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সভ্যতার ক্রমবিকাশ আর তথ্যপ্রযুক্তির এ চরম উৎকর্ষের যুগে গতানুগতিক ও 
' সেকেলে ধারার শিক্ষাপদ্ধতি পরিহার করে ইলম অর্জনের পাশাপাশি নিজেকে একজন 
যোগ্য ও অগ্রসরমান ব্যক্তি হিসেবে গড়ে তোলা অপরিহার্য। এ লক্ষ্যেই আল ফাতাহ 
পাবলিকেশক্গের অনন্য প্রয়াস মাদরাসা শিক্ষার্থীদের বইয়ে সর্বপ্রথম ও সর্বাধুনিক 
প্রযুক্তি DIGITAL & ONLINE VERSION. ইতোমধ্যে ডিগ্রি সমমানের ফাযিল 
স্নাতক পাস ও অনার্স শ্রেণির যুগোপযোগী আধুনিক সিলেবাস প্রণীত হয়েছে। তাই 
এ পরীক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। এ স্তরের পরীক্ষার উপযুক্ত ফলাফল ব্যক্তিকে দেবে 
শিক্ষিত নাগরিকের স্বীকৃতি । তুরাম্বিত করবে তার ভবিষ্যৎ জীবনের উন্নতি ও 
অগ্রগতি। সর্বাথে এ দিকটি বিবেচনায় রেখে শুরু হয়েছে আমাদের অগ্রযাত্রা । যার 
সাফল্যের সোনালি চূড়া স্পর্শের ধারাবাহিকতায় ফাযিল স্নাতক দ্বিতীয় বর্ষ শিক্ষার্থী ও 
পরীক্ষার্থীদের জন্য আল ফাতাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ-এর আত্মপ্রকাশ । 
আল ফাতাহ গাইড সিরিজ রচনাকালে আমরা এর সর্বোচ্চ গুণগত মান অক্ষুণ্ন রাখার 
প্রতি যথাসাধ্য গুরুত্ব দিয়েছি। সাথে সাথে লক্ষ রেখেছি প্রশ্নের নম্বর এবং পরীক্ষার 
ক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়ের প্রতিও । সর্বাধিক: পয়েন্টভিত্তিক মাধূর্পূর্ণ ও সাবলীল 
ভাষায় আমরা একে উপস্থাপন করেছি। পরিহার করেছি অপ্রাসঙ্গিক ও অযাচিত 
সকল বিষয় । প্রাসঙ্গিক বিষয়সংশ্িষ্ট বিখ্যাত গ্রস্থাদি থেকে প্রামাণ্য তথ্যের 
সা টি দাত NOE HINO TT 
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আমাদের এ কার্যক্রমে সর্বোচ্চ সাফল্যের অধিকারী একদল মেধাবী শিক্ষার্থীর 
পদচারণার পাশাপাশি অভিজ্ঞ পরীক্ষকমণ্ডলীরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। 
তাদের প্রচেষ্টা এবং আমাদের নিরলস কর্মসাধনায় প্রকাশিত এ গাইড সিরিজ 
থেকে সর্বাধিক প্রশ্ন কমন পড়ার ব্যাপারে আমরা দৃঢ় আশাবাদী । 
আমাদের এ নিরলস প্রচেষ্টা ও পরিশ্রম তখনই সার্থক হবে, যখন শিক্ষার্থী ও 
পরীক্ষার্থীগণ এ গাইড সিরিজ থেকে যথাযথ শিক্ষা লাভ করবে এবং সার্বিক প্রস্তুতি 
গ্রহণ করে কাঙ্কিত সাফল্য অর্জনে সক্ষম হবে। 
গাইড সিরিজটির গুণগত মান বৃদ্ধিসহ শিক্ষার্থী ও পরীক্ষার্থীদের কাছে সর্বাধিক 
গ্রহণযোগ্য করতে সচেতন শিক্ষার্থী ও সুধীজনের যে কোনো গঠনমূলক পরামর্শ 
সাদরে গৃহীত হবে এবং সে মোতাবেক যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণে আমরা সর্বদা সচেষ্ট 
থাকব, ইনশা আল্লাহ। 
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১। 4৪৪11 ১০1-এর আলোচ্য বিষয়, উদ্দেশ্য ও গুরুতুসহ সংজ্ঞা দাও । 
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-€৮১৯১ 4510 50541 ০৮ ৮৪১০৮৮০5055] ১১০০০ ০৬ 
৭ ৮৯৯ 4১4-এর অর্থ বর্ণনা কর। অতঃপর ১০ 1১-সহ £১১1১,০1-এর 
প্রকারভেদ আলোচনা কর। ০..১২... ১4১1 ১5 এবং ৬১০১৪ এগুলো 
>| 4১।-এর অন্তর্ভুক্ত কিনা? অতঃপর 5, ও ৮১৯1 থেকে উদ্ভাবিত 
কেয়াসের উদাহরণ উল্লেখ কর। 
০৮ ১৯১৬৮৮৮৪২১০) 50541 ১১০ Talay) E20 ০০৮০০ La 
৬৯১৭ ৮2১১০ ৮৪501 19৬5 ১3৪1১-২2১| ১৮৪ 
৮। ইসলামী শরীয়তের উৎসসমূহ কী কী? শরীয়তের উৎস হিসেবে কিতাব ও সুন্নাতের 
সংজ্ঞা দাও। অতঃপর ইসলামী শরীয়তে সুন্নাতের অবস্থান বর্ণনা কর। ফা. প. ২০১৬] 
(১১০4১৯০৩০১০ ৮০০০/৮৪।১/০০৮১ ৮০৮4৮০১০১৪৪ 
৯। ৮৯4 ১! কয়টি ও কী কী? অতঃপর ২6, ২১ রা 
থেকে উদ্ভাবিত ১০/০৪-এর উদাহরণ দাও । 


alos 

কিতাবুল্লাহ 
El ০1১০৯ - ১৮৯৪০ ৬০৪৯৪ ২৪0৪ 90 ৮১ ৯৫ ০১১৪ 
cL 32 NHL Sd il 
১০.। ১৯১৪ ১1৩৪-এর বর্ণনাসহ কুরআনের সংজ্ঞা দাও। কুরআন শব্দ ও 
অর্থ উভয়ের সমষ্টির নাম কি না? বিশদভাবে বর্ণনা দাও । (ফা. প. ২০১৮,২০] 
৬৭১ ৮৪৩1১ ১১৪২৪ ১০1৯৪ 905 ৮ Ely Gd ESN Gye 
৮৮০০৯ ৬১৮৮৯০৮৮০৫৭ SDI 
অথবা, ২১৬৪ ১51১৪-সহ আল কিতাবের আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা দাও। 

অতঃপর বিশ্লেষণ কর যে, কুরআন শব্দ ও অর্থ উভয়ের সমষ্টির নাম কিনা? 

৭111০৯০০০৯০] 0৮৪] ১০৪৩ ১-০১০৪০৪3৫॥ ০০০ 
১১। ০0৫-এর পরিচয় দাও । অতঃপর স্পষ্টভাবে বর্ণনা ফল্প যে, কুরআন 
শব্দ ও অর্থের সমষ্টিগত নাম কিনা? (ফা. প. ২০১৩] 
০553৭8710৯৯ ৩৮৮0১৯5116৭ AJL aps SMe 
অথবা, -১3511- এর সংজ্ঞা দাও । কুরআন শব্দ ও অর্থ উভয়ের সমষ্টির নাম 
৮৮০৮৮ (ফা. প. ২০১১] 
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পৃষ্ঠা 


৮৭ 


৯১ 


৯৮ 


১০১ 


১০২ 


১০৪ 


১০৬ 


প্শ্নাবলি | ভ্রমিক 


0151 a ay 1১ ১১৪ 5৪৪ ০৩১ ৮১ Esl GSU Gye 
HEE 5511 Rican JS Li 74-05-৮০৯5 15 |] 
rE Ee উস 
অতঃপর কুরআন শব্দ ও অর্থ উভয়ের সমষ্টির নাম.কিনা আলোচনা কর। গ্রন্থকার 
| ব্যবহার না করে তদস্থলে +১.-ব্যবহারের তাৎপর্য কী? [ফা, প. ২০০৯] 
sly RL al GLU ০৯ Laine ১১৪৪৩ 59195 005 ৮5 SES ০০৪ 
(20511313801 455 ill (29) ০৬০৯০ 315111001৬০ 
অথবা, 4১১৪ ১1১৯-সহ কিতাবের সংজ্ঞা দাও। কুরআন শব্দ ও অর্থ 
উভয়ের সমষ্টির নাম কিনা? গ্রন্থকার ১:1 ব্যবহার না করে তদস্থলে +১ 
ব্যবহার করার তাৎপর্য কী এবং এর দ্বারা তিনি কিসের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন? 
-এ১১৮১] ৮ SS ০৮৯৪১7৭৮০10 ye 
১৩। এ৫-০-এর সংজ্ঞা দাও । অতঃপর উদাহরণসহ এর হুকুম বর্ণনা কর। 
১৮১৮৯ ০১ 4২৫৯ Ly 0৮৮৮110৯ 05 
অথবা, ৫.১ বলতে কী বোঝ? এর হুকুম কীঃ উদাহরণসহ বর্ণনা কর। 
LES tulle 
১৪। ২৯ ও +১০-এর সংজ্ঞা দাও । এতদুভয়ের হুকুম বর্ণনা কর । 
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sl 
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১৫14০ |= ও 4১১-এর সংজ্ঞা দাও। অতঃপর 4-১-,-এর প্রকারভেদ উল্লেখ কর। 
CALs 52১৮5111555515 59৯16: JS all ৯৯৮০ 
অথবা, K১., ০ ও ৬১:০ কাকে বলে? ৬.১: কয় প্রকার ও কী কী? 
arial Gm TE ND Teh ln 0১০1১ JSS 
১৬। ও মুজমাল-এর. পরিচয় দাও এবং উভয়টার হুকুম কী? 
স্পষ্টভাবে বর্ণনা কর। ফা. প. ২০১০,১২,১৫] 
aT ০০১ Teas (০৩ ০১-০৯-০115 05 
১৭। J কাকে বলে? এর হুকুম কী? উদাহরণসহ বর্ণনা কর । 
-০৪15 ti Sy ৮9৯ Ly 400৮0৯ 05 
১৮ । ৬১5. কাকে বলে? এর হুকুম কী? এটা কত প্রকার? সবিস্তারে বর্ণনা কর। 
-১২ 0৪৮১৩ 41105558153 -45৫৯ ১৩ ৮৯43৮511১১০ 
অথবা, হুকুম উন্লেখপূর্বক ৬.১5 .-এর সংজ্ঞা দাও। এটা কত প্রকার ও কী কী? বর্ণনা কর। 
Jail 4245০514595 589 58311455800 ৮5309550০১০ 
১৯। হুকুম উল্লেখপূর্বক *১২,-এর সংজ্ঞা দাও। অতঃপর «31১০, 
আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার উপকারিতা উল্লেখ কর। 
0531 1১১০ ৪৮5৮ ১31 তি Ly 2৮৮11 ৬৮৮৮ ৮০ 
১১০৮ ৯০০+১৮১০০৫ 
অথবা, «১.১০,-এর অর্থ কী? এর হুকুম কী? আয়াতে মুতাশাবিহ নাযিলের 
উপকারিতা সবিস্তারে উল্লেখ কর। 
IDEN ০১০৯৫041৯১৭ 4595011524৯ 5৪5 Ly 090৮ le 
২০। *৪৮.৬০-এর অর্থ কী? এর হুকুম কী? আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ এর 
ব্যাখ্যা জানেন কি? মতভেদসহ বর্ণনা কর। 
fall ০৩৩ ৬৯ 43905 1৮2 এ -4৮৫৯ ০৪৩ ৯ Glial dye 
, 4১৬ ১৪35111535১ ০৯৪ 


" অথবা, হুকুমসহ «1.১ .-এর সংজ্ঞা দাও। ‘আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ এর * 


ব্যাখ্যা জানেন কি? এ ব্যাপারে মতপার্থক্যের উৎস আলোচনা কর। 
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২১। আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কেউ মুতাশাবিহ আয়াতের ব্যাখ্যা জানেন কি? এ ব্যাপারে কী 
মতানৈক্য রয়েছে? অতঃপর এটা নাযিলের উপকারিতা বিস্তারিত বর্ণনা কর। 

০৬১০ oi Sal Ly Toa 0৩ 41 0১০ 1৩-20-০২৮০ 

-০৯১ 051৫2৮৮৮৩০১ 

২২। *+৬০০-এর সংজ্ঞা দাও। এটা কত প্রকার ও কী কী? মুতাশাবিহ 

আয়াত নাযিলের রহস্য কী? বর্ণনা কর। 

০৩১ al 45905 plas 4৯ ৮৫৯ Ly Spill এত Le 

০৮৮৪5) ৬১ ৭ (415১5 330 Lag 440 

২৩। ০৮১৮৬০০-এর অর্থ কী? এর হুকুম কী? আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ কি এর 

2১0 জানেন? সেটা অবতীর্দের উপকারিতা কী? বিস্তারিত বর্ণনা কর। |ফা. প. ২০১২,'১৩] 

4111 0৩১ ৯। 415905৮৮24৯ ০৫৯ Ly lial ie 

LIAL ০2৫ 94139554505 Ly 43৪ ০১১৯৯) Ley dS 

অথবা, 1-১-এর অর্থ কী? এর হুকুম কী? আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কেউ এর ১১1 জানেন 

কি? এতে মতানৈক্য কী এবং এটা নাযিলের উপকারিতা কী? বিস্তারিত বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০০৯] 

415305 4140 ৩৩১ ১৯) 112 A-SI Lil ie 

-41101 55505 Ly Lal 003৬০ 4৮৯৬ 05৯ ০১১০২ Ly 
অথবা, হুকুমসহ *..১০,-এর সংজ্ঞা দাও । আল্লাহ ছাড়া অপর কেউ এর তাবীল জানেন 
কি? এতে মতানৈক্য কী? এর প্রকারভেদ এবং নাযিল করার উপকারিতা সবিস্তারে লেখ। 

০০১১১ ০১০৯৪৮০০১৯৯ ০৮৮৫৯ Ly ৬০৮৯1 ৪৮৭৭ a 
২৪ । ২৪১০৯ অর্থ কী? এর হুকুম কী? উদাহরণসহ বিস্তারিত বর্ণনা কর। 
১3০5 IS 92 A Ly ৬110 Sy ৫০৪৯ Ly ৯৮১০ 
অথবা, ২১ কাকে বলে? এর হুকুম কী? এটা কত প্রকার ও কী কী? 
প্রত্যেক প্রকার উদাহরণসহ বর্ণনা কর । 

Eb ৮৯ 5৮ ৮৮৯০ ১৯৮৫ ৩৬-০১৪৯ 9০০ ৮১১০/ ০৪ 
২৫। উ৮৯,-এর পরিচয় তার হুকুমসহ বর্ণনা কর। তোমাদের নিকট 
১৮=--এর মাঝে ১০ আছে কি? উদাহরণসহ আলোচনা কর । 

Die bai 05৮১5 1৮৮ IAL ALS Ly 00৮0 ৮৮৮৮০ 
অথবা, ১.2--এর অর্থ কী? এর হুকুম কী? তোমাদের নিকট ১. «-এর 
মধ্যে ৫৯৯০ আছে কি? উদাহরণসহ বিশ্লেষণ কর। 

১৮০115৯৮৯5০ ১১ LS Ly 0১১৯৩ ২৬০৪৯) ৩ 
২৬1 ২১৮৯ ও ১৮৯ কাকে বলে? এদের হুকুম কী? উদাহরণসহ 
বিস্তারিত বর্ণনা কর। শী ফা. প. ২০১৩,১৯] 

iil ০৬1৮১ ০০০ ৮৮৯৫৯ ৮৩ ৮৮৬ ৮০30৯০০5০৪৯] 
অথবা, হাকীকত ও মাজায এ দুটি কী? এতদুভয়ের হুকুম কী? উদাহরণসহ 
বিস্তারিত বর্ণনা কর । [ফা. প. ২০১১1 

0১3035৯১1৮১ ৬১০১৮৯৯০১১৮ ২৪ ১৮৯০০ 
২৭। ২৪৬৯ ও )৮৯-এর সংজ্ঞা দাও ৷ ১.2 --এর মাঝে ৬০ আছে 
কি? মতভেদসহ প্রমাণ সাপেক্ষে বর্ণনা কর। 
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-হ18০3135525৯11 ৯১৩ ll ০515 ১০ 
২৮। যে সকল ১:১১ দ্বারা হাকীকত বর্জন করে ১,-এর ওপর আমল 
করা হয়, উদাহরণসহ সেগুলোর বর্ণনা দাও। 

TNL 25৮৯1 4১১৩১৮৮০৬০১ ১০1১-১৮-19 258৯ ৪৯৪ 
২৯। ২৪৪৯ ও ১৮৯-এর সংজ্ঞা দাও। অতঃপর যেসব ২১,১5 দ্বারা হাকীকত বর্জন 
করে ১.১--এর ওপর আমল করতে হয়, উদাহরণসহ সেগুলো উল্লেখ কর। 

MS ০০1০৩ ৮5911১৮১৫৫৯ ৩৪৪ ৮৮ ১15 ৪৪৯11 Gye 

Yeni 

৩০। 53:৪৯ ও ১)১--এর সংজ্ঞা প্রদান করত উভয়ের হুকুম বর্ণনা কর। 
অতঃপর হাকীকত বর্জনের ২১১৪ সমূহ উদাহরণসহ লেখ । (ফা. প. ২০০৮] 
৯৮] ৯ 0 ২2৪1 ৮১০৪ 74৩ CAL ui 
Ese ০5৪ 913৮৯৮10571 28৮৯10 

৩১। ২৩১৪৯ ও ১৮৯ কাকে বলে? ২৪৪ কত প্রকার ও কী কী? 
২৯৪৯ ও ১৮৯০-এর মধ্যে কোনটির উপর আমল করা উত্তম? বিস্তারিত 
বিবরণ দাও। ফা. প. ২০১৬] 
tiie ০০৩ ৮৮৫৭5৯১৪১১2 যশ] Gye 

rales! 1৯15৯৮৪1৬4৬ 
৩২। হাকীকত ও মাজাযের পরিচয় দাও। অতঃপর উভয়ের হুকুম ও চেনার পদ্ধতি 
বর্ণনা কর। উভয়টি কি হুকুমের ক্ষেত্রে সমান? সুস্পষ্টভাবে আলোচনা কর। 

Bil ১০৯75 ২৬১৬৯] ১১৫4০৬১৮৯১৮ 1৫৯ এই 

১3১1১ ০১০০] ০ Cia 
৩৩ । হাকীকত ও মাজাযের হুকুম বর্ণনা কর । হাকীকত ও মাজায কি একই 
শব্দ থেকে উদ্দেশ্য করা যায়? প্রমাণাদিসহ বর্ণনা কর। 
rai ১৩৫ 0০৫৯ Ly ৭৯১১০] ৮১০৮০ 0০ 
৩৪ । ০১১০-এর অর্থ কী? এর হুকুম কী? বিস্তারিত বর্ণনা দাও। 
iil 4২৮৯৪১৩4১৫৯ ৩৯১ rallye 
অথবা, ০১১.০-এর সংজ্ঞা দাও । অতঃপর উদাহরণসহ এর হুকুম বিস্তারিত বর্ণনা কর। 
Loi ০৯৩ ৮৫৮৫৯ Ly ৭2010 ৬০৮০ 0০ 
৩৫ । ৬৬<-এর অর্থ কী? এর হুকুম কী? সবিস্তারে আলোচনা কর। 
JAIL ৮৫৮৫ ৬৪৫1১ 2৮১11 4০১৪ 
অথবা, ২2.,$-এর সংজ্ঞা দাও। অতঃপর বিস্তারিতভাবে এর হুকুম বর্ণনা কর। 

Sain ১১৮০৪ 45 ১৪৪ 0৮৫৫৯ Ly 2019 ral ৪১৯৩ 
৩৬। ০১০ এবং ২৫-এর অর্থ কী? এদের হুকুম কী? প্রত্যেক প্রকার 
উদাহরণসহ বিস্তারিত বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০০৯,'১১,'১৩| 

zai ১৪ 0৫৮৫৯ Ly LLU oral ৮৯৪ Le 

অথবা, ০১-০ এবং 2:৩-এর অর্থ কী? এদের হুকুম কী? বিস্তারিত আলোচনা কর । 
০ 
ke UIP NESE NET PEEVE 
৩৭। ০:১০ ও 5215 কাকে বলে 'এবং উভয়ের মধ্যে মুখ্য কোনডি? 
যমীরকে কেন কেনায়া করে নামকরণ করা হয়েছে? সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা কর। 
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৩৪ ০০০৯ ৩৪ Lg TU 1৯৯1 ৮ ০০০1১ ১৮০ ৮৯৩ 
31530911855 44০৪ [১1115555643 05০৮] 
৩৮। শরয়ী বিধানে ৮:১০ ও ২.১) কাকে বলে? শরয়ী বিধানে এদের মৌল বিষয় 
কোনটি? এবং ২4:১০ কত প্রকার? উদাহরণ ও প্রমাণাদিসহ প্রত্যেক প্রকারের বর্ণনা দাও. 
Lai ৮৫৯৮০09৬১৪৪ TL 
৩৯ ২:১০-এর অর্থ কী? এর প্রকারভেদসমূহ হুকুমসহ বিস্তারিত বর্ণনা কর। 
Ja 4৫০১৪ TU Ls Sy TS Ly 09 ৮১৮৪০ 
৪০। (১০১-এর অর্থ কী? তার বিধান কী? তা কত প্রকার? প্রত্যেক 
প্রকারের বিস্তারিত বর্ণনা দাও। ফা. প. ২০১০,১৪] 
Lisl 45৫৯ ১৩৩১ Sallie 
অথবা, .১০১-এর সংজ্ঞা দাও। অতঃপর এর হুকুম ও প্রকারভেদ উল্লেখ কর । 
2 ০৮৮৫৯ Ly TU Li pS Coad ৯৮৮5 ০ 
অথবা, (১০ অর্থ কী? এটা কত প্রকার? এর হুকুম কী? বর্ণনা কর । 
০৬ ill ১৪০৪ 1 ৮৫৯ ৮৩ TU Li Sy foal ৬৯০ 
FALE ১০5] 
৪১। ১০ কাকে বলে? তা কত প্রকার? এর হুকুম কী? অতঃপর ৮০ ও 
১১১-এর মধ্যকার পার্থক্য নিরূপণ কর। 
LAL ai IS ১২৫0115515৩ ০৮ ৮৮৮৪ Le 
৪২। ১০১ অর্থ কী? এটি কত প্রকার? প্রত্যেক প্রকারের বিস্তারিত বর্ণনা দাও । 
UAL lil Om ০০৮।| ৪৮৪ 
অথবা, ৬৭১-এর সংজ্ঞা দাও। অতঃপর এর প্রকারভেদের বিস্তারিত বর্ণনা দাও । 
২০২০1০২0১০০ a by 0৮4৫৯ Lt allie AL 
৪৩। ০৯১। ১১৮১২৩ ০০: ১১% কাকে বলে? এ দুটির হুকুম কী? 
উভয়ের, মাঝে ছন্দ দেখা দিলে কোনটি অগ্রাধিকার পাবে? 
৩৪১১ Has Yl mls ৮৯ ০৯ 0৮৮৫৯ Ly foe 2135 ৮৯15 
-১০৪০ ০৯১09505811 21510551051 ১১৯] 
881 ১০-1| 543১ কাকে বলে? এর ॥<= কী? এটি ১5 কিনা? ২19১ ও 
5 দ্বারা ১১২. ও 5) সাব্যস্ত হয় কিনা? বিস্তারিত বর্ণনা কর। 
০৯ 41 ০০৮৪ 15৩ 10৩ 4৮৪৯ Ly ৮] ৮95১৯ ৮০ 
Lai "ils ৬১৩ 481 ৩8105 5০01 yi ডে 
৪৫। ১০1৮453| কাকে বলে? এর বিধান ও উদাহরণ কী? এর স্তর কয়টি? 31 ০ 
5৮ ৩। বলে তিন তালাকের নিয়ত করা বৈধ কিনা? বিস্তারিত বিবরণ দাও। 
৮০ 
অধ্যায় : সুন্নীত-এর শ্রেণিবিল্যাস- 
-০০531০1০৫ ০১৪ 01045155০০0 5 545 i Le 
৪৬। হ-..-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? এটা কত প্রকার? 
সংক্ষেপে প্রত্যেক প্রকারের বর্ণনা দাও। 
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sia ils Ll) x2 1:5৯ 8৭২১410০০15 
অথবা, ২:.-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? এর প্রকারভেদ বিস্তারিত বর্ণনা কর। 
৩২৪ 1৮55155৬৯২5 
অথবা, ২: বলতে কী বুঝ? এটা কত প্রকার? বর্ণনা কর 
-৩১৪ 058111১21১৮ ০5 (৫1105555159 CALL 
অথবা, 1১. কী? উসূলে ফিকহ অনুসারে এটি কত প্রকার? বর্ণনা কর। 
৮ ৮5 Ul 0 ৬৯ teh Ll জ AL 
১১১ Ul lal 
৪৭ হ১-.। ও ৬:১২ /-এর মাঝে পার্থক্য কী? উসূলে ফিকহ অনুসারে 
সুন্নাতের প্রকারগুলো কী কী? বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০১০,১২] 
০১১০ 32৪15 Ui Sy TN 25155540৮৮০ 
১০৯১ EET ১৯২১ 1$১৮ FES, 43851 
অথবা, ২১...-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? উসূলে ফিকহ অনুসারে এটা কত 
প্রকার? সুন্নাত এবং হাদীসের মধ্যকার পার্থক্য কী? বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০০৪] 
nlm LED DIAN ১৪৩1১04508৪ ৮১২০০০ ০৮০ 
অথবা, প্রকারভেদের বর্ণনাসহ ২১...-এর সংজ্ঞা দাও। অতঃপর সুন্নাত এবং 
হাদীসের মধ্যকার পার্থক্যসমূহ উল্লেখ কর। 

Salons UES ১॥ ০২:1১101555155 TALL 
অথবা, ২১ কী? এটা কত প্রকার? অতঃপর এটার এবং হাদীসের মধ্যকার 
পার্থক্য বর্ণনা কর। (ফা. প. ১৯৯৪,৯৭,১৪] 

Len 3১৬০ ০৪১7১ 0১১৮০ ০এ ৬৩০৯1 Lal ie le 
৪৮। ২১ এবং ৬.১-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? অতঃপর 
এতদুভয়ের মধ্যকার পার্থক্য বর্ণনা কর। 

৮০১১১ ৪১৪।। ১5৩11১৬৭১৯1 ২5 Bye 
অথবা, ২১. এবং ৬-১১০-এর সংজ্ঞা দাও। অতঃপর এতদুভয়ের মধ্যকার 
পার্থক্য উল্লেখ কর। 

sb ০০১১১১৬1115 0৮০৬1৮০৬৪১০।১২১এ। 
অথবা... এবং ৬১ এ দুটি কী? এতদুভয়ের মধ্যকার পার্থক্য কী? বর্ণনা কর। 
২০০০] 70501 SIS Ta SUA Gl Say 25 ৮৮৮৪0 
Jail 458] lal ৯০ ৮1০ 
৪৯। ২১ ও ৬-১৯-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? অতঃপর 
উসূলে ফিকহ অনুসারে ২....-এর প্রকারভেদ সবিস্তারে উল্লেখ কর। 

-4811 4১৮০ ৯০ ৮০ 25070501908 ৮০ ৬৩০০৯155০০০ 
অথবা, 5... এবং ১:০০-এর, সংজ্ঞা দাও ততসঙ্গে উসূলে ফিকহ 
অনুসারে ২:..-এর প্রকারসমূহ বর্ণনা কর । 

4০০ ০৮ 00 ৮1৬৯ ৬ ৩৮ ৮৮৮ ০২21১২১১811 7১৪ 

Sai ly 815 Lo 
৫০। ২১.|-এর সংজ্ঞা দাও। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) হতে আমাদের, পর্যন্ত 
পৌছার দিক থেকে সুন্নাহর প্রকারভেদ সবিস্তারে বর্ণনা কর। ফা. প. ২০১৮] 
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০ 25511 1051 ০১২ ১ -৮১১০০৩ ২৮1 ৪৪০৯ ২১১ Ie 
- ৯৯৮৮১৮১৪425 401 ৬1400 4৯০ x ০৮১৯১) ১১৯ 
অথবা, {১ ও ৬১২ ৯-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক পরিচয় দাও। 
অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) হতে আমাদের নিকট পৌছার দৃষ্টিকোণ থেকে 
২১.০-এর প্রকারসমূহের বিস্তারিত বর্ণনা দাও। ফা. প. ২০০৯] 
(61001 ৬০০৯ ৩১ (1 05 Sy ০05৮৩ ৮1541 ৮৮৮৮ 05 
৮০০৪ IS ১১০ 018 He Ul ৬৮440 4৯০০৮ 0৪ 
Lai ৮4501 0৩৪ 
অথবা, ২১...-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? রাসূলুল্লাহ (স) হতে আমাদের 
পর্যন্ত পৌছার দৃষ্টিকোণ থেকে হ:... কত প্রকার? হুকুমসহ প্রত্যেক প্রকারের 
বিস্তারিত পরিচয় দাও। [ফা. প. '৯৮,'০১,০৩,'০৬] 
৬১৯ ৮ UM Li Sy No ২৯1 ২5541 ১৮০0 
১১০ ৫১ 15454111৮15 4005০ ০৮ 05১১ এ৮৯০ 
-২18730 4১৫৯ 9055 ৮5 53038 ১৯ ৯০১৮] 
৫১। ২১-..-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? রাসূলুল্লাহ (স) হতে 
আমাদের পর্যন্ত ১১... || ]..-21-এর দৃষ্টিকোণ থেকে এটা কত প্রকার? 
অতঃপর হুকুম ও উদাহরণসহ হাদীসে মুতাওয়াতিরের পরিচয় দাও । 
১১০ ১ -২০১০ ৮৯ ৬৩৯ ১৯1৪08৪1১৪১ ৮৮ ২591 ০৪৯৪ 
lisa SI Sli 
অথবা, ২....-এর সংজ্ঞা প্রদানসহ ৬:|| J০5|-এর দৃষ্টিকোণ হতে এর 
প্রকারভেদ উল্লেখ কর । অতঃপর হুকুম এবং উদাহরণসহ ১১1:-এর পরিচয় দাও। 
১১৯।। 4১৮৪১ -৯০৯15৩ 0১5 ৩৯৪] ও তত ২১) ১৪৮৪ 
LYE aS Lin ৮ ৬০০১১ ০৯ ৯০১৯৯ 
৫২। ১ ও ৬৭২-এর পার্থক্যের বিবরণসহ ২,_...-এর সংজ্ঞা দাও। অতঃপর 
হুকুম ও উদাহরণসহ হাদীসে মুতাওয়াতির-এর পরিচয় দাও। [ফা. প. '৯৭,৯৯,'০৭] 


৬১১০1) বউ) ০৩১ Gl ১52 ৮১১০০০০৪281 25511 ৮৫০ ৮৪ 
ই ৩ ..)105.১53 ৬০০৯১ ১ ১০1৯৮৮11৪৪১ 
সাও লা লৰ অর্থ কী? ২১... এবং ৬৯-এর 
বর্ণনা কর। অতঃপর উদাহরণ এবং হুকুম উল্লেখপূর্বক 

তর হাদীসের পরি দাও। 


১ ৬৩১৯ ০৮৪ ৮৫১১০ ৪১৮] ৩ 05৮৬৪ Ll dye 
Lois এও 410১৮ ১৪৩ ৮৯ ১৪০৮১) ০১ Sills 
অথবা, ₹..-এর আভিধানিক ও শরয়ী সংজ্ঞা দাও। ২১... এবং ৬:.--এর মধ্যকার পার্থক্য 
কী? অতঃপর উদাহরণ এবং হুকুমসহ মুতাওয়াতির হাদীসের বিস্তারিত বিবরণ দাও। 
১৯৯|। ৩৯551 23১1 ১০০1৫ CEN Sly El ১১৬৮০] ie Le 
Jill aS SIS Ale 
৫৩ । ১০1৯১০-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? যি হওয়ার 
জন্য রাবীর সংখ্যা কত হতে হবে? অতঃপর উদাহরণসহ এর হুকুম উল্লেখ কর। 
JL ১01১5৯11513১11 ১5 ০35 ৮০ SS 35301১015০0 ie 
অথবা, ১০1১:,-এর সংজ্ঞা দাও। অতঃপর মুতাওয়াতির রাবীর সংখ্যা 
নিরূপণপূর্বক ১51)5*-এর হুকুম বর্ণনা কর । 
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২০৩ 


২০৬ 
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২১১ 
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-০৮৪। ৩৯০৯1 ০১৯৩। 0১৩৯ Ley Tall ১৯ ০০/১০০|। ৪০০ 
অথবা, হাদীসে ১১1১: ,-এর সংজ্ঞা দাও। এর হুকুম কী? সুস্পষ্টভাবে আলোচনা কর। 

১৭৮১1১৬৩4৮4 5৩৩। ১ ০১৮০০০৯১০৮৮ pin Le 
৫৪। ১১1৯-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? অতঃপর এর 
বিধানাবলি এবং শর্তাবলি উল্লেখ কর। 

01১১০ ০২৮০ 4৬ ০১১৬০ Ja USS ১৪০) LSS ৮১ ৯৬৮৬ Bye 

অথবা, হুকুমসহ ১51, ১--এর সংজ্ঞা দাও। অতঃপর এর শর্তাবলি উল্লেখ 
কর। এতে সংখ্যা নির্দিষ্ট করা শর্ত কিনা? 

zai Say ৭৮৪০ 4০0] SI pS Glial Bye 

৫৫। ১51১৩ ,-এর সংজ্ঞা দাও। অতঃপর এর প্রকারভেদ, শর্তাবলি ও 

হুকুম বিস্তারিতভাবে বর্ণনা কর। [ফা প. ২০১১] 

₹১- ০০1১৩ Lil 5531 ৯১৮3 Gl ১০১৮ ৬১৬৯ L 

৯০1৮০ 4৮৫৯ ০৬৪ 

অথবা, ১১।১২.-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? এর প্রকরণ ও শর্তাবলি 

উল্লেখ কর। অতঃপর উদাহরণসহ এর হুকুম বর্ণনা কর। ফা. প. ১৯৯৫] 

১৫৯৩ ৭০০১৪১5511১ ভিউ 0 ৮৬৯১১৯৭৮১৪৫ 
অথবা, হাদীসে মুতাওয়াতির কত প্রকার ও কী কী? এর শর্তাবলি এবং হুকুম উল্লেখ কর। 

-১০1১511 lll ১৪ ১৩17১ CULES Sy - Tl ৯ 31১551 Gye 
৫৬। হাদীসে ১51১ 5--এর সংজ্ঞা -দাও। এর শর্ত কয়টি? অতঃপর 
মুতাওয়াতির হাদীসের রাবীর সংখ্যা উল্লেখ কর । 

Nl ৯0০] (৯30৩৯ Lyd 0০০৩৩ All AL 
অথবা, ১51১১ কী? এর শর্ত কয়টি ও কী কী? বিস্তারিতভাবে বর্ণনা দাও । 
-১৮৮৯৮০ ০০৫৯৩ ১১৪৩ Sly 902 ৮১ ES Gl ৯০৩১৬] ১৯ ie 
৫৭। ১০।১-১-১১৯-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক পরিচয় তার ১1১১ 
১৯৯৪ ও হুকুমসহ বিস্তারিত বর্ণনা কর। (ফা. প. ১৯৯২,৯৪,৯৭,০২,০৪] 

-4০৯8510 Ss 5551 65-5585 59195 0৬ ৮5] ০5519554৪০০ 
অথবা, ১১২৪ +১1১৪-সহ হাদীসে ১১1১:,-এর সংজ্ঞা দাও। অতঃপর এর হুকুম 
সবিস্তারে উল্লেখ কর। 

LASS ০৮1১৬ ১১৪১ -১১৪৪ ১৪1১৯ ১৫৩ ৮০ ১59৮ Bye 
অথবা, ১৯১৪ ১।১১-সহ হাদীসে মুতাওয়াতিরের সংজ্ঞা দাও। অতঃপর এর 
শর্তাবলি এবং বিধানাবলি উল্লেখ কর। 

IAL SESS 5 Ely ১০১৮৯] Bye 
৫৮। ১১1১০ এবং ১৯+.১,-এর পরিচয় দাও। অতঃপর মুতাওয়াতিরের 
হুকুম সবিস্তারে আলোচনা কর। 
-০১১ 6১১৮৮114৯৯১ 00১৮৮50০4০৫] ১০১5০] sie Le 
অথবা, ১51১, এবং ১৬৫১-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? 
১১৬১ -০-এর হুকুম কী? বর্ণনা কর। | 

-LS> 3৮৮ 0৮৯১০১৯৬১০৪ ১১৮৮০ AN Se 
অথবা, খবরে মুতাওয়াতির ও মাশহুরের সংজ্ঞা তাদের হকুমসহ বিস্তারিত বর্ণনা কর। 
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Lis ৩১৮] ১১১০ SSN tly lial ৩৯৪ 
৫৯। হাদীসে ১১13 এবং ১৯+.১,-এর এরূপ বর্ণনা দাও যাতে 
এতদুভয়ের মধ্যকার পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়। (ফা. প. '৯৩,০০] 

on THs SLs 9১১1১৮৮০9১5 
অথবা, ১1১১ এবং ১৪4-১ কাকে বলে? এতদুভয়ের মধ্যকার পার্থক্য 
কী? বর্ণনা কর। 

০৮৮০৬১০১০৯৮ ১৬১৮১ Slat ১৮৪ ২০৬] ৮৪ 

৬০। ১১1১ এবং ১১-১,-এর মধ্যকার পার্থক্য কী? সবিস্তারে বর্ণনা কর। 
tilly Sl ১১১ ৩৪১ 3০৮৬ ৬৪ 

অথবা, হাদীসে ১1১০ এবং ১১-১,-এর মধ্যকার পার্থক্যসমূহের বর্ণনা দাও। 
১0৮৮০851050, Lay Tussi 
৬১। ১৯১ ১২২৯ কাকে বলে? এর হুকুম কী? সবিস্তারে আলোচনা কর। [ফা. প. ১৯৯২] 
Jail 4০৫৯ ১৪৬ ৮৯৮৯৪০১৯৯০০ 

অথবা, হুকুম উল্লেখপূর্বক +-।১ ১: -এর বিস্তারিত পরিচয় দাও। 

Jail ১৮৯১1 ৫৯ ১4৩1১ -১৮৯১ ১০১৮৯ dye 
৬২। ১১০ এবং ১৮৯।-এর সংজ্ঞা দাও। অতঃপর ১।।-এর হুকুম 
সবিস্তারে বর্ণনা কর। 

০৩৪ ৮৯১15৮০9৮০৯ Le slay Sly 
অথবা, ১51554 এবং ১ কী? ১.০1-এর হুকুম কী? উল্লেখ কর । 
2 ls > 253 LEDs tall aN ৮১৯০ 


UY Us) 
৬৩। খবরে মাশহুর ও খবরে ওয়াহেদ কী? খবরে ওয়াহেদের হুকুম দলীল ও 
উদাহরণসহ উল্লেখ কর । ফা. প. ১৯৯৬,'০৪] 


-৯৮০০1০৮৮৫০৫৯ ১৫৩১ -১৯1৯ ১৯৩১৯৫১০২১৪ 
অথবা, ১৬, এবং ১৯১ ১১৯-এর সংজ্ঞা দাও। অতঃপর এতদুভয়ের হুকুম 
সবিস্তারে উপস্থাপন কর। 

১৬১ LS ০৯৪ 0৮৮৬ ৮০১৯১ ১৮৯৩ ill 
অথবা) ১৬১, এবং ১৯, ১১১ কাকে বলে? এতদুভয়ের হুকুমের বিস্তারিত বর্ণনা দাও। 
-114144 ১০১1৫৯05458] 3৩১৮4451901418 30৮5০ 
৬৪। রাবী যদি ২11০. (ন্যায়পরায়ণতা) এবং ৮.৯ (সংরক্ষণক্ষমতা)-এর 
দ্বারা প্রসিদ্ধি লাভ করেন; কিন্তু *৪১-এর দ্বারা নয়, তবে উক্ত রাবীর বর্ণিত 
হাদীসের হুকুম কী হবে? যথাযথভাবে আলোচনা কর। 
Lad 45511 ১৩১ ১০১১1) BRL dais ৬৪৬৯ 31১ ০4৪ ৩ 
সী ০৪৩ 
অথবা, হাদীসের রাবী যদি £১ এবং ৮:.১-এর গুণে গুণাৰিত হয়; কিন্তু €৪)-এর 
গুণে নয়, তবে উক্ত রাবীর বর্ণিত হাদীসের হুকুম কী হবে? সবিস্তারে বর্ণনা কর। 
Ls ১১১০৯ | ১০৯২ | 4৪১৮11০০১১৫ LS 91 91১ 
১৩৪৯ ১২৯৫৬ 
৬৫। রাবী যদি এমন অজ্ঞাত হন যে, তিনি মাত্র একটি বা দুটি হাদীস বর্ণনার 
সাথে পরিচিত, তবে তার বর্ণিত হাদীসের হুকুম কী হবে? বর্ণনা কর। 
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“ob ll ৮৪ ১৬4৭১ 4230 US 01 ৮৯৯ ১৮ ৫৯0 

-1১৯ ৬১ 4১1১৯ ১৪১) ৮১০৯ | ৬৪৯ Ni 

অথবা, খবরে ওয়াহেদের রাবী যদি এমন অজ্ঞাত হন যে, তিনি শুধু একটি 

কিংবা দুটি হাদীস বর্ণনার সাথে পরিচিত, এরূপ হাদীসের হুকুম কী? এ 
ব্যাপারে তোমার প্রত্যুত্তর উল্লেখ কর। 

-১৯৬০ ০৩১০] এ ০৪২ ১৮৯ ২১৯৯৯] ৩1৮1 0০৮০০ iS 

৬৬। ১৯।১ ১১৯ দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য রাবীর মাঝে কয়টি 

শর্ত থাকা আবশ্যক? শর্তগুলো সবিস্তারে বর্ণনা কর। (ফা. প. '০৫,০৮] 

১৫৩ ৮৮ ৮১৮৪ ৩ ০৫৯ ১৯৯ হী] sll ৬৪ ৮০১৬৪ 

Sais ie IS Ls 


* অথবা, ১৯1১ ৯১ দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য রাবীর মধ্যে কয়টি শর্ত 


থাকতে হবে? তাদের প্রত্যেকটির পরিচয়সহ শর্তাবলির বিস্তারিত বিবরণ দাও! ফা. প; '৯১,'০৪,'০৭| 
J Abs ssl ভন ৮০৮ > A) এ Ll 
৯১ ৮১1১৯ 
অথবা, “রাবীর মাঝে কতিপয় শর্ত বিদ্যমান থাকার ভিত্তিতে ১1১ ১৯-কে 
দলীল হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে'_ উক্ত শর্তাবলি কী কী? বর্ণনা কর। 
SLi SNL ott 5 ES 43111 4৯৯৪ 
৬৭। 5১১-এর সংজ্ঞা দাও । অতঃপর হাদীস দলীলরূপে গ্রহণযোগ্য হওয়ার 
জন্য রাবীর মধ্যকার শর্তাবলি বিস্তারিত বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০১১,১৩] 
০৪৫ ১৯১৭ বশ 95015 0০৪ 3 2৪1০ ১১০ ৮০ 
০১০০৪০১০৫1৯ 415 
অথবা, £১1১(রাবী) দ্বারা উদ্দেশ্য কী? 4৯1) ১১১ দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য 
রাবীর মাঝে কয়টি শর্ত থাকা আবশ্যক? শর্তগুলো বিস্তারিত বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০০৯] 
৩৯৩ ১৯৯ EE ৪১১ ৪ 0০৮৪ Sy ৬০4০ ১০ 
-১৮৬০ Ue IS ০৮০১৮১১৪৬৮১ SAN ALD 
অথবা, ৫১! (রাবী) দ্বারা উদ্দেশ্য কী? ॥= 1, ১১5 দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য 
হওয়ার জন্য রাবীর মাঝে কয়টি শর্ত থাকা আবশ্যক? সংজ্ঞাসহ শর্তগুলো 
আলোচনা কর। ফা. প. '৯৮, '০০, '০২| 
২11৮11 bis Ja CA 0৩ ৮1 চল 9 01৮01 AL 
১৯৮০০ ০২৯ ১১৮৯৮৪১১৪০০ 
৬৮ 511১০ কাকে বলে? এটা কত প্রকার ও কী কী? কবীরা ও স্গীরা 
গুনাহ দ্বারা 1১০ বিনষ্ট হয় কি? বিস্তারিত বর্ণনা কর। 
bis Jay 00110555153 ১৮550 GU 31155501০১৮ Le 
C29] SLO SLL ২111 
অথবা, ২1)১০-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? এটা কত প্রকার? 
কবীরা ও সগীরা গুনাহের কারণে ২11,০ নষ্ট হয় কি? বর্ণনা কর। 
২৯১৯১ ৮০ ২৫1 সি Ly asic Sy SL 4৪১০ 
৬৯1 ১১১৫-এর সংজ্ঞা দাও। এর সংখ্যা কত ও কী কী? মতবিরোধসহ লিপিবদ্ধ কর। 
- DESY sie 2 A L SL 
অথবা, ১১১৫ কী? মতভেদসহ এর সংখ্যা নিরূপণ কর ।' 
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০5১10515550 bis Ja 00৮1 চল তি CA Le Ula 
02 HLA Ly lly 
৭০। ২11১০ কাকে বলে? এটা কত প্রকার? কবীরা এবং সগীরা গুনাহ দ্বারা 
২11১০ রহিত হয় কি? কবীরা গুনাহসমূহ কী কী? বর্ণনা কর। 
bias 2 Taal 221১] sl ০৪ ০৮৬ MM ২01521৫৮৮5৪ 
-১-০৮০ (0531 ০০১54015518 0555৫] ৮৮৮০5 Ula 
অথবা, হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে রাবীর মধ্যে যে আদালত থাকার শর্তারোপ 
করা হয়েছে, তার অর্থ কী? 511২০ কিসের দ্বারা নষ্ট হয়? কবীরা অর্থ কী? 
অতঃপর কবীরা গুনাহসমূহ সবিস্তারে উল্লেখ কর। [ফা. প. ১৯৯৮] 
৬৬ JA ৮5531 ০১৮১ ৬৩১১ -১0১৯১ ০১ 4০৮ Boe 
Laie LININGS Tyan Ly TN ld 
৭১। এ_১০ হাদীসের সংজ্ঞা দাও। এটি €-০ ৮ 1-এর কোন প্রকারের 
অন্তর্গত? এটি গ্রহণযোগ্য কিনা? ()....১,-এর হুকুম কী?. এ ব্যাপারে 
ইমামগণের মতভেদ বিস্তারিত বর্ণনা কর। ফা, প. '০৫,০৯,১২] 
১১০৯ 002 ৮ 474৯ ০১১ -30৯১1 ৩১ 4০০৮ ০১৮৪ 
১১৮০৬ ১৮০৬০ ital 
অথবা, J: হাদীসের সংজ্ঞা দাও। ইমামদের মতভেদ ও উদাহরণসহ 
এর হুকুম বিস্তারিত বর্ণনা কর। [ফা. প. ১৯৯৩] 

Dain ৪ sll dl Jal ০৩০ CY al Ayia JA ULSI ০০৭] ৬১৩ 
অথবা, ১ হাদীস কাকে বলে? এটা গ্রহণযোগ্য কিনা? এ প্রসঙ্গে 
আলেমদের বক্তব্য বিস্তারিত বর্ণনা কর ৷ [ফা. প. '৯৭,০১] 

Jig Lain tn IS cag Leys HS Ni LDV AL 
৭২।-হাদীসের মধ্যে (4০51 কাকে বলে? তা কত প্রকার? উদাহরণসহ 
প্রত্যেক প্রকারের বিস্তারিত বিবরণ দাও। ফা. প. ১৯৯১,'৯৫,'০৩| 
Ei 44 ১৯৪০০)৮০১০ Sy ১১.০৮০3 Gl pl ৪৮৮5 05 

CE PN OPES 
অথবা, €৮০১-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? এটা কত প্রকার? 
উদাহরণজহ প্রত্যেক প্রকারের বিস্তারিত বর্ণনা উপস্থাপন কর। 

SNE 9১১ 04১515৯110০ ৬১১৯] ৮৯৬৯ ০৪১১১৮1৯৮৯০ 4-০510 
৭৩। কোনো সাহাবী যদি কোনো হাদীসের বিধানের বিপরীত আমল করেন, 
তবে উক্ত হাদীসের হুকুম কী হবে? সবিস্তারে বর্ণনা কর। 

(১ 143৪ ৫৯1 ৮১৪ ৬০০৯৫ ৬৩৮ ০০১৯০ ৮:০১ ac 01 
১৫৯ Lyell ০১০] ৬৬ 

অথবা, কোনো সাহাবী যদি কোনো হাদীসের বিপরীত আমল করেন, তবে 
উক্ত হাদীসের হুকুম কী হবে? +++.| ১৮| (অস্পষ্ট সমালোচনা) 
বলতে কী বুঝায় এবং এর হুকুম কী? ফা. প. ১৯৯৮] 
৪1 ৬৫0৬5 ৭1 yaa ১৯ 9৬৩ ৩1 Ea bsg ৬ ls yal Jas 
HLS Ll ০১ ll ৯৪৭৯ ৩৯ 

৭৪। ১২১), কাকে বলে? যদি তা আল্লাহর হক কিংবা বান্দার হক সম্পর্কিত 
হয়, তবে তার হুকুম কী হবে? বিস্তারিত বর্ণনা কর। [ফা. প. '৯৩,'৯৯,'০২,'০৪] 
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০ ১১৯ 0১598 0৯৯ 4 ১১ 0৮৯ ৫৬] ১৪0 ০৯০] 05০1৪ 
-০১০৯৪০| ১৯০৮০ ai Costs plies ৯০৫ 
অথবা, যে ১৯-কে দলীল হিসেবে গণ্য করা যায় সে ১.51 ০), কত 
প্রকার? খবর কি প্রত্যেক স্থানে সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য না কোনো শর্তের 
প্রয়োজন? সবিস্তারে আলোচনা কর। [ফা. প. '৯৫,'০০] 
daily 47585156554 4৪০০ Sd ২০৯৯০1৩২০5০] ৪০০ 
৭৫1 (১০ 3১৮ তথা শ্রবণের দিক বিবেচনায় ₹.১-০ ও .-১১-এর 
পরিচয় উদাহরণসহ সবিস্তারে উল্লেখ কর। 
০৯০০ di ২৯১19 2১11 ১৬৮0৬ ৮1৮1 ০০০৬ ভেস 5 
০৯৪10 ০২৫ ‘tll 
অথবা, &৮৯... ২১৮ অর্থ কী এবং €৮...॥ ১১০-এর ক্ষেত্রে ২:১০ ও 
₹.০৯১-এর অর্থ কী? বিস্তারিত আলোচনা কর। 
db ৬৪ ২০৯০৩ Ll 48১৪ © ৬৮৯ ১০৮৬ ০১৮৮ 
-১১-০511/2৮81৮4811 
৭৬। ৮৬৯|| +৪১৮-এর অর্থ কী? অতঃপর =| -১১৮-এর ক্ষেত্রে 
৮১১০ এবং ২.৯১১-এর পরিচিতি উদাহরণসহ সবিস্তারে বর্ণনা কর। 

-০৯৬ ৩ ৮৬৯1) ১১০ GIL Lyall diye 
অথবা, ৯-|| ৪১৮-এর ক্ষেত্রে ২১১০ এবং ২.০১১-এর পরিচয় 
সবিস্তারে উল্লেখ কর। 

JALAL 8৪0৯) ৬৪ Tally ০4১৮1 025 
অথবা, £৬৯1॥ ৪১/০-এর ক্ষেত্রে উদাহরণসহ ২১১০ এবং ₹.০১-এর 
বর্ণনা দাও। 

৩৯১ 1458 ১৯১1৮০৪৮১৮০ 4০511 Ul ১৯০ Ja 
Lai ১৯৪ 2৮53 
৭৭ । ভাবার্থে হাদীস বর্ণনা করা জায়েয কি? এ ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে 
কী মতভেদ রয়েছে? বিস্তারিত বর্ণনা কর। [ফা. প. ১৯৯৪] 
rail os ০০৮৯০ ৬৪১০৯1২31০৫ 0 

অথবা, ভাবার্থে হাদীস বর্ণনা করার হুকুম কী? বিস্তারিত বর্ণনা কর। 
3 413 ১৬৯০ ০১1১ ৮৪10 Sasa JES ১৬৯5 Ja 
১০41 ৮১৮4 Js LS 60৬0 ai 
অথবা, ভাবার্থে হাদীস বর্ণনা করা কি জায়েয? এটা কার জন্য জায়েয, আর 
কার জন্য জায়েয নয়? সম্মানিত গ্রন্থকার যেভাবে বর্ণনা করেছেন সেভাবে 
বর্ণনা কর। [ফা. প. '৯৭,'০০] 
Bly 15০50 ০৬৬ ৩৪ ৩০] 0৩ GLE Jace Ul ISN 0] 4০০ ৪১১০] 
ae ০৩৩ ০] 41০০৯ ৬৯ 0 Sul Sai ৩৯ sll ০৪৪ 
৭৮। 4১০ $3১| যদি রেওয়ায়াত অস্বীকার করেন কিংবা বিপরীত আমল 
করেন, তবে তার হুকুম কী? আর হাদীসে একাধিক সম্ভাব্য অর্থ থাকা 
অবস্থায় রাবী যদি কোনোটিকে সুনির্দিষ্ট করে.নেয়, তবে উক্ত হাদীসের হুকুম 
কী হবে? উদাহরণসহ বর্ণনা কর । : [ফা. প. ২০০১,'০৫ী 
৬ USES ssl Jae 3555 ৪১০১০ ০৮৪০ BL 2205104১০৪০ 
4২185365৬5৬ 2১] 5 052 all ০০ ial 
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ত্রমিক 


অথবা, «১০ ৬১১|॥ যদি রেওয়ায়াতকে অস্বীকার করেন, অথবা রাবী যদি 
রেওয়ায়াত পরিপন্থি আমল করেন কিংবা রেওয়ায়াত অনুসারে আমল করা 
থেকে বিরত থাকেন; তবে উক্ত রেওয়ায়াত অনুসারে আমল করা যাবেকী? 
উল্লিখিত অবস্থাগুলো উদাহরণসহ বিস্তারিত বর্ণনা কর। [ফা. প. ১৯৯৫] 
১৮০2 ১ | ৬৩1১ ২১১ ০৮ ৬৪০৯] উহ SH ০৮] 2৮ ৮ 


০1৯৮৯৪1১০৯৪ 
৭৯। রাবী কিংবা অন্য কারও পক্ষ থেকে হাদীসের ওপর যে সমালোচনা 
উত্থাপিত হয় তার ধরন কী? সবিস্তারে বর্ণনা কর। [ফা. প. ১৯৯২] 


nail 3৯0১0 Lai 01১৯৪ ০১ ০৯ ২৯119 ৬৯৯1০ ৬৯৪ Ya 
অথবা, হাদীসের ওপর বর্ণনা বহত কোনো সমালোচনা সম্পৃক্ত হলে, হাদীসের 
ওপর আমল করা যাবে কি? যথাযথভাবে বিস্তারিত বর্ণনা কর।  |ফা. প. ১৯৯৬] 
Sl LUSH 01 ২20১1 ০১০ ০৬ ০৬৮৮৯] ৪৬৯, i 
ssl oe Bly Up Laat ৬০ El J LDL cI yl 4০৪ 
UNL Lai 0৬5৯111514৯ ৬১ 0১০ ৬৪০ Sai ০৯৪ 
অথবা, ১৬৯, | ৬১১৯|-এর অর্থ কী? যার থেকে হাদীস বর্ণনা করা 
হয়েছে, সে যদি বর্ণিত হাদীসটি অস্বীকার করে, অথবা বর্ণনাকারী হাদীসের 
বিপরীত আমল করে কিংবা হাদীস মোতাবেক -আমল করা থেকে বিরত 
থাকে, তাহলে উক্ত হাদীসের ওপর আমল করা যাবে কি? হাদীসে একাধিক 


‘সম্ভাব্য অর্থ থাকা অবস্থায় রাবী যদি কোনোটিকে সুনির্দিষ্ট করে নেয়, তবে 


উক্ত হাদীসের হুকুম কী হবে? উদাহ্রণসহ বিস্তারিত বর্ণনা দাও। 

৯০11) 74290 ১৯৪ ০৯১৯৯ ৯12 SH ০৮৮৭ pil ৩২ 
১১৮০৩ ১415 ১9৩) US ০৮ 

৮০। ৩,৮-এর এসব প্রকার বর্ণনা কর, যা ৫১১ ১১১ থেকে সম্পৃক্ত 

হয়েছে। অতঃপর তা গৃহীত ও প্রত্যাখ্যাত হওয়ার দলীল ও উদাহরণ লেখ। 

-৬২৮৭০ ২১৮৯ 551৯৩ Sly ১২১০৯] ওঠ ০১৮ *িও ০৯৪ 
৮১। হাদীস সমালোচিত হওয়ার কারণসমূহ, স্তরসমূহ এবং প্রত্যেক প্রকারের 
হুকুম বিস্তারিত আলোচনা কর। 

UG GLAM OLN ০০৫1 0৮৯ Lg ৬৯৫ ১৮৮] ০05৪ 

Laie bal 331 
অথবা, সমালোচিত হওয়ার কারণসমূহ কয়টি ও কী কী? প্রথমত ২11. 
বিনষ্ট হওয়ার কারণসমূহ লিপিবদ্ধ কর। অতঃপর ০.১ বিনষ্ট হওয়ার 
কারণসমূহ সবিস্তারে উল্লেখ কর। 

-১-১৮১১ ১৮৬১ 4১৫৯৬ 4০১৩ ESL 90 ৮১ ০০০০০] ১১৪ 
৮২। হাদীসের পারস্পরিক দ্বন্দের পরিচয়, তার রোকন, শর্ত ও হুকুম 
উদাহরণসহ বিস্তারিত বর্ণনা কর। bl 
১০ ৬৪৭ ৮১৩০ 045৮৪ ৮১০ Ly Lal Bye 

১৮৮৯০ ৩৯১ ৮১55৪] 51 ১১০১০] 31 ৮55১ ০৮০ Loja) 
৮৩। ₹৯১।২০ তথা বিরোধ বলতে কী বুঝ? এর রোকন ও শর্ত কী? 
অতঃপর বর্ণনা কর যে, দুটি আয়াত রা দুটি হাদীস বা দুটি কেয়াসের মধ্যে 
বিরোধ হলে তার সমাধান কী? বিস্তারিত বর্ণনা কর । 
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পৃষ্ঠা 


২৮২ 


২৮৫ 


২৮৭ 


২৯০ 


২১১৪৩ ৩৮০১১৩৮4599 by 0৮৮৩ ৮৮1 Ls ia তে 
০5531 EES SES TUE ০৬৪] 
অথবা, .2১৮-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? এর রোকন ও শর্ত 
কী? অতঃপর বর্ণনা কর যে, দুটি আয়াত ও দুটি হাদীসের মধ্যে বিরোধ হলে 
তার সমাধান কী? 
MSs ৮০১১৪ ১99 by SU i pS Loja ১৪ 
UN ০৯৪০1 08৪ 
৮৪। ২.৯১১১ বলতে কী বুঝ? উহা কত প্রকার? এবং এর রোকন, 
শর্তাবলি ও হুকুম কী? দলীলসহ বিস্তারিত বর্ণনা কর। (ফা. প. ২০০৭] 
Lg ales Bl Leia bg; 0৮০৬ Ee idly Ral 
Lai ig TEAS) es caf REY! 
৮৫। ৩১১১ ও ৬১ কাকে বলে? এ দুটি যখন কোনো বিষয়ে ছন্দ করে, তখন 
এদের ॥<= কী? এতে ইমামগণের মতভেদ কী? বিস্তারিত লেখ। ফা. প. ২০০৬] 
aye 2 05৪ 3531 09 Tals Bl Ally ০১০৫৯ La 
অথবা, ৬১১5 এবং ৪১ পরস্পর প্রতিদ্বন্থী হলে এর বিধান কী? 
এতদ্বিষয়ে মতবিরোধ কী? বিস্তারিত বর্ণনা কর। | 
১১০০৬ aia id JS Bye TU si Sy lL 
৮৬। ১৮ কী? উহা কত প্রকার? উদাহরণসহ প্রত্যেক প্রকারের বিস্তারিত 
বিবরণ দাও। [ফা. প. ২০০৬] 
Dy ake nd JS dye 95841055515 
অথবা, ০১১, কত প্রকার? উদাহরণসহ প্রত্যেক প্রকারের বিস্তারিত বিবরণ দাও । 
(ফা. প. ১৯৯৮,০০] 
aides ৩ ১৬১ 01105555155 ll Le 
অথবা, ১ - হী উহা কত প্ৰবাদ! প্রত্যেক পৰাৰের বিস্তারিত বির দাও। 
trill El om 01 ২১৬০ Sy -৮5৮৪এ ill 2 
১১৮০৬ ais ৮0040 ০৮ 
৮৭). ১.১-এর আভিধানিক ও শরয়ী সংজ্ঞা দাও। এর রূপ কয়টি? অতঃপর 
'কিতাবুল্লাহকে কয়টি ভাগে মানসুখ করা যায়, তা উদাহরণসহ বিস্তারিত বর্ণনা 
কর। (ফা. প. ২০০৭] 
Las ise IS om TUL 155 Tl Le 
অথবা, -..১-এর অর্থ কী? এবং তা কত প্রকার? প্রত্যেক প্রকারের বিস্তারিত 
আলোচনা কর। ফা. প. ২০০২,০৪] 
218০81১205০ 000৫3 0 TU pe Sy ০৮৮০৪ 
অথবা, = এর অর্থ কী? এবং এর অবস্থা কয়টি অতঃপর £০০ এর 
প্রকারভেদ উদাহরণসহ বর্ণনা কর। [ফা, প. ১৯৯৭,'০০] 
Lb ge ISS 8১৭ ৮৯০০৪ LS alll pia 0৭ 
UY ie A 0৩ ৬৮৪ ৮০৮৮1601১15 
অথবা, ৮০ কাকে বলে এবং এটা কত প্রকার? প্রত্যেক. প্রকারের 
ব্যাখ্যাসহ বর্ণনা দাও। অতঃপর উল্লেখ কর যে, ৮১...» তথা রহিত বিষয় 
কয়টি ও কী কী? দৃষ্টান্ত সহকারে বর্ণনা কর। 1... ফা, প. ১৯৯০,৯২| 


WWW. er.com 


১৯ 


ও 


At 


Ao 


২) 


Al 


৩ 


ul 


AY 


a 


২৯৩ 


২৯৫ 


২৯৮ 


৩০৭ 


___ আল শন: কাল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জর 
প্রশ্নাবলি ৪ ক্রমিক 


t= 
অধ্যায় : ইজমা প্রসঙ্গ 


১১১৯] ০৩৩1১ ১৪ Ly 205 281 tar ৬৮৮৪ Le AM 


6৮০৯3 ৩৪ ৮৯৮১ 
৮৮। €1-৯1-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? এর হুকুম কী? অতঃপর 
ইজমার মধ্যে ₹.:১০ ও ২.-.১-এর বর্ণনা দাও। 
ox 0758 ০6৮৯১] ৩০ ০8০1 Ll Ss KSI (1০৯১ ০৪৪ 
অথবা, হুকুমসহ €৮৯।-এর সংজ্ঞা দাও। ইজমার মধ্যে ২১১০ ও ২৯১ 
কী? বর্ণনা কর। 
৩০ টা al 0৬৫2 01 bX ৬১ ৮01০ ০৩ ৯ Jal ae 
UNG ০৯ 79 4544124১৮8০ op gl ২২০০ al cn sl ০৯ 
৮৯। আহলে ইজমা কারা? ইজমার স্তরগুলো বর্ণনা কর। ইজমাকারীগণ 
সাহাবী বা মদিনাবাসী কিংবা রাসূলুল্লাহ (স)-এর পরিবারের হওয়া শর্ত 
কিনা? সবিস্তারে বর্ণনা কর। ফা. প. ২০০৩,০৭,'০৮] 
ol ১৪ ০৯ ৫ ৮৮০৯ Sle ভা LITA ৮৮ ৮০৯৪ ৬ 
৯১৮০ 31 Gall Jal ০ ৩) ২2৮৯2] ভিশ tla) al ০৬৪৪ 
aye ১৪105 ale 441 ৬1৪ 4৯০ 
অথবা, আহলে ইজমা কারা? ইজমার স্তর কয়টি? ইজমাকারীগণ সাহাবী বা 
মদিনাবাসী কিংবা রাসূলুল্লাহ (স)-এর পরিবারের সদস্য হওয়া শর্ত কিনা? 
সুস্পষ্ট করে লেখ। [ফা. প. ১৯৯৯,০৫] 
ote sll ৪5 59585 4৯ 005৮9 alll 
০৯৮৯৬ tl ১০1১১ ১৪5 6১০৯৪ Te BSD 05 44 ০৬৪৪ 
৯০। ইজমার আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? ইজমা সংঘটিত হওয়ার জন্য 
ইজমার পূর্বে কোনো উপযুক্ত কারণ থাকা শর্ত কিনা? ইজমার স্তরসমূহের 
বর্ণনাপূর্বক আলোচনা কর। [ফা. প. ১৯৯৩] 
LN oH A BDA Ly ৮১৮৪] tl ৯১৩ 
-১41০ 55৩) Till ০:১১ ৪৮১৯১ 
৯১। ৩। ৫৮৯১ কাকে বলে? উক্ত €-। গ্রহণযোগ্য হওয়ার 
ব্যাপারে হানাফী ও শাফেয়ীদের মধ্যে মতপার্থক্য কী? দলীলসহ ব্যাখ্যা 
কর। [ফা. প. '৯২,০২,০৬] 
ais 4৮৮০৯ ১৪৩ ৮৯ 45091 ০৯৪ তত 1৯৬১০ 
৯২। ৮৮০৯।-এর হুকুম কী? শর্তসমূহের উল্লেখপূর্বক এর রোকন বিস্তারিত 


আলোচনা কর। [ফা. প. ১৯৯১,'০৪,'০৬,'১৪,'১৭] 
১০৯৮5 4৫ ০৪৪ LA bg A SS তি Sl AL 
ক ১... ৪ ০. ১ ১0১ ae 


৯৩। €-০৯31 ০০1১৯ তথা ইজমার স্তর কাকে বলে? এটি কত প্রকার ও কী কী? 
প্রত্যেক প্রকারের হুকুম উদাহরণসহ বিস্তারিত বর্ণনা কর। (ফা. প. ১৯৯৪] 
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০1৬৪। ৬15 21৮৪ ud 1১৪১17৯1191 4531 চিনা Sl AL 
৫৯৯১৪ 
৯৪ । £.২>১৷ 5১ তথা ইজমার স্তরসমূহ কী কী? উম্মত যখন কোনো 
মাসয়ালার ব্যাপারে মতবিরোধ করে তখন এর হুকুম কী? - 
২২:১১] ৩১১০০] Lal 0০ pa 5 ০৫১৪] €৮৯উা a 
৮০44১ ৬:1০ ১১৩ le Ls ৬০০৯১৮৮০০০৮ ০১৬৬৪ 
Nl ৪ ৩৪1১০] ১৮০৯৯০১4৯৬০ ১৩৩ 
৯৫। ০১! €1-২৯)। কাকে বলে, যার ওপর ভিত্তি করে মাযহাবের সংখ্যা চারের 
মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে এবং নতুন আবিষ্কৃত পঞ্চম মাযহাবকে বাতিল বলা 
হয়েছে? মাযহাবের সংখ্যা চারের মধ্যে সীমাবদ্ধ করার যুক্তিসঙ্গত কারণ উল্লেখসহ 
এ প্রসঙ্গে উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তর দাও। -. [ফা, প.৯৩,৯৫] 
Lil ১১ এ৬| ৮৫১০ (লট ৯১০৩ ০4০৮০ 032 ৮৪ EES ২০০ 
৬৯০০৮৮|। ০০৪৭ ১১4৪৩ 25531 ৮৬ ৩৪১০০০৮০৯১১ 
৯৬। ইজমা-এর স্তরসমূহ বর্ণনাপূর্বক এর পরিচয় দাও। ০৫১ €৮.৯। 
কাকে বলে যার ওপর ভিত্তি করে মাযহাবকে চারের মধ্যে সীমিত করা 
হয়েছে এবং নবসৃষ্ট পঞ্চম মাযহাবকে বাতিল বলা হয়েছে? (ফা. প. ১৯৯৭] 
৮৯] ৮১ ২০৯১৭1১75১৮] 05১8: 0৮৯১ ৬১০ Le 
০৮ ১) ২2৮১৮ ০০ ৩৯৪ 91 ৮৮৮১4০০৮০0১ ৮ 
১১০৪৮ 93075৮010১1 ০১ sh ll 
৯৭। &-৯1-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? (-.৯।-এর মধ্যে ৮১১০ 
ও ২.০১৯১ কী? 1৯1 সংঘটনের জন্য সাহাবী বা রাসূল পরিবার কিংবা 
মদিনাবাসী হওয়া শর্ত কিনা? সবিস্তারে আলোকপাত কর। [ফা. প. ৯৮১০১] 
Lai S31 Cena Nl Jal A ১৩ CU LS, Sy Ella ৮ 
অথবা, ইজমা কাকে বলে? এর রোকন কয়টি? ইজমার আহাল কারা? 
রিশদভাবে উল্লেখ কর। 
cSt ১৪৪ 03৮15 15205 AN Gay লেঃ 
৯৮। শরীয়তের বিধান আমাদের ওপর কখন আবশ্যক হয় এবং 
কেন? আলোচনা কর। 
১৮4৯৮০২৯৫৯৩ 4০৯৬ US ১৯১ 05১4 pla ৪৮৮১ ৮০ 
91১85 (৮১৯১1 ৯৮৯ ০৬৪৩ 4১ ৩321১- 
৯৯। &1-৯।-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? এর রোকন, শর্ত ও বিধান বিস্তারিত বর্ণনা 
কর। অতঃপর বর্ণনা কর ইজমা অন্বীকারকারী কাফের কিনা? (ফা. প. '৯৯০৬| 
Jai 4৮৫৯৩ ০৮৬৩ 4০ ৪৪৪ ১১ 005৮০ 4 ৫৮৮৯১) ৬৮১০ 
অথবা, ইজমার আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? অতঃপর এর রোকন, শর্ত ও 
বিধান বিস্তারিত বর্ণনা কর। ফা. প. ২০০৪] 
-০০5১3৩ 0৯১1০০১০১৫১ ৮৮ ১১৪ ০০৩১৩ US) Ly ৮৯১৮০ 
১০০। ২2) কাকে বলে? এর রোকন ও শর্তসমূহ কী কী? ইজমা-এর স্তরসমূহ 


সংক্ষেপে আলোচনা কর। ফা, প. ২০১৯] 
৮৮৯১ Sle ১৪৩ ৮১ ১৪৪ ০৬১৬০ US, Ly 0১ ৮5 ৮৮৯) 
-০৮০০৯১০ 


অথবা, &-.৯। কাকে বলে? এর রোকন ও শর্তসমূহ কী কী? ৮. ৯।-এর 
স্তরসমূহ সংক্ষেপে আলোচনা কর ॥ ফা, প. ২০১৬] 
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থিলগ্রীত্ গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ 
পৃষ্ঠা $ প্রশ্নাবলি ত্রমিক 
৩৩১ LiL Sly Sy LS) ৬৪৫1 ₹৮৮৯১। ৮৮৮০0 ১০১ 
১০১। €(-৯১1-এর অর্থ কী? ইজমার রোকন, হুকুম ও স্তরসমূহ বিস্তারিত 
লেখ। [ফা. প. ২০১০১ 
IE HE OE PPE PPE OS ME OE তত 
৩৩৬ Lo ৭3৮1১৬৯1৯১৮ Jag - UL 
১০২। &৮৯। কিভাবে শরীয়তের প্রমাণরূপে বিবেচিত হয়? অথচ মহানবী 
(স)-এর যুগে £(-.৯1-এর কোনো অস্তিত ছিলো না। £২2! অস্বীকারকারী 
কাফের সাব্যস্ত হবে কিনা? বর্ণনা কর। 
SLL DUS psc 5 bit ০ 
৩৩৮ ১০৬০ ৩১ 0৯৮১৪ চে ১১ (৮59 ২৬০১৯ luc 
১০৩। ৯১4 €-১৯১। বলতে কী বোঝ? ইমাম আবু হানীফা (র)-এর 
নিকট €.।-এর পূর্বকালে মতানৈক্য না থাকা শর্ত কিনা? তার নিকট 
সহীহ কোনটি? বিস্তারিত বর্ণনা দাও । 
wlio 
অধ্যায় : কেয়াস প্রসঙ্গ 
৩৪০ JALIL 4১৫৯৩ 4১0০১ eS ১৪1১ - Ml -৯৮৪ et 
১০৪ । ১/1-এর সংজ্ঞা দাও । অতঃপর এর শর্তাবলি, রোকন ও হুকুম 
বর্ণনা কর। (ফা. প. ২০২০] 
-4৯০৯৬২1৮১৭১৫৯৩ Ah ২৮১ 92 0511 ial yl 
অথবা, ১,০-এর অর্থ কী? এর শর্তাবলি, রোকন ও হুকুম সবিস্তারে বর্ণনা 
কর। (ফা. প. '৯৯,০৫,০৯১'১১,'১৩,১৭,'১৯] 
৮০১৪50১4551 ১১-১১-0১১৪ Gl lillie yl 
অথবা, ১,৮৬৪-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ বর্ণনা কর । কেয়াসের 
শর্তাবলি ও রোকনসমূহ সংক্ষেপে উল্লেখ কর। [ফা. প. '৯৭,'০১,'০৬] 
4৬৯৯১১4০৬১৬ ১৬১ Nol mle yl 
"অথবা, ১০-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? এর শর্তাবলি 
উদাহরণসহ বর্ণনা কর। 
Adil Ul BL tS, Leg 005৮৬ El Ml ৬৮৮০ ৮৮১5 
১১০] ale 5 2 dl ৮১০১৮৯৯৮১১৬ dy 0০) 
৩৪৩ lps lym 3 ০৮05 80১০1195525 
১০৫ । ০১৪-এর আভিধানিক ও শর অর্থ কী? এর রোকন কী? গ্রন্থকার (র) 
স্বীয় উক্তি_ ৮4০11155225 3 Lal 4৯15 4155 ০১০১৪] ০০০০৯ Lal 
৮1১৯ ৮1৯ YU (০২5 দ্বারা কী বুঝিয়েছেন? (ফা. প. ৯৩৮৯৫] 
১1011515০5৮ 45৫০ Ly 0১১০০ Gl 958] এত yl 
451০5 4153 ra 105151 Gian 05015 ult Lay) ila all 
call ৭৯৪ ৮১১০০ ০1৯5 YH pla yas 309] 
অথবা, (১০৮:৪- এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? এর রোকন ও শর্ত 
কী? আর গ্রন্থকার (র) স্বীয় উক্তি- «155 ৩৯ 31511 Laas 1৮১1 
840৮৮৮102০1 1১৯১5 ২7955414515 দ্বারা কী বুঝিয়েছেন? 
যথাযথভাবে বর্ণনা কর । 
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পৃষ্ঠা 


৩৪৭ 


৩৪৯ 


২৩ 


প্রশ্নাবলি ত্রমিক 


Sada হ3155193815511 21580 ০৮188] Los 35) 
১০৬। নকলী ও আকলী দলীল দ্বারা বিস্তারিতভাবে ।৪-এর ২:2 = 
লিপিবদ্ধ কর। - (ফা. প. '৯৪,০১] 
Nice, ১১ ৯৯০০5] 01515 0021510150৪ 
অথবা, ১০৪ যে ইসলামী শরীয়তের একটি দলীল, তা নকলী ও আকলী 
দলীল ছারা সাব্যস্ত কর। ফা. প. '৯৬০০] 
-১5১9 ১০২৯৯950511 01৬15 ৩ 
অথবা, আকলী ও নকলী দলীল দ্বারা প্রমাণ কর যে, (১৮১৪ ইসলামী 
শরীয়তের একটি দলীল। ফা, প. ৯১৯২] 
will বনী ০০ ৬৬৯০১ 7 ৮১১৯৪ ৮1 ০০০] dye 
-১4১১ ai 
১০৭। ০,১-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা দাও। অতঃপর কেয়াস 
দলীল হওয়ার বিষয়ে প্রমাণসহ সবিস্তারে আলোকপাত কর । [ফা. প. '৯৮,১৬] 
- 42৫৯৩ PLUS 9৯৪0 0৮5৮5589৭50 ie le 
১৮৮৪৬ ১৮৬০ 7৯৯ 4০1 0৮৮৩৪ 
অথবা, ১,৪-এর আভিধানিক ও শরয়ী, অর্থ কী? অতঃপর .১,।৪-এর 
রোকন ও বিধান বর্ণনা কর এবং কেয়াসের ২২০ হওয়াটা নকলী ও আকলী 
দলীল দারা প্রমাণ কর। (ফা. প. ২০০৭] 
১০৪৬] 01 ৮5 28181531071 11531 002 ৮ ০০৪] ০২৮৪ 
KE ROS ITE RPE FE 
অথবা, ১৪-এর সংজ্ঞা দাও । ১০.১৪ ইসলামী শরীয়তের হুজ্জত, নকলী 
ও আকলী দলীল ছারা একথা প্রমাণ কর । 
Slr Jl 12৩ icy 35০ ৯ wll 01 ৮15 2154) ০০৪ 
LL 002 ০৪১ Tl ia ০৪ ১1১৯ Ly 09] হস 
১০৮1. যে ইসলামী শরীয়তের একটি দলীল, তা নকলী ও আকলী 
দলীল দ্বারা সাব্যস্ত কর। কেয়াস অস্বীকারকারীগণ কিসের দ্বারা প্রমাণ করে 
যে, ০ শরীয়তের ছুজ্জত নয়? এ প্রসঙ্গে তোমার জবাব কী? বিস্তারিত 
বর্ণনা কর। (ফা. প. ২০০৪] 
২১৯ ১৪১ ০৮ Jl 0১১৮০ Gl wlll 
Lo ৮০1৬৯ ৪৪ ১1১৯ Leg 050] 
১০৯। ১,/5৪-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? ১০5-কে হুজ্জত 
হিসেবে অস্বীকারকারীগণ কিসের মাধ্যমে দলীল পেশ করে থাকে? এ প্রসঙ্গে 
তোমার বক্তব্য কী? বর্ণনা কর। 
Ly wll Ls ১৪০ ০৮ এ 133 wll byt OH 
SLi ০৯৪ UA i ০৯ 
১১০। ০০.১৩-এর -শর্তসমূহের বিবরণ দাও। ৮১5 অস্বীকারকারীদের 
পক্ষে উপস্থাপিত দলীলসমূহ কী এবং এক্ষেত্রে তোমার জবাব কী? সবিস্তারে 
বর্ণনা দাও। SAE ১, ফা, প. '৮৯,'০২,'০৬] 
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পৃষ্ঠা 


৩৬০ 


৩৬১ 


০০ ১০০৮2 ৩৮৯ ১৯১ ds 6১৬৭ আজ Ui dy Bl 
-১১০১/ Jail Ulla ও১ ২5501 ১৪ 090 

১১১। যখন কোনো মাসয়ালায় ৮1৯ ৮৬ এবং 31) Ll 

উভয়ই পাওয়া যায়, তখন কোনটি প্রাধান্য পাবে? এ বিষয়ের মূলনীতি 
উদাহরণসহ বিস্তারিত আলোচনা কর। [ফা. প. ১৯৯৩] 
-১৮৮০৬০ ১০৪ 0৩৮৯১১৯৩000] ০৮৮১৭ ৬৯ 

১১২। ৮৯11 ৮৮৯০০ কী? কোন কোন ক্ষেত্রে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়ঃ 
বিস্তারিত বর্ণনা কর। ফা. প. ২০০২] 
৬১৯ Ly °Y rl ১১৮০ ২১৯ ১৯ ০৬ 0১৯ 0011 bail 
০১১১০০৬৪45৮ 

অথবা, J=01 ১০০: কাকে বলে? আমাদের (হানাফীদের) মতে তা 
শরীয়তগ্রাহ্য দলীল কিনা? এতে কী মতভেদ রয়েছে? দলীলসহ বর্ণনা কর। 


১৮ So 
ইসতেহসান-এর আলোচনা 


৮৯1১ ১৯২৩ Sail ০৪১০০৪১৫৩ ১৮১৯ Gye - 


০১ ৬৮৯1) ০5519 ৯৪০৯৪ 

১১৩। ৩৮০৯০৭-এর সংজ্ঞা দাও ১২5. কিভাবে ১১1 -€1৯। ১১১৮০ ও 

৬১১০৩ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হবেঃ সবিস্তারে বর্ণনা কর । (ফা. প. '০১,'০৩,'০৮| 

৯১১ tll ANG Ss ৩৯ Cm Le lin 

| Laie ০৯০ ৬৪৯15055819 

অথবা, ১.১০3 কী? এটা কি ১১। - ০21-১১৮০ ও >» 

৬৪১|। দ্বারা সাব্যস্ত হয়? বিস্তারিত বর্ণনা কর। (ফা. প. ১৯৯৮] 

৬৪৩১৪: ০৮৯১১ ১১২০ ৩৪১০ ৬১ ৯ 507585981৬১ 0০ 

০৯৮০৮৪০1022 TAS Hula ail 

অথবা, ১২: কী? এটা কি ১১। ৫1-৯1-১১৮৯ ও ৬৬৯ ১০০০৪ 
দ্বারা সাব্যস্ত হয়? বিস্তারিত বর্ণনা দাও। 

mail 4৯৯ ২5০০5 as 4৯ ৩০০০১০৮৪৪। i 

aie ৩৯ ডি জা ৬৬৯) ০০010 

১১৪ । ১০০৯০৮।-এর অর্থ কী? কেয়াসে খফীর আলোকে উদ্ভাবিত 

মুসতাহসান হুকুমকে অন্যকিছুর দিকে স্থানান্তর করা বিশুদ্ধ কি? সবিস্তারে 

বর্ণনা কর। ফা. প. ১৯৯৭,০২] 

০০৯১৮৯ Sal Las 3৩৯ ৩১১ 0 lial 

-৯১১৯]৩ ৩২৯৪০ ১৪১ ৪ ভা] তন) পাল 

অথবা, ১১০: কী? কেয়াসে খফীর আলোকে উদ্ভাবিত মুসতাহসান হুকুমকে 

অন্যকিছুর দিকে স্থানান্তর করা বৈধ কি? উদাহরণসহ বিস্তারিত বর্ণনা দাও। 'ফা. প. ১৯৯৫] 

১৮১১ ৩ ১৯০ lil 002 ৮৪ ০০১৮৯০৭১৮৮০ 

১১৫। ০1০১।-এর প্রকারভেদ বিস্তারিত উদাহরণসহ বর্ণনাপূর্বক এর 

সংজ্ঞা দাও। www.abswer.com (ফা. প. ২০১১,১৩। 
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১৮১০৬ ১০৯৪০ ১৯2 ৬ ৮০০৮১৯০৮১০১ 
অথবা, ১০: কী? উদাহরণসহ বিস্তারিত বর্ণনা কর। (ফা, প. ২০০৪,০৭] 
৫ ০৪৩ TUL Sy TEN ৯] ৮৮ ৮৯৮৪0 
ail Jai si 
অথবা, ০... ৩-।-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? এটা কত 
প্রকার? প্রত্যেক প্রকার উদাহরণসহ বর্ণনা কর। 
২05511১৫৬১১ 4৮৪। ০32 ১-0১১০০০৪ ২৯1 LN Gye 
lite 95৮৮5533০0০ ৩15 lS ও 
১১৬। ০৯০১।-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা দাও। এর 
প্রকারভেদ বর্ণনা কর। অতঃপর ০।-..৯.-এর ওপর ১১৮:৪-কে এবং 
(১ -এর ওপর ১।.....-কে অগ্রবর্তী করার মূলনীতি উল্লেখ কর। 
ES ৩৪ 35511 ১৪৪1১ 04405851450 উজ lai 
95511 ৮০ ১০০০৯৩০১১০৮ BOY ০15 07055] 
অথবা, ০... কাকে কাকে বলে? এটা কত প্রকার? অতঃপর 
১৮৯৯।।-এর ওপর .১০-কে এবং..১25-এর ওপর ১-..৯১.-কে 
প্রাধান্য দেওয়ার নিয়মনীতি বর্ণনা কর। 


ইজতেহাদ-এর আলোচনা 

৮১০৬১ 4৩০৬০ লি ওই ৮১০0০৮৯৪২১০ de 
দি হা 
১১৭। ইজতিহাদ এর শাব্দিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা দাও। অতঃপর এর হুকুম 
ও শর্তসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা কর। (ফা. প. ২০২০] 
ais ০৯১ 4৮১৩ Sly ৮৮৯ ৫৮৪ 
অথবা, ইজতেহাদ কাকে বলে? এর হকুম ও শর্তসমূহ কী কী? বিস্তারিত 
বর্ণনা কর। (ফা. প. ২০১৮] 
1১515 ০৮১ 0১১১৩ 4৫৯ ৮5 ৮৮৯৯1 ৬৬৮১ 
অথবা, ইজতেহাদ কী? এর হুকুম ও শর্ত কী? বিস্তারিত বর্ণনা কর।  [ফা. প. ২০০৬] 
-০৪৪ ৮৪1৮ a lay ১০১০০ ২ ১৯ ৮০৬০ Le 
অথবা, ১।4২।-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? এর শর্তাবলি কী 
কী? বর্ণনা কর। ফা, প. ২০১৪] 
-১৮৯৬ ০০৫৯৩ ২৮৪1১5১৩10০ কস ৮০০৮ bg 

অথবা, ১+:৯।-এর অর্থ কী। এর শর্তাবলি ও হুকুম বিস্তারিত উল্লেখ কর। 
42৪ ২১১১ (১৩ ০৮৫৯ Lill CAL sl 
৮০৪ ২৮১৯ ০৮০ 
১১৮। ১/4! কাকে বলে? মুজতাহিদ ভুল করলে তার হুকুম কী? এ 
প্রসঙ্গে ইমামগণের মাঝে কী মতানৈক্য রয়েছে? বর্ণনা কর। (ফা, প. ১৯৯৪] 
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্রশ্নাবলি 
৬৬ ১4০] 0০] 1 0১৮52 ১৮০৯১] ৬০৮০ 0০ 
-য593] 8১৯1 ৮০155100583] tS Li ssl! 
অথবা, ১:৯।-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? মুজতাহিদ যদি তার ইজতেহাদে ভুল 
করেন, তবে তার হুকুম কী? ইমামদের মতভেদসহ মাসয়ালাটির ব্যাখ্যা কর। 


rfl ০১১৬০ ১৮০৯১] ৮0০৯ ০5৩১৩ Ss ৬৪1 টিম ৮7 


৩৮১ EE 

১১৯। ১৮৫3৯ কাকে বলে? ১৫৯।-এর হুকুম ও শর্তসমূহ লেখ। 
১/০৯1-এর দ্বার উন্মুক্ত নাকি রুদ্ধ? বর্ণনা কর। [ফা, প. ২০১২৮১৫] 
১৮) ০৩৯ 7 42৮৪৩ 4২০০৮ SSI UL) Le 
০৮৯৩ ৬4৮৯০ Ce 

অথবা, ॥.+52)| কাকে বলে? ইজতেহাদের বৈধতা ও. শর্তাবলি উল্লেখ 
কর। ইজতেহাদের দ্বার উন্মুক্ত না রুদ্ধ? বিশ্লেষণ কর। [ফা. প. ২০১০] 


০2 ০০৮ 


-২৯১১১৯। ৮:০৬ ওঠ ৩10 পিক ৮৮৯ শি 
১২০। ১৮$৩৯।-এর দ্বার রুদ্ধ কিনা? মুসান্নিক (র)-এর উক্তি ০1১ 
৯০ Dll ৮০৬ ভ্ উস উকি ৮৮৯৯ SH l-এর 
ব্যাখ্যা কর। ফা. প. ২০০২] 
“JAYS ০৯০৯১৪৮৯৬৮১ ol (৯০) Ball 4৬ 4০০৪ 
অথবা, গ্রন্থকার (র)-এর উক্তি ২৯১১ ৮৮৯ ১৫১৪ 01-এর 
পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা কর। [ফা. প. ২০০৪,'০৭] 


all ১৬১1১ 45915 Ly TSU GUN ৮৮৮৪০ - 


- শি ৮৮৯2 শি] 91 (৯০) all ০১৬ 

১২১। ১1৫৮৯1-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? এর শর্তাবলি কী কী? অতঃপর 
গ্রস্থকার (র)-এর বাণী ১০১ ৮১১ ৬০৯. 0/-এর উদ্দেশ্য বর্ণনা কর। 

(৯১) ১৬৮০৮ 4১৩৪ 53118 ৮5৮৩ ২৯] ১৮৪৯১ ia 

৯১৯১৯৩১৮৮৯৫ Ely 

অথবা, ১43 ২1-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? অতঃপর যুসান্নিফ (র)-এর 

উক্তি ০১০১১ ০১ 4৫১৯ *|| 1-এর বিশদ ব্যাখ্যা কর। ফা, প. '৯৯,'০৫ 

৮০৮০০] 35 ৮০531 18 tA Lg AMS ১৯১ ০৪ bl 

te ll 

অথবা, ॥/52!-এর শর্তাবলি কয়টি ও কী কী? অতঃপর মুসান্নিফ (র)-এর 

উক্তি..১.০১ ৮৯১ ২১৮২ । ০!-এর ব্যাখ্যা কর । [ফা. প. ২০০৪ 


1০ ০৮5১3 ৭৫৯ Lg 005৯০ 2৮ ১৫5৯1 Aa ls - 


Joi 0011 4515 ৭ 01031১১৬০০০ ১৫৩৯ 
১২২। ইজতেহাদের আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? এর হুকুম ও শর্তাবলি কী? বর্তমানে 
ইজতেহাদের দ্বার রুদ্ধ কিনা? বিস্তারিত বর্ণনা কর। |ফা, প. ২০০১,০৩] 
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sles ata ৮59 ০১১০০০13281 508583 ৮৮৮৯ (5 
-৮510 ৯৯৩ ০৮ ৮ ০৯55 এল 90820 এল COW ১৩৬০৪ 
অথবা, ১৮৫৯1-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী?-এর হুকুম কী? 
বর্তমানে ইজতেহাদের দ্বার রুদ্ধ কি? এমনভাবে বিশ্লেষণ কর যাতে অন্ধকার 
আবরণ হতে উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট হয়। [ফা. প. ১৯৯৩] 
el ১৯৪ 3M) ৮০৩৮ 4 ৩৯11 ০৯ ৮৫১ Ly Sle) 
০21১১4451৮৮ ial ay) ১৮৮১০ 
১২৩ । ১./5=| কী? এর হুকুম কী? মতানৈক্যের ক্ষেত্রে সঠিক বিধান কি একটি 
না বিভিন্ন? তোমার মতামত বর্ণনাসহ মাসয়ালাটি ব্যাখ্যা কর। [ফা. প. ২০০৮] 
0১০০1 ২৯১১৩০৮5১০৪ Gla ৩৪ 0৫০ Ly ৯১1৬১ ৪ 
অথবা, ১/52! কী? এর হুকুম কী? অতঃপর বর্ণনা কর, মতানৈক্যের 
ক্ষেত্রে সঠিক বিধান কি একটি না একাধিক? [ফা, প.-১৯৯৫] 
4০৪ -১১৯1। ৮৩ ৯০৪০ 0১1০ ভিত ০৯ ৮2] ১1৬০ AL 
১৮০৬০ 02 LN ০১ 
১২৪ । ৬:51 ১; তথা তাবেয়ীদের মতবাদের অনুসরণ করার অর্থ কী? 
আমাদের ওপর তাদের অনুসরণ কি ওয়াজিব? এ প্রসঙ্গে ইমামদের 
মতবিরোধ কী? বিস্তারিত বর্ণনা দাও। [ফা. প. ১৯৯৮,০০,০৩] 
2 ১ (০) ৬৯০০] 01১] দেশি ৬৯৯ 24100 80৮ ০ 
-++১54১ 41523 ০৮504] 035০58504০৩ 305 31 2157 
১২৫। নিম্নোক্ত উক্তি- 31২৪31৯১১1৪ ৯23 (৯০) ৮৯১ 00৪ 
ME ১৯) 5132 3 Ll YU wll এ১১০-এর ব্যাখ্যা কর, 
যাতে উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে যায় । (ফা. প. ২০০৫] 
Lys ৮১৮০০ alles Se Lg UL SL 514 
cli es all ai ০01১৯ ৬৯ DESY 
১২৬। | ০৮ কত প্রকার? ॥;..-এর সাথে ২1০-কে বিশেষিত করার অর্থ 
কী? এর বৈধতা সম্পর্কে কী মতানৈক্য রয়েছে? এমনভাবে আলোচনা কর যাতে 
উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়। ফা, প. ১৯৯৬,'০২,'০৩|] 
Laie i IS ০১৪ Tl ৮১৩ 
অথবা, ইন্ুতের |, কত প্রকার? প্রত্যেক প্রকার বিস্তারিত বর্ণনা কর ||ফা. প. ২০০৬] 

444০৮৮11৮70] 

দলীলবিহীন শরয়ী কল্যাণসমূহ 
১৮৬১ ৮০৮৪] ০৯১৮১ -১-৯০৩ ৮1 loll ০৪১৪ 
১২৭। =! ]1-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা দাও। 

অতঃপর বিস্তারিতভাবে এর প্রকারভেদ বর্ণনা কর। 
১৯৭ ৮০১৪৩ ৮৮1 ০৪ ২৮০৮৮ LAG sal Le 
১২৮। ২১! ০1৮৮1 বলতে কী বোঝায়? এর প্রকারভেদ ও তা 
গ্রহণের শর্তাবলি বিস্তারিতভাবে আলোচনা কর ।' [ফা. প. ২০২০] 
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৪২৬ 


৪৩৩ 


৪৩৬ 


JL ১3204 SSN ০০1১০ ০১। Ly Ll ০০০ 
অথবা, ২1...১.| ০২11 কাকে বলে? এর প্রকারভেদ ও তা গ্রহণের শর্তাবলি 
বিস্তারিত আলোচনা কর। [ফা. প. ২০১৮] 

১৮০৪০1০১0৮০ 0৪041055143 ০৮৮ 010501৬5105 
অথবা, ২4...১৯|| ০৮-£॥ কাকে বলে? তা কত প্রকার? এর শর্তগুলো 
কী? বিস্তারিত বর্ণনা কর। ফা. প. ২০০৮,১৪,১৫] 


+16১১4। ২৯ ৮৯ ৩১-৮৯১৮৬৪৩ ২৮৭২৮৯৪০17৮ ye - 


-+153১১৩৩ ৮১ সি ও ২৯53 Ale 022 TY 
১২৯। ২1-.১৯॥ ০1৮০/-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা দাও। এটি 
শরীয়তের দলীল কিনা? এ ব্যাপারে ইমামগণের মাযহাব দলীল সহকারে বর্ণনা কর। 


৬৯৩1 05৯১+৫৩-0৯১:০৮০৩ ৮1 ২14৯৯ ০1৮55408১০ - 


aie ১৯৫ UH তি PIU A ৮৪ 
১৩০ । ২1১ ০1৮২-১/-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা দাও। 
২1১৯ ৮1-৯॥ কত প্রকার ও কী কী? এটি দলীল হওয়ার প্রমাণ কী? 
বিস্তারিত আলোচনা কর । 
-০০1১৩ Ss 5৪3) ১০০৯০ Ladi abs lal Ale 
১৩১। ০! কাকে বলে এবং ২1.) ৮1.--.|| কাকে বলে? এর 
বিধান ও শর্তাবলি উল্লেখ কর । 


০0৯৫ 1৯১১০) ৮৮৮৯৬ 9৮৭ by 1০১০০ Land Al - 


১৩২। ২1..১৯|| ০11০1 কাকে বলে? এটি দলীল হওয়ার শর্তাদি ও 
৮১৯০১ পাওয়ার শর্তাদি কী কী? বর্ণনা কর। 
SSI 042 15৮51252০81 ২৮১1 Ja 01০৮৮ Lal ৯05 
-২238 ২৮১১) ic ৮০৮১ ০1010 5058210০৯৯৪ 
১৩৩। ২1: ৬1৮ কাকে বলে? ইমাম চতুষ্টয় কি এ ব্যাপারে একমত? 
ইমাম চতুষ্টয় কর্তৃক হ_..১-. এ. =! প্রয়োগ করার কতিপয় দৃষ্টান্ত উল্লেখ কর। 
০৯৯৪:১৩১। TUL ০1৮74100580] 5258) SY) ৩১ 
HHL ৮৯ ২10 ০1011 502৮5 
অথবা, চার মাযহাবের ইমামগণ হ4..১» | ০11... 1।-এর ব্যাপারে একমত 
কিনা? তাদের ফিকহের মাঝে হ1...১৮|| এ! !|-এর প্রয়োগ হওয়ার 
কতিপয় দৃষ্টান্ত আলোচনা কর। fe 
Mla ০1৬৪১৮০০৯৮১ SI TL ৮1৮) AL 
১0০209২4111 ia Taya 
১৩৪। ২4..১৯| ০11-| কাকে বলে? সাহাবী ও তাবেয়ীগণের নিকট 
২০৮৮ ০1৮৮॥-এর কতিপয় সমৰয় উল্লেখ কর । _ 


০1৮০1) ২১৯৯ bs StU es SS CLM AL. 


EU 
১৩৫। ২34১ কাকে বলে? এটা কত প্রকার? ২)! ০1২] 
শরীয়তের দলীল হওয়ার শর্তমালা আলোচনা কর। 
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Mle SUT ১৪৪০ S31 ২15৯৯] ৪1৮০ AL - 


2s ৪ 11০01 
১৩৬। ২৯|। ৮1৮৮1 কাকে বলে? বর্তমান যুগে ০1. 
২1.১|-এর প্রয়োগ হওয়ার কিছু দৃষ্টান্ত উল্লেখ কর। - 
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শরীয়তের উদ্দেশ্যসমূহ 


bol ১৫৩ ৮৮ ১০৬০ 0৮9০১ ০০৯১ ১5৪0৪০1৬৫8৪ ১5৬] - 


4৮] এপি ০৮৯ 
১৩৭। ২৮:১১ ১০০৪০ ও 5 ৯০।-এর মধ্যকার সম্পর্ক উল্লেখ 
পূর্বক হ»১১.১|| ১.০; -এর জ্ঞাত বিষয় এবং এটির প্রকারসমূহ বিস্তারিত 
আলোচনা কর। 
১০২১৭) SH 1৩৯ Ly ৮৫1 0595 Ss ০৪১] oli aA ৮০ 
45811 ১০] ০৪৩ ৮52 
অথবা, ২,১১১ ৬০৬. দ্বারা কী উদ্দেশ্য? এটি কত প্রকার ও কী কী? 
ill ll ও ২১১4 ০০৮৪০-এর মাঝে সম্পর্ক আলোচনা কর । 
২15 ১৪৩। ১ -২215119 TAL 11530052৯55 ১590০ ০৪৪) 
৮615 ১১1১ ১০০৮০] ৬১৫১০ 
১৩৮। নকলী ও আকলী দলীল দ্বারা ২:24:11 ১.০৬ প্রমাণ কর। 
অতঃপর ১.০; অস্বীকারকারীদের দলীল ও তার জবাব উল্লেখ কর। 
Se ০৪ চি Ly কা ৮১ Sy ৮১১] ১৮৬০ Al 
২৮০১৩) ১০০৮৪১২৪০৮৯ 
১৩৯। ২,2১৩ ১০৪৬৮ কাকে বলে? তা কত প্রকার ও কী কী? 
হ৯১১১এ| ১.০. অবগত হওয়ার পদ্ধতিসমূহ বর্ণনা কর। 
UYU ৮০৪১০ ২১০১৬] ১০০০০ al 25৫) 
১৪০। বিভিন্ন দলীলের সমর্থন উল্লেখপূর্বক গুরুত্বপূর্ণ ₹১১.।| ১.০৬; .-গুলো 
লেখ। [ফা. প. ২০১০,১৪,'১৭] 
৯৯৪২ ১০15০014151 5551 ০১১১ ১০০০৪০০৫১১৭ ৮০ 
অথবা; 7» +১-.১1। ১.০৬০ দ্বারা উদ্দেশ্য কী? গুরুত্বপূর্ণ ১০৬০ 
২০১১২ গুলো বিস্তারিত বর্ণনা কর। 
২০৬০ ৬] ৪০০৯৭ ৮৫২৯ ০৭ Taal ৬ (5৪০ 
‘Loli 
১৪১। il ১০৩০ সারা কী বোঝা? মুজতাহিদ ব্যক্তির +. 
জানার প্রয়োজন আছে কি? বর্ণনা কর। 
১৮০৬১|। aw SITU eps MSG Lill ১০০০ AL 
-01533) 0০০ ৬০ iil SNally ৩৪৩৪৮] ০৪ 
১৪২। ২2-১ ০০৮৬ কাকে বলে? এটা কত প্রকার? ০৬৪০ ও 
দৈহিক শ্রমচুক্তির কিছু উদ্দেশ্য আলোচনা কর । 
ULES NSLS A SSS ২৯:-০১/1১৫৮০৩৪। 
১৪৩। ২=1--এর বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে প্রকারসমূহ আলোচনাসহ 
২= 1. -এর পরিচয় বর্ণনা কর। 
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2885 উ৯8352955511-158415520451014 
১৪৪ । হ2১১১০০]| ৬০৬২! সম্পর্কে তুমি কী জান? বিস্তারিতভাবে বর্ণনা কর। 
-০(31১5119 slyly slaty 5১৪১৮] ০৪ ৩১৯০১৯১০৬৬০ 
১৪৫। ৩1১১০ Jal Use ও SUL -এর ক্ষেত্রে ০১৯৯ 
সম্পর্কে আলোচনা কর। 
০১1১০১৩১১১৪ 3119-41 4515 4055 i ৮০ 
১৪৬। রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণী )1১ ১ ১১১১ 3-এর মর্মার্থ কী? 
-0192 ১১৯1 4৯৪] ০৪৩ 
১৪৭। 01১১১-.৯4॥ বক্তব্যের ব্যাখ্যা কর। 
১৮৯৬০ 938 তি ৩৩ W Sl Sy - ২০১১৯০০০০৪০ ১১১০ 
১৪৮ ₹৯১১-২-| ০3 ০-এর সংজ্ঞা দাও। এটির স্তর কয়টি ওকী কী? 
বিস্তারিত বর্ণনা কর। 
-5০/45419555810 ৩০১৪৩ 149৭ ০০০৪০ S31 0০৪১৬ ৬০০৪০৬১৮৪ 
১৪৯। ২১১১ ১.০ কাকে বলে? বিভিন্ন প্রকারের অনুদান আইন, 
বিচার ও সাক্ষ্য আইনের উদ্দেশ্য বর্ণনা কর। 
Las ২7111551416 tl 140 Jaa idl Loli AL 
১৫০ ২,2১১ ৬.০3 কাকে বলে? সকল আহকামে শরীয়া ইল্লতবিশিষ্ট 
কিনা? ব্যাখ্যা কর । 


আর সংস্ষিত এন মু 
4০০৭ 
উসুলুল ফিকহ-এর আলোচনা 
২২০১৪ ৬4০৬৯৬১১৩৮৯ Lil Jal Bye 
১। 4৪৬] 1৯০।-এর আলোচ্য বিষয় ও উদ্দেশ্য উল্লেখসহ সংজ্ঞা দাও । 
০০০৪৪ ৮০৬ by - ৮৮৯] ১ G29 ll Jal 92 ০৮] ০22 
২। 45801 1১৮০1 এবং £১ ১4 4১.০।-এর পার্থক্য বর্ণনা কর। আর 
435! 1১৮০।-এর আলোচ্য বিষয় ও উদ্দেশ্য কী? 
45811 1১৯০ ২2৮৯1 31 
৩। | এ১০1-এর গুরুত লিপিবদ্ধ কর। 
7. 4৮১১৩ ০১৪০ Gl Jl 6৯৯৬ হী 
৪ ।৪৪1| 1৯.০।-এর আলোচ্য বিষয়, উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব বর্ণনা কর। 
-7১০১-০3 ২85৮] ১51] SUS ভ$ 4৪81] ১০] Taal ৩৪৫1 
৫। ইসলামী শরীয়ার নীতিমালা নির্ধারণে 1 ৯০।-এর গুরুত্ব আলোচনা কর। 
১১৮৯ 4১ ৮১ Gill 4০) 1৮7] ১52 
৬। ১.০ 4১-সহ £১.১। 1৯.১1-এর প্রকারভেদ আলোচনা কর। 
tL 251 5501 ১১ ৮৯০০০৮৪০০৪0 ১5৮৪০ ০৪৪ 
৭1 ০৩৫, ২১০ ও £2! থেকে উদ্ভাবিত ১.৬, -এর উদাহরণ দাও। 
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কিতাবুল্লাহ 


pH ১১1১৯ ৮১০ ৮১ ১১১০৯০ ২৯1 200 ie 
৮1 ১১১৪ ১১৯৪-সহ আল কিতাবের আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা দাও। 
০১1 ৮১৮৯ Sly EST 1] SDD ১ ৮৪৪ 
৯। স্পষ্টভাবে বর্ণনা কর যে, কুরআন শব্দ ও অর্থের সমষ্টিগত নাম কিনা? 
১৯১ ০০৫৯ 0৩ ৭4৮৮৮ AL 
১০। <. বলতে কী বোঝ? এর হুকুম কী? বর্ণনা কর। 
4৮5৯ ৬১ lie 
১১। J-2--এর হুকুমসহ পরিচয় দাও। 
Lally Jar alg Tall 4৪০০ 
১২। 4১০, ০০৯১ ও +2৮৮৮১-এর সংজ্ঞা দাও । 
02 ৭৮৫৯৮০১০১৯৯) ae 
১৩। ৯৮ কাকে বলে? এর হুকুম কী? বর্ণনা কর । 
I UL ৫১ ৩১৪ ৮৩ 4৮৬০৯/১১০ 
১৪ । «১.১, কাকে বলে? এর হুকুম কীঃ এটা কত প্রকার? বর্ণনা কর। 
LLIN 4৯5৪৪ ১৪511১4১05০ Bye 
১৫। ২১৮০০-এর সংজ্ঞা দাও । অতঃপর «+1.১০* আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার 
উপকারিতা উল্লেখ কর। 
LOE ৯ ০১১০১৯২। Ly 0০001 ১৩১ ১১৯। ৭১৮০৮ 42305 Me 4১ 
১৬। আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কেউ মুতাশাবিহ আয়াতের ব্যাখ্যা জানেন কি? এ 
ব্যাপারে কী মতানৈক্য রয়েছে? বর্ণনা কর । 
U2 Tess Ls Ula i ৮০ 
বনী. স্ব ক বপন কর। 
aS ৮১ ১৮০ 
১৮। ৩৮৯-১-এর পরিচয় তার হুকুমসহ বর্ণনা কর। 
aS ৩৯৪1১ ৮২০ ১১৮৪ 
১৯। ০:১+০-এর সংজ্ঞা দাও। অতঃপর উদাহরণসহ এর হুকুম বর্ণনা কর। 
LES ULSI 
২০। হ25-এর সংজ্ঞা দাও । অতঃপর এর হুকুম বর্ণনা কর। 
৮৮৯৮১ ৮51১9 ৮৬০ ১০০৬] শত ৩ 
২১। ২₹১১০-এর অর্থ কী? এর প্রকারভেদসমূহ হুকুমসহ বর্ণনা কর। 
lily aS ISIS all Bye 
২২। ০০০১-এর সংজ্ঞা দাও । অতঃপর এর হুকুম ও প্রকারভেদ উল্লেখ কর। 
fas Ly ৭59৮৩ ১১1 5০15 ৬৯ ৮০ 
২৩1 ০৯১ 59৮১০ ও ১০: 5১04১ কাকে বলে? এ দুটির হুকুম কী? 
MSs Ly LUNs AL 


২৪। ০১1 ২035 কাকে বলে?.এর কী? 
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-১৯৪ 045৬111১৮০1 325 ৬15 (1৮5555145৯1 
২৫। ২১... কী? উসূলে ফিকহ অনুসারে এটি কত প্রকার? বর্ণনা কর। 
০১4 ০৬৪০৯1৩2510 038 3১811 05 Lal ৮৮০৮৭ 0১ 
২৬। ২১০ -এর অর্থ কী এবং হ১...!| ও ৬:২৯ !1-এর মাঝে পার্থক্য কী? 
৭৮৯১০০০1১৯1 Ss Tall ie ৮৪ 
২৭। ২১ ও ৬১১৯-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? 
৬১৯ ১৮৮1 ৮১০০৪ 65৩ TENS Gl Lal pe le 
Lg ale lle ৭111০০০5555 JS 
২৮। ২--এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? রাসূলুল্লাহ (স) হতে 
আমাদের পর্যন্ত ২... J০51-এর দৃষ্টিকোণ থেকে এটা কত প্রকার? 
4৯৫০৯ 519১৭) ১২০ ১১ -০১ ১০1৯৮৯৭1৬১৪ 
২৯। হাদীসে ১51১১ *-এর সংজ্ঞা দাও। রাবীর সংখ্যা ও হুকুম বর্ণনা কর? 
eit 45051 ১৫311550550 Gye 
৩০। ১1১ »-এর সংজ্ঞা দাও। অতঃপর এর প্রকারভেদ ও শর্তাবলি বর্ণনা কর। 
Ss: Lig ১৯111১১৯1৬১ ৮০ 
৩১। ১৯1 ৯৯৯ কাকে বলে? এর হুকুম কী? 
4৮৫৯ ১৯৪ Gta ১৯৯১৭ 
৩২। খবরে মাশহুর কী? এর হুকুম উল্লেখ কর। 
০১৯ ২2৯৯1 43141 ৮৯:০৩ 
৩৩। ১৯1১.১৯ দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য রাবীর মাঝে 
কয়টি শর্ত থাকা আবশ্যক? 
CALI Sy Ul ৪৯ 0০ 
৩৪ । ২11. কাকে বলে? এটা কত প্রকার ও কী কী? 
৬৯ 059 0১০55155১১৬ ০০০ 
৩৫। ১১৮৩-এর সংজ্ঞা দাও । এর সংখ্যা কত ও কী কী? 
Ws Sy ১১২৪ ৮১1৬১ 0০ 
৩৬। হাদীসের মধ্যে ০0-5:1 কাকে বলে? তা কত প্রকার? 
৩45১৮54459০ Ly Lal dye 
৩৭। ২.১১ তথা বিরোধ বলতে কী বোঝ? এর রোকন ও শর্ত কী? 
UHL pS, Lala dye 
৩৮ । ২.১১০ বলতে কী বোঝ? উহা কত প্রকার? 
MLS Ss Toll 
৩৯। শা জি ৷ ছং িদার এতেক টির বিভা 
বিবরণ দাও। 
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্রশ্নাবলি 
ইত 
অধ্যায় : ইজমাপ্রসঙ্গ 
০৮৫৯ Ly 9৮5১৪ Atl 
৪০। €৯1-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? এর হুকুম কী? 
০০০ 
৪১ । আহলে ইজমা কারা? ইজমার স্তরগুলো বর্ণনা কর। 
১৫৯৩ ২৮১০১৩ LS Le 005১৩ ৮10৮০৯১৪৮০৪ 
৪২।€৮১৯।-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? এর রোকন, শর্ত ও বিধান বর্ণনা কর। 
৬৮৮৪1 ৮৪ 
অধ্যায় : কেয়াস প্রসঙ্গ 
Taba GS) Lag Cd ll 
৪৩ । U5 কাকে বলে? এর রোকন ও শর্ত কী? 
Ss ১২৪৫ 95১৩ GI Able 
88 । ৮ -এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? অতঃপর ১5-এর 
বিধান বর্ণনা কর । 
(0) EVE EON {Nor BO 
ইসতেহসান-এর আলোচনা 
৭৮৮০৪ ০৮১ ৮১ ০৮০৯৮ 3] ১১০ 
৪৫ ০.৯০০।-এর প্রকারভেদ বর্ণনাপূর্বক এর সংজ্ঞা দাও। 
১৮৫০৯) তস্পঃ 
ইজতেহাদ-এর আলোচনা 
4১১৩ SS ১৫৪৩ IHN ie 
৪৬ শর্ত ও হুকুমের উল্লেখসহ ১৫:.।-এর সংজ্ঞা দাও । 
2 ৮৮৮11 0৯৮৮৭ ১৮৯১ ০৩ 4৯ ৮১05 
৪৭ । 3/52 কাকে বলে? ১.+5>!-এর ছার উন্মুক্ত নাকি রুদ্ধ? বর্ণনা কর। 
১১৬১ ০৬ 0১515 Liles pAlb 
৪৮ | 450 ১ তথা তাবেয়ীদের মতবাদের অনুসরণ করার অর্থ কী? 
আমাদের ওপর তাদের অনুসরণ কি ওয়াজিব? উদাহরণসহ বর্ণনা কর। 
4-০১001৮0 
দলীলবিহীন শরয়ী কল্যাণসমূহ 
-৮+৮৮০। ৯5১1 ১-১455513 ২৯101৮৮00৬৪ 


৪৯। চে. !-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা দাও। অতঃপর . 


গরপকারতেন উত্লোখকরা। 
কান সা নি 
2 1201 =! বলতে রী ওরস নার 
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পৃষ্ঠা প্রশ্নাবলি - ক্রমিক 
৫৬৭ CUE ISIN LN fa ০৮০ ০10১৮1৬৯052) 
৫১। ২1--১০| ০1৯ কাকে বলে? ইমাম চতুষ্টয় কি এ ব্যাপারে একমত? 
৫৭০ Lal nc Lal 0৪ 50555০০৪০৪৩ oY ও 
৫২ । সাহাবী ও তাবেয়ীগণের নিকট হ!....|1 /.০.|-এর কতিপয় সমৰয় উল্লেখ কর। 
৫৭২ ৫৩। 4:1১ কাকে বলে? এটা কত প্রকার? Wen Ss Ullal or 
2৪০] oli 
শরীয়তের উদ্দেশ্যসমূহ 
৫৭৪ tals ls Sitios ot 
৫৪ । ২১১-১|। ১.০3. দ্বারা কী উদ্দেশ্য? এটি কত প্রকার ও কী কী? 
৫৭৫ -2515 119 53111 21১30 Lill ৬০০৪০ ০5০5 
৫৫ নকলী ও আকলী দলীল দ্বারা ₹»১১-|| 4.০. প্রমাণ কর। 
৫৭৬ Tall alia Css Gens oh 
৫৬ =| ৬০1৪০ অবগত হওয়ার পদ্ধতিসমূহ বর্ণনা কর । 
-৫৭৮ CLs lial ০০ ০৪১ ০০5০ ০৬ 
,৫৭। ২১৩১-০1-০৪] সম্পর্কে তুমি কী জান? 
৫৮০ ls Jy ra Lal ale 4155 ৮৮৮০ Gs OA 
৫৮ । রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণী ১1১৯ ১ ১১১ ১-এর মর্মার্থ বর্ণনা কর। 

৫৮১ ৫৯। এ1১১১১]॥ বক্তব্যের ব্যাখ্যা কর। -002১১৮511 45] ০১ ৩৭ 
৫৮২ 258000০9119 5৮5৯৪] 04559155১51 ২ 
৬০। বিভিন্ন প্রকারের অনুদান আইন, বিচার ও সাক্ষ্য আইনের উদ্দেশ্য বর্ণনা কর। 

৫৮৪ plz LS ২2৮1110514-৯ AN 


৬১ । সকল আহকামে শরীয়া ইল্পতবিশিষ্ট কিনা? 
4801 0১০২ cla 


উসুলুল ফিকহ-এর পরিভাষুসমূহ 


CURE টাকা মজা 
ব্রমিক প্রশ্নাবলি পৃষ্ঠা 
১. | J+! (উসূলুল ফিকহ) ৫৮৫ 
২. ৮৯১ 4৯৮০ (উসূলুশ শরা) ৫৮৬ 
৩. ১৯১44১০1155 ৯৯ 4৯+৯।-এর প্রকারভেদ) ৫৮৮ 
8. 4৪1 4৯৮০1 ২৩০৯। (উসূলুল ফিকহের গুরুতৃ) ফা. প. ২০১১] ৫৯০ 
৫. 4141 5154 (কিতাবুল্লাহ) [ফা.প. '১৪] ৫৯১ 
অথবা, 50411 (আল কিতাব) 
৬. J. (জাল মুশকিল) ৫৯৩ 


৭. ২-০২1| (আল মুজমাল) ৫৯৪ 


WWW. /er.cCom 
জজ উস্লুল ফিকহ ও দাওয়াহ : সূচি নির্দেশনা ৩৫ 
ত্রমিক পৃষ্ঠা 
৮. 4৮৮০ (আল মুতাশাবিহ) [ফা.প. '১৬] ৫৯৬ 
৯. ২5:55! (হাকীকত) “ফা. প. ২০১০] ৫৯৭ 
১০. ১-৷ (আল মাজায) [ফা. প. ২০০৯,'১২,'১৫,'১৭,'১৯] ৫৯৮ 
১১. ০১৯| (আস সরীহ) [ফা. প. ২০১৪,'১৮,'২০] ৫৯৯ 
১২. 211 (আল কিনায়াহ) ফা, প. ২০০৯,'১২,'১৫,’১৭,'১৯] ৬০১ 
১৩. ১) ০১১৪ (মাজাযের নিদর্শনাবলি) ৬০২ 
১৪. ১১ (নস) ৬০৩ 
১৫. ১11 ৪০৮১০ (ইবারাতুন নস) ৬০৪ 
১৬. ০০4।,০-৩। (ইশারাতুন নস) [ফা. প. ২০০৮, '১১,১৩,১৬,১৭,২০] ৬০৫ 
১৭. ০০-)২13১ (দালালাতুন নস) ফা. প. ২০০৮,১২৮১৫] ৬০৬ 
১৮. ৬০!|*১১;| (ইকতেদাউন নস) (ফা. প. ২০০৯] ৬০৭ 
১৯. ২০. (সুন্নাহ) ৬০৯ 
২০. ৬১৯ (আল হাদীস) ৬১০ 
২১. ১1৯১1) (আল মুতাওয়াতির) ৬১২ 
২২. ১৪4-১ (আল মাশহুর) ৬১৩ 
২৩. ১৮৯১। (আহাদ) ৬১৫ 
২৪. ৬১১1) ২১. ১১১ 3১৯ (সুন্নাহ ও হাদীসের মধ্যকার পার্থক্য) ৬১৬ 
২৫. ১১$১০০1১১১1১১এ। ০৯ 341 (91৬ এবং ১১/১ -এর মধ্যকার পার্থক্য) ৬১৭ 
২৬. ১৯১৯৬ (খবরুল ওয়াহিদ) ৬১৮ 
২৭, ১1১ ৬১1১৬ (রাবীর শর্তাবলি) ফা. প. ২০১০,১৪] ৬২০ 
২৮. ২11৬]॥ (আদালত) ফা. প. ১৮৮২০] ৬২২ 
২৯. 44১ (মুরসাল) [ফা. প. ১৬] ৬২৩ 
৩০, 13১31 (ইনকিতা) (ফা. প. '১০,'১৩] ৬২৫ 
৩১. ১৯15 (মহনুল খবর) ৬২৬ 
৩২. ২১১০] (আধীমাত) ৬২৮ 
৩৩. ০১১] (রুখসাত) ৬২৯ 
৩৪. ৬১০1১ ৬১১৯1 ২20১ (ভাবার্থে হাদীস বর্ণনা) ৬৩০ 
৩৫. >) (ইজমা) ফা. প. '১৩,'১৮,'২০]_ ৬৩১ 
৩৬, ৮১২১1 J! (আহলুল ইজমা) ৬৩৩ 
৩৭. ₹১2১১৷ 5 (ইজমার স্তরসমূহ) ৬৩৪ 
৩৮. ১১৫১০ &৮০৯১। (ইজমায়ে সুকুতী) ৬৩৬. 
৩৯. ০০৫১|। €০৯৯১) (ইজমায়ে মুরাক্কাব) ৬৩৭ 
8০. ৩-১। €০০৯১। (ইজমায়ে লাহেক) ৬৩৮ 
৪১. Ll (কেয়াস) ফা. প. ২০০৮১১২,১৫১১৯] ৬৩৯ 
BY, ০4১৪]| ২১৯৯ (১555 শরয়ী দলীল হওয়ার প্রমাণ) ৬৪১ 
৪৩, (11৯11 ০৯৯০। (ইসতেসহাবুল হাল) ঃ ৬৪২ 
88. ১... ৩০১। (আল ইসতেহসান) ফা. প. ২০১০,১৪,১৭,'১৯] ৬৪৩ 


www.abswer.com 


ত্রমিক 


8৫. 


৬৭১ 


৬৭৫ 


৬৭৮ 


॥ 


com 


অলক ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ: দ্বিতীয় বর্ষ = 
প্রশ্নীবলি পৃষ্ঠা 
4/52) (ইজতেহাদ) [ ফা. প. '১১,'১৩] ৬৪৪ 
১/52 )৷ ৮31১৬ (ইজতেহাদের শর্তাবলি) (৬৪৬ 
. ১৮৫0511১4৪১ (তাবেয়ীদের মতবাদের অনুসরণ) ৬৪৭ 
[৷ (মাসালেহ) ৬৪৯ 
২1১ ৬1-০এ। (দলীলবিহীন শরয়ী কল্যাণসমূহ) [ফা. প. '১১,'১৬] ৬৫১ 
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খ. উসুলুদ দাওয়াহ ৯ 5,০)| ৯ 

চি 

ইসলামী দাওয়াহ 
93441125051 ৪৪ (৫৩৮০৬ ০৪৪ 0৯০) ৮০ 4 


১। দাওয়াহ কী? দ্বীন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব আলোচনা কর। 

Lilly 01১8115১5৪৪ pel ২৬৮৬| ০ ৬৬৯০ এ 

২। কোরআন ও হাদিসের আলোকে দাওয়াতের গুরুত্ব আলোচনা কর ॥ফা. প. ২০২০] 
< Dll 0941 95515004559] 0521875৯550 -৮5 এ) 

অথবা, ৯৯০১11-এর পরিচয় দাও। অতঃপর কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে 

এর গুরুত্ব আলোচনা কর। [ফা. প. ২০১৮] 
DAG ২01১5113150 1529 92215-৯551 5 yl 

অথবা, ৯১০১-এর পরিচয় দাও। কুরআন ও সুন্নাহের আলোকে এর গুরুত্ব 

আলোচনা কর। (ফা. প. ২০১৫] 
Lilia ৪5 Lal ০২৫ 2791 peddle ESL Yl 

অথবা, ইসলামী দাওয়াহ বলতে কী বোঝ? মানবজীবনে এর গুরুত্ব আলোচনা কর। 
rail 02 ৮৯ by 10455 0১১০০712541 এ 

৩। ৯৯০১-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? তা কত প্রকার ও কী 


Lilly ll 5৯৯ ০15 ২০১68) 29551 05 Ui জা) Lt 
৪ । কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে “ইসলামী দাওয়াহ'-এর ওপর একটি প্রবন্ধ রচনা কর। 
০9) £ 85১] 25295412230 ০১৮০ 02210514১0৪ ৮15 UL 2৫12 
(lal ৮০ ৪১০0০ 4১৪ 41৪4 es ১০১১৪ al 
৫ । দাওয়াহ-এর গুরুত্ব সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লেখ। অতঃপর 
আয়াতে কারীমার ব্যাখ্যা কর : [|| 1] Le ১-০১১১৪ ১.৯ ১০ 
১৯৭৮৮ ০০ ৬১৩৩ 01৮৩০ 
Tilly 01511555615 0৯৪ ১৮০৫৮] ple ০৯০ ০৯১৪ 2৯5] Ja 1 
৬। মুসলিমদের ওপর দাওয়াহ কি ফরযে আইন? কুরআন ও সুন্নাহর 
আলোকে আলোচনা কর। 
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৩৭ 
ত্রমিক 
+1 ০০ ০০০৪ TSN peal Ja ২495812511৯ LL Yl 
-LYUL ০২ 22056 ০০১৪ 
অথবা, ইসলামী দাওয়াহ-এর হুকুম কী? এটা ফরযে আইন নাকি ফরযে 
কিফায়াহ? দলীলসহ বর্ণনা কর। 
-১4৬০৩ ১৮৬১ ৮1985 Lalo ০১৮০১ 8554115৯৮52 
৭। ইসলামী দাওয়াতের হুকুম কী? এর গুরুতৃ ও মর্যাদা দলীলসহ সবিস্তারে 
কর। ফা. প. ২০১৯] 
TSN) Syed Taal ০৪: 05৮০১581255 14৫৯ La খা 
১৯৬৯৩ Jato ji 
অথবা, ইসলামী দাওয়াতের বিধান কী? ইসলামী দাওয়াতের গুরুত্ব ও 
তাৎপর্য দলীলসহ সবিস্তারে বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০১৬] 
-১৮৯১৩ ৮১059] ৪ ye 004009১০154 
৮। ৪-০১]। 315) বলতে কী বোঝায়? সংক্ষেপে দাওয়াহ-এর প্রকারসমূহ 
আলোচনা কর। (ফা. প. ২০১৫,১৮] 
-১-৬০ (6১০৬ 955 ৬০০ 091৬৯ ৮০ yl 
অথবা, দাওয়াতের রোকনগুলো কী কী? এগুলোর গুরুতু বিস্তারিত আলোচনা কর। 
Lally SUL ৮০1১11 ০৮৬০০ ৩৯৪ A 
৯। কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে দাঈর গুণাবলি বর্ণনা কর ৷ [ফা. প. ২০১৭,'১৯] 
Lally bales ৬1০ 022 ১১/১৪১। i 04১1৮৪৬৮১০৭ ০১৭ 
১০। দাওয়াতি কর্মে আত্মনিয়োগের পূর্বণর্তসমূহ্‌ কী? কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে বর্ণনা কর। 
Jail 055 ০১০০৪ 2৯550 511 9০141২৯0105 ০ 
১১। মানুষের জন্য ইসলামী দাওয়াহ-এর প্রয়োজনীয়তা কী? বিস্তারিত বর্ণনা কর। 
Sail ell ০৩১৪ ০৪৪ tll oe plas Bla NY 
১২। ৮4! বলতে কী বুঝ? ৮০।১-এর শর্তসমূহ বিস্তারিত লেখ । 
১০৯৬০ 8৯০৭4। all ০০ ৬০৮৯০ 0৮৮৮5] al NY 
১৩। ০১1. অর্থ কী? ০১ ০১... তথা দাওয়াতের পদ্ধতিসমূহ বিস্তারিত আলোচনা কর। 
LLU gs cle ২১৮১৪ 2১541০১৮০৯০ ৯০ ৬০৯৪ NE 
১৪। কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ইসলামী দাওয়াহ-এর উৎসসমূহ 
আলোচনা কর। (ফা. প. ২০১৮] 
-১0৯১০ ০৩১ SL Nye ০১৮৯৮ AL yl 
অথবা, ২১+১...১। ১+০১!|-এর উৎস কী? সংক্ষেপে বর্ণনা কর। (ফা. প. ২০১৫] 
Lally 0১৪11 ৬৮০ 955 ১০১০১) yell Las Al Yl 
অথবা, ইসলামী দাওয়াহ-এর উৎসগুলো কী কী? কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে বর্ণনা কর। 
TIL Niels ১০ ৬৯1 0০১51 ical Las AL 25 
১৫। ইসলামী দাওয়াহ-এর উৎসসমূহ কী কী? অতঃপর ইসলামী দাওয়াহ- 
এর হুকুম আলোচনা কর। 
Jail ০55 ৬5১] tye ০০৪ LSU NN 
১৬। দাওয়াহ-এর আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে কী জান? বিস্তারিত বর্ণনা কর। 
-১৯৬০ (53৯০৩15৮১১০ ৩৯৪ CALI 255110১1৮01 SV 


১৭। ইসলামী দাওয়াহ বলতে কী বুঝ? ইসলামী দাওয়াহ-এর প্রকৃতি ও 
পরিসর বিস্তারিত বর্ণনা কর। - 
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৭৪৫ 


৭৫০ 


Ww 


প্রশ্নাবলি 
-০৯৮5৮১ ৮৫০5০ ২১১১5812550 lal ৮০ pls Le S31 
১৮। ইসলামী দাওয়াহ-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ সম্পর্কে তুমি যা জান বিস্তারিত উল্লেখ কর। 
-১০০৬১ (৬০১৮১১৮০১০১ 2৯5০] 5০ ০৯১ ০৯581 8৯5০] Le 
১৯। ২০০১ ৪৯০১ বা ইসলামী দাওয়াহ কী? ইসলামী দাওয়াহ-এর 
উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ধারা বিস্তারিতভাবে আলোচনা কর । 
-২১ ০1১811১০৬1০ (61515533 yell Taal ১০ ৬০০৯৪ 
২০। কুরআন-সুন্নাহর আলোকে দাওয়াহ-এর গুরুত্ব ও ফযিলতসমূহ আলোচনা কর। 
-২৯১| ০9194 1 5১৬০৮০১৮০৪৪ ৬০১১ 
২১। ৮!!! কে? কুরআন মাজীদ ও সুন্নাহ-এর প্রমাণসহ দাঈর গুণাবলি বর্ণনা কর। 
-২৯১0১5১115459১03 hl ৩৮৬০০ ০৪1১ -৬০১৮1৩ গা] dye 
২২। ৬০1১ ও ১০১০-এর পরিচয় দাও । অতঃপর দাঈর গুণাবলি ও চরিত্র 
বিস্তারিত উল্লেখ কর। [ফা, প. ২০১৬] 
-(4৮৮259 LDL yell ৯০1১৯ ১৫)। 
২৩। ইসলামী দাওয়াহ-এর শ্রেণিবিন্যাস ও মূল্যবোধ আলোচনা কর। 
“Lai ২১১০০)185550 Bly ১৪141 310১০৯৮৮৮০০ 


+ ২৪ । ১৮. অর্থ কী? তা কত প্রকার? ইসলামী দাওয়াহ-এর J, তথা 
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৭৬৯ 


৭৭২ 


৭৮০ 


মাধ্যমসমূহ বিস্তারিত আলোচনা কর। 
১৮০3 ox 05110555155 5০] ১৮০৩ ০৪ MS LL 
Ea ২০১০১) £5০ 
অথবা, 5+]! ১১.০১ সম্পর্কে কী জান? তা কত প্রকার? ইসলামী 
দাওয়াহ-এর ক্ষেত্রে 11....$ বা মাধ্যমসমূহ বিস্তারিত আলোচনা কর। 
৬০ ০১ 2১০১০০১। Eye 5051182০৫০৪ ৪৪] 50০৮ ৮৯ ৮০ 
০২5 01551 ৬ 
২৫। কী কী মাধ্যমে দাওয়াতি কর্ম পরিচালনা করা যায়? কুরআন ও সুন্নাহর 
আলোকে বর্ণনা কর। 
yell aa BILAN 2551৮5১0145 ৮1 0 
-১৮৮৯৬০৮/০০৪ ১০১৪ 
২৬ । ইসলামের শক্রুরা ইসলামী দাওয়াহ-এর বিরুদ্ধে কী কী মাধ্যম ব্যবহার 
করে? বিস্তারিত আলোচনা কর । 
fallin ৮5 scl UE ৮52 0 ৬৯৮০ ৬] 3১৯১ 0০ 
২৭। বর্তমান প্রেক্ষাপটে একজন দাঈ-এর আখলাক কিরূপ হওয়া উচিত বলে তুমি মনে কর? 
TSN 2৯550 এ ১০) ০০০ 101 ১১০৯৮ ৮৪৫15551305 
২৮। 315 ৩০৯ সম্পর্কে কী জান? ইসলামী দাওয়াহ এর ক্ষেত্রে এর 
প্রভাব আলোচনা কর। Bt 
LL Niel 0৬১৯১ 9331 ২১৮৮ ১৫৩ 
২৯। ইসলামী দাওয়াহ-এর বিষয়বস্তু হিসেবে 'আখলাক'-এর গুরুত্ব আলোচনা কর। 
-২১০১০১। ২৯5১ 2585 50৮25 SS 
৩০। ইসলামী দাওয়াহ-এর উপস্থাপনশৈলির ধরনসমূহ উল্লেখ কর। 
Jail TSN 2৯551। allie ১৪৩। 
নি লাগা 
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Ie 
NE 


E ll ৩৯ 
প্রশ্নাবলি ত্রমিক 
TSN ৪৪০] ১০৪০৪ SIS pele yl 
অধরা, মারিও গরিচয়যাও। অতঃপর ইলা দাওয়াহ এর উপদ্ান উরে কর। 
TSN ical ৮০৬৪৩০15০০৭ Taal 2 NY 
৩২। ইসলামী দাওয়াহ-এর বিষয়বস্তু হিসেবে 'শরীয়াহ'-এর গুরুত্ব আলোচনা কর। 
[GLAS EIN LEA 152১4535555 ১5174551305 YY 
৩৩। LL iia ১০৯০ ও 3১.5১। বলতে কী বোঝ? বিস্তারিত 
আলোচনা কর । 

-০১৮০31 85501 (515 5555 55118) ১১ iil ৮৮৮১ NE 

৩৪ । 5১১১ অর্থ কী? ইসলামী আকিদাহ-এর ভিত্তিসমূহ আলোচনা কর। 
Laie luli ৬৯ (6৮৮০1 0552 (55৮11 05 Yo 

৩৫। ৪১৪০ কী? একজন দাঈর জীবনে এর গুরুত্ব আলোচনা কর। 
aig 5১১৪৮০৯১০৬১ ১১৪৫১ 005১592৮183] ৮০১০ YI 
৩৬। 5,৪০-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? অতঃপর 1০ 
৯১৪1।-এর বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্য বর্ণনা কর। 

-১১৬৮০০১ Salle 85 2905০১1১১১৮ 4১৯৪ নাত 
৩৭। আকাইদশাস্ত্রের সংজ্ঞা দাও। অতঃপর ইলমুল আকাইদ-এর উৎপত্তি ও 
ক্রমবিকাশের ইতিহাস বর্ণনা কর। 

- TSN 2০০১৮০১০০৬১ 5৩৪৬1| ২১৮০] ১৩৩) NA 
৩৮। ইসলামী দাওয়াহ-এর বিষয়বস্তু হিসেবে “আকিদা'-এর গুরুত্ব আলোচনা কর। 

-২১১১৮০১। 25501 ৪৯ ২৮৮১1012059 1৯৮৬ ১৫৩। ০৫৯15 NA 
৩৯ “হিকমাহ' কী? ইসলামী দাওয়াতে পরিকল্পনা গ্রহণের গুরুত ও তাৎপর্য 
উল্লেখ কর। [ফা. প. ২০১৭] 

০১১০১] ell ৪5 15৯41122059 Taal SIH TAL LSA yl 

অথবা, ₹..-.|| কাকে বলে? ইসলামী দাওয়াতে পরিকল্পনা গ্রহের গুরুত্ব ও তাৎপর্য উল্লেখ কর। 
aia (Ely Sal ৮৮৮54] 2৮1৮5 ০৮১2 
৪০ । 'হিকমাহ’ ব্যবহারের গুরুতৃ ও প্রক্রিয়াগুলো বিস্তারিতভাবে বর্ণনা কর। 
১২৬১১০১5৬৪৪ Saag Lal JSS TAS AM AL SI 
অথবা, ‘হিকমাহ' কাকে বলে? ইসলামী দাওয়াতের ক্ষেত্রে এর প্রয়োগের পদ্ধতি উল্লেখ কর। 

+ Haitian Byes ০৪০০ 4৮৮০৮413৮৮৩ 
অথবা, দাঈগণ ইসলামী দাওয়াহ-এর ক্ষেত্রে কী কী মাধ্যম ব্যবহার করেন? বিস্তারিত বর্ণনা কর। 
(a) ১১ ১১৯৮] (১ 4৯৮ Lain AL DLN EN 

aN ৫১১5 
৪১। ইসলাম কী? আমর ইবনুল জামূহ (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের কাহিনী 
এবং উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণের কাহিনী বর্ণনা কর । 
২৩৫] ২১০০৯11২2০৬] ০০৯ AL CALL allibeyall হো 


lly Sl sya 25511 sys 
৪২। মাওয়িযা হাসানা কী? মাওয়িযা হাসানার পরিকল্পনাসমূহ কী? কুরআন 
ও সুন্নাহর আলোকে দাওয়াতের পদ্ধতিসমূহ লিপিবদ্ধ'কর | 
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৯০১ 0৮৯০ ৬৪ Ul ২৮০৬৯] ২০৫৯] ২১৮৬ ১০ ৬০০৪ 
ld! 
৪৩ । আল্লাহর পথে দাওয়াতের ক্ষেত্রে ₹*৫৯ ও ২... ২৮--১*-এর গুরুত্ব 
আলোচনা কর। ফা. প. ২০২০] 
J Alas ৮১ -০0। 2৮৪৮শ৩ Sa ১৪০০ 
cl ০11১4] 
অথবা, ২০৫ ও ২১.১২] ২/১০১-এর সংজ্ঞা দাও। অতঃপর আল্লাহর 
পথে দাওয়াতের ক্ষেত্রে এতদুভয়ের গুরুত্ব আলোচনা কর।  |ফা. প. ২০১৬] 
-১১১০ ২১০০৯] ১০৬০115৮৮10 ২4৯50) ০৪ ৮5505 S51 
৪৪ । মাওয়িযা হাসানা তথা সদুপদেশ-এর স্বরূপ ও মূলনীতি সম্পর্কে যা জান উদাহরণসহ লেখ। 
liseli ally LLM ৮০৯১০ lly Lalli 55) 
অথবা, ইসলামী দাওয়াতের ক্ষেত্রে ওয়ায নসীহতের স্বরূপ ও মূলনীতি আলোচনা কর। 
45৮৯ ৬৪119 4915 4101 ৮:০০ 4১০৯ ৯৪০০৩৯১০০০৯ ০৪৪ 
২১৫৯1 
8৫ । মন্ত জীবনে রসুল (স)-এর দাওয়াতের বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কর। ফা, প. ২০২০] 
২০১০০ py Le Ul ৮1০ এ০০]1 ১৮55 Slim ০০ ৬৯ 
Salus i 
অথবা, মক্কী জীবনে রাসূলুল্লাহ (স)-এর গোপন দাওয়াতের বৈশিষ্ট্যসমূহ 
আলোচনা কর। [ফা. প. ২০১৭,'১৯| 
4315 dl sha EL SRL Cal 1৮০ pia ৩ 
Lal ২৯০৬] ৬৪15 
৪৬। ২১৯1 ২০০৯৯ অর্থ কী? ২... ২১০১)।-এর ক্ষেত্রে নবী 
(স)-এর £১০১*এর পদ্ধতি বর্ণনা কর। ফা. প. ২০১৫,১৭,১৯] 
-(-০) Um ৯০৬|। ৮১৮০৭ SSC AL ৮০০০৯]। ০৮০৬০] yt 
অথবা, মাওয়িযা হাসানাহ কী? রাসূলুল্লাহ (স)-এর ওয়াষের পদ্ধতি আলোচনা কর। 
ULSAN ১1431 ৮15 LEAS ASI plait ৮০ USL S31 
৪৭। “মুজাদালা'-এর সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ উল্লেখ কর। চিন্তাবিভক্ত মানুষের 
ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ পদ্ধতি লিপিবদ্ধ কর । 
USE 2৯5৭] ১০০৪০ ০৪২ yell AL 
৪৮ । দাওয়াহ কী? নিয়ম মোতাবেক দাওয়াত প্রদান না করার কুফল বর্ণনা কর। 
Las ill ৬15 blow LILIA ay tye ie 
অথবা, দাওয়াহ-এর পরিচয় দাও । অতঃপর ব্যক্তির অবস্থার প্রতি লক্ষ না 
করে দাওয়াত প্রদানের ক্ষতিকর প্রভাব আলোচনা কর। 
Sia ২1১0৯152৯5০] ৮০ SH 0150৮ A 
8৯ মুজাদালা কাকে বলে? উদাহরণসহ যুক্তিতর্কের মাধ্যমে দাওয়াতের পদ্ধতি আলোচনা কর। 
Los SE ৬]। (9০) ৩০৮ ০%। 5০০১৪] ২১5 ০৮০৭ SSI 
Wiles bys 
৫০। সিরিয়ার গভর্নর জিবিপ্লার প্রতি উবাদা ইবনে সামেতের ইসলামের 
দাওয়াত পদ্ধতি লিপিবদ্ধ কর । তহসংশ্লিষট যুক্তিতর্ক কী ছিল? 
০২২১ হি এখান 13 াটিউিভোতি।! Hl ৮৯০ 
রিপা লিনা এ 
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৯০১ 


০১০১১৮৯০০৬১ 2১১৯৮১৪। 5১5৭১ 
বাংলাদেশে ইসলামী দাওয়াহ 
Lai ০৯১ (om এ৪ ২৯০১3125551 SiS 
৫২। বাংলাদেশে ইসলামের দাওয়াত কীভাবে প্রচারিত হয়েছে? সংক্ষেপে 
বর্ণনা কর । " -_ [ফা..প. ২০২০] 
-০৮০০০৯ ৪১৪১৯ ৮ ৬৪ ১১৮০১ 5১5] LAD ১০ ৬৭০৪ 
অথবা, বাংলাদেশে ইসলামী দাওয়াহ সম্প্রসারণ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা 
কর। ফা. প. ২০১৬৮১৮] 
-৮৮৯১৩ SSG ৩৪ ১০৩ DLAI ১৯১ ০০ | 
অথবা, বাংলাদেশে ইসলামের আগমন ও প্রসারের ইতিহাস সংক্ষিপ্তভাবে লিপিবদ্ধ কর। 
৪1551 ১৪১ ০৯ CSN ভা 6১৮814৯০১৮৪ ভাটিছ 
USD LN A A SL 
৫৩। কখন কিভাবে বাংলাদেশে ইসলামের আগমন ঘটেছে? বাংলাদেশে 
ইসলাম প্রসারে ইসলামী দাঈগণের ভূমিকা বর্ণনা কর। 
৬৯ Lb Le SN i edhe GSI ৪৯৯ SSI 
TN ৪১০০ 
৫৪ । ইসলামী দাওয়াতের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের দু'জন দাঈর তৎপরতাসহ জীবনী আলোচনা কর। 
5৫০ i ১১৩০ ০৯৩ - Ul Ete 50৯ ০৮ BD AISI 
UD ৮৪ lal ৩৮০৮০ 
৫৫। মুনশি মেহেরুল্লাহর সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ। বাংলাদেশে খ্রিস্টান 
মিশনারী তৎপরতা প্রতিরোধে তার ভূমিকা আলোচনা কর। 
1১ -১৮৯2১ dS lL) D> ০0 BS mr BLS SSI 
-2০১৮5531 25540 ১০০১ Gaal ১৪ 
৫৬। হযরত শাহ জালাল (র)-এর জীবনী সংক্ষেপে লেখ । অতঃপর ইসলামী 
দাওয়াহ প্রসারের ক্ষেত্রে তার অবদান আলোচনা কর। 
Le ৪৫৪৪ ১৪০০ ০১ (৯০) ০১ ০০৬ ০০০৯৯ ৬০ ০৭৬ ০৯৪ 
অথবা, বাংলার প্রখ্যাত ইসলাম প্রচারক হযরত শাহ জালাল (র)-এর 
অবদান আলোচনা কর। 
4111 4৮৯০ ssi all ১৫০ ৬2 50৮৯ ০৪ BD ASI 
DLs TSN 85510 ১০ A ৮৪১০০ ০৯৪ তা 
৫৭। ফুরফুরার আবু বকর সিদ্দিকী (র)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ । এদেশে 
ইসলামী দাওয়াহ সম্প্রসারণে তার অবদান বর্ণনা কর । 
৭1051 ১৪৩ ৮০ 2০1৯5 21 ১ 4৪ ০০৯ ০৮ BD ASI 
-০১০১১৮৮১০ A Lgl 
৫৮ ৷ বাংলাদেশে দাওয়াতি কার্যক্রমের বিবরণ উল্লেখপূর্বক শরফুদ্দীন আবু 
তাওয়ামা (র)-এর জীবনী আলোচনা কর । 
০৪1১ (৯০) ৬৯৯। 9250 50১5 0১১৮ ১৯ ০৮ চি SSI 
LSI (9৮১ 02125 ৬ LIS 
৫৯। মাওলানা নেছার উদ্দীন আহমাদ (র)-এর উল্লেখ করত 
ইসলামের প্রচার ও প্রসারে তার অরদান বর্ণনা কর। 
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৩২:6০) ৩4০০ ৮৯৫৯৬ পর UY ৯১৯৩৯ ৯১০০9 
৯০৩ ৮০০95319748 LS ভা LIS 

৬০। মাওলানা আবু জাফর মুহাম্মাদ সালেহ রে)-এর জীবনী লিখ । অতঃপর 

ইসলামী শিক্ষার প্রচার প্রসার ও উন্নয়নে তার ভূমিকা বিশ্লেষণ কর। 


জজ সংক্ষিত এম ভা 
LDN 
ইসলামী দাওয়াহ 


৯০৭ ১। দাওয়াহ-এর পরিচয় দাও । -৪৬5| dye 

৯০৮ LLL ৪৪ ৪৯54] ২১৮১) ০০ 
২ মানবজীবনে দাওওয়াহ- -এর গুরুত্ব আলোচনা কর। 

৯১০ দে ও HESS 
৩। ৪৬০১ কত্ত প্রকার ও কী কী? সংক্ষেপে বর্ণনা কর। 

৯১২ 05305 ye BLA ০1০ UU ৯৫) 
৪ । দাওয়াহ-এর ফযিলত সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে একটি প্রবন্ধ লেখ। 

৯১৪ ৫। দাঈর গুণাবলি বর্ণনা কর। -৮51| ৩৮৬১০ ০৪ 

৯১৬ ৬। (৮০1১-এর শর্তসমূহ বর্ণনা কর -৬-০/৬| ৮১৬ 038 

৯১৯ ৭। ২,১৭০ অর্থ কী? জার (EPS ES 

৯২০ ৮ । ইসলামী দাওয়াহ-এর উৎসগুলো কী কী? (4 )L১| ১০ ule Ae 

৯২২ ৯। ইসলামী দাওয়াহ-এর হুকুম আলোচনা কর। -২:১৮-০| ১৯০১| (5 ০ ৬৯১ 


৯২৩ ১০। ইসলামী দাওয়াহ বলতে কী বুঝ? ৭২০১০) 2১5১১১১৯৮৮০ ১ 


৯২৪ ১১। ৮.১. অর্থ কী? বর্ণনা কর। ১২১5১ 051৮৯110105 
৯২৫ _১২। 315110--৯ সম্পর্কে কী জান? "৩1২1 ১.৯" ০০ ₹1৯51305 


৯২৬ ১৩ উত্তম চরিত্রের উপকারিতা বর্ণনা কর। - 3 | ১. 845৪ ৩ - 
৯২৭ ১০১৮০] 2১5০ ৪৪ 3111 ১০৯ ১। ০৮৪০ 


১৪ । ইসলামী দাওয়াতের ক্ষেত্রে উত্তম চরিত্রের প্রভাব বর্ণনা কর। 


৯২৯ ISL 25০] ১১৮১৪ ৩৪২ - 


১৫। ইসলামী দাওয়াহ-এর উপাদানসমূহ বর্ণনা কর । 
৯৩০ ১৬। 'শরীয়াহ'-এর গুরুত্ব আলোচনা কর। apt Taal 
৯৩১ Lain ৮5141 50৯ ভা 8১৪৪৮] ২৮41 ০০০ 
১৭। একজন দাঈর জীবনে আকিদার গুরুতু আলোচনা কর। 


৯৩২ ০ - 


১৮। 54:3! /০-এর বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্য বর্ণনা কর ।- 


৯৩৩ sey ১১0৩৮111145 575562905১৯ - 


১৯। ইলমুল আকাইদ-এর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস বর্ণনা কর। 


৯৩৫ ২০। “হিকমাহ' কী? বর্ণনা কর। on ৬৯১৫৯) 2 
৯৩৫ ২১। মাওয়িযা হাসানা কী? বর্ণনা কর । - ১ 0৬৯ (০ ২..৯11২০১০11- 
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৪৩৬ 


800) 


bud 


২২। রাসূলুল্লাহ (স)-এর ওয়াযের পদ্ধতি আলোচনা কর। 


৪৩ 


৮১৮০১ ৯1 Ul dll ০ NY 
ও গ্রেট 


২৩। ২1৯ *-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? 


০১০১১৮৬১১৮১] ৮5৭] 
বাংলাদেশে ইসলামী দাওয়াহ 
-1১৯০৯১ iS A (9০81 4৯৯ DE 025 
২৪। বাংলাদেশে ইসলামের আগমনের ইতিহাস সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা কর। 
-০১৪১১ ২১০ ৪৪ (95531 ১০১ ০১ ০4১১৪ LENS ০ 
২৫। বাংলাদেশে ইসলাম প্রসারে ইসলামী দাঈগণের ভূমিকা বর্ণনা কর। 
১4111 ১৫০ ৬০৮০ ০৮৮৯ ০০ ৪৮০১ SSI 
২৬। মুনশি মেহেরুল্লাহর সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ। 
১৮০3 হ৯5০]॥ ১০১ ৮১ ০১৯ ০৮০ ৬৯০৪০ TAL ০৯৪ 
২৭। ইসলামী দাওয়াহ প্রসারের ক্ষেত্রে হযরত শাহ জালাল (র)-এর অবদান আলোচনা কর। 
-(৯০) ssi ৮৮১৯০০১৫৪১১ ০ BSS SI 
২৮। ফুরফুরার আবু বকর সিদ্দিকী (র)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ। 
Ll Hl ০৪০1০১৮৬৮০৯ ০০ BS SS) 
২৯। শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা (র)-এর জীবনী আলোচনা কর । 
0৯০) US LN 2৯৯ ৮১ 8৯৪০ SI 
৩০। মাওলানা নেছার উদ্দীন আহমাদ (র)-এর জীবনী লেখ । 
Le (9০318215545 (৯০) ০০০ ৮১৯১৬ এ 0২১ Ss ৪৯৪ 
৩১। ইসলামী শিক্ষার প্রচার ও প্রসারে মাওলানা আবু জাফর মুহাম্মাদ 
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৪. আল মুজামুল ওয়াসীত অভিধানে বলা হয়েছে- 4312 83% GS Lf pal 


~ 


৫০. ভাল জগ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ 
আর 48১ শব্দটি বাবে €:-এর মাসদার । অভিধানে এর অর্থ নিম্নরূপ 
১. আল কামূসুল ফিকহী গ্রন্থকার বলেন- £০15 (-%$1 তথা বোঝা বা বিচক্ষণ হওয়া | 
২. ইনি রিচ নিনিজ্জা দুদিন অৰ্জনে করা। যেমন কুরজানে এসছে- 
SUA THLE ll ৫55 153 IS ১255 YSU 


৩: ১52% তথা উপ করা বেন লই তায়ালার বগী- 4 ১৫% 54555 HOE) 

৪. (%] তথা অনুধাবন করা, বোঝা। যেমন আল্লাহ তায়ালার ঘোষণা- EINES 
055 

৫. ২951 তথা সৃক্ষ্দর্শিতা, ৬. 1০] তথা জানা, 

৭. ১15) তথা প্রকাশ করা, ৮. £১4) তথা উন্মুক্ত করা, 

৯. ১০৯১ তথা অনুভব করা, . ১০. 4153 তথা অবগত হওয়া, 

১১. 85:51 তথা হৃদয়ঙ্গম করা, ১২. £445 তথা বোধগম্য হওয়া, 

১৩১ তথা বিদীৰ্ণ করা, 


১৪. ইংরেজিতে বলা হয়- Comprehend, Understand, Display ইত্যাদি । 

(১৮:০।4৯511 al ০১5৪2 

43511 ৫১:শা-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ফোকাহায়ে.কেরাম বিভিন্ন ভাষ্যে উসূলুল ফিকহের 

সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। যেমন : 

১. নূরুল আনওয়ার প্রণেতা আল্লামা মোল্লাজিউন (র) বলেছেন- 4১3 ৬০১৮১৬৮ $4 
1৯৭ 31,9৷ | ৯৫ অর্থ যে শাস্ত্রে বিধানাবলির অনুকূলে দলীল স্থিরকরণ 
প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়, ওঁ শাজ্বকে 1831 0১: বলে 

২. ০34৯1 {1% গ্রন্থকার বলেন ৮৮১১-// ১০৩5 ১56 Hs $4 
১ ৬০ 5৫) ৯ অৰ্থাৎ, উসূলুল ফিকহ হলো এমন মৌলিক 
নীতিমালা, যেগুলোর দ্বারা প্রমাণাদির ভিত্তিতে শরয়ী বিধানসমূহ উদ্ঘাটন করা যায়। 

৩. কতিপয় উস্লবিদের মতে- 533 ০ 44; 34554 35155 ₹15 $4 অর্থাৎ, 
এমন কৃতিপয় নিয়ম জানার নাম উসূলুল ফিকহ, যা শরয়ী বিধান সম্পর্কে গভীর জ্ঞান 
অর্জনে সাহায্য করে। 

৩ 4591199৮৮4৫, 

48311 $৫শ-এর আলোচ্য বিষয় : 4% £১:.০1-এর আলোচ্য বিষয় মৌলিকভাবে দুটি । 

যথা : 510 ও 14৯ এল লতি বি থকে হয়ে থাকে। মেন 

১, Mls a. Bt ৩. বু 8281 8. wll; 

2 il tis 2 ১9 

88104 শর উজ 5530 054-1১87-35 ভরা সেন্ট হলো ইলারী 

শরীয়তের বিধি-নিষেধগুলো দলীল সহকারে অবগত হওয়া এবং বাস্তব জীবনে তা 

বততিরীয়লের াধ্যয়ে ইকালীনপাজি ও. কাপ দিই পরকারীর বুজি নিত 'ক্রা। 

৮৫০ 

485] ১৫-এর গুরুত্ব : ইসলামে 485। ৫$:০1-এর গুরুত্ব অপরিসীম । রাসূলুল্লাহ 

(স)-এর জীবদ্দশায় সাহাবায়ে কেরাম সরাসরি রাসূলুল্লাহ (স) থেকে, হাতে কলমে শিক্ষা 

লাভ করেছিলেন, তার ওপর দৃঢ়বিশ্বাস পোষণ করেছিলেন। এক্ষেত্রে তাদের মধ্যে 


= উসূলুল ফিকহ WWWw.a না ৫১ 
লতা সর Sed 
শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন, তাও তারা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিল্নে। এতেও তাদের 
মধ্যে কোনোরূপ দ্বিমত ছিলো না। তাছাড়া কুরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণেও তাদের ' 
মধ্যে কোনো মৌলিক মতপার্থক্য ছিলো না; কিন্তু সাহাবায়ে কেরামের-সোনালি যুগের 
সমাপ্তিতে ইসলামী জ্ঞানবিজ্ঞান বিজাতীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের সংস্পর্শে আসার কারণে দ্বীন 
ইসলামের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এবং ১:২১] 215 ও সদ কক 
মধ্যে বিকৃতি ও বিভক্তি দেখা দেয়। তাই সমসাময়িক মনীষীগণ 

বিকৃতি ও বিভক্তি থেকে সুরক্ষার জন্য যথাক্রমে 20611 ও $43 4 - সপ 

করেন। পরবর্তীতে 48311 (15-কে যাবতীয় অসংগতি, বিরোধ ও অযৌক্তিকতা থেকে 

সুরক্ষিত রাখার জন্য কুরআন ও হাদীসের আলোকে কতগুলো মূলনীতি প্রস্তুত করা হয়, 

যাতে ইসলামী নীতি নির্ধারক শাস্ত্রের মৌলিক বিষয়গুলোতে কোনোরূপ মতপার্থক্য ও 

ঘিধাবিভক্তি না থাকে । এ মূলনীতিগুলোকেই 48॥ ৫১০1 নাম দেওয়া হয়েছে। (15 

2152৮1-এর মধ্যে ১8১1 ৫১:শ-এর গুরুত্ব অপরিসীম ও অনস্বীকার্য ।কেননা- 

১. 581 4১০1 উদ্ভাবনের কারণে ইসলামী আমল আখলাকের মৌলিক বিষয়গুলো 
মতপার্থক্যের বেড়াজালে বিশৃঙ্খল হবে না। 

২. এর কারণে ইসলামের সকল শাখায় মুসলিম সমাজের কর্মকাণ্ডে একটা এক্য ও সাম্য 
বজায় থাকবে । 

৩. ইসলামের যাবতীয় কর্মকাণ্ড কুরআন ও হাদীসকেন্দ্রিক সুশৃঙ্খল ও সুনিয়ন্ত্রিত থাকৃবে। ' 

৪. ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো সম্পর্কে ইতিবাচক বা নেতিবাচক কোনো ক্ষেত্রেই 
বিশৃঙ্খলা ও বিরোধ দেখা দেবে না। 

৫. বিশ্বমুসলিম সনদ (15-১ (15-এর মৌলিক বিষয়গুলোতে এবং সামাজিক আচার 
অনুষ্ঠান পালনে দ্বিধাবিভক্ত হতে পারবে না। রা 

৩৮১1, 

শরীয়তের দলীলসমূহ : শরীয়তের দলীলসমূহ সর্বমোট চারটি । যথা : 

১. $0155 তথা আল কুরআন : এর পরিচয় প্রদানে ১ 48] গৰস্থ্থণেতা বলেন- 
oh PISA ALIN lc টি wie Ill ৩08] 5১ ১৩৬] 

53596553855 Data nh 
অর্থাৎ, কিতাব হলো রাসূলুল্লাহ (স)-এর ওপর অবতারিত কুরআন, যাকে 
মাসহাফসমূহে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং সন্দেহমুক্ত প্রক্রিয়ায় রাসূলুল্লাহ (স) থেকে 
বর্ণিত হয়েছে। 

২, ১3:94:৮০ তথা আল হাদীস : এর পরিচয় প্রদানে উসূলবিদগণ বলেন- (55 54 
61056 Eta IGM এডি 2৮ 3555 Lis ০০) ৩ 
অর্থাৎ, নবী করীম (স)-এর কথা, কাজ, স্বীকৃতি ও মৌনসমর্থন এবং অনুরূপ 
সাহাবীদের কথা ও কাজকেও সুন্নাত বলা হয়। 

৩. £331 75) তথা উতের 'অকমত্য ॥ এর পরিচয় প্রদানে উসূলবিদগণ বলেন- $4 
৮১০০ ৬৪ Sal tas ৬১2১ ৯৮ ০15 ০ ডঃ ০3৯১৯ 3 
০১:55 অর্থাৎ, দ্বীনি কোনো বিষয়ে কোনো এক যুগের মুজতাহিদগণের সম্মিলিত 
নিক 444 বলার: যাকে শরীয়তের মূলনীতি হিসেবে গণ্য করা হয়। 


7105/51700177 


৫২ সাল জ্রাঞাহ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জ্্ 

8. ৮43 তথা তুলনা বা অনুমান : এর পারিভাষিক পরিচয় প্রদানে উসূলবিদগণ 
বলেন- 15 4১1 4 4০০9৬ 634) 35535 5% অৰ্থাৎ, ইল্লত ও হুকুমের 
মাধ্যমে £}5-কে /১০-এর ওপর অনুমান করে কোনো শাখা মাসয়ালা উদ্ভাবন 
করাকে ১০৫5 বলা হয়। 

উপসংহার : উসূলে ফিকহের উদ্ভাবন আমাদের জন্য পূর্ববর্তী মনীষীগণের অনন্য অবদান। 

এর অনুপম রচনা বিশ্বজনীন দ্বীন ইসলামকে বিশৃঙ্খলা ও বিকৃতি থেকে সুরক্ষা দান করেছে। 

কাজেই মুসলিম মিল্লাতের জন্য শরীয়তের মাসয়ালা নির্ণয়ে এর গুরুত্ব অপরিসীম। 


sl ৪9৩০) 9৩65 shah stad phi Jad: (0) 04] জ 
Lasts 22. pr 
আপ্রশ্ব:২॥ 4831 054০ এবং ৮৫১৭ 03৭7 এর পার্থক্য বর্ণনাসহ $8311)1১:-1-এর 
অর্থ সবিস্তারে বর্ণনা কর। 45511 $:41-এর আলোচ্য বিষয় ও উদ্দেশ্য কী 
Jl bt ০১4 ১53১৪ ~~ 25 2৩ 2৯5 5-4 Nal L323 
ন 


কুরআনুল কারীম ছাড়াও এর রয়েছে আরও কিছু অনুকরণীয় মানদণ্ড, আর সেগুলোকে 

একত্রে বলা হয় 4%; 4১:০1 ইন যাবতীয় মাসয়ালার সমাধান 2533) 3*-|-এর 

মাধ্যমেই করা হয়েছে। 48311 ( Ul ও 051 dG &$%শা-এর মাঝে মৌলিক দিক 

বিবেচনার উল্লেখযোগ্য পার্থক্য না থাকলেও সৃন্্ব দৃষ্টিকোণ হতে কিছু পার্থক্য রয়েছে। 

নিয়ে প্রশ্নালোকে এ সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপন করা হালো। 

৩490 Lal OAS: 

4531 03০1-এর পরিচিতি : উসূলবিদগণের মতে, 50 0.-এর পরিচয় দু'ভাবে প্রদান করা 

যায়। যথা : ১. 55021 53,5 তথা সম্বন্ধপদীয় সংজ্ঞা। ২. ৫১51 ২3) তথা পদবিপদীয় 

সজ্ঞা। 

বাক্যস্থিত ১৯% এবং 4১11 ১-৯%-এর পৃথক পৃথক সংজ্ঞা প্রদানই হলো ৯:১৯ 

(30051 তথা সম্বন্ধপদীয় সংজ্ঞা। আর ১: এবং 4:41 -১.:৯-এর সংযোগে একটি 

বির নাযয়ান হিল রেজ রা জং দারা জা 

১. ০3055 43,45 তথা সব্ন্ধপদীয় সংজ্ঞা : 5551| ৫১:০1 শব্দটি ০52; যা দুটি 
. শব্দের সম্বিত রূপ । যথা : শা ও হই) নিয়ে এতদুভের পৃথক পৃথক সংজ্ঞা 
প্রদান করা হলো- 

ক. এ}-/-এর আভিধানিক অর্থ : এ শব্দটি ):০-এর বছনচন। এর অভিধানিক অর্থ নিমরূপ- 
১. আল কামূসুল ফিকহী প্রণেতার মতে- 4:12 535 3d) 2051) ১০০৭ তথা 

মূল, গোড়া বা ভিত্তি। মেঘ প্রবাদে বলা ৬৫৯১$৮:55৫ 


www.abswer.com 
জজ উসূলুল ফিকহ a ৫৩ 
২. নূরুল আনওয়ার প্রণেতা আল্লামা মোল্লাজিউন (র) বলেন, 4১০ হচ্ছে 5:12 
£342 4১15 অর্থাৎ, যার ওপর অন্য বস্তুর ভিত্তি স্থাপিত হয়। যেমন : মাটির ওপর 
দেয়ালের ভিত্তি । j 
৩. আল্লামা রাগেব ইস্পাহানী (র)-এর মতে, ১:০1 শব্দের অর্থ হলো- মূল । যেমন 
আল্লাহ তায়ালার বাণী- ৪.2: ০3 45383 0 
৪. আল মুজামুল ওয়াসীত অভিধানে বলা হয়েছে_ 412 238: SSM 4:04 55৭ ০ 
৫..কাওয়ায়েদুল ফিকহ গ্রন্থকার বলেন- +১ ৮1৯ 55555102855 
৬. ইংরেজিতে বলা হয়- Basis, Foundation.-Portion ইত্যাদি । 
খ. এ১০1-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : পরিভাষায় ০.০ শব্দটি চারটি অর্থে ব্যবহার হয়। যথা: * 
১. ০৯13 তথা অগ্রগণ্য বা শক্তিমান । যেমন : 1 LU af dn 5045 
২:11 অৰ্থাৎ, সুন্নাতের তুলনায় কিতাবৃল্লাহ অগ্রগণ্য । 
২. 56 তথা নিয়ম বা পদ্ধতি । যেমন : ১১% J} 8 Lal L335 ৫5 
অর্থাৎ ফায়েল পেশবিশিষ্ট হওয়া; এটা আরবি ব্যাকরণের একটি নিয়ম । 
৩. 5315 তথা প্রমাণ । যেমন : 5,14) ১:৬৭): "5,০ ৮৮১5 অৰ্থাৎ, 
তোমরা নামায কায়েম কর; আয়াতটি নামায ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণ । 
৪. ০৮:০5] তথা মৌলিক অবস্থা বা স্বভাব । যেমন : 8340 8211 এশা, 
অর্থাৎ পানির মৌলিক গুণ হলো পবিত্রতা । 
ক. +১-এর আভিধানিক অর্থ : «১১ শব্দটি বাবে ₹৬:.-এর মাসদার । অভিধানে এর অর্থ নিম্নরূপ- 
- ১. আল কামূসুল ফিকহী গ্রন্থকার বলেন- ££; £44 তথা বোঝা বা বিচক্ষণ হওয়া। 
২. 80421 ১:০৮ তথা পান্তিত্য অর্জন করা । যেমন কুরআনে এসেছে- 


৩. 59:4৯] তথা উপলব্ধি করা। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 4:31 1:41 
৪. (1 তথা অনুধাবন করা, বোঝা। যেমন আল্লাহ তায়ালার ঘোষণা- ০385 4:৫1 
৫. ২3155] তথা সূক্মদৰ্শিতা, ৬. (৯0 তথা জানা, 

৭. ১৮৮) তথা প্রকাশ করা, ৮. ১৬:১৫] তথা উন্মুক্ত করা, 

৯. {> তথা অনুভব করা, ১০. 155১ তথা অবগত হওয়া, 
১১. 5541 তথা হৃদয়ঙ্গম করা, ১২. £4451 তথা বোধগম্য হওয়া, 


১৩.%৯] তথা বিদীৰ্ণ করা, 
১৪. ইংরেজিতে বলা হয়- (001111৩101৫, Understand. Display ইত্যাদি । 
খ. «৯)-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় €%;-এর সংজ্ঞা নিম্নরূপ- 
১. জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে- 54 eS KSI He Gif 
3:1: ,০3)। {5 ৬৩ অৰ্থাৎ, 5891 {15 এমন এক শাস্ত্রের নাম যাতে 
বিস্তারিত দলীল প্রমাণের আলোকে শরীয়তের প্রাসঙ্গিক বিধানাবলি সম্পর্কে 
আলোচনা করা হয় । 
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৫8 _- অ্যাল জলত্তাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 
২. ইমাম আযম আবু হানীফা (র) বলেন- 55 4 Gs a 

অর্থাৎ, কল্যাণকর ও ক্ষতিকর ব্যাপারে আত্মার অনুভূতিকে <4; বলে। 

৩. আল্লামা সুযুতী (র) বলেন- ১13৯১ ৬০ U১ a 2531 

৪. আহলে হাকীকতের মতে- ১1 LS ৮1১ 

৫. কারও কারও মতে- £32.) ৮৪ ২23১০) CHL 

সর্বোপরি বলা যায় যে,. সত্যপস্থি মুজতাহিদগণ স্বীয় জ্ঞান, বুদ্ধি ও একনিষ্ঠ গবেষণার 

মাধ্যমে মুসলিম মিল্লাতের জন্য কুরআন এবং সুন্নাহর আলোকে যে জীবনবিধান প্রণয়ন 
করেছেন, তাই 58341 75 তথা ফিকহশাস্ত্র । 

২. ০] 43:5 তথা পদবিপদীয় সংজ্ঞা : 4৯31-4১-০1 শব্দঘবয়কে একত্রিত করে যে 
বিদ্যার নামকরণ করা হয়েছে, তার সংজ্ঞা দেওয়াকে ৫১-৪1-১১১১ বলা হয়। 
ফোকাহায়ে কেরাম বিভিন্ন ভাষ্যে উসৃলুল ফিকহের সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। যেমন : 

১. নূরুল আনওয়ার প্রণেতা আল্লামা মোল্লাজিউন (র) বলেছেন- ৬:15 52 
(4৯9) ব15%। ০৮%) ১5 533 অৰ্থাৎ, যে শাস্ত্রে বিধানাবলির অনুকূলে দলীল 
স্থিরীকরণ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়, এ শান্ত্রকে ২% ৫১:০1 ৰলে। 

২. ৩০3 4455 গ্রন্থকার বলেন | 2 42554 3585 Me ৩৪ 
(4585 ৬2 34594 016৯ ৮4554 অৰ্থাৎ, উসূলুল ফিকহ হলো এমন 
মৌলিক নীতিমালা, যেগুলোর ছারা প্রমাণাদির ভিত্তিতে শরয়ী বিধানসমূহ উদ্ঘাটন 
করা যায়। 

৩. ওলামায়ে আহনাফের মতে- i ৮114) Let ll lil Lal jh 

৪. কতিপয় উসূলবিদের মতে- $43 ০1 (4 ০35 555, [16 $5 অর্থাৎ, 
এমন কতিপয় নিয়ম জানার নাম উসূলুল ফিকহ যা শরয়ী বিধান সম্পর্কে গভীর 
জ্ঞান অর্জনে সাহায্য করে। 

2 p52 ol Shall lial 9 SSM: 

401 ৫3৭1 এবং (4 এ$৫শা-এর মাঝে পার্থক্য : 45510 ৫১০ ও ৫০ 

£5344|-এর মধ্যে পার্থক্য নিম্মরূপ- 

১. ওলামায়ে মুতায়াখখিরীনের মতে, 41! ১:০1 হচ্ছে ০5; যা শুধু ইলমে ফিকহকে 
বোঝায় । আর £53২1 4১: হচ্ছে £5 তথা ব্যাপক । কেননা €১-৬ শব্দটি ফিকহ ও 
কালাম উভয় শাস্ত্রকে অন্তর্ভুক্ত করে। তাই উভয়ের মাঝে $12 ০০517. সম্পর্ক । 

২. প্রাচীন আলেমগণের মতে, উভয়ের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। কেননা <5 শব্দটি 
₹১৫-কে বোঝায় । যেমন ইমাম আবু হানীফা (র) তার কালাম সম্পর্কিত একটি গ্রন্থের 
নামকরণ করেছেন 4: 1831 তাই উভয়ের মাঝে 6১5 ২::. তথা সমতার 
সম্পর্ক বিদ্যমান। 

Dictionary of Modem written arabic-এ দুটো বিষয়ের অভিন্নতা সম্পর্কে উল্লেখ আছে_ 


These are essentially one. There is no seperate areas of reality between the two. 
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জজ উসূলুল ফিকহ ৫৫ 
35530১৪18৯০ 
48) &১০1-এর আলোচ্য বিষয় : 4৯ 0১:০1-এর আলোচ্য বিষয় মৌলিকভাবে দুটি । 
যথা : 5১ ও +1৫৯ এগুলো মূলত চারটি বিষয় থেকে হয়ে থাকে । যেমন : ১. ২25 
219 ২,325 8 ৩, MELB. ০০৪ 
5 Hill lal ০১55 
4851| 03:০1-এর উদ্দেশ্য : 485 0১:71এর (55 তথা উদ্দেশ্য হলো, ইসলামী 
শরীয়তের বিধি-নিষেধগুলো দলীল সহকারে অবগত হওয়া এবং বাস্তবজীবনে তা 
বাস্তবায়নের মাধ্যমে ইহকালীন শাস্তি ও কল্যাণ এবং পরকালীন মুক্তি নিশ্চিত করা । 
উপসংহার : মানুষ যত আধুনিক থেকে আধুনিকতর হচ্ছে, তাদের সমস্যাও দিন দিন জটিল 
থেকে জটিলতর হচ্ছে। তাই মানবসমাজে উদ্ভাবিত নতুন নতুন সমস্যার সুষ্ঠু ইসলামী 
সমাধান নিশ্চিত করতে $31| ৫১:০1 সম্পর্কিত গভীর জ্ঞানার্জন আবশ্যক । মনীষীদের 
ভাষায়_ 3411 551 LE JE Fs (5150 Lal be Ge 


934৭ 00০5 G2 Lag ELLA Lig 550 Wal 032: 0) Im 


aii টা 3৮০ 
পরশু: on 453 3/-এর পরিচয় দাও এবং এর গুরুত্ব লিপিবদ্ধ কর। এ 


$34]-এর উৎসগুলো কী? বিস্তারিত বর্ণনা কর। 


উর উপস্থাপনা: উলুলুল ফিকহ ফিকহি মাসয়ালা উদ্ভাবন ও সিদ্ধান্তে হওয়ার 

নীতিমালাগত মূলভিত্তি হিসেবে স্বীকৃত । আন্লাহপ্রদত্ত কুরআনুল কারীম এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর 

সুন্নাহ ছাড়াও এর রয়েছে আরও কিছু অনুকরণীয় মানদণ্ড, যেগুলোকে একত্রে বলা হয় 48) ০; 

ইসলামের যাবতীয় মাসয়ালার সমাধান 485 4১,০1-এর মাধ্যমেই করা হয়েছে। নিয়ে ০ 

4891-এর পরিচয়, এর গুরুত্ব এবং উৎস সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো। 

Stills: i 

4831 03:-এর পরিচিতি : 41 0১:০1 শব্দটি £54; যা দুটি শব্দের সমন্বিত রূপ। 

যথা : 3০1 এবং £11; নিম্নে এর পরিচয় ভুলে ধরা হলো- 

£51 55511534০০০ 22: 

28911 441-এর আভিধানিক অর্থ : 4 শব্দটি J:০|-এর বহুবচন। অভিধানে এর অর্থ হচ্ছে- 

১. মূল, গোড়া বা ভিত্তি। যেমন প্রবাদে বলা হয়- +1 25510 4৫ 

২. নূরুল আনওয়ার প্রণেতা আল্লামা মোল্লাজিউন (র) বলেন, 43০1 হচ্ছে- ৮১:41 
4515 4715 অর্থাৎ, যার উপর অন্য বস্তুর ভিত্তি স্থাপিত হয়। যেমন : মাটির ওপর 
দেয়ালের ভিত্তি। 

৩. আল্লামা রাগেব ইস্পাহানী (র)-এর, মতে, ১:০1 শব্দের অর্থ হলো- মূল। যেমন 
আল্লাহ তায়ালার বাণী- s ৮14535০5142 

8. আল মুজামুল ওয়াসীত অভিধানে বলা হয়েছে 5312 2545 6311 LLL sd Lal 


swer ০০ 


m 
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৫৬ এ ৬৮৮ 'ফাঁবল স্নাতক গাইড সিরিজ: দ্বিতীয় বর্ষ 
আর; শব্দটি বাবে £2- এর মাসদার । অভিধানে এর অর্থ নিম্নরূপ- 
১. আল কামূসুল ফিকহী গ্রন্থকার বলেন- ££; 441/ তথা বোঝা বা বিচক্ষণ হওয়া। 
২. £34444 ২3:৯৯ তথা পান্তিত্য অর্জন করা । যেমন কুরআনে এসেছে- 
Md 51257125514 55855 


৮০? 


৩. 4১4১4 তথা উপলব্ধি কা। যেমন আ্লাহ তায়ালার বাণী- 4 53425 58534315151 
৪. {40 তথা অনুধাবন করা, বোঝা। যেমন আল্লাহ তায়ালার ঘোষণা- OPPS HEY 
৫. {55 তথা সৃক্ষ্মদৰ্শিতা, ৬. {১ তথা জানা, 

৭. ১44১) তথা প্রকাশ করা, ৮. ২৮:১৫] তথা উনুক্ত করা, 

৯. =.) তথা অনুভব করা, ১০. 15 তথা অবগত হওয়া, 
১১.0%5%1 তথা হৃদয়ঙ্গম করা, ১২. নিম তথা যয, 


১৩.$+৯] তথা বিদীৰ্ণ করা, 
১৪. ইংরেজিতে বলা হয়- Comprehend, Understand, Display সইীদি। |] 

Sta) Sah Lal ০১৪ 

4851| ()}০|-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ফোকাহায়ে কেরাম বিভিন্ন ভাষ্যে উসূলুল ফিকহের 

সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। যেমন : 

১. নূরুল আনওয়ার প্রণেতা আল্লামা মোল্লাজিউন (র) বলেছেন- 4১১ ১০১4১৮: $% 
01৯] 35 ১5৪ ৬০ অর্থাৎ, যে-শান্ত্ে বিধানাবলির অনুকূলে দলীল স্থিরকরণ 
প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়, এ শাস্ত্রকে ২83॥ ১:০1 বলে। 

২. ০340 11555 খস্থকার বলেন Dist) 211 159 01755 (50815 G4 
1550 55 0 (0259 অর্থাৎ, উস্ৃলুল ফিকহ হলো এমন মৌলিক 
নীতিমালা, যেগুলোর ছারা প্রমাণাদির ভিত্তিতে শরয়ী বিধানসমূহ উদ্ঘাটন করা যায়। 

৩. কতিপয় উসূলবিদের মতে- 4 ০11: /০$5; 5.513%, 45 5 অর্থাৎ, এমন কতিপয় 
নিয়ম জানার নাম উসূলুল ফিকহ, যা শরয়ী বিধান সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জনে সাহায্য করে। 

54509 tal: 
48১11 ৫১4এাএর গুরুত্ব : ইসলামে 4$১1| 4১০1-এর গুরুত্ব অপরিসীম ।' রাসূলুল্লাহ 
(স)-এর জীবদ্দশায় সাহাবায়ে কেরাম সরাসরি রাসূলুল্লাহ (স) থেকে হাতে কলমে 
শিক্ষালাভ করেছিলেন, তাঁর ওপর দৃঢ়বিশ্বাস পোষণ করেছিলেন । এক্ষেত্রে তাদের, মধ্যে 
বিন্দুমাত্রও মতদ্বৈততা ছিলো না। অনুরূপ দ্বীনের পথে চলার ক্ষেত্রে যেসব পন্থা ও বিধানের 
শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন, তাও তারা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। এতেও তাদের 
মধ্যে কোনোরূপ দ্বিমত ছিলো না। তাছাড়া কুরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণেও তাঁদের 
মধ্যে কোনো মৌলিক মতপার্থক্য ছিলো না; কিন্তু সাহাবায়ে কেরামের সোনালি যুগের 
রি si orca fon pms Bovey ah Tor Ngee ty Hee 
ইসলামের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এবং ১১5345 ও ৰ কও 

মধ্যে বিকৃতি ও বিভক্তি দেখা দেয়। তাই সমসাময়িক মনীষীগণ 

বিকৃতি ও বিভক্তি থেকে সুরক্ষার জন্য যথাক্রমে ০341 + ও $3 4 - ক 

করেন। পরবর্তীতে $%1| £15-কে যাবতীয় অসংগতি, বিরোধ ও অযৌক্তিকতা থেকে 

সুরক্ষিত রাখার জন্য কুরআন ও হাদীসের আলোকে কতগুলো মূলনীতি প্রস্তুত করা হয়, 
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হতে ইপাব সত নক শের মৌলিক নিলো কোনো অপার ও 

দ্বিধাবিভক্তি না থাকে। এ মূলনীতিগুলোকেই 4% ১:০1 নাম দেওয়া হয়েছে। (15 
০১12৯1-এর মধ্যে 58911 শা এর গুরুত্ব অপরিসীম ও অনস্বীকার্য । কেননা- 

ঢু 48৪ ৮:০1 উদ্ভাবনের কারণে ইসলামী” আমল আখলাকের মৌলিক বিষয়গুলো 
মতপার্থক্যের বেড়াজালে বিশৃঙ্খল হবে না। 

২. এর কারণে ইসলামের সকল শাখায় মুসলিম সমাজের সকল কর্মকাণ্ডে একটা এঁক্য ও 
সাম্য বজায় থাকবে । 

৩. ইসলামের যাবতীয় কর্মকা কুরআন ও হাদীসকেক্রিক সুশৃঙ্খল ও সুনিয়ন্িত থাকবে । 

৪. ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো সম্পর্কে ইতিবাচক বা নেতিবাচক কোনো ক্ষেত্রেই 
বিশৃঙ্খলা ও বিরোধ দেখা দেবে না। 

৫. বিশ্বযুসলিম সমাজ (15১ (12-এর মৌলিক বিষয়গুলোতে এবং সামাজিক আচার 
অনুষ্ঠান পালনে দ্বিধাবিভক্ত হতে পারবে না। 

5585034৭155 হ 

4831 ৫$:শা-এর উৎসসমূহ : 485| 4$+০1-এর উৎস হচ্ছে সর্বমোট চারটি। যথা : 

১. 4811 ১05 তথা আল কুরআন : এর পরিচয় প্রদানে 31৫: গ্রস্প্রণেতা বলেন- . 
এ LIED GIL 225 9324৮274855 3010 sh তা 
অর্থাৎ, কিতাব হলো রাসূলুল্লাহ (স)-এর ওপর অবতারিত কুরআন, যাকে 
মাসহাফসমূহে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং সন্দেহমুক্ত প্রক্রিয়ায় রাসূলুল্লাহ (স) থেকে 
বর্ণিত হয়েছে। 

২. $:5640 £££, তথা আল হাদীস : এর. পরিচয় প্রদানে উসূলবিদগণ বলেন- 035 $% 
1%10256 UO IH UG ০ 8৮5 Lis ০০) Ll 
অর্থাৎ, নবী করীম (স)-এর কথা, কাজ, স্বীকৃতি ও মৌনসমর্থন অনুরূপ সাহাবীদের 
কথা এবং কাজকে সুন্নাত বলা হয়। 

৩. চপ লা রর ও এর পরিচয় প্রদানে উসূলবিদগণ বলেন- 5 
১৬৫ bs Seal 545 Lit Zl ০০ ১:০০ bd 5৮৯ ও 
০:55 অর্থাৎ, দ্বীনি কোনো বিষয়ে কোনো এক যুগের যুজতাহিদগণের সম্মিলিত 
মিয়াজতকে 05314) যাঁকে সীয়তের রী হিনেরে সরা সর 

৪. ১1453 তথা তুলনা বা অনুমান : এর পারিভাষিক পরিচয় প্রদানে উসূলবিদগণ বলেন- 
ls 15 ০৪ ১১:০9 6১8] 52১55 5% অর্থাৎ, ইল্লুত ও হুকুমের মাধ্যমে 
£)5-কে এশা এর ওপর অনুমান করে কোনো শাখা মাসয়ালা উদ্ভাবন করাকে ০০53 
বলাহয়। 

উপসংহার : উসূলে ফিকহের উদ্ভাবন আমাদের জন্য পূর্ববর্তী মনীবীগণের অনন্য অবদান। 

এর অনুপম রচনা বিশ্বজনীন ছ্বীন ইসলামকে বিশৃঙ্খলা ও বিকৃতি থেকে সুরক্ষা দান করেছে। 

কাজেই মুসলিম মিল্লাতের জন্য শরীয়তের মাসয়ালা নির্ণয়ে এর গুরুত্ব অপরিসীম । 
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৫৮ ______ ৬্রাল ভ্রত্রঃহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জর 
-০৯09৬৫০ Gis Eis 5A GUS 65 2211 0০ ০৫5: না 
25410551345 bis 5 

ফিকহ-এর পরিচয় দাও। অতঃপর ফিকহ ও উসূলুশ শরই- 

০০৯ কর এবং উসূলুল ফিকহ-এর বিষয়, উদ্দেশ্য ও গুরুত 
সম্পর্কে বর্ণনা দাও। ফা. প. ২০১৯] 
£62৯35 ১6 0 - BEE PHS EL EAE সান 3 
Sain 5 2৬ 589 jal 

অথবা, $4) 0:০ এবং ০ 0; 43০!-এর পার্থক্য বর্ণনাসহ 53 8342 1-এর 
পরিচয় দাও। অতঃপর 48311 4১০1-এর আলোচ্য বিষয়, উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব বিস্তারিত 
বর্ণনাকর। ফা. প. ২০০৮১২১৫৮১৭] 


উতর! উপস্থাপনা : জা 15 the নিজের code ৩০ life. তাই পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান 
হিসেবে ইসলামী শরীয়তের বিধিমালা কতিপয় মৌলিক নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত; যা 
মানবজীবনের পথনির্দেশক হিসেবে স্বীকৃত। আল্লাহপ্রদত্ত কুরআনুল কারীম ছাড়াও এর 
রয়েছে আরও কিছু অনুকরণীয় মানদণ্ড, আর সেগুলোকে একত্রে বলা হয় 4831| J}; 
ইসলামের যাবতীয় মাসয়ালার সমাধান 48 ()4০1-এর মাধ্যমেই করা হয়েছে। নিম্নে 
প্রশ্নালোকে এ সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপন করা হলো। * 
485 02০1এর পরিচিতি : 48511 ৫১:০1 শব্দটি £54; যা দুটি শব্দের সমৰিত রূপ । 
যথা : 13:০1 ও 2891; নিম্নে এর পরিচয় তুলে ধরা হলো- 
£51 5851 )141 ০2৮৪: 
48311 ($শা-এর আভিধানিক অর্থ : 1:০1 শব্দটি :০1-এর বহুবচন। অভিধানে এর 
অর্থ হচ্ছে- 
১. মূল, গোড়া বা ভিত্তি। যেমন প্রবাদে বলা হয়-14:. ০118৯১55588 
২. নূরুল আনওয়ার প্রণেতা আল্লামা মোল্লাজিউন রে) বলেন, J}! হচ্ছে- ৮১5:4 (5 
£322 9215 অৰ্থাৎ, যার ওপর অন্য বস্তুর ভিত্তি স্থাপিত হয়। যেমন : মাটির ওপর 
দেয়ালের ভিত্তি। 
৩. আল্লামা রাগেব ইস্পাহানী (র)-এর মতে, 4১০ শব্দের অর্থ হলো- মূল। যেমন 
আল্লাহ তায়ালার বাণী- $4 এ (42535150514: 
টু আল মুজামুল ওয়াসীত অভিধানে বলা হয়েছে-:1:?35 831 Ls af 
আর“; শব্দটি বাবে €৯:-এর মাসদার । অভিধানে এর অর্থ নিম্মরূপ- 
১. আল কামূসুল ফিকহী গ্রন্থকার বলেন- £:.)119 £44 তথা বোঝা বা বিচক্ষণ হওয়া। 
২. দি দি এস জংলি করা মে কুরআনে বরেছে- 
DEMS SHILA Le LLL 55 5 ১৩ 5৬5 ২ ঠ5 
৩. 13 জা উনি কর বেন আহাতোরপারবদী-:2:55048 12871 
৪. /%] তথা অনুধাবন করা, বোঝা । যেমন আল্লাহ তায়ালার ঘোষণা 73%516 ১19 ' 
৫. 25053] তথা সৃন্দর্শিতা।। ..। গহিন ৬. 4 তথা জানা, 


= উসূলুল ফিকহ WwWw.abswer.com J ৫৯ 
৭. 5৮১ তথা প্রকাশ করা, ৮. ২:১৫ তথা উন্মুক্ত করা, 
৯. ১০০৯১ তথা অনুভব করা, ১০,415 তথা অবগত হওয়া, 
১১:35: তথা হৃদয়ঙ্গম করা, ১২. (44 তথা বোধগম্য হওয়া, 
১৩. তথা বিদীৰ্ণ করা, 


১৪.ইংরেজিতে বলা হয়- Comprehend, Understand, Display ইত্যাদি । 

tal 4850954৭1১০ ১5 ২ 

48510 851-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ফোকাহায়ে কেরাম বিভিন্ন ভাষ্যে উসূলুল ফিকহের 

সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। যেমন : 

১. নূরুল আনওয়ার প্রণেতা আল্লামা মোল্লাজিউন (র) বলেছেন_ $৯ ৬:৫1 $% 
ESL 31১৭ ০ 01১৫ আরা ঘে শা বিধানাবলির অনুকূলে দলীল হিরীকরণ 
প্সনগে আালেচনা করা হয়; এ শাস্ত্রকে <} বলে । 

২. 3% {7,4 গ্রন্থকার বলেন- Et oh Ur SACO ts 5 
0 2 ৫9 (0৯ অৰ্থাৎ, উসৃলুল ফিকহ হলো এমন মৌলিক 
নীতিমালা, যেগুলোর দ্বারা প্রমাণাদির ভিত্তিতে শরয়ী বিধানসমূহ উদ্ঘাটন করা যায়। 

৩. কতিপয় উসূলবিদের মতে 4১31 ৮11$ ১4০335 521531412 32 অর্থাৎ, এমন কতিপয় 
নিয়ম জানার নাম উস্লুল ফিকহ যা শরয়ী বিধান সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জনে সাহায্য করে। 

0১1১০০55550 9 5534: 

25311 ৩ এবং 7৫৯ ॥ 0$:41-এর মাঝে পার্থক্য : ill al ও yf 

-এর মধ্যে নিম্নরূপ 
১. ওলামায়ে মুতায়াখখিরীনের মতে, +৯॥ (১1 হচ্ছে ০3, যা শুধু ইলমে ফিকহকে 
বোঝায়। আর €১+১॥ 4১০1 হচ্ছে £5 বা ব্যাপক। কেননা €)-৬ শব্দটি ফিকহ ও 
কালাম উভয় শাস্ত্রকে অন্তর্ভুক্ত করে । তাই উভয়ের মাঝে 12 ০০১2 সম্পর্ক । 

২. প্রাচীন আলেমগণের মতে, উভয়ের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। কেননা «$৪ শব্দটি 

' ₹স৫-কে বোঝায় । যেমন ইমাম আবু হানীফা (র) কালাম তথা আকিদা সংক্রান্ত তার 
তথা সমতার সম্পর্ক বিদ্যমান। 

Dictionary of Modern written arabic-এ দুটো বিষয়ের অভিন্নতা সম্পর্কে উল্লেখ আছে- 

These are essentially one. There is no seperate areas of reality between the two. 

৩4851718255, 

4১11 ৫১1-এর আলোচ্য বিষয় : 485| 0১:০1-এর আলোচ্য বিষয় মৌলিকভাবে দুটি । 

যথা : 21, ও ॥ 51 এগুলো মূলত চারটি বিষয় থেকে হয়ে থাকে । যেমন : 

১. 2111 005 ২ চি হখ। 60০১0 ৪,০০৪, 

৩48319১4715 

hill he Ne : $851। {)3০|-এর ০৯১৪ তথা উদ্দেশ্য হলো, ইসলামী 

শরীয়তের বিধি-নিষেধগুলো দলীল সহকারে অবগত হওয়া এবং বাস্তবজীবনে তা 

বাস্তবায়নের মাধ্যমে ইহকালীন শান্তি ও কল্যাণ এবং পরকালীন মুক্তি নিশ্চিত করা । 
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৬০ রাত ফাযিল ‘স্নাতৰ গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ ত 


2 shih ial tial: 

4831 3%০|-এর গুরুত্ব : ইসলামে 4891 ]}"০-এর গুরুত্ব অপরিসীম । রাসূলুল্লাহ 

ন কপির পরা রর রাতুল তে জেরে হে কাযে 

শিক্ষালাভ করেছিলেন, তার ওপর দৃঢ়বিশ্বাস পোষণ করেছিলেন। এক্ষেত্রে তাদের মধ্যে 

বিন্দুমাত্রও মতদ্বৈততা ছিলো না। অনুরূপ দ্বীনের পথে চলার ক্ষেত্রে যেসব পন্থা ও বিধানের 

শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন, তাও তারা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। এতেও তাদের 

মধ্যে কোনোরূপ দ্বিমত ছিলো না। তাছাড়া কুরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণেও তাদের 

মধ্যে কোনো মৌলিক মতপার্থক্য ছিলো না; কিন্তু সাহাবায়ে কেরামের সোনালি যুগের 

সমাপ্তিতে ইসলামী জ্ঞানবিজ্ঞান বিজাতীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের সংস্পর্শে আসার কারণে দ্বীন 

ইসলামের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এবং ১:৯১4| 15 কা 

মধ বিকৃতি ও বিভক্তি দেখা দের। তাই সমনাবি্িক লী উদিত দুষ্ট 

বিকৃতি ও বিভক্তি থেকে সুরক্ষার জন্য যথাক্রমে JE eel ser 

_করেন। পরবর্তীতে 5১3 £12-কে যাবতীয় অসংগতি, বিরোধ ও অযৌক্তিকতা থেকে 

সুরক্ষিত রাখার জন্য কুরআন ও হাদীসের আলোকে কতগুলো মূলনীতি প্রস্তুত করা হয়, 

যাতে ইসলামী নীতি নির্ধারক শাস্ত্রের মৌলিক বিষয়গুলোতে কোনোরূপ মতপার্থক্য ও 

দ্বিধাবিভক্তি না থাকে। এ মূলনীতিগুলোকেই 4$১1| 0১:০1 নাম দেওয়া হয়েছে। + 

১/9১4-এর মধ্যে 35১11 0১:-1-এর গুরুত্ব অপরিসীম ও অনস্বীকার্য । কেননা- 

১. 4891 J} উদ্ভাবনের কারণে ইসলামী আমল আখলাকের মৌলিক: বিষয়গুলো 
হি রর নার 

২. এর কারণে ইসলামের সকল শাখায় মুসলিম সমাজের কর্মকাণ্ডে একটা এক্য ও সাম্য 
বজায় থাকবে । 

৩. ইসলামের যাবতীয় কর্মকাণ্ড কুরআন ও হাদীসকেন্দ্রিক সুশৃঙ্খল ও সুনিয়ন্ত্রিত থাকবে। 

৪. ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো সম্পর্কে ইতিবাচক বা নেতিবাচক কোনো ক্ষেত্রেই 
বিশৃঙ্খলা ও বিরোধ দেখা দেবে না। 

৫, বিশ্বযুললিম সনদ চে 1:5-এর মৌলিক রিষয়গুলোতে এবং সামাজিক আচার 
অনুষ্ঠান পালনে দ্বিধাবিভক্ত হতে পারবে না। 

উপসংহার : উসূলুল ফিকহের উদ্ভাবন আমাদের জন্য পূর্ববর্তী মনীষীগণের অনন্য অবদান। 

এর অনুপম রচনা বিশ্বজনীন দ্বীন ইসলামকে বিশৃঙ্খলা ও বিকৃতি থেকে সুরক্ষা দান করেছে। 

কাজেই মুসলিম মিল্লাতের জন্য শরীয়তের মাসয়ালা নির্ণয়ে এর গুরুত্ব অপরিসীম। 


০ EEA SAE 71053৮2০624 250 032৭ ৩৫5 7০১ 8165] জ 

KEES FTE 500 JP SU 

পা লস ২:এ-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা দাও। অতঃপর 
শরীয়ার নীতিমালা নিৰবারণে এর গুরুত আলোচনা কর। 


উ্ভর॥॥ উপস্থাপনা : উসূলুল ফিকহ এমন একটি বিষয় যার আশ্রয় ব্যতীত কোনো 
মুজতাহিদের পক্ষে শরয়ী কোনো মাসয়ালা উদ্ভাবন ও বিশুদ্ধভাবে তা সাব্যস্ত করা সম্ভব 
নয়। এটি ফিকহের মূলভিত্তি হিসেবে স্বীকৃত । আল্লাহপ্রদত্ত কুরআনুল কারীম এবং 
রাসূলুল্লাহ (স)-এর সুন্নাহ ছাড়াও এর রয়েছে আরও কিছু অনুকরণীয় মানদণ্ড, যেগুলোকে 
একত্রে বলা হয় 4% {১}; ইসলামের যাবতীয় মাসয়ালার সমাধান 4৯31 ১/০1-এর 
রাই করা হয়েছে। বিয়ে) রো রত ইসা পরার 
নির্ধারণে এর গুরুত্ব আলোচনা করা হলো। 
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48] $০|-এর পরিচিতি : 4% 0১:০1 শব্দটি $54; যা দুটি শব্দের সমন্বিত রূপ । 
যথা : ial এন দি কপিল খন হলো- 
Gl 58511157৮১5 
$44 এর তিক অর্থ: tf a টা আতর 
অর্থ হচ্ছে_ 
bY মুল।.গোড়া বাছিতি। যেমন প্রবাদে বলা ন HEE 0 
২. নুরুল আনওয়ার প্রণেতা আল্লামা মোল্লাজিউন (র) বলেন, 1০1 হচ্ছে- ১4405 
£342 4312 অৰ্থাৎ, যার উপর অন্য বস্তুর ভিত্তি স্থাপিত হয়। যেমন : মাটির উপর 
দেয়ালের ভিত্তি । 
৩. আল্লামা রাগেব ইস্পাহানী (র)-এর মতে, J}! শব্দের অর্থ হলো- মূল । যেমন 
জা্মাহ তায়ালার বাগী” ৫4:41:37 ES 
৪. আল মুজামুল ওয়াসীত অভিধানে বলা হয়েছে- 4412 8345 5311 22 stl ৫.০ 
আর ২১১ শব্দটি বাবে £---এর মাসদার । অভিধানে এর অর্থ নষনরাপ- 
১. আল কামূসুল ফিকহী গ্রন্থকার বলেন- {1/5 £444 তথা বোঝা বা বিচক্ষণ হওয়া। 
২. SU পা. উস 
০8510 ৮5194855011 155 2809 06 ৪5৬5 ২35 


৩. 15] তথা উপলন্ধি করা । যেমন: আল্লাহ তায়ালার বাণী- JUL তা 
10358 

৪. (44 তথা অনুধাবন করা, বোঝা । যেমন আল্লাহ তায়ালার ঘোষণা- 7348১ 4416 

৫. 9] তথা সৃক্ষদর্শিতা, ৬. ৫1] তথা জানা, 

৭. 344%) তথা প্রকাশ করা, ৮. ৮১৫] তথা উন্মুক্ত করা, 

৯. ১০১ সা তথা অনুভব করা, ১০./539 তথা অবগত হওয়া, 

১১.455$1 তথা হৃদয়ঙ্গম করা, ১২. {44% তথা বোধগম্য হওয়া, 

১৩১ তথা বিদীৰ্ণ করা, 

১৪. ইংরেজিতে বলা হয়- Comprehend, Understand, Display ইত্যাদি । 
Salih yal ৮৫55 : 


4590 ৫৫শা-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ফোকাহায়ে কেরাম বিভিন্ন ভাষ্যে উসূলুল ফিকহের 

সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। যেমন : 

১. নুরুল আনওয়ার প্রণেতা আল্লামা মোল্লাজিউন (র) বলেছেন_ +৯ ৬০১১৮ ৬১ 
(0৯৭1 31541 ০5) ৬০ অর্থাৎ, যে শাস্ত্ৰে বিধানাবলির অনুকূলে দলীল স্থিরীকরণ 
প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়, এ শাস্ত্রকে 48১| ৫১:০1 বলে। 

২. ০১ 455 গ্রন্থকার বলেন- ৮০১,০11 05755 55655 Me ৩৬ 
1155 ১০ 9 চ৫-১৭। অর্থাৎ, উসূলুল ফিকহ হলো এমন মৌলিক 
নীতিমালা, যেগুলোর দ্বারা প্রমাণাদির ভিত্তিতে শরয়ী বিধানসমূহ উদ্ঘাটন করা যায়। 
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৬২ W৪১১ বীধিদ ডিক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জম 

৩. কতিপয় উসূলবিদের মতে- 48911 ৮1 (9 ০354 515%, 1 52 অর্থাৎ, 
এমন কতিপয় নিয়ম জানার নাম উসূলুল ফিকহ, যা শরয়ী বিধান সম্পর্কে গভীর জ্ঞান 
অর্জনে সাহায্য করে। 

৩ 23:15 ১516811508105 58১0 al teil: 

ইসলামী শরীয়ার নীতিমালা নির্ধারণে 483| ()4.1-এর গুরুত্ব : ইসলামী শরীয়ার 

নীতিমালা নির্ধারণে 4৯] 4$:০1-এর গুরুত্ব অপরিসীম । মহানবী (স)-এর জীবদ্দশায় 

সাহাবায়ে কেরাম সরাসরি রাসূলুল্লাহ (স) থেকে হাতে কলমে শিক্ষালাভ করেছিলেন বিধায় 
তাদের যুগে দ্বীনি ইলমের কোনো বিভাজন ছিলো না। তারা রাসূলুল্লাহ (স) থেকে যে দ্বীনি 
শিক্ষালাভ করেছিলেন, তার ওপর দৃঢ়বিশ্বাস পোষণ করেছিলেন। এক্ষেত্রে তাদের মধ্যে 
বিন্দুমাত্রও মতদ্বৈততা ছিলো না। অনুরূপ দ্বীনের পথে চলার ক্ষেত্রে যেসব পন্থা ও বিধানের 
শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন, তাও তারা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। এতেও তাদের 
মধ্যে কোনোরূপ দ্বিমত ছিলো না। তাছাড়া কুরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যা বিশ্রেষণেও তাদের 
মধ্যে কোনো মৌলিক মতপার্থক্য ছিলো না; কিন্তু সাহাবায়ে কেরামের সোনালি যুগের 
সমান্তিতে ইসলামী জ্ঞানবিজ্ঞান বিজাতীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের সংস্পর্শে আসার কারণে দ্বীন 
ইসলামের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এবং ১:৯3$1105 ও 515251 (15-এর 
মধ্যে বিকৃতি ও বিভক্তি দেখা দেয়। তাই সমসারিক মনীষীগণ উিখিত দুটি নরকে 
বিকৃতি ও বিভক্তি থেকে সুরক্ষার জন্য যথাক্রমে $১1 (1: ও 45; (1 -এর চর্চা শুরু 
করেন। পরবর্তীতে $451 (15-কে যারতীয় অসংগতি, বিরোধ ও অযৌক্তিকতা থেকে 
সুরক্ষিত রাখার জন্য কুরআন ও হাদীসের. আলোকে কতগুলো মূলনীতি প্রণয়ন করা হয়, 

যাতে ইসলামী নীতি নির্ধারক শাস্ত্রের মৌলিক বিষয়গুলোতে কোনোরূপ মতপার্থক্য ও 

দ্বিধাবিভক্তি না থাকে । এ মূলনীতিগুলোকেই 45: $০! নাম দেওয়া হয়েছে। 

উল্লেখ্য, ০941 {£-এর মধ্যে ইসলামী শরীয়ার নীতিমালা নির্ধারণে <: ১০1-এর 
গুরুত্ব অপরিসীম ও অনন্বীরার্য। কেননা- 

১. 4830 0১:০1 উদ্ভাবনের কারণে ইসলামী আমল আখলাকের মৌলিক বিষয়গুলো 
ঠা লেন বিনা হিপ নীতির রিনি 
বিরাট সুযোগ সৃষ্টি হবে। 

২. এর কারণে ইসলামের সকল শাখায় মুসলিম সমাজের সকল কর্মকাণ্ডে একটা এঁক্য ও 
সাম্য বজায় থাকবে। 

৩. ইসলামের যাবতীয় কর্মকাণ্ড কুরআন ও হাদীসকেন্দ্রিক সুশৃঙ্খল ও সুনিয়ন্ত্রিত থাকবে ।. 

৪. ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো সম্পর্কে ইতিবাচক বা নেতিবাচক কোনো ক্ষেত্রেই 
বিশৃঙ্খলা ও বিরোধ দেখা দিবে না। 

৫. বিশ্বযুসলিম সমাজ ₹/454115-এর মৌলিক বিষয়গুলোতে এবং সামাজিক আচার 
. অনুষ্ঠান পালনে দ্বিধাবিভক্ত হতে পারবে না। 

উপসংহার : উস্ণুল ফিকহের উদ্ভাবন আমাদের জন্য পূর্ববর্তী মনীষীগণের অনন্য অবদান। 

এর অনুপম রচনা বিশ্বজনীন দ্বীন ইসলামকে বিশৃঙ্খলা ও বিকৃতি থেকে সুরক্ষা দান 

করেছে। কাজেই মুসলিম মিল্লাতের জন্য শরীয়তের মাসয়ালা নির্ণয়ে এবং ইসলামী শরীয়ার 
নীতিমালা নির্ধারণে এর গুরুত্ব অপরিসীম । 


উসুল ফিকহ 31500) ৬৩ 
435 5545 ৬০ ১১ রে দন লা (৭) IE 
Uy; ০6 05855005350 05 REALS 0 015 ১০ 7 

১৮৫০ bis tps staf bia 
un ৬ ॥ 5830 43শা-এর সংজ্ঞা দাও। 2345। 43০|-এর প্রকারসমূহ YY 

2:14 নী অ মিলা EAA EA EME 

54 এবং (9.5:40 053 এগুলো 0 03+০|-এর অন্তর্ভুক্ত কি না? বিস্তারিত 

বর্ণনাকর। 

উন্তর।॥ উপস্থাপনা : : 2591 259 ৫5 53555 1651 3" তথা ইসলামী 

শরীয়ত চারটি মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এগুলো থেকেই শরীয়তের যাবতীয় মাসয়ালার 

সমাধান বের করা হয় । নিয়ে প্রশ্নালোকে $1 (}০-এর সংজ্ঞা, ১: }415-সহ 
প্রকারভেদ এবং এর অকাট্যতার বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ পেশ করা হলো! | 

Stl 0১4৭ ৫১55 

বরের শর 455 05 শব্দটি ০:55; যা দুটি শব্দের সমৰিত রূপ । 

যথা : 1১4০1 এবং £51; নিম্নে এর পরিচয় তুলে ধরা হলো- 

Gl dul lis: 

253) 0:1-এর আতিধানিক অর্থ : ১০1 শব্দটি ]:--এর বহুবচন। অভিধানে এর 

অর্থ হচ্ছে- 

১. মুল, গোড়া বা ভিত্তি যেমন প্রবাদে বলা হজ 1 6254402 8% 

২. নূরুল আনওয়ার প্রণেতা আল্লামা মোল্লাজিউন (র) বলেন, 11 হচ্ছে- ০১4 
£312 4515 অর্থাৎ, যার উপর অন্য বস্তুর ভিত্তি স্থাপিত হয়। যেমন : মাটির ওপর 
দেয়ালের ভিত্তি। 

-৩. আল্লামা রাগেব ইস্পাহানী (র)-এর মতে, ১০1 শব্দের অর্থ হলো মূল। যেমন 
আল্লাহ তায়ালার বাণী- 2 3 25455 Lf 

৪. আল মুজামুল ওয়াসীত অভিধানে বলা হয়েছে- 4412 03% &341 LLL sc af 

আর «৯ শব্দটি বাবে €:.-এর মাসদার । অভিধানে এর অর্থ নিমনরূপ- 

১. আল কামূসুল ফিকহী গ্রন্থকার বলেন- $৫7)11$%$1| তথা বোঝা বা বিচক্ষণ হওয়া। 
+ 53444 4০৯৮ তথা পাপ্ডিত্য অর্জন করা । যেমন কুরআনে এসেছে- 
-39)০513555551 85015 15 353 08 ৮555 ২305 
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৩. ১3% তথা উপলব্ধি করা। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী-1$) 6544 Sl 
8. 24% তথা অনুধাবন করা, বোঝা। যেমন আল্লাহ তায়ালার ঘোষণা- 33445 4১৫ 
৫. {U1 তথা সৃক্ষদর্শিতা, ৬. 1 তথা জানা, 

৭. ১44১) তথা প্রকাশ করা, . ৮. ৬:১৫ তথা উন্মুক্ত করা, 

৯. ০৮:০১ তথা অনুভব করা, ১০, 155) তথা অবগত হওয়া, 


১১. 35554 তথা হৃদয়ঙ্গম করা, ১২. 15:48 তথা বোধগম্য হওয়া, 
:১৩.4৯] তথা বিদীর্ণ করা, 
১৪. ইংরেজিতে বলা হয়- Comprehend, Understand, Display ইত্যাদি [| 


www.abswer.com 
ডি. নল হ্রান্তাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ ভর 
নল “oe 
৫$:শা-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ফোকাহায়ে কেরাম বিভিন্ন ভাষ্যে উসূলুল ফিকহের 
সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। যেমন : 

১. নূরুল আনওয়ার প্রণেতা ‘আল্লামা মোল্লাজিউন (র) বলেছেন- ৩2 4১5 ৬৯415 ৬ 
৯৭) Us =| অর্থাৎ, যে শাস্ত্রে বিধানাবলির অনুকূলে দলীল স্থিরীকরণ 
প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়, এ শাস্তরকে €%:;' 1১:০1 বলে । 

২. ১৫৯) {1% গ্রন্থকার বলেন- bE ০117 Last Lelie Me 52 
1580 ৬৪ 245) ১0৯৭ অর্থাৎ, উসূলুল ফিকহ হলো এমন মৌলিক 
নীতিমালা, যেগুলোর দ্বারা প্রমাণাদির ভিত্তিতে শরয়ী বিধানসমূহ উদ্ঘাটন করা যায় । 

৩. কতিপয় উসূলবিদের মতে- $3 1) (5 ০55 5.553702: 5% অর্থাৎ, 
এমন কতিপয় নিয়ম জানার নাম উসূলুল ফিকহ, যা শরয়ী বিধান সম্পর্কে গভীর জ্ঞান 
অর্জনে সাহায্য করে। 

2 p51 taf ELLA: 

pil ৩:০-এর প্রকারভেদ : £5344 *}০!-এর প্রকার বর্ণনায় আল মানার গ্রন্থকার 

আল্লামা আবুল বারাকাত আন নাসাফী (র) বলেন 
lao 0০45 EH Ln eg LEN. LNG [280] 

সুতরাং আমরা বলতে পারি, £5541 4১৮ তথা শরীয়তের মূলনীতি মোট চারটি । যথা : 

১. 210 5505 তথা আল কুরআন। ২. 15.541, তথা আল হাদীস। 

৩. 258। (৮০৯ তথা উম্মতের একমত্য | 

8৪. ০০৫৪ তথা কুরআন, হাদীস ও উম্মতের ইজমার ভিত্তিতে উদ্ভাবিত কেয়াস বা অনুমান। 

এ মূলনীতি চতুষ্টয়ের বিস্তারিত পরিচয় নিম্নরূপ 

১. 554] (কিতাব) : ).$-এর ওযনে ০5 শব্দটি বাবে /:-€-এর মাসদার। এর 
আভিধানিক অর্থ লিপিবদ্ধ করা, একত্রিত করা । এখানে কিতাব বলে ২,১4২. তথা 
লিখিত গ্রন্থ উদ্দেশ্য, আর তা ৮১৮১ 0$1-এ সংরক্ষিত। এর পারিভাষিক পরিচয় 
প্রদানে আল মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) বলেন- 

১৮৯৮০] এ i ঠাস (০) Sl ৬০ ৮১52] 58] 5 LE 

51553135655 NES 355 (381০1 
অর্থাৎ, কিতাব হলো রাসূলুল্লাহ (স)-এর ওপর অবতারিত কুরআন যাকে 
মাসহাফসমূহে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং সন্দেহমুক্ত প্রক্রিয়ায় রাসূলুল্লাহ (স) থেকে 
বর্ণিত হয়েছে। 

৮5 বলতে এখানে 1;8]-কে বোঝানো হয়েছে । তবে এর দ্বারা সম্পূর্ণ 24 উদ্দেশ্য 

কিনা এ সম্পর্কে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে । যেমন : 

১. নুরুল আনওয়ার প্রণেতা আল্লামা মোল্লাজিউন (র) বলেন, এখানে 5111 ৫,125 দ্বারা 
শরীয়তের বিধান সাব্যস্ত হয় এমন ৫০০ আয়াত বোঝানো হয়েছে । কেননা এ পরিমাণ 
০ 
০1$5-এর বর্ণনা রয়েছে 
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. ২. নীল জর হজ্ব 
কুরআনই শরীয়তের দলীল । আর এর যুক্তি হচ্ছে ৫১:১1 0১: ১০ দুপ্রকার । যথা : 

ক. ৫১৯৪ 4: 2 এটা প্রকাশ্য ৮৫১1 সংবলিত। এর আয়াত সংখ্যা পাচশত। 
খ. (১৮ 4: : এটা অপ্রকাশ্য +1৫ সংবলিত । এ আয়াতগুলোতে ৮:০৪ - 
J: - ৯০152 ইত্যাদির বর্ণনা রয়েছে। 

২. 2 (সুন্নাহ) : {££ শব্দটি একবচন, এর বহুবচন ৫410 এর আভিধানিক 
অর্থ হলো ২:31 বা ২:১1 তথা রাস্তা, পথ, পন্থা, পদ্ধতি, আদর্শ, অভ্যাস 
ইত্যাদি। যেমন কুরআন মার্জীদে বলা হয়েছে- ১8555211244 ৩5৯5 ৮০ 

51:05 55 tt x 

এর পারিভাষিক সংজ্ঞায় উসূলবিদগণ বলেন 253১85521৯5 (৯) 2 055 55৯ 

(51000 sal IT 0559 25385 অর্থাৎ, মহানবী (স)-এর. কথা, কাজ, 

স্বীকৃতি ও মৌন সমর্থন এবং সাহাবীদের কথা ও কাজকে সুন্নাত বলা হয় 

25%, বলতে এখানে ৬১ বোঝানো হয়েছে। এ হাদীসের পরিমাণ সম্পর্কে মতপার্থক্য 

রয়েছে। যথা : 

১. কারও কারও মতে, শরীয়তের (৫5. সাবাস্ত হয় এমন তিন হাজার হাদীস বোঝানো হয়েছে। 

২. কেউ কেউ বলেন, সমস্ত সুন্নাহ তথা হাদীসই উদ্দেশ্য। তাদের মতানুসারে হাদীস 
দু'প্রকার । যথা : 

ক. ৫১৪৫ : এটা প্রকাশ্য আহকাম সংবলিত ৷ যার পরিমাণ তিন হাজার ৷ 
খ. 5১৮ : এটা অপ্রকাশ্য আহকাম সংবলিত। যার পরিমাণ নির্ধারিত নয়; বরং 
সকল হাদীস। 

৩. £22) (ইজমা) : ৫০১ শব্দটি € -1 - 6 মূলধাতু হতে নির্গত। এর আভিধানিক 
অর্থ- 55) তথা একমত্য পোষণ করা, এঁক্যবদ্ধ হওয়া, সর্বসম্মতি প্রকাশ করা। 
পরিভাষায় EL হলো ১০45 ৬১১৮৬ ৮১ pas ৩৯ ৩১৮৯০ 35 
il 4১ ৬৪ ১ অর্থাৎ, দ্বীনি কোনো বিষয়ে কোনো এক যুগের 
চুপ বিগত সিদ্ধান্তকে £21 বলা হয়, যাকে শরীয়তের মূলনীতি 
হিসেবে গণ্য করা হয়। 
এখানে £5১! বলতে মহানবী (স)-এর ইন্তেকালের পর কোনো 513% বা 51:5 ব্যাপারে 
উম্মতে মুহাম্মাদীর আলেমগণের এঁকমত্যকে বোঝানো হয়েছে এটা অকাট্য দলীল হিসেবে 
গণ্য হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (স) বলেন- 24৯11 ৮12 538155 ০০০০ 
মুহাম্মাদীর বিশেষ সম্মান ও মর্যাদার কারণেই সাব্যস্ত হয়। চাই তা- 

ক. 253১1১৮৫৮০১ তথা মদিনাবাসীদের ইজমা হোক । 

খ. (০) ১১৮11 2১ ৮০৯! তথা রাসূলুল্লাহ (স)-এর বংশধরদের ইজমা 
হোক। 

গ. ₹৯১১$)1৮3৮১:৯/ ৫৮০৯ তথা সাহাবী অথবা অন্যান্যদের ইজমা হোক । 

8. ০০14] (কেয়াস) : ০4 শব্দটি বাবে ৩:০-এর মাসদার, এর শাব্দিক অর্থ 
3১56 ॥ তথা অনুমান করা, পরিমাপ করা, তুলনা করা, 1৮:৮০ 1৪৮১৪ $ তথা 
কোনো বস্তুকে তার সাদৃশ্যের প্রতি ধাবিত করা। 
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৬৬ __________ আগা জা ফাধিলসলাতরূ গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জর 

আর পরিভাষায় কেয়াস হলো- 31211 ০4১1 ৮১ 0১০3 65401 53535 অর্থাৎ, 

£ ও +*-এর মাধ্যমে €১5-কে এর ওপর অনুমান করে কোনো শাখা 
মাসয়ালা উদ্ভাবন করাকে কেয়াস বলা হয়। 

৩১:13 

সীমাবদ্ধতার প্রমাণ : শরয়ী দলীল উপরিউক্ত চার প্রকারে সীমাবদ্ধ থাকার কারণ হলো, 

দলীল প্রদানকারী , ১;-এর দ্বারা অথবা , ১5 ১১2-এর দ্বারা দলীল পেশ করবে। 

যদি অহীর মাধ্যমে দলীল পেশ করে, তবে তা দু'রকম হতে পারে । যথা : 

ক. যদি তা 31: ৮১১ দ্বারা হয়, তবে তা হবে ৫54]; 

খ. আর যদি ১1 ১: ৮ দ্বারা হয়, তবে তা হবে ২৫4. 

আর যদি দলীলটা অহীভিত্তিক না হয়ে অন্যকিছুর আলোকে হয়, তবে তা-ও দু'রকম হতে 

পারবে । যথা : ক. যদি সকলের একমত্যের ভিত্তিতে হয় তবে তা হবে £১! ; 

খ. যদি গবেষণা বা ধারণাপ্রসূত হয়, তবে তা হবে ১০৫; 

সুতরাং প্রমাণিত হলো 555165২11 4:৮1 তথা শরীয়তের মূলনীতি চারটি । 

Stihl: 

উল্লিখিত ১:০1 অকাট্য কি না : £5২ 4১:০1 চারটির মধ্যে প্রথম তিনটি দলীল তথা 

কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমায়ে উম্মত 5*3 তথা অকাট্য দলীল। এগুলোকে কোনো 

অবস্থাতেই অস্বীকার করা যাবে না; বরং সে অনুযায়ী আমল করতে হবে । আর চতুর্থট 
হলো প্রথম তিনটি থেকে উদ্ভাবিত কেয়াস। এটি ££ তথা ধারণামূলক। এর দ্বারা 
সাধারণত অকাট্যতা সাব্যস্ত হয় না। এজন্য গ্রন্থকার উভয়ের মাঝে মর্যাদাগত তারতম্য সৃষ্টির 

জন্য প্রথমে বলেন- $১ £3২ ১০ এবং পরবর্তীতে বলেন- (০4311 63141 0:০৭ 

৩ pl gyal bs LL LANG ৮-৩॥ 854 BLDG J: 

০০০৯৩১/-৮/%। 05৩ ও 555 দলীল চতুষ্টয়ের অন্তর্ভুক্ত কিনা : 

০৮০১৯১০১০৬৭ ৫515 ও ৩৮: 55 দলীল চতুষ্টয়ের অন্তর্ভুক্ত কিনা এ 

ব্যাপারে মানার গ্রন্থকার নূরুল আনওয়ার প্রণেতা আল্লামা মোল্লাজিউন (র)-এর বক্তব্য 

নিয়রূপ_ 

১. ০৮:০৯ 2 সৃষ্ম কেয়াস এবং জনকল্যাণমূলক সিদ্ধান্তই হলো ০1: 5:..1; এটা 
০-এর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এটি মূলনীতি চতুষ্টয়ের অন্তর্ভুক্ত । 

২. ০ ৫5 তথা গণআচরণ : এটা £৮৯।-এর অন্তর্ভুক্ত, কিতাব, সুন্নাহ এবং 
কেয়াস-এর অন্তর্ভুক্ত নয়। 

৩. Saal 35, এটা যদি যুক্তিসংগত ও বোধগম্য হয় তবে তা হবে কেয়াস, আর 
যদি বোধগম্য না হয় বা যুক্তির উর্ধে হয় তবে তা হবে সুন্নার অন্তর্ভুক্ত । মোটকথা, এ 
গা) দক 

উপসংহার : উস্লুল ফিকহের উদ্ভাবন আমাদের জন্য পূর্ববর্তী মনীষীগণের অনন্য অবদান। 
আর ৫১-//৩১:- এর উৎস হচ্ছে চারটি। যার প্রথম তিনটি 5% তথা অকাট্য আর চতুর্থটি 

(5 তথা ধারণামূলক। আর ৬১ - lll ৮505 এবং $7 4১5 এগুলো 

আলাদা কোনো মূলনীতি নয়; বরং এগুলো ২3551 4১4০1 এরই অন্তর্ভুক্ত। 


জজ উসূলুল ফিকহ জাত ৬৭ 


০৮ JAS Es GUL CLs HS ps al fal ০৮০৪ Tai: VILE 

5 ৭৮1 al ৬৮ ৩৮৯91 gig uli ১০৩ ১৮০১5 95 

(2231 21406515511 55 ৮5524505505 550 

প্রশ্ন: ৭ ॥ $5": 0$1-এর অর্থ বর্ণনা কর। অতঃপর ১:০5 014-সহ 9৪41 

১০1-এর প্রকারভেদ আলোচনা কর। ০৮:১১: ni LUG এবং 35 

৷৷ এগুলো 2১4১ 4-এর অন্তর্ভুক্ত কিনা? অতঃপর ০5 * ২5: ও 
৮০৯ থেকে উদ্ভাবিত কেয়াসের উদাহরণ উল্লেখ কর। 


উভন্র।॥ উপস্থাপনা : উসূলুশ শরা ইসলামী শরীয়তের মূলভিত্তি। এর মাধ্যমে মানুষের সকল 
সমস্যার আইনগত সমাধান দেওয়া হয়। এটি মোট চার প্রকার। এ চার প্রকারের মাঝে 
ইসলামী শরীয়ত সীমাবদ্ধ থাকারও যৌক্তিক কারণ রয়েছে। আর ১:3০] - 0515 
১ এবং ৫৮১4 438 এগুলো আলাদা কোনো মূলনীতি নয়+ বরং এগুলো ৫১০ 
০£থ-এরই অন্তর্ভুক্ত । নিয়ে প্রশ্নালোকে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো। 


৩4০19৬4৭105: 

(4 0১4০-এর পরিচিতি : উসূলবিদগণের মতে ট১৫১॥ 8১:০1-এর পরিচয় দু'ভাবে 

প্রদান করা যায়। যথা : 

১. 342] ২3,55 তথা সম্বন্ধপদীয় সংজ্ঞা। ২. 571 ২3১২5 তথা পদবিপদীয় 
সংজ্ঞা। বাক্যস্থিত ১৮5% এবং 4:11-)15-এর পৃথক পৃথক সংজ্ঞা প্রদানই হলো 
(94 43,১5 তথা সম্বদ্ধপদীয় সংজ্ঞা। আর ১১4 এবং 421 -১৮:১-এর 
পদবিপদীয় সংজ্ঞা । এদের বিশ্লেষণ নিম্নরূপ- 

১. 0442] 44১৮ তথা সবন্ধপদীয় সংজ্ঞা : 0১০১ 4১41 শব্দটি $54; যা দুটি 
শব্দের সম্বিত রূপ । যথা : 4১:০1 এবং ১১1 নিম্নে এতদুভয়ের পৃথক পৃথক সংজ্ঞা 
প্রদান করা হলো। 

ক. ১া-এর আভিধানিক অর্থ : আরবি ১০1 শব্দটি J০/-এর বহুবচন। এর 
আভিধানিক অর্থ নিম্নরূপ- 

১. মূল, গোড়া বা ভিত্তি। যেমন প্রবাদে বলা হয়- Al L350 4৫ 

২. নূরুল আনওয়ার প্রণেতা আল্লামা মোল্লাজিউন (র) বলেন, 1:০1 হচ্ছে- ২৮১54 5 
১১5 4:15 অর্থাৎ, যার উপর অন্য বস্তুর ভিত্তি স্থাপিত হয়। যেমন : মাটির উপর 
দেয়ালের ভিত্তি। 

৩. আল্লামা রাগেব ইস্পাহানী (র)-এর মতে, 1১:০1 শব্দের অর্থ হলো- মূল। যেমন 
আল্লাহ তায়ালার বাণী- 4 ৮9142591505 15171 

৪. আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতা বলেন_ 4:12 (65 GM Ll ss 8:০1 

৫. নুরুল আনওয়ার গ্রন্থের ব্যাখ্যাকার বলেন_ , 

UE 30৯ ESS SNL SELLS 

৬. ড. রূহী আল বায়ালাবাক্কী বলেন, J}-০! শব্দটি প্রকৃতপক্ষে মূল বা ভিত্তি হিসেবেই 
ব্যবহার হয়। যেমন : LLL এ 
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খ. ১+০1-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : পরিভাষায় শা শব্দটি চারটি অর্থে ব্যবহার হয়। যথা: 

১. ০৯19 তথা অগ্ৰগণ্য বা শক্তিমান। যেমন : LNA 02515 Lal 40 0055 
অর্থাৎ, সুন্নাতের তুলনায় কিতাবুল্লাহ অগ্রগণ্য । 

২. ॥5£ তথা নিয়ম বা পন্ধতি। যেমন : ১1১71 ১৪ Ul 505 85001 
সরল + mel) cats ttmleea © ot 

৩. 4১13 তথা প্রমাণ । যেমন : 5০ ০3231 Ul "5 ১১" অৰ্থাৎ, 
তোমরা নামায কায়েম কর, আয়াতটি নামায ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণ । 

৪. ০5:53.) তথা মৌলিক অবস্থা বা স্বভাব। যেমন : 544 ৮৮21 bf 
অর্থাৎ, পানির মৌলিক গুণ হলো পবিত্রতা । 

Ea 6১ শব্দটি মাসদার। এটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন : 

534) তথা শুরু করা। যেমন : 25 ৮205 5105 ৮5০ 

২. 18 (3১৮৫ তথা আইন প্রণয়ন করা। যেমন : 

৮১৬9 ০১০৪ 6 ১৫1 95181 8555 

৩. 3043 তথা প্রকাশ করা । যেমন : বেন লো 

৪. ১১11 তথা রাস্তা, পত্থা। যেমন : MERCER} Pt COTE lcd 
কিন্তু এখানে &3*24 মাসদারকে 4519 74... -এর অর্থে ধরা হলে 0-টি $১% হবে, 
যার ১34১ হলো আল্লাহ্‌ ও তার রাসূল। তখন এর অর্থ হবে- 4০; 5 
তিক: যা শরীয়ত প্রণেতা দলীল হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। 

অথবা €১:০/-কে 4১৯৭ ১: তথা 85 $3.১5 অৰ্থেও ব্যবহার করা যায়। তখন 
শুরুর J!-টি ০১১৯ হবে, ৯. জিপ লে Ei Hf 
তথা বিধিসম্মত হুকুমসমূহের দলীল। তবে এখানে £34 দারা £334 নিলেই 
সকল বিতর্কের অবসান হয়ে যায়। 

২. 81 ১০:১৫ তথা পদবিপদীয় সংজ্ঞা : ক. £3411 4১:৮-এর পারিভাষিক পরিচয় 
রানে উদ বলেন- DEG ১89] ৮] 5 ০5৪ 55575 ৬৯ 
অর্থাৎ, ০১৫১4 4১৮1 এমন নীতিমালাকে বলে, যার মাধ্যমে ফিকহ ও কালাম পর্যন্ত 
পৌছা সম্ভব হয়। 

খ. উসৃলুশ শাশী গ্রন্থকার বলেন- 243 ০) 07554 55169 (15 ৬৬ 
২৫35৮১61153 ১০ ৫901 ৮৯৭ অর্থাৎ, উসূলে শরা এমন 
কতগুলো নিয়ম পদ্ধতির জ্ঞানকে বলা’ হয়, যদ্দারা শরীয়তের হুকুমগুলো 

=  পুঙ্খানুপুভ্খরূপে দলীল দ্বারা উদ্ঘাটন করা যায় । 

গ. আল্লামা মুহিবরল্লাহ বিহারী (র) বলেন, $১ $2০! এমন কতিপয় নীতিমালা 
শিক্ষা করার নাম, যার মাধ্যমে বিস্তারিত প্রমাণাদির সাহায্যে শরীয়তের বিধানাবলি 
উদ্ঘাটন করা যায়। 

2 +} 115৫, 

£5441 03% এর প্রকারভেদ : £3241 0$০|-এর প্রকার বর্ণনায় আল মানার গ্রন্থকার 

আল্লামা আরুল্‌ বারাকাত আননাসাফী (রঃ বলেন, 

FE 15-15:4550-555 05105 
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সুতরাধজাযরা বলতে পারি; 00৮ 23০! তথা শরীয়তের মূলনীতি মোট চারটি। যথা :. 


চড়া 


১. 
২. 5511842, তথা আল হাদীস। 5 
৩. হ৫খ। £42১1 তথা উম্মতের উকমত্য । 

৪. ১443 তথা কুরআন, হাদীস ও উম্মতের ইজমার ভিত্তিতে উদ্ভাবিত কেয়াস তথা 
অনুমান ৷ এ মূলনীতি চতুষ্টয়ের বিস্তারিত পরিচিতি নিম্মরূপ- 

১. 5164 (কিতাব) : J৬-এর ওযনে ৬ শব্দটি বাবে :-$-এর মাসদার। এর 
আভিধানিক অর্থ লিপিবদ্ধ করা, একত্রিত করা । এখানে কিতাব বলে ০১% উদ্দেশ্য, আর তা 
৯৮১০ 031 এ সংরক্ষিত। এর পারিভাষিক পরিচয় প্রদানে আল মানার প্রণেতা আল্লামা 
নাসাফী (র) বলেন- 

০৪ LISSA Sn ule টি wie তত] 008] FA LS 

LES DL SG SH Li HAG Lai 
অর্থাৎ, কিতাব হলো রাসূলুল্লাহ (স)-এর ওপর অবতারিত কুরআন, যাকে 
মিরার বজরার: বজ দি ভিসির রর 
বর্ণিত হয়েছে। 

5055 বলতে এখানে এ 5% বোঝানো হযেছে। অনশন সম্পূর্ণ কিতাব উদ্দেশ্য 

কিনা এ সম্পর্কে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন : 

১. নূরুল আনওয়ার প্রণেতা আল্লামা মোল্লাজিউন (র) বলেন, এখানে 4] ১, দ্বারা শরীয়তের 
বিধান সাব্যস্ত হয় এমন ৫০০ (পাঁচশত) আয়াত বোঝানো হয়েছে। কেননা এ পরিমাণ 
আয়াতই শরীয়তের মূলভিত্তি। আর অবশিষ্ট আয়াতগুলোতে (১:০৪ - J ও ৮.০1৮5-এর 
বর্ণনা করা হয়েছে। 

২. কোনো কোনো উসূলবিদ বলেন, ০৪ দ্বারা সম্পূর্ণ কুরআনই উদ্দেশ্য। কারণ সম্পূর্ণ 
কুরআনই শরীয়তের দলীল । আর এর যুক্তি হচ্ছে- 65১1 (১-০! দু'প্রকার | যথা : 

ক. ৫১৯৮০ ০: 5 এটা প্রকাশ্য ০৬৮ সংবলিত, এর আয়াত সংখ্যা পাচশত। 
খ. (১1 4:০1 এটা অপ্রকাশ্য "1৫: সংবলিত। এ আয়াতগুলোতে ৪ - 
10515155195 ইত্যাদির বর্ণনা রয়েছে। 

২. ইঠা (সুন্নাহ) : £££. শব্দটি একবচন, এর বহুবচন-:4.1 এর আভিধানিক 
অর্থ হলো- ঠা বা £5:1-1 তথা রাস্তা, পথ, পদ্থা, পদ্ধতি, আদর্শ, অভ্যাস 
ইত্যাদি। যেমন কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে- ১3১35 1 5৫4... ৩5 ১1$ -) 

EIST bat x 
এর পারিভাষিক সংজ্ঞায় উসূলবিদগণ বলেন- $2355 (5 (০) 360 U3 

Lil 25591 0 ও £345 অৰ্থাৎ, মহানবী (স)-এর কথা, কাজ, স্বীকৃতি ও 

মৌনসমর্থন এবং সাহাবীদের কথা ও কাজকে সুন্নাহ বলা হয়। 

২ বলতে এখানে £5,511 বোঝানো হয়েছে। এ হাদীসের পরিমাণ সম্পর্কে মতপার্থক্য 

রয়েছে। যেমন : 

১. কারও কারও মতে, শরীয়তের ১ সাব্যস্ত হয় এমন ৩০০০ (তিন হাজার) হাদীস 
বোঝানো হয়েছে। 


৭০ এল ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জর 

২. কেউ কেউ বলেন, সমস্ত সুন্নাহ তথা হাদীসই উদ্দেশ্য । তাঁদের মতানুসারে হাদীস দু'প্রকার । যথা : 
ক. ৫১০ : এটা প্রকাশ্য আহকাম সংবলিত যার পরিমাণ তিন হাজার। 
খ. (১৮৫ : এটা অপ্রকাশ্য আহকাম সংবলিত, যার পরিমাণ নির্ধারিত নয়; বরং সকল হাদীস। 

৩. ৮৮০৯] (ইজমা) : ৮৮১ শব্দটি &-+ - € মূলধাতু হতে নির্গত। এর আভিধানিক 
অর্থ_ 345 তথা একমত্য পোষণ করা, এক্যবন্ধ হওয়া, সর্বসম্মত প্রকাশ করা। 
পরিভাষায় (৯! হলো- ১০45 553 ০০1০ Mak ৩৪ ০3৮০৯] 035 
১১১১$॥ ১১৫৭ ৬ ১: অর্থাৎ, দ্বীনি কোনো বিষয়ে কোনো এক যুগের 
মুজতাহিদগণের সম্মিলিত সিদ্ধান্তকে £42! বলা হয়, যাকে শরীয়তের মূলনীতি 
হিসেবে গণ্য করা হয়। 
এখানে £22! বলতে মহানবী (স)-এর ইন্তেকালের পর কোনো (195 বা ০:১১ 
ব্যাপারে উম্মতে মুহাম্মাদীর আলেমগণের এঁকমত্য বোঝানো হয়েছে। এটা অকাট্য দলীল 
হিসেবে গণ্য হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (স) বলেন- 21১4 ৮12 ৮38 ৫55১5 
এটা মূলত উম্মতে মুহাম্মাদীর বিশেষ সম্মান ও মর্যাদার কারণেই সাব্যস্ত হয়। চাই তা 
£5১2] ১০ £221 তথা মদিনাবাসীদের ইজমা হোক). অথবা 2১5 ৫2২ 
(০) ১:০৫ তথা রাসূলুল্লাহ (স)-এর বংশধরদের ইজমা হোক, অথবা £42 
(৯১১ ঠা ৩০৮4 তথা সাহাবী কিংবা অন্যান্যদের ইজমা হোক । 

৪. ১০145] (কেয়াস) : ১৫3 শব্দটি বাবে €.:১-এর মাসদার। এর শাব্দিক অর্থ 

. 335360 তথা অনুমান করা, পরিমাপ করা, তুলনা করা; ১১৮% ০1১৪১ $5 তথা 
কোনো বস্তুকে তার সাদৃশ্যের প্রতি ধাবিত করা। 
আর পরিভাষায় কেয়াস হলো- 112115 [১11 ১ ১/-%৮ p33 ১১১১5 "অর্থাৎ, 
২15 ও (২:৮-এর মাধ্যমে &১$-কে J-০!-এর ওপর অনুমান করে কোনো শাখা 
মাসয়ালা উদ্ভাবন করাকে কেয়াস বলা হয়। | 

2 aah JS: | এ 

সীমাবদ্ধতার প্রমাণ : শরয়ী দলীল উপরিউক্ত চার প্রকারে সীমাবদ্ধ থাকার কারণ হলো, 

দলীল প্রদানকারী /-০-$-এর দারা বা ৮১. $১-এর দ্বারা দলীল পেশ করবে । 

যদি অহীর মাধ্যমে দলীল পেশ করে, তবে তা দু'রকম হতে পারে । যথা : 

ক. যদি তা $54 ৮১৩ দারা হয়, তবে তা হবে ৫৫51 

খ. আর যদি 31১০ ১: ০৩ দ্বারা হয়, তবে তা হবে ২. 

আর যদি দলীল অহীভিত্তিক না হয়ে অন্যকিছুর আলোকে হয়, তবে তাও দু'রকম হতে 

পারে। যথা : 

ক. যদি সকলের একমত্যের ভিত্তিতে হয়, তবে তা হবে £4১; 

খ. আর যদি গবেষণা বা ধারণাপ্রসূত হয়, তবে তা হবে ০3$ সুতরাং প্রমাণিত হলো 
551653": 4১৫ তথা শরীয়তের মূলনীতি চারটি। 

5 019৬৭ ৯৪ ৮৮০৮৯ UG pli TALS ১০০১৪ A: 

০৮০৯5: - lil 050 ও 52.21 055 দলীল চতুষ্টয়ের অন্তর্ভুক্ত কিনা: 

ulti) nll 45 ও U5 | 43৪ দলীল চতুষ্টয়ের অন্তর্ভুক্ত কি না, এ ব্যাপারে 

মানার গ্রন্থকার নূরুল আনওয়ার প্রণেতা আল্লামা মোল্লাজিউন (র)-এর বক্তব্য নিম্নরূপ- 

১. ০:০১ : সূক্ম কেয়াস এবং জনকল্যাণমূলক সিদ্ধান্তই হলো ১.5); এটা 
{5 -এর অন্তর্ভুক্ত । সুতরাং এটি মূলনীতি চতুষ্টয়ের অন্তর্ভুক্ত। 


www.abswer.com 
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২. 41 8555 তথা গণআচরণ : এটা €৮০১/-এর অন্তর্ভুক্ত, কিতাব, সুন্নাহ এবং 
কেয়াস-এর অন্তর্ভুক্ত নয়। 

৩. ৮০৮১ 438 : এটা যদি যুক্তিসংগত ও বোধগম্য হয় তবে তা হবে কেয়াস, আর 
যদি বোধগম্য না হয় বা যুক্তির উর্ধ্বে হয়, তবে তা হবে সুন্নার অন্তর্ভুক্ত । মোটকথা, এ 

তিনটিই হ2521১+-1-এর অন্তর্ভুক্ত । 

০০৮26 503 ৮ ০৪ LAAN 5৮80 SiS: 

১৪], $£এা এবং £421 থেকে উদ্ভাবিত কেয়াসের উদাহরণ : কিতাবুল্লাহ, সুন্নাহ 

ও ইজমা থেকে উদ্ভাবিত কেয়াসের উদাহরণ নিম্নরূপ- 

১. 411 45 থেকে উদ্ভাবিত কেয়াসের উদাহরণ : হায়েয অবস্থায় স্ত্রীর সাথে সহবাস 
হারাম করা হয়েছে । কারণ তাতে নারীদের কষ্ট হয় এবং এটা অপবিত্র অবস্থা। যেমন 
আল্লাহ তায়ালার বাণী 
১ ৯১৯০ ০৪ ALANS cS ৩২ pata ০ এসি, 

GES ES ৬৯356 
এর ওপর কেয়াস করে স্ত্রীর সাথে 311 তথা পেছনের রাস্তা দিয়ে যৌন মিলন হারাম 
করা হয়েছে। কারণ এতেও ৫১! তথা অপবিত্রতা' ও কষ্ট রয়েছে। এটা 4 (55 
থেকে উদ্ভাবিত কেয়াসের উদাহরণ । 

২. ২54, থেকে উদ্ভাবিত কেয়াসের উদাহরণ : চুন ও সুরকির মধ্যে বিনিময়ের ক্ষেত্রে 
অতিরিক্ত গ্রহণ করা হারাম ঘোষণা করা হয়েছে (১.।45-এর ভিত্তিতে। আর এর 
“12 ০০3 হলো এ হাদীসটি_ 

১৮519 34015 ১১50 ১2৮5 2 ১5 $০১৯] ০০) 4111 05: IG 

৮৭১45501556 8555 3055 22310 5536৮44 La 
মুজতাহিদগণ হাদীসে বর্ণিত ছয়টি জিনিসের ওপর কেয়াস করে ১:$ ও ০-১৯ এক 
হওয়ার কারণে চুন ও সুরকির মাঝে অতিরিক্ত লেনদেন হারাম সাব্যস্ত করেছেন। 
এটাই সুন্নাত থেকে উদ্ভাবিত কেয়াসের উদাহরণ । 

৩. ৮৮০১] থেকে উদ্ভাবিত কেয়াসের উদাহরণ : কোনো ব্যক্তি কোনো মহিলার সাথে 
ব্যভিচারে লিপ্ত হলে এ ব্যভিচারকৃতা মহিলার মাকে বিয়ে করা উক্ত পুরুষের জন্য 
হারাম। কারণ সঙ্গমকৃতা দাসীর মা তার অংশবিশেষ । আর এটা হয়েছে €৮৯!-এর 
ভিত্তিতে। আর এর «212 ০: হলো 5৫1 £44১] অর্থাৎ, ইজমায়ে উম্মত বারা 
সাব্যিন্ত হয়েছে যে, কোনো মনিব তার দাসীর সাথে সহবাস করলে সে মনিব এ দাসীর 
মাকে বিয়ে করতে পারবে না। এখানে ফকীহগণ এ হারাম হওয়ার কারণ হিসেবে 
২১১৯ ও হ%৯4৮৫-কে উল্লেখ করেছেন। কেননা মেয়ে মায়ের ॥১৯ ও ১৯৫ তথা ' 
অংশ। তাই উক্ত কারণে ব্যভিচারকৃতা নারীর মাকে ব্যভিচারী কর্তৃক বিয়ে করা 
হারাম। এটা £41 থেকে উদ্ভাবিত কেয়াসের উদাহরণ । 

উপসংহার : ১১৯ ৫$-এর উৎস হচ্ছে চারটি। যার প্রথম তিনটি ০৯১ তথা 

অকাট্য আর চতুর্থাট 5 তথা ধারণামূলক। আর ১১5%! - lll 45155 এবং 

9৮: ১35 এগুলো আলাদা কোনো মূলনীতি নয়; বরং এগুলো 124) এ১4০এরই 

অন্তৰ্ভুক্ত। 
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নে 0091 ৭ 5 HS PEAT 25 ৮:০১ gm 
ET ৬৪ EN Nis by S- 23441 ৯১৮০ ৬৪ 5 

ত১১:০ 
প্রশ্ন : ৮1 ইসলামী শরীয়তের উৎসসমূহ কী কী? শরীয়তের উৎস হিসেবে কিতাব ও 
সুন্নাতের সংজ্ঞা দাও। অতঃপর ইসলামী শরীয়তে সুন্নাতের অবস্থান বর্ণনা কর। |ফা. প. ২০১৬| 


উভন্লা॥॥ উপস্থাপনা : Islam is the complete code of ॥ife তথা ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ 
জীবনব্যবস্থা। আর এ কারণেই এর রয়েছে আইন প্রণয়নেরও একটি পূর্ণাঙ্গ উৎস, যাকে 
চা 0১:০-ও বলা হয়। আর ইসলামী শরীয়তের উৎসসমূহের মধ্যে কিতাব ও সুন্নাহ 
সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উৎস। শরীয়তের বিধান সাব্যস্তের জন্য দলীল নির্বাচনের ক্ষেত্রে এ দুটি 
উৎসকে সর্বাগ্রে অগ্রাধিকার দিতে হবে, তারপর অন্যান্য উৎস মূল্যায়িত হবে। নিয়ে 
্রশ্নালোকে এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ পেশ করা হলো। 
SULLA IU: 
ইসলামী শরীয়তের উৎসসমূহ : ইসলামী শরীয়তের উৎস মোট চারটি । যথা: 
; পলা 

3,511 £5, তথা আল হাদীস । 
। রাজ বস 
. ৮০] তথা কুরআন, হাদীস ও উম্মতের ইজমা তথা একমত্যের ভিত্তিতে উদ্ভাবিত 
কেয়াস বা অনুমান। 
৩ 5/$$-এর পরিচিতি : 
Glos: 
৮1$-এর আভিধানিক অর্থ : ০5 শব্দটি J;-এর ওযনে বাবে /:-$-এর মাসদার। 
এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- 
১. (৮৯1 তথা একত্ৰিত করা, ২. ৮5] তথা অংকন করা। 
উল্লেখ্য, মাসদার কখনো 450 (44! আবার কখনো ১ ?:-1-এর অর্থে ব্যবহার 
হয়। তাই এখানে ০ শব্দটি 4১. (-:.| তথা ০3% অর্থে ব্যবহত। যেমন ০4 
দীন ৮3: তনী গোঁশাক অৰ্থে ব্যরহার হা যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 3 
(55505 UGS 2১5৪5৮01505 ৬৫ £৯15]। এখানে 53534 U< শৰ্দদয় 
(53334 4354 অর্থে ব্যবহার হয়েছে। 
এগুলো ছাড়াও কুরআন মাজীদে শব্দটিকে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন : 
02৫1 তথা আবশ্যক করা । যেমন : (255 4৮4৮৫512০5৫ 

৬৯3% তথা ফরয করা । যেমন : 1০045 
১:০৯) তথা গণনা করা। যেমন : 15155 11৮১২ বগা 8 
৫4০ ৬55] তথা নিদিষ্ট সময়। যেমন:731555155 21 
. 01১81 তথা কুরআন মাজীদ। যেমন : 12৯19 LE 21245 
.. 421 তথা কর্মফল । (যম 53155191555 0 


রত্না 


সাবি পপ 


জজ উসৃলুল ফিকহ www.ab 9 
৭. ৫2১ তথা ইঞ্জিল শরীফ । যেমন : ১5511 $4095 
৮. 21১21 85 তথা মহিলার ইদ্দত। যেমন : 1115511014১ 
৯. 8155] তথা লিখিত বিষয় । যেমন : ২2২11 ০595 
১০.১34১ 4 £30 তথা সংরক্ষিত ফলক। যেমন: . 

51535 I ৬৪ ৮55৩৪ ই 


৭৩ 


১১. ০5: ঠা তথা সূরা ফাতিহা। 

১২. 755৭ ১ তথা ইহুদি ও নাসারা । ২ 

১৩.$12১৫1 তথা তাওরাত। যেমন : ১২১5] Ge 5৮ ৩ SSH Ge ৫:৯9 
তবে এখানে শাব্দিক অর্থে ৫,25৭ বলে 3% তথা লিখিত গ্রন্থ উদ্দেশ্য। আর তা 
হলো আল কুরআন । 

৮১১৮১৭15091) ৮০৮০ 

৮5-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : উসূলুল ফিকহশাস্ত্রে অভিজ্ঞ বিভিন্ন মনীষী বিভিন্নভাবে 

০3$-এর সংজ্ঞা প্রদান করেছেন৷ যেমন : 

১. আল মানার গ্রস্থপ্রণেতা বলেন- 

এ ৩3552 22) 4215 93:40 ০15 255৭ 05501 55 5051 

51535136957 354355১৯০৯০ 
অর্থাৎ, কিতাব হলো রাসূলুল্লাহ (স)-এর ওপর" অবতীর্ণ গ্রন্থ, যা মাসহাফসমূহে 
লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং সন্দেহমুক্ত প্রক্রিয়ায় রাসূলুল্লাহ (স) থেকে বর্ণিত হয়েছে। 

২. আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ুতী (র) তার 95) গ্রন্থে বলেন- 15815 Lic Lf 
35539 ১4০51199551 4১5 15841914410 ০1০ UA অৰ্থাৎ, কিতাব 
হলো রাসূলুল্লাহ (স)-এর ওপর অবতীর্ণ কুরআন, যা ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় রাসূলুল্লাহ 
(স) থেকে বর্ণিত হয়েছে। যা তিলাওয়াতের মাধ্যমে ইবাদত করা হয়। 

৩. আল্লামা আবদুল ওয়াহ্‌হাব খাল্লাফ (র) বলেন- 
১০০55১১4555 55 08153503098 HSE 
0] 55৮১5 5221 .. 5 sg Et ৮0 ০) il 

GEOL EEN IIA olla fg ec AEE) 
অর্থাৎ, কুরআন হলো আল্লাহ তায়ালার বাণী, যা নিয়ে রু্ছল আমীন (জিবরাঈল আ.) 
আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ (স)-এর অন্তরে আরবি শব্দমালা ও তার 
বিশুদ্ধ অর্থ সহকারে অবতীর্ণ হয়েছেন... । যা ধারাবাহিকভাবে আমাদের নিকট বর্ণিত 
হয়েছে, যার শুরু হয়েছে সূরা ফাতিহা দিয়ে এবং শেষ হয়েছে সূরা নাস দিয়ে । 

৪. আল্লামা ইবনে হুমাম (র) বলেন- ৮৫2 2১81 05 050 01581 55 LES. 
(০) ১311 অৰ্থাৎ, কিতাব হলো এ কুরআন, যা রাসূলুল্লাহ (স)-এর ওপর 
কদরের রাতে অবতীর্ণ করা হয়েছে। 

৫. আল্লামা ফখরুল ইসলাম বাযদাভী (র) বলেন- 
alo ০৪ কিবা ০220455৮544 411 05500 01550 sf 

TLS ND 3525 NES ০) bi ০ AA 
অর্থাৎ, কিতাব হচ্ছে ও কুরআন যা রাসূলুল্লাহ (স)-এর ওপর অবতারিত এবং যা মাসহাফসমূহে 
লিপিবদ্ধ; আর যা রাসূলুল্লাহ (স) হতে ধারাবাহিকভাবে সন্দেহাতীতরূপে বর্ণিত। 


এ ফাবিল॥ ফিকহ ও দাওয়াই (দিতীর বধ) ০০) 


A = 5/০5 ফকাধিল স্্রীতিকীগাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 
৬. আৰু মুহাম্মাদ আবদুল হক (র) বলেন- 
১৮০০০] ০৪ LIISA ০) 4১41 se 5655] 91510 Lic Lf 
Erie PETE হ সু) 25 ALAIN 
অর্থাৎ, কিতাব হলো এ কুরআন যা রাসূলুল্লাহ (স)- এর ওপর অবতীর্ণ, মাসহাফসমূহে 
লিপিবদ্ধ । আর যা রাসূলুল্লাহ (স) হতে ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় সন্দেহাতীতভাবে বর্ণিত। 
৭. কোনো কোনো উসূলবিদ বলেন- ৮ ১১9% 6551 5 44৯105410১5 jh 
(০০) $0 3.5 অর্থাৎ, কিতাব হলো আল্লাহ তায়ালা তায়ালার এমন বাণী, যা নিয়ে 
রুহুল আমীন জিবরাঈল (আ) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট এসেছেন। - 
৮. কেউ কেউ বলেন- , 
Tlie lis ০০) Ll ০15 BEAL ALS SUN সত GA 5] 
-৫১2॥ 4515 
অর্থাৎ, কিতাব হলো আল্লাহ তায়ালার কালাম, যা হযরত জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে 
নবী করীম (স)-এর ওপর অবতীর্ণ করা হয়েছে। 
মোটকথা, £544! হচ্ছে কুরআনুল কারীম, যা আল্লাহ তায়ালার সর্বশেষ অহী, যা 
সুদীর্ঘ তেইশ বছরে মানবজাতির প্রয়োজনানুসারে অল্প অল্প করে মহানবী হযরত 
মুহাম্মাদ (স)-এর ওপর নাযিল হয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 50225 
PE HPS 
2 ££ /-এর পরিচিতি : 
24 5 ৫5০5 ০ 
264, এর আভিধানিক অর্থ : ২:%.. শব্দটি একবচন, বহুবচনে ০4; এটা বাবে /:-?-এর 
মাসদার | অভিধানে শব্দটির বিভিন্ন অর্থ পরিলক্ষিত হয় । যেমন : 
১. £51 তথা পথ, পন্থা, পদ্ধতি । যেমন কুরআনে এসেছে- 
3555 211254415৯5 ১0 
২. $3 তথা নমুনা, আদর্শ । যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
ELS ইন 21095 ৮৪৫৪] 04 এ 


৩. 1:০5 তথা অভ্যাস যেমন : 54591 ২::. 14550 

৪. 2১:41 তথা চরিত্র। ৫. ২০:41 তথা স্বভাব প্রকৃতি। 

৬. ২০4 তথা জীবনব্যবস্থা। ৭. 1-০! তথা রাস্তা । 

৮. 2301 তথা অভ্যাস। 2. 52৯51 £52. তথা উত্তম চরিত্র । 


১০. ইংরেজিতে বলা হয়- Rule, Mode of life, Method, Line of conduct ইত্যাদি । 

(ER FRET LNT ৮5৮০ 

102 পারিতারিক সংজা । ফোকাহায়ে কেরাম বিভিন্ন আঙ্গিকে বিভিন্ন ভাষায় ২%.-কে 

সংজ্ঞায়িত করেছেন। যেমন : 

১. আল্‌ মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) বলেন- টিং 
১09৯ ০1০5 25555 2156 05501 55159154590 SG ০1০ ৯5 8181 

লা লা 

অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ (স)-এর কথা, কাজ, মৌনসম্মতি এবং সাহাবায়ে কেরামের কথা ও 
কার্ধাবলিকে ২%. বলা হয়। 


Ww 
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২. শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী রে) বলেন- sp ght তা 
(০) অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ (স) থেকে যা কিছু এসেছে, তা-ই ২. 

৩. জাল কাটল কিক প্রকার মলের 305000) Sl DG eh es A 
153735 33053 অৰ্থাৎ, কথা, কার ও জানা মাধ্যমে রানা (পরীর 
হিনোনেযা চলন করছেন; তা-ই ৭4 

৪. জামা গলে তামার 'জালকাপলী নে ওদের. ২০১১॥ £53500 ৫৯ 12 
অর্থাৎ, সুন্নাত হলো (ইসলামে) প্রচলিত পন্থা । 

৫. ফকীহদের মতে- ₹.5:..11 ৯15] 5১5 ৮০৫৯ £:/-41 অর্থাৎ, সুন্নাত হলো যা 
ওয়াজিব ও মুস্তাহাবের মাঝামাঝি রয়েছে। 

৬. আল্লামা জুরজানী (র)-এর ভাষায়- (4515 050195315৮5 
18551 4351) £5 অর্থাৎ, যা রাসূলুল্লাহ (স) মাঝে মাঝে ছ্যোছু ওয়ার পাশাপাশি 
নিয়মিত আমল করেছেন, তাকে সুন্নাত বলা হয়। =) 

৭. আল্লামা আবু বকর জাযায়েরী (র) বলেন- 
52095 bs SLUG gly ০ 


১০. আল্লামা উট ইস্পাহানী (র) বলেন- 531 (2) ত ৩৯ tt 
04155575 অর্থাৎ, নবী করীম (স) যে পন্থা প্রচলন করেছেন, তাকে সুন্নাত বলা হয়। 
১১. আল্লামা আব্দুল আযীয হানাফী (র) বলেন- (1335 $5 SU Ls Et 
Gl 1 53 ০.০ 51455 অৰ্থাৎ, রাসূলুল্লাহ (স)-এর কথা ও কাজের 
সমষ্টিকে সুন্নাত বলা হয় এবং তা রাসূলুল্লাহ (স) ও সাহাবাদের রীতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। 
১২.কতিপয় ফিকহবিদের মতে- 435 ৮12 LIL মু 125৮2 0154 05 Af 
(০) ৮ 2155 5 অৰ্থাৎ, নবী করীম (স)-এর কার্ধাবলির মধ্য থেকে যা 
করলে সাওয়াব হয় এবং প্রত্যাখ্যান করলে শাস্তি হয় না, তাকে সুন্নাত বলা হয়। 

১৩.কাশফুল আসরার প্রণেতা বলেন- 4:12 1255 Jy ১5 13515 না 
HL ১:০1 22৮৮ ৮৮০ 81৮3 0540 অর্থাৎ, সুন্নাত হলো যা 
রাসূলুল্লাহ (স)-এর কথা ও তার কর্মকে অন্তর্ভুক্ত করে। অনুরূপভাবে, সুন্নাত 
যাহ পি) লাহোরের রীতিনীতির ওপরও রবির 


৭৬ পরল জনতা ফাধিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ = 
১৪.আল্লামা শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী রে) বলেন- ১1১4.) ১০ ৮৮ 5 $% ৮ 
(০) 2141 অৰ্থাৎ, যা রাসূলুল্লাহ সে) থেকে এসেছে, তাকে সুন্নাত বলা হয়। 
উল্লিখিত সংজ্ঞাসমূহের সমৰয় সাধনে বলা যায়- ২%, হলো রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণী, 
কার্যাবলি ও মৌনসম্মতি এবং সাহাবায়ে কেরামের বাণী ও কার্যাদি। যদিও আল মানার 
প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) বিশেষ আঙ্গিকে 5: বলতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর 
বাণীসম্ভারকেই বুঝিয়েছেন। 
SSN audi: 
ইসলামী শরীয়তে সুন্নাতের অবস্থান : ইসলামী শরীয়তের দ্বিতীয় উৎস হলো সুন্নাহ । 
ইসলামী শরীয়ত তথা জীবন দর্শনে কুরআনের পরেই এর অবস্থান। কুরআন জীবন 
বিধানের মৌলিক নীতিমালা উপস্থাপন করেছে আর সুন্নাহ সেই মূলনীতির আলোকে তার 
ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, প্রয়োগ ও রূপায়ণ করেছে। তাই সুন্নাহ হলো কুরআনের নির্ভুল ব্যাখ্যা । 
এককথায় বলতে গেলে, এটি কুরআনের বাহক বিশ্বনবী (স)-এর পবিত্র জীবন চরিত্র, 
কর্মনীতি ও আদর্শ তথা তার কথা, কাজ ও উপদেশাবলির বিস্তৃত উপস্থাপনা । 
সুন্নাত কুরআনের পরেই শরীয়তের বিধান নির্ধারণ, নীতিমালা প্রণয়ন এবং প্রবর্তনের ক্ষেত্রে 
সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও অগ্রগণ্য বিষয়। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 47,541 (৫.1 5 
13203 25 45 5 85555 অৰ্থাৎ, তোমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ (স) যা নিয়ে 
এসেছেন, তা গ্রহণ কর এবং তিনি যা নিষেধ করেছেন, তা বর্জন কর। 
ইসলামী শরীয়তে সুন্নাতের অবস্থান সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স) নিজেই বলেন- ১৪৬55 
13525 Bs গু) ক 09285755105 019 01 52541 অৰ্থাৎ, আমি 
তোমাদের মাঝে দুটি বস্তু রেখে যাচ্ছি, তোমরা যতদিন এ দুটি আকড়ে থাকবে ততদিন 
পথভ্রষ্ট হবে না; একটি হচ্ছে আল্লাহর কিতাব এবং অন্যটি তার রাসূলের সুন্নাত । 
আর কুরআনের বিধানকে বুঝতে হলে সুন্নাতের আশ্রয় নিতে হবে। সুন্নাত ব্যতীত কুরআন 
বুঝা অসম্ভব। যেমন ইমাম আবু হানীফা (র) বলেছেন_ (৫ +-1%5 15 52. ১51 
91) অর্থাৎ, ‘সুন্নাত না হলে আমাদের কেউই কুরআন বুঝতো না।" সুতরাং ইসলামী 
শরীয়তে কুরআনের পরেই সুন্নাতের স্থান। শরীয়তের অনেক বিধান সরাসরি সুন্নাত ছারা 
সাব্যস্ত । কুরআনকে অস্বীকার করলে যেমন ব্যক্তি কাফের হয়ে যায়, তেমনি সুন্নাতকে 
অস্বীকারকারীও কাফের হিসেবে গণ্য হবে । এককথায় বলতে গেলে, এটি কুরআনের বাহক 
বিশ্বনবী (স)-এর পবিত্র জীবন চরিত্র, কর্মনীতি ও আদর্শ তথা তার কথা, কাজ ও 
উপদেশাবলির বিস্তৃত উপস্থাপনা । 
উপসংহার : ইসলামী শরীয়ত মানবরচিত নয়; বরং আল্লাহপ্রদত্ত কল্যাণকর ও চির 
আধুনিক শরীয়ত। এ শরীয়তের প্রতিটি বিষয়ই কুরআন সুন্নাহর সাথে সম্পর্কিত । কোনো 
বিধান কুরআন সুন্নাহর সাথে সাংঘর্ষিক হলে তা সর্বক্ষেত্রে প্রত্যাখ্যাত। কোনো সমস্যার 
সম্মুখীন হলে তার সমাধান সর্বপ্রথম কিতাব তথা কুরআনে খুঁজতে হবে । আর কুরআনে না 
পাওয়া গেলে সুন্নাতে খুজতে হবে ৷ এরপর পর্যায়ক্রমে অন্যান্য উৎসের আশ্রয় নিতে হবে; 
তবে অন্যান্য উৎস থেকে প্রাপ্ত সমাধানের ওপর কোনো না কোনো দিক থেকে প্রত্যক্ষ বা 
পরোক্ষভাবে কুরআন ও সুন্নাহর সমর্থন থাকতে হবে। 


ঃ 


Lal 55055 bis ৫5 তি UG p35) 15০9 0০5 5 2 (VIE 
শিক FY শা PEL oss neh 
জজ প্রশ্ন : ৯ ॥ 04 03 কয়টি ও কী কী? অতঃপর ৯55, 4. ও 2৮৯! থেকে 
3-এর উদাহরণ দাও। 
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জীবনব্যবস্থা। আর এ কারণেই এর রয়েছে আইন প্রণয়নেরও একটি পূর্ণাঙ্গ উৎস, যার নাম 

£554 ১3০ আর এ £55. 4১:০1 মৌলিকভাবে চার ভাগে বিভক্ত । নিয়ে প্রশ্নালোকে 

এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ পেশ করা হলো। 

5045৬ US: 

£34 (}-০|-এর প্রকারভেদ : (১4১ 05/-এর প্রকার বর্ণনায় আল মানার গ্রন্থকার 

আল্লামা আবুল বারাকাত আন নাসাফী (র) বলেন- 

৮০৫৩ 034 ৮০৭ ELLY Beng LESH LNG [ENE fi) 
সুতরাং আমরা বলতে পারি, ৮১৫১ 4১:০1 তথা শরীয়তের মূলনীতি মোট চারটি । যথা : 
১. 411 503$ তথা আল কুরআন। 

২. 345114, তথা আল হাদীস । 

৩. ২51 ৫৮০৯1 তথা উম্মতের একমত্য । 

৪. ১০০3 তথা কুরআন, হাদীস ও উম্মতের ইজমার ভিত্তিতে উদ্ভাবিত কেয়াস বা অনুমান । 

মূলনীতি চতুষ্টয়ের বিস্তারিত পরিচিতি নিম্মরূপ- 

১. 60591 (কিতাব) : ০১-এর ওযনে 154 শব্দটি বাবে /:-$-এর মাসদার । এর 
আভিধানিক অর্থ- লিপিবদ্ধ করা, একত্রিত করা । এখানে কিতাব বলে ০} তথা 
লিখিত উদ্দেশ্য, আর তা /১%: 50$1-এ সংরক্ষিত। এর পারিভাষিক পরিচয় প্রদানে 
আল মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) বলেন- 

ঞ তা সেনা 5 332৫৮ ole 52h Dil 55 Lig) 

অর্থাৎ, কিতার হলো রাসূলুল্লাহ (স)-এর ওপর অবতারিত কুরআন, যাকে মাসহাফসমূহে 

লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং সন্দেহমুক্ত প্রক্রিয়ায় রাসূলুল্লাহ (স) থেকে বর্ণিত হয়েছে। 

5১35 বলতে এখানে ১17%] বোঝানো হয়েছে। তবে এর দ্বারা সম্পূর্ণ কিতাব উদ্দেশ্য কি 

না, এ নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন : 

১. নূরুল আনওয়ার প্রণেতা আল্লামা মোল্লাজিউন (র) বলেন, এখানে 481 24 ছারা 
শরীয়তের বিধান সাব্যস্ত হয় এ রকম ৫০০ (পাঁচশত) আয়াত বোঝানো হয়েছে। 
কেননা এ পরিমাণ আয়াতই শরীয়তের মূলভিত্তি। আর অবশিষ্ট আয়াতগুলোতে 
০০৫০৪ - J ও 5515-এর বর্ণনা রয়েছে। 

২. কোনো কোনো উসূলবিদ বলেন, ২25 দ্বারা সম্পূর্ণ কুরআনই উদ্দেশ্য । কারণ সম্পূর্ণ 
কুরআনই শরীয়তের দলীল । আর এর যুক্তি হচ্ছে ১4১ 4১:০1 দু'প্রকার। যথা : 
ক. ৫১৯০ 4০1 £ এটা প্রকাশ্য +৮-৯1 সংবলিত। এর আয়াত সংখ্যা পাচশত। 

খ. ০১৮৮ ৬ : এটা অপ্রকাশ্য (1৫১1 সংবলিত। এ আয়াতগুলোতে ০০/০5 - 1৫2 

ও ৮০1 ইত্যাদির বর্ণনা রয়েছে। রন 


৭৮ ৪ল ভাাই-ফাঁধিন স্লীতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 
২. ££ (সুন্নাহ) : ££. শব্দটি একবচন, এর বহুবচন £,..17 এর আভিধানিক 
অর্থ হলো- £:$1 বা £55, তথা রাস্তা, পথ, পন্থা, পদ্ধতি, আদর্শ, অভ্যাস 
ইত্যাদি। যেমন কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে- ১5454525 ১15- 
ECS ak: I TES SB 

এর পারিভাষিক সংজ্ঞায় উসূলবিদগণ বলেন- 

HUGG HLL BIg SSG 1 ০০) ভি 4১5৩১ 
অর্থাৎ, মহানবী (স)-এর কথা, কাজ, স্বীকৃতি ও মৌনসমর্থন এবং সাহাবীদের কথা ও 
কাজকে সুন্নাত বলা হয়। 

২০ বলতে এখানে ৬১ ]/-কে বোঝানো হয়েছে। এ হাদীসের পরিমাণ সম্পর্কে 

মতপার্থক্য রয়েছে। যথা : 

১. কারও কারও মতে, শরীয়তের ₹৫৯. সাব্যস্ত হয় এমন ৩০০০ (তিন হাজার) হাদীস 
বোঝানো হয়েছে। 

২ কেউ কেউ বলেন, সমস্ত সুন্নাহ তথা হাদীসই উদ্দেশ্য। তাঁদের মতানুসারে হাদীস 
দু'প্রকার | যথা : 

ক. ১1৫ : এটা প্রকাশ্য আহকাম সংবলিত, যার পরিমাণ তিন হাজার। 
খ. ০১/$ : এটা অপ্রকাশ্য আহকাম সংবলিত, যার পরিমাণ নির্ধারিত নয়; বরং 
সকল হাদীস। 

৩, ৮০১ (ইজমা) : £55} শব্দটি £ -₹-. মূলধাতু হতে নির্গত। এর আভিধানিক 
অর্থ- 35) তথা একমত্য পোষণ করা, এঁক্যবন্ধ হওয়া, সর্বসম্মতি প্রকাশ করা। 
পরিভাষায় 6:৮1 হলো- 25১3১ ৯৮ CE ১:৯০ ৩১ Lin 51 
[৷ ১3৫৭ ৬৬ ১২ অৰ্থাৎ, দ্বীনি কোনো বিষয়ে কোনো এক যুগের 
মুজতাহিদগণের সম্মিলিত সিদ্ধান্তকে ২! বলা হয়, যাকে শরীয়তের মূলনীতি 
হিসেবে গণ্য করা হয়। + 
এখানে £52} বলতে মহানবী (স)-এর ইন্তেকালের পর কোনো 5133 বা ৪155 
ব্যাপারে উম্মতে মুহাম্মাদীর আলেমগণের একমত্য বোঝানো হয়েছে। এটা অকাট্য 
দলীল হিসেবে গণ্য হবে । কেননা রাসূলুল্লাহ (স) বলেন- 

BE UE ০০ ৪৯৪ 
এটা মূলত উম্মতে মুহাম্মাদীর বিশেষ সম্মান ও মর্যাদার কারণেই সাব্যস্ত হয়। চাই তা 
২52১7 ১/%া ৫৮০৯! তথা মদিনাবাসীদের ইজমা হোক; অথবা 5১5 £2) 
(=) 34341 তথা রাসূলুল্লাহ (স)-এর বংশধরদের ইজমা হোক, অথবা (৯) 
(৯৯১ তা ১৮:০৯ তথা সাহাবী কিংবা অন্যান্যদের ইজমা হোক। .. 

৪. {| (কেয়াস) : ১০৩ শব্দটি বাবে. .:১-এর মাসদার। এর শাব্দিক অর্থ 
3১৪৫] তথা অনুমান করা, পরিমাপ করা, তুলনা করা। +১:%০ ৮] ৮54 $5 
তথা কোনো বস্তুকে তার সাদৃশ্যের প্রতি ধাবিত করা। 
আর পরিভাষায় কেয়াস হলো- 2৯119 ₹₹:১1| 3 9:০3 ১511 58585 অর্থাৎ, 
২6 ও ₹২-এর মাধ্যমে £১$-কে ):--এর ওপর অনুমান করে কোনো শাখা 
মাসয়ালা উদ্ভাবন করাকে কেয়াস বলা হয়। 


জজ উসৃলুল ফিকহ www.abswer.com ৭৯ 
৩০০৯১৩25৮16 ৮0591 ৪৮ EN 0511 5555 

এপ ৭ নিন পানির পলিসি 

সুন্নাহ ও ইজমা থেকে উদ্ভাৰিত কেয়াসের উদাহরণ নিম্নরূপ- 

১, 411 55 থেকে উদ্ভাবিত কেয়াসের উদাহরণ : হায়েয অবস্থায় স্ত্রীর সাথে সহবাস 
হারাম করা হয়েছে। কারণ তাতে নারীদের কষ্ট হয় এবং এটা অপবিত্র অবস্থা । যেমন 
রিবা ক 

২ ০৯১৯] ০৪ ALA ALL এঠা ৩৯ ৩১ ১৯১৯: । ১ এ: 


এর ওপর কেয়াস করে স্ত্রীর সাথে ২0191 তথা পেছনের রাস্তা দিয়ে যৌনমিলন হারাম 
করা হয়েছে। কারণ এতেও ১ তথা অপবিভ্রতা ও কষ্ট রয়েছে। এটা 411) (155 
থেকে উদ্ভাবিত কেয়াসের উদাহরণ । 

২. ২6» থেকে উদ্ভাবিত কেয়াসের উদাহরণ : চুন ও সুরকির মধ্যে বিনিময়ের ক্ষেত্রে 
অতিরিক্ত গ্রহণ করা হারাম ঘোষণা করা হয়েছে)/১/.:3-এর ভিত্বিতে। আর এর 
515 ০০১৪ হলো এ হাদীসটি- 

ZULU SAG halal Satay Tail Lif ০০9 40 455 IG 
bb Tally 25 bs ESN 34581815316 ৯5440 ৩490 

মুজতাহিদগণ হাদীসে বর্ণিত ছয়টি জিনিসের ওপর কেয়াস করে ১33 ও ০৯ এক 

হওয়ার কারণে চুন ও সুরকির মাঝে অতিরিক্ত লেনদেন হারাম সাব্যস্ত করেছেন। 

৩. ৮৯ থেকে উদ্ভাবিত কেয়াসের উদাহরণ : কোনো ব্যক্তি কোনো মহিলার সাথে - 
ব্যভিচারে লিপ্ত হলে এ ব্যভিচারকৃতা মহিলার মাকে বিয়ে করা উক্ত পুরুষের জন্য 
হারাম। কারণ সঙ্গমকৃতা দাসীর মা তার অংশবিশেষ । আর এটা হয়েছে 61২1-এর 
ভিত্তিতে। আর এর 4:12 ১১০ হলো-হ৫ ৮৮2১ অর্থাৎ ইজমায়ে উম্মত দ্বারা 
সাব্যস্ত হয়েছে যে, কোনো মনিব তার দাসীর সাথে সহবাস করলে সে মনিব এ দাসীর 
মাকে বিয়ে করতে পারবে না। এখানে ফকীহগণ এই হারাম হওয়ার কারণ হিসেবে, 
5১৯ ও হ৫১-৯৫-কে উল্লেখ করেছেন। কেননা মেয়ে মায়ের *১ ও ০৯%; তথা 
অংশ। তাই উক্ত কারণে ব্যভিচারকৃতা নারীর মাকে ব্যভিচারী কর্তৃক বিয়ে করা 
নাম রিচা ইজমা খেকে উদ্ভাবিত ক্যাচ গলার? 

উপসংহার : যদিও মর্যাদাগত দিক থেকে €১:১।॥ ৫১:-1-এর প্রকারগুলোর মধ্যে পার্থক্য 

রয়েছে, তথাপি শরীয়তে সবগুলোই গ্রহণযোগ্য । আর মনে রাখতে হবে, যেখানে 

Ls ‘32511 £2, এবং £4১! থেকে সরাসরি কোনো দলীল পাওয়া যাবে, 

সেখানে ০৫-এর আশ্রয় নেওয়া যাবে না। 


ak 


কাবিল তিক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জর 
bls 
৩ 


Mol ya Sas GH 2305 DUG Es CLS ays: - IgE 

-০৮4৯9 ১৬ 610৪৫ CG plait 

রন: ১০ ॥ ১১ ১.6$-এর বর্ণনাসহ কুরআনের সংজ্ঞা দাও। কুরআন শব্দ ও 

অর্থ উভয়ের সমষ্টির লাম কি না? বিশদভাবে বর্ণনা দাও (ফা. প. ২০১৮,'২০] 

9080 fa al LS p38 DGG ১03 2 0১১৮১০৩ Gd GUSH ১৮৮০ ও 

9১০৯ EEE, CURE 

অথবা, 4১48 ৬: 55-সহ আল কিতাবের আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা দাও। 
অত বিশ্লেষণ কর যে, , কুরআন শব্দ ও অর্থ উভয়ের সমষ্টির নাম কিনা? 


উভ্া॥॥ উপস্থাপনা : আল্লাহ তায়ালার বাণী- 529 55420 ০4১ অর্থাৎ, “এটি 
এমন এক কিতাব যাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।' আর এ কিতাব তথা আল 
কুরআন ইসলামী শরীয়তের মূল উৎস। এটা মানবজাতির একমাত্র হেদায়াতগ্রস্থ এবং 
পৃথিবীর সর্বপ্রথম লিখিত ও নির্ভুল সংবিধান । এ কিতাব শুধু শব্দের সমষ্টি নাকি শব্দ ও অর্থ 
উভয়ের সমষ্টি এ বিষয়ে ইমামদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। নিয়ে প্রশ্নালোকে কিতাবের 
সংজ্ঞা এবং এতদসংক্রান্ত আলোচনা প্রদত্ত হলো। 

৩ 505$-এর পরিচিতি : 

চা 

৬৮$-এর আভিধানিক অর্থ : ০4 শব্দটি ].2১-এর ওযনে বাবে /:-5-এর মাসদার। 
এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- ১. ৫221 তথা একত্রিত করা, ২. ৯41 তথা অঙ্কন করা। 
উল্লেখ্য, মাসদার কখনো J£ +:.! আবার কখনো 1১ ৮০ :.|-এর অর্থে ব্যবহার হয়। 
তাই এখানে ১5 শব্দটি ০১: +-:.| তথা ০২১২ অর্থে ব্যবহৃত । যেমন ০০11 শব্দটি 
০১15 অর্থে ব্যবহার হয়। আল্লাহ তায়ালার বাপী- ৩১১ 2১01 Az BUS 812০ 2 
05555 00557 এখানে $3534 ($$ শব্দদ্য় £3534 (85545 অর্থে ব্যবহার হয়েছে। 
এগুলো ছাড়াও কুরআন মাজীদে শব্দটিকে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। যথা : 

১. ৮31 তথা আবশ্যক করা অর্থে । যেমন : £2১:£11 4৮৮০ ৮2 ৩5৫ 

২. ০৯৪ করা অর্থে। যেমন : 2৮৫০1104১12 নে 

৩. ১4 তথা গণনা করা অর্থে। যেমন : 145155152৫4 

8. ৬:০1 ৬৮৪] তথা নিৰ্দিষ্ট সময় অর্থে । যেমন : 515 £ ১5 45 
৫ 
৬ 
৭. 


. 05] অর্থে। যেমন : ০২৯11 51511 24214 
. 45] তথা কর্মফল অর্থে। যেমন : 5:৫45 535) 55 9 
. 4:৯১ অর্থে। যেমন : ৮০155 0১035 


জজ উসূলুল ফিকহ ১, 21955 ৮0171 ৮১ 
৮. গদি a sen sont a 4৫21 00550 [5 ০১০ তবে এখানে 
শাব্দিক অর্থে 5 বলে €.:₹.5 তথা লিখিত গ্রন্থ উদ্দেশ্য, আর তা হলো আল কুরআন। 

BN) 51591 ins: 
৬5$-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : -25-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা নিম্নরূপ- 
১. এ -এর সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা প্রদান করেছেন আল মানার গ্রন্থকার আল্লামা 
আবুল বারাকাত আন নাসাফী (র)। তিনি বলেন- 
৪৪ LISA BSL 5215 et) ০ 85520 LAG 50৫ (এ 
EES HTT PFE TEE NESE 
অর্থাৎ, কিতাব হলো রাসূলুল্লাহ (স)-এর ওপর অবতারিত কুরআন, যা মাসহাফে লিপিবদ্ধ করা 
হয়েছে এবং যা রাসূলুল্লাহ (স)-এর পক্ষ থেকে সন্দেহাতীতভাবে ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় বর্ণিত। 
"২. আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ুতী (র) তার আল কুরআনের মুখপত্র 45) গ্রন্থে বলেন- 
EE Mal iy 255 AL Lg LE 8651 0585 04৪] 
৩, আল্লামা আবদুল ওহহাব খাল্লাফ (র) বলেন- 
১১৯5 HILT Ali le ৮৪৭ 011 055 Cedi 211 ASE 32 91 
550 90009040১55 ০8 


৪. কোনো কোনো উসূলবিদ বলেন 
০০) 2105০1১52৭1 Eins, 4১৪0 ০5: pul) টপ 
৫. আল্লামা ইবনে হুমাম (র) বলেন- ০15৯১] 21105 ah 90581 $5 
(34215 i, ০০৪০০ পল 
(স)-এর ওপর কদরের রাতে অবতীর্ণ করা হয়েছে। 
৬. আবার কেউ বলেছেন: 
es 415 210 ০৫৩০ Eh ৮৫5 ৫50 AS 40 0৫ ৪০ লও 
-1 4315 039১৯ 2৮99 
অর্থাৎ কিতাব হলো আল্লাহ তায়ালার কালাম যা হযরত জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে 
নবী করীম (স)-এর ওপর অবতীর্ণ করা হয়েছে। 
মোটকথা, 4554 হচ্ছে কুরআনুল কারীম যা আল্লাহ তায়ালার সর্বশেষ অহী, যা সুদীর্ঘ 
তেইশ বছরে মানবজাতির প্রয়োজনানুসারে অল্প অল্প করে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর 
ওপর নাযিল হয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- ৩31৮1 25 ৬235 
53480 5355: 
শর্তাবলির উপকারিতা : আল মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (রে) £551-এর সংজ্ঞায় 
যেসব শর্তারোপ করেছেন সেগুলো হলো- ১. ১5%] ২, BAe. et 
৪.১৮৯৮০৯০|। ০৪ ৩54 ৫. 153155 সু 25 LE EEA TOE 25 
৮0৪7 -এর সংজ্ঞায় এ শব্দগুলো দারা শর্তারোপ করার উপকারিতা নিমরূপ- 
১. 2135] : এখানে 5% শব্দটি যদি প্রসিদ্ধ হিসেবে কিতাবের নাম হয়, তাহলে এটা 
595401433 তম বাদিত লং হযে; EE Oa 
ধরা হয়, তাহলে “ ১ পট ০ হৰ এন পর সন: 


৮২ 48 অই ফাষিলক্্তধ। গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 
২. 45411: সংজ্ঞায় ব্যবহৃত ১১% শব্দের শর্ত দারা আসমানী কিতাব ব্যতীত অন্যান্য সকল 
কিতাব যা মানবরচিত তা বাদ দেওয়া হয়েছে। যেমন : গীতা, রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি। 
৩. 19:50 5 : সংজ্ঞায় উল্লিখিত ১1)-:-.$11 1 শব্দের শর্ত দ্বারা হযরত মুহাম্মাদ 
(স) ব্যতীত অন্যান্য সকল নবী ও রাসূলের ওপর নাধিলকৃত আসমানী কিতাবসমূহকে 

বাদ দেওয়া হয়েছে। যেমন : তাওরাত, ইঞ্জিল ও যাবুর। 

8. ১৯৯০2 ০) 2355201 : আলোচ্য উক্তিটির মধ্যস্থিত ৫৮৯: শব্দটির ১] 
£3 যদি ৮১০ হয়, তবে এর দ্বারা সেসব আয়াত কিতাব থেকে বাদ পড়ে যাবে, 
যেসব আয়াতের তেলাওয়াত রহিত হয়েছে; অথচ হুকুম এখনো বিদ্যমান ৷ যেমন : 

7১5৯5222115 210 55 3৫5 ০85০৯05 USS BLE a চলা 
আর যদি ৫১৯।:-:]-এর মধ্যস্থিত "3 -১]-টি (৮৯ হয়, তরে এ ১5 দ্বারা 
সেসব আয়াত রহিত হবে না; বরং অদ্যাবধিও যে এর মধ্যে কুরআন ছাড়া অন্যকিছু 
শামিল রয়েছে, তা বোঝাবে । 

৫. 16355 N35 £57 43811 £ এ শর্ত দ্বারা ধারাবাহিক বর্ণনা না হওয়ার কারণে 
মাসহাফে লিপিবদ্ধ না হওয়া আয়াতও বের হয়ে যাবে । যেমন : রমযানের কাযা প্রসঙ্গে 
উবাই (রা)-এর কেরাত- ৯০052 END 8৯5 
আবার এ সব কেরাতকে বাদ দেওয়া হয়েছে, যেগুলো ১১%১ ১:১-এর পন্থায় 
বর্ণিত। যেমন চুরির শাস্তি সংক্রান্ত ইবনে মাসউদের কেরাত- 12492019713 
এবং শপথের 545 সংক্রান্ত তার আরেকটি কেরাত- ১64 ০ 256 4273 

৬. 144১ ১0 1: এ শব্দটি নিয়ে.উসূলবিদগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। জমহুরের 
মাযহাব অনুসারে 14: ১, দ্বারা ১1$2-এর তাগিদ করা হয়েছে। কেননা যা 
১355 হবে, তা সন্দেহাতীত হবে; কিন্তু ইমাম খাসসাফের মতে, 2%:-১ ১ দ্বারা 
১১4-১4 ১:৯-এর পন্থায় বর্ণিত আয়াতগুলো বের হয়ে গেছে। আবার কারও কারও 
মতে, 34১, উক্তি দ্বারা ২৫+:.. তথা 411 ট-:..১-কে বাদ দেওয়া হয়েছে। কারণ 
২৯:45 কুরআনের আয়াত হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ আছে। আর নূরুল আনওয়ার 
গ্রস্থকারের মতে, এ মত বিশুদ্ধ নয়; বরং ২14.5 নিঃসন্দেহে আল কুরআনের আয়াত । 

5 56৮০3৬০১০০০ phil ya: 

কুরআন শব্দ ও অর্থ উভয়ের সমষ্টি কিনা : শব্দ ও অর্থ উভয়ের সমষ্টিকে কুরআন বলা হয়, না শুধু 

অর্থকে কুরআন বলা হয়- এ ব্যাপারে ইমামদের কয়েকটি অভিমত পরিলক্ষিত হয়। যেমন : 

১. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র)-সহ কোনো কোনো উসৃলবিদের 
অভিমত হলো- ৮১1 333 ৮? ০১১11: 3150 01 অৰ্থাৎ, শুধু অর্থকেই 
কুরআন বলা হয়; শব্দকে নয়। 
দলীল : 

ক. ইমাম আবু হানীফা (র) আরবিতে কুরআন পড়ার ক্ষমতা থাকার পরও ফারসিতে অনুবাদ 
করে নামাযে কুরআন তেলাওয়াত জায়েয মনে করতেন এবং নিজেও পড়েছেন। 


জজ উসূলুল ফিকহ WW We 

খ. আল্লাহ তায়ালার বাণী- ৫ 53189 ১40 ৬% £0 অৰ্থাৎ, নিশ্চয়ই এটা রয়েছে 
পূর্ববর্তীগণের ধর্মগ্রন্থে- এ আয়াতটিও এদিকেই ইঙ্গিত করে। কেননা পূর্ববর্তী 
কিতাবগুলোর ভাষা আরবি ছিলো না। বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ বিভিন্ন ভাষায় অবতীর্ণ 
হয়েছে। যেমন তাওরাত অবতীর্ণ হয়েছে ইবরানী ভাষায়, যাবুর অবতীর্ণ হয়েছে 
ইউনানী ভাষায় এবং ইঞ্জিল নাযিল হয়েছে সুরিয়ানী ভাষায় । সুতরাং ভাষার 
রূপান্তর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, অর্থের সমষ্টিকে কুরআন বলা হয়। 

২. কতিপয়ের অভিমত : একদল আলেমের যে” ৯2) (52411315800 রা 
কুরআন শুধু শব্দের নাম। 
দলীল : ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী- 

১, LYS L151 955 5 4০৮5 অৰ্থাৎ, আমি কুরআনকে আরবি 
ভাষায় অবতীর্ণ করেছি, যেন তারা বুঝতে পারে। 

২. (১৮955 ৬১১1৪১5 অৰ্থাৎ, এ কুরআন সুস্পষ্ট আরবি ভাষায় অবতীর্ণ। 
উল্লিখিত আয়াতঘয়ে কুরআন আরবি ভাষায় অবতীর্ণ হওয়ার কথা বলা হয়েছে। যা 
শব্দের সময়ে গঠিত হয়ে থাকে । আর এর দ্বারা মূলত শব্দের দিকেই ইঙ্গিত করা 
হয়েছে । অতএব শব্দের সমষ্টিই হলো কুরআন। 

খ. আর এ কারণেই আল মানার প্রণেতা কুরআনের সংজ্ঞায় 4৮: - 48:20 - 
২5২০ ইত্যাদি বিশেষণ ব্যবহার করেছেন,.যা মূলত শব্দের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য । 

৩. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী, আল্লামা নাসাফী, নূরুল আনওয়ার প্রণেতা নূরুল 
আনওয়ার প্রণেতা আল্লামা মোল্লাজিউন ও ড. আঃ করীম যায়দানসহ জমহুর আলেমদের 
মতে- ১৮৯ ০১০০ phi 9181 £1 অৰ্থাৎ, কুরআন শব্দ ও অর্থ উভয়ের 
সমষ্টির নাম। 
দলীল : LEILA USI Nin 55 এ 90৮0 ৬2 ৫৬ 

উই LS Gi iy 

এ আয়াতদ্বয়ে আল কুরআনকে মানবজাতির জন্য রহমত, হেদায়াত ও শেফা বলা 

হয়েছে; যা শব্দ এবং অর্থ উভয়ের দিকে ইঙ্গিত করে। তারা আরও বলেন, কুরআন 

প্রত্যেক অক্ষমকারী বিষয়কে বলা হয়। আর এ অক্ষম করার গুণ শব্দ ও অর্থ উভয়ের 
সাথে সম্পৃক্ত । অতএব কুরআন শব্দ ও অর্থ উভয়ের সমষ্টির নাম। 

জমহুরের পক্ষ থেকে বিরুদ্ধবাদীদের প্রত্যুত্তর : বিরুদ্ধবাদীদের দলীলের প্রত্যুত্তরে নূরুল 

আনওয়ার গ্রন্থকার নিম্নোক্ত মতামত ব্যক্ত করেন- 

১. ইমাম আবু হানীফা (র). একটি হুকমী ওজরের কারণে এরূপ মনে করেছিলেন এবং 
ফারসিতে কুরআন তেলাওয়াত করেছিলেন। এটা কোনো সর্বজনীন কর্ম নয়; বরং এটা 
ছিল ব্যতিক্রম । আর ইংরেজিতে বলা হয়- An exception can not be an example. 
তথা ‘কোনো ব্যতিক্রম ঘটনা উদাহরণ হতে পারে না।' বলাবাহুল্য, পরবর্তীতে তিনি 
২৫91 8০57 এর টাধতা থেকে.প্রত্যারর্তন করেছেন। যেমন নুরুল জানওরারের 
ব্যাখ্যাকার বলেন- 

6235 Sl CH GG Le ৮১৯৬ ১35 ০1163 5 ES E> ১১ . 

নি পর ৬ 


৮৪ ৬রালজ্রাঞ্জাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ ভর 
২. দ্বিতীয় পক্ষের দলীলের জবাবে বলেন, .তাদের- উপস্থাপিত দলীলের আয়াত ও 
বিশেষণসমূহ যেরূপ শব্দের প্রতি ইঙ্গিত করে, তেমনি পরোক্ষভাবে অর্থের প্রতিও 
ইঙ্গিত করে। তাছাড়া £,5£ ৫55 $1551 16) আয়াতে শব্দের কথা উল্লেখ করা 
হলেও অর্থের কথা অস্বীকার করা হয়নি। আর অবতারণ, বর্ণনা ও লিখন বিশেষণসমূহ যেমনি 
প্রত্যক্ষভাবে শব্দের প্রমাণ বহন করে, তেমনি পরোক্ষভাবে অর্থেরও প্রমাণ বহন করে। 
সিদ্ধান্ত : সুতরাং প্রমাণিত হলো, আল কুরআন শব্দ ও অর্থ উভয়ের সমষ্টির নাম। তাই 
১ গ্রন্থকার বলেন- 14১ ১০11 ULL SA 
উপসংহার : মানবজাতির হেদায়াতের অনন্য উৎস আল কুরআন ০৮১1৫ এবং 1১৫ 
৬০০ তথা শব্দ ও অর্থ উভয়ের সমষ্টির নাম। তাই আমরা মানার গ্রস্কারের সাথে 
তে 53410 


হাতা 9980 ০৩ ৮০30. (2:35 রী : (5) (8 
ন ১১১ ১115 
ছপ্রশব: ১১ ॥55-এর পরিচয় দাও। অতঃপর স্পষ্টভাবে বণনা কর যে; কুরআন 
সার ও আরবান [ফা. প. ২০১৩] 
~~ 3 TN HLS CAG plAU G2 I - 1555 55905 
অথবা, 3551-এর সংজ্ঞা দাও! কুরআন শব্দ ও অথ উভয়ের সমষ্টির নাম কি না? 
সুস্পষ্টভাবে বৰ্ণনা কর। [ফা. প. ২০১১] 
উভর॥॥ উপস্থাপনা : মহা্স্থ আল কুরআন আন্লাহপ্রদত্ত একমাত্র নির্ভুল ও সন্দেহাতীত 
সংবিধান। আল্লাহ তায়ালা বলেন- $৯ $5 ১ | 11 ; আর এটা আরবি ভাষায় 
নাধিলকৃত; কিন্তু এটা শব্দ ও অর্থ উভয়ের সমষ্টির নাম কি না, এ ব্যাপারে অনেক 
মতবিরোধ রয়েছে। নিয়ে প্রশ্নালোকে এ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা প্রদত্ত হলো। 
৩ 514$1-এর পরিচিতি : 
£51 51550 কিন 
3 আনীত অর্থ । ৮155 শব্দটি )--১-এর ওযনে বাবে /:-$-এর মাসদার। 
এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- ১. ££ তথা একত্রিত করা, ২..১]| তথা অঙ্কন করা। 
উল্লেখ্য, মাসদার কখনো 4519 4} আবার কখনো 34 (-:41-এর অর্থে ব্যবহার 
হয়। তাই এখানে ০5 শব্দটি 13? 4] তথা ৮১১44 অর্থে ব্যবহৃত । যেমন ১] 
শব্দটি ০3:15 অর্থে ব্যবহার হয়। আল্লাহ তায়ালার বাণী- 92১95511015 ৬০৩ ৪1510 
53805 <; এখানে 553518055 শব্দ (53805 (৫)28:5 অর্থে ব্যবহার হয়েছে। 
এগুলো ছাড়াও কুরআন মাজীদে শব্দটিকে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন : 
১. ০23) তথা আবশ্যক করা অর্থে । যেমন : 255) 45512 ০54৫ 
২. ৬৯33 করা অর্থে । যেমন : 12০ 5:12 নে 
৩. ১:০৭] তথা গণনা করা অর্থে। যেমন : (৮5 ৬৮৮১৪ বু 8 
৪. ৫১%2%11 2551 তথা নির্দিষ্ট সময় অর্থে । যেমন : 31০5 ০55 
৫. 
ডু. 


. 5% অৰ্থে । যেমন: 2৯016 50891 (445 
. £15241 তথা কর্মফল অর্থে। যেমন : 53415 ৮৪114 55551 
//৬ 00117 


www.abswer.com 


জজ উসূলুল ফিকহ ৮৫ 
৭. {১১ অর্থে । যেমন : th GAL 
৮. ৮. 5151 8 তথা মহিলার ইদ্দত অর্থে। যেমন : ২1910058125 এই 
তবে এখানে শাব্দিক অর্থে 4,251 বলে -১$:4 তথা লিখিত গ্রন্থ উদ্দেশ্য, আর তা হলো 
আল কুরআন । রি 
(০১:০1) is: 
১5$-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. 4551-এর সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা প্রদান 
রর করেছেন আল মানার গ্রন্থকার আল্লামা আবুল বারাকাত আন নাসাফী (র)। তিনি 
বলেন- 
০৪ LISA (15215 9590 ০ Bia 50810 LUSH Lf 
১3655155555 386 15 14৮৮৮০০ 
অর্থাৎ, কিতাব হলো রাসূলুল্লাহ (স)-এর ওপর অবতারিত কুরআন, যা মাসহাফে 
লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং যা রাসূলুল্লাহ (স)-এর পক্ষ থেকে সন্দেহাতীতভাবে 
ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় বর্ণিত। 
২. আল্লামা জালালুদ্দীন সুযুতী (র) তার আল কুরআনের মুখপত্র ১03 গ্রন্থে বলেন- 
SDE 45555155519 LE 0১] FEN LE BAAN 00813 ০৪৬ (এর 
৩. আল্লামা আবদুল ওহহাব খাল্লাফ (রে) বলেন_ 
১০৩219575৮5 ০৩ ৮৮৬8০ 5 55 Coad 20 যত 5৯ 0১ 
9550 ৮৮৫৭5 Mt os 
৪. কোনো কোনো উসূলবিদ বলেন- 
০০ 
৫. আল্লামা ইবনে হুমাম (র) বলেন- 2 ১১51 5151 5 ৫211: 218] 52 Lif 
(5 4502 205০ 95:81 অর্থাৎ, কিতাব হলো এঁ কুরআন যা রাসূলুল্লাহ 
(স)-এর ওপর কদরের রাতে অবতীর্ণ করা হয়েছে। 
৬. আবার কেউ বলেছেন- 
As site tn Ae ৩957 ০15 (6৮0 4055 20 (৫ ৬5 Lig 
-১:4 4505 05015 ২535 
অর্থাৎ, কিতাব হলো আল্লাহ তায়ালা তায়ালার কালাম যা হযরত জিবরাঈল (আ)-এর 
মাধ্যমে নবী করীম (স)-এর ওপর অবতীর্ণ করা হয়েছে। 
মোটকথা, 4551 হচ্ছে কুরআনুল কারীম যা আল্লাহ তায়ালার সর্বশেষ অহী, যা সুদীর্ঘ 
তেইশ বছরে মানবজাতির প্রয়োজনানুসারে অল্প অল্প করে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর 
ওপর নাযিল হয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- ৩১111 50 ৫৫ 2১5 
550100৮১০4৩ 2940175008095 
কুরআন শব্দ ও অর্থ উভয়ের সমষ্টি কি না : শব্দ ও অর্থ উভয়ের সমষ্টিকে কুরআন বলা হয়, না শুধু 
অর্থকে কুরআন বলা হয়, এ ব্যাপারে ইমামদের কয়েকটি অভিমত পরিলক্ষিত হয়। যেমন : 
১. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-সহ কোনো কোনো 
উসূলবিদের অভিমত হলো- ১111 533 2৪5 ১১০11124008] 01 অর্থাৎ, শুধু 
অর্থকেই কুরআন বলা হয়: ঠাক্কে ময় //০/.০০॥। ্ 


৮৬ 


ক. ইমাম আবু হানীফা (র) আরবিতে কুরআন পড়ার ক্ষমতা থাকার পরও ফারসিতে 
অনুবাদ করে নামাযে কুরআন তেলাওয়াত জায়েয মনে করতেন এবং নিজেও 
পড়েছেন। অথচ নামাযে কেরাত পাঠ করা ফরয 


ূ্ববর্তীগণের ধর্মঘস্থে ' এ আয়াতটিও এদিকেই ইঙ্গিত করে। কেননা পূর্ববর্তী 
কিতাবগুলোর ভাষা আরবি ছিলো না। বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ বিভিন্ন ভাষায় অবতীর্ণ 
হয়েছে। যেমন তাওরাত অবতীর্ণ হয়েছে ইবরানী ভাষায় । যাবুর অবতীর্ণ হয়েছে 
ইউনানী ভাষায় । আর ইঞ্জিল নাযিল হয়েছে সুরিয়ানী ভাষায়। সুতরাং ভাষার 
রূপান্তর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, অর্থের সমষ্টিকে কুরআন বলা হয়। 
২. কতিপয়ের অভিমত : একদল আলেমের মতে- ৯45 117: 0111 01 অর্থাৎ, 
৮ ac All 


ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
১.:0341555 18451 52 5% £15514) অৰ্থাৎ, আমি কুরআনকে আরবি 
ভাষায় অবতীর্ণ , যেন তারা বুঝতে পারে। 
২. “১4,4 %5352 54 1১5 অৰ্থাৎ, এ কুরআন সুস্পষ্ট আরবি ভাষায় অবতীর্ণ । 
উল্লিখিত আয়াতঘয়ে কুরআন আরবি ভাষায় অবতীর্ণ হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এর 
রর দ্বারা শব্দের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। অতএব শব্দের সমষ্টিই হলো কুরআন । 
খ. আর এ কারণেই আল মানার প্রণেতা কুরআনের সংজ্ঞায় 541 - 8382] - 
552] ইত্যাদি বিশেষণ ব্যবহার করেছেন, যা মূলত শব্দের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য । 

৩. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী, আল্লামা নাসাফী, নূরুল আনওয়ার প্রণেতা নূরুল 
আনওয়ার প্রণেতা আল্লামা মোল্লাজিউন ও ড. করীম যায়দানসহ জমহুর 
আলেমদের মতে- 1১৯. (6111 ৫ 211 21 অর্থাৎ, কুরআন শব্দ ও 
অর্থ উভয়ের সমষ্টির নাম। 
দলীল : -95355511 2555855১5১০] 6৪ 8555 

-93 4০7৯ Listy 

এ আয়াতদ্বয়ে আল কুরআনকে মানবজাতির জন্য রহমত, হেদায়াত ও শেফা বলা হয়েছে; 

যা শব্দ এবং অর্থ উভয়ের দিকে ইঙ্গিত করে। তারা আরও বলেন, কুরআন প্রত্যেক 

অক্ষমকারী বিষয়কে বলা হয়। আর এ অক্ষম করার গুণ শব্দ ও অর্থ উভয়ের সাথে 
সম্পৃক্ত । সুতরাং কুরআন শব্দ ও অর্থ উভয়ের সমষ্টির নাম। 

জমহুরের পক্ষ থেকে বিরুদ্ধবাদীদের প্রত্যুত্তর : বিরুদ্ধবাদীদের দলীলের প্রত্যুত্তরে নূরুল 

আনওয়ার গ্রন্থকার নিম্নোক্ত মতামত ব্যক্ত করেন। 

১. ইমাম আবু হানীফা (র) একটি হুকমী ওজরের কারণে এরূপ মনে করেছিলেন এবং 
ফারসিতে কুরআন তেলাওয়াত করেছিলেন । এটা কোনো সর্বজনীন কর্ম নয়; বরং এটা 
ছিল ব্যতিক্রম । আর ইংরেজিতে বলা হয়_ An exception cannot be an example. 
অর্থাৎ, কোনো ব্যতিক্রম ঘটনা বা কর্ম দৃষ্টান্ত বা প্রমাণ হতে পারে না। বলাবাহুল্য, 
পরবর্তীতে তিনি 34-./05]| $4155-এর বৈধতা থেকে প্রত্যাবর্তন করেছেন। যেমন 
নূরুল আনওয়ার গ্রন্থের ব্যাখ্যাকার বলেন 
০০ 

,-0351511 ৩৪154) 5 
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২. দ্বিতীয় পক্ষের দলীলের জবাবে বলেন, তাদের উপস্থাপিত দলীলের আয়াত ও 
বিশেষণসমূহ যেমন শব্দের প্রতি ইঙ্গিত করে, তেমনি পরোক্ষভাবে অর্থের প্রতিও ইঙ্গিত 
করে। তাছাড়া 1£:2 155 £01551 6) আয়াতে শব্দের কথা উল্লেখ করা হলেও 
অর্থের কথা অস্বীকার করা হয়নি। আর অবতারণ, বর্ণন্বা ও লিখন বিশেষণসমূহ যেমনি 
প্রত্যক্ষভাবে শব্দের প্রমাণ বহন করে, তেমনি পরোক্ষভাবে অর্থেরও প্রমাণ বহন করে । 
সিদ্ধান্ত : সুতরাং প্রমাণিত হলো আল কুরআন শব্দ ও অর্থ উভয়ের সমষ্টির নাম। তাই 
94 শ্রস্থকার বলেন- ৮০১৯ ৮১:19 pL. 
উপসংহার : কুরআন শুধু শব্দও নয় আবার কেবল অর্থের নামও নয়; বরং এটা উভয়ের 
সমষ্টির নাম। তাই নূরুল আনওয়ার গ্রন্থকার বলেন- ০১21 2১%111-..1 0151 31 
(১৮ অর্থাৎ, আল কুরআন শব্দ ও অর্থ উভয়ের সমষ্টির নাম। 


£9 15325 ১565 LS 65 ০৯০০৪ Gl GUSH ১৮০০ OV 0৬৮] 
0১50 UAT SLT ULE ০৮০৪ pli 03৬) ১১০ 
৬১৫ 05 

জ প্রশ্ন : ১২।॥ 4353 ১১1$$-এর বর্ণনাসহ কিতাবের আভিধানিক ও পারিভাষিক পরিচয় 
দাও। অতঃপর কুরআন শব্দ ও অর্থ উভয়ের সমষ্টির নাম কি না আলোচনা কর। গ্রন্থকার 
= ব্যবহার না করে তদস্থলে ₹% ব্যবহারের তাৎপর্য কী? [ফা. প. ২০০৯] 
০১০1৩775015 9081 ০ -5585855 ১5550 65 LESH 32 3 
চা BATU 04755 (৯০) Lal SII HULLS 

অথবা, ১১5 ১1$3-সহ্‌ কিতাবের বিস্তারিত সংজ্ঞা দাও। কুরআন শব্দ ও অর্থ উভয়ের 
সমষ্টির নাম কিনা? গ্রন্থকার = ব্যবহার না করে তদস্থলে +%: ব্যবহার করার তাৎপর্য 


মানবজাতির অনন্য হেদায়াতগ্রস্থ এবং পৃথিবীর সর্বপ্রথম লিখিত ও নির্ভুল সংবিধান। এ 
কুরআন শুধু শব্দের সমষ্টি নাকি শব্দ ও অর্থ উভয়ের সমষ্টি এ বিষয়ে ইমামদের মাঝে 
মতভেদ রয়েছে। নিয়ে প্রশ্নালোকে কিতাবের সংজ্ঞা এবং তৎসংশ্লিষ্ট আলোচনা উপস্থাপন 
করা হলো। 

৩ ০$-এর পরিচিতি : 

£51515911 ৫৮5 

৩5-এর আভিধানিক অর্থ : ০25 শব্দটি ]:$-এর ওযনে বাবে 5:--এর মাসদার ৷ 
অভিধানসমূহে এর অর্থ করা হয়েছে- 

১. £২2 তথা একত্রিত করা, ২. 1১ তথা অন্ধন করা। 

উল্লেখ্য, মাসদার কখনো J ₹:.! আবার কখনো ১৯5 ₹:.1-এর অর্থে ব্যবহার 
. হয়। তাই এখানে ০25 শব্দটি 1১১০ অৰ্থাৎ ০:১5. তথা লিখিত অর্থে ব্যবহৃত ৷ 
যেমন ০ শব্দটি ১.$:15 অর্থে ব্যবহার হয়। আল্লাহ তায়ালার বাণী £১।:-॥| 5! 
3১35 0655 Gili ০০ ৪৫ ; এখানে (3255 10455 শ্দ্ধয় 4554+ 
($554 অর্থে ব্যবহার হয়েছে ,/// abswer.com & 


Us 


৮৮ _______ পিস স্ফাধিল ডন গাইড সিরিজ: দ্বিতীয় বর্ষ জজ 
এগুলো ছাড়াও কুরআন মাজীদে শব্দটিকে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন : 
৮ রানীর রাশির রনী রো 2০১81 45485 ৮12 ০5৪ 
£233 করা অর্থে। যেমন : 1০11 (১12 55 
১:০৯] তথা গণনা করা অর্থে। যেমন : (2155 1 ৮১১$ 5158 
. ৮৫০৮ ৬১৩] তথা নির্দিষ্ট সময় অর্থে । যেমন 78155 ০155 415 
21540 অর্থে। যেমন : 1০৯11600540 (5145 
, 45] তথা কর্মফল অর্থে । যেমন : ০:%15 ৮319154৭155 0 
+ ১১৯৯টা অর্থে। যেমন : ৮551 01:35 
+ 8045 তথা মহিলার ইদ্দত অর্থে । যেমন : 12] 5,১51 61:5০ 
তবে এখানে শাব্দিক অর্থে ঠা বলে ০১% তথা লিখিত গ্রন্থ উদ্দেশ্য, আর তা হলো 
আল কুরআন । 
Bal oli ৮৮৮5৪ 
$-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. $/-এর সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা প্রদান করেছেন 
আল মানার গ্রন্থকার আল্লামা আবুল বারাকাত আন নাসাফী (র) । তিনি বলেন- 
৬০ 35821 সা 5205 2১51 2 adn 01740 515 Lf 
2590 0252 দিও 25 HALT sa al 
অর্থাৎ, কিতাব হলো রাসূলুল্লাহ (স)-এর ওপর অবতারিত কুরআন, যা মাসহাফে লিপিবদ্ধ করা 
হয়েছে এবং যা রাসূলুল্লাহ (স)-এর পক্ষ থেকে সন্দেহাতীতভাবে ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় বর্ণিত । 
২. আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ুতী (র) তার আল কুরআনের মুখপত্র "5 গ্রন্থে বলেন- 
SDE ial AUG LEE sn Ae BA 9১85 ০৪11 
৩. আল্লামা আবদুল ওহহার খাল্লাফ (র) বলেন- 
১০১ li ৮৮০ bi 0815 55 toad 504 ৬৯ 0১ 
550 50099 40058 


পৰী পকী লা 


৪. কোনো কোনো উসূলবিদ বলেন- 
(2) LISS ০888৭ S AP AILS 9019 ৬৯ 
৫. আল্লামা ইবনে হুমাম (র) বলেন- 12 ১১810515155 (550 0080 55 55511 
es 5355 210০০ 95:48 অৰ্থাৎ, কিতাব হলো এ কুরআন যা রাসূলুল্লাহ 
(স)-এর ওপর কদরের রাতে অবতীর্ণ করা হয়েছে। 
৬. আবার কেউ বলেছেন- 
(ও ale 20 15 69501 ৮5 BAA AGS 41 সের ৬৯ LUSH 
44215 3305৯ 5৩১ 
অর্থাৎ, কিতাব হলো আল্লাহ তায়ালার কালাম; যা হযরত জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে 
নবী করীম (স)-এর ওপর অবতীর্ণ করা হয়েছে। 
মোটকথা, ৫৫51 হচ্ছে কুরআনুল কারীম যা আল্লাহ তায়ালার সর্বশেষ অহী, যা সুদীর্ঘ 
তেইশ বছরে মানবজাতির প্রয়োজনানুসারে অল্প অল্প করে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (স)- এর 
ভায়ামালির হযেছে [যেমন আলা তায়ালার বাদী ৫ LOWES ১5 U3 


ww.abswer.com 


জ্জউ ফিকহ ৬///৬- 2310: ৮৯ 
2 33443304: 
শর্তাবলির উপকারিতা : আল মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) *১5511-এর সংজ্ঞায় 


2225 


যেসব শর্ত আরোপ করেছেন, সেগুলো হলো- ১. ১1341 ২. Blo. ut ৮০ 
8. 42a ০ LFA. I 36 2১5 038551৬3555 সু 
বরুন লি ৬ না 

51511: এখানে 2158] শব্দটি যদি প্রসিদ্ধ হিসেবে কিতাবের নাম হয়, তাহলে এটা 

91 43:5 হবে। আর পরবর্তী শব্দ নাত 

হি সাজ রানা পন 2158] শব্দটি ১32৯5 

5355 অর্থে ধরা হয়, জানা কে ০৭০ নর বারন 

হবে ১১০১৯; 

45411: সংজ্ঞায় ব্যবহৃত ‘15:41 শব্দের শর্ত দ্বারা আসমানী কিতাব ব্যতীত অন্যান্য সকল 

কিতাব যা মানবরচিত তা বাদ দেওয়া হয়েছে। যেমন : গীতা, রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি । 

. ১1১40 ৮12 : সংজ্ঞায় উল্লিখিত ১13-:.$1 ৮12 শব্দের শর্ত দ্বারা হযরত মুহাম্মাদ 
(স) ব্যতীত অন্যান্য সকল নবী ও রাসূলের ওপর নাধিলকৃত আসমানী কিতাবসমূহকে 
বাদ দেওয়া হয়েছে। যেমন : তাওরাত, ইঞ্জিল ও যাবুর । 

, ১৯:০০ এ 655] £ আলোচ্য উ্জিটির মধ্যস্থিত ৮০2 শব্দটির ২ 
£১ যদি $-%2 হয়, তবে এর দ্বারা সেসব আয়াত কিতাব থেকে বাদ পড়ে যাবে, 
যেসব আয়াতের তেলাওয়াত রহিত হয়েছে; অথচ হুকুম এখনো বিদ্যমান। যেমন : 

255 5255 210 2055 ১৫ CAIUS BLE a ৬: 
আর যদি ৬৮৯।:-:1-এর মধ্যস্থিত ॥% -১1-টি ০৯১১ হয়, তবে এ ১:$ দ্বারা 
সেসব আয়াত রহিত হবে না; বরং অদ্যাবধি যে এর মধ্যে কুরআন ছাড়া অন্যকিছু 
শামিল রয়েছে, তা বোঝাবে। 

৫. 1531542 ১6 255 03811 £ এ শর্ত দ্বারা ধারাবাহিক বর্ণনা না হওয়ার কারণে 
মাসহাফে লিপিবদ্ধ না হওয়া আয়াতও বের হয়ে যাবে । যেমন : রমযানের কাযা প্রসঙ্গে 
উবাই (রা)-এর কেরাত- ৯৮০১5 5১1 চা ১০ 223 
আবার এ সব কেরাতকে বাদ দেওয়া হয়েছে, যেগুলো ১১4১ ১:১-এর পন্থায় 
বর্ণিত। যেমন চুরির শাস্তি সংক্রান্ত ইবনে মাসউদের কেরাত- 154281১3805 
এবং শপথের 5564 সংক্রান্ত তার আরেকটি কেরাত- ১, [এ 555 ৩৪ 

৬. 8:5১ : এ শব্দটি সম্পর্কে উসূলবিদগণের নিকট মতবিরোধ রয়েছে। জমহরের 
দর পরার নব: 9, রাতের জলির কয়া হেছে জেরা 
13% হবে, তা সন্দেহাতীত হবে; কিন্তু ইমাম খাসসাফের মতে 14:৯ ১ দ্বারা 
১১4-১ ১3 -এর পন্থায় বর্ণিত আয়াতগুলো বের হয়ে গেছে। আবার কারও কারও 
মতে, 14-৯ ১, উক্তি ছারা ২4.5 তথা 4141 (--.-কে বাদ দেওয়া হয়েছে। 
কারণ ২:.5 কুরআনের আয়াত হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ আছে। আর 
নূরুল আনওয়ার গ্রন্থকারের মতে, এ মত বিশুদ্ধ নয়; বরং ২::..$ নিঃসন্দেহে আল 
কুরআনের আয়াত। 


জে 
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৯০ রোল জ্বাঙাz" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ..: দ্বিতীয় বর্ষ জজ 

55711 opi Mol ya: 

কুরআন শব্দ ও অর্থ উভয়ের সমষ্টি কিনা : শব্দ ও অর্থ উভয়ের সমষ্টিকে কুরআন বলা হয়, না শুধু 

অর্থকে কুরআন বলা হয়- এ ব্যাপারে ইমামদের কয়েকটি অভিমত পরিলক্ষিত হয়। যেমন : * 

১. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-সহ কোনো কোনো 
উসূলবিদের অভিমত হলো- ৮11 533 1৪5 ০১:17: 51501 01 অর্থাৎ, শুধু 
অর্থকেই কুরআন বলা হয়; শব্দকে নয়। 
দলীল : 

ক. ইমাম আবু হানীফা (র) আরবিতে কুরআন পড়ার ক্ষমতা থাকার পরও ফারসিতে অনুবাদ 
করে নামাযে কুরআন তেলাওয়াত জায়েয মনে করতেন এবং নিজেও পড়েছেন। 

খ. আল্লাহ তায়ালার বাণী- 54591 ৯১ 54 £ £% অর্থাৎ, নিশ্চয়ই এটা রয়েছে পূর্ববর্তীদের 
ধর্মগন্থে। এ আয়াতটিও এদিকেই ইঙ্গিত করে। কেননা পূর্ববর্তী কিতাবগুলোর ভাষা 
আরবি ছিলো না। বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ বিভিন্ন ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। যেমন তাওরাত 
অবতীর্ণ হয়েছে ইবরানী ভাষায় । যাবুর অবতীর্ণ হয়েছে ইউনানী ভাষায়। আর ইঞ্জিল 
নাযিল হয়েছে সুরিয়ানী ভাষায় । সুতরাং ভাষার রূপান্তর দ্বারা প্রতীয়মান হয়.যে, অর্থের 
সমষ্টিকে কুরআন বলা হয়। 

২. কতিপয়ের অভিমত : একদল আলেমের মতেন 449 p+) 30511 0 অর্থাৎ, 
কুরআন শুধু শব্দের নাম। 

দলীল : ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী 

১, 3$1555181511555 855 85 ৩ অৰ্থাৎ, আমি কুরআনকে আরবি 
ভাষায় অবতীর্ণ করেছি, যেন তারা বুঝতে পারে। 

২. 54855 30515 অর্থাৎ, এ কুরআন সুস্পষ্ট আরবি ভাষায় অবতীর্ণ । 
উল্লিখিত. আয়াতদ্বয়ে কুরআন আরবি ভাষায় অবতীর্ণ হওয়ার কথা বলা 
হয়েছে, যা শব্দের সমৰয়ে গঠিত হয়ে থাকে । আর এর দ্বারা শব্দের দিকেই 
ইঙ্গিত করা হয়েছে । অতএব শব্দের সমষ্টিই হলো কুরআন। 

খ. আর এ কারণেই আল মানার প্রণেতা কুরআনের সংজ্ঞায় ৮:%1 si 

-$35-41 ইত্যাদি বিশেষণ ব্যবহার করেছেন, যা মূলত শব্দের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য । 

৩. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী, আল্লামা নাসাফী, নূরুল আনওয়ার প্রণেতা নূরুল 
আনওয়ার প্রণেতা আল্লামা মোল্লাজিউন ও ড. আবদুল করীম যায়দানসহ জমহুর 
আলেমদের মতে- ৯ ৮১১০; ৷ +1 031 3 অর্থাৎ, কুরআন শব্দ ও 
অর্থ উভয়ের সমষ্টির নাম। . 
দলীল : -৩33৮$০1 8 fin GA 59381 5৪ BL ॥ 

LG হই 21501 এ 
এ আয়াতদ্বয়ে আল কুরআনকে মানবজাতির জন্য রহমত, হেদায়াত ও শেফা বলা 
হয়েছে; যা শব্দ এবং অর্থ উভয়ের দিকে ইঙ্গিত করে। তারা আরও বলেন, কুরআন 
প্রত্যেক অক্ষমকারী বিষয়কে বলা হয়। আর এ অক্ষম করার গুণ শব্দ ও অর্থ উভয়ের 
সাথে সম্পৃক্ত; আগর শা রর রি সর 
Vver.com 
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জমহুরের পক্ষ থেকে বিরুদ্ধবাদীদের প্রত্যুত্তর : বিরুদ্ধবাদীদের বক্তব্যের প্রত্যুত্তরে নূরুল 
আনওয়ার গ্রন্থকার নিম্নোক্ত মতামত ব্যক্ত করেন- 

১. ইমাম আবু হানীফা (র) একটি হুকমী ওজ্বরের কারণে এরূপ মনে করেছিলেন এবং 
ফারসিতে কুরআন তেলাওয়াত করেছিলেন। এটা কোনো সর্বজনীন কর্ম নয়; বরং এটা 
ছিল ব্যতিক্রম । আর ইংরেজিতে বলা হয় An exception can not be an example. 
অর্থাৎ, কোনো ব্যতিক্রম ঘটনা বা কর্ম দৃষ্টান্ত বা প্রমাণ হতে পারে না। বলাবাহুল্য, 
পরবর্তীতে তিনি 1£,U]| $/153-এর বৈধতা থেকে প্রত্যাবর্তন করেছেন। যেমন 
নূরুল আনওয়ারের ব্যাখ্যাকার বলেন- 

E52 GCF GG 0 ৬1০ ১১৯০ 955 MLSS LEE OS LLG 
CaS) 

২. দ্বিতীয় পক্ষের দলীলের জবাবে বলেন, তাদের উপস্থাপিত দলীলের আয়াত ও বিশেষণসমূহ 
যেরূপ শব্দের প্রতি ইঙ্গিত করে, তেমনি পরোক্ষভাবে অর্থের প্রতিও ইঙ্গিত করে। 
সিদ্ধান্ত : সুতরাং প্রমাণিত হলো, আল কুরআন শব্দ ও অর্থ উভয়ের-সমষ্টির নাম। তাই 
১৬ গ্রন্থকার বলেন- 2 SG pl Sh 

৩ ৯৩4৮019১2৯5, 

১)-এর পরিবর্তে (১ ব্যবহারের কারণ : আল মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) 

কুরআনের শব্দের উল্লেখ প্রসঙ্গে £$1-এর পরিবর্তে ॥% শব্দ ব্যবহার করেছেন। এর 

কারণ নিম্নরূপ- 

(5 শব্দটির অর্থ হলো ১.) ০১ 514) ০৩ তথা ভাষায় মুক্তাগাথা। কুরআন 

মাজীদের প্রতিটি শব্দ এক একটি মুক্তান্বরূপ। মনে হয় যেন এ শব্দাবলিকে আল্লাহ তায়ালা 

তথায় গেঁথে দিয়েছেন। 

পক্ষান্তরে ১১1 শব্দের অর্থ হলো ৮১ তথা নিক্ষেপ করা । যেমন : ৬419 5511 ০141 

৬৬%৭। অর্থাৎ, আমি খেজুর খেয়ে আটি নিক্ষেপ করেছি। তাই বলা যায়- গ্রন্থকার কুরআন 

মাজীদের মাহাত্য ও আদব রক্ষার্থে ৮%1-এর পরিবর্তে ॥; শব্দটি ব্যবহার করেছেন। 

উপসংহার : কুরআন মাজীদ বিশ্বের একমাত্র বিশুদ্ধ গ্রন্থ । যাতে কোনোরূপ সন্দেহ সংশয় 
পি ও লারা 


জপ্রশ্ব:১৩)। fe dees i ete পা 
2385 81285 58055505511 
অথবা, 5-55 বলতে কী বোঝ? এর হুকুম কী? উদাহরণসহ বর্ণনা কর। 


উত্তর॥॥ উপস্থাপনা : 5:55 উসূলুল ফিকহের গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষাসমূহের অন্যতম । 
ফিকহশাস্ত্রের মূলনীতিবিশারদগণ শরয়ী মাসয়ালা উদ্ভাবনের নিমিত্ত ইজতেহাদের ক্ষেত্রে 
অনেক সময় ১১%- গররসলিনি সরা গার) নিয়ো ননরর নিলি 
তুলে ধরা হলো। 
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Ms ঠাল জনতাৰ ফাখিল { স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ হজ 

৩০৮৮7 এর পরিচিতি: 

£54/5:১211 45555 

/০৯০-এর আভিধানিক অর্থ : 7১ শব্দটি বাবে 1৮2১1 হতে 451 ₹:০1-এর ১25 

১৫৮-এর সীগাহ। এর আভিধানিক অর্থ- ১.544% তথা দুদ্ধর, ২. ১: তথা কঠিন 

বিষয়। যেমন বলা হয়- 5১1 ০1৫ অর্থাৎ 1 ০2 05: এ থেকেই এব" 
শব্দ গৃহীত। এর বহুবচন আসে 5:৯৩ ; 

আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থপ্রণেতা বলেন, 45১1 শব্দটির অর্থ ৮.১) তথা মিশ্রিত 

বস্তু। এটা ১০$-এর বিপরীত। 

BSL JCA is $44 

০৪৯১ এর পারিভাষিক সংজ্ঞা J: -এর পারিভাষিক সংজ্ঞা নিম্নরূপ_ 

১. আল মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) বলেন- 5 2 ৫৫৮] 
1414-1 অর্থাৎ, ৩১ এমন বক্তব্যকে বলে যা তার মতো অন্যান্য বক্তব্যের মাঝে 
প্রবেশকারী। 

২. ইমাম বাযদাভী রে) ১৩+১-এর সংজ্ঞায় বলেন- $3 215 55 05:০1 
41555 405 অৰ্থাৎ, 4৮4 এমন বক্তব্যকে বলা হয় যা তার বহুরূপী অর্থের 
মধ্যে এলোমেলোভাবে ঢুকে .পড়েছে। 

৩. ৮৮ গ্ৰস্থপ্রণেতা বলেন; 

Es FS pili pt CHADS Ls Gh Iga 

8. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থপ্রণেতা বলেন_ 

ER be US LIU AS ৫৮55 Sn 

৫. আল্লামা নিযামুদ্দীন শাশী (র) বলেন- ৮১১1 2 U2 S11 15 $%5 05৮11 061 

৬. 4৯31 ১০;3-এর গ্রন্থকার বলেন- ১] & 31550 0154 3 ৮ 5৯ SA 
515 অর্থাৎ, 54:5৬ হলো এমন বাক্য যার মর্মার্থ চিন্তা-ভাবনা ব্যতীত লাভ করা যায় না। 

a. নূরুল আনওয়ার প্রণেতা আল্লামা মোল্লাজিউন (র) বলেন- MEL ৩৯ ৫৫ 
11665৩54525] 

বিশেষজ্ঞগণের উল্লিখিত উক্তিসমূহের সমন্বয়সাধনপূর্বক /৩১.-এর সংজ্ঞায় বলা যায়, যে 

বক্তব্য তার অনুরূপ অন্যান্য বক্তব্যের সাথে সামঞ্জস্যশীল হয়, তাকে 5" বলে । 

$-০-এর হুকুম : ৮০-এর হুকুম উপস্থাপনে মানার প্রণেতা আল্লামা আবুল 
বারাকাত নাসাফী (র) বলেন- 

503 yl dost ৮15 8155) 05 0550 GA Ll AS 36321 ২০৪৯5 

০8508153154 
অর্থাৎ, :১%-এর হুকুম হলো, এর মধ্যে যে বিষয়টি উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে তা সত্য 
হওয়ার ব্যাপারে বিশ্বাস স্থাপন করা, অতঃপর সঠিক উদ্দেশ্য প্রকাশার্থে সে বিষয়ে 
অনুসন্ধান ও গবেষণায় মনোনিবেশ করা । 

গ্রন্থকারের উপরিউক্ত বক্তব্যের আলোকে এ কথায় উপনীত হওয়া যায় যে, J: 4-এর 

হুকুম দুটি । যথা : ১. উদ্দেশ্য সত্য হওয়ার ব্যাপারে আস্থা রাখা এবং 

২. সঠিক উদ্দেশ্য নির্ণয়ের জন্য চিন্তা-গবেষণায় ধাবিত হওয়া। 
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৩47৮৮] 805 

১$+৯-এর উদাহরণ : নূরুল আনওয়ার প্রণেতা আল্লামা মোল্লাজিউন (র) /৩-১৮-এর 

উদাহরণ উপস্থাপন করতে গিয়ে নিয়োক্ত আয়াতে কারীমা উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তায়ালা 

ইরশাদ করেন- 1১১ ১7৫5) 13413781১05 1445 অর্থাৎ, তোমাদের স্ত্রীণ 
তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্র, তাই তোমরা যেভাবে ইচ্ছা শস্যক্ষেতরে গমন কর। 

উল্লিখিত আয়াতে কারীমায় {£১৯ ৮% বাক্যাংশ ১5:১০; যাতে বিভিন্ন অর্থের সম্ভাবনা 

রয়েছে। যেমন : 

১. ££: 5% তথা যে কোনো স্থান অর্থে। তখন আয়াতের অর্থ হবে- 4১১৯ ১১৯১০ ঠা ৬ 
14438 অৰ্থাৎ, স্ত্রীদের যৌনদারে সামনে বা পেছন দিয়ে আসতে পার। 

২, 144৯ 4 তথা যেতাৰে ইচ্ছা অৰ্থে। তখন আয়াতের অর্থ ৮৯4, 
Es ও 5 3/155 £555 অৰ্থাৎ, স্ত্রীদের সাথে যেভাবে ইচ্ছা হয়; 
সাল সীড়িযে রা ধারের পর 

৩. {5% ৮% তথা যে-কোনো সময় অৰ্থে । তখন আয়াতের অর্থ হবে- ৩%; ঠা ১ 
87-5302375311055) 330 2815 অর্থাৎ স্ত্রীদের নিকট যে-কোনো সময় 
রাত বা দিন, সকাল বা সন্ধ্যায় গমন করতে পার । 

উল্লিখিত তিনটি অর্থের মাঝে যে-কোনো একটি অর্থ বাছাই করে নিতে হবে । এক্ষেত্রে 

উসূলশাস্ত্রবিদগণ অনেক চিন্তাভাবনা করে ££. ৪৫ অর্থটিকে গ্রহণ করেছেন। কারণ 

এটি 1659) {3:5 তথা আমভাৰে সকল অবস্থাকে শামিল করে। অর্থাৎ স্ীদের সাথে 
যে-কোনো সময় যে-কোনো অবস্থায় সহবাস করার বৈধতা প্রমাণ করে। 

এখানে উসূলশাস্ত্রবিদগণ (5: ৩ অর্থটিকে পরিত্যাগ করেছেন। কারণ এটি দ্বারা 

৩) (১৯5 তথা সহবাসের স্থল ব্যাপক হওয়া বোঝায় । যদ্বারা স্ত্রীর ,$5 তথা গুহ্যদ্বারে 

সহবাস করা বৈধ প্রমাণিত হয়। অথচ সহবাস শুধু যৌনাঙ্গে বৈধ, গুহ্যদ্বারে বৈধ নয়। 

তাছাড়া আল্লাহ্‌ তায়ালা স্ত্রীদেরকে ৬;5 তথা ফসলের ভূমি বলেছেন। গুহ্যদ্বার সন্তান 
জন্মের স্থান নয়। কাজেই ₹২%১১ ৩3 অর্থাটকে গ্রহণ করে "২21 (১৯5 তথা স্থানের 
ব্যাপকতা বোঝানো যাবে না। 

উপসংহার : শরয়ী বহু মাসয়ালা উদ্ভাবনের বেলায় মুজতাহিদগণ 5১4 সম্পর্কিত 

জ্ঞানের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকেন; 5: যেহেতু একাধিক ভাবার্থের সম্ভাবনা রাখে, সেহেতু 

বহুবিধ চিন্তাভাবনা করে এর যে-কোনো একটি ভাবার্কে গ্রহণ করতে হবে। 


04252 ১15 নড়ে 4685 20521 ॥ 50:55 ll ৪ 2:05) 06511 জজ 
৪ ১৪ 4৬:১০ ও <; ৯%-এর সং দাও।এতদুভয়ের হকুম বণনা কর। 


ভয।। উপস্থাপনা : = ও 59585 উসূলে ফিকহের অতীব গুরুত্বপূর্ণ দুটি 
পরিভাষা । মৌলিকভাবে এতদুভয় £.£-এর অন্তর্ভুক্ত । মুজতাহিদগণ শরয়ী মাসয়ালা 
উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে অনেক সময় এতদুভয় সংশ্লিষ্ট জ্ঞানের মুখীপেক্ষী হয়ে থাকেন। নিম্নে 
হুকুমসহ 4:১৯ ও 4১55 £-এর আলোচনা সবিস্তারে তুলে ধরা হলো । 


৯৪ Va 
৩ J22--এর পরিচিতি : 
Glynis: 
৬০৬-এর আভিধানিক অর্থ: ৬৯০ শব্দটি 3455 মাসদার থেকে নির্গত। এটি বাবে 


ফািল-স্লীতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ এ 


০১1 হতে 4১১ ₹:.1-এর ১৫$০ ১1$-এর সীগাহ ৷ মূল শব্দ )-+-ঢ জিনসে ০১৯০ 


এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে_ ১. অস্পষ্ট, ২. সংকুচিত, ৩. ক্ষ, ৪. সমষ্টিগত, 
৫. 2:১5 ৯ প্রণেতা বলেন, গর তুল বিষয়, ৬. £4 ৫০৯ তথা অনেক 
বস্তু জড়াজড়ি করে রাখা। যেমন বলা হয়- 45455 14585 NS LLL এ 
ES) All ins: 
422--এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : 
>. আনওয়ার গ্রন্থকার ও ইমাম বাযদাভী (র) বলেন- 
54 05003551105 31901 GE তল 45 ৩০০৯৩ এ ০০৯ 
53955015561 ০1352858682 
অর্থাৎ, ২৮ এমন বাক্যকে বলা হয়, যার মধ্যে বহু অর্থের সমাবেশ ঘটে এবং মর্ম 
উদ্ধারে এমন জটিলতা দেখা দেয় যে, শুধু ইবারত দ্বারা উদ্দেশ্য অবগত হওয়া যায় না; 
নিজ তারপর প্রমাণ খৌজ করা এবং সর্বশেষ চিন্তা-গবেষণার 


২. আনলাম নিন শালীর) বলেন- 
Hy A ০০ ৩ ৩৫ ¥ JE Ii 323 I [হও ১৯০ 


04520 be pL 4 
৩. কোনো কোনো 


বলেন- 
৬৯১9 ২ ৯১১০ ০ ২ ৬৫৯ 25 840 ০৪১ ৩৬ ৫ ১ ্ 


৪. 4৯০৭| ১5155 $ গ্রন্থে মুফতি আমীমুল ইহসান রে) বলেন- 
১১8০0219০45: 55৫২৬১১১২০৯ ৮৩৯ 
5 এ 953 ৩১ ১৫ ৮5০ 
(৯3518০235৩১ ০০/৯৩। 455১2115852 নাও sn 
-951510 05116555559 এ 


৫. ৬৮৮০১ খরস্থপ্রণেতা বলেন- 
555 HASNT 


৩০১০৯ 
,/০৯০-এর হুকুম : J২১*-এর হুকুম হলো, এর ব্যাখ্যায় অবশ্যই এ বিশ্বাস পোষণ করতে 
হবে যে, এর দ্বারা আল্লাহ তায়ালা যা কিছু উদ্দেশ্য করেছেন, তা অবশ্যই সত্য এবং নির্ভুল। 
এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। আর স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে ব্যাখ্যা না আসা 
পর্যন্ত এ ব্যাপারে অপেক্ষা করতে হবে। চাই উক্ত ব্যাখ্যা পূর্ণ হোক বা অপূর্ণ হোক। 
এ৯৮-এর হুকুম বর্ণনায় ১221 প্রণেতা আল্লামা আবুল বারাকাত আননাসাফী (র) 
বলেন_ ০৮:০৫ টা ০1523 56551050521 GA 0০5 iS IFES REA 
34628 অৰ্থাৎ, J2%2-এর হুকুম হলো উদিষ্ট অর্থ সত্য হওয়ার ব্যাপারে বিশ্বাস স্থাপন 
বিয়া আর বদর শাল চকে বিবার সাধয় উল সণ হয়া শা ককা া। 


Sal GEG lll ELSIE GA 


= উসূলুল ফিকহ WWW.a 2. COM ৯৫ 
SHEE সিডি, 

Glens i - 

0155 এর আভিধানিক অর্থ : ০১5% শব্দটি 4 28151 মাসদার থেকে J£ ₹-..1-এর 
১৪৫০ ১৯1$-এর সীগাহ। বাবে 42147 এর আভিধানিক অর্থ হলো- 


১. (44 তিথা অস্পষ্ট । ২. ০১] তথা মিশ্ৰণ । 
৩. 01555) তথা সদৃশ । ৪. ১452 তথা জটিল । 
৫. J তথা অনুরূপ । ৬. ৬৯2 তথা ছ্যর্থবোধক। 


EN) lial ৮৫৮৪ 

49৮85-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : +3৮৬$১-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা নিয়রূপ- 

১. আল্লামা নাসাফী (র) বলেন- ২5১ 41৯3 ৫280) 04175 555 00৬51 এ 
2১5 ১১5] অর্থাৎ, “3১55 এমন বক্তব্যকে বলা হয় যার উদ্দিষ্টঅর্থ অবগত 
হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। 

২. ইমাম শাফেয়ী ও আহমাদ (র) বলেন- 525 3/62 ৫22১1504554] 

অর্থাৎ, যে শব্দ বিভিন্ন তাবীলের সম্ভাবনা রাখে তা-ই মুতাশাবিহ। 

আবদুল আযীয যুরকানীর মতে- ১855 ১2 815১5495438 3৫1 ৮505১ 

- আল্লামা জুরজানী (র) বলেন- 3:০1533 ৮৯১৫ 36 ৯11১৯ ৩১১0 20091 

ও অর্থাৎ, $১12১55 এমন বক্তব্যকে বলা হয়; যা শ্গগতভাবেই অস্পষ্ট এবং যার প্রকৃত অর্থ 

কোনোভাবেই জানার আশা করা যায় না। 

৫. আল্লামা ইবনে হিশাম (র) বলেন- 3,4 515১ ১55১0 ৬5 25৮11 
- অর্থাৎ, 4:১5 এমন বক্তব্যকে বলা হয়, যা বিভিন্ন ব্যাখ্যার সম্ভাবনা রাখে। 

৬. মুফাসসিরকুল শিরোমণি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন- ১0511 54 
২52৯1 KSI ১১১১১১, 3:55 অর্থাৎ, যেসকল বাক্য আহকামে শরীয়ার 
বিভিন্নতার কারণে পরিবর্তিত হয়, তাকে ১% বলে। 

5 5০5৮] 02৮5 

+9৮55-এর হুকুম : 

১ আয়াতে “১:-এর হুকুম বর্ণনা প্রসঙ্গে আল মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) 
বলেন- 2০) 355 24453 30551445 অৰ্থাৎ, এর হুকুম হলো কেয়ামত 
পর্যন্ত এ ব্যাপারে সঠিক আকিদা বা বিশ্বাস পোষণ করতে হবে। এর দ্বারা আল্লাহ 
তায়ালার যা উদ্দেশ্য তা সত্য ও ন্যায়সংগত এ বিশ্বাস পোষণ করতে হবে। 

২. নূরুল আনওয়ার প্রণেতা আল্লামা মোল্লাজিউন (র) 4২% -এর হুকুম সম্পর্কে বলেন, 
৬১৪+ সম্পর্কে এতটুকু বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে যে, এর মর্ম সম্পর্কে যদিও আমরা 
কেয়ামত পর্যন্ত অবগত হবো না, তবে কেয়ামতের পর উক্ত মর্ম প্রত্যেকের কাছেই 
উদ্‌ঘাটন করা হবে, যদি আল্লাহ তায়ালা তা ইচ্ছা করেন। আর এ ব্যাপারে কথা হলো- 
£U১5 5১4555; আর নবী করীম (স)-এর ব্যাপারে *১/:২%-এর ৰিধান হলো, 
তিনি এর মর্মার্থ অবগত ছিলেন। কেননা তা না হলে আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক ১০ 
42৮-4 তথা নিরর্থক বস্তু দ্বারা সম্বোধন আবশ্যক হয়ে পড়বে। 


০ 


১1.0077 


৯৬ ___ ৬/দঞাওাইস্ফাধিল স্বাতকাণাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জর 
উপসংহার : ):-২ ও ১1:১5 পরিভাষাদঘয় উসৃলুল ফিকহের অন্যতম প্রণিধানযোগ্য 
আলোচ্য বিষয় .2-এর প্রকারসমূহের অন্তর্ভুক্ত । মুজতাহিদগণ অনেক ক্ষেত্রেই 12: /, ও 
“0১4 সম্পর্কিত জ্ঞানের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকেন। তাই ০১ ও 3৮:-এর 
জ্ঞানা্জন অত্যন্ত গুরুত্বের দাবিদার । 


GUANA SS 0S CO 3° 32৯26 055১5 রঃ ১৫৭) )06+॥ gm 
আ প্রশ্ন: ১৫ ॥ 35:১5, ১:১০ ও ৮২% এর সংজ্ঞা দাও। অতঃপর :১/:5$5_এর 
প্রকারভেদ উল্লেখ কর। 
৩৯1 SULA AS 0905905১০১০ GCA ও ঝা 
অথবা, 1১০, 4৭৯4 ও ১৭% কাকে বলে? ০+ কয় প্রকার ও কী কী? 


ভন্ত্।। উপস্থাপনা : $২4, /2+5 ও Unis উসূলুল ফিকহের অতি গুরুত্বপূর্ণ 

পরিভাষা । শরয়ী মাসয়ালা উদ্ভাবনে মুজতাহিদশণ বিভিন্নভাবে এসবের প্রতি মুখাপেক্ষী হয়ে 

থাকেন। এগুলো {££ -এর অন্তর্ভুক্ত । নিয়ে প্রশ্নালোকে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। 

৩ 4$:৮৮-এর পরিচিতি : 

Gly is: 

4£-১4-এর আভিধানিক অর্থ : /5-১% শব্দটি বাবে J হতে )৮।$1-:.-এর ৯1 

১৫$5-এর সীগাহ। এর আভিধানিক অর্থ- ১. 54% তথা দুষ্কর, ২. ০১০ তথা কঠিন 

বিষয়। যেমন বলা হয়- 91:১4 ০1৫১1 অৰ্থাৎ ৫ ০1% 0৫:21 এ থেকেই 5 

শব্দ গৃহীত। এর বহুবচন আসে ৫7 

আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতা বলেন, 45৯৮] শব্দটির অর্থ ৮-3-21%1 তথা মিশ্রিত 

বন্তু। এটা ১০-এর বিপরীত । 

/42"এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : এর পারিভাষিক সংজ্ঞা নিম্নবূ্প- 

১. আল মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) বলেন_ ৮১ 41411 545 ৫ 
0% অৰ্থাৎ, 45১ এমন বক্তব্যকে বলে যা তার মতো অন্যান্য বক্তব্যের মাঝে 
প্রবেশকারী। 

২. ইমাম বাযদাভী (র) /+১4-এর সংজ্ঞায় বলেন ৬ ৯611 526 421 
11050614451 অর্থাৎ, 15:55 এমন বক্তব্যকে বলা হয় যা তার বহুরূপী অর্থের 
মধ্যে এলোমেলোভাবে ঢুকে পড়েছে। Bb 

৩. ৮৮: গ্ৰন্থপ্রণেতা বলেন- 

MEM IL lis gli FE 455॥ 03 ৩৬ এনা 

8. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থপ্রণেতা বলেন- ট 

7৮১5 C2 UMS HE USES 48 এ 89৯2] 

৫. আল্লামা নিযামুদ্দীন শাশী (র) বলেন- $4 12 2153 SSG 54$ 0৫৬ এ 

৬. ২8৪1 ১০153 গ্রন্থকার বলেন- ১55 215 500 00 ২10 5 ৫৮] 
অর্থাৎ, 35+১. হলো এমন বাক্য যার মর্মার্থ চিন্তাভাবনা ব্যতীত লাভ করা যায় না। 


8105৬170011 


 উসূলুল ফিকহ ০৬০ 

৭. নূরুল আনওয়ার প্রণেতা আল্লামা মোল্লাজিউন (র) বলেন- (3 $% U১ 
Jalsa 

বিশেষজ্ঞগণের উল্লিখিত উক্তিসমূহের সমৰয় সাধনে 5-১-এর সংজ্ঞায় বলা যায়, যে 

বক্তব্য তার অনুরূপ অন্যান্য বক্তব্যের সাথে সামঞ্জস্যশীল হয়, তাকে 5১ বলে। 

৩ J -এর পরিচিতি : 

Glynis: 

44% -এর আভিধানিক অর্থ: J5%* শব্দটি 2:১1 মাসদার থেকে নির্গত । এটি বাবে 

JL হতে ১১১০ ১:4-এর ১৫১০ ১৯$-এর সীগাহ। মূল অক্ষর )-+-ঢ জিনসে 

222; এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- ১. অস্পষ্ট, ২. সংকুচিত, ৩. সংক্ষিপ্ত, ৪. 

সমষ্টিগত, ৫. আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতা বলেন, এর অর্থ স্থূল বিষয় । ৬. ৩. 

£5%১1॥ তথা অনেক বস্তু জড়াজড়ি করে রাখা। যেমন বলা হয়- ০.৯ ৫: 

২4551155515 NN 


০৯ -এর পারিভাষিক সংজ্ঞা. 
& ১. নুরুল আনওয়ার গ্রন্থকার ও ইমাম বাযদাভী (র) বলেন- 
1404 30003 5 EA sg ৩36০11228৩০) ৮ ৩০১] 
47১০5115010 Ane ১১455108555 IIL iy 
অর্থাৎ, )::% এমন বাক্যকে বলা হয়, যার মধ্যে বহু অর্থের সমাবেশ ঘটে এবং মর্ম উদ্ধারে 
এমন জটিলতা দেখা দেয় যে, শুধু ইবারত দ্বারা উদ্দেশ্য অবগত হওয়া যায় না; বরং প্রথমত 
ব্যাখ্যা অন্বেষণ করা, তারপর প্রমাণ খোজ করা এবং সর্বশেষ চিন্তা-গবেষণার প্রয়োজন হয়। 
২. আল্লামা নিযামুদ্দীন শাশী (র) বলেন- 
190021৮15১4 FYE 94০ Mots HT Sd ll 
iG be pl 


কোনো উসূলবিদ বলেন- 
14 যা ছে,,.০৪:1455145০৮৮৫2 
৪. 48১1 ১155 ছে মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন- 
১৮৯০] EL ২] ৯৮ ii ১34৬১০4৮985 এ০ 
ERE 382৬ CSF LE ৮৮৭ ৫ 551 01১ 5৩ 255. 
3155 555 555 5১15 লা ১৯৫ 4555 ৬৪ 13555. 3 lk Bil 
alin At HERE Ci তেনে 


৫. ৮৮০ গ্ৰস্থপ্রণেতা বলেন- 

১09 2] 594 UALS 3140 4853 ৩০০০ 23 ৬০ ৪৬০ 
2 ৮৯% -এর পরিচিতি : 
12150521৪5০ 
108 'তিথানিক অর্থ, 2১055 শব্দটি 14১৫1 মাসদার থেকে 1. 
Led- এর ১৫54 ৯৯1৩- -এর সীগাহ। বাবে J£ 45; এর আভিধানিক অর্থ হলো- 
১.5] তথা অস্পষ্ট । ২. ৫ ১4 তথা মিশ্ৰণ । ৩. 5:১3 তথা সদৃশ । 
৪. 4424 তথা জটিল। ৫. 3১02 তথা অনুরূপ । ৬. ৬৯2 তথা দ্যর্থবোধক। 
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Ea) 06501 ৪৪৮ 

৮৫%]-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. আল্লামা নাসাফী (র) বলেন- 2৮:51 (৫ 
2১৮১৩ ২8০55 4৮95 ৫58০1 ৩41৭ ৬45 অৰ্থাৎ 5৮৫৮ এমন বক্তব্যকে 
বলা হয়, যার উদ্দিষ্ট অর্থ অবগত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই । 

২. ইমাম শাফেয়ী ও আহমাদ (র) বলেন- $৯3 J ০5 0০5। LL 
অর্থাৎ, যে শব্দ বিভিন্ন তাবীলের সম্ভাবনা রাখে, তাই মুতাশাবিহ। 

৩.. আবদুল আযীয যুরকানীর মতে J%55 382 4555 953 3 630 LAS 55 

৪. আল্লামা জুরজানী (র) বলেন_ (১4৮৯১ ১ ৮340 -১০ ০১১ 5৩৯ 2০৮৫০ 
১: অর্থাৎ, 23054 এমন বক্তব্যকে বলা হয়, যা শব্দগতভাবেই অস্পষ্ট এবং যার প্রকৃত 
অর্থ কোনোভাবেই জানার আশা করা যায় না। 

৫. আল্লামা ইবনে হিশাম (র) বলেন-১/4/151 5: 25১৮1052305] 
অর্থাৎ, 4১5% এমন বক্তব্যকে বলা হয়, যা বিভিন্ন ব্যাখ্যার সম্ভাবনা রাখে। 

৬. মুফাসসিরকুল শিরোমণি হযরত আবদুপ্পাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন- (৫11 5 
3653৯ 0৬১৭ ১১১৯১, II অর্থাৎ, যেসকল বাক্য আহকামে শরীয়ার 
বিভিন্নতার কারণে পরিবর্তিত হয়, তাকে ৬১% বলে 

Syl ঠা: 

20:25. প্রকারতেন .:১$-কে সাধ দু'ভাগে ভাগ করা যায় । যথা, 

১. ৬০০৪০ 33৯] ২, ৬০০৬৪ SUN 

১. iA ৪১৯খা-এর পরিচিভি : ১০৫৪১ ১3$৯]-এর অর্থ- বিচ্ছিন্ন 
বর্ণমালা। যার অর্থ কখনো জানা যায় না। এ বর্ণগুলো সূরার প্রথমে থাকে। এটা 
কুরআন মাজীদের ২৯টি সূরার প্রথমে রয়েছে। যেমন : 41-৯ 4৮ - ০43 প্রভৃতি । 

২. ১10589 ৬এাএর পরিচিতি : এগুলো এমন আয়াত যার শাব্দিক অর্থ জানা 
আছে; কিন্তু এর দ্বারা কী উদ্দেশ্য, তা জানা যায় না। কেননা এটার বাহ্যিক অর্থ 
মুহকামের সাথে বিরোধপূর্ণ । যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 

১.2 ও5$ LUV ২৫৬৪১ ১৯১ এ ৮5 ৮৮১৪ 

উপসংহার : ১৬, 4::% ও 0:১5 উসূলে ফিকহের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা। এসবের 

জ্ঞানার্জন অতীব জরুরি । কারণ মুজতাহিদগণ শরয়ী মাসয়ালা উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে বহুভাবেই এসবের 

মুখাপেক্ষী হয়ে থাকেন। আর 1-:%-এর মর্মার্থ একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন। এজন্য 
মুতাশাবিহাতের অর্থ খোঁজাখুঁজি না করে এগুলোর ওপর দৃঢ়বিশ্বাস স্থাপন করা ঈমানী দায়িতব। 
pat ১৫৫ ৮4৮৮ Lg ০৬ ০ ০৯৪৩ 44: (১8: 


আআ প্রশ্ন: ১৬ ॥ মুশকিল ও মুজমাল-এর পরিচয় দাও এবং উভয়টার হুকুম কী? 
বেরর্ণনাকর। __ ফা, প. ২০১০,'১২,'১৫] 


ভতযা॥। উপস্থাপনা : J$"১% ও ০১০ উসূলে ফিকহের গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষাসমূহের 
অন্যতম ৷ ফিকহশান্ত্রের মূলনীতিবিশারদগণ শরয়ী মাসয়ালা উদ্ভাবনের নিমিত্ত ইজতেহাদের 
ক্ষেত্রে অনেক সময় 5১ ও (/::-এর মুখাপেক্ষী হয়ে থাকেন। নিম্নে হুকুমসহ 
এদের পরিচয় সবিস্তারে ভূয় ধর বর ber 
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৩ J<-১-এর পরিচিতি : 

$51)5-2]1 ৩৪5 

84:55]-এর আভিধানিক অর্থ : 45৯৮5 শব্দটি বাবে J%) হতে J£৬ (-:./-এর 

245% ১৯1$-এর সীগাহ। এর আভিধানিক অর্থ- ১. $454 তথা দুষ্কর, ২. ০-১০ তথা, 

কঠিন বিষয়। যেমন বলা হয়- ১4১ চি চট ডি 25 (ঝরে 

05 শব্দ গৃহীত । এর বহুবচন আসে ./51:১2 ; 

আল মুলার ও়লীত প্রণেতা বলেন, 525: শির অর্থও তথা দিনত 

বন্তু। এটা ০$-এর বিপরীত। 

Sal JC is: 

১৪-৮1এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : 45-১1-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা নিয়নরূপ- 

১. ‘আল মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) বলেন- ৪ JS $3 ১৪১০] 
25 অর্থাৎ, 15-১4 এমন বক্তব্যকে বলে, যা তার মতো অন্যান্য বক্তব্যের মাঝে 
প্রবেশকারী। | 

২. ইমাম বাযদাভী রে) /৩+১-এর সংজ্ঞায় বলেন $3 ৫3140 525 04421 
11556140844 অর্থাৎ, )5-১০ এমন বক্তব্যকে বলা হয়, যা তার বহুরূপী অর্থের 
মধ্যে এলোমেলোভাবে ঢুকে পড়েছে। 

৩. ৮1:০৮ গ্রন্থপরণেতা বলেন 
এ ৩১115১01১01 558 25151515355 31520 0533 ৬5 ১৫ 

৪. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্ন্থপ্রণেতা বলেন- 

৫. আল্লামা নিযামুদ্দীন শাশী (র) বলেন- ৫৪১11 12 218 31591 15545 0] 

৬. 581 55155 গ্রন্থকার বলেন- 5515 81155419004 8 ৩৬ ১4১০] 
অর্থাৎ, 4১ হলো এমন বাক্য, যার মর্মার্থ চিন্তাভাবনা ব্যতীত লাভ করা যায় না। 

৭. নূরুল আনওয়ার প্রণেতা আল্লামা মোল্লাজিউন (র) বলেন 3] $4 ১০:২০] 

বিশেষজ্ঞগণের উল্লিখিত উক্তিসমূহের সমন্বয় সাধনে ৫-১%-এর সংজ্ঞায় বলা যায়, যে 

বক্তব্য তার অনুরূপ অন্যান্য বক্তব্যের সাথে সামঞ্রস্যশীল হয়, তাকে ১৫১. বলে । 


Sys: 
*১৫-এর হুকুম : /+১-এর হুকুম উপস্থাপনে মানার প্রণেতা আল্লামা আবুল 
বারাকাত আননাসাফী (র) বলেন- 5 1511 5% 1523 2৫8১0 30851 LCs 


31০01 055 bf tl 435১1516013 ৮০ ৮2 808 অৰ্থাৎ, ১:৯০-এর হুকুম 
হলো, এর মধ্যে যে বিষয়টি উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে, তা সত্য হওয়ার ব্যাপারে বিশ্বাস স্থাপন 
করা, অতঃপর সঠিক উদ্দেশ্য প্রকাশার্থে সে বিষয়ে অনুসন্ধান ও গবেষণায় মনোনিবেশ করা । 


///৬/. 3105৬ er.com 
১০০ পরার হিজর টি নিরিজার দ্বিতীয় বর্ষ আঃ 
গ্রস্থকারের উপরিউক্ত বক্তব্যের আলোকে একথায় উপনীত হওয়া যায় যে, /-১%-এর 
হুকুম দুটি । যথা : ১. উদ্দেশ্য সত্য হওয়ার ব্যাপারে আস্থা রাখা এবং ২. সঠিক উদ্দেশ্য 
নির্ণয়ের জন্য চিন্তা-গবেষণায় ধাবিত হওয়া। 
০১/:৯৮-এর পরিচিতি : 
চি 
১:৯]ির আভিধানিক অর্থ :.):১% শব্দটি 0.১) মাসদার থেকে নির্গত। এটি বাবে 
581 হতে ০১১০ ₹:4-এর ১৫৩০ ১>5-এর সীগাহ। মূল অক্ষর J -₹ -€ জিনসে 
:৯:০; এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- ১. অস্পষ্ট, ২. সংকুচিত, ৩. সংক্ষিপ্ত, ৪. সমষ্টিগত । 
৫. 1,51 (৯৮1 প্ৰণেতা বলেন, লগ 5 ০1০ 
দর বা ক কলন 55 ai 1 SEN SED 2৮ 
USN is 
+o IE পারিভাষিক সংজ্ঞা নিম্নরূপ- 
১. নূরুল আনওয়ার গ্রন্থকার ও ইমাম বাযদাভী (র) বলেন- 
চা পা 29 ah 455 ৬০৯৩১) ০৬ ০০১৬ 
sgt ot AALS AMIS HU YIU ii 

অর্থাৎ, J২১% এমন বাক্যকে বলা হয়, যার মধ্যে বহু অর্থের সমাবেশ ঘটে এবং মর্ম উদ্ধারে 

এমন জটিলতা দেখা দেয় যে, শুধু ইবারত দ্বারা উদ্দেশ্য অবগত হওয়া যায় না; বরং প্রথমত 

ব্যাখ্যা অন্বেষণ করা, তারপর প্রমাণ খোজ করা এবং সর্বশেষ চিন্তা-গবেষণার প্রয়োজন হয়। 
২. আল্লামা নিযামুদ্দীন শাশী (র) বলেন- 

115 5A de L534 Y ০৮০০৪ ৬১৩ 55৭ 5 ৬ ৬০৯ 
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৩. কোনো কোনো উসূলবিদ বলেন- 
১৮3৮৮10১৮০৬ ২ ৬১০৪ Lo 350 ০৪৬ 0৬৬ IAA 
পথ] 


৪. 481) ১5155 গ্রন্থে মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন- 


১৯৯] ০৮ 909 2 ৯৮10 ১০৮5 UME 2 3051 ০১১5৬ 
LG 15 p65) 3 88530551258 
63551805555 34 ৩ পর 85558 25559 0 SLAG sil 

05150500115 55551 ০0 


৫. জিত হারা 


www.abswer.com 


জজ উসূলুল ফিকহ ৫০৫১১৬০৯:০৬৯4১৪৯১5/৬ ১০১ 
৩9০৯৮), 

17:2-এর হুকুম : 1১ 5-এর হুকুম হলো, এর ব্যাখ্যায় অবশ্যই এ বিশ্বাস পোষণ করতে 
হবে যে, এর দ্বারা আল্লাহ তায়ালা যা কিছু উদ্দেশ্য করেছেন, তা অবশ্যই সত্য ও নির্ভুল। এতে 
সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। আর স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে ব্যাখ্যা না আসা পর্যন্ত 
এ ব্যাপারে অপেক্ষা করতে হবে । চাই উক্ত ব্যাখ্যা পূর্ণ হোক বা অপূর্ণ হোক। 

/১০-এর হুকুম বর্ণনায় 3%] প্রণেতা আল্লামা আবুল বারাকাত আন নাসাফী (র) 
বলেন- 5455 ০1] 425 (55105 9521 55 LD Ah 5351 225 
১০৯৮] 99 অর্থাৎ, ১:-১৮-এর হুকুম হলো, উদ্দিষ্ট অর্থ সত্য হওয়ার ব্যাপারে 
বিশ্বাস স্থাপন করা। আর বক্তার পক্ষ থেকে বিবরণের মাধ্যমে উদ্দেশ্য স্পষ্ট হওয়া পর্যন্ত 
অপেক্ষা করা। 

উপসংহার : শরয়ী বহু মাসয়ালা উদ্ভাবনের বেলায় মুজতাহিদগণ -১ ও /:০+ 
সম্পর্কিত জ্ঞানের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকেন; )+১% যেহেতু একাধিক ভাবার্থের সম্ভাবনা 
রাখে, সেহেতু বহুবিধ চিন্তাভাবনা করে এর যে-কোনো একটি ভাবার্থকে গ্রহণ করতে হবে। 
আর :% দ্বারা শরীয়তের বিভিন্ন মাসয়ালা নির্ণয় করা যায়। তাই এ সম্পর্কেও 


MPT ETON এ ০9252115515. ; OW 054 U 
আপ্রশ্ব: ১৭ ॥॥ ১০ কাকে বলে? এর হুকুম কী? উদাহরণসহ বর্ণনা কর। 


উত্তর।॥ উপস্থাপনা : 355 উসূলে ফিকহের অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি পরিভাষা । 
মৌলিকভাবে এটি ?.2-এর অন্তর্তক্ত। শরয়ী মাসয়ালা উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে /:+£-এর 
প্রয়োজনীয়তা অনেক সময় অপরিহার্য হয়ে পড়ে । নিয়ে বিধানসহ J &-এর পরিচয় ও 
তৎসংশ্রিষ্ট আলোচনা প্রদত্ত হলো । 


৩ J -এর পরিচিতি : 
Gl AA iA এত 


০০ 5-এর আভিধানিক অর্থ : 4:৯৮ শব্দটি 4৮০21 মাসদার থেকে নির্গত। এটি বাবে 

JU হতে 45 (:4-এর ১৬০ ১৪৯1$-এর সীগাহ। মূল শব্দ J. . 0 জিনসে ০:৯৯ 

এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- ১. অস্পষ্ট, ৯. সংকুচিত, ৩. সারি 8. সমষ্টিগত । ৫. 
০:55] 2৮1 প্রণেতা বলেন, এর'অর্থ-নরুল বিষত. +5441 221 তথা অনেক বস্তু 

জড়াজড়ি করে রাখা। যেমন বলা হয়- £5455 4 8 SI LLL 32৮1 

[oe PE NUE rt EES 

১৯ হার পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১ *2-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা নিমনরূপ- 

১. নূরুল আনওয়ার গ্রন্থকার ও ইমাম বাযদাভী (র) বলেন- 
75 503 রি 21521 2১ ৩3৮০] 485 ৬০০৯৩১৮০৩০১] 

মায়া জিরা ILLS pH 32 55051 Ali 

অর্থাৎ, 1454 এমন বাক্যকে বলা হয়, যার মধ্যে বহু অর্থের সমাবেশ ঘটে এবং 
মম উদ্ধারে এমন জটিলতা দেখা দেয় যে, শুধু ইবারত দ্বারা উদ্দেশ্য অবগত হওয়া 
যায় না; বরং প্রথমত ব্যাখ্যা অন্বেষণ করা, তারপন্ব প্রমাণ খোজ করা এবং 
সর্বশেষ চিন্তা-গবেষণার প্রয়োজন হয় । 


www.abswer.con 
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ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্য = 


১০২ _ 
& 315 0021 ৭) বলেন- | 

না] 

মিনি ৮৯ ক বাকী 

৩. কোনো কোনো উস্লট্লেন- (165115055১5 


47454151748 ১95১4 019 Bo 015০0 0৮5 5 ৬৯ 828 
১৯। ৩৮০31584155 0048 5৫58 15 0950 ৩৯5 ও 5৬ 
Fale 3 রন Reo EEE) EA (০98 UB ০৫ ৮5০ 
55563155958 15 ০1১৯৫ 45১5 ১৪118599,0 01514 sil 

নিট ূ JAG 5160 45 ০৮451 ০1 
৫. ৮৮৮০৯ ্রথধ্রণেতা টদন- র্প প্র রঃ ৭ 
৮৩৪ সু SNUG gad 2550 ১] 428 ৬০৪3 LS A 


Syl: ৯৯] ৮৯৬ 


৩-৯৮-এর হুকুম : 4:২৩ এর হুকুম হলো, এর ব্যাখ্যার অবশ্যই এ বিশ্বাস পোষণ করতে 
সন্দেহেয এমা আল্লাহ ইলা যা কিছু উদ্দেশ্য করেছেন, তা অবশ্যই সত্য ও নির্ভুল। এতে 
ইল অবকাশ ফট আর স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে ব্যাখ্যা না আসা পর্যন্ত 
৭১ নি অপেক্ষা করতে ই চাই উজ ব্যাখ্যা পূর্ণ হোক বা অপূর্ণ হোক। 
ভাসি য় ১২ প্রণেতা আল্লামা আবুল বারাকাত আন নাসাফী (র) বলেন- 
৮১৯ LES ও ০ 3505 3550 55 125 TE খু 45751 15453 
১ ত আৰ ও মল খনন শব হল 
তার পক্ষ থেকে বিবণৈর মাধ্যমে উদ্দেশ্য স্পষ্ট হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা। 
শিক্ষার্থীর এ ও / শরীয়তের বিভিন্ন মাসয়ালা নির্ণয় করা যায়। তাই প্রতিটি 
কার আক জনা অপরিহার্য। পাতি 
SHOU UT SG neg Ug 0060 ৬৬ 5 ON Im 
লা প্রশ্ন : ১৮ ॥ 91555 কাকে বলে? এর হুকুম কী? এটা কত প্রকার? বিস্তার বর্ণনা কর। 
৩ ৩৩ GUL SG 8 8 Es GUL ag 
- অথবা, হুকুম উল্লেখপূৰ্বক ৩, এর সংজ্ঞা দাও। এটা কত প্রকার ও কী কী? বর্ণনা কর। 


ডিও উপস্থাপনা : ইসলামের পূর্ণাঙ্গ সংবিধান মহাগ্রন্থ আল কুরআন, যার আয়াতসমূহ 


জজ উসূলুল ফিকহ ১০৩ 

পিপি, 

Gl 40৬5৯ ৮৫৯৪ 

চান অব 955 শব্দটি-$4:১%1 মাসদার থেকে ~~ 

/50- এর ১4% ১৯-এর সীগাহ। বাবে 1155; এর আভিধানিক অর্থ হলো- ১ 

(4:01 তথা অস্পষ্ট । ২. ৫3 তথা মিশ্রণ। ৩. 405১১ তথা সদৃশ । ৪. হা 

তথা জটিল। ৫. 33 তথা অনুরূপ । ৬. ৬৯ তথা দ্বর্থবোধক । 

Sajal is i245: 

+0১$-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. আল মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) বলেন- 

-2১53950 2৮543658014 555 LU এ 
অর্থাৎ, 4১:54 এমন বক্তব্যকে বলা হয়, যার উদ্দিষ্ট অর্থ অবগত হওয়ার কোনো 
সম্ভাবনা নেই। 

২. ইমাম শাফেয়ী ও আহমাদ (র) বলেন- $১১ J ০5:02:11 2955০] 
অর্থাৎ, যে শব্দ বিভিন্ন তাবীলের সম্ভাবনা রাখে, তা-ই মুতাশাবিহ। 

৩. আবদুল আযীয যুরকানীর মতে- ১855 ১৮2 05১5455433৫ ৮৪ ৩১ 
অর্থাৎ, মুতাশাবিহ হলো এমন অস্পষ্ট বিষয়, যার অর্থ যুক্তি ও দলীল দ্বারা বোঝা যায় না। 

৪. আল্লামা জুরজানী (র) বলেন- Xl 4৫30 ৮৯১১%$ Rill 3৮:১৫) ৫3১ 1 অর্থাৎ, 
5555 এমন বক্তব্যকে বলা হয়, যা শব্দগতভাবেই অস্পষ্ট এবং যার প্রকৃত অর্থ 
কোনোভাবেই জানার আশা করা যায় না। 

৫. আল্লামা ইবনে হিশাম (র) বলেন- 17150 515১4 5:40 5 70৬4০ 
অর্থাৎ, 4১54 এমন বক্তব্যকে বলা হয়, যা বিভিন্ন ব্যাখ্যার সম্ভাবনা রাখে। 

৬. মুফাসসিরকুল শিরোমণি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আববাস (রা) বলেন- ১0৫1 $4 
5340 0৫৯৭ ১১১১৯ 4:55 অৰ্থাৎ, যেসকল বাক্য আহকামে শরীয়ার 
বিভিন্নতার কারণে পরিবর্তিত হয়, তাকে ৯% বলে। 

5 1888৯, 

+9555-এর হুকুম : 

১. আয়াতে +:222-এর হুকুম বর্ণনা প্রসঙ্গে আল মানার প্রণেতা আল্লামা আবুল 
বারাকাত আন নাসাফী (র) বলেন- 2:০1 9% $ 144511 3052) 1585 অর্থাৎ, 
এর হুকুম হলো কেয়ামত পর্যন্ত এ ব্যাপারে সঠিক আকিদা বা বিশ্বাস পোষণ করতে হবে। এর 
দ্বারা আল্লাহ তায়ালার যা উদ্দেশ্য তা সত্য ও ন্যায়সঙ্গত এ বিশ্বাস পোষণ করতে হবে। 

২. নুরুল আনওয়ার প্রণেতা আল্লামা মোল্লাজিউন (র) *১:১+-এর হুকুম সম্পর্কে 
বলেন- ৮১ সম্পর্কে এতটুকু বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে যে, এর মর্ম সম্পর্কে 
যদিও আমরা কেয়ামত পর্যন্ত অবগত হবো না, তবে কেয়ামতের পর উক্ত মর্ম 
প্রত্যেকের কাছেই উদ্‌ঘাটন করা হবে, যদি আল্লাহ তায়ালা তা ইচ্ছা করেন। আর এ 
ব্যাপারে কথা হলো- 4৮ 5 4০85 
আর নবী করীম (স)-এর ব্যাপারে *3/১2%-এর বিধান হলো, তিনি এর মর্মার্থ 
অবগত ছিলেন। কেননা তা না হলে আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক ১/:%15: ৮1১ তথা 
নিরর্থক বস্তু দ্বারা সম্বোধন আবশ্যক হয়ে পড়বে । 


১০৪ লন জাঘিন, দ্রাভন্জাগাইভ সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 

৩2৮৬৪০01৮০2 

49055-এর প্রকারভেদ : 41:22 কে সাধারণত দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা : 

১. ৩8৮0 5320 ২, লিট SU 

১. 15581) 0332 1]/-এর পরিচিতি : ১4% (3321/-এর অর্থ- বিচ্ছিন্ন 
বর্ণমালা । যার অর্থ কখনই জানা যায় না। এ বর্ণগুলো সূরার প্রথমে থাকে। এটা কুরআন 
মাজীদের ২৯-টি সূরার প্রথমে রয়েছে। যেমন : (41-৯ ২৮ -১-এ প্রভৃতি । 

২. ১1818 ৬ এরা-রির পরিচিতি : এগুলো এমন আয়াত যার শাব্দিক অর্থ জানা 
আছে; কিন্তু এর দ্বারা কী উদ্দেশ্য তা জানা যায় না। কেননা এটার বাহ্যিক অর্থ 
মুহকামের সাথে বিরোধপূর্ণ । যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- | 

১১১৭১৯১০৮05 ১১৯৪ ৮ 
উপসংহার : যদিও *১-:£-এর অর্থ একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন; কিন্তু ইহ 

ও পরকালীন মুক্তির জন্য এর ওপর দৃঢ়বিশ্বাস স্থাপন করা ঈমানী দায়িতৃ। পরিশেষে 

কুরআন মাজীদের আয়াত আবার উল্লেখ করে বলব- (24৮১5 ৮৫ 45151 33155 


: (5) 065] 


১3 853 388 8 - 1985 HUG 65 GUN ১85 


পাদ yi 

আ প্রশ্ন : ১৯ ॥ হুকুম উল্লেখপূর্বক “১৮১১-এর সংজ্ঞা দাও। অতঃপর “34১22 
আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার উপকারিতা উল্লেখ কর। 

spl SUN 9355 85905 ১৫0 2৬৪৮ Lj 0৬৪৮০ As ও খা 

২2৫25 i 


অথবা, ৬১5% -এর অর্থ কী? এর হুকুম কী? আয়াতে মুতাশাবিহ নাযিলের উপকারিতা 
সবিস্তারে উল্লেখ কর 


ভতর।॥। উপস্থাপনা : ইসলামের পূর্ণাঙ্গ সংবিধান মহাগ্রন্থ পবিত্র আল কুরআন, যার 
আয়াতসমূহ মুহকাম ও মুতাশাবিহ এ দু'প্রকারে বিভক্ত । তনুধ্যে *১:১% হলো অস্পষ্ট, 
যেগুলোর নিগৃঢ় রহস্য একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন। নিয়ে প্রশ্নালোকে 
বিস্তারিত আলোচনা প্রদত্ত হলো। 

৩49৮7 এর পরিচিকি 

Glial is 

us. রদ ৬৩ মিন OT COTO 
০৪$০ »৯$-এর সীগাহ। বাবে J£ 55; এর আভিধানিক অর্থ হলো- 


১. £4 তথা অস্পষ্ট । ২. ০55 তথা মিশ্ৰণ ৷ 
৩. 81555) তথা সদৃশ । ৪. ১4%4/ তথা জটিল। 


৫. {53.4 তথা অনুরূপ । ৬. ১2 তথা ছ্যর্থবোধক। 


জর উসূলুল ফিকহ ____ নাজ 

(১১১: 90৮৮] ৪৪৪2 

৩৯-4 -এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : *১/-১:%-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা নিমরূপ- 

১ জী মানার রেজা আল্লামা লাবনী ৪) হাদি (1724 555 05950 sf 

2১৪ ১৮] ২১৮১০ ৫৮৯০ efi অর্থাৎ, ৭3৮5৮ এমন বক্তব্যকে বলা হয়, যার 
জজ জনয মরার কৌনা অহনা নে 

২. ইমাম শাফেয়ী ও আহমাদ (র) বলেন- 12১5১391500 ০ 32১1 05 LL if 
অর্থাৎ, যে শব্দ বিভিন্ন তাবীলের সম্ভাবনা রাখে তাই মুতাশাবিহ। 

৩. আবদুল আযীয যুরকানীর মতে- 3825 ১82 425 475 YN dl ৬৪] Sa 
অর্থাৎ, মুতাশাবিহ হলো এমন অস্পষ্ট বিষয়, যার অর্থ যুক্তি ও দলীল দ্বারা বোঝা যায় না। 

8. আল্লামা জুরজানী (র) বলেন- সা (655 ৮৯১৫ 3 ৯১1 ৮৮১০ ৩৯১ 05 অর্থাৎ, 
0555 এমন বক্তব্যকে বলা হয়, যা শব্দগতভাবেই অস্পষ্ট এবং যার প্রকৃত অর্থ 
কোনোভাবেই জানার আশা করা যায় না। 

৫. আল্লামা ইবনে হিশাম (র) বলেন- $4 2815১ 5 ১০১০15৯3৮52] 
অর্থাৎ, *১1-১2% এমন বক্তব্যকে বলা হয়, যা বিভিন্ন ব্যাখ্যার সম্ভাবনা রাখে । 

৬. মুফাসসিরকুল শিরোমণি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন- (১) $4 
Liesl 0৫৯৭ ১৯১৯৯, অৰ্থাৎ, যেসকল বাক্য আহকামে শরীয়ার 
বিভিন্নতার কারণে পরিবর্তিত হয়, তাকে ১৯ * বলে। 

৮৭ 

+9155-এর হুকুম : 

১. আয়াতে *১:১-এর হুকুম বর্ণনা: প্রসঙ্গে আল মানার প্রণেতা আল্লামা আবুল 
বারাকাত আন নাসাফী (র) বলেন 35:31 335 2৫০1 5552) 28 অর্থাৎ, 
এর হুকুম হলো কেয়ামত পর্যন্ত এ ব্যাপারে সঠিক আকিদা বা বিশ্বাস পোষণ করতে 
হবে । এর দ্বারা আল্লাহ তায়ালার যা উদ্দেশ্য তা সত্য ও ন্যায়সঙ্গত এ বিশ্বাস পোষণ 
করতে হবে। 

২. নূরুল আনওয়ার প্রণেতা আল্লামা মোল্লাজিউন (র) *-১$-এর হুকুম সম্পর্কে 
বলেন, 4:44 সম্পর্কে এতটুকু বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে যে, এর মর্ম সম্পর্কে 
যদিও. আমরা কেয়ামত পর্যন্ত অবগত হবো না, তবে -কেয়ামতের পর উক্ত মর্ম 
প্রত্যেকের কাছেই উদ্ঘাটন করা হবে, যদি আল্লাহ তায়ালা তা ইচ্ছা করেন। আর এ 
ব্যাপারে কথা হলো- 42২ 5 4৯557 
আর নবী করীম (স)-এর ব্যাপারে *১:১-এর বিধান হলো, তিনি এর মর্মার্থ 
অবগত ছিলেন। কেননা তা না হলে আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক ১১:01. তথা 
সস oda flr 2 

55১55104355 ৮৪ 

90555 site ON evr Nod মি আয়াত অবজী্ণর উদ্দেশ্য 

বর্ণনায় উসূলশাস্ত্রবিদগণ কয়েকটি বক্তব্য পেশ করেছেন। যেমন : 


& ফাযিল ॥ উসুলুল.ফিকহ ও দাওয়াহ (দ্বিতীয় বর্ষ)? ৫ 


১০৫ 


১০৬_______ সালক্ঞাঞআাৰ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ 
ক. আবু হানীফার অভিমত : তার অভিমতগুলো নিম্নরূপ- 
১. 405 আয়াত অবতীর্ণ করার উদ্দেশ্য হলো, বান্দা ১১:০-এর ব্যাপারে 
পালন করে কি না এবং আল্লাহর ওপর তার অগাধ আস্থা আছে কি না, 
মানুষকে তা পরীক্ষা করা। আল্লামা নাসাফী (র) বলেন- ১৯5 4354 
১:45 অর্থাৎ, উৎসর্গ ও আত্মসমর্পণের মাধ্যমে পরীক্ষা করাই এর উদ্দেশ্য । 
যেমন কোনো কোনো মনীষী বলেন- 
HUN SU pA SEIS 905০0 8530559০155 এমএ 
২. বান্দার আত্মসমর্পণ ও আনুগত্যের যোগ্যতা যাচাই করা। 
৩. বান্দার অন্তরে বক্রতা আছে কি না তা পরীক্ষা করা। 
৪. মুনাফিক ও মুমিনের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা । 
৫. কুরআনকে সম্যক উপলব্ধি করার বাসনা জাগ্রত করা । 

খ. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী ও তাঁর অনুসারীদের মতে, মুতাশাবিহ আয়াত 
অবতীর্ণ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, একে মুহকাম আয়াতের সাথে সমন্বয় সাধন করতে গিয়ে 
জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গ কঠোর পরিশ্রম করবেন। যাতে তারা মহান প্রভুর নিকট অসংখ্য পুণ্য 
লাভ করবেন। এতে তাঁদের সম্মান বৃদ্ধি পাবে। 

উপসংহার : যদিও *১:১.:,-এর অর্থ একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন; কিন্তু ইহ ও 

পরকালীন মুক্তির জন্য এর ওপর দৃঢ়বিশ্বাস স্থাপন করা ঈমানী দায়িতব পরিশেষে কুরআন 

E স্বাজীরের'লারাত গারারিউ্েব করে বদর (50১১5 ১559 ৬৭ 355 


Ss ETO ES EEL LE; (Y-) 01, 
-১১১০১)। 65১৪ tal 
আ প্রশ্ন : ২০ ॥ ৬২:4 এর অর্থ কী? এর হুকুম কী? আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ এর 
খা জানেন কিঃ মতভেদ্ক্হ বর্ণনা কর। 
355 ৬৫ 10 এ LS, (1৩০- 15৯ 583 65 5050 ১৮০ 31 
EES FUE 
অথবা, হুকুমসহ ১/£০-এর সংজ্ঞা দাও। আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ এর ব্যাখ্যা জানেন 
কিনা? এ ব্যাপারে মতপার্থক্যের উৎস [আলোচনা কর। 


উত্তর॥॥ উপস্থাপনা : ইসলামের পূর্ণাঙ্গ সংবিধান মহাস্স্থ পবিত্র আল কুরআন, যার 
আয়াতসমূহ মুহকাম ও মুতাশাবিহ এ দু'প্রকারে বিভক্ত। তন্মধ্যে *১:১% হলো অস্পষ্ট, 
যেগুলোর নিগৃঢ় রহস্য একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন। নিম্নে প্রশ্নালোকে 
বিস্তারিত আলোচনা প্রদত্ত হলো । 

৩ ৬১ -এর পরিচয় : 

FP RECA] EES 

Gis. এর আভিধানিক অর্থ : ১% শব্দটি {$১ মাসদার থেকে 35 (:.1-এর 
১% ১১5-এর সীগাহ । বাবে J£ 45; এর আভিধানিক অর্থ হলো- 

১. £4 তথা অস্পষ্ট । ২. ৮319 তথা মিশ্ৰণ । 

৩. 8055৯ তথা সদৃশ । 8. ১454 / তথা জটিল । 

৫. ৫১৮০] তথা অনুরূপ । ৬. = তথা দ্বৰ্থবোধক । 


জজ উসূলুল ফিকহ ১০৭ 
(১১৯৭ 0৬৮] ৪৪৮০ ও - 
490৯7 এর পারিভাষিক সংজ্ঞা: ১. আল মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (রে) বলেন- 
-5 05025552055 (5 0414585205৮ এ 
অর্থাৎ, ২% এমন বক্তব্যকে বলা হয়, যার উদ্দিষ্ট অর্থ অবগত হওয়ার কোনো 
সম্ভাবনা নেই। 
২. ইমাম শাফেয়ী ও আহমাদ (র) বলেন- $৯১ J ০ ৩5১11555521 
অর্থাৎ, যে শব্দ বিভিন্ন তাবীলের সম্ভাবনা রাখে, তা-ই মুতাশাবিহ। 
৩. আবদুল আযীয যুরকানীর মতে- 3825 3৯2 425 1434 3 6১ ৮১১ ৩ 
অর্থাৎ, মুতাশাবিহ হলো এমন অস্পষ্ট বিষয়, যার অর্থ যুক্তি ও দলীল দ্বারা বোঝা যায় না। 
৪. আল্লামা জুরজানী (র) বলেন- ১১০ 1435 ৮১ Yj ৯১10 ১০৫১৯ 05 অর্থাৎ 
53055 এমন বক্তব্যকে বলা হয়, যা শব্দগতভাবেই অস্পষ্ট এবং যার প্রকৃত অর্থ 
কোনোভাবেই জানার আশা করা যায় না। 
৫. আল্লামা ইবনে হিশাম (র) বলেন- ১05) 24৪৯5 458৮৮] ৬5 3৮৪০] 
অর্থাৎ, ১0:১5 এমন বক্তব্যকে বলা হয়, যা বিভিন্ন ব্যাখ্যার সম্ভাবনা রাখে? 
৬. মুফাসসিরকুল শিরোমণি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন- 
365১ ৯৭15৯940251 সহ ৩ 
ধীর কারণে পরিবর্তিত হয়, তাকে 


০.০ পৃ ১ দাদি রিলে হাসিতে 
এর হুকুম হলো কেয়ামত পর্যন্ত এ ব্যাপারে সঠিক আকিদা বা বিশ্বাস পোষণ করতে 
হবে। এর দ্বারা আল্লাহ তায়ালার যা উদ্দেশ্য তা সত্য ও ন্যায়সঙ্গত এ বিশ্বাস পোষণ 
করতে হবে। 

২. নূরুল .আনওয়ার প্রণেতা আল্লামা মোল্লাজিউন (র) *১:১:%-এর হুকুম সম্পর্কে 
বলেন- 4১:১5 সম্পর্কে এতটুকু বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে যে, এর মর্ম সম্পর্কে 
যদিও আমরা কেয়ামত পর্যন্ত অবগত হবো না, তবে কেয়ামতের পর উক্ত মর্ম 

'» প্রত্যেকের কাছেই উদ্ঘাটন করা হবে, যদি আল্লাহ তায়ালা তা ইচ্ছা করেন। আর এ 

"ব্যাপার কথা হলো- 4255 (5 42855 
আর নবী করীম (স)-এর ব্যাপারে *১/১+%-এর বিধান হলো, তিনি এর মর্মার্থ 
অবগত ছিলেন। কেননা তা না হলে আল্লহ তায়ালা কর্তৃক ) ১১ ০৮০% তথা 
নিরর্থক বস্তু দ্বারা সম্বোধন আবশ্যক হয়ে পড়বে । 

SUG dns As ha: 

জাল্লাহ ছাড়া কেউ এর তাবিল জানে কি না : আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অপর কেউ ৬.৯৪% -এর 

ভাবিল জানেন কি না, এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের তিনটি অভিমত পরিলক্ষিত হয়। যথা : 

১, আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র) ও তার অনুসারীদের মতে, আল্লাহ 
ছাড়া অপর কেউ এমনকি গভীর জ্ঞানের অধিকারী আলেমগণও *31-১3%-এর অর্থ 
সম্পর্কে অবগত নন। 


১০৮ ____ - ালজ্তাৰ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 
দলীল : ক. যেহেতু আল্লাহ তায়ালা (2 23558 035 L630 ০3 5331 123 
৬ আয়াতের মাধ্যমে ০.4.২ ££-এর অনুসরণকে পথত্রষ্টদের কাজ বলেছেন 
এবং 15 ৫৭ 31385 2201 ৮3 03১81 আয়াতের মাধ্যমে জ্ঞানে 
ব্যুৎপত্তিশীলদের কাজ আত্মসমর্পণ ও মেনে নেওয়ার কথা বলেছেন । সুতরাং প্রমাণিত 
হয়- 12 ০১ ০3১৮1 তথা জ্ঞানে সুদৃঢ় আলেমগণ মুতাশাবিহাতের অনুসরণ 
করেন না এবং তারা এর মর্ম সম্পর্কেও অনবহিত। 

খ. উক্ত আয়াতের (051| ৮১ 2১১11 অংশটুকু কারও কারও পঠনে 31 
3৮. ছাড়া পঠিত, যা পৃথক বাক্য হিসেবে সাব্যস্ত। এর দ্বারাও বোঝা যায়, 
তারা মুতাশাবিহাতের মর্ম জানেন না। 

গ. (1540 এ১ 3১১০%-এর স্থলে কারও কারও কেরাতে ৮১ ০$১%॥ 43555 

=| পঠিত হয়েছে। এর দ্বারাও বোঝা যায়, তারা এ সম্পর্কে অবহিত নন। 

২. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী ও অধিকাংশ মুতাধিলার মতে, মুতাশাবিহ সম্পর্কে 
দূরদর্শী আলেমগণ অবগত আছেন। 
দলীল : ইমাম শাফেয়ী রে) বলেন, উক্ত আয়াতের ওয়াকফটি £1 বু]-এর ওপর নয়; 
বরং +15] ৮৪-এর ওপর । আর ১$১১.1$/$-কে এ! শব্দের ওপর ১2 করা 
হয়েছে। অতএব উভয়ের হুকুম এক হবে । পরবর্তী 5$1$%5 শব্দটি 2$:১.1$1-এর 
JL; সুতরাং এ ব্যাখ্যানুসারে আয়াতের অর্থহবে- 

8৭ 5455 065৫ JC ols SSG 20 89051155104 
অতএব তিনি এর দ্বারা প্রমাণ করেন যে- 53%; ০21: তথা বিজ্ঞ আলেমগণও 
মুতাশাবিহাতের জ্ঞান রাখেন। 

৩. একদল আলেমের অভিমত : একদল আলেম এ ব্যাপারে বলেন, 2১24-এর সঠিক 
উদ্দেশ্য না জানা কেবল উম্মতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য । তবে নবী করীম (স)-এর কাছে এর 
মর্ম অবশ্যই জানা ছিল। যদি তিনিও এর মর্ম সম্পর্কে অজ্ঞাত থাকতেন, তাহলে তাকে 
৯৯, করার উপকারিতা বাতিল হয়ে যেত এবং নিরর্থক 41 | (১0৫ ছারা আল্লাহ তায়ালা 
তাকে ০৮৯ করেছেন বলে অপরিহার্য হতো। অথচ তা হওয়া অসম্ভব। কারণ তখন 
ব্যাপারটা এমন হতো যেমন আরবি তাষাতাবীর সাথে হাবশী ভাষায় কথা বলা। 
Sails: “ 

মতপার্থক্ের উৎস : এ বিষয়ে মতপার্থক্যের কারণ হলো, সূরা আলে ইমরানের 5 

5৫৭ 31555 215 ০ 3১৯১1816 210 S13, {1% 5 আয়াতটি । আহনাফের 

মতে, উল্লিখিত আয়াতে ২1 স)-এর ওপর ৪১ করা ওয়াজিব । আর (৮৪ ০3 ৮1৫11 

১15 বাক্যটি হলো ৪3০ ২1১ অথবা ২55.৬ তথা পৃথক বাক্য । 

উপসংহার : যদিও *১.:১:-এর অর্থ একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন; কিন্তু ইহ ও 

পরকালীন মুক্তির জন্য এর ওপর দৃঢ়বিশ্বাস স্থাপন করা ঈমানী দায়িতৃ । পরিশেষে কুরআন 

মাজীদের আয়াত আবার উল্লেখ করে বলব- (253 ১১০১4 2৫ ০ (651 331585 


জজ উসূলুল ফিকহ VW abswer.com ১০৯ 
033৯9 ৫ 980 G3 LAT Unidas ১০ CV Im 


iii 55 E30 ৮৫৫3 
প্রশ্ন : ২১ ॥ আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কেউ মৃতাশাবিহ আয়াতের ব্যাখ্যা জানেন কি? এ 
ব্যাপারে কী মতানৈক্য রয়েছে? অতঃপর এটা নাযিলের উপকারিতা বিস্তারিত বর্ণনা কর। 


উত্তর॥॥ উপস্থাপনা : ইসলামের পূর্ণাঙ্গ সংবিধান মহাগ্রন্থ পবিত্র আল কুরআন, যার আয়াতসমূহ 

সুহকাম ও মুতাশাবিহ এ দু'প্রকারে বিভক্ত । তন্মধ্যে ১১% হলো অস্পষ্ট, যেগুলোর নিগৃঢ় রহস্য 

একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন। নিয়ে প্রশ্নালোকে বিস্তারিত আলোচনা প্রদত্ত হলো। 
রন 

আল্লাহ ছাড়া কেউ এর ব্যাখ্যা জানে কি না : আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অপর কেউ *:-.2%-এর 

ব্যাখ্যা জানেন কিনা, এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের তিনটি অভিমত পরিলক্ষিত হয় । যথা : 

১. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র) ও তার অনুসারীদের মতে, আল্লাহ 
ছাড়া অপর কেউ এমনকি গভীর জ্ঞানের অধিকারী আলেমগণও *৮-১%-এর অর্থ 
সম্পর্কে অবগত নন। 
দলীল : ক. যেহেতু আল্লাহ তায়ালা 055 15 334$558:057315 ৬৪ ১১0 
আয়াতের মাধ্যমে ০1$:/::.:০-এর অনুসরণকে পথভ্রষ্টদের কাজ বলেছেন এবং 31119 
(91 33155511511 ৩৪ আয়াতের মাধ্যমে জ্ঞানে ব্যুৎপত্তিশীলদের কাজ আত্মসমর্পণ ও 
মেনে নেওয়ার কথা বলেছেন। সুতরাং প্রমাণিত হয়- (124॥ ০১ ১১৮1 তথা জ্ঞানে সুদৃঢ় 
আলেমগণ মুতাশাবিহাতের অনুসরণ করেন না এবং তারা এর মর্ম সম্পর্কেও অনবহিত। 

খ. উক্ত আয়াতের 21211 ৮০ ০১১11 অংশটুকু কারও কারও পঠনে 5৮. ১3 
ছাড়া পঠিত, যা পৃথক বাক্য হিসেবে সাব্যস্ত । এর দ্বারাও বোঝা যায়, তারা 
মুতাশাবিহাতের মর্ম জানেন না। 

গ. (121 ৮4 ১3১০81-এ্র স্থলে কারও কারও কেরাতে (৮১ ০$% ৮11 3455 

=! পঠিত হয়েছে। এর দ্বারাও বোঝা যায়, তারা এ সম্পর্কে অবহিত নন। 

২. শাফেয়ীর অভিমত. : ইমাম শাফেয়ী ও অধিকাংশ মুতাধিলার মতে, মুতাশাবিহ সম্পর্কে 
দূরদর্শী আলেমগণ অবগত আছেন। 
দলীল : ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, উক্ত আয়াতের ওয়াকফটি 211 %)-এর ওপর নয়; 
বরং (1১| ৮-এর ওপর । আর ১$১০11-কে 211 শব্দের ওপর ২% করা 
হয়েছে। অতএব উভয়ের হুকুম এক হবে । পরবর্তী 2$17% শব্দটি 2১১,16]-এর 
JL; সুতরাং এ ব্যাখ্যানুসারে আয়াতের অর্থ হবে_ 

9৫৭ 55135 LESS 00020 ০3 SSG 20303905105 LS 
অতএব তিনি এর দ্বারা প্রমাণ করেন যে- 3$১,1) ৮21 তথা বিজ্ঞ আলেমগণও 
মুতাশাবিহাতের জ্ঞান রাখেন। 

৩. একদল আলেমের অভিমত : একদল আলেম এ ব্যাপারে বলেন, ৬১৫% -এর সঠিক 
উদ্দেশ্য না জানা কেবল উম্মতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য । তবে নবী করীম (স)-এর কাছে এর 
মর্ম অবশ্যই জানা ছিল। যদি তিনিও এর মর্ম সম্পর্কে অজ্ঞাত থাকতেন তাহলে তাকে 
৮৮৯ করার উপকারিতা বাতিল হয়ে যেত এবং নিরর্থক 4111 £১ দ্বারা আল্লাহ তায়ালা 
তাকে ১৫১ করেছেন বলে অপরিহার্য হতো। অথচ তা হওয়া অসন্ভব। কারণ তখন 
ব্যাপারটা এমন হতো যেমন আরবি ভাষাভাষীর সাথে হাবশী ভাষায় কথা বলা । 


১১০_________ লহ কাহিল সনি গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ = 

০৯৯১৪, 

মতপার্থক্ের উৎস : এ বিষে মতপার্থকোর কারণ হলো সূরা আলে ইমরানের (5৮55 

36513555১12 ১ ১১৮15 210 34590 আয়াতটি । 

আহনাফের মতে, উল্লিখিত আয়াতে 1111 %-এর ওপর 435 করা ওয়াজিব। জার ৮ ১১১15; 

{৷ বাক্যটি হলো ১,34 ২1 অথবা ২115... তথা পৃথক বাক্য। 

55085059355 250 : 

55 আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার উপকারিতা : *.:24 আয়াত অবতীর্ণের উদ্দেশ্য 

বর্ণনায় উসৃলশান্ত্রবদগণ কয়েকটি বক্তব্য পেশ করেছেন। যেমন : 

ক. আবু হানীফার অভিমত : তাঁর অভিমতগুলো নিমনরূপ- 

১. 55 আয়াত অবতীর্ণ করার উদ্দেশ্য হলো বান্দা “১১: -এর ব্যাপারে নীরবতা 

পালন করে কি না এবং আল্লাহর ওপর তার অগাধ আস্থা আছে কি দা মানুষকে তা 

পরীক্ষা করা। আল্লামা নাসাফী রে) বলেন- 1%; ১১১৪1: 453) অর্থাৎ, 

উৎসর্গ ও আত্মসমর্পণের মাধ্যমে পরীক্ষা করাই এর উদ্দেশ্য । 

যেমন কোনো কোনো মনীষী বলেন- 
80520830550 SEAS GUSTS ist পরও YAM 

বান্দার আত্মসমর্পণ ও আনুগত্যের যোগ্যতা যাচাই করা। 

বান্দার অন্তরে বক্রতা আছে কি না তা পরীক্ষা করা। 

মুনাফিক ও মুমিনের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়. করা। 

কুরআনকে সম্যক উপলব্ধি করার বাসনা জাগ্রত করা। 

শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র) ও তার অনুসারীদের মতে, মুতাশাবিহ আয়াত 

অবতীর্ণ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে একে মুহকাম আয়াতের সাথে সমন্বয় সাধন করতে গিয়ে 

জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গ কঠোর পরিশ্রম করবেন। যাতে তারা মহান প্রভুর নিকট অসংখ্য পুণ্য 

লাভ করবেন এতে তাদের সম্মান বৃদ্ধি পাবে। 

উপসংহার : যদিও *১।-১:-এর অর্থ একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন; কিন্তু ইহ ও 

পরকালীন মুক্তির জন্য এর ওপর দৃঢ়বিশ্বাস স্থাপন করা ঈমানী দায়িতৃ । পরিশেষে কুরআন 

মাজীদের আয়াত আবার উল্লেখ করে বলব- (24) ১ ১ ১ 151 331385 


০১:৮৪ ts Lyle. GUA) 32: দো) 8850 
শু ১৫55450০৬53 
পর: ২২ ৪৩/০৪4 এর সংজ্ঞা সাও) এটা কত হকার ও কী কী বুতাশাবিহ 
আয়াত নাধিলের রহস্য কী? বর্ণনা কর। 
উত্ভরর॥॥ উপস্থাপনা : ইসলামের পূর্ণাঙ্গ সংবিধান মহাগ্রন্থ পবিত্র আল কুরআন, যার 
আয়াতসমূহ মুহকাম ও মুতাশাবিহ এ দু'প্রকারে বিভক্ত । তন্মধ্যে ১.১5% হলো অস্পষ্ট, 
যেগুলোর নিগৃঢ় রহস্য একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন। নিয়ে প্রশ্নালোকে 
বিস্তারিত আলোচনা প্রদত্ত হলো। 


এ নি ৩৫ 
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৩ 1৬$5-এর পরিচিতি : 

31550552০5০ 292 

unis. EE ররর 
+452 ১৯1$-এর সীগাহ ৷ বাবে 2185; এর আভিধানিক অর্থ হলো- 


১. ৫5১ তথা অস্পষ্ট । ২. ৮31১ তথা মিশ্ৰণ । 
৩. ১55৯১ তথা সদৃশ । ৪. ১4741 তথা জটিল। 
৫. 8১৮০৮ তথা অনুরূপ। ৬. ৮৯৪ তথা ছ্যর্থবোধক। 


৮০১৮০ 15005] ৮৪ 2 
টি REO ১. আল মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) বলেন- 
LANs ASS CILLA তো 

অর্থাৎ, ১% এমন বক্তব্যকে বলা হয়, যার উদ্দিষ্ট অর্থ অবগত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। 

২. ইমাম শাফেয়ী ও আহমাদ রে) বলেন- 4323 J3/ 5. 052১1 LL 
অর্থাৎ, যে শব্দ বিভিন্ন তাবীলের সম্ভাবনা রাখে, তা-ই মুতাশাবিহ। 

৩. আবদুল আযীয যুরকানীর মতে- 3855 ১৯2 53S 3d ৮৯১] 5১ 
অর্থাৎ, মুতাশাবিহ হলো এমন অস্পষ্ট বিষয়, যার অর্থ যুক্তি ও দলীল দ্বারা বোঝা যায় না। 

৪. আল্লামা জুরজানী (র) বলেন- ১: 185৮৯১৪36৯1 ১৮১ 3১ ৮ অর্থাৎ, 
5252 এমন বক্তব্যকে বলা হয়, যা শব্দগতভাবেই অস্পষ্ট এবং যার প্রকৃত অর্থ 
কোনোভাবেই জানার আশা করা যায় না। 

৫. আল্লামা ইবনে হিশাম (র) বলেন- J, | 25155 ৯2১৮0 55 2052] 
অর্থাৎ, 4302১5% এমন বক্তব্যকে বলা হয়, যা বিভির ব্যাখ্যার সম্ভাবনা রাখে । 

৬. ুফাসসিরকুল শিরোমণি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন- 

34531 ES ১১১১ JEL ASE ৬০ 
ননী . ২০ তু করতে পরিবর্তিত ব্রাক 
৩১5% বলে। 

5 SUES: ' 

4১54 -এর প্রকারভেদ : 4১54 -কে সাধারণত দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা : 

১. পা] ২0050 LUN 

১. চি £332 1/-এর পরিচিতি : 05৫85 332 ঠা-এর অর্থ- বিচ্ছিন্ন 
বৰ্ণমালা । যার অর্থ কখনই জানা যায় না। এ বর্ণপ্ুলো সূরার প্রথমে থাকে। এটা 
কুরআন মাজীদের ২৯ টি সূরার প্রথমে রয়েছে। যেমন : [1.৯.4৮ - ১ প্রভৃতি । 

২. ৬২2] 5এএির পরিচিতি : এগুলো এমন আয়াত যার শান্দিক অর্থ জানা 
আছে; কিন্তু এর দ্বারা কী উদ্দেশ্য তা জানা যায় না। কেননা এটার বাহ্যিক অর্থ 
মুহকামের সাথে বিরোধপূর্ণ । যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 

- 54 Ss ২ 


রি 


-৬৯৮:০$ AEE: ৪৯৬ 4 


০17 
০17 


. ১১২ ____ ভ্রালক্রাত্াহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জর 
৩ 5৬৯0195153৯] লি 

“555 আয়াত অবতীর্পের হেকমত : 1:54 আয়াত অবতীর্ণের উদ্দেশ্য ও হেকমত 

বর্ণনায় উসৃলশাস্ত্রবিদগণ কয়েকটি বক্তব্য পেশ করেছেন। যেমন : 

ক. আবু হানীফার অভিমত : তার অভিমতগুলো নিম্নরূপ- 

১. ২52 আয়াত অবতীর্ণ করার উদ্দেশ্য হলো, বান্দা */৮:-এর ব্যাপারে 
নীরবতা পালন করে কি না এবং আল্লাহর ওপর অগাধ আস্থা আছে কি না 
মানুষকে তা পরীক্ষা করা। আল্লামা নাসাফী (র) বলেন_ ১৯১ 453 
ping অর্থাৎ, উৎসর্গ ও আত্মসমর্পণের মাধ্যমে পরীক্ষা করাই এর উদ্দেশ্য । 
যেমন কোনো কোনো মনীষী বলেন- 

SUG SG 55515553816 SUSAN MIS SELL YSN 
বান্দার আত্মসমর্পণ ও আনুগত্যের যোগ্যতা যাচাই করা । 

. বান্দার অন্তরে বক্রতা আছে কি না তা পরীক্ষা করা। 

. মুনাফিক ও মুমিনের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা । 

. কুরআনকে সম্যক উপলব্ধি করার বাসনা জাগ্রত করা । 

খ. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র) ও তার অনুসারীদের মতে, মুতাশাবিহ আয়াত 
অবতীর্ণ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে একে মুহকাম আয়াতের সাথে সমন্বয় সাধন করতে গিয়ে 
জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গ কঠোর পরিশ্রম করবেন। যাতে তারা মহান প্রভুর নিকট অসংখ্য পুণ্য 
লাভ করবেন। এতে তাদের সম্মান বৃদ্ধি পাবে। 

উপসংহার : যদিও “১1:১£-এর অর্থ একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন; কিন্তু ইহ ও 

পরকালীন মুক্তির জন্য এর ওপর দৃঢ়বিশ্বাস স্থাপন করা ঈমানী দায়িতব। পরিশেষে কুরআন 

মাজীদের আয়াত আবার উল্লেখ করে বলব- 52525১53594 30 


3 Ls ১5১৪ Lg 20552) ০৯5 15: খে) 0৬1 
05505155150 USS ELS 0 8 
ঘর প্রশ্ন: ২৩ 10:৩:5:555-এর অর্থ কী? এর হুকুম কী? আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ কি 
এর J3/ জানেন? সেটা অবতীর্ণের উপকারিতা কী? বিন্তরিত বর্ণনা কর ফা. প. ২০১২,'১৩] 
০1055 41058: ১১239050085 5 0০৪৯ চে 90৯৮] is G3 
aii STS EG এ 425 ৩3৯9 G5 
অথবা, ১/:১$-এর অর্থ কী? এর হুকুম কী? আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কেউ এর 43/1$ জানেন 
কিনা? এতে মতানৈক্য কী এবং এটা নাযিলের উপকারিতা কী? বিস্তারিত বর্ণনা কর। (ফা. প্র, ২০০৯] 
5 2155 900 333 ১০055 3৪ HES ls 55 92০ ৯5১ ঠা 
11591 505 [ET LSU ৮ Lei i GSS 
অথবা, হুকুমসহ *১:১2০- -এর সংজ্ঞা দাও। আল্লাহ্‌ ছাড়া অপর কেউ এর তাহীল জানেন 
কিঃ এতে মতানৈক্য কী? এর প্রকারভেদ এবং নাযিল করার উপকারিতা বিস্তারে লেখ। 
ভন্তর।। উপস্থাপনা : ইসলামের পূর্ণাঙ্গ সংবিধান মহাস্থ পবিত্র আল কুরআন, যার 
আয়াতসমূহ মুহকাম ও মুতাশাবিহ এ দু'প্রকারে বিভক্ত । তন্মধ্যে ১৮১০ হলো অস্পষ্ট, 
যেগুলোর নিগৃঢ় রহস্য একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন। নিয়ে প্রশ্নালোকে 
বিস্তারিত আলোচনা প্রদত্ত হলো। - 


নি ০০৩4০ 


জজ উস্লুল ফিকহ WWW.abswer.com ১১৩ 
= 4১52 -এর পরিচিতি : 
Gli ins: 
+9055-এর আভিধানিক অর্থ : ১১৫% শব্দটি 5.১% মাসদার থেকে J£4 ॥]-এর 
০৫ ১৯-এর সীগাহ। বাবে 15055; এর আভিধানিক অর্থ হলো- 


১. (4১ -তথা অস্পষ্ট । ২. ০5531 তথা মিশ্ৰণ । 
৩. 8555) তথা সদৃশ । ৪. :$:] তথা জটিল। 
৫. 4১০] তথা অনুরূপ। ৬. ১৯০] তথা ছ্যর্থবোধক। 


Saloni is: 
১১5% -এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. আল মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) বলেন- 
Li ১0৮] 35৮5 ASS LCT Fitna 
অর্থাৎ, €//১£% এমন বক্তব্যকে বলা হয়, যার উদ্দিষ্ট অর্থ অবগত হওয়ার কোনো 
সম্ভাবনা নেই। 

২. ইমাম শাফেয়ী ও আহমাদ (র) বলেন- ১3 J3/ Se Lin 15 ১521 
অর্থাৎ, যে শব্দ বিভিন্ন তাবীলের সম্ভাবনা রাখে, তা-ই মুতাশীবিহ। 

৩. আবদুল আযীয যুরকানীর মতে ১855 ১0825২54954 3 উড 55১ ৬ 
অর্থাৎ, মুতাশাবিহ হলো এমন অস্পষ্ট বিষয়, যার অর্থ যুক্তি ও দলীল ছারা বোঝা যায় না। 

৪. আল্লামা জুরজানী (র) বলেন- ১2০1 183৩ ৮৮১৫ ১ ৯১111)৮-১০) ৫১৯15 অর্থাৎ, 
50১54 এমন বক্তব্যকে বলা হয়, যা শব্দগতভাবেই অস্পষ্ট এবং যার প্রকৃত অর্থ 
কোনোভাবেই জানার আশা করা যায় না। 

৫. আল্লামা ইবনে হিশাম রে) বলেন_ ১)3/14611 2815১ 2 025১0 5 0051 
অর্থাৎ, ৬১5% এমন বক্তব্যকে বলা হয়, যা বিভিন্ন ব্যাখ্যার সম্ভাবনা রাখে। 

৬. মুফাসসিরকুল শিরোমণি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন- ১0511 $4 
75355 0৯৭ ১১১১১, IIIA অর্থাৎ, যে সকল বাক্য আহকামে শরীয়ার 
বিভিন্নতার কারণে পরিবর্তিত হয়, তাকে (৯% বলে। 

Syl: 

4U১5%-এর হুকুম : 

১. আয়াতৈ +২১12১2৮-এর হুকুম বর্ণনা প্রসঙ্গে আল মানার প্রণেতা আল্লামা আবুল 
বারাকাত আন নাসাফী (র) বলেন- ২54) 045 4451 5521 ২25 অর্থাৎ, 
এর হুকুম হলো কেয়ামত পর্যন্ত এ ব্যাপারে সঠিক আকিদা তথা বিশ্বাস পোষণ করতে 
হবে। এর দ্বারা আল্লাহ তায়ালার যা উদ্দেশ্য তা সত্য ও ন্যায়সঙ্গত এ বিশ্বাস পোষণ 
করতে হবে। 

২. নূরুল আনওয়ার প্রণেতা আল্লামা মোল্লাজিউন (র) *১/:১:%-এর হুকুম সম্পর্কে 
বলেন- *3৮:১ সম্পর্কে এতটুকু বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে যে, এর মর্ম সম্পর্কে 
যদিও আমরা কেয়ামত পর্যন্ত অবগত হবো না, তবে কেয়ামতের পর উক্ত মর্ম 
প্রত্যেকের কাছেই উদ্‌ঘাটন করা হবে, যদি আল্লাহ তায়ালা তা ইচ্ছা করেন। আর এ 
ব্যাপারে কথা হলো- 4.5 5 455; 


৬//৬/, 2105১210017 

১১৪ _____ শ্ররালভত্রাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 
আর নবী করীম (স)-এর ব্যাপারে ১৮:১5-এর বিধান হলো, তিনি এর মর্মার্থ 
অবগত ছিলেন। কেননা তা না হলে আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক ১):+%1১:০৮১% তথা 
নিরর্থক বস্তু দ্বারা সম্বোধন আবশ্যক হয়ে পড়বে। i 

SUG ANG LSA IA: 

আল্লাহ ছাড়া কেউ এর ব্যাখ্যা জানেন কি না : আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অপর কেউ ৬,১%%-এর 

তাবিল জানেন কি না, এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের তিনটি অভিমত পরিলক্ষিত হয়। যথা : 

১. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র) ও তার অনুসারীদের মতে, আল্লাহ 
ছাড়া অপর কেউ এমনকি গভীর জ্ঞানের অধিকারী আলেমগণও *১৮.০১-এর অর্থ 
সম্পর্কে অবগত নন। k 
দলীল : ক. যেহেতু আল্লাহ তায়ালা 2 5344005 936 ৩3 ৩3১ 0 
55056 আয়াতের মাধ্যমে ০.4.১৪ -এর অনুসরণকে পথত্রষ্টদের কাজ বলেছেন 
এবং 11651 551335 (01 ওই 5352415015 আয়াতের মাধ্যমে জ্ঞানে 
ব্ুৎপত্তিশীলদের কাজ আত্মসমর্পণ ও মেনে নেওয়ার কথা বলেছেন । সুতরাং প্রমাণিত 
হয়- (1211 ৮১ 55524151 তথা জ্ঞানে সুদৃঢ় আলেমগণ মুভাশাবিহাতের অনুসরণ 
করেন না এবং তারা এর মর্ম সম্পর্কেও অনবহিত। 

খ. উক্ত আয়াতের ॥1= ৮১ ০] অংশটুকু কারও কারও পঠনে i ১ 
ছাড়া পাটির গর বাক্য হিলেয়ে 67 জর মরার আগা "বয়; তারা 
মুতাশাবিহাতের মর্ম জানেন না। 

গ. ১201 ৮3 ০৬$১$1.এর স্থলে কারও কারও কেরাতে 3 53৯50 03455 

|| পঠিত হয়েছে। এর দ্বারাও বোঝা যায়, তারা এ সম্পর্কে অবহিত নন। 

২. অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র) ও অধিকাংশ মুতাযিলার মতে, মুতাশাবিহ 
সম্পর্কে দূরদর্শী আলেমগণ অবগত আছেন। 
দলীল : ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, উক্ত আয়াতের ওয়াকফটি ২41 4-এর ওপর নয়; 
বরং (151॥ ৮১-এর-ওপর । আর ০$১1$-কে | শব্দের ওপর ৮2 করা 
হয়েছে। অতএব উভয়ের হুকুম এক হবে। পরবর্তী 5.54545 শব্দটি ১১১ ১1$1-এর 
"J; সুতরাং এ ব্যাখ্যানুসারে আয়াতের অর্থ হবে_ fl 

79148505535 ৩০১ 71০১ (১১416 20 ২05 005৮4 

অতএব তিনি এর দ্বারা প্রমাণ করেন যে- ১$১১.1) ০1: তথা বিজ্ঞ আলেমগণও 

মুতাশাবিহাতের জ্ঞান রাখেন। 

৩. একদল আলেমের অভিমত : একদল আলেম এ ব্যাপারে বলেন, ১:১$%-এর সঠিক 
উদ্দেশ্য না জানা কেবল উম্মতের ক্ষেত্রে প্রযোজা ৷ তবে নবী করীম (স)-এর কাছে এর 
মর্ম অবশ্যই জানা ছিল। যদি তিনিও এর মর্ম সম্পর্কে অজ্ঞাত থাকতেন, তাহলে তাকে 
২৬৯ করার উপকারিতা বাতিল হয়ে যেত এবং নিরর্থক 4141 £১ দ্বারা আল্লাহ তায়ালা 
তাকে ০১2 করেছেন বলে অপরিহার্য হতো। অথচ তা হওয়া অসম্ভব। কারণ তখন 
ব্যাপারটা, এমন হতো যেমন আরবি ভাষাভাষীর সাথে হাবশী ভাষায় কথা বলা । 

৩১০01 85 : 

মতপার্থক্যের উৎস : এ বিষয়ে মতপার্থক্যের কারণ হলো, সূরা আলে ইমরানের 55 

5 এ 051555620০৪ 35১5491210২) 0395 (155 আয়াতটি । আহনাফের 

. মতে, উল্লিখিত আয়াতে {৷ 3-এর ওপর ২5%; করা ওয়াজিব । আর (৮৪ ০3১ ১1৫11 

+) বাক্যটি হলো ৪:54 ২1% অথবা 22315. তথা পৃথক বাক্য 

m 
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বর্ণনায় উসূলশাস্ত্রবিদগণ কয়েকটি বক্তব্য পেশ করেছেন। যেমন: 

ক. আবু হানীফার অভিমত : তার অভিমতগুলো নিম্নরূপ- | 
১. 4:52 আয়াত অবতীর্ণ করার উদ্দেশ্য হলো বান্দা ২৪% -এর ব্যাপারে 

| পালন করে কি না এবং আল্লাহর ওপর তার অগাধ আস্থা আছে কি না 
মানুষকে তা পরীক্ষা করা। আল্লামা নাসাফী (র) বলেন_ এ; 732) 
১1:51 অর্থাৎ, উৎসর্গ ও আত্মসমর্পণের মাধ্যমে পরীক্ষা করাই এর উদ্দেশ্য। 
যেমন কোনো কোনো মনীষী বলেন- 
SUN SC SI SEIS 90৪৮ ২৫8০ SEL lis Yl 
বান্দার আত্মসমর্পণ ও আনুগত্যের যোগ্যতা যাচাই করা । 

বান্দার অন্তরে বক্রতা আছে কি না তা পরীক্ষা করা। 

মুনাফিক ও মুমিনের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা। 

* কুরআনকে সম্যক উপলব্ধি করার বাসনা জাগ্রত করা । 

খ. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র) ও তার অনুসারীদের মতে, মুতাশাবিহ আয়াত 
অবতীর্ণ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে একে মুহকাম আয়াতের সাথে সমন্বয় সাধন করতে গিয়ে 
জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গ কঠোর পরিশ্রম করবেন। যাতে তারা মহান প্রভুর নিকট অসংখ্য পুণ্য 
লাভ করবেন। এতে তাদের সম্মান বৃদ্ধি পারে। 

উপসংহার : যদিও-*3.-১.:-এর অর্থ একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন; কিন্তু ইহ ও 

পরকালীন মুক্তির জন্য এর ওপর দৃড়রিশ্বাস স্থাপন করা ঈমানী দায়িতৃ। পরিশেষে কুরআন 


মাজীদের আরাত আবার উল্লেখ করি 28 


2০০৩4 


ELT alii, SEF TUASL Lig 55525211525 515 (986, 
জর প্রশ্ন: ২৪ ॥ ৭.3 উন এর হু কসর 
Hs as US LAT CGA Lg UA UAT SG ৪১ এ 850৩৯ ESE 
অথবা, 4435 কাকে বলে? এর হুকুম কী? এটা কত প্রকার ও কী কী? প্রত্যেক প্রকার 
উদাহরণসহ বণনা কর। 


উত্তরন॥॥ উপস্থাপনা : প্রত্যেক ভাষায়ই তার শব্দসমূহ প্রকৃত এবং রূপক অর্থে ব্যবহার হয়। 
আরবি ভাষায়ও শব্দ যখন তার মূল অর্থে ব্যবহার হয়, তাকে উসূলশাস্ত্রের পরিভাষায় বলা 
হয় 15155; কুরআন হাদীস থেকে শরয়ী মাসয়ালা নির্ণয়ে এর গুরুত্ব অপরিসীম । নিয়ে 
২১: সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপন করা হলো। 

৩ ২$:০-এর পরিচিতি : 

1১ 855201 is: 

+:৮-এর- আভিধানিক অর্থ : আভিধানিক দিক থেকে ২53% শব্দটি ২3$-এর 
এখনে 244 ২$১০-এর সীগাহ। এটা 5% 1৫ £3 55 থেকে নির্গত, ফ থেকে 
1), 524 52 প্রভৃতি ক্রিয়ারূপ ব্যবহার হয়। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- 

১. {U5 তথা প্রকৃত, মূল। 


www.abs\ 


১১৬ নল ফি কাবিল পতিক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ 
২. {£25150 তথা বাস্তব । এ অর্থে কুরআনে শব্দটি ব্যবহার হয়েছে। যেমন : 
HT ১880 ০ 

. 2০ তথা মৌলিক নীতিমালা । যেমন : 2587 ডা 92508 By Leaf 

০৯4] তথা আসল বা খাটি। যেমন : ৮3:52] ভা: ৮৯] 

১245০ তথা মাজাযের বিপরীত। 

৮:০৮] তথা প্রতিষ্ঠিত। 

ইংরেজিতে বলা হয়- Rel, ২1 ইত্যাদি। 

উল্লেখ্য হাকীকত একবচন। এর বহুবচন হচ্ছে- 3১18; ব্যক্তি বা বস্তুর মৌলিক 

উপাদানকে হাকীকত বলা হয় । যেমন মানুষের হাকীকত হচ্ছে *১৮1$ ১1545; 

৮১৮১০] 5201 is | ৮25 

2533 এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : হ$:৪৯-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রসঙ্গে উসূলবিদগণের 

বক্তব্য নিম্নরূপ 

আল্লামা আবুল বারাকাত আননাসাফী (র) বলেন- ১] 117: ২৪১ Lf 
46৯30 5 39 | অর্থাৎ, শব্দকে বে অর্থের জন্য (সা হয়েছে, সে অর্থে 
ব্যবহার হওয়াকে ২2১১. নামে আখ্যায়িত করা হয়। 

২. দুরূসুল বালাগাত গ্রন্থকার বলেন- 1 23 (23 250.4 8111 5 অর্থাৎ, 
শ্বকে যে অর্থের জন্য গঠন-করা হয়েছে ও সে অর্থে ব্যবহার হওয়াকে হাকীকত বলে।, 

৩. আল্লামা নিযামুদদীন শাশী (র) বলেন-6৮:১97 2581 ৫৮:55 2১188 52 
{14335 5% অৰ্থাৎ, অভিধান রর যে অর্থের জন্য গঠন করেছেন, খনি 
ঠিক সে অর্থে ব্যবহার হয়, তবে তাকে 34535 বলে। 

8. আল্লামা জুরজানী (র) বলেন- LS ৮) Uy pu LEAN LS ০৯ 

৫. আবার কারও মতে- 2342 5 £১1 8 ac 
মোটকথা, হাকীকত এমন শব্দকে বলে, শব্দ গঠনকারী ধ শব্দকে যে অর্থের জন্য গঠন 
করেছেন, তা সে অর্থেই ব্যবহার করা । 

হাকীকতের উদাহরণ : যেমন এ: শব্দটিকে মূলত সিংহ অর্থ বোঝানোর জন্য গঠন করা 

হয়েছে; কিন্তু এটা ১.5 তথা রূপকার্থে ৫৮১ ১2% তথা বীরপুরুষ অর্থেও ব্যবহার 
হয়; কিন্তু শব্দটি যখন কেবল সিংহ অর্থেই ব্যবহার হয়, তখন এটাকে বলা হয় হাকীকত। 

টি ১01৮: 

হাকীকতের হুকুম: এর হুকুম প্রসঙ্গে আল মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) বলেন- 

(505 ডা 5৩ 10০4 23 05 3323 25 অর্থাৎ, হাকীকতের হুকুম হলো 

শব্দকে যে অর্থের জন্য গঠন করা হয়েছে, সে অর্থেই সাব্যস্ত হবে; চাই তা আম হোক বা 

খাস হোক। এতে বোঝা যায়, হাকীকত খাস কিংবা আম উভয়ের সাথে সংযুক্ত হতে 

পারে। যেহেতু খাস ও আম অকাট্যভাকে আমলযোগ্য, সেহেতু হাকীকতের মর্মানুপাতে 

আমল করা অপরিহার্য। যেমন বিশ্বপরিচালক মহান আল্লাহর বাণী- 1১১1 53341 (410 

1525 অর্থাৎ, হে মুমিনগণ! তোমরা রুকু কর। (5%111১:585 ১5 অর্থাৎ, তোমরা যেনার 

নিকটবর্তীও হয়ো না। এ আয়াত দুটি ফেল তথা কর্ম হিসেবে খাস, আর সে )$ হলো 

রুকু করা ও যেনা ব্যভিচার না করা এবং ফায়েল তথা কর্তা হিসেবে আম, আর সে ফায়েল 

হলো, শরীয়ত ছারা আদিষ্ট বান্দাগণ। আবার হাকীকতও বটে। তাই নামাযে রুকু করা 

আবশ্যক এবং যেনা ব্যভিচার না করা অত্যাবশ্যক ৷ 


WWW 


রর 
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১১৭ 


58541; 


বির 


. 48145 তথা আভিধানিক হাকীকত : শব্দ তার আভিধানিক অর্থে প্রয়োগ 


হত্যার 514১০ তথা আভিধানিক হাকীকত বলা হয়। 

উদার: যেন: ১4,51; এ শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো- +১৮5 ১1555 তথা 
বাবপত্িপর ধরণী, শব্দটি এ অর্থে প্রয়োগ হলে তা হবে- ২4৯১] ২8: তথা 
আজিনিৰ হাবীকত। 


, ২১১১১ তথা শরয়ী হাকীকত : শব্দটি তার শরয়ী অর্থে প্রয়োগ হওয়াকে 


১১১ তথা শরয়ী হাকীকত বলা হয়। 
উদাস: ঘেষন:8১1:০) শব্দটির শরয়ী অর্থ হলো 424% 5545 তথা সুনির্দিষ্ট 
ইবন শী এত্ঘে প্রয়োগ হলে তা হবে 435 ২88. তথা শরয়ী হাকীকত। 


, 24}: 4:3১ তথা ব্যবহারিক হাকীকত : শব্দ তার ব্যবহারিক অর্থে প্রয়োগ 


8১১১ ১৫১১4 


হঞ্যাকে ৬১; তথা ব্যবহারিক হাকীকত বলা হয়। 

উদ: মেন: 5৫15; এ শব্দের ব্যবহারিক অর্থ চতুষ্পদ জন্তু; শব্দ এ অর্থে 
প্রয়ো হলে তা হার 4১5% ২8:3৯. তথা ব্যবহারিক হাকীকত । 

২ পরায় জন প্রকার । যথা : 


২ (84 তথ তীজ াকীরুত। 


নু দানি. টিপ সানা 


উদ্ঘাটন ক্যা বাধ্য, তাকে 53০54 ২8:৮০ বলে। এক্ষেত্রে শব্দের রূপক অর্থ 

গ্রহণ করতে হবে 

উদার! মন ছেট শপথ করে বলল- 55241 5১৯ ১ 4৫1 3 415 অর্থাৎ, 

আগা গর জযিএ গাছ হতে খাবো না। প্রকৃত অর্থে গাছ খাওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং এর 

বারা ফল খা উদ্দেশ্য হবে এবং শপথকারী ফল খেলেই শপথ ভঙ্গকারী হবে। 
১৮% থা পরিত্যক্ত হাকীকত : সদ shies get se 

বিনু গন ধ্যললত বা সাধারণত একে ব্যবহার করে না, তাকে 53} 4 4১55 

তথা হয়ত বলে । এক্ষেত্রে রূপক অর্থ প্রাধান্য পাবে। 

উহা যেমন নে শপথ করে বলল- ১13 ৮১ ৫০৪ ৫: ৯2100 অর্থাৎ, 

আল্লা শপথ অংঅমুকের ঘরে পা রাখবো না । এখানে পা রাখা দ্বারা ঘরে প্রবেশ 


করাউদেশ। মূমা' শপথকারী যদি বাইরে থেকে ঘরে পা প্রবেশ করায়, তাহলে সে 
শগাতগতবী বেন 


১১৮ শাল জ্াতাহ ১৮৮৮৬ কী দ্বিতীয় বর্ষ রা 
৩. 215:55-388 তথা প্রচলিত হাকীকত : যে শব্দের প্রচলন বিদ্যমান এবং মানুষ 
তার ব্যবহার করছে, তাকে 51: 5:..£ 8:3৩ তথা প্রচলিত হাকীকত বলে। 
উদাহরণ : যেমন : এ শব্দকে সিংহ এবং ০11 শব্দকে ব্যক্তি অর্থে ব্যবহার করাই 

২125: ২১৮৯ তথা প্রচলিত হাকীকত। 
উপসংহার : শব্দের মূল অবস্থাই হলো 455; আর যতক্ষণ পর্যন্ত শব্দকে তার গাঠনিক 
অর্থে ব্যবহার: করা যায়, ততক্ষণই তা 15155 থাকবে । আর রূপক অর্থে ব্যবহার করা 


5? বে SEAL I. 1982 ১05 65 5820 32: (০) Jim 
-9/১১7৮ ০০ 
প্রশ্ন: ২৫ ॥॥ ১-এর পরিচয় তার হুকুমসহ বর্ণনা কর। তোমাদের নিকট ১/:-এর 
মাঝে ₹$১ আছে কি? উদাহরণসহ আলোচনা কর 
SJE iste sit; (115 055৮ G5 SUNG gf 
অথবা, ১. 2- এর অর্থ কী? এর হুকুম কী? তোমাদের নিকট ১১-এর মধ্যে 34 
আছে কি? উদাহরণসহ বিশ্লেষণ কর। ' 


উত্তর॥ উপস্থাপনা : শব্দ যখন তার আসল অর্থে ব্যবহার না হয়ে রূপক অর্থে ব্যবহার হয়, 
তখন তাকে ১14 বলে । এর দ্বারা ভাষার মান ও সাবলীলতা বৃদ্ধি পায়। কুরআন মাজীদ 
হাদীসের বহু স্থানে এর ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। তাই ২$;০- জানার পাশাপাশি ১৮ 
এরং তার হুকুম সম্পর্কে অবগত হওয়াও জরুরি; ১.১ £-এর নির্দিষ্ট বিধান রয়েছে। আর 
১৮-এর মাঝে ৮১০ তথা ব্যাপকতা আছে কি না তা নিয়েও মতবিরোধ রয়েছে। নিয়ে 
প্রশ্নালোকে এ সম্পর্কে আলোচনা প্রদত্ত হলো। 

৩ ১৮৯-এর পরিচিতি : 

Gl ৮৯৫ 

১৮৯-এর আভিধানিক অর্থ : ১2 শব্দটি বাবে 32 থেকে J১£১ ]-এর শব্দরূপ। 
এটি এখানে 4৪19 | অর্থে ব্যবহার হয়েছে। এর আভিধানিক অর্থ হলো- 

১. 30৩] তথা অতিক্রমকারী ৷ 

. সীমা অতিক্রমকারী। যেমন বলা হয়- £4452 


344304) ১,৯ তথা হাকীকতের বিপরীত। ৫. স্থানচ্যুত বা অবস্থানচ্যুত। 


EE HORE ECS 

১2 -এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১ -এর পারিভাষিক সংজ্ঞা পরিবেশনে উসূলবিদগণের 

বক্তব্য নিম্নরূপ 

১. আল মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) বলেন- ৬ 331 2114 9৮20 (৫ 
12453 040 0253 0 55৮ অৰ্থাৎ, প্ৰকৃত ও রূপক উভয় অর্থের সাথে 
সম্পর্ক থাকার কারণে প্রকৃত অর্থ ব্যতীত অন্য কোনো অর্থ উদ্দেশ্য করাকে ১2 
বলা হয়। 


জজ উসূলুল ফিকহ ১১৯ 

২. আল্লামা নিষামুদ্দীন শাশী (র) বলেন- 51 23 ৩ ১০2 ৮৪ 0১:4৮ &£ 
অর্থাৎ, প্রত্যেক এ শব্দকে মাজায বলা হয়, যাকে {1}, 222 পিন 
ব্যবহার করা হয়। Ly 

৩. মিরকাত প্রণেতার ভাষ্য হলো- ৫৯ (5 ১১৯ ৮ UL CIS ALA 
{] {£52234 অৰ্থাৎ, মাজায এ শব্দকে বলা হয়, যা তার প্রকৃত অর্থ ব্যতীত অন্য অর্থে 
ব্যবহার হয়েছে। 

8. নূরুল আনওয়ার প্রণেতা আল্লামা মোল্লাজিউন (র) বলেন- 

NSH ৮০৩০০৯৪০০০৪ GF gg SHEL YO GSA 
ছি] 

৫. কেউ কেউ বলেন- 4 LL 055 55351533104 
মোটকথা, কোনো শব্দকে যে অর্থের জন্য গঠন করা হয়েছে, সে অর্থে ব্যবহার না করে 
অন্য কোনো রূপক তথা অপ্রকৃত অর্থে ব্যবহার করাকে ১2% বলা হয়। এক্ষেত্রে 
উভয় অর্থের মাঝে বিশেষ ২53% তথা সামঞ্জস্য থাকতে হবে। 
উদাহরণ : যেমন বাঘ বা সিংহকে আরবিতে বলা হয় ১: কিন্তু এ শব্দটিকে কখনো 
কখনো £১: ১5/1 তথা বীরপুরুষ অর্থেও রূপকভাবে ব্যবহার করা হয়। তখনই 
এটাকে বলা হয় মাজায। 

Sas: 

১৮-এর হুকুম : ১.১ -এর হুকুম হচ্ছে, যার মাধ্যমে কোনো কিছুর বিধান জারি হয়। 

এ হিসেবে ১ 5-এর হুকুম বর্ণনা করে আল মানার প্রণেতা আল্লামা আবুল বারাকাত আন নাসাফী 

(র) বলেন- (12 330416০1530 53৯:এ 0 45 158৮ অর্থাৎ, ).25-এর হুকুম 

হচ্ছে, তাকে যে রূপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে, তার অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকা, চাই তা 

খাস হোক কিংবা আম হোক । 

০15১০ ৫৩ 

১৬-এর মাঝে 34 আছে কিনা : +$ শব্দের অর্থ হলো- ব্যাপকতা । আর ১ 

00 ছার উবে হচ্ছে, এক প্রকারের সমস্ত একককে অন্তর্ভুক্ত করা । সুতরাং )।22- 

এর মাঝে +১- তথা ব্যাপকতা আছে কি না, এ ব্যাপারে উসৃলশাস্ত্রবিদদের মাঝে মতানৈক্য 

রয়েছে। যেমন: 

১. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, ১ আম হতে 
পারে। অর্থাৎ ১৮4-কে যে রূপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে, তা 2.2 হলেও সাব্যস্ত 
হবে। সুতরাং "এতে ₹$£ বিদ্যমান; কিন্তু ১৮ -টি £2 হওয়ার অর্থ এ নয় যে, 
একই সময় একই শব্দের মধ্যে তার যাবতীয় ব$১02 তথা সম্পর্ক যেমন : J - 
J - = 74315 218 71315 ইত্যাদি সবকিছু আম হবে। আর যে 
কোনো একটি বিষয় আম হলেই ১৮-4-টি ££ হয়েছে বলে সাব্যস্ত হবে। 
দলীল: স্বীয় মতের পক্ষে তার দলীল হলো মহানবী (স)- এর বাণী- 

রা ila ০১০5 asl 155 সব 
এখানে £2০ দ্বারা €£5 4১: 1 (2৯৩ তথা ₹4০-এর মধ্যে যেসব বস্তু আছে 
সবই উদ্দেশ্য । চাই তা খাদ্য হোক বা, অন্য কিছ হোক, |, 


১5 


১২০ ৫৪৯৯ হালি এ টক গাইড সিরিজ: দ্বিতীয় বর্ষ জজ 
২. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, ১.০-এর মাঝে +১: তথা 
ব্যাপকতার কোনো সম্ভাবনা নেই? 
দলীল : তিনি প্রমাণ হিসেবে যুক্তি পেশ করে বলেন, মাজায প্রয়োজনভিত্তিক হয়ে থাকে। 
আর হাকীকত অসম্ভব হলে মাজায উদ্দেশ্য করা হয়। আর নিয়ম আছে- £)3$£৯1 
553321 ১১%, 35555 তথা প্রয়োজন পরিমাণ মতোই নির্ধারিত হয়ে থাকে । আর খাসের 
. মাধ্যমেই প্রয়োজন সেরে যায় বিধায় (.2-এর দরকার হয় না। অতএব হাদীসে ৫: 
মারা উদেশ্য হরে শু { [যা তথা্বাদা। সুরা হাদীসের তিনে. 


পরার বলা 'হয়, ভিনি যে ১-কে পয়োজনানুগ বলে দাবি,করেছেন, তা 
গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা কিতাবুল্লাহর মধ্যে বহুসংখ্যক মাজায ব্যবহার করা হয়েছে। অথচ 
আল্লাহ প্রয়োজনের মুখাপেক্ষিতা হতে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র। 

তাছাড়া ইমাম শাফেয়ী (র) ১.2-এর অর্থ গ্রহণের ক্ষেত্রে 55 -এর অসম্ভাব্যতার কথা 
বলেছেন। এর উত্তরে হানাফীগণ বলেন, ২8:--এর (১: হাকীকত দ্বারা সাব্যস্ত নয়; 
বরং এর *$ সাব্যস্ত হয় 2১111 $1$ তথা অতিরিক্ত দালালতের কারণে । 

আমাদের অভিমত : যেহেতু ইমাম আবু হানীফা (র) যুক্তি ও প্রমাণের মাধ্যমে তার 
মতামত পেশ এবং ইমাম শাফেয়ী (র)-এর দলীলকে খণ্ডন করতে সক্ষম হয়েছেন, সেহেতু 
আমরাও এ ব্যাপারে তার মতেরই সমর্থক। 

উপসংহার : শব্দকে তার গাঠনিক অর্থে ব্যবহার না করে রূপক অর্থে ব্যবহার করাই হলো 
১৮5 আর তাতেও ২%:৪- "এর মু -এর সম্ভাবনা বিদ্যঘান। 


BATE Jali: AEA Lg SSG ih: (vy jg m 
হয: ২৬ 55:55 ও ১% কাকে বলে? এদের হুকুম কী? উদাহরণসহ বিস্তারিত 
বৰ্ণনা কর। [ফা. প. ২০১৩,'১৯] 

IAG Jai ১ 14৮৯ ও 02910531200 28:৪০] তা 
অথবা, হাকীকত ও মাজায এ দুটি কী? এতদুভয়ের হুকুম কী? উদাহরণসহ বিস্তারিত 
বর্ণনা কর। - (ফা. প. ২০১১] 


উত্তন॥॥ উপস্থাপনা : হাকীকত এবং সাজার উসূলুল ফিকহের দুটির পরিভাষা । 
হাকীকত হলো শব্দকে তার মূল অর্থে ব্যবহার করা, আর মাজায হলো শব্দকে তার রূপক 
অর্থে ব্যবহার করা । উভয়টিই কুরআন হাদীসে বিদ্যমান । নিয়ে প্রশ্নালোকে এ সম্পর্কে 
আলোচনা উপস্থাপন করা হলো। 

৩ ২4335 -এর পরিচিতি : 

51 8১5০1 | ৮5৯5: 

$:-এর আভিধানিক অর্থ : সাঁভিধালিক দিক উড 0. পদটি 32254 
ওযনে 55645 ২৫১০-এর সীগাহ। এটা ৩৫5 141 £ 25851 পু থেকে নির্গত। এর 
আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- 
১,8৫০ তথা প্রকৃত, মূল। 


জজ উসূলুল ফিকহ /৬//, 21051610017 ১২১ 
২. 13531 তথা বাস্তব । এ অৰ্থে কুরআনে শব্দটি ব্যবহার হয়েছে যেমন : 5297 


(৯১০৩5 8৮৮ . 

. {}"০9 তথা মৌলিক নীতিমালা । যেমন : 1587৮: gal af 

. ৮০৮১] তথা আসল বা খাটি। যেমন : sa Lo sf 

১৮0৪৪ তথা মাজাযের বিপরীত । 

৮০০ তথা প্ৰতিষ্ঠিত । 

ইংরেজিতে বলা হয়- 1২০৫1, 18 ইত্যাদি ।-- 

উল্লেখ্য, হাকীকত শব্দটি একবচন। এর বহুবচন হচ্ছে- 3১%; কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর 

মৌলিক উপাদানকে হাকীকত বলা হয়। যেমন মানুষের হাকীকত হচ্ছে- ১৮ ১15455 

(2১৮:০] EEE AES 

25135-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ২&:৮--এর পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রসঙ্গে উসূলবিদগণের 

বক্তব্য নিষ্নরূপ- 

১. আল্লামা আবুল বারাকাত আননাসাফী (র) বলেন- ১%] 0 35 Lf 
£] 05০ ৮ 9 23, অর্থাৎ শব্দকে যে অর্থের জন্য গঠন করা হয়েছে, সে অর্থে 
ব্যবহার হওয়াকে $5335 নামে আখ্যায়িত করা হয়॥ 

২. দুরূসুল বালাগাত গ্রন্থকার বলেন- $1 23 ০১) 5111 $2 অর্থাৎ, 
শব্দকে যে অর্থের জন্য গঠন করা হয়েছে, সে অর্থে ব্যবহার হওয়াকে হাকীকত বলে। 

৩. আল্লামা নিযামুদ্দীন শাশী (র) বলেন- 5025 5 554) ৫556 Gs 0 5৫ 
25535. 553 অৰ্থাৎ, অভিবসিপি্কে যে অর্থের জন্য গঠন করেছেন, যদি 
ঠিক সে অর্থে ব্যবহার হয়, তবে তাকে ২5{5% বলে। 

8. আল্লামা জুরজানী (র) বলেন- Sb ০5 Ug Lu Lh a 

৫. আবার কারও মতে- $4 Lj 5১188 ic 
মোটকথা, হাকীকত এমন শব্দকে বলে, শব্দ গঠনকারী এ শব্দকে যে অর্থের জন্য গঠন 
করেছেন, তা সে অর্থেই ব্যবহার হওয়া । 

হাকীকতের উদাহরণ : যেমন ১: শব্দটিকে মূলত সিংহ বুঝানোর জন্য গঠন করা হয়েছে; 

কিন্তু এটা ১ তথা রূপকার্থে £.১%২।। ১2541 তথা বীরপুরুষ অর্থেও ব্যবহার হয়; 

কিন্তু শব্দটি যখন কেবল সিংহ অর্থেই ব্যবহার হয়, তখন এটাকে বলা হয় হাকীকত । 

Suh: 

হাকীকতের হুকুম : এর হুকুম প্রসঙ্গে আল মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) বলেন- 

75153081515 200 ins Lt 
অর্থাৎ, হাকীকতের হুকুম হলো শব্দকে যে অর্থের জন্য গঠন করা হয়েছে সে অর্থেই সাব্যস্ত 
হবে, চাই তা আম হোক বা খাস হোক । এতে বোঝা যায়, হাকীকত খাস কিংবা আমের 
সাথে সংযুক্ত হতে পারে। যেহেতু খাস ও আম অকাট্যভাবে আমলযোগ্য, সেহেতু 
হাকীকতের মর্মানুপাতে আমল করা অপরিহার্য। যেমন বিশ্ব পরিচালক মহান আল্লাহর 
বাণী- 1১531 1১:21 9541 (450 অর্থাৎ, হে মুমিনগণ! তোমরা রুকু ক্র। | 1১585 ১$ 
ভর আমিনা দিত রা বাং সায়ার রণ বাবরি 


ES 


SWE! 


১২২ _ ৬৪২ ফিন সওক গাইড সিরিজ: দ্বিতীয় বর্ষ 
খাস, আর সে 4৯৪ হলো রুকু করা ও যেনা ব্যভিচার না করা এবং ফায়েল বা কর্তা 
হিসেবে আম, আর সে ফায়েল হলো, শরীয়ত্‌ দ্বারা আদিষ্ট বান্দাগণ। আবার হাকীকতও 
বটে। তাই নামাযে রুকু করা আবশ্যক এবং যেনা ব্যভিচার না করা অত্যাবশ্যক. 
৩)।5-এর পরিচিতি : 

Glens 

324-এর আভিধানিক অর্থ : ১ শব্দটি বাবে 5:-€ থেকে J= ]-এর শব্দরূপ 
এটি এখানে ১5.) অর্থে ব্যবহার হয়েছে। এর আভিধানিক অর্থ হলো- 

$৬ তথা অতিক্রমকারী। 

সীমা অতিক্রমকারী । যেমন বলা হয়- (১1৫21 9 

রূপক অর্থ প্রদানকারী । 

28355 45০ তথা হাকীকতের বিপরীত। 

স্থানচ্যুত বা অবস্থানচ্যুত। 

ইংরেজিতে বলা হয়- Corridor, expression, Passage ইত্যাদি । 

আবার ১% +:.| হিসেবেও শব্দটি ব্যবহার হয়। তখন অর্থ হবে- ১১54 ১3 
তথা অতিক্রমস্থল। যেহেতু শব্দটি প্রকৃত অর্থ থেকে রূপক অর্থের দিকে অতিক্রম করে 
সেহেতু একে ১৫ বলা হয়। 


ENG 


১. আল মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) বলেন- 33/1 20 3 3,221 (৫ 
(447 10,020 0 [225 33% অৰ্থাৎ, প্ৰকৃত ও রূপক উভয় অর্থের সাথে 
সম্পর্ক থাকার কারণে প্রকৃত অর্থ ব্যতীত অন্য কোনো অর্থ উদ্দেশ্য করাকে 9: 
বলা হয়। 

২. আল্লামা নিযামুদ্দীন শাশী রর) বলেন- €? 23 (৫ ১১১ ৮3 Jail 50 ঠ৫ 
অর্থাৎ, প্রত্যেক এ শব্দকে মাজায় বলা হয়, যাকে 1 ৮৮৮$ ব্যতীত অন্য অর্থে 
ব্যবহার করা হয়। | 

৩. মিরকাত প্রণেতার ভাষ্য হলো- ৫৯5 ১১১ ৮১ LL laf 
{1 {£3534 অর্থাৎ, মাজায এ শব্দকে বলা হয়, যা তার প্রকৃত অর্থ ব্যতীত অন্য অর্থে 
ব্যবহার হয়েছে। 

৪. নূরুল আনওয়ার প্রণেতা আল্লামা মোল্লাজিউন (র) বলেন- 
৮১৮০5552545 98920 Cay এ 5559 0 2৮ YL 

ENTE 455 চাল] 

৫. কেউ কেউ বলেন- 12423251655 05 53519 fA 
মোটকথা, কোনো শব্দকে যে অর্থের জন্য গঠন করা হয়েছে, সে অর্থে ব্যবহার না করে 
অন্য কোনো রূপক বা অপ্রকৃত অর্থে ব্যবহার করাকে ১৮ বলা হয়। এক্ষেত্রে উভয় 
অর্থের মাঝে বিশেষ ২১ তথা সামঞ্জস্য থাকতে হবে । 


www.abswer.com 
\ জজ উসূলুল ফিকহ * ১২৩ 
| উদাহরণ : যেমন বাঘ বা সিংহকে আরবিতে বলা হয় এ. কিন্তু এ শব্দটিকে কখনো 
কখনো %.১%5॥ ১2541 তথা বীরপুরুষ অর্থেও রূপকভাবে ব্যবহার করা হয়। তখনই 
এটাকে বলা হয় ১০; 
Sans: 
১৮ -এর হুকুম : ১. 2%-এর হুকুম হচ্ছে, যার মাধ্যমে কোনো কিছুর বিধান জারি হয়। 
এ হিসেবে 9৮ ০- এর হুকুম বর্ণনা করে আল মানার প্রণেতা আল্লামা আবুল বারাকাত আন 
নাসাফী (র) বলেন- (৫.2 31 54 ০০ {0 3১2১ ৬ ১3৯৩ ২০৪৯ অর্থাৎ, 
31 ছা হচ্ছে, তাকে যে নগর অর্মে খ্যবহথার 'কৰা-হয়েছে য়া বিদ্যমান 
থাকা, চাই তা খাস হোক কিংবা আম হোক । 
উপসংহার : লগা হানার সুলা কার 
পরস্পরের সাথে মিল রয়েছে। সুতরাং উতয়টি সম্পর্কে আটার 


bs 355 3520 3৪ SUG Lil a2 (WV) 0621 

৮ 
আআ প্রশ্ন: ২৭ ॥ ২2:9০ ও ১৮৯-এর সংজ্ঞা দাও। )০-এর মাঝে ১৮: আছে 
কিনা? মতভেদসহ প্রমাণ সাপেক্ষে বর্ণনা কর। 


উ্তরা॥ উপস্থাপনা : হাকীকত এবং মাজাব উনুপুল ফিকহের দুটি গুরুতৃপূর্ণ পরিভাষা । 

হাকীকত হলো শব্দকে তার মূল অর্থে ব্যবহার করা, আর মাজায হলো শব্দকে তার রূপক 

অর্থে ব্যবহার করা। উভয়টিই কুরআন হাদীসে বিদ্যমান । নিম্নে প্রশ্নালোকে এ সম্পর্কে 

আলোচনা উপস্থাপন করা হলো । 

৩২8:3-এর গর 

এ is 

4575 জা এ আভিধানিক দিক থেকে 15১55 শব্দটি ₹1১৯5-এর ওযনে $১০ 

$1255-এর সীগাহ। এটা 54811554541 £ থেকে নির্গত। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- 

১. 5০০ তথা প্রকৃত, মূল । ইংরেজিতে বলা হয়- 7২০৫; Ri ইত্যাদি । 

২.515) তথা বাস্তব । এ অর্থে কুরআনে শব্দটি ব্যবহার হয়েছে। যেমন : 
৯৮১৬ ০০ BGS 

4০ তথা মৌলিক নীতিমালা । যেমন : 155: laf 

চু রা ল্ঞ৬ল ৰা ৯ [ঠা :০৭। 45৯1 

, ১0455 তথা মাজাযের বিপরীত । 

. ৮০৬] তথা প্রতিষ্ঠিত। 

উল্লেখ্য, হাকীকত শব্দটি একবচন। এর বহুবচন হচ্ছে- 55555; কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর 

মৌলিক উপাদানকে হাকীকত বলা হয়। যেমন মানুষের হাকীকত হচ্ছে-+১৮ ১1: 

(2১১০ UN is: 

25235 -এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ২5555-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রসঙ্গে উসূলবিদগণের 

বক্তব্য নিম্নরূপ- f | | < 
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১২৪ ______ ছপরালজ্রাত্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ প্রঃ 

‘১. আল্লামা আবুল বারাকাত আননাসাফী (র) বলেন- 4১1 $4 LG i 
£0 6১৯3 155 ১39 অৰ্থাৎ, শব্দকে যে.অৰ্থের জন্য গঠন করা হয়েছে, সে অর্থে 
ব্যবহার হওয়াকে ২5:35 নামে আখ্যায়িত করা হয়। 

২. দুরূসুল বালাগাত গ্রস্থকার বলেন- £1 23 2১5 ০55, ৷ $4 অর্থাৎ, 
শব্দকে যে অর্থের জন্য গঠন করা হয়েছে, সে অর্থে ব্যবহার হওয়াকে হাকীকত বলে । 

৩. আল্লামা নিযামুদ্দীন শাশী (র) বলেন- 92:5 2510 (১5 25০5 Bl ঠহ 
20 {5055 545 অর্থাৎ, অভিধান প্রণেতা শব্দকে যে অর্থের জন্য গঠন করেছেন, যদি 
ঠিক সে অর্থে ব্যবহার হয়, তবে তাকে ২5455 বলে। 

৪. আল্লামা.জুরজানী (র) বলেন- 

bli 55 40 ০5০ ৪ Ut Anh ০৯ 

৫. আবার কারও মতে- 221 ৫০19 £-:০$ Bl HS icf 
মোটকথা, হাকীকত এমন শব্দকে বলে, শব্দ গঠনকারী এ শব্দকে যে অর্থের জন্য গঠন 
করেছেন, তা সে অর্থেই ব্যবহার হয়। 

হাকীকতের উদাহরণ : যেমন ১০ শব্দটিকে, মূলত সিংহ বোঝানোর জন্য গঠন করা 

হয়েছে; কিন্তু এটা ১.১% তথা রূপকার্থে ৫.১ 481 বা বীরপুরুষ অর্থেও ব্যবহার 
হয়; কিন্তু শব্দটি যখন কেবল সিংহ অর্থেই ব্যবহার হয়; তখন এটাকে বলা হয় হাকীকত। 

214 

13৮00 ০০৮৪ 

১৫ -এর আভিধানিক অর্থ : ১ £ শব্দটি বাবে /:০? থেকে 6 (.1-এর শব্দরূপ। 

এটি এখানে J: -:. অর্থে ব্যবহার হয়েছে। এর আভিধানিক অর্থ হলো- 

১. 33৮০] তথা অতিক্রমকারী। a 

সীমা অতিক্রমকারী | যেমন বলা হয়- ১৫২5১ 

রূপক অর্থ প্রদানকারী । 

141351155 তথা হাকীকতের বিপরীত । 

স্থানচ্যুত বা অবস্থানচ্যুত। 

ইংরেজিতে বলা হয়- Corridor, expression, P5598 ইত্যাদি [| 

আবার 8১2 ₹:..! হিসেবেও শব্দটি ব্যবহার হয়। তখন অর্থ হবে ১৬৮৫ 234 

বা অতিত্রমস্থল। শব্দটি প্রকৃত অর্থ থেকে রূপক অর্থের দিকে অতিক্রম করে বিধায় 

একে ১৮১০ বলা হয়। 

(১১:০১ is: 

১৮০-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১ 5-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা পরিবেশনে উসূলবিদগণের 

বক্তব্য নিয়রূপ- 

১. আল মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) বলেন- 4:21 53)1017:,0 9.5 (এ 
55:51:54 21 (023 ৬ অর্থাৎ, প্রকৃত ও রূপক উভয় অর্থের সাথে সম্পর্ক থাকার 
কারণে প্রকৃত অর্থ ব্যতীত অন্য কোনো অর্থ উদ্দেশ্য করাকে ; 2% বলা হয়। 

২. আল্লামা নিযামুদ্দীন শাশী (র) বলেন- 116৯১4৯১৯৮১ ০১১ ৯১1 ৬ 
অর্থাৎ, প্রত্যেক এ শব্দকে মাজায বলা হয়, যাকে £1 €$5 £3234 ব্যতীত অন্য অর্থে 
ব্যবহার করা হয়। 


লাগত 


১২৫ 

৩. মিরকাত প্রণেতার ভাষ্য হলো_ ৫ ৮০১: এ 02১5:-51 22150 a থা 
21 ২5545 অর্থাৎ, মাজায এ শব্দকে বলা হয় যা তার প্রকৃত অর্থ ছাড়া অন্য অর্থে 
ব্যবহার হয়েছে। 

৪. মুকুল আনওয়ার প্রণেতা আ্লায়া মৌলাজিউন (র) বলেন- 
৮১৮০] 9 545 ৯৭4 ৫৯৬ LSE GL 57৯৮১7145৭1 

-216340 ১55 এ (৬০ 

৫. কেউ কেউ বলেন- LH Us 33310435201 
মোটকথা, কোনো শব্দকে যে অর্থের জন্য গঠন করা হয়েছে, সে অর্থে ব্যবহার না করে 
অন্য কোনো রূপক বা অপ্রকৃত অর্থে ব্যবহার করাকে ১12% বলা হয়। এক্ষেত্রে উভয় 
অর্থের মাঝে বিশেষ ২5১: তথা সামঞ্জস্য থাকতে হবে । 

উদাহরণ : যেমন বাঘ বা সিংহকে আরবিতে বলা হয় 1; কিন্তু এ শব্দটিকে কখনো 

কখনো (৮১%১। 254 তথা বীরপুরুষ অর্থেও রূপকভাবে ব্যবহার. করা হয়। তখনই 

এটাকে বলা হয় মাজায । 

চর jal: 

3৯ -এর মাঝে (3৮ আছে কি না : 3৮৮ শব্দের অর্থ হলো ব্যাপকতা, £১৯৫ 

3823 মারা উদ হচ্ছে এক পারের সমত একত্র । সুতরাং ১2০ -এর 

মাঝে +$ বা ব্যাপকতা আছে কি না এ ব্যাপারে উসূলশাস্ত্রবিদদের মাঝে মতানৈক্য 

রাতের হা 

১. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে- ১৮ আম হতে 
পারে। অর্থাৎ ১।-কে যে রূপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে, তা £.2 হলেও সাব্যস্ত 
হবে। সুতরাং এতে 9 বিদ্যমান; কিন্তু ).:4-টি £ হওয়ার অর্থ এ নয় যে, 
একই সময় একই শব্দের মধ্যে তার যাবতীয় ২৪১ তথা সম্পর্ক যেমন : 
৮৯-৮৪-২231 - 093 -3915 ইত্যাদি সবকিছু আম হবে; বরং যে 
কোনো একটি বিষয় আম হলেই ১ -টি %.2 হয়েছে বলে সাব্যস্ত হবে। 
দলীল : স্বীয় মতের পক্ষে তার দলীল হলো মহানবী (স)-এর বাণী- 

-১১০৮০4০ | YG SAAS AMAL ২ 
এখানে ৫০ দ্বারা 533 515 ৫১৯৫ তথা. ৫-০-এর মধ্যে যেসব বস্তু আছে 
সবই উদ্দেশ্য । চাই তা খাদ্য হোক বা অন্য কিছু হোক। 

২. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, ১৮-এর মাঝে ১১%: তথা 
ব্যাপকতার কোনো সম্ভাবনা নেই। 
দলীল : তিনি প্রমাণ হিসেবে যুক্তি পেশ করে বলেন, মাজায প্রয়োজনভিত্তিক হয়ে থাকে। 
আর হাকীকত অসম্ভব হলে মাজাষ উদ্দেশ্য করা হয়। আর নিয়ম আছে- $55} 
2352৯115557 33555 তথা প্রয়োজন পরিমাণ মতোই নির্ধারিত হয়ে থাকে । আর খাসের 
মাধ্যমেই প্রয়োজন সেরে যায় বিধায় £।--এর দরকার হয় না। অতএব হাদীসে £৫ 
5৯ রাগ চা 
1 দ্র 3 


১২৬ 004 কাহিল গ্ীতিকী গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 
শাফেয়ী (র এর দলীলের প্রত্যুতর : ওলামায়ে আহনাফের পক্ষ থেকে ইমাম শাফেয়ী 
(র)-এর প্রত্যুত্তরে বলা হয়, তিনি ফে-১।2 5-কে প্রয়োজনানুগ বলে দাবি করেছেন, 
তা গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা কিতাবুল্লাহর মধ্যে বহুসংখ্যক মাজায ব্যবহার করা হয়েছে। 
অথচ আল্লাহ প্রয়োজনের মুখাপেক্ষিতা হতে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র। 

তাছাড়া ইমাম শাফেয়ী (র) ১.১ ৫-এর অর্থ গ্রহণের ক্ষেত্রে 5:55 -এর অসস্ভাব্যতার কথা 
বলেছেন। এর উত্তরে হানাফীগণ বলেন, ২:৪৮ --এর +$ হাকীকত দ্বারা সাব্যস্ত নয়; 
বরং এর ₹১ সাব্যস্ত হয় 551541 ২1১৩ তথা অতিরিক্ত দালালতের কারণে । 

আমাদের অভিমত : যেহেতু ইমাম আবু হানীফা (র) যুক্তি ও প্রমাণের মাধ্যমে তার 
মতামত পেশ এবং ইমাম শাফেয়ী (র)-এর দলীলকে খণ্ডন করতে সক্ষম হয়েছেন, সেহেতু 
আমরাও এ ব্যাপারে তার মতেরই সমর্থক। 

উপসংহার : শব্দকে তার গাঠনিক অর্থে ব্যবহার না করে রূপক অর্থে ব্যবহার করাই হলো 
১3৪-4 আর তাতেও ০ এর মতো +2-এর সম্ভাবনা বিদ্যমান। 


ESTES Hach 45595 ERED রী ১৫) 50] জজ mu 
জর প্রশ্ন: ২৮ ॥ যে সকল "২535 দারা হাকীকত বর্জন করে 544-এর ওপর আমল 
করা হয়, , উদাহরণসহ সেগুলোর বর্ণনা দাও। নি COM 


উত্তন্রঃ॥ উপস্থাপনা : কোনো শব্দকে তার স্বীয় কে করে জন্য অর্থে যোগ করার 

নামই ১৮১; আর কোনো শব্দকে কোনো কারণ ব্যতীত নিজস্ব অর্থ থেকে অন্য অর্থে 

স্থানান্তর করা হয় না; বরং বিশেষ কিছু নিদর্শন ও ইঙ্গিতের ওপর ভিত্তি করে এরূপ করা 

হয়। উসূলুল ফিকহের পরিভাষায় এদেরকে ১৫ ৫ ৬35৪ নামে অভিহিত করা হয়। এ 

সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা উপস্থাপন করা হলো । 

১৮0 ১91$-এর পরিচয় : 45153 শব্দটি হ23১$-এর বহুবচন। এর আভিধানিক অর্থ 

হচ্ছে- ১, চিফ, ২. আলামত, ৩. ইঙ্গিত, ৪, নিদর্শন, ৫. সম্পর্ক বা যোগসূত্র ইত্যাদি। 

উসূলশান্ত্রের পরিভাষায় ১৮৯1 645153 হচ্ছে- (৮ 49১১ ৮3 5090 ৫৯ 

5৮5 অৰ্থাৎ, যেসব নিদর্শন বা ইঙ্গিতের ভিত্তিতে শব্দের 8: বর্জন করে ১৮ 

তথা রূপক অর্থ গ্রহণ করা হয়, সেগুলোকে ১.221 ৫১155 বলা হয়। 
চক 

১ ১1$-এর সংখ্যা : ১৮ ১৪ তথা মাজাযের নিদর্শনাবলি প্রায় পচিশটি। 

নিয়ে উল্লেখযোগ্য কতিপয়ের বর্ণনা প্রদত্ত হলো- 

১. {{4%,/: কারণ হওয়ার যোগসূত্র । অর্থাৎ {০ উল্লেখ করে ০.৫... উদ্দেশ্য করা 
হবে। যেমন বলা হয়- £১ ঠা ১% 55 ৬.562; এখানে এ শব্দ দ্বারা দান 
উদ্দেশ্য। কেননা হাত হলো দানের ০. 

২. 2442] : ৮৫2 হওয়ার যোগসূত্র । অর্থাৎ 4:4 উল্লেখ করে =: উদ্দেশ্য 
করা হবে। যেমন : রা না এখানে 54 দ্বারা 1.০ 
উদ্দেশ্য । কেননা ০।১-এর 5 হলো ১০০ 

৩. £1.11: ঘ5 উল্লেখ করে 13155 উদ্দেশ্য করা হবে। যেমন : ৮15: বলে এ 
উদ্দেশ্য করা। 


জ উসৃলুল ফিকহ WWW.aDSWer:com ১২৭ 

৪. UUs: ttt oe এ উল্লেখ করে 
৮55৯ বোঝানো । 

৫. ৫১] অংশ উল্লেখ করে পূর্ণ বস্তু বোঝানো হবে। অর্থাৎ ১১: বলে 
১১৪৪] উদ্দেশ্য করা। যেমন বলা হয়- £:3৮/৩ & 1542 এ 12] LS 
৬. ধা, সম্পূর্ণ অংশ উল্লেখ করে ॥১ তথা অংশবিশেষ উদ্দেশ্য করা হবে। যেমন 

150 17931 ৩৪:0৭ 5155 

৭. 556] {145 : অভ্যাসগত নিদর্শন। যেমন কেউ বলল- ৫1:71 3112 2115; 
সালাতের হাকীকি অর্থ দোয়া হলেও অভ্যাসগত কারণে এখানে 5১:০ দ্বারা নামায উদ্দেশ্য হবে 

৮. (245 03 ৮5111 {35 : শব্দের নিজস্ব নিদর্শন । যেমন কেউ বলল- 524 481 সু 
অর্থাৎ, আমি ফল খাবো না। তাহলে এ বাক্য আঙ্গুরকে অন্তর্ভুক্ত করবে না। কেননা 
আঙ্গুরের মধ্যে ফল থেকে অতিরিক্ত খাদ্য উপাদান বিদ্যমান। 

৯. ph) 31০ {35 : বক্তব্যের গতিধারার নিদর্শন। যেমন কেউ অন্যকে বলল- 
১৯৩ ৩১৫ ৩ ৬5041 916 অর্থাৎ, যদি তুমি পুরুষ হও, তাহলে আমার স্ত্রীকে 
তালাক দাও। এর দ্বারা তালাক উদ্দেশ্য হবে না; বরং এর দ্বারা ধমক উদ্দেশ্য। 

১০, 21452]| 1) (93 ৮১1 035: অর্থের নিদর্শন, যা বক্তার প্রতি সম্পর্কিত 
হয়। যেমন : কোনো স্ত্রী তার স্বামীর সাথে ঝগড়া করত ঘর থেকে বের হচ্ছিল। 
তখন স্বামী ক্রুদ্ধ হয়ে বলল- 94॥ ৩৮ ৯৯ 31:91 ৩%; অতঃপর স্বামীর 

ক্রোধ দূরীভূত হওয়ার পর ঘর থেকে বের হলে তালাক হবে নয 

১১, (611 0০5 Uys: বক্তব্যের ক্ষেত্রের নিদর্শন। যেমন : ০:10) 44229 11-এর 
হাকীকি অর্থ হলো, নিয়ত ছাড়া আমলের অস্তিত্ব নেই। অথচ অমিরা দেখছি, অনেক 
আমল নিয়ত ছাড়া অস্তিত্ব লাভ করে। অতএব এর ১৮5 অর্থ হবে, আমলের 
পূর্ণতা প্রতিদান ছাড়া পাওয়া যাবে না। 

১২, {4/515 £15411: 0৯৪ বলে J উদ্দেশ্য করা হবে । আর J(5 বলে 0: 5 
উদ্দেশ্য করা হবে। 

১৩. 36410550315 যেমন £ 98150 st Al 3h yl 

১৪. 05345 5 3/0581: যেমন : (68165 La TESTS 

উপসংহার : উপরিউক্ত স্থানসমূহে হাকীকি অর্থ বর্জন করে ৫১.2% অর্্ গ্রহণ করা হয়। 

আর উসূলুল ফিকহের পরিভাষায় এগুলোই হলো ১৮21 ১155 বা 9৮০ এর নিদর্শন। 

এ সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞানার্জন প্রয়োজন। 


এ EFA REE 3451 64 - 92216 8255 ১৫০: 


(৭) Jul [জা 

যা) 828 
ঘর প্রশ্ন: ২৯ ॥ ২৪১১5 ও১-এর সংজ্ঞা দাও। অতঃপর যেসব 1534 দ্বারা হাকীকত বর্জন 
করে) 5-এর ওপর আমল করতে হয়, উদাহরণসহ সেগুলো উল্লেখ কর। 


উত্তরা॥॥ উপস্থাপনা : শব্দ যে অর্থ প্রদানের জন্য গঠিত হয়েছে, সে অর্থে প্রয়োগ করাকে 
২8:৪০ বলে। কোনো শব্দকে তার স্বীয় অর্থ বর্জন করে অন্য অর্থে প্রয়োগ করার নামই 
১৮; আর কোনো শব্দকে কোনো কারণ ব্যতীত নিজস্ব অর্থ থেকে অন্য অর্থে স্থানান্তর 
করা হয় না; বরং বিশেষ কিছু নিদর্শন ও ইঙ্গিতের ওপর ভিত্তি করে এরূপ করা হয়। 
উসৃলুল ফিকহের পরিভাষায় এদেরকে 722 £ ২9058 নামে অভিহিত করা হয়। এ 
সম্পর্কে নিয়ে আলোচনা উপস্থাপন করা হলো । 


১২৮ _________ উপাজরভনভসহ্াধিয হাত গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জর 
৩ ২$১-এর পরিচিতি : | 
চা] || ৮5৮5 2 2 


হ8:7-এর আভিধানিক অর্থ : আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে ২5535 শব্দটি 3১৯$-এর 

ওযনে ২$৫:১% ২$১০-এর সীগাহ। এটা ০5 161 £1 55 থেকে নির্গত। এর 

আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- 

১. {£9 তথা প্রকৃত, মূল। 

+ {£5154 তথা বাস্তব। এ অর্থে কুরআনে শব্দটি ব্যবহার হয়েছে। যেমন : 

. "০9 তথা মৌলিক নীতিমালা । যেমন : 15433 51351 0: ৪ 

. ৮০১ তথা আসল বা খঁটি । যেমন : ৮৪:৪1 চো 2০৭ tof 

30211 55০ তথা মাজাযের বিপরীত। 

, ৮০1 তথা প্রতিষ্ঠিত। 

ইংরেজিতে বলা হয়- 1২০৫, 7২12) ইত্যাদি। 

উল্লেখ্য, হাকীকত শব্দটি একবচন। এর বহুবচন হচ্ছে- 5১2; কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর 

মৌলিক উপাদানকে হাকীকত বলা হয়। যেমন মানুষের হাকীকত হচ্ছে-“১৮1 31১; 

LSJ is: 

২25%35-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : £15 -এর পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রসঙ্গে উসূলবিদগণের 

বক্তব্য নিয়রূপ- 

১. আল্লামা আবুল বারাকাত আননাসাফী (র) বলেন- ১] $0 ২৪১3০ (এ 
20331519339 অৰ্থাৎ, শব্দকে যে অর্থের জন্য গঠন করা হয়েছে, সে অর্থে 
ব্যবহার হওয়াকে 8: নামে আখ্যায়িত করা হয়। 

২. দুরূসুল বালাগাত গ্রন্থকার বলেন-_ 1 23 (233 2504 9810 $4 অর্থাৎ, 
শব্দকে বে অর্থের জন্য গঠন করা হয়েছে, সে অর্থে ব্যবহার হওয়াকে হাকীকত বলে। 

৩. আল্লামা নিযামুদ্দীন শাশী (র) বলেন- £5: ৮91 25110 ৫০৯ ০:৯5 ৯1 8৫ 
20 ২৪:০৯ 45 অর্থাৎ, অভিধান প্রণেতা শব্দকে যে অর্থের জন্য. গঠন করেছেন, যদি 
ঠিক সে অর্থে ব্যবহার হয়, তবে তাকে ২3:55 বলে। 

৪. আল্লামা জুরজানী (র) বলেন- 

ACSI LS Ut ACG ৫ 

৫. আবার কারও মতে- 3 ৫১51 Los 55658 Gc 
মোটকথা, হাকীকত এমন শব্দকে বলে, শব্দ গঠনকারী এ শব্দকে যে অর্থের জন্য গঠন 
করেছেন, তা সে অর্থেই ব্যবহার করা। 
হাকীকতের উদাহরণ : যেমন -.:. শব্দটিকে মূলত সিংহ বোঝানোর জন্য গঠন করা 
হয়েছে; কিন্তু এটা ১4 তথা রূপকার্থে £2*১॥৷ ১৯5 তথা বীরপুরুষ অর্থেও ব্যবহার 
হয়; কিন্তু শব্দটি যখন কেবল সিংহ অর্থেই ব্যবহার হয়, তখন এটাকে বলা হয় হাকীকত। 


MM 


০ সি ০৪ 


জর উসূলুল ফিকহ 

৩ ১৮৪-এর পরিচিতি : 

Glos: 

১2 -এর আভিধানিক অর্থ : ১১ শব্দটি বাবে ১: থেকে 53 +:-/-এর শব্দরূপ। 

এটি এখানে J! অর্থে ব্যবহার হয়েছে। এর আভিধানিক অর্থ হলো- 

. ১8৮০] তথা অতিক্রমকারী। 

সীমা অতিক্রমকারী। যেমন বলা হয়- ১45 5.3. 

রূপক অর্থ প্রদানকারী । ৪. 28:11 ১.2 তথা হাকীকতের বিপরীত । 

* স্থানচ্যুত বা অবস্থানচ্যুত ৷ 

ইংরেজিতে বলা হয়- Corridor, expression, passage ইত্যাদি । 

আবার 5১৮ (4 হিসেবেও শব্দটি ব্যবহার হয়। তখন অর্থ হবে- ১5.54/11 ৫১০০ 

তথা অতিক্ৰমস্থল ৷ শব্দটি প্রকৃত অর্থ থেকে রূপক অর্থের দিকে অতিক্রম করে বিধায় 

একে ১৮৯ বলা হয়। 

SUM is: 

১2 -এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১.2 %-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা পরিবেশনে উসূলবিদগণের 

বক্তব্য নিম্নক্প- 

১. আল মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) বলেন- $%% 33 2 Sa এ 
১0. 0 23 ৮ অৰ্থাৎ, প্রকৃত ও রূপক উভয় অর্থের সাথে সম্পর্ক থাকার 
কারণে প্রকৃত অর্থ ব্যতীত অন্য কোনো অর্থ উদ্দেশ্য করাকে ১.১ বলা হয়। 

২. আল্লামা নিযামুদ্দীন শাশী (র) বলেন- £ 23 4 ১: ৩১ 355: 251 58 অর্থাৎ, 
ধরতে এ শমকে মাজায বলা হয়, যাকে [5:54 ব্যতীত জন্য অৰ্থ ব্যবহার করা হয়। 


Om ১২৯ 


GRPGHLY 


{ {55554 অর্থাৎ, মাজায এ শব্দকে বলা হয়, যা তার প্রকৃত অর্থ ছাড়া অন্য অর্থে 
ব্যবহার হয়েছে। 
8. নূরুল আনওয়ার প্রণেতা আল্লামা মোল্লাজিউন (র) বলেন- 

SMELL PIU 7 

UG 4০৯১ 

৫. কেউ কেউ বলেন- (242: ০০১০০১০১০১: ER TATA | 
মোটকথা, কোনো শব্দকে ফে অর্থের জন্য গঠন করা হয়েছে, সে অর্থে ব্যবহার না করে 
অন্য কোনো রূপক বা অপ্রকৃত অর্থে ব্যবহার করাকে ১১% বলা হয়। এক্ষেত্রে উভয় 
অর্থের মাঝে বিশেষ 5১2 তথা সামঞ্জস্য থাকতে হবে। 

উদাহরণ : যেমন বাঘ বা সিংহকে আরবিতে বলা হয় ১. কিন্তু এ শব্দটিকে কখনো 
কখনো $.24১]। /:$1 তথা বীরপুরুষ অর্থেও রূপকভাবে ব্যবহার করা হয়। তখনই 
এটাকে বলা হয় মাজায । 

১৮0 &81$$-এর পরিচয় : ০:15$ শব্দটি 2$১৪-এর বহুবচন। এর আভিধানিক অর্থ 
হচ্ছে- ১. চিহ্ন, ২. আলামত, ৩. ইঙ্গিত, ৪. নিদর্শন, ৫. সম্পর্ক বা যোগসূত্র ইত্যাদি । 
উসূলশাস্ত্রের পরিভাষায় ১2 ১15 হচ্ছে_ £8:521115) 4535 ALLL ৫৪ 
অর্থাৎ, যেসব নিদর্শন বা ইঙগিতের ভিত্তিতে শব্দের 323 বর্জন করে ১১ তথা” 
রূপক অর্থ গ্রহণ করা হয়, সেগুলোকে ১: $১19$ বলা হয়। 


yo রক ফাযিল মাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জর 


চা 


901 850$-এর সংখ্যা : ১০০] ১55 $ তথা মাজাবের নিদর্শনাবলি প্রায় পঁচিশচি। 


১. 


১০. 


১১. 


১২. 


নিয়ে উল্লেখযোগ্য কতিপয়ের বর্ণনা প্রদত্ত হলো- 

২৫:21 : কারণ হওয়ার যোগসূত্র । অর্থাৎ £7. উল্লেখ করে £4 উদ্দেশ্য করা 
হবে। যেমন বলা হয়- 1২: ঠোঁ 5১% 55 ৬০৯০; এখানে এ শব্দ ছারা দান 
উদ্দেশ্য । কেননা হাত হলো দানের সবব। 

২4০] 2 ১৫:55 হওয়ার যোগসূত্র । অর্থাৎ এ উল্লেখ করে . উদ্দেশ্য 
করা হবে। যেমন : স্টপ এখানে (5 ছারা $১ 
উদ্দেশ্য। কেননা ০।$-এর = হলো 5০; 

££1.11: ২15 উল্লেখ করে 15124 উদ্দেশ্য করা হবে। যেমন : 3: বলে এ) 
উদ্দেশ্য করা। 


Llc): iss উল্লেখ করে 515 বোঝানো হবে। যেমন : 47 উল্লেখ করে 


৮152৯ বোঝানো । 


. 8৫5১1: অংশ উল্লেখ করে পূর্ণ বু বোঝাসে হন অরাৎ £544 বলে 


০১৯০1৪৯ উদ্দেশ্য করা । যেমন বলা হয়- 52 ঠো 2322 4101 355 


. 4141: তাস, এ এম যেমন: 


Hebel Let 3 423৮1031০৯2 নু 

চ৫এ॥ 215 : অভ্যাসগত নিদৰ্শন। যেমন কেউ বলল- 64:21 012 4115 
সালাতের হাকীকি অর্থ দোয়া হলেও জভ্যাসগত কারণে এখানে হ 5+ দ্বারা নামায 
উদ্দেশ্য হবে। 


% 35 53 ৮% {14 বিপিমের নিজ্ব নিদর্শন । যেমন কেউ বলল- 348 ঠা 3 


অর্থাৎ, আমি ফল খাব না। তাহলে এ বাক্য আঙ্গুরকে অন্তর্ভুক্ত করবে না। কেননা 
আঙ্গুরের মধ্যে ফল থেকে অতিরিক্ত খাদ্য উপাদান বিদ্যমান । 

pla gs 045 £ বক্তব্যের গতিধারার নিদর্শন। যেমন কেউ অন্যকে বলল- 
32 5১৫ 5) 59551 516 অর্থাৎ, যদি তুমি পুরুষ হও, তাহলে আমার স্ত্রীকে 
তালাক দাও । এর দ্বারা তালাক উদ্দেশ্য হবে না; বরং এর দ্বারা ধমক উদ্দেশ্য । 

521 ০1] (৯34 ০১১০ {35 : অর্থের নিদর্শন, যা বক্তার প্রতি সম্পর্কিত 
হয়। যেমন : কোনো স্ত্রী তার স্বামীর সাথে ঝগড়া করত ঘর থেকে বের হচ্ছিল। 
তখন স্বামী ক্দ্ধ হয়ে বলল- 201 ১ ৯১০৯ ৩1৬৮০ ৯৯ অতঃপর স্বামীর 
ক্রোধ দূরীভূত হওয়ার পর ঘর থেকে বের হলে তালাক হবে না। 
সি £ বক্তব্যের ক্ষেত্রের নিদর্শন। যেমন : 5815 JULES 141-এর 
হাকীকি অর্থ হলো নিয়ত ছাড়া আমলের অস্তিত্ব নেই। অথচ আমরা দেখছি, অনেক 
আমল নিয়ত ছাড়া অস্তিত্ব লাভ করে। অতএব এর ১৮০ অর্থ হবে আমলের 
পূর্ণতা প্রতিদান ছাড়া পাওয়া যাবে না। 
চবি 93 বলে J উদ্দেশ্য করা হবে । আর 1%. বলে 0: 
উদ্দেশ্য করা হবে। 


৷ উসূলুল ফিকহ NWW.ak VNEr.com ৩s 
১৩. 30410520350 যেমন : ৮১115 গো (1 til 

১৪. 23835153051 2 যেমন : (৫55 GILLS Sai A SL. 

উপসংহার :. উপরিউক্ত স্থানসমূহে হাকীকি অর্থ বর্জন করে ৪১2+ অর্থ গ্রহণ করা হয়। 
আর উসূলে ফিকহের পরিভাষায় এগুলোই হলো ১৮: £5155 তথা ১.১-এর 
নিদর্শন । এ সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞানার্জন প্রয়োজন। 


SITES উড LAG GIL gs: টি -)305 1 
টা Ett 65 58১) [১5 

প্রশ্ন : ৩০ 11 ২57 ১.-এর সংজ্ঞা প্রদান করত উভয়ের হুকুম বর্ণনা কর। 
অতঃপর হাকীকত বর্জনের 43,5 সমূহ উদাহরণসহ লেখ। [ফা. প. ২০০৮] 


উত্তর উপস্থাপনা : হাকীকত ও মাজায উসূলুল ফিকহের গুরুত্বপূর্ণ দুটি মৌলিক পরিভাষা। আল 

কুরআন ও হাদীসের সঠিক মর্ম উপলব্ধি করতে হলে. এ দুটি সম্পর্কে স্বচ্ছ ও স্পষ্ট জ্ঞানের বিকল্প 

নেই। কোনো শব্দকে তার প্রকৃত অর্থে প্রয়োগ করাকে ২5:55 এবং প্রকৃত অর্থ বর্জন করে 

রূপকার্থে ব্যবহার করাকে ১2 বলে অভিহিত করা হয়। বিশেষ কিছু নিদর্শন ও প্রেক্ষাপটের 

কারণে কোনো শব্দকে তার হাকীকি অর্থ পরিত্যাগ করে মাজাধী অর্থে ব্যবহার করা হর । নিয়ে 

২5155 ও ১৮৩-০-এর সংজ্ঞা ও হকুমসহ এতদুভয় সংশ্লিষ্ট আলোচনা উপস্থাপন করা হলো। 

৩ ২5135 -এর পরিচিতি : 

51 ১20 ins: 

২51255 -এর আভিধানিক অর্থ : আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে ২৪: শব্দটি 1:2-$-এর 

ওযনে 5%%:2 ২$০০-এর সীগাহ। এটা 5 131 294511 $5 থেকে নির্গত। এর 

আভিধানিক অর্থ হচ্ছে_ 

১. 8৫০০ তথা প্রকৃত, মূল । ইংরেজিতে বলা হয়- থা, ২1! ইত্যাদি। 

২. {£515 তথা বাস্তব ।.এ অর্থে কুরআনে শব্দটি ব্যবহার হয়েছে। যেমন : 

. ১:০3 তথা মৌলিক নীতিমালা । যেমন : 45৫৪: ঠো3:11 4:০8] 

০4105 তথা আসল বা খাঁটি । যেমন : "if ঠো ০০ ৫52 

. 20455 তথা মাজাযের বিপরীত। 

০৬৮] তথা প্রতিষ্ঠিত। 

উল্লেখ্য, হাকীকত শব্দটি একবচন। এর বহুবচন হচ্ছে- 3-১.$-;-কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর 

মৌলিক উপাদানকে হাকীকত বলা হয় । যেমন মানুষের হাকীকত হচ্ছে- 4৮8০ 3162 

(১৮৭ TiS ৮৪৮5 2 

হ&১-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ২৪:৯-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রসঙ্গে উসূলবিদগণের 

বক্তব্য নিম্নরূপ- 

১. আল্লামা আবুল বারাকাত আননাসাফী (র) বলেন- 4৯] J LLU i 
20 25 3 অৰ্থাৎ, শব্দকে যে অর্থের জন্য গঠন করা হয়েছে সে অর্থে 
ব্যবহার হওয়াকে ২5355 নামে আখ্যায়িত করা হয়। 


কেলি ০০৫ 


SN 
২. পপ 
শব্দকে যে অর্থের জন্য গঠন করা হয়েছে সে অর্থে ব্যবহার হওয়াকে হাকীকত বলে। 
৩. আল্লামা নিযায়ুদীন শাশী (র) বলেন- $৯ ৪5); 544 ৫৮০৮ Gas 0 8 

২028: 34 অর্থাৎ, অভিধান প্রণেতা শব্দকে যে অর্থের জন্য গঠন করেছেন, যদি 
ঠিক সে অর্থে ব্যবহার হয়, তবে তাকে 4:35 বলে। 
৪. আল্লামা জুরজানী (র) বলেন- 
CMAs ( UT ALG 
৫. আবার কারও মতে- ELS 
মোটকথা, হাকীকত এমন শব্দকে বলে, শব্দ গঠনকারী ওঁ শব্দকে যে অর্থের জন্য গঠন 
করেছেন, তা সে অর্থেই ব্যবহার করা। 
হাকীকতের উদাহরণ : যেমন ১:.[ শব্দটিকে মূলত সিংহ বোঝানোর জন্য গঠন করা হয়েছে; কিন্তু 
এটা ১১5 তথা রূপকার্থে £2: /:$1 তথা বীরপুরুষ অর্থেও ব্যবহার হয়; কিন্তু শব্দটি যখন 
কেবল সিংহ অর্থেই ব্যবহার হয়, তখন এটাকে বলা হয় হাকীকত। 
SUNS: 
হাকীকতের হুকুম : এর হুকুম প্রসঙ্গে আল মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) বলেন- 
UL SERS Uy 0 3325৮ 
অর্থাৎ, হাকীকতের হুকুম হলো শব্দকে যে অর্থের জন্য গঠন করা হয়েছে, সে অর্থেই 
সাব্যস্ত হবে, চাই তা আম হোক বা খাস হোক । এতে বুঝা যায়, হাকীকত খাস কিংবা 
আমের সাথে সংযুক্ত হতে পারে । যেহেতু খাস ও আম অকাট্যভাবে আমলযোগ্য, সেহেতু 
হাকীকতের মর্মানুপাতে আমল করা অপরিহার্য। যেমন বিশ্ব পরিচালক মহান আল্লাহর 
বাণী-1$531 1৯51 5354 (440 অর্থাৎ, হে মুমিনগণ! তোমরা রুকু কর; 1১455 খু 
15 অর্থাৎ, তোমরা যেনার নিকটবর্তীও হয়ো না। এ আয়াত দুটি ফেল তথা.কর্ম হিসেবে 
খাস, আর সে ১১ হলো রুকু করা ও যেনা ব্যভিচার না করা এবং ফায়েল তথা কর্তা 
হিসেবে আম, আর সে. ফায়েল হলো, শরীয়ত দ্বারা আদিষ্ট বান্দাগণ। আবার হাকীকতও 
বটে । তাই নামাযে রুকু করা আবশ্যক এবং যেনা ব্যভিচার না করা অত্যাবশ্যক। 
৩)৮৩-এর পরিচিতি : 
GIs 
3124-এর আভিধানিক অর্থ : ১12 শব্দটি বাবে ১:55 থেকে 515 ₹:-.1-এর শব্দরূপ। 
এটি এখানে J | অর্থে ব্যবহার হয়েছে। এর আভিধানিক অর্থ হলো- 
১. $2 তথা অতিক্রমকারী। 
২. সীমা অতিক্রমকারী | যেমন বলা হয়- ১৫45 
৩. রূপক অর্থ প্রদানকারী ৷ ৪. 287৯5. তথা হাকীকতের বিপরীত । 
৫. স্থানচ্যুত বা অবস্থানচ্যুত । 
৬. ইংরেজিতে বলা হয়_ Corridor. expression. passage ইত্যাদি। 
আবার ১১০ +--1 হিসেবেও শব্দটি ব্যবহার হয় । তখন অর্থ হবে ১৬৮4 ৫৯ তথা 


m উসূলুল ফিকহ Yr WN: SWE by ১৩৩ 

12. ১৮০ 1১:11 ৮5৮5 : 

১ -এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১.০-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা পরিবেশনে উসূলবিদগণের 

বক্তব্য নিম্নরূপ- 

১. আল মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) বলেন-+১ 33/1 20140 ১৮20 
থাকার কারণে প্রকৃত অর্থ ব্যতীত অন্য কোনো অর্থ উদ্দেশ্য করাকে ১ বলা হয়। 

২:আল্লামা নিযামুদ্দীন শাশী (র) বলেন- £122$ (5 ৮১৩ ৮১ ০১: ৯80 ৬ 
অর্থাৎ, প্রত্যেক এ শব্দকে মাজায বলা হয়, যাকে {+} £3234 ব্যতীত অন্য অর্থে 
ব্যবহার করা হয়। 

৩. মিরকাত প্রণেতার ভাষ্য হলো- ০ 2 ১১১ ৩ 21-22-12০৯ 
20 £23534 অৰ্থাৎ, মাজায এ শব্দকে বলা হয়, যা তার প্রকৃত অর্থ ছাড়া অন্য অর্থে 
ব্যবহার হয়েছে। 

৪. নূরুল আনওয়ার প্রণেতা আল্লামা মোল্লাজিউন (র) বলেন- 
এশা] 9১5 5505 ৯৭,005 05585 39198 SOMA 

18525 (১775 421 

৫. কেউ কেউ বলেন_ 4 ২::-/5210$ LI Sf 
মোটকথা, কোনো শব্দকে যে অর্থের জন্য গঠন করা হয়েছে, সে অর্থে ব্যবহার না করে 
অন্য কোনো রূপক বা অপ্রকৃত অর্থে ব্যবহার করাকে ১৮ বলা হয়। এক্ষেত্রে উভয় 
অর্থের মাঝে বিশেষ ২2১. তথা সামস্্রসা থাকতে হবে । 
উদাহরণ : যেমন বাঘ বা সিংহকে আরবিতে বলা হয় ১; কিন্তু এ শব্দটিকে কখনো 
কখনো (2511 (১51 তথা বীরপুরুষ অর্থেও রূপকভাবে ব্যবহার করা হয়। তখনই 
এটাকে বলা হয় মাজায। 

০১০২৯, 

১2 -এর হুকুম : ১৮৩-:-এর হুকুম হচ্ছে যার মাধ্যমে কোনো কিছুর বিধান জারি হয়। এ 

হিসেবে ১।3০-এর হুকুম বর্ণনা করে আল মানার প্রণেতা আল্লামা আবুল বারাকাত আননাসাফী 

(র) বলেন- $৫ 35 6০৫ 4 53354 0 5523 255৯ অর্থাৎ, 9.১ 5-এর হুকুম 

হচ্ছে তাকে যে রূপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে তার অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকা, চাই তা খাস 

হোক কিংবা আম হোক। 

SUS as ts: 

হাকীকত বর্জনের হ2১১$-সমূহ : 5455 বর্জনের নিদর্শন তথা ২£5)5-সমূহ নিয্নরূপ- 

১. {£47.10 : কারণ হওয়ার যোগসূত্র অর্থাৎ -.::. উল্লেখ করে -.* উদ্দেশ্য করা 
হবে। যেমন বলা হয়- 4১: ভা ১৯১ 55 ০ এখানে ১ শব্দ দ্বারা দান 
উদ্দেশ্য কেননা হাত হলো দানের সবব। 

২. 81322 হ এছ হওয়ার যোগসূত্র । অর্থাৎ ০৫ উল্লেখ করে ৮. উদ্দেশ্য 
করা হবে। যেমন : 1252 SELES: ৮:11 sgt এখানে 19125 দ্বারা ৷; 
উদ্দেশ্য । কেননা ০:$-এর ৮: হলো 127 

৩. ৫11: পু উল্লেখ করে 43155 উদ্দেশ্য করা হবে । যেমন : 415১১ বলে এ৭১ উদ্দেশ্য করা । 
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১৩৪ ___ ধ্রালজ্রুত্যহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 
৪. 13151 :13155 উল্লেখ করে ২15 বোঝানো হবে। যেমন : 415 উল্লেখ করে ৮1/58 বোঝানো। 
৫. {35741 : অংশ উল্লেখ করে পণ বু বোঝানো হরে। অর্থাৎ 0154 বলে 

2-০52) উদ্দেশ্য করা । যেমন বলা হয়- C52 GL UL 
৬. ৰ): সম্পূৰ্ণ অংশ উল্লেখ করে *১$ তথা অংশবিশেষ উদ্দেশ্য করা হবে। যেমন : 
Hebbel Ell os Mell Sls 

৭. 560] &{35 : অভ্যাসগত নিদর্শন। যেমন কেউ বলল- 512০ ১/1 এ: 4115; সালাতের 
হাকীকি অর্থ দোয়া হলেও অভ্যাসগত কারণে এখানে 2১1. ছারা নামায উদ্দেশ্য হবে। 

৮. 45485 53 58411 {35 : শব্দের নিজস্ব নিদর্শন। যেমন কেউ বলল- $4611 31 3 
অর্থাৎ, আমি ফল খাব না। তাহলে এ বাক্য আঙ্গুরকে অন্তর্ভুক্ত করবে না। কেননা 
আঙ্গুরের মধ্যে ফল থেকে অতিরিক্ত খাদ্য উপাদান বিদ্যমান । 

৯. 2১51 9055৮ {045 : বক্তব্যের গতিধারার নিদর্শন। যেমন কেউ অন্যকে বলল- 
১5 555 51 ০395 316 অৰ্থাৎ; যদি তুমি পুরুষ হও, তাহলে আমার স্ত্রীকে 
RR ০:10. ৮৭7৭5০৯০৯১৭ 

৫5511 41) (5১4 ৮১১। 15 : অর্থের নিদর্শন, যা বক্তার প্রতি সম্পর্কিত 
পার তা কে জর 
স্বামী ক্রুদ্ধ হয়ে বলল- 91 ০ ৩৯5৯ ১/1১:০ ০.১) অতঃপর স্বামীর ক্রোধ 

হওয়ার পর বের হলে তালাক হবে না। 

41 ১০ {135 : বক্তব্যের ক্ষেত্রের নিদর্পন। যেমন : ০840 01:91 (241-এর - 
হাকীকি অর্থ হলো নিয়ত ছাড়া আমলের অস্তিতৃ নেই। অথচ আমরা দেখছি, অনেক 
আমল নিয়ত ছাড়া অস্তিত লাভ করে । অতএব এর ০. অর্থ হবে আমলের পূর্ণতা 
প্রতিদান ছাড়া পাওয়া যাবে না । 

১২,৫11 {415.411 2৫35 বলে J উদ্দেশ্য করা হবে। আর 5 বলে 2 « 
উদ্দেশ্য করা হবে। 

১৩, ১৬ (50231 £ যেমন - (১৯411 sf 25162 ০542 ৬৪ 

38.5345 IU]: যেমন : 1455 ডা 1০১ at ৩90 ৮% 

উপসংহার : উপরিউক্ত স্থানসমূহে হাকীকি অর্থ বর্জন করে ৫১.2 অর্থ গ্রহণ করা হয়। 

আর উসূলে ফিকহের পরিভাষায় এগুলোই হলো 31: ১5155 বা ১5-এর নিদর্শন । 

এ সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞানার্জন প্রয়োজন। 

৪ 83550) 55145 2 5৮2116252০1 7 0) IGA 

-৮$৪১৫ 9০40 08715 40 

জ্ঞ প্রশ্ন: ৩১.।॥ ২৫:35 ও ১৮৫ কাকে বলে? 5135 কত প্রকার ও কী কী? ২5:35 ও 

৩৮৯৬7 এর মধ্যে কোনটির ওপর আমল করা উত্তম, বিস্তারিত বিবরণ দাও। [ফা. প. ২০১৬] 

তঁততর।। উপস্থাপনা : হাকীকত ও মাজায উসূলুল ফিকহের গুরুত্বপূর্ণ দুটি মৌলিক 

পরিভাষা । আল কুরআন ও হাদীসের সঠিক মর্ম উপলদ্ধি করতে হলে এ দুটি সম্পর্কে স্বচ্ছ 

ও স্পষ্ট জ্ঞানার্জনের কোনো বিকল্প নেই । কোনো শব্দকে তার প্রকৃত অর্থে প্রয়োগ করাকে 
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গা te EEN EE CEE = 

পরিত্যাগ করে মাজাধী অর্থে ব্যবহার করা হয়। নিয়ে হ8:১- ও )৮4-এর সংজ্ঞা, 

প্রকারভেদসহ এতদুভয় সংশ্লিষ্ট আলোচনা উপস্থাপন করা হলো। 

[= ২3335 -এর পরিচিতি : = 

Gli ias: 

২15155.-এর আভিধানিক অর্থ : দা 41 

ওযনে ২4১5 হ2১০-এর সীগাহ। এটা 55511 6 $5 থেকে নির্গত। এর 

আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- 

১. {{,U9 তথা প্রকৃত, মূল। 

২. 88901 তথা রা । এ অৰ্থে কুরজানে শব্দটি ব্যবহার হরেছে। যেমন: 
TE YE GS ২৪ 

৩. 8. তথা মৌলিক নীতিমালা। যেমন: 25837 of psa oly 

৪. ৮৯11 তথা আসল বাঁ খাঁটি । যেমন : $3551 gE 

৫. ১2:১০ তথা মাজাযের বিপরীত । 

৬ 

এ 


. ৮৫ তথা প্রতিষ্ঠিত। 
ইংরেজিতে বলা হয়- Real, 12. ইত্যাদি। 
উল্লেখ্য, হাকীকত শব্দটি একবচন। এর বহুবচন হচ্ছে- 55.45; কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর 
মৌলিক উপাদানকে হাকীকত বলা হয়। যেমন মানুষের হাকীকত হচ্ছে_ 5৮১ 1 
LSJ USN ins: 
২5155. -এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ২5:55-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রসঙ্গে উসূলবিদগণের 
বক্তব্য নিম্নরূপ 
১. আল্লামা আবুল বারাকাত আন নাসাফী (র) বলেন- 4১1 $4 LL হ8:৮-1 Lf 
4] [৯3 ৬ £3, অর্থাৎ, শব্দকে যে অর্থের জন্য গঠন করা হয়েছে সে অর্থে ব্যবহার 
হওয়াকে 38: নামে আখ্যায়িত করা হয়। 

২. দুরূসুল বালাগাত গ্রন্থকার বলেন- {] 23 245 ০5 1 $4 অর্থাৎ, 
শব্দকে যে অর্থের জন্য গঠন করা হয়েছে সে অর্থে ব্যবহার হওয়াকে হাকীকত বলে। 
৩. আল্লামা নিযামুদ্দীন শাশী (র) বলেন- £5:5 ৮1905 2 (১০৩ 1০০5 Bl YY 

{45453 অৰৱাৎ অভিযান ভরপেতা শকে যে অর্থের জন্য গঠন করেছেন মি 
ঠিক সে অর্থে ব্যবহার হয়, তবে তাকে 3:32 বলে। 
৪. আল্লামা জুরজানী (র) বলেন- 
-৯৮০০৯। ৪৪ 40 ৬০5০০$ 0০৪ 8০১] হন ৯ 
৫. আবার কারও মতে- 25116512525 ৮0 5হ ic 
মোটকথা, হাকীকত এমন শব্দকে বলে, শব্দ গঠনকারী এ শব্দকে যে অর্থের জন্য গঠন 
করেছেন, তা সে অর্থেই ব্যবহার করা। 
হাকীকতের উদাহরণ : যেমন এ: শব্দটিকে মুলত সিংহ বোঝানোর জন্য গঠন করা 
হয়েছে; কিন্তু এটা ১৮25 তথা রূপকার্থে ১) : ১৯! তথা বীরপুরুষ অর্থেও 
ব্যবহার হয়; দিস অলির রিনি তখন এটাকে বলা হয় হাকীকত। 


১৬/1,00 
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১৩৬ __________ আনালজ্তরাহ ফাঁধিল স্নাতক গাইড সিরিজ: দ্বিতীয় বর্ষ জর 
৩ ১১--এর পরিচিতি : 

GoM: 

১৯ -এর আভিধানিক অর্থ : ১৮ শব্দটি বাবে /:-$ থেকে J+ -এর শব্দরূপ। 
এটি এখানে 4 4] অর্থে ব্যবহার হয়েছে। এর আভিধানিক অর্থ হলো- 

- 3241 তথা অতিক্রমকারী। 

সীমা অতিক্ৰমকারী | যেমন বলা হয়- ১৫5 

রূপক অর্থ প্রদানকারী । 

স্থানচ্যুত বা অবস্থানচ্যুত। 

ইংরেজিতে বলা হয়- Corridor, Expression, passage ইত্যাদি । 

আবার 5১% 4! হিসেবেও শব্দটি ব্যবহার হয়। তখন অর্থ হবে ১51401 £2534 তথা 
অভিক্রমস্থল। শব্দটি প্রকৃত অর্থ থেকে রূপক অর্থের দিকে অতিক্রম করে বিধায় একে 
১৮০ বলা হয়। 


লেস ০৫০৬ 


১. আল মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) বলেন- 13 23)1111:.1 ১21 Lf 

"৮455 245 4 £55$ 0 25 অর্থাৎ, প্রকৃত ও রূপক উভয় অর্থের মধ্যে 
সাদৃশ্য থাকার কারণে প্রকৃত অর্থ ব্যতীত অন্য কোনো অর্থ উদ্দেশ্য করাকে ১.4 
বলা হয়। 

২. আল্লামা নিযামুদ্দীন শাশী (র) বলেন- £1 8৫158215515 ৮28 
অর্থাৎ, প্রত্যেক এ শব্দকে মাজায বলা হয়, যাকে €1 ৫53 ব্যতীত অন্য অর্থে 
ব্যবহার করা হয়। 

৩. মিরকাত প্রপেডারওাষ্য হলো- 2 5 28 3 LE Ah ES G3 Sf 
{] {£3555 অৰ্থাৎ, মাজায এ শব্দকে বলা হয়, যা তার প্রকৃত অর্থ ছাড়া অন্য অর্থে 
ব্যবহার হয়েছে। 

8. নূরুল আনওয়ার প্রণেতা আল্লামা মোল্লাজিউন (র) বলেন- 

৬১৮১। 356 57559৯506৯6 4১০9৩ 5০৯ YO Sa 
Ups ০] 

৫. কেউ কেউ বলেন_ এ 7১154102305 555 79 58910415041 
মোটকথা, কোনো শব্দকে যে অর্থের জন্য গঠন করা হয়েছে, সে অর্থে ব্যবহার না করে 
অন্য কোনো রূপক বা অপ্রকৃত অর্থে ব্যবহার করাকে ১১4 বলা হয়। এক্ষেত্রে উভয় 
অর্থের মাঝে বিশেষ 5১02 তথা সামজ্তস্য থাকতে হবে । 
উদাহরণ : যেমন বাঘ বা সিংহকে আরবিতে বলা হয় ১2.6 কিন্তু এ শব্দটিকে কখনো 
কখনো £21 32541 তথা বীরপুরুষ অর্থেও রূপকভাবে ব্যবহার করা হয় । তখনই 
এটাকে বলা হয় মাজায। 
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25135 -এর প্রকারভেদ : হ8:৪ প্রথমত তিন প্রকার । যথা : 
১. ৫৯18) তথা আভিধানিক হাকীকত। 
২. 25905 ২8 তথা শরয়ী হাকীকত। 
১ 


+ ২4১51 45135 তথা আভিধানিক হাকীকত : শব্দ তার আভিধানিক অর্থে প্রয়োগ 
হওয়াকে ২৫১ ২8১৪ তথা আভিধানিক হাকীকত বলা হয়। 
উদাহরণ : যেমন : ১; এ শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো- (১৮৬ ৬155 তথা 
বাকশক্তিসম্পন্ন প্রাণী, শব্দটি এ অর্থে প্রয়োগ হলে তা হবে_ ৫ 34535 তথা 
আভিধানিক হাকীকত । 

২. 45305 15155 তথা শরয়ী হাকীকত : শব্দটি তার শরয়ী অর্থে প্রয়োগ হওয়াকে 


উদাহরণ : যেমন : 5১1০; শব্দটির শরয়ী অর্থ হলো ২2554 5.5 তথা সুনির্দিষ্ট 
ইবাদত। শব্দটি এ অর্থে প্রয়োগ হলে তা হবে ২25০১ 5255 তথা শরয়ী 
হাকীকত। 

৩. ২৫53 15155 তথা ব্যবহারিক হাকীকত : শব্দ তার ব্যবহারিক অর্থে প্রয়োগ 
হওয়াকে ২৫১১ ২8:৪৯ তথা ব্যবহারিক হাকীকত বলা হয়। 
উদাহরণ : যেমন : 5315; এ শব্দের ব্যবহারিক অর্থ চতুষ্পদ জন্তু; শব্দ এ অর্থে প্রয়োগ 
৪১৪৯ পুনরায় তিন প্রকার । যথা : 

১. 555554 ২81৪৭ তথা কষ্টসাধ্য হাকীকত। 
২. 553244 ২82৪5 তথা পরিত্যক্ত হাকীকত। 
৩. ২1:১5:55 ২83৪ তথা প্রচলিত হাকীকত। এদের পরিচয় নিম্নরূপ- 

১. 53845434435 তথা কষ্টসাধ্য হাকীকত : যে শব্দের প্রকৃত অর্থ উদ্দেশ্য নেওয়া বা 
উদ্ঘাটন করা কষ্টসাধ্য, তাকে 5525 ২৪:3৩ বলে। এক্ষেত্রে শব্দের রূপক অর্থ 
গ্রহণ করতে হবে। 
উদাহরণ : যেমন কেউ শপথ করে বলল- 524 ১১১ ১ 4৫1 31119 অর্থাৎ, আল্লাহর 
শপথ আমি এ গাছ হতে খাবো না। প্রকৃত অর্থে গাছ খাওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং এর দ্বারা 
রূপকার্থে ফল খাওয়া উদ্দেশ্য হবে এবং শপথকারী ফল খেলেই শপথ ভঙ্গকারী হবে। 

২. 5533244 ২825 তথা পরিত্যক্ত হাকীকত : যে শব্দের প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করা সম্ভব, 
কিন্তু মানুষ প্রচলনগত বা সাধারণত একে ব্যবহার করে না, তাকে ৪3%5 ব8১৪৯ 
তথা পরিত্যক্ত হাকীকত বলে । এক্ষেত্রে রূপক অর্থ প্রাধান্য পাবে । 
উদাহরণ : যেমন কেউ শপথ করে বলল- ১১১ ১13 ৮৪ 5455 (2513 £0; অর্থাৎ, 
আল্লাহর শপথ আমি অমুকের ঘরে পা রাখবো না। এখানে পা রাখা দ্বারা ঘরে প্রবেশ 
করা উদ্দেশ্য। সুতরাং শপথকারী যদি বাইরে থেকে ঘরে পা প্রবেশ করায়, তাহলে সে 
শপথ ভঙ্গকারী হবে না। 
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১৩৮ _____ ছ্যালভ্রক্রাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জর 
৩. 21:-55:5 34135 তথা প্রচলিত হাকীকত : যে শব্দের প্রচলন বিদ্যমান এবং মানুষ 
উদাহরণ : যেমন : ১: শব্দকে সিংহ এবং ৬/5 শব্দকে ব্যক্তি অর্থে ব্যবহার করাই 


৩৮১ 34580 72655190521, 

+ ২8535 ও (257 এর মধ্যে কোনটির ওপর আমল উত্তম : হাকীকত ও মাজায ৯৯/.$-এর 
ক্ষেত্র ছাড়া হুকুমের মধ্যে উভয় সমান. যেমন গ্স্থকার বলেন- £57. 244 p45 3 
৯0541 Lie এ অর্থাৎ, ০৯3৪7 এর ক্ষেত্র ছাড়া হাকীকত ও য়াজায হুকুমের মধ্যে 
সমান। ১৯।:5-এর সময় হাকীকত মাজায থেকে উত্তম। 


উপসংহার : হাকীকত ও মাজাযের মধ্যে হাকীকত-ই অগ্রগণ্য স্থান কাল পাত্র বিশেষে 
কখনো হাকীকি অর্থ, আবার কখনো মাজাবী অর্থ গহণ 
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॥ সি ngs pho 20s 04. aes 
E ৩২ ॥ হাকীকত ও মাজাযের দাও। অতঃপর উভয়ের ও চেনার 
পদ্ধতি বর্ণনা কর। উভয়টিকি ন’ পভাবে আলোচক? 


: উসূলুল ফিকহের গুরুত্বপূর্ণ দুটি 
কুরআন ও হাদীসের সঠিক মর্ম উপলব্ধি করতে হলে এদুটি সম্পর্কে স্বচ্ছ ও স্পষ্ট জ্ঞানার্জনের 
কোনো বিকল্প নেই। কোনো শব্দকে তার প্রকৃত অর্থে প্রয়োগ করাকে 15735. এবং প্রকৃত অর্থ বর্জন 
করে রূপকার্থে ব্যবহার করাকে ১2+ বলে অভিহিত করা হয়। বিশেষ কিছু নিদর্শন ও প্রেক্ষাপটের _ 
. কারণে কোনো শব্দকে তার হাকীকি অর্থ পরিত্যাগ করে মাজাযী অর্থে ব্যবহার করা হয়। নিয়ে 
২435 ও ১১--এর সংজ্ঞা ও হুকুমসহ এতদুভয় সংশ্লিষ্ট আলোচনা উপস্থাপন করা হলো। 
৩ ২5435 -এর পরিচিতি : 


২1:135.-এর আভিধানিক অর্থ : আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে 15155 শন্দটি-হ?:4%-এর 

জর দির মা টি রক বল 

আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- 

১. {29 তথা প্রকৃত, মূল। 

২. {£2304 তথা বাস্তব। এ অর্থে কুরআনে শব্দটি ব্যবহার হয়েছে। যেমন : 
৯৮৫45 03০৩৫ 

৩. ৬:০৭ তথা মৌলিক নীতিমালা ৷ যেমন : 25855 ঢা ০৮1 0০ ৪ 

৪. ১০১] তথা আসল বা বাটি । যেমন : 3435 6 [3.9 att 

৫. ১.2২১০ তথা মাজাযের বিপরীত । 

৬, 2 = তথা প্রতিষ্ঠিত । 

৭. ইংরেজিতে বলা হয়- Real, [181 ইত্যাদি । 

উল্লেখ্য, হাকীকত শব্দটি একবচন। এর বহুবচন হচ্ছে- 31827 কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর 

মৌলিক উপাদানকে হাকীকত বলা হয়॥ 'যেসন্ত মানুষের হাবীরুত হচ্ছে-1০৮1 21522 


জজ উসূলুল ফিকহ www.abswer.com ১৩৯ 

(৬১৮৭ 01 ৫৪৮০ 

4: না পরি রাজা হ$:৪-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রসঙ্গে উসূলবিদগণের 

বক্তব্য নিম্নরূপ- 

আল্লামা আবুল বারাকাত আননাসাফী (র) বলেন- 4:51 8 2 15551 (এ 
২৫ 23 0519 3491 অর্থাৎ, শব্দকে যে অর্থের জন্য গঠন করা হয়েছে সে অর্থে 
ব্যবহার হওয়াকে ২8১৪: নামে আখ্যায়িত করা হয়। 

২. দুরূসুল বালাগাত গ্রন্থকার বলেন_ 21 23 (23১ 05:21 চি 5 অর্থাৎ, 
শব্দকে যে অর্থের জন্য গঠন করা হয়েছে সে অর্থে ব্যবহার হওয়াকে হাকীকত বলে । 
৩. আল্লামা নিযায়ুদীন শাশী (র) বলেন- ৫৮১97 2540 £ (৮ 2০০5 sil Yt 

চা 3% অৰ্থাৎ, অভিধান প্রণেতা শিরকের জন্য গঠন করেছেন, যদি 
তিন লৈ অরে যবহারতর' তবে তাকে 14155 বলে। 
৪. আল্লামা জুরজানী (র) বলেন- 
-১৮০1১৪| ৮৪ 20৬5৯310538 Ut 2440 ০৬ 
৫. আবার কারও মতে- 22111 2; Gag ৮518 a 
মোটকথা, হাকীকত এমন শব্দকে বলে, শব্দ গঠনকারী এ শব্দকে যে অর্থের জন্য গঠন 
করেছেন, তা সে অর্থেই ব্যবহার করা । 
হাকীকতের উদাহরণ : বেয়ন 2: পুন ভু বোঝানোর জন্য গঠন করা 
হয়েছে; কিন্তু এটা ১ তথা রূপকার্থে 24১ ১54 তথা বীরপুরুষ অর্থেও ব্যবহার 
হয়; কিন্তু শব্দটি যখন কেবল সিংহ অর্থেই ব্যবহার হয়, তখন এটাকে বলা হয় হাকীকত। 
৩ ১৮৪৬-এর পরিচিতি : 
15131221৪55 
১৮৯০এর আভিধানিক অর্থ : ১.2 শব্দটি বাবে ৮:-$ থেকে J: :.!-এর শব্দরূপ । 
এটি এখানে ১) 4) অর্থে ব্যবহার হয়েছে। এর আভিধানিক অর্থ হলো- 
১. $2৬0 তথা অতিক্রমকারী। 
২. সীমা অতিক্রমকারী। যেমন বলা হয়- 4১142 52 
৩. রূপক অর্থ প্রদানকারী । 
৪. 1135/4, তথা হাকীকতের বিপরীত । 
৫. স্থানচ্যুত বা অবস্থানচ্যুত। 
৬. ইংরেজিতে বলা হয়- Corridor, Expression, passage ইত্যাদি । 
আবার ১১ 4} হিসেবেও শব্দটি ব্যবহার হয় । তখন অর্থ হবে ১.£11 (৯১ তথা 
অতিক্রমস্থল। শব্দটি প্রকৃত অর্থ থেকে রূপক অর্থের দিকে অতিক্রম করে বিধায় একে 
১৮৪ বলা হয়। 
(2১৮০/)৮ is: 
১৮৫-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১ =- -এর পারিভাষিক সংজ্ঞা পরিবেশনে উসূলবিদগণের 
বক্তব্য নিয়কপ- 
১. আল মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) বলেন- 13. 53/1 50 0 9৮21 Lf 
(2505 954 20 09৯ ৮ 325 অর্থাৎ, প্রকৃত ও রূপক উভয় অর্থের মধ্যে সাদৃশ্য 
থাকার কারণে প্রকৃত অর্থ ব্যতীত অন্য কোনো অর্থ উদ্দেশ্য করাকে ১5 বলা হয়। 
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২. আল্লামা নিযামুদদীন শাশী (র) বলেন_ 4 23 ৮০ ৯: ০ 02514 2৮] 8৫ অর্থাৎ, 
প্রত্যেক এ শব্দকে মাজায বলা হয়, যাকে £1:5$5 ব্যতীত অন্য অর্থে ব্যবহার করা হয়। 
৩. মিরকাত প্রণেতার ভাষ্য হলো- ৫৬ (০ ৯১ ৬3 LU ACIS ৩৯১ 

21 {£32534 অৰ্থাৎ, মাজায এ শব্দকে বলা হয়, যা তার প্রকৃত অর্থ ছাড়া অন্য অর্থে 
ব্যবহার হয়েছে। 
৪. নূরুল আনওয়ার প্রণেতা আল্লামা মোল্লাজিউন (র) বলেন- 
৮5১20 035 759৯৭ 46 5 5359 491 ৯৮105174511 
216০0562520 
৫. কেউ কেউ বলেন_ LH 3:,01652$15 5351 Bf SCAM 
মোটকথা, কোনো শব্দকে যে অর্থের জন্য গঠন করা হয়েছে, সে অর্থে ব্যবহার না করে 
অন্য কোনো রূপক বা অপ্রকৃত অর্থে ব্যবহার করাকে £ বলা হয়। এক্ষেত্রে উভয় . 
অর্থের মাঝে বিশেষ ২8১ তথা সামঞ্জস্য থাকতে হবে। 
উদাহরণ : যেমন বাঘ বা সিংহকে আরবিতে বলা হয় ৬; কিন্তু এ শব্দটিকে কখনো 
কখনো $.১১ ১.1 তথা বীরপুরুষ অর্থেও রূপকভাবে ব্যবহার করা হয়। তখনই 
এটাকে বলা হয় মাজায। 
চে 
হুকুম : হাকীকতের হুকুম প্রসঙ্গে আল মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) 
বলেন ৫ 304 (০ {0 23 ০4323 2৪৯ অর্থাৎ, হাকীকতের হুকুম 
হলো শব্দকে যে অর্থের জন্য গঠন করা হয়েছে সে অর্থেই সাব্যস্ত হবে, চাই তা আম হোক 
বা খাস হোক। এতে বোঝা যায়, হাকীকত খাস কিংবা আমের সাথে সংযুক্ত হতে পারে। 
যেহেতু খাস ও আম অকাট্যভাবে আমলযোগ্য, সেহেতু হাকীকতের মর্মানুপাতে আমল করা 
অপরিহার্য। যেমন বিশ্ব পরিচালক মহান আল্লাহর বাণী- 13453 1১5] ০334 (৫0 
অর্থাৎ, হে মুমিনগণ! তোমরা রুকু কর; 511 12585 35 অর্থাৎ, তোমরা যেনার 
নিকটবর্তীও হয়ো না। এ আয়াত দুটি ফেল বা কর্ম হিসেবে খাস, আর সে ৪ হলো রুকু 
করা এবং ফায়েল বা কর্তা হিসেবে আম, আর সে ফায়েল হলো শরীয়ত দ্বারা আদিষ্ট 
বান্দাগণ । আবার হাকীকতও বটে । তাই নামাযে রুকু আবশ্যক । 
Sealine: 
১৯ -এর হুকুম : ১.2% -এর হুকুম হচ্ছে যার মাধ্যমে কোনো কিছুর বিধান জারি হয়। এ 
হিসেবে ১. -এর হুকুম বর্ণনা করে আল মানার প্রণেতা আল্লামা আবুল বারাকাত আন 
নাসাফী রে) বলেন- ৫ 315 (০১ 0 3 ০ ১3১১১ ২2 অর্থাৎ, 
১2-এর হুকুম হচ্ছে তাকে যে রূপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে তার অস্তিত বিদ্যমান 
থাকা, চাই তা খাস হোক কিংবা আম হোক । 
SHUN Sh: 
হাকীকত চেনার পদ্ধতি : হাকীকত চেনার পদ্ধতি সম্পর্কে ইমাম বাযদাভী (র) বলেন, 
হাকীকত চেনার উপায় হলো, ০০-এর মর্মার্থ অনুধাবনে শরীয়তের ওপর নির্ভর করা এবং 
শরীয়ত প্রণেতার বক্তব্য শ্রবণ করা। ৩০-এর ব্যাখ্যায় শরীয়তের ওপর নির্ভর করলে 
এবং গভীরভাবে নস শ্রবণ করলে হাকীকত সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হওয়া যাবে। 
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5১৮01৮5839০: 

মাজাষ চেনার পদ্ধতি : আল্লামা ফখরুল ইসলাম বাধদাভী (রে) বলেন- ১12 চেনার উপায় - 
হলো হাকীকতের বিষয়ে চিন্তা করা। হাকীকতের “ব্যাপারে গভীরভাবে চিন্তা করলে 
মাজাযের পরিচয় সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হওয়া যাবে । 

5৮6705৯01০8 ULI: 

উভয়টি হুকুমের ক্ষেত্রে সমান কি না : হাকীকত্‌ ও মাজায .১.:$-এর ক্ষেত্র ছাড়া হুকুমের 
মধ্যে উভয় সমান। যেমন গ্রন্থকার বলেন- 3A JLRS CA ২01০১ গর 
অর্থাৎ, ১১১০০-এর ক্ষেত্র ছাড়া হাকীকত ও মাজায হুকুমের মধ্যে সমান। (১2১০$-এর 
সময় হাকীকত মাজায থেকে উত্তম । 

উপসংহার : হাকীকত ও মাজাযের মধ্যে হাকীকত-ই অগ্রগণ্য । স্থান কাল পাত্র বিশেষে 
কখনো হাকীকি অর্থ, আবার কখনো মাজাযী অর্থ গ্রহণ করা হয়। 


চা Gch 3154 055 90210 Lh 0৮ 5 Ee | 0651 
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জর প্রশ্ন : ৩৩ ॥ হাকীকত ও মাজাযের হুকুম বর্ণনা কর। হাকীকত ও মাজায কি একই 
শব্দ থেকে উদ্দেশ্য করা যায়? প্রমাণাদিসহ মাসয়ালাটি বর্ণনা কর। 


উত্ভর।॥ উপস্থাপনা : হাকীকত ও মাজায উসূলে ফিকহের দুটি মৌলিক পরিভাষা । আল 
কুরআন ও হাদীসের মর্ম উপলব্ধি করতে হলে এ দুটির বিধান সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকা 
উচিত । নিয়ে হাকীকত ও মাজাযের হুকুম এবং তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা প্রদত্ত হলো । 
STINE: 

হাকীকতের হুকুম : হাকীকতের হুকুম প্রসঙ্গে আল মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) 
তালি 1 ০৯৬৭৭ 
শব্দকে যে অর্থের জন্য গঠন করা হয়েছে সে অর্থেই সাব্যস্ত হবে, চাই তা আম হোক বা 
খাস হোক। এতে বোঝা যায়, হাকীকত খাস কিংবা আমের সাথে সংযুক্ত হতে পারে। 
যেহেতু খাস ও আম অকাট্যভাবে আমলযোগ্য, সেহেতু হাকীকতের মর্মানুপাতে আমল করা 
অপরিহার্ষ। যেমন বিশ্বপরিচালক মহান আল্লাহর বাণী- 1১4) 1১2] 5434 (৫3 
অর্থাৎ, হে মুমিনগণ! তোমরা রুকু কর; 3411 1১585 %$ অর্থাৎ, তোমরা যেনার 

: নিকটবর্তীও হয়ো না। এ আয়াত দুটি ফেল তথা কর্ম হিসেবে খাস, আর সে 3 হলো 
রুকু করা এবং ফায়েল তথা কর্তা হিসেবে আম, জার সে ফায়েল হলো শরীয়ত দ্বারা আদিষ্ট 
.ৰান্দাগণ ৷ আবার হাকীকতও বটে । তাই নামাযে রুকু আবশ্যক । 
1৩3০), 

১/55-এর হুকুম : ১১ এ-এর হুকুম হচ্ছে যার মাধ্যমে কোনো কিছুর বিধান জারি হয়। এ 
হিসেবে ১ 5-এর হুকুম বর্ণনা করে আল মানার প্রণেতা আল্লামা আবুল বারাকাত আন 
" নাসাফী (র) বলেন- ৫ ঠা 04 ০ 20 5১৯5: 0 33১৬ 2৪ অর্থাৎ, ৷ 
৷. ১৮25-এর হুকুম হচ্ছে তাকে যে রূপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে ভার অস্তিতৃ বিদ্যমান 


, থাকা, চাই তা খাস হোক কিংবা আম হোক। 
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2:25 ৯১১46 285০ $ 

হাকীকত ও মাজা একই শব্দ ছারা উদ্দেশ্য করা যায় কিনা : উসূলবিদগণ একই শব্দকে 

তার ছা্ীরে'তথা.ধকৃত'অর্থে এবং মাজারীনতথা অথকৃত। অর্থে রা দি হা, 

এ প্রসঙ্গে মতভেদ করেছেন। যেমন : 

১. আহনাফ, অধিকাংশ কালাম শাস্ত্রবিদ এবং অধিকাংশ মুহাককিক এর মতে, একই সময় 
একই শব্দের হাকীকি ও মাজাযী অর্থ গ্রহণ করা অসম্ভব। যেমন আল্লামা ফখরুল 
ইসলাম বাযদাভী (র) বলেন 
(৮5 LASTS) 5 0 ১৯৩ BLL ৮555 1০৮৮০০৯। Us 
LIU GE SIGHS LUA ILL EB, 25528 

-৮০5 9৩ 4১1985৮৮৯৯৪ 
অর্থাৎ, আমাদের বক্তব্যানুসারে হাকীকত ও মাজাযকে উদ্দেশ্য হিসেবে একই শব্দে 
একত্র করা সম্ভব নয়। কেননা এদের একটি হলো €১/$. এরং অন্যটি হলো 
১৪ 90558 তথা ধার করা। কাজেই এতদুভয়কে একত্র করা অসম্ভব, যেমন এক 
লোকের একটি পরিধেয় বস্ত্র মালিকানা হিসেবে ও ধার হিসেবে হওয়া অসম্ভব । 

২. ইমাম শাফেয়ী (র), তার অধিকাংশ অনুসারী, অধিকাংশ আহলে হাদীস এবং মুতাধিলা 
আবু আলী জুবাই, আবদুল জাব্বার ইবনে আহমাদ বলেন, একই সময় একই শব্দের 
হাকীকি ও মাজাযী অর্থ গ্রহণ ও ব্যবহার অসম্ভব । 

৩. ইমাম সিবাওয়াইহ (র) বলেন, একটি শব্দ দ্বারা একই সময় দুটি অর্থ নেওয়া যায়। 
যেমন : 223 ০15 81 ছারা কাউকে বদদোয়া করা এবং তার কুশল কামনা 
করা, দুটি অর্থই নেওয়া সম্ভব । 

৪. কোনো কোনো মনীষী বলেন, দুটি অর্থ একই সময়ে গ্রহণ করা বিবেকসম্মত; কিন্তু 
আভিধানিক অর্থে বৈধ নয়। কেননা ০21 $& তাদের ব্যবহারে ১.০৯-কে এক 
বিশেষ চতুষ্পদ প্রাণীর অর্থের জন্য গঠন করেছেন। তার তা কোনো বোকা ব্যক্তির ক্ষেত্রে 
ব্যবহার করা বৈধ রেখেছেন । তবে এ দুয়ের ব্যবহার একই সঙ্গে বৈধ রাখেননি। 

উপসংহার : একই শব্দে একই সময় হাকীকি ও মাজাযী অর্থ গ্রহণ করা অসম্ভব / তবে স্থান 

কাল পান বিু্ষখনো হাকীকি অর্থে, আবার কখনো মাজাবী অর্থে ব্যবহার করা বৈধ। 


alii 54 145581639৯0 iis ls: (5) 862] 
আপন: ৩৪ ॥ -১১:-এর অর্থ কী? এর হুকুম কী? বিস্তারিত বর্ণনা দাও। 
JG Jali 225৯ ৬৫৫৫5 ০১১2৯।১৮০৩া 
অথবা, ০৫১:--এর সংজ্ঞা দাও। অতঃপর উদাহরণসহ এর হুকুম বিস্তারিত বর্ণনা কর। 


উত্তর॥ উপস্থাপনা : পৃথিবীর যে কোনো ভাষায় মানুষ তার বক্তব্য দু'ভাবে উপস্থাপন 
করতে পারে । প্রকাশ্যভাবে ও আকার ইঙ্গিতে । আরবি ভাষায়ও রয়েছে অনুরূপ নীতিমালা । 
বক্তা যখন তার বক্তব্য কোনো রকম ইঙ্গিত বা ইশারা ছাড়া সরাসরি উপস্থাপন করে, তখন 
তাকে বলা হয়- ০১১০; আর বক্তা যখন কোনো কারণে তার বক্তব্য আকার বা ইঙ্গিতে 
উপস্থাপন করে তখন তাকে বলা হয় 35:53 নিয়ে পালক চি দির ক 
আলোচনা প্রদত্ত হলো । 
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wm উসূলুল ফিকহ WW 
৩ ০১:০-এর পরিচিতি : 

£31 ০3১৫৯ ৮১৮৪ 
০:১:০-এর আভিধানিক অর্থ : ০১১: শব্দটি /১৯$-এর ওযনে ₹১1১: মাসদার থেকে 
২3105 51$1:51-এর সীগাহ । এর আভিধানিক অর্থ- 

১. ১৫১১ তথা প্রকাশ করা । যেমন : 381 5০ ১১5 

২: £5551 তথা স্পষ্ট হওয়া । যেমন বলা হয়- ১40 55০ 

৩. ৫: তথা পরিষ্কার হওয়া । যেমন বলা হয়- &/০ 5) ১ 65০ 

৪. ৮০৮1 তথা মিশ্রণমুক্ত হওয়া । যেমন : 5০ 
৫ 
৬ 


91001 * ১৪৩ 


, ৫50৫১ তথা উন্মুক্ত । 

. স্বচ্ছ হওয়া প্রভৃতি । 

BSN) is 

i - জন ০১১:০-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা নিয়রূপ- 
আকার ২5৭০ 

(55 টা 00 £5255100151054 অর্থাৎ, ০৪৯০৭ (প্রকাশ্য অর্থজ্ঞাপক) এমন 
মরে মি ০৮0 রত অর রে কিনা 
মাজাধী হোক। 

২. আল্লামা নিযামুদ্দীন শাশী (র) বলেন- 19৯৮ 0 $1541 ১3৫5 250 ৫১০ অর্থাৎ, 
এমন শব্দকে ০১১০ বলা হয়, যার মর্মার্থ অনায়াসেই প্রকাশ পায়। 

৩. মুফতি আমীযুল ইহসান রর) বশে +০ ০ ০৯ 

৪. আননামী প্রণেতা বলেন- 

85 Eis tsi o Ash ৩৫৯০০ 
মোটকথা, ০, এমন সব শব্দ, যার মর্মার্থ সুস্পষ্ট অর্থাৎ যা সহজেই অনুধাবন করা যায়। 
উদাহরণ : যদি কোনো মৃনিব তার গোলামকে লক্ষ্য করে বলে- *১১ ০4 (তুমি স্বাধীন) অথবা 
স্বামী তার স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বলে-:911 = (তুমি তালাক)। তাহলে বক্তার কথাই কার্যকর 
হবে। কারণ এখানে বক্তার ভাব প্রকাশ্যভাবেই বোঝা যায়, কোনো প্রকার তাবীল তথা ব্যাখ্যা 
বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয় না। এখানে $ এবং 5/4০ হলো ০3১: তথা স্পষ্ট শব্দ । 

চা 

০১:-এর হুকুম : ০3,০ তথা স্পষ্ট বক্তব্য কুরআন মাজীদ এবং হাদীসে পাওয়া যায় 

বিধায় এর হুকুম সুস্পষ্ট । এর হুকুম নিম্নরূপ- 

১. আল মানার গ্রন্থকার আল্লামা আবুল বারাকাত আন নাসাফী (র) বলেন- ১৫৯5 
23১02০১৯৪২০ ৫৪৯ 4৮5 085 LUG SEN ১55 (৯৮ 555 
অর্থাৎ, এর হুকুম হলো হুবহু বাক্যের সাথে হুকুমমুক্ত হওয়া এবং বাক্যটি তার অর্থের 
স্থলাভিষিক্ত হওয়া । যাতে ২:১2 হতে অমুখাপেক্ষী হয়ে যায়। 

২. উসূলুশ শাশী প্রণেতা বলেন 0৫ ১১৮ ৮0 ৫055 ৩5 ৩৩৫ ঠা 
ঈ রে oa cabs ss পরাতে নি বোর আনবে নর 
পরস্প্র পরিপূরক দুটি হুকুম বিদ্যমান । যথা : 


১৪৪ __ “দল তাৰ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 
ক. 2১3315১3154 ১৪ ০৩ ২১৮ ৪০ 4০০১ E> ৩৯১ 1] অৰ্থাৎ, 
উদ্দিষ্ট বস্তু চাই তা সংবাদ, প্রশংসা অথবা সম্বোধন যে-কোনো প্রকারের হোক না 
কেন; তা তার আপন অর্থকে ওয়াজিব করে দেয়। 
খ. 6510 ১০ ৮১2১ 1 অর্থাৎ, ০২১: বাক্যের মাঝে কোনো নিয়তের 
প্রয়োজন হয় না। 
উদাহরণ : যেমন কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে- "1. = অর্থাৎ, তুমি তালাক, অথবা 
বলে- 4311, অর্থাৎ, আমি তোমাকে তালাক দিলাম। তাহলে এরূপ বক্তব্যেই তাৎক্ষণিক 
তালাক পতিত হবে; এতে উক্ত ব্যক্তি তালাকের নিয়ত করুক বা না-ই করুক। 
০১১: বাক্যের হুকুম বর্ণনায় বাযদাভী গ্রন্থকার আল্লামা ফখরুল ইসলাম বাযদাভী (র) 
বলেন 45১50155155 NE ১:০১ 00 5155 2১৪৯ অর্থাৎ, ০3০০০ 
বাক্য নিজেই হুকুমের সাথে সম্পৃক্ত আর এটা তার অর্থের স্থানে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। 
মোটকথা, ০3১০ বাক্য কোনো 044 তথা বিশ্লেষণের মুখাপেক্ষিতা ছাড়াই নিজে প্রতিষ্ঠিত 
উপসংহার : বাক্যের উদ্দেশ্য যখন সুস্পষ্ট হয়, তখন তা হবে 43,০; এর ওপর আমল 


Lait LH TASS Lg 20] ০5555 0০) 062 জজ 
আপ্রশ্ন: ৩৫ ১৫ ॥ ২515 এর অর্থ কী” এর হুম কী? সবিস্তরে আলোচনা কর। 

LoL USS ৯45 US ০৮5৩ 
অথবা, ২455-এর সংজ্ঞা দাও। অতঃগার বিস্তারিতভাবে এর হুকুম বর্ণনা কর। 


ততর।। উপস্থাপনা : মানুষের স্বীয় মনের ভাব প্রকাশের দুটি পদ্ধতি রয়েছে। প্রকাশ্যভাবে 

ও আকার ইঙ্গিতে। আরবি ভাষায়ও অনুরূপ নীতিমালা রয়েছে। বক্তা যখন তার বক্তব্য 

আকার ইঙ্গিতে উপস্থাপন করে, তখন তাকে 55 বলে। নিয়ে প্রশ্নালোকে এতদসংশ্লিষ্ট 

আলোচনা উপস্থাপন করা হলো । 

৩2057 খই রিচ! 

lyin 

হ4055- 58407757172 

মাসদার । এর আভিধানিক অর্থ- 

১. £52) তথা ইঙ্গিত করা। যেমন বলা হয়- 24) ৮1111 ৮5৫ 

২. 31৮5 85150 2 585 তথা শব্দ উল্লেখ করে অন্য অর্থ উদ্দেশ্য করা । যেমন 
বলা হয়- ১৬5 $234 4% 

৩. [571455 তথা প্রকাশ্যভাবে কোনো কিছু না বলা । 

৪. £51 তথা অস্পষ্ট । 

৫. £5) তথা ইশারা করা প্রভৃতি 
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জজ উসূলুল ফিকহ ___ 
৮১১৮০] EEE ৪৪5 2 
হ455$-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : হ5.5-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রসঙ্গে ইসলামী আইনশাস্্রবিদদের 
বক্তব্য নিম্নরূপ 
১. আল মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) বলেন- 41511 555:.1 25 Ui হা 
Bs UE 8১০৯ 35395 ২4584 5 5 অর্থাৎ, হ455 এমন উক্তি যার মর্ম 
অস্পষ্ট থাকে এবং কোনো প্রকার ২:3১$ তথা নিদর্শন ছাড়া তার মর্ম বোঝা যায় না। 
চাই তা হাকীকি হোক কিংবা মাজাযী হোক। 
২. উসূলুশ পাশী প্রণেতা বলেন- 4৮525 5551 = ৫৯ 551 অর্থাৎ, 1/44 এমন 
শব্দকে বলা হয়, যার অর্থ অস্পষ্ট বা গোপন থাকে । 
৩. দুরূসুল বালাগাত গ্রস্থকার,বলেন_ 
২৮১৮০] 435 SOLS ৫545১508559 চিএ ০৬ 
৪. আল ওয়াসীত প্রণেতার ভাষ্য মতে-. 
7০১১৩৯৩0554 GLa এল 80155৯৮545৬ No SNE 
715331১৩255 
মোটকথা, কেনায়া এমন শব্দকে বলা হয়, যার প্রকৃত অর্থ গোপন থাকে এবং কোনো 
ইঙ্গিত ব্যতীত শ্রোতার পক্ষে এর মর্মার্থ উদ্ঘাটন বা উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। 
উদাহরণ : যদি কোনো স্বামী তার স্ত্রীকে বলে- 1১১ ৯.) তথা তুমি পৃথক। এর দ্বারা 
যদি তালাকের নিয়ত না করে তবে স্ত্রী তালাক হবে না । কেননা তালাক অর্থের জন্য ১১ 
শব্দটি ০১১: তথা সুস্পষ্ট নয়; বরং এটা 154 তথা অস্পষ্ট, অর্থাৎ তুমি বিচ্ছিনন। 
2 HES: 
হ2155-এর হুকুম : ২5.5-এর হুকুম বর্ণনায় আল মানার প্রণেতা আল্লামা আবুল বারাকাত 
আন নাসাফী (র) বলেন- J 210 363 31 4০ 0:21 £2 অর্থাৎ, নিয়ত 
বা অবস্থার ইঙ্গিত ব্যতীত ২5 শব্দের ওপর আমল করা ওয়াজিব নয়। 
সুতরাং "১৬ = বললে স্ত্রী তখনই তালাক হবে, যখন তার নিয়ত করা হবে অথবা তার 
বাহ্যিক কোনো নিদর্শন থাকবে। 
নূরুল আনওয়ার প্রণেতা আল্লামা মোল্লাজিউন (র) বলেন- ২45 শব্দের প্রকৃত অর্থ গোপন থাকার 
কারণে বক্তার নিয়ত সম্পর্কে জানা আবশ্যক । সুতরাং ₹/5$-এর ওপর আমল করা তখনই ওয়াজিব 
হবে, যখন ব্যক্তির নিয়ত সম্পর্কে অবগত হওয়া যাবে। 
উপসংহার : বক্তার বক্তব্যে যখন কোনো প্রকার অস্পষ্টতা থাকবে, তখন তা হবে 5257 
এর গর মর্মার্থ অনুযারী শর্তসাপেক্ষে আমল করা ওয়াজির। 


১৪৫ 


আআ প্রশ্ন : ৩৬ ॥ ০3/০ এবং হ55- এর অর্থ কী? এদের হুকুম কী? প্রত্যেক প্রকার 


উদাহরণসহ বিস্তারিত বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০০৯,'১১,'১৩] 
-১/১৮৯১10 bs পা is Ls 3 
অথবা, ০১৮১-০ এবং 5- এর অর্থ কী? এদের হুকুম কী? আলোচনা কর। 


ততর।। উপস্থাপনা : %4]| 4১:1-এর পরিভাষায় আরবি ভাষার শব্দাবলি অর্থের 
প্রকাশ্যতা ও প্রচ্ছন্নতার দৃষ্টিকোণ থেকে দু'প্রকার। যথা : ০১৯০০ এবং 54555 নামে 
আখ্যায়িত করা হয়। নিয়ে উভয়ের সংজ্ঞা ও হুকুম আলোচনা করা হলো। 
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১৪৬ পা সাল জ্রাতাহ- ভার দ্বিতীয় বর্ষ জর 

৩০১০০ রি 

£ ০১০ ৮১৯০ 

০3, ৰ আভিধানিক অৰণ: ০১ শকদটি/3১৩- -এর ওযনে ২1০ মাসদার থেকে 

য2105 55৩ ১:4/-এর সীগাহ । এর আভিধানিক অর্থ- 

. 34%) তথা প্রকাশ করা। যেমন : 0$81। 0$:০ ১5 

. {525 তথা স্পষ্ট হওয়া । যেমন বলা হয়- 46:11 5 

45:৮1 তথা পরিষ্কার হওয়া যেমন বলা হয়- 7০ 151 4 65-০ 

. ৮০১] তথা মিশ্রণমুক্ত হওয়া । যেমন : 13০ 5 

, ৫554১) তথা উন্ুক্ত। ৬. স্বচ্ছ হওয়া প্ৰভৃতি । 

LSet) nal ৮৪৮০ £ 

০:১:০-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : 55১-০-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা নিমনরাপ- 

১. আল মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) বলেন- +, 35% 242 5 EL 
1৮৯5 35 28১৯ 1515545 অৰ্থাৎ, ০5-০ (প্ৰকাশ্য অর্থজ্ঞাপক) এমন 
শব্দকে বলা হয়, যার উদ্দিষ্ট অর্থ সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য, চাই তা হাকীকি হোক কিংবা 
মাজাযী হোক। 

২. আল্লামা নিযামুদ্দীন শাশী (র) বলেন- 15406 31241 635 7১1 ৫১৮০ অর্থাৎ, 
এমন শব্দকে ০3১: বলা হয়, যার মর্মার্থ অনায়াসেই প্রকাশ পায়। 

৩. মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন= 485 85132 524% ৮ ১ 

৪. আননামী প্রণেতা বলেন- 
fl Bs SUG 28৮55115459 IAI Lif 
মোটকথা, ০/০ এমন সব শব্দ, যার মর্মার্থ সুস্পষ্ট অর্থাৎ যা সহজেই অনুধাবন করা যায়। 

উদাহরণ : যদি কোনো মনিব তার গোলামকে লক্ষ্য করে বলে- %১ ০1 (তুমি স্বাধীন) 

অথবা স্বামী তার স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বলে- (31 =| (তুমি তালাক)। তাহলে বক্তার 
কথাই কার্যকর হবে। কারণ এখানে বক্তার ভাব প্রকাশ্যভাবেই বোঝা যায়, কোনো প্রকার 

তাবীল তথা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয় না। এখানে $৯ এবং 31 হলো ৮৫১: 

তথা স্পষ্ট শব্দ । 

০০৯৫৬ 

2১:০-এর হুকুম : ০১১: তথা স্পষ্ট বক্তব্য কুরআন মাজীদ এবং হাদীসে পাওয়া যায় 
এর হুকুম সুস্পষ্ট । এর হুকুম নিম্নরূপ 

১. আল মানার গ্রন্থকার আল্লামা আবুল বারাকাত আননাসাফী (র) বলেন- 

১৮০ ০৮৮৪০ ৩৪ 45৮5 685 LUGS SEU ১০ 18৯0 3155 LS 

yal 
অর্থাৎ, এর হুকুম হলো, হুবহু বাক্যের সাথে হুকুমমুক্ত হওয়া এবং বাক্যটি তার অর্থের 
স্থলাভিষিক্ত হওয়া। যাতে ২2) হতে অমুখাপেক্ষী হয়ে যায়। 


SES 
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গ্রস্থকারদ্বয়ের উপরিউক্ত বক্তব্যের আলোকে :3)-০-এর পরস্পর পরিপূরক দুটি হুকুম 
বিদ্যমান । যথা : 

ক. 5 3 SA 300 উ$ ৩৩ Gb EU ৫255 CISL 
অর্থাৎ, উ্দিষ্ট বস্তু চাই তা সংবাদ, প্রশংসা অথবা সম্বোধন যে-কোনো প্রকারের 
হোক না কেন; তা তার আপন অর্থকে ওয়াজিব করে দেয়। 

খ. 01 ০ ৬১১৮১ হা অৰ্থাৎ, ০৫১: বাক্যের মাঝে কোনো নিয়তের 
প্রয়োজন হয় না। 

উদাহরণ * যেমন কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে- 41. ০০১ অর্থাৎ, তুমি তালাক, অথবা 

বলে- ১1581 অর্থাৎ, আমি তোমাকে তালাক দিলাম ৷ তাহলে এরূপ বক্তব্যেই তাৎক্ষণিক 

তালাক পতিত হবে; এতে উক্ত ব্যক্তি তালাকের নিয়ত করুক বা না-ই করুক। 

০$১:- বাক্যের হুকুম বর্ণনায় বাষদাতী গরস্কার আল্লামা ফখরুল ইসলাম বায়দাভী (র) 

বলেন- 45১50152505 সত ১১০ ১৮ Bs 2০৯ অর্থাৎ, ০১১০ 

বাক্য নিজেই হুকুমের সাথে সম্পৃক্ত আর এটা তার অর্থের স্থানে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। 

মোটকথা, ০:১০ বাক্য কোনো 344 বা বিশ্লেষণের মুখাপেক্ষিতা ছাড়াই নিজে প্রতিষ্ঠিত। 
4$$-এর পরিচয় : 

24 

য4.5$-এর আভিধানিক অর্থ : 5544 শব্দটি. - ১ - এ মূলধাতু থেকে বাবে /:১-এর 

মাসদার | এর আভিধানিক অর্থ- 

১. 9 তথা ইঙ্গিত করা । যেমন বলা হয়- ১:৪1 ৮1131 ৮5৫ 

২. 531৮5 83016 ৮81 555 তথা শব্দ উল্লেখ করে অন্য অর্থ উদ্দেশ্য করা। যেমন 
বলা হয়- 3158114১১41 

৩. ০১১: 55 তথা প্রকাশ্যভাবে কোনো কিছু না বলা। 

৪. ৫৮ তথা অস্পষ্ট । 

৫. £৮ $ট তথা ইশারা করা প্রভৃতি । 

4 AES 

হ4655-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : 54125-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রসঙ্গে ইসলামী আইনশস্ত্রবিদদের 

বক্তব্য নিয্মরূপ- 

১. আল মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) বলেন- 

71003 (৯304 8:৮৯ ১5 35 359 31950155555 Ll CG 25511 হা 
অর্থাৎ, 32:5 এমন উক্তি যার মর্ম অস্পষ্ট থাকে এবং কোনো প্রকার ২১2১৪ তথা 
নিদর্শন ছাড়া তার মর্ম বোঝা যায় না। চাই তা হাকীকি হোক কিংবা মাজাধী হোক। 

২. উসূলুশ শাশী প্রণেতা বলেন-_ 4.5 5551, 4 ৫৯ 85055] অর্থাৎ, 5905৫ এমন 
শব্দকে বলা হয় যার অর্থ অস্পষ্ট বা গোপন থাকে। 

৩. দুরূসুল বালাগাত গ্রন্থকার বলেন- 

-৬১১০ 44980015162 ৫5855 9 BE ৯ 
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১৪৮ নাল ্রাতাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জর 
8. আল সুজামুল ওয়াসীত প্রণেতার ভাষ্য মতে- 
PE ০4৮2 EDR Ee ASSN ৭০ 
SUL Tl 
মোটকথা, কেনায়া এমন শব্দকে বলা হয়, যার প্রকৃত অর্থ গোপন থাকে এবং কোনো 
ইঙ্গিত ব্যতীত শ্রোতার পক্ষে এর মর্মার্থ উদ্ঘাটন বা উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। 
উদাহরণ : যদি কোনো স্বামী তার স্ত্রীকে বলে- 1১১1 তথা তুমি পৃথক । এর দ্বারা 
যদি তালাকের নিয়ত না করে তবে স্ত্রী তালাক হবে না। কেননা 3১০ অর্থের জন্য ০. 
শব্দটি ০3১০ তথা সুস্পষ্ট নয়; বরং এটা ২544 তথা অস্পষ্ট, অর্থাৎ তুমি বিচ্ছিন্ন। 
5 HESS: 
হ455-এর হুকুম : হ4:5-এর হুকুম বর্ণনায় আল মানার প্রণেতা আল্লামা আবুল বারাকাত 
আন নাসাফী (র) বলেন_১/৩। 213: ঠা 5৫3১ সু) 4 ১:০0 ১২5 অর্থাৎ, নিয়ত 
বা অবস্থার ইঙ্গিত ব্যতীত ২54 শব্দের ওপর আমল করা ওয়াজিব নয় ৷ সুতরাং ০ 
১5 বললে স্ত্রী তখনই তালাক হবে যখন তার নিয়ত করা হবে অথবা তার 
কোনো নিদর্শন থাকবে । 
নূরুল আনওয়ার প্রণেতা আল্লামা মোল্লাজিউন (র) বলেন- 3১5 শব্দের প্রকৃত অর্থ 
গোপন থাকার কারণে বক্তার নিয়ত সম্পর্কে জানা আবশ্যক । সুতরাং হ.১5-এর ওপর 
আমল করা তখনই ওয়াজিব হবে, যখন ব্যক্তির নিয়ত সম্পর্কে অবগত হওয়া যাবে । 
উপসংহার : বাক্যের উদ্দেশ্য যখন সুস্পষ্ট হয় তখন তা হবে- ০১১:০ যার ওপর আমল 
করা ওয়াজিব । পক্ষান্তরে বাক্যের উদ্দেশ্যে যখন কোনো প্রকার অস্পষ্টতা থাকবে, তখন 
তা হবে- 5454; যার ওপর মর্মার্থ অনুযায়ী শর্তসাপেক্ষে আমল করা ওয়াজিব । সুতরাং এ 
সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞানার্জন জরুরি । 


Eis j Nai 0:০৭ 55 lic ০ | 5% ৮5 টানা 
+ রি 


প্রশ্ন: ৩৭ ॥ ০4১: ও ২5055 কাকে বলে এবং উভয়ের মধ্যে মুখ্য কোনটি? 
সুস্পষ্টভাবে 


2489 ১:71 

ও প্রচ্ছন্নতার দৃষ্টিকোণ থেকে দু'প্রকার। যথা : ০১৮: এবং ২4155 নামে আখ্যায়িত করা 
হয়। নিয়ে প্রশ্নালোকে উভয়ের পরিচয় ও তৎসংশ্রিষ্ট আলোচনা প্রদত্ত হলো। 
টুকরা 

Gloss: 
০3১:৯-এর আভিধানিক অর্থ : ০4১: শব্দটি :৯১-এর ওযনে £5152০ মাসদার থেকে 
১1025 J০৬ |-এর সীগাহ । এর আভিধানিক অর্থ- 
* 344%) তথা প্রকাশ করা। যেমন : 93%) ($০ ১ 
. 211 তথা স্পষ্ট হওয়া | যেমন বলা হয়- ১4 ১০ 
454 তথা পরিষ্কার হওয়া । যেমন বলা হয়- 4:০ 5) ০ 
. ৮০4৮৯] তথা মিশ্রণমুক্ত হওয়া । যেমন : ($০5 
. ৫১১৪১ তথা উন্ুক্ত। ৬. ইল 


WWW 
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1০১৮: pt als: 

শ2১:০-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ০:১:০-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা নিয়রূপ- 

১. আল মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) বলেন- 135০1542125 i Lf 
19৮5 39৫ iS 251534 অৰ্থাৎ, ০2১০ (প্রকাশ্য অর্থজ্ঞাপক) এমন 
শব্দকে বলা হয়, যার উদ্দিষ্ট অর্থ সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য, চাই তা হাকীকি হোক কিংবা 
মাজাযী হোক। . 

২. আল্লামা নিযামুদ্দীন শাশী (র) বলেন- 320 9 41501 9382 781 0341 অর্থাৎ, 
এমুন শব্দকে ০3-০ বলা হয়, যার মর্মার্থ অনায়াসেই প্রকাশ পায়। 

৩. মুফতি আমীমুল ইহসান রে) বলেন- ৫45 517434 ৮ ০৫১৫ 

৪. আননামী প্রণেতা বলেন- : 

Bs SUS GS Ls He oS 350 5515 ০৭ 
মোটকথা, ০3,০ এমন সব শব্দ, যার মর্মার্থ সুস্পষ্ট অর্থাৎ যা সহজেই অনুধাবন করা যায়। 
উদাহরণ : যদি কোনো মনিব তার গোলামকে লক্ষ্য করে বলে- ১5 ৩1 (তুমি স্বাধীন) 
অথবা স্বামী তার স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বলে- 54০ ০1 (তুমি তালাক) । তাহলে বক্তার 
কথাই কার্যকর হবে। কারণ এখানে বক্তার ভাব প্রকাশ্যভাবেই বোঝা যায়, কোনো প্রকার 
তাবীল তথা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয় না। এখানে 5৯ এবং 54 হলো ০১১: 
তথা স্পষ্ট শব্দ । 

৩ 54055-এর পরিচিতি : 

Glu: 

.55-এর আভিধানিক অর্থ : 55155 শব্দটি ৫ - ৬ - এ মূলধাতু থেকে বাবে $:০-এর 

মাসদার । এর আভিধানিক অর্থ_ 

১. টা তথা ইনি ভুত বলা হয়- ১০৪] ০11 5105 5 

২. 351 £১5 890) 5 33 তথা শব্দ উল্লেখ করে অন্য অর্থ উদ্দেশ্য করা। যেমন 
বলা হয়- ১553334 51৯ 

৩. ০৮৮০1 %485 তথা প্রকাশ্য তা বর্জন করা । 

8. তথা অস্পষ্ট। E 

৫. এর জগ 

[ES PSE EET PEAS 

ওর সানিকে জজ; 2৫5৫, পিক কারা অনল ইলা 

আইনশাস্ত্রবিদদের বক্তব্য নিম্নরূপ- 

মি আল মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাকী রে) বলেন- 

Bos 3006 ৫৪55০ LDL 31584 ১9305511555, 4 
অর্থাৎ, 5155 এমন উক্তি যার মর্ম অম্পষ্ট থাকে এবং কোনো প্রকার 3,5 তথা 
নিদর্শন ছাড়া তার মর্ম বোঝা যায় না। চাই তা হাকীকি হোক কিংবা মাজাধী হোক। 
যেমন : ১১৮ ৩% 

২. উসূলুশ শাশী প্রণেতা বলেন- ৪% 3540, ৮০ 92 8505] অর্থাৎ, (< এমন 
শব্দকে বলা হয়, যার অর্থ অস্পষ্ট বা গোপন থাকে । 
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১৫০ /নইগ্রাই 
৩. দুরূসুল বালাগাত গ্রন্থকার বলেন- 
-৩৯০০। 45809195265 455 885 SNE G2 
৪. আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতার ভাষ্য মতে - - 
25255 ১১৩ EM SL ১০] 50015 Eis Np ৮99৮ 
SIL be Lol 
মোটকথা, কেনায়া এমন শব্দকে বলা হয়, যার প্রকৃত অর্থ গোপন থাকে এবং কোনো 
ইঙ্গিত ব্যতীত শ্রোতার পক্ষে এর মর্মার্থ উদ্ঘাটন বা উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। 
উদাহরণ : যদি কোনো স্বামী তার স্ত্রীকে বলে- ,5U ০.3 তথা তুমি পৃথক। এর দ্বারা 
যদি তালাকের নিয়ত না করে তবে স্ত্রী তালাক হবে না। কেননা 3) অর্থের জন্য ০5" 
শব্দটি 5-০ তথা সুস্পষ্ট নয়; বরং এটা 5 তথা অস্পষ্ট । সুতরাং অর্থাৎ তুমি বিচ্ছিন্ন? 
ও HANG pial lof : 

ও ২215-এর মুখ্য বিষয় : ০১১: ও 321:5-এর মধ্যে ০৮০ হলো মুখ্য, 
আর ২54 হলো ক্রটিপূর্ণ বিকল্প শব্দ। কেননা, উদ্দেশ্য বুঝতে হলে নিয়ত ও বর্ণনার 
মুখাপেক্ষী হতে হয়। তথাপি ২544 জাতীয় শব্দ 5533-2 তথা অগত্যা ব্যবহৃত 
বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত । এ কারণেই হানাফীগণ বলেন যে, অপবাদের শাস্তি, ব্যভিচারের 
সুস্পষ্ট বর্ণনা দান ছাড়া ওয়াজিব হবে না। কেনায়া শব্দ ব্যবহার এক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নয় । 
৩ ১১৯:৬-কে কেনায়া নামকরণের কারণ : উসূলবিদগণ এ ব্যাপারে একমত-যে, ৮2. 
১৪৮০৭ তথা সর্বনাম পদগুলোকে 555 করে নামকরণ করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো 
২৪১৯ হওয়া সত্তেও ১:+:-গুলোকে এর অন্তর্ভুক্ত করা হলো কেন? এর কারণ বর্ণনা 
করতে গিয়ে ইমাম ফখরুল ইসলাম বাযদাভী (র) বলেন, ১১2 তথা সর্বনাম পদের 
পূর্বে ₹£2-এর উল্লেখ না থাকলে রা সাধারণ প্রচলনে +15-এর পরিচিতি না থাকলে শুধু 
সর্বনাম .পদের উল্লেখ দ্বারা মুখ্য উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয় না; বরং অস্পষ্ট থেকে যায়। তাই 
১১৮০:০-কে ২505 নাম দেওয়া হয়েছে। 
নূরুল আনওয়ার গ্রন্থকার স্বীয় গ্রন্থে একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে, হয়তো বলা যেতে পারে 
যে, (155 ১৯০৯ হলো ১৯421 ১০5 তথা সর্বোৎকৃষ্ট নিদিষ্টতা বাচক শব্দ! 
এতদসন্তেও তা হ.$-এর অন্তর্ভুক্ত কিভাবে হবে? এর উত্তরে ইমাম নাসাফী (র) বলেন- 
54 ১:৯:-এর মধ্যেও সত্তাগত অস্পষ্টতা বিদ্যমান, যেটি ॥1£-এর সমপর্যায়ে স্পষ্ট 
নয়। যেমন : হযরত জাবের (রা) হতে বর্ণিত হাদীসের মধ্যে তিনি মহানবী (স)-এর ০এ ১ 
প্রশ্নের উত্তরে 15 বললে মহানবী (স) ঠা ৮৫ বলে তার প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করেন। হযরত 
জাবের (রা) বলেন, £১৫ ৫৫ অর্থাৎ, মনে হয় রাসূলুল্লাহ (স) 1. বলাকে অপছন্দ 
করেছেন। কারণ ॥1£ উল্লেখ করলে রাসূলুল্লাহ (স) যতটুকু স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করতে 
পারতেন; কিন্তু ॥1£-এর স্থলে ১১::৯-এর উল্লেখ করায় ততটুকু স্পষ্ট বুঝতে পারেননি। 
অতএব প্রমাণিত হয় যে, ১৮2: 12: তথা সর্বনাম পদগুলো ০।৫.:5-এর অন্ত্ভক্ত। 
উপসংহার : ০১৮: ও হু পরস্পর বিপরীত অর্থ প্রকাশক শব্দ। শব্দের অর্থ যদি 
প্রকাশ্য হয়, তাহলে ৮2১:০ আর বিভিন্ন অর্থের সম্ভাবনা থাকলে তাকে 54:$ বলে। বিনা 
শর্তে ০3১:০-এর অর্থ কার্যকর হবে এবং শর্তসাপেক্ষে কেনায়ার অর্থ প্রতিষ্ঠিত হবে। 
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১০৭ ০৯ 5 954 GES এ১ Las Hl CS ৫৯ 57 (TA) Jl 

TI dy a3 SEIT HAD UST EG GSM GLEE 
ঘর প্রশ্ন : ৩৮ ॥ শরয়ী বিধানে ২:১১ ও ২:১৩ কাকে বলে? শরয়ী বিধানে এদের 
মৌল বিষয় কোনটি? এবং ২:১2 কত প্রকার? উদাহরণ ও প্রমাণাদিসহ প্রত্যেক 
প্রকারের বর্ণনা দাও। 


উত্তর॥॥ উপস্থাপনা : ইসলাম একটি ভারসাম্যপূর্ণ পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। আর এ ভারসাম্যপূর্ণ 
পূৰ্ণাঙ্গ জ্বনবিধানের পূর্ণ অনুসরণই হলো- ২3১০; এর বিপরীত হলো ২১১; ইসলামী 
শরীয়তে এর গুরুতু অপরিসীম । নিয়ে প্রশ্নালোকে উসূলে ফিকহের দৃষ্টিতে ২2১০-এর 
সংজ্ঞা, হুকুম এবং প্রকারভেদসমূহ বিস্তারিত আলোচনা করা হলো। 
৩ ২43)£-এর পরিচিতি : 
২23)£-এর আভিধানিক অর্থ : ২3১ শব্দটি বাবে ০;-5-এর. মাসদার। এর 
আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- এ 
১. ৬১০] তথা ধৈর্যধারণ করা। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 5১০ ঠা 4১ 1১341 
২. 51581 তথা সিদ্ধান্ত নেওয়া । যেমন এ অর্থে- 530 1৯52 ১5 
৩. £01591$ ৮:০৪] তথা ইচ্ছা ও অভিপ্রায় ব্যক্ত করা । যেমন এ অর্থে আল্লাহ তায়ালার 
বাণী- 4111 12 0555 ০555195 
৪. £35 তথা অপরিহার্য হওয়া। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
MASS LOG die 505 5591 (55195 
৫. ১১>) তথা চেষ্টা করা । যেমন বলা হয়- £2 ঠোঁ 5291 252 
৬. ২০৯1৪] তথা আবশ্যক হওয়া । যেমন বলা হয়- 225 5৭162 
qj, {25 তথা শপথ করা। যেমন : DL AML 52 
ELLs als 
২:১5-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ২-5, £-এর পারিভাষিক সংজ্ঞায় আল্লামা আবুল বারাকাত 
আন নাসাফী (র) বলেন- 3/5800 15525321535 0০55 U1 12 G2 অথাৎ, 
২2:১2 এ বিষয়ের নাম, যা শরয়ী আইনসমূহের মূল, যা আনুষঙ্গিকতা সংশ্লিষ্ট নয়। অর্থাৎ তা 
কোনো আনুষঙ্গিক কারণে বিধিসম্মত হয়নি; বরং আল্লাহর পক্ষ থেকেই নির্ধারিত। 
মোটকথা, শরীয়তের যে বিধান আল্লাহর পক্ষ হতেই নির্ধারিত, যা কোনো আনুষঙ্গিক 
কারণে শরীয়তের বিধান হিসেবে নির্ধারিত নয়, তাই ২3১27 
2 $:411-এর পরিচিতি : 
2315৮৯31০১০: 
য:৯-এর আভিধানিক অর্থ : ১. ০১; শব্দের আভিধানিক অর্থ সহজ করা, পরিত্রাণ দেওয়া। 
২. ০:51 ০5% গ্ৰন্থপ্ৰণেতা বলেন- $১; >এ9। 5 0244 যেমন বলা 
হয়, ২:১৩ 229 Gh ০৪ ৫] 
৩. 91১9 ১35-এর পাদটীকায় বলা হয়েছে- £1541; $2.4 অর্থাৎ, সহজ করা, 
সাবলীল করা। 
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[ES FRIST ২2০৯0 ৪৪০ 
২:৯$-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : 
১. ইমায় বাবমাডী (রর) ₹:=+১-এর সংজ্ঞায় বলেন- Er HAC 0424 2০৯14 
41 অর্থাৎ, 1:০5, ২:০১ তাকে বলা হয়, যার বিধান বান্দর দৃনীর হওয়ার কারণে হয়ে থাকে। 
২. 25 72% অভিধানপ্ৰণেতা বলেন- 
-১৪:০॥ ০৫ iS PAIL ১5 ১৪ 5৫৮45 
৩. কোনো কোনো উসূলবিশারদ বলেন- 
০০০ ০৪ ৬৮৯১৫০10155 45101252529 ০০ 27৯1 
৮০0725১58৫8 5৬ OE CRE PRN 
শরয়ী বিধানের গল বিবয় শরয়ী বিধানসমূহের মধ্য হতে আসল বা মৌলিক বিধান 
হলো 3১2; কেননা এটা হলো মৌল বিষয়, আনুষঙ্গিক কোনো বিষয় নয়। অর্থাৎ 
এর বিধানসমূহ স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকেই নির্ধারিত হয়, কোনো আনুষঙ্গিক 
কারণে শরীয়তের বিধান প্রবর্তন হয়নি । তাই গ্রন্থকার বলেন_ 
(৯১253505445 ৩3 BSS Yl 0935 ৬১০ be 5১৪০৪ 
-5৬০॥ ৩3৮59155৬৮৩ 00৮৯০ 
৮৫০০] 


২:3)£-এর প্রকারভেদ : ২১১ চার প্রকার । যথা : ১. ৮০১] তথা ফরয । 
২. ০০৯৪] তথা ওয়াজিব । ৩. $:£..[ তথা সুন্নাত। ৪. | তথা নফল। 
এদের বিস্তারিত পরিচয় ও হুকুম নিম্নরূপ- 

১, ০৯১$-এর পরিচিতি : ৯33 তথা আবশ্যকীয় বিষয় হলো- 

-933 55253505৩55 948 YG 05 8৯৪১ ৮০৬৬ 
অর্থাৎ, যে বিধান পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংকোচনের কোনো প্রকার সম্ভাবনা রাখে না এবং 
যা এমন অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত যাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই, তা-ই ফরয । 
উদাহরণ : যেমন সালাতের রাকাতসমূহ ও রোযার সংখ্যা এবং এদের প্রক্রিয়া। এ সকল 
বিষয় এরূপ সুনির্ধারিত যে, তাতে পরিবর্ধন বা সংকোচনের কোনো সম্ভাবনা নেই। 
এগুলো অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত ও সন্দেহমুক্ত। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 

১8540110505 215০8152235 
হুকুম : ১০$-এর হুকুম হলো এর প্রতি অন্তরের দৃঢুবিশ্বাস ও আস্থা পোষণ করতে 
হবে এবং তদনুযায়ী আমল করতে হবে । এর অস্বীকারকারী কাফের এবং বিনা ওজরে 
তার বর্জনকারী ফাসেক বিবেচিত হবে। 

২. ৯১৯/-এর পরিচিতি : 

ক. +1$-এর পরিচয়ে আল্লামা আবুল বারাকাত আননাসাফী (র) বলেন- 55 2512 
রি 5১৪ ১১1 অৰ্থাৎ, ওয়াজিব হচ্ছে এমন বিধান যা এমন দলীল দ্বারা 
প্রমাণিত, যাতে সন্দেহের অবকাশ থাকে। 

খ. কতিপয় উসূলবিদ বলেন- ২:45 439 ১:10 52১1 1534: 52 অর্থাৎ, 
ওয়াজিব হচ্ছে যা এমন দলীল দ্বারা আমাদের জন্য আবশ্যকীয় করা হয়েছে, যার 
মধ্যে সন্দেহের অবকাণ্খ ভ্রয়েছেa০5wer.com 


জর উসূলুল ফিকহ WNW: 8B ১৫৩ 
উদাহরণ : রর ও ভলানি। কেন হুকুম দুটি খবরে ওয়াহেদ দ্বারা 
সাব্যস্ত হয়েছে। যাতে সন্দেহ বিদ্যমান। সুতরাং এগুলো ওয়াজিব হবে, ফরয হবে না। 
হুকুম : ওয়াজিবের ওপর আমল করা আবুশ্যক; কিন্তু এর দ্বারা ১: (15 অর্জিত 
হবে না। তাই এর অস্বীকারকারীকে কাফের বলা যাবে না; বরং ফাসেক বলা যাবে। 
তবে, কেউ যদি একে তুচ্ছ মনে করে তখন তাকে কাফের বলা যাবে। কেননা 
ক SSL 

, ৩. 2% -এর পরিচিতি : ৫:.-এর পরিচিতি প্রদানে আল মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী 
(র) বলেন- ১4: ০১ 121:.211 1540 5% অধীন ইসলামে প্রচলিত ও 
গৃহীত পন্থা হচ্ছে সুন্নাত। এ সুন্নাত দু'প্রকার। যথা : 

ক. সুন্নাতে মুয়াকাদা। যেমন : যোহরের ফরযের পূর্বে চার রাকাত নামায । 

খ. সুন্নাতে যায়েদা। যেমন : আসরের ফরযের পূর্বে চার রাকাত নামায । 

হুকুম : সুন্নাতের হুকুম হলো- 5 21535) 24% ৬ 12451020104 Lf 

০33 অর্থাৎ ফরয ও ওয়াজিব মনে করা ব্যতীত ব্যক্তির নিকট হতে তা প্রতিষ্ঠিত করার দাবি করা। 
, সুন্নাত পালন করতে হবে । কেননা এটা পালন করার দাবি রাখে; তবে একে 

ফরয ও ওয়াজিবের মতো মনে করা যাবে না। এতে অধিক-লাওয়াব রয়েছে। এর 

অবহেলা করা কুফরীর নিদর্শন। 

8. 4%?-এর পরিচিতি : ১-এর পরিচিতি প্রদানে আল্লামা আবুল বারাকাত আননাসাফী 
(র) বলেন- 1555 512 LI 35145 ০12 এ 184 ৮ 5৯ অর্থাৎ, নফল 
এ পুণ্য কাজকে বলা হয়, যা করার ফলে ব্যক্তি পুণ্য লাভ করবে; কিন্তু না করার দরুন 
গুনাহগার হবে না। 
উদাহরণ : যেমন : তাহাজ্জুদ ও অন্যান্য নফল নামায । 
হুকুম : নফল ইবাদত ব্যক্তির ইচ্ছাধীন। তবে নফল ইবাদত শুরু করলে তা সমাপ্ত করা 
আবশ্যক | এমনকি শুরু করার পর ভঙ্গ করলে তার কাযা করতে হবে অন্যথা গুনাহগার হবে। 

উপসংহার : ২2:১০ হলো শরীয়তের. বিধানের মৌলিক অবস্থা। তাই ইসলামী জীবনবিধানে 

২:4১) তথা অবকাণের সীল ২:১১: এর ওপর আমল করাই ঈমানের প্রকৃত দাবি। 


Jie aes GEG Les 12258 ০০515: 0) 0165 জর 
ঘর পশ্ন : ৩৯ .২-২১১-এর অর্থ কী? এর প্রকারভেদসমূহ হুকুমসহ বিস্তারিত বর্ণনা কর। 


উত্তর॥॥ উপস্থাপনা : ইসলাম একটি ভারসাম্যপূর্ণ পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। আর এ ভারসাম্যপূর্ণ 
পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধানের পূর্ণ অনুসরণই হলো- ২:2১; এর বিপরীত হলো ২০১১; ইসলামী 
শরীয়তে এর গুরুত্ব অপরিসীম । নিয়ে প্রশ্নালোকে উসূলুল ফিকহের দৃষ্টিতে ₹:;০-এর 
সংজ্ঞা এবং হুকুমসহ এর প্রকারভেদসমূহ বিস্তারিত আলোচনা করা হলো । 


২245-এর আভিধানিক অর্থ : ২22১5 শব্দটি বাবে 2/:০-এর মাসদার । এর 
আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- 

১. ১১ তথা ধৈর্যধারণ করা। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- $১০০ টা 4১: 8 ১৯০14 
২. 31524/ তথা সিদ্ধান্ত নেওয়া । যেমন এ অর্থে- 3১৫111১5০21 


১৫৪ ৬রাল জাত্রার ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ পর 
৩. $1691$ ১:০1 তথা ইচ্ছা ও অভিপ্ৰায় ব্যক্ত করা । যেমন এ অর্থে আল্লাহ তায়ালার 
বাণী- < ৮12 06555 ০5551555 

৪, {35 তথা অপরিহার্য হওয়া। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 

11055 0৫1 UNIS 30 ১5৭ 51555 
৫. 43] তথা চেষ্টা করা । যেমন বলা হয়- $2 ঠো 5491 52 
৬. ৬২৯15] তথা অপরিহার্য হওয়া । যেমন বলা হয়- 25 &1$541 6১2 
৭. দলই? অয :১৯১০1/১১১০ 
৮১৮১০) EY a [ES 
২23)£-এর সংজ্ঞা : 255)£-এর পারিভাষিক সংজ্ঞায় আল্লামা আবুল বারাকাত 
আন নাসাফী (র) বলেন- ১০055151555 555 Ui 005 Sa LLL GA অৰ্থাৎ, 
২23) এ বিষয়ের নাম, যা শরয়ী আইনসমূহের মূল, যা আনুষঙ্গিকতা সংশ্লিষ্ট নয়। অর্থাৎ তা 
কোনো আনুষঙ্গিক কারণে বিধিসম্মত হয়নি; বরং আল্লাহর পক্ষ থেকেই নির্ধারিত। 
মোটকথা, শরীয়তের যে বিধান আল্লাহর পক্ষ হতেই নির্ধারিত, যা কোনো আনুষঙ্গিক 
কারণে শরীয়তের বিধান হিসেবে নির্ধারিত নয়, তাই ২5, 


5০০০1 (এ: 
১০ ২3১2 চার প্রকার যথা : 
১০১৪] তথা ফরয । ২.৩০৯।$ তথা ওয়াজিব । 
৩. তা ৪. 8811 তথা নফল। 
,এদের বিস্তারিত পরিচয় ও হুকুম নিয়রূপ- 


১. ০৯$$-এর পরিচিতি : ১১১৪ তথা আবশ্যকীয় বিষয় হলো- 

-4252535 80515 EIS USL YG SU) 422৯ A 
অর্থাৎ, যে বিধান পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংকোচনের কোনো প্রকার সম্ভাবনা রাখে না এবং যা 
এমন অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত, যাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই, তা-ই ফরয। 
উদাহরণ : যেমন সালাতের রাকাতসমূহ ও রোযার সংখ্যা এবং এদের প্রক্রিয়া। এ 
সকল বিষয় এরূপ সুনির্ধারিত যে, তাতে পরিবর্ধন বা সংকোচনের কোনো সম্ভাবনা 
নেই। এগুলো অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত ও সন্দেহমুক্ত। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 

-£১৫১। 1950 84॥1225- 

১355651115355 bs ১১০৫০৩৪০4০০] (১15৩৪ না 
হুকুম : 0459৮ এর হুকুম হলো, তি দন ওমর 
হবে এবং তদনুযায়ী আমল করতে হবে। এর অস্বীকারকারী কাফের এবং বিনা ওজরে 
তার বর্জনকারী ফাসেক বিবেচিত হবে। 

২. ৮১1$-এর পরিচিতি : 

ক. ২০৯-এর পরিচয়ে আল্লামা আবুল বারাকাত আন নাসাফী (র) বলেন- ০. 
২55 955 অর্থাৎ, ওয়াজিব হচ্ছে এমন বিধান, পিল 
প্রমাণিত, যাতে সন্দেহের অবকাশ থাকে। 

খ. কতিপয় উসূলবিদ বলেন- {4১ 40395150591 Ud 4] 52 অৰ্থাৎ, 
ওয়াজিব হচ্ছে যা এমন দগীজ। দ্বায়য তামাটে দৈর অরিশ্যকীয় করা হয়েছে, যার মধ্যে 
সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। 


জজ উসূলুল ফিকহ www.abswer.com ১৫৫ 
উদাহরণ : যেমন সদকায়ে ফিতর ও কুরবানি। কেননা এ হুকুম দুটি খবরে ওয়াহেদ দ্বারা 
সাব্যস্ত হয়েছে। যাতে সন্দেহ বিদ্যমান। সুতরাং এগুলো ওয়াজিব হবে, ফরয হবে না। 
হুকুম : ওয়াজিবের ওপর আমল করা আবশ্যক; কিন্তু এর দ্বারা ০,37 4০ অর্জিত 
হবে না। তাই এর অস্বীকারকারীকে কাফের বলা যাবে না; বরং ফাসেক বলা যাবে। 
তবে কেউ যদি একে তুচ্ছ মনে করে তখন তাকে কাফের বলা যাবে। কেননা 


চা 
৩..:4%,-এর পরিচিতি : ২%.-এর পরিচিতি প্রদানে আল মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী 
(র) বলেন- ১১11৮ £431:.211 {53,41 5% অর্থাৎ, দ্বীন ইসলামে প্রচলিত ও 
গৃহীত পন্থা হচ্ছে সুন্নাত । এ সুন্নাত দু'প্রকার । যথা : 
ক. সুন্নাতে মুয়াকাদা। যেমন : যোহরের ফরযের পূর্বে চার রাকাত নামায । 
খ. সুন্নাতে যায়েদা। যেমন : আসরের ফরযের পূর্বে চার রাকাত নামায । 
হুকুম : সুন্নাতের হুকুম হলো- 3১১১1551১১১ ৬৪ (45555100154 ঢা 
3১3 অর্থাৎ, ফরয ও ওয়াজিব মনে করা ব্যতীত ব্যক্তির নিকট হতে তা প্রতিষ্ঠিত করার দাবি করা। 
, সুন্নাত পালন করতে হবে । কেননা এটা পালন করার দাবি রাখে; তবে একে 
ফরয ও ওয়াজিবের মতো মনে করা যাবে না। এতে অধিক সাওয়াব রয়েছে । এর 
অবহেলা করা কুফরীর নিদর্শন। 
8. 4$-এর পরিচিতি : 1৯-এর পরিচিতি প্রদানে আল্লামা আবুল বারাকাত আননাসাফী 
(র) বলেন- 1555 SL LI ২15 ০1519200084 54. অর্থাৎ, নফল 
এ পুণ্য কাজকে বলা হয়, যা করার ফলে ব্যক্তি পুণ্য লাভ করবে; কিন্তু না করার দরুন 
গুনাহগার হবে না। 
উদাহরণ : যেমন : তাহাজ্জুদ ও অন্যান্য নফল নামায । 
হুকুম : নফল ইবাদত ব্যক্তির ইচ্ছাধীন। তবে নফল ইবাদত শুরু করলে তা সমাপ্ত করা 
আবশ্যক এমনকি শুরু করার পর ভঙ্গ করলে তার কাযা করতে হবে, অন্যথা গুনাহগার হবে। 
উপসংহার : ৭:১১ হলো শরীয়তের বিধানের মৌলিক অবস্থা। তাই ইসলামী 
জীবনবিধানে ২:১১ তথা অবকাশের সুযোগ না খুঁজে ₹:১১০-এর ওপর আমল করাই 
ঈমানের প্রকৃত দাবি। 


0: নহ 5 ও টী Fete Eo 50 পাতা সা 2854 ত 


১০৯৯০ 
জ্ প্রশ্ন: ৪০ ॥ ০=--এর অর্থ কী? তার বিধান কী? তা কত প্রকার" প্রত্যেক প্রকারের 
বিস্তারিত বর্ণনা দাও। [ফা. প. ২০১০,১৪] 


EUG LEE 55S bail ast তা 
অথবা, ০০5-এর সংজ্ঞা দাও। অতঃপর এর হুকুম ও প্রকারভেদ উল্লেখ কর। 
১৫ 58৯ GG 0০ ASG এ is bf 


কুরআন হাদীসের পরিভাষা । মাসয়ালা নির্ণয়ে মুজতাহিদগণকে এর ওপরই নির্ভর করতে 
হয়। ৩০$-এর চাহিদা, দাবি, ইঙ্গিত ও মর্মার্থ বিবেচনা করে মুজতাহিদ্বগণ ফিকহে 
ইসলামী রচনা করেছেন। তাই শরয়ী মাসয়ালা নির্ণয়ে এ সম্পর্কে অবগত হওয়া 
অত্যাবশ্যক । নিম্নে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো। 
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১৫৬ _______ ভ্যযালজ্ঞাত্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ প্র 

2 ৩০১-এর পরিচয় : 

{ail ৪555 - 

আভিধানিক অর্থ : ০০ শব্দটি ঘাবে ১:০১-এর মাসদার; এটি একবচন, 

£০3০41; এর আভিধানিক অর্থ হলো- 

১. ১২১ তা নিই করা। ২. ১৪১১] তথা সীমিত করা ।, 

৩. 54%) তথা প্রকাশ করা । যেমন বলা হয়- $291 41 11155: 

৪. (ঠা তথা উঠানো। এজন্য মঞ্চ বা স্টেজে ২:-+ বলা হয়। 

৫. ১১১১7) ১5". 55 তথা হাদীসের সনদ বর্ণনা করা। 

৬. ৮১১2 তথা প্াসতসীমা। যেমন বলা হয়- £5 i dll UA 

৭. ১১৫1 তথা নড়াচড়া করা । যেমন বলা হয়- ৫5% (৫555 12 5০৫ 55 

৮. ৬1১০৭ ১3 তথা মূলকথা, মূলভাষ্য ইত্যাদি। 

(০১৮১৫ is: 

&$-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : :-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা নিম্নরূপ 

১. আল্লামা আবুল বারাকাত আননাসাফী (র) বলেন- 412 5323 96115 bail ঠা 
Lal lS ৩3 3 plete x 071 অৰ্থাৎ, ০ বলা হয় এমন 
বক্তব্যকে যা বক্তার নিকট হতে প্রান্ত অর্থের ভিত্তিতে ১৯১ অপেক্ষা সুস্পষ্ট হয়ে 
থাকে, শব্দের কারণে নয়। 

২. আল্লামা নিযাযুদদীন শাশী (র) বলেন-?/8:%1১:5| $১০ ৬ ১০ অর্থাৎ, ০5 এ 
বস্তুকে বলা হয়, যাকে উদ্দেশ্য করে কথা বলা হয়েছে। 

৩. আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতা বলেন- J 14৯19 ৮৮5 3) 052১৩ ২ 0. 
350 ৫০১৫ অর্থাৎ, যা কেৱল একটি অর্থের সম্ভাবনা রাখে অথবা যা কোনো 
ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না, তা-ই নস। 

৪. হুসামী প্রণেতা বলেন- ১১১%|| ৮12 153-23 96 15 $১ ৮০] অর্থাৎ, প্রকাশ্যের 
চেয়ে অধিক স্পষ্ট বক্তব্যকে ০৫ বলে । 

৫. কাওয়ায়েদুল ফিকহ প্রণেতা বলেন- 


উদাহরণ : আল্লাহ তায়ালার অমিয় বাণী- টিলার TOs 
আয়াতটি একটি এ; তথা ভাষ্য । কেননা আয়াতটি ক্রয়বিক্রয় ও সুদের মধ্যে পার্থক্য 
সৃষ্টি করার জন্য ব্যবহার হয়েছে। ইসলামপূর্ব যুগে আরবরা 5 (ব্যবসায় বাণিজ্য) 
এবং 1১১ (সুদ)-কে একই বিষয় মনে করতো। তাদের ধারণা ছিল 0১ (2: 125 
1১311 অর্থাৎ, ৮3৫ তথা ক্রয়বিক্রয় সুদের মতোই । তাদের এ ভুল ধারণা খণ্ডনের 
জন্য আয়াতটি নাযিল হয়। সুতরাং এ আয়াতটিই ৮: এবং ।১)-এর মধ্যে পার্থক্য 
বর্ণনায় কুরআনী একটি ০০০ তথা ভাষ্য । 

৩2০0, ks 

৮$-এর প্রকারভেদ : দিদি খায়া 25: রিচালে রিট 

১.৮ 80105 তথা ভাষ্যের মর্ম। 

২. ০50 010] তথা ভাষ্যের ইঙ্গিত। 


জ্ উসূলুল ফিকহ __ ১ ১৫৭ 
৩. ১০14১5 তথা ভাষ্য বোধগম্য বিষয়। 
৪. [০% 41:55) তথা ভাষ্যের দাবি। 
নিয়ে এদের পরিচিতি পেশ করা হলো- 
১. £4 £003574র পরিচিতি : ১৯১॥ £055-এর-সম্পর্কে ফোকাহায়ে কেরামের 
বক্তব্য হলো- ০3 0 3305 429 ANE 3255 05 $%5 ০51 8005 অর্থাৎ, 
ইবারাতুন নস তাকে বলে, যার জন্য কথা বলা হয়েছে এবং এর দ্বারা বাক্যের উদ্দেশ্য 
নেওয়া হয়েছে। 
২. 1. $/15-এর পরিচিতি : ০1 £)145-এর সম্পর্কে ফোকাহায়ে কেরামের বক্তব্য হলো- 
৬৪১565555৬৯ BSUS ৯১০ ৬৫ ৮৮০] ১৮০5 ০ boil 859 
USI ৫] 3355 YG 4৯৩ এত 
অর্থাৎ, ইশারাতুন নস তাকে বলে, যা কোনো প্রকার অতিরিক্ত শব্দ ছাড়া নসের দ্বারা 
সাব্যস্ত হয় ও সার্বিকভাবে এটা অস্পষ্ট থাকে এবং বক্তার উক্তির জন্য বাক্যটি 
প্রয়োগও করা হয়নি। 
৩. ০411 $1%6-এর পরিচিতি : +০$ £1%0-এর সম্পর্কে ফোকাহায়ে কেরামের বক্তব্য হলো- 
সু 15 10৯18 El 1s aril ১৮৯ HE 05 ৩৮৪ ৮০০ UNS 
ist 
অর্থাৎ, দালালাতুন নস তাকে বলে, যার সাহায্যে শাব্দিক দৃষ্টিতে 441% ০১-০১%-এর 
হুকুমের কারণ অবগত হওয়া যায়, ইজতেহাদ কিংবা ইসতিনবাতের দৃষ্টিতে নয় । 
৪. 241 $4২3 ]-এর পরিচিতি : (,০£1/53;5)-এর সম্পর্কে ফোকাহায়ে কেরামের 
বক্তব্য হলো- 
SE py His iis BLS; J bain ct il) ৬৯ boil ৫৯3৮ 
OT ne লনীপগহহা তাত পা? 
অর্থাৎ, ০% 4:58] বলা হয় নসের বর্ধিত এ বিষয়কে, যা ব্যতীত নসের অর্থ 
প্রতিষ্ঠিত হয় না। মনে হয় যেন বাক্যের অর্থ শুদ্ধ হওয়ার জন্য নস এ অতিরিক্ত 
বিষয়কে দাবি করেছে। 
৩৮০৪5: 
₹৮৯$-এর হুকুম : ০০$-এর হুকুম বর্ণনায় আল মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) 
বলেন_ ১/2211১: ৬5৯১15৩5৯11 63 05০০০ LG ১3 1282 
অর্থাৎ, -$-এর হুকুম হলো, এর দ্বারা যা সাব্যস্ত হয় তদনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব । 
তবে এটা অন্য অর্থ গ্রহণেরও সম্ভাবনা রাখে । যেমন এতে 43/5 ও ০০১-১%-এর 
অবকাশ থাকে । আম বা খাস হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে । তবে এ সম্ভাবনার কারণে $24 
তথা অকাট্যতার কোনো ক্ষতি হবে না। যেমন নূরুল আনওয়ার প্রণেতা আল্লামা মোল্লাজিউন 
(র)-এর ভাষায়- {ab ১৮৯5 3 533৯) 2১ ১15 অর্থাৎ, এসব অবকাশ বা 
সম্ভাবনা তার 52% তথা অন হওয়ার ব্যাপারে কোনোরূপ ক্ষতির কারণ হয় না। 
উপসংহার : কোনো মাসয়ালার সমাধান নসের উপর ভিত্তি করে সাব্যস্ত হয়। নস হলো 
52৮5 445 তথা অকাট্য দলীল । সুতরাং ০5-এর ওপর আমল করা ওয়াজিৱ ৷ 


WWW.abDSswer, 


১৫৮ __ এল জাতক ফাষিল সক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 
33615 ML Lg 04০০ i Vall GAG: ৫) 064 un 

- AG ৮50 ৪2৪ ১৯ 
আ পরম: ৪১।। ১০ কাকে বলে? তা কত প্রকার? এর হুম কী? অতঃপর ০০৫ ও 
১৯/০-এর মধ্যকার পার্থক্য নিরূপণ কর। 


উত্তর॥॥ উপস্থাপনা : 5০; উসূলুল ফিকহের একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা। এটা মুলত 

কুরআন হাদীসের পরিভাষা ৷ মাসয়ালা নির্ণয়ে মুজতাহিদগণকে এর ওপরই নির্ভর করতে 

হয়। ০$-এর চাহিদা, দাবি, ইঙ্গিত ও মর্মার্থ বিবেচনা করে মুজতাহিদগণ ফিকহে 
উলামী জা ভা জি লী মায়ার লিজ :এ দারা 'অবতে হা 
অত্যাবশ্যক । নিম্নে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো । 

৩ ০০$-এর পরিচিতি : 

£21 11 ৫525 

$এর আভিধানিক অর্থ : ০০০ শব্দটি বাবে $:--এর মাসদার। এটি একবচন, 

বহুবচনে ৮০১/০$1; এর আভিধানিক অর্থ হলো- 

১3১51 তথা নিৰ্দিষ্ট করা। ২. ৬১০১4 তথা সীমিত করা। 

544%) তথা প্রকাশ করা। যেমন বলা হয়- 3291 404.525 2530 

(5541 তথা উঠানো । এজন্য মঞ্চ বা স্টেজকে ২: বলা হয়। 

৫১৯ 57, 5,45 তথা হাদীসের সনদ বর্ণনা করা। 

০5১1 তথা পরান্তসীমা । যেমন বলা হয়- 14০৫ ৯৪৭ 52 6415 

. 3১১৫1 তথা নড়াচড়া করা । যেমন বলা হয়- (৫: G১০ রত 

+ ৮:59 (0 তথা মূলকথা, মূলভাষ্য ইত্যাদি । 

(১৮০1০111৫৪5 2 

৫-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ০--এর পারিভাষিক সংজ্ঞা নিম্নরূপ- 

১. আল্লামা আবুল বারাকাত আননাসাফী (র) বলেন- 

55০11১৮56৬১ ২054 ০০০১৭ pall এ০১3343) 05 bakin এ 
অর্থাৎ, 3 বলা হয় এমন বক্তব্যকে যা বক্তার নিকট হতে প্রাপ্ত অর্থের ভিত্তিতে 
৯৯5 অপেক্ষা সুস্পষ্ট হয়ে থাকে, শব্দের কারণে নয় । 

২. আল্লামা নিযামুদ্দীন শাশী (র) বলেন- 112 2৫11 $4০ ০ ১০৫4 অর্থাৎ, ০০ এ 
বস্তুকে বলা হয় যাকে উদ্দেশ্য করে কথা বলা হয়েছে। 

৩. আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতা বলেন_ 4৯5: 31515 ৮5 খু) ০৯১0 
33351 অর্থাৎ, যা কেবল একটি অর্থের সম্ভাবনা রাখে অথবা যা কোনো ব্যাখ্যার 
অপেক্ষা রাখে না, তাই নস। 

৪. হসামী প্রণেতা বলেন- ১১ ০155323 39 15 5 ০ অর্থাৎ প্রকাশ্যের 
চেয়ে অধিক স্পষ্ট বক্তব্যকে ১০৫ বলে। 

৫. কাওয়ায়েদুল ফিকহ প্রণেতা বলেন- 

UB JSS SEBS FAT টিপা এ ৩০ ৯৫ ৫০১৪০ ছল 
- || 


2 
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উদাহরণ : আল্লাহ তায়ালার অমিয় বাণী- 1১1 (555 €::11 11| 4৯1 এ আয়াতটি একটি 
৩০$ তথা ভাষ্য । কেননা আয়াতটি ক্রয়বিক্রয় ও সুদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করার জন্য ব্যবহার 
হয়েছে। ইসলামপূর্ব যুগে আরবরা (4 (ব্যবসায় বাণিজ্য) এবং 1১: (সুদ)-কে একই বিষয় 
মনে করতো। তাদের ধারণা ছিল 1১ 4১০ (5111 অর্থাৎ, ৫১ তথা ক্রয়বিক্রয় সুদের 
মতোই। তাদের এ ভুল ধারণা খণ্ডনের জন্য আয়াতটি নাযিল হয়। সুতরাং এ আয়াতটিই ₹:5 

হএবং।১%-এর মধ্যে পার্থক্য বর্ণনায় কুরআনী একটি ০% তথা ভাষ্য। 


৩১০1৮ 

১০$-এর প্রকারভেদ : উসূলে ফিকহবিশারদগণ :০$-কে চারভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা : 
১.5] 5905 তথা ভাষ্যের মর্ম। ২. ১০% 50 তথা ভাষ্যের ইঙ্গিত। 
৩. ১০435 তথা ভাষ্য বোধগম্য বিষয়। ৪. ০501 4.:25$1 তথা ভাষ্যের দাবি। 
নিম্নে এদের পরিচিতি পেশ করা হলো- 


১. ০% £05-এর পরিচিতি : *৮০৫4॥ £)৮:5-এর পরিচিতি সম্পর্কে ফোকাহায়ে 
কেরামের বক্তব্য হলো- 17 32) 429 SE 25০5 ৮5 boi 800৪ 
1১০5 অর্থাৎ, ইবারাতুন নস তাকে বলে, যার জন্য কথা বলা হয়েছে এবং এর দ্বারা 
বাক্যের উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে। 

২. ০01 £0055-এর পরিচিতি : *০% | $3151-এর পরিচিতি প্রদানে বলা হয়- 
be PAL 535 SA 2000 ১১১ be bad ১৯5 ELS 05 55 ০০৪ 20 

489৫0 Si YG 5৯588 
অর্থাৎ, ইশারাতুন নস তাকে বলে, যা কোনো প্রকার অতিরিক্ত শব্দ ছাড়া নসের দ্বারা 
সাব্যস্ত হয় ও সার্বিকভাবে এটা অস্পষ্ট থাকে এবং বক্তার উক্তির জন্য বাক্যটি 
প্রয়োগও করা হয়নি। 

৩. ০৫11 £$এর পরিচিতি : *০%|। $1$-এর পরিচিতি সম্পর্কে ফোকাহায়ে 
কেরামের বজব্য হলো- 

YG SUSI Ed AE ১০৬৮৮০11811 পু নিত 05 Et bait UNG 
list 

অর্থাৎ, দালালাতুন নস তাকে বলে, যার সাহায্যে শাব্দিক দৃষ্টিতে 4:12 /-১/১৫-এর 

হুকুমের কারণ অবগত হওয়া যায়, ইজতেহাদ কিংবা ইসতিনবাতের দৃষ্টিতে নয়। 

৪. ৮০11 /.:৯-এর পরিচিতি : ০৫ /.১3।-এর পরিচিতি সম্পর্কে ফোকাহায়ে 
কেরামের বক্তব্য হলো- 
2৫540404555 উ55%4 ২ ball ০05 Uy SA ০87 Cas 
অর্থাৎ, *০1| £42531 বলা হয় নসের বর্ধিত এ বিষয়কে যা ব্যতীত নসের অর্থ প্রতিষ্ঠিত হয় 
না। মনে হয় যেন বাক্যের অর্থ শুদ্ধ হওয়ার জন্য নস এ অতিরিক্ত বিষয়কে দাবি করেছে। 
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১৬০ “নাল লতা: ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ এ 
৩০০৪৯ 
০{-এর হুকুম : চর জবার জাল মানার জামার (ঢোল 
১৯০০১৫০১৪৩৯ Jl Us le Eas UG Lng ০৪৯ 
অর্থাৎ, (০$-এর হুকুম হলো এর দ্বারা যা সাব্যস্ত হয় তদনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব। তবে 
এটা অন্য অর্থ গ্রহণেরও সম্ভাবনা রাখে। যেমন এতে J, ও ১::-১৫-এর অবকাশ 
থাকে । আম বা খাস হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে। তবে এ সম্ভাবনার কারণে 52% তথা 
ন ay মোরা সরব] নদ Se জারা রাশি 
(র)-এর ভাষায় 142৬ 4:০5 3 ১১০3৯১ ১১৯ $51$ অর্থাৎ, এসব অবকাশ বা 
সম্ভাবনা তার (276 তথা অকাট্য হওয়ার ব্যাপারে কোনোরূপ ক্ষতির কারণ হয় না। 
৩১৯৩ bai Gis GA: 
০; ও ১এ(&-এর মধ্যকার পার্থক্য : ০5 ও ১৯.০-এর মধ্যকার পার্থক্যসমূহ নিয়ে 
উল্লেখ করা হলো- 


০ | ১০০ 

। ১. ০০$-এর আভিধানিক অর্থ- সৃক্ম তদন্ত করা। ১. ১৯-এর আভিধানিক অর্থ- স্পষ্ট করা। 
২. 0০; অত্যধিক স্পষ্ট । 1২. ১2% তুলনামূলক কম স্পষ্ট । I 
' ৩. ৩5 অন্য অর্থের সম্ভাবনা রাখে। ৩. ১4 অন্য অর্থের সম্ভাবনা রাখে না। ! 
8. ৩০ -এর মধ্যে 375 এর সম্ভাবনা থাকে। 8. ১৯০7 এর মধ্যে J3,- এর সম্ভাবনা থাকে না। ; 


উপসংহার : ০5 এবং ১১০ উভয়টি সুস্পষ্ট হলেও ১ 5-টি ১৯ অপেক্ষা অধিক 
স্পষ্ট মর্মানুযায়ী উভরনটিই আমন করে। 


98309:81618100514 alli Git jm 
জর প্রশ্ন : ৪২ 1 ১০ অর্থ কী? এটি কত প্রকার? প্রত্যেক প্রকারের বিস্তারিত বর্ণনা দাও। 
oi 101০8 ১৫65 bail 5 ও 
অথবা, ০০৪- -এর সংজ্ঞা দাও। অতঃপর এর প্রকারভেদের বিস্তারিত বর্ণনা দাও। 


উদ্তর।॥ উপস্থাপনা : ০০৫ উসূলুল ফিকহের একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা। এটা মূলত 
কুরআন হাদীসের পরিভাষা । মাসয়ালা নির্ণয়ে মুজতাহিদগণকে এর ওপরই নির্ভর করতে 
হয়। ০০৫-এর চাহিদা, দাবি, ইঙ্গিত ও মর্মার্থ বিবেচনা করে মুজতাহিদগণ ফিকহে 
ইসলামী রচনা করেছেন। তাই শরয়ী মাসয়ালা নির্ণয়ে এ সম্পর্কে অবগত হওয়া 
অত্যাবশ্যক । নিয়ে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো । 

2 ০০-এর পরিচিতি : 

5124) ৮55 ও 

৮৯৪-এর আভিধানিক অর্থ : (৫ শব্দটি বাবে 5:-$-এর মাসদার। এটি একবচন, 
বহুবচনে ০:০1? এর আভিধানিক অর্থ হলো- 2 

১. ৮১১%1 তথা নিৰ্দিষ্ট করা। ২. ১৫৮১1 তথা সীমিত করা । 

৩. ১4১১ তথা প্রকাশ করা । যেমন বলা হয়- 291 41০০5 2১ 
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জজ উসূলুল ফিকহ ১৬১ 
8. ৫১%া তথা উঠানো । এজন্য মঞ্চ বা স্টেজকে ২: বলা হয়। 

৫. ১১৯ ১১: 90 তথা হাদীসের সনদ বর্ণনা করা। 

৬. ৬৮৪১০ তথা প্রান্তসীমা । যেমন বলা হয়- 12 ৯৪৭| 52 64; 

৭. (/:১১% তথা নড়াচড়া করা । যেমন বলা হয়- 14:১2 ££% ০5 5১ 


৮. ৬]: (১৫1 তথা মূলকথা, মূলভাষ্য ইত্যাদি । 

Lala ও 

৮$-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : :০$-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা নিম্নরূপ- 

১. আল্লামা আবুল বারাকাত আননাসাফী (র) বলেন- ৮212১ 23115 Lol (এ 
২১১৯ ১০৯০ ৩5 NEE Ge ৬০০০ A অর্থাৎ, ৩০০ বলা হয় এমন 
বক্তব্যকে যা বক্তার নিকট হতে প্রান্ত অর্থের ভিত্তিতে ১৯5 অপেক্ষা সুস্পষ্ট হয়ে 
থাকে, শব্দের কারণে নয়। 

২. আল্লামা নিযামুদ্দীন শাশী (র) বলেন- 1129 43 $:১, ০ অর্থাৎ, 5০5 এ 
বস্তুকে বলা হয়, যাকে উদ্দেশ্য করে কথা বলা হয়েছে। 

৩. আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতা বলেন_ 3 31520 খু! 8০০৯ 30 
33/0 ১5৪৫ অৰ্থাৎ, যা কেবল একটি অর্থের সম্ভাবনা রাখে অথবা যা কোনো 
ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না, তা-ই নস। 

৪. হুসামী প্রণেতা বলেন- ১১61 ৮12 ২3১১ 3515 52 ৮41 অর্থাৎ, প্রকাশ্যের 
চেয়ে অধিক স্পষ্ট বক্তব্যকে :-5 বলে৷ 

৫. কাওয়ায়েদুল ফিকহ প্রণেতা বলেন_ 

1১5৭ 0৫1 5353 (3501 ০১০০ ১৪ ৫০ ৬:০৩ 33) ০৬১ 

উদাহরণ : আল্লাহ তায়ালার অমিয় বাণী-1১1॥ ($55 (১! {1 41 এ আয়াতটি একটি 
০; তথা ভাষা । কেননা আয়াতটি ক্রয়বিক্রয় ও সুদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করার জন্য ব্যবহার 
হয়েছে। ইসলামপূর্ব যুগে আরবরা ৮ (ব্যবসায় বাণিজা) এবং 1১}, (সুদ)-কে একই বিষয় 
মনে করতো । তাদের ধারণা ছিল 1১:41 ১ (১:11) অর্থাৎ, ০5 তথা ক্রয়বিক্রয় সুদের 
মতোই। তাদের এ ভুল ধারণা খণ্ডনের জন্য আয়াতটি নাযিল হয়। সুতরাং এ আয়াতটিই, 5 
এবং 1১:১-এর মধ্যে পার্থক্য বর্ণনায় কুরআনী একটি ০৯ তথা ভাষ্য। 


৩১০, 
$এর প্রকারভেদ : উসূলশাস্ত্রবিদগণ ০০-কে চার ভাগে ভাগ করেছেন। যথা : 
১. ৮৯৭ 5005 তথা ভাষ্যের মর্ম ২. ০% 50০ তথা ভাষ্যের ইঙ্গিত। 


৩. ০51 ২153 তথা ভাষ্য বোধগম্য বিষয়। ৪. ০11 4:১1 তথা ভাষ্যের দাবি। 

৩৯-সমূহের পরিচিতি নিম্নরূপ 

১. ০% $34 -এর পরিচিতি : ০4 $১.১০-এর সংজ্ঞায় বলা হয়- ০ 595 
1০০59 5539 1৯4 NL 355৮ 05 745 অর্থাৎ, ইবারাতুন নস তাকে বলে, 
যার জন্য কথা বলা হয়েছে এবং এর দ্বারা বাক্যের উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে। 
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১৬২ _ লই কাবিল দাত ইভ সিরিজ হিতীর বর্ষ জর 
উদাহরণ : যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 

৮৯০০০ ১০১০১ ৪১ 92৯৮৮055850 
আলোচ্য আয়াতে মুহাজির ফকিরের গনিমতের মালের ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠিত করাটা $j 
*০£17 কেননা আয়াতটি গনিমতের মালের প্রাপকদের বর্ণনা প্রদানের-জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। 

২. ০০৪॥ £04-এর পরিচিতি : 41 0১/-এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে- 
১১৮০ 535 SAS HUD ১0০ ৬৫ Ll ১৮5 ৬০৪ এ ৫55 Ladi BU) Lf 
1৯9 ৫71 33০০ NG 5৯3 YS ১৪ 
অর্থাৎ, ইশারাতুন নস তাকে বলে, যা কোনো প্রকার অতিরিক্ত শব্দ ছাড়া নসের দ্বারা সাব্যস্ত হয় 
ও সার্বিকভাবে এটা অস্পষ্ট থাকে এবং বক্তার উক্তির জন্য বাক্যটি প্রয়োগও করা হয়নি। 
উদাহরণ : যেমন বিশ্ব পরিচালকের অমিয় বাণী- £1 53341 63) 95551 
আয়াতে মুহাজির মুসলিমদের জন্য দরিদ্রতা সাব্যস্ত হওয়া এবং তাদের পরিত্যক্ত মালে 
কাফেরদের আধিপত্য স্থাপিত হওয়া ইশারাতুন নস ছারা প্রমাণিত। 
৩. £৯4 £1স6-এর পরিচিতি : *০%|| 135-এর সংজ্ঞায় উসূলুশ শাশী গ্রন্থকার বলেন- 
YUAN Gl 505 লা ১0125615105 55 bait হা 
00852 
অর্থাৎ, ০11 {5 তাকে বলে, যার সাহায্যে শাব্দিক দৃষ্টিতে 5১1 ১১:০+০-এর 
হুকুমের কারণ অবগত হওয়া যায়, ইজতেহাদ কিংবা ৮।১১:.1-এর দৃষ্টিতে নয়। 
উদাহরণ : যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 445455 35 85151 355 5 
আলোচ্য আয়াত দ্বারা সহজেই একথা উপলব্ধি করা যায়, এখানে “মাতাপিতাকে “উহ' 
বলা থেকে বিরত থাক” এর অর্থ তাদেরকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাক। কাজেই 
পিতামাতার মনে ব্যথা পৌছে এমন ব্যবহার থেকে বিরত থাকা এটা *০ || 21১5; 
৪. {£1 4:581-এর পরিচিতি : এ প্রসঙ্গে আল্লামা নিযামুদ্দীন শাশী (রে) বলেন- 
44529] Lai HE 2 NH bal pis GASES ২ পে লও BU) SA 
অর্থাৎ, (৯41 0:১9] বলা হয় নসের বর্ধিত এ বিষয়কে যা ব্যতীত নসের অর্থ প্রতিষ্ঠিত হয় 
না। মনে হয় যেন বাক্যের অর্থ শুদ্ধ হওয়ার জন্য নস এ অতিরিক্ত বিষয়কে দাবি করেছে। 
উদাহরণ : যেমন কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে-বলল- ও ৩; এমতাবস্থায় ৪15 
শব্দটি স্ত্রীর জন্য বিশেষণ আর স্ত্রীলোকটি হবে বিশেষ্য । কারণ এটা ২$--এর 
সীগাহ। আর সিফাতের সীগাহ তার মাসদার কামনা করে। সুতরাং 1.2 শব্দের 
মধ্যে ১১৫41 মাসদারটি ৮:5৯) সাব্যস্ত হয়। 
উপসংহার : কুরআন হাদীসের ০? তথা ভাষ্য অকাট্য এবং এর দ্বারা ৮৯০৪ 1) তথা 
অকাট্য প্রমাণ সাব্যস্ত হয়। তাই এর ওপর আমল করা ওয়াজিব। 
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= ডসূলুল ফিকহ ১৬৩ 
৬১ 09 20482 ডি সহ 2৮00 2005 ৫৯6: ঠোট 021 শর 
৭9550 05 23 


জ প্রশ্ন: ৪৩ 0০০৫1 105 ও bart 1. কাকে বলো এ দুটির হুকুম কী? 
উভয়ের মাঝে দ্বন্্ব দেখা দিলে কোনটি অগ্রাধিকার পাবে? 


উত্তরন॥ উপস্থাপনা : ১3 উসূলুল ফিকহের একটি গুরুতৃপূর্ণ রিভাষা। এটা মূলত 

কুরআন হাদীসের পরিভাষা যাসয়ালা- নির্ণয়ে সুজতাহিদগণকে এঃ ওপরই নির্ভর করতে 

১৯৮ দাবি, ইঙ্গিত ও মর্মার্থ বিবেচনা করে গুঁজতাহিদগণ ফিকহে 

ইসলামী রচনা করেছেন। তাই শরয়ী মাসয়ালা নির্ণয়ে এ সর্কে অবগত হওয়া 

অত্যাবশ্যক । নিম্নে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করা হর্না। 

৩ ৮৮1 £005-এর পরিচিতি : 

21541 5005 এ 

££! £0$-এর আভিধানিক অর্থ : 29৩ শব্দটি ০:-এরইসদেমাসদার। এর অর্থ 

ভাষ্য, বক্তব্য, বর্ণনা, বিবরণ ইত্যাদি। আর +.1-এর আভিধানিক পর্থ হচ্ছে- আসল বা 

মূল । সুতরাং ০£4॥ £).:5-এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, আসল ভাষ্য বাগুলবক্তব্য। 

(১১৮:০। all 8005 ৬৮০ 

{£1 £545-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ০:1 $.:০-এর পারিরবিক সংজ্ঞায় বিভিন্ন 

মনীষীর বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। যেমন : 

১. আল মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাকী রে) বলেন- 32৮, ৮ ০:৯৮ ৬০॥ 548 
€৫ £34! অর্থাৎ, বাক্যটিকে যে উদ্দেশ্যে আনয়ন করা হয়েছে, তার বাহ্যিক অবস্থার 
ওপর আমল করাকে +৫1। 8.5 বলা হয়। 

২. নূরুল আনওয়ার প্রণেতা আল্লামা মোল্লাজিউন (র) বলেন- +654 LU $4 
{0 {3 5% ৬5 ১ 5০ অৰ্থাৎ, যার উদ্দেশ্যে বাক্যটি আনন করা হয়েছে, তার 
প্রকাশ্য বিষয় থেকে মুজতাহিদের মাসয়ালা উদ্ভাবন করাকে +০%1॥ £):£ বলা হয়। 

৩. আল্লামা খাদরী (র) বলেন- 

ELSE 15120185185 ০১০2] 515 pilus US Bil ph 

৪. শায়খ আবু যাহরা (র) বলেন- 

2০৮55৬25581 0৫ ৮5০ ৯৪৫৮০ 25550 ৩৯৬৭ ০৯ 
হি? ১৫/৫,০এ 

৫. আল্লামা নিষামুদীন শাশী (র) বলেন- 15541 4১440 Sin UF ১৫, 
(০5 অৰ্থাৎ, যে উদ্দেশ্যে কোনো বজ্তব্য নেওয়া হয়েছে, সে উ্দেশ্য বর্ণনা করাকে 
£০১১০ বলে। ০ 

৬. মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন- £30 1 5201 ৬৯০৮০ ১0৮1 ০৬ 

৭. হুসামী প্রণেতা বলেন- ১:০৪ ১ 3 03205 

৩১৮0005 তে: ji 

£০1১54 -এর বিধান : 908 ছারা £4 & টার হয়ে ঘা 
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১৪) ০ স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 

উদাহরণ : আল্লাহ তায়ালার বাণী- ১১3১১: (56:55 455 0315501৮193 

অর্থাৎ, পিতার দায়িতৃ হলো সন্তানের মায়েদের ন্যায়সঙ্গতভাবে ভরণপোষণ দেওয়া । 

এ আয়াতের +০$ 1 £)0:5 দুটি বিষয়ের যে-কোনো একটি হতে পারে । যেমন : 

১. সন্তানের মা, যে এখনো স্ত্রী হিসেবে আছে। তাকে ভরণপোষণ দেওয়া ওয়াজিব। 

২. সন্তানের মা তালাকপ্রাপ্তা কিন্তু সন্তানকে দুধপান করাচ্ছে; এরূপ অবস্থায় তার 
ভরণপোষণ পিতার ওপর ওয়াজিব । 

৩ £০ $5U১|-এর পরিচিতি : 

51০60 200 ০১৮৪ 3 

£৯51 £0141-এর আভিধানিক অর্থ : 5312১ শব্দটি বাবে J%!-এর মাসদার । 

আভিধানিক অর্থ- ইঙ্গিত করা, ইশারা করা। আর ঠ০%1-এর অর্থ হচ্ছে- আসল বা মূল । 

সুতরাং "০৫1 £):১1-এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- মূলভাষ্যের ইশারা তথা ইঙ্গিত । 

EU bai DO) ৮১৮০, 

£%| £301-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : | £2.:১1-এর..পারিভাষিক সংজ্ঞায় 

আলেমগণের বিভিন্ন অভিমত পরিলক্ষিত হয়। যেমন : 

১. আল মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) বলেন- 

2৯5০৩ ১৪৯৯৪ 
অর্থাৎ, ₹০:-এর ॥৮;-এর আভিধানিক অর্থ দ্বারা যা সাব্যস্ত হয় তদনুযায়ী আমল করা; কিন্তু তা 
উদ্দেশ্য নয় এবং তক্জন্য উক্ত নস বর্ণনাও করা হয়নি। আর এটা সকল দিক থেকে ১১0-ও নয়। 

২. আল্লামা নিযামুদ্দীন শাশী (র) বলেন- . 
be ১৯০ 555 SAG BUDE Le ৩০ ৯5 ৩5 0 এ bai 200 
-3৯৭ 60 3355 $55 YE 
অর্থাৎ, +০$1| £505 বলা হয়, যা ০$-এর সাহায্যে কোনো প্রকার প্রবৃদ্ধি সাধন 
ব্যতীত সাব্যস্ত হয় এবং সার্বিকভাবে এটা অস্পষ্ট থাকে এবং বক্তার উক্তির জন্য 
বাক্যটি প্রয়োগও করা হয়নি। 
৩. আল্লামা খাদরী (র) বলেন- SLA bOI ML Le SINS ৩৯ 
৪. শায়খ আবু যাহরা (র) বলেন- 
BUM EES ৬3 LS SIMs 559 Bil YT ও 
৫. মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন- 
biG Yas 535 491 80 LL 5 ৬৪ 
৬. হুসামী প্রণেতা বলেন- 0340 3০০ 61495851 3১০ 2৮419 ৩50 


ূ ৩৮15051788৯ 


*০৫| $3(51-এর বিধান : ০211 $3.5! বিধান ওয়াজিব করে । 

উদাহরণ : ১. আল্লাহ তায়ালার বাণী- $455:-.5$ 3৮48১ 0 ১3150 ৮127 এ 
আয়াতটি ইশারা করছে যে, নসব পিতার প্রতি সম্বোধিত, মাতার প্রতি নয়। £1-এর 
৯১-টি ১০৮৯০৯।-এর জন্য । অর্থাৎ পিতাই একমাত্র নিসবতের অধিকারী । 
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জজ উসূলুল ফিকহ ১৬৫ 

২. আল্লাহু তায়ালার বাণী- ৯/03 ১৪ 19১ S33 ০০৯৮০] sll এ 
কাফেরদের মালিকানা সাব্যস্ত হয়। 

০৮৯১৬। ০৪ জে: 

ছন্দের সময় যেটি অর্থাধিকার লাভ করে : ০41 $34 ও £০41 £53] উভয়টি 1২৯ 

ওয়াজিব করে; তবে এতদুভয়ের মাঝে কিছু পার্থক্য রয়েছে। যেমন : 
১৯ দেখা দিলে এ৷ £542 অগ্রাধিকার পাবে। যেমন রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণী- 
50182515535 ০0০৯6 05 SL... ১355১85০০৪০ ৯৪ Si 5 
13 ৮1 915১601500১ ১০১৯৪ 085 AN 505 ১১00 910 ৫579 
066 ০4561545500 5:০5 MELE BLOM (5 SUSE Se UN 
এ হাদীসটির :,০1 £345 হলো, নারীর জ্ঞানের ক্রুটি "আর ০১০৫ £75! হলো 
নারীর হায়েযের সর্বোচ্চ সময়সীমা পনেরো দিন; কিন্তু %-%1 £)2১1-টি অপর একটি 
০415542 -এর সাথে সাংঘর্ষিক । আর তা হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণী- 

টোন 5 কি ১5155 টা EE AG STU pai ঠ৪ 

অর্থাৎ, হায়েযের সর্বোচ্চ মুদ্দত দশ দিন। কাজেই £০ ;5175-কে ০ 1451- এর 
ওপর অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। 

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, ০$-এর ওপর আমল করা ওয়াজিব । কারণ এটা $5 

(০২০৪ তথা অকাট্য দলীল। 


IAG 005৯ 05585 ০৫ Tai UNG ৫৯ 5: 6) 065] জ 

Sais bis 01216 হা45 36616 3০৯ ১৫৮ 
জ প্রশ্ন : ৪৪ ॥ 15101 115 কাকে বলে? এর £২2 কী? এটি ০.3 কিনা? যায ও 
5 দ্বারা ১3৯ ও 514৫ সাব্যস্ত হয় কিনা? বিস্তারিত বর্ণনা কর। 


উভর॥। উপস্থাপনা : ০২৪ উসূলে ফিকহের একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা। এটা মূলত 
কুরআন হাদীসের পরিভাষা । মাসয়ালা নির্ণয়ে মুজতাহিদগণকে এর ওপরই নির্ভর করতে 
হয়। (,=;-এর চাহিদা, দাবি, ইঙ্গিত ও মর্মার্থ বিবেচনা করে মুজতাহিদগণ ফিকহে 
ইসলামী রচনা করেছেন। তাই শরয়ী মাসয়ালা নির্ণয়ে এ সম্পর্কে অবগত হওয়া 
অত্যাবশ্যক । নিম্নে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো । 

৩:11 {{35-এর পরিচিতি : 

£$1 Lali NS ৮১55 

U০ £0১3-এর আভিধানিক অর্থ : ২1১3 শব্দের অর্থ- নির্দেশনা । এটি বাবে ?:-5-এর 
মাসদার । আর ঠ$1 শব্দটিও বাবে $:-5-এর মাসদার। এর অর্থ- মূলবক্তব্য বা ভাষ্য । 
সুতরাং +০৫|। ২1১5-এর আভিধানিক অর্থ দাড়ায়, মূলবক্তব্য বা ভাষ্যের নির্দেশনা । 
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(১৮২০1 al UNS ins: 


১. 


৫. 
৬. 


£,০%1 $15৫-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা **০% 1 {13ু9-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা বর্ণনায় বিভিন্ন 


অভিমত রয়েছে। যেমন : 
মানার গ্রন্থকার বলেন- 544521 3 1 ৮০] ৮০১০ ৩55 0 অর্থাৎ, যা 
আভিধানিক নসের অর্থ দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে, ইজতেহাদের দ্বারা নয়। 


. আল্লামা নিযামুদ্দীন শাশী (র) বলেন_ 431 ১৮৯৯১: ১২৯1) ২15 LG 


bit 55100455132 অর্থাৎ, ০% হ1% বলা হয়, যার সাহায্যে 
5:15 0০১:৮১5-এর হুকুমের কারণ শাব্দিক দৃষ্টিতে অবগত হওয়া যায়, ইজতেহাদ 
কিংবা ০।:১1-এর দৃষ্টিতে নয়। 


. আল্লামা খাদরী (র) বলেন_ 
LN Se 55054 LL EEL UI ISS US ot LE LING G2 
, শায়খ আবু যাহরা (র) বলেন- 


Us Silk li ৮৮ UNS LISS LIMA (55৮০ ৬6 ৮0 UNS 
Lp [লহ ET 51১১13৬5৮৫৯] 1০2 5 bail 

মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন- ০৫1৫ 3 SL 155 53 ০৪ এ 

হুসামী প্রণেতা বলেন- $$, LULL Gl NLS ৩০ 0 


শু ক্ষ : 
১10 £133-এর বিধান : ১. ৯৫4 £195 ইশারাতুন নসের মতো বিধান ওয়াজিব করে। 


২. 
৩. 


{০% 2/151-এর সাথে ০১5 হলে *০%1| £3.23) অগ্রাধিকার লাভ করে। 

3 দ্বারা যা সাব্যস্ত হয় তা খাস হওয়ার সম্ভাবনা রাখে না, কারণ এটি (2 নয়। 
উদাহরণ : আল্লাহ তায়ালার বাণী- 1245 ১$ $১11%1 3৯5 ১$ এ আয়াত দ্বারা 
বোঝা যায় যে, মা বাবাকে ‘153! তথা কষ্ট দেওয়া হারাম । এ কথা বুঝতে ১.$১+1-এর 
প্রয়োজন নেই কাজেই ১৯ তথা আঘাত করা হারাম, যা *-%1| ২1১ দ্বারা সাব্যস্ত 
হয়েছে। আর € বলা হারাম, যা *০11 £.:5-এর দাবি। 


5360০05৫৯৩৪ 
০৫11 {35 কেয়াস কিনা : *০%1| 35  কেয়াসের অন্তর্ভুক্ত কিনা, এ ব্যাপারে 
মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন : 


>. 


ইমাম রাধীর অভিমত : ইমাম রাযী (র) বলেন, [,=*1 ২13-ই কেয়াস। 

দলীল : তিনি দলীল হিসেবে বলেন [,০%/| $1$-এর মধ্যে £১ -কে সাব্যস্ত করা 
£33 ৮:১-কে জানার ওপর নির্ভরশীল । সুতরাং সেখানে একটি ২: ও একটি 
£533 পাওয়া যাবে। যেমন : ৫1121 1% ১5 আয়াতে 55 হলো J আর 
৬5-2 হলো £55 এবং সমৰয়কারী ২5 হলো $$৭| (55; সুতরাং ১.-এর 
উপাদানসমূহ এখানে বিদ্যমান বিধায় এটিও ১০০৪; আর যেহেতু এটা ১৯০ তাই 
একে 512 ০ বলা যাবে। 
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২. জমহুরের অভিমত : জমহর আলেমগণের মতে- ১৮10 কয়াসনয়। 

দলীল : ১. ০3 হলো ৮২: আর ০4 হ03$ হলো ৫১০৪ ; 

২. মুজতাহিদ ব্যতীত কেউ কেয়াস সম্পর্কে অবহিত নয়; অথচ ভাষাভাষী প্রত্যেকেই 

২13 সম্পর্কে অবহিত হতে পারে । 

৩. ০০৫৪ শরীয়তে প্রবর্তিত হওয়ার পূর্বেই £035 শরীয়তে প্রচলিত আছে। 

8. এ -কে অস্বীকারকারীরাও *০%1| $133-কে স্বীকার করে থাকে । সুতরাং 
০80 8156 কেয়াস নয়। Ee 
দিল, চা? 10155116150 LAG A: 
2106 এবং ০106৫ কেয়াস ও 5৫৫ দারা সাব্যস্ত হয় কিনা : ১3৮ এবং 531%৫ 
(কাফফারা) ২1; দ্বারা সাব্যস্ত হয়, তবে কেয়াস দ্বারা সাব্যস্ত হয় বিশেষ সুরতে ৷ অর্থাৎ 
কেয়াস দু'ভাবে হতে পারে । যেমন : 
১. 57% 28 তথা গৰেষণালক্ধ 14 হারা কেয়াস নাট 
ভু. oo PE 5 ২15 তথা নসের মাঝে উল্লিখিত 315 দ্বারা কেয়াস সাব্যস্ত হবে। 
প্রথম প্রকারের কেয়াস দ্বারা ১১: এবং 530% সাব্যস্ত হয় না; কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারের 
কেয়াস ছারা এ দুটি সাব্যস্ত হয়। 
৫০1) {35 দ্বারা ১১ সাব্যস্ত হওয়ার উদাহরণ: হযরত মায়েয আসলামী (রা)-এর 
ওপর মেনার কারণে ১/-এর শাততি ১৯২৯: দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। অন্যান্য 
যেনাকারীদের ওপর যেনার শাস্তি "০1 ২13; দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। কেননা ১৮০-কে 
৮) হিসেবে শাস্তি দেওয়া হয়েছে, ১৪৫ হিসেবে নয়। কাজেই প্রত্যেক বিবাহিত 
যেনাকারীকে ॥%5-এর শাস্তি দেওয়া হবে। 
£৯1 {35 ছারা 534৫ সাব্যস্ত হওয়ার উদাহরণ : জনৈক ব্যক্তি রমযানে সঙ্গম করার কারণে 
তার ওপর 553% ওয়াজির হয়। এ ঘটনার ২135 হলো,'সঙ্গম রোযা ভঙ্গের কারণ। কাজেই খাওয়া 
বা পান করার মাধ্যমে যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে রোযা ভঙ্গ করবে, তার ওপর 5.4 ওয়াজিব হবে। 
উপসংহার ৫ পরিশেষে বলা যায়, ৯$-. এর ওপর আমল. করা ওয়াজিব। কারণ এটা 5৫43 4445) 


00 5355 «645 51055 LEE ও Tail 058) gh ls: : (to) Jy 

Yad "US এ 5১০ ডা 9105 ০শ 1155 ৮৮০৫ YA 
প্রশ্ন : ৪৫ ॥ ১41 44581 কাকে বলে? এর বিধান ও উদাহরণ কী? এর স্তর 
কয়টি? 1581. 3111০ = বলে তিন তালাকের নিয়ত করা বৈধ কিনা? বিস্তারিত 
বিবরণ দাও। 


উভর॥॥ উপস্থাপনা : : 5০% উসুলে ফিকহের একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা। এটা মূলত 
কুরআন হাদীসের পরিভাষা । মাসয়ালা নির্ণয়ে মুজতাহিদগণকে এর ওপরই নির্ভর করতে 
হয়। ৩০১-এর চাহিদা, দাবি, ইঙ্গিত ও মর্মার্থ বিবেচনা করে মুজতাহিদগণ ফিকহে 
ইসলামী রচনা করেছেন। তাই শরয়ী মাসয়ালা নির্ণয়ে এ সম্পর্কে অৰগত হওয়া 
০০87৭ সক 
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৩2৮৫8425338 এর পরিচিতি : 

510৮50512৯5] ins: 

££ 415551-এর আভিধানিক অর্থ : ৮:১3] শব্দটি বাবে 11:5$1-এর মাসদার। এর 

অর্থ- দাবি করা। আর £০£|| শব্দটি বাবে $:০$-এর মাসদার। এর অর্থ- মূলবক্তব্য, বর্ণনা করা 

উনি নিজ 

(১৮০] balsas xs 

০% 455)-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ?১০£11 4:০581-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা 

বর্ণনায় উসূলবিদগণ বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন : 

১; আল মান প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (ই) বলেন- Etat ath ssf 
{505 অর্থাৎ, (৮৯2৯ এমন একটি বিষয়, যাকে নস তার স্বীয় অর্থের বিশুদ্ধতার 
জন্য কামনা করে। 

২. আল্লামা নিযাযুদ্দীন শাশী (র) বলেন- 

4৮555] ০1 ৫ 36 8 J oaks ois GAS সি পভ 99) ৩ 
আড়ি 5485708বা সলায় বিত ও: নিজ খাত সদর সততা 
না। মনে হয় যেন বাক্যের অর্থ শুদ্ধ হওয়ার জন্য নস এ অতিরিক্ত বিষয়কে দাবি করেছে। 

৩. আল্লামা খাদরী (র) বলেন- 

TE SEN Ble 35555 LE SLs Cle BUNUN J 

৪. শায়খ আবু যাহরা (র) বলেন- 

73৯১০ ৯০১০০ (525 ২৮০ ৩৪ 15 Bil UNS ও 


রত রস 5 ৮০10 052 80495 
তে নিট কি হত 
৩ ৮৮১/৮588৯: 
০4 05-এর বিধান : ১.০ 14:৯3 দালালাতুন নসের মতো 13 ওয়াজিব করে। 
২. bell UNS ও লা £U255/-এর মাঝে ৬৯১5 হলে ০৫1] U5 
অগ্রাধিকার লাভ করে। 
৩. (৮০$4॥ 4.555/-এর কোনো +$ নেই। কারণ এটা ঠ151-এর ২০3 আর 
৮৮:৯5] হলো, অর্থ সম্পর্কিত বিষয় । এটি ওলামায়ে আহনাফের অভিমত। 
8. ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, “551 আম ও খাস উভয়ই হতে পারে। 
৩০০15581005: 
৯%4॥ /-2৯38-এর উদাহরণ : আল্লাহ তায়ালার বাণী- 525) ১4,১55 অর্থাৎ, গোলাম 
আযাদের *:3%! হলো এর মালিক হওয়া। কাজেই আয়াতের মূলবক্তব্য 155 ১2১55 
২915 এখানে ৫31: হলো ৮৯2১ (দাবি)। 
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৩1511500558) ০5055 

{4 /1:5%]-এর স্তর : শরয়ী অর্থ সঠিক রাখার জন্য +০৫1| 4:381-এর স্তর 

হি 

এডি ০:১১ উহ্য মানা জিব ফন রাহ (স)-এরবণী- ৬০16০ 5 
8৫01 ৬:5৩ এ হাদীসের অর্থ 2১: £০!) ৫৪৫ 5 অর্থাৎ, এ ব্যক্তির রোযা 
সহীহ হবে না, যে ব্যক্তি রাতে নিয়ত করবে না। এখানে বক্তব্যের সত্যতার জন্য এ 
ইবারতটি উহ্য রাখা প্রয়োজন। 

২. যুক্তি ঠিক রাখার জন্য '০28%-কে উহ্য মানা ওয়াজিব। যেমন আল্লাহ তায়ালার 
বাণী- {34 Eb 
৬3 (সমাবেশ) হলো স্থান । যুক্তির কথা হলো (এ কাউকে ডারুতে পারে না; বরং 
যে ৮১.১-এর মাঝে থাকে সে ডাকে। 

৩. শরয়ী অর্থ সঠিক রাখার জন্য উহ্য মানা ওয়াজিব । যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
১০০৯০ 41) 250 535240 £56 উক্ত আয়াতের দাবি হলো- £4 
332240 সহীহ হবে না, যদি সম্পদের বিনিময়ে ক্ষমা নেওয়া বৈধ না হয়। 

56155354515 LL ot ১11135৮০4৩০ : 

315 ৯ বা ১4:81 বলে তিন তালাকের নিয়ত করা সহীহ কিনা : 310 = অথবা 

১1581 বলে তিন তালাকের নিয়ত করা শুদ্ধ কিনা, এ ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে মতভেদ 

পরিলক্ষিত হয় । যেমন : 

১. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে- 115 ০১ ও এ 5% বলে তিন 
তালাকের নিয়ত করা সহীহ । কারণ এ হাতির তালার পরদনি' রর অর্থে রাহ 
হয়েছে। এটি ,{5 হলেও শরীয়তে ৮:১1 অর্থে ব্যবহার হওয়ায় ৮-১5৯% উহ্য 
আছে এমন-দাবি করা যাবে না। সুতরাং “-১১1-এর ভিত্তিতে 3১0০ দ্বারা দুই বা তিন 
তালাক নিয়ত করা যাবে। 

২. ইমাম্রয়ের অভিমত : ইমাম আবু হানীফা, মালেক ও আহমাদ (র)-এর মতে- ০1 
"1 ও ১৪1 বাক্যদ্ধয় ১১৯ আর ১:৯-এর ৮৯2৯ হলো তালাক, যা পূর্বে 
সংঘটিত হয়েছে। যেহেতু ৮১৪ আম নয়, কাজেই একাধিক তালাক নিয়ত করা 
হিজ্ছানর! লার 5৭% এর মারে বদিও 5:45: বোর যায় লি আঁ BE 


কাকা লা রা ব্যতীজারার 
হয় না। কাজেই এখানেও ৮৮১৪ বর্তমান। আর (৮'০5% আম নয় বিধায় 
মনিরের লারা 


উপসংহার : ইসলামী শরীয়তের প্রথম উৎস হলো নস। নসের আলোকে বিধান সাব্যস্ত 
হয়। নস হলো শরীয়তের অকাট্য দলীল; তাই নসের ওপর আমল করা আবশ্যক। 


www.abs ",.COMm 


৷ ফাযিল ॥ উসুলুল ফিকহ ও দাওয়াহ দ্বিতীয় বধ) ৭ 


১৭০ নিল রাকা dm 
Hen সু] জী ol 
৪... অধ্যায় : সুন্নাত-এর শ্রেণিবিন্যাস 


SE DITA UE FSG 15376 UHM isl: (0 
-১৮৪৬ (575 

আআ প্রশ্ন: ৪৬ ॥ ২::--এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? এটা কত প্রকার? 
সংক্ষেপে প্রত্যেক প্রকারের বর্ণনা দাও। 

১১০০ gg CAL NGL. ঠা 
অথবা, থ:..-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? এর প্রকারভেদ বিস্তারিত বর্ণনা কর। 

১৫61 05:5 SAGA BL G0 

অথবা, ২+. বলতে কী বুঝ? এটা কত প্রকার? বর্ণনা কর। 

55 ial Lol sie LUA 0185 ৯০4 
অথবা. কী? উসূলে ফিক অনুসারে এটি কত প্রকার+ বণনা কর 


হ::.-এর আতিধানিক অর্থ : হ:. শব্দটি একবচন, বহুবচনে ১. এটা বাবে 5:.$-এর 
আর অভিবানে ভাবী ভ্যি অর পরিলক্ষিত ফল বেৰা 
১. ২871 তথা পথ, পতি যেমন কুরআনে এসেছে 3১:5) 4.525 5 
২. ধা তথা নমুনা, আদৰ্শ । যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 

52412110545 ১১5৫৪ 


৩. £1: 51 তথা অভ্যাস । যেমন কুরআনে এসেছে- Si Eh 
৪. £32 তথা চরিত্র ৫. ০১41 তথা স্বভাব- 
৬. 3, তথা জীবনব্যবস্থা। ৭:১৮! তথা রাস্তা। 
৮. $501 তথা অভ্যাস । ৯. £54511 253০] তথা উত্তম চরিত্র । 


১০. ইংরেজিতে বলা হয়- Rule, mode of life, Method, line 0f Conduct ইত্যাদি | 
[PRT LT ৪555 
2, নৰ রিল ফোকাহায়ে কেরাম বিভিন্ন আঙ্গিকে বিভিন্ন তাষায় +. 
সংজ্ঞায়িত করেছেন। যেমন = 
১. আল মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) বলেন- 
সম As BL Hi 35 SLM SE SL SF LE SAS Hf 
HLS 8220 


শর উসৃলুল ফিকহ badd sa ১৭১ 
অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ (স)- এর কথা, কাজ, মৌনসম্মতি এবং সাহাবায়ে কেরামের কথা ও 


২. শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র) বলেন- ০5261 ৮6 লক 25 f 
5412 ২0,1০ অৰ্থাৎ, রাসূলুল্লাহ (স) থে”: *' কিছু এসেছে, তাই সুন্নাত । 
৩. আল কামূসুল ফিকহী গ্রন্থকার বলেন- 51 335-০ br BOG EC 
15355 3 ১55 অৰ্থাৎ, কথা, কাজ ও সম্মতির মাধ = “াসলুল্লাহ (স) শরীয়ত 
যা প্রচলন করেছেন, তাই সুন্নাত। -- 
৪. আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন- 5; i ০৯ ২: 
অর্থাৎ, সুন্নাত হলো (ইসলামে) প্রচলিত পদ্থা। 
৫. আল্লামা জুরজানী (র)-এর ভাষায়- 
LUST 45৪0৫550502 5১15 850125৬01০5 
৬. আল্লামা আবু বকর জাযায়েরী (র) বলেন- 
3055 2 SES AUS 2098৮ ০০) 20 ০ & ও এস এ 
-৯১১1১/১৩ 
৭. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থে এসেছে- ' 
১৯5১6১৯১৮১৭ 5১৫০1 ০৪ ০১৭। 4521 5 08০8 
৮. নূরুল আনওয়ার প্রণেতা আল্লামা মোল্লাজিউন (র) বলেছেন- 
HEL JG 5045 ১০০) ১৪০৫০ 3 ০৩ SS Ll 


Lil 
৯. আল্লামা রাগেব ইস্পাহানী (র) বলেন- 
USE ৬62 9215 HM 
১০. আল্লামা আবদুল আযীয হানাফী রে) বলেন 
HELA ESL le 81০ ০) 95865405544 
১২. ফিকহবিদগণের মতে- 

-০০) ৮১৫৭1405655 SSS LE তর 2 ০০০04 5 ২ 
উপরোল্লিষিত সংজ্ঞাসমূহের সমন্বয় সাধনে বলা যায়, ££“. হলো রাসূলুল্লাহ (স)-এর 
বাণী, কার্যাবলি ও মৌনসম্মতি এবং সাহাবায়ে কেরামের বাণী ও কার্যাদি। যদিও 
মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) বিশেষ আঙ্গিকে ২%: বলতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর 
বাণীসন্তারকেই বুঝিয়েছেন। 

3559110419৯ ০২০০০ (এ: 
উসূলে ফিকহ অনুসারে ২%..-এর প্রকারভেদ : উসূলে ফিকহবিশারদগণ ₹%.-কে চার 


হু 


১. ১: 4০% তথা সনদের ধারাবাহিকতা । 
২. ১০: (1 তথা সনদের বিচ্ছিন্নতা । 
৩. ১৯: 455 তথা খবরের প্রয়োগক্ষেত্র। 
8. ১:১1 4% তথা মূল খবর ৷ 


১৭২___ ালকলআাৰ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 

উক্ত চার প্রকারের বিস্তারিত আলোচনা নিম্নরূপ- 

প্রথম প্রকার : 

(০) 41095450১৪9 91:৮৯ 26514 ৪৪ USS (i অৰ্থাৎ, প্রথম প্রকার 

হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (স) থেকে আমাদের নিকট হাদীস ধারাবাহিকভাবে পৌছার পদ্ধতি 

সম্পর্কে । এ (প্রথম) প্রকারটি আবার তিনভাগে বিভক্ত । যথা : 

ক. ১1555 খ. ১:১5 গ. ১. নিয়ে এগুলোর বর্ণনা উপস্থাপন করা হলো- 

ক. ১3$52-এর পরিচয় : ১51542 শব্দটি বাবে J£05 হতে 51$ (-:./-এর ১৯5 

পয সীদাহ চপ $3) মামলার মাজে নিতু গর আভিধানিক অর্থ 

, ৮3551 তথা ধারাবাহিকতা। 

£501 তথা পর্যায়ক্রমিক হওয়া । 

” ১৯ ১১১৭ 2048] তথা একের পর এক আসা। 

. $3 তথা লাগাতার । 

(১1 তথা অনবরত ইত্যাদি । এটি প্রয়োগ রিলে পরিলক্ষিত হয়। 

যেমন: 15511000045 | | 

>3584-এর পারিভাষিক সংজ্ঞায় মানার পরগেতা বা নাসাকী (র) বলেন- 

৪) ০০ ASS (54 ২ ALE ant IGS 8 GMS Gh 
| Bes pili Lalas tote 

অর্থাৎ, মুতাওয়াতির বলা হয় এমন হাদীসকে যা এত অধিক লোক বর্ণনা করেছেন, 

যাদের সংখ্যা গপনা করা যায় না এবং ভাদের সংখ্যাধিক্য, ন্যায়পরায়ণতা ও বাসস্থানের 

বিভিন্নতার কারণে মিথ্যার ওপর তাদের একমত্যের ধারণাও করা যায় না। 

তাওীহ ্রন্থকারের মতে_. 


৬ 


নর 


BEDS ২০6১4০5৮৮৯৫ ১ ১5১৮5 YE ০570 LIST LGA 530 
ইউনি 52055 8442 85 


অর্থাৎ, মৃতাওয়াতির এমন হাদীসকে বলে, যার বর্ণনাকারীদের সংখ্যা প্রত্যেক যুগেই এমন 
হবে যে, তাঁদের সংখ্যা নিরূপণ করা বায় না এবং বর্ণনাকারীদের আধিক্য, ন্যায়পরায়ণতা 
আর বাসস্থানের বিভিন্নতার দরুন তাদের ওপর মিথ্যার ধারণাও করা যায় না। . টি 
খ. ১$%:৮০-এর পরিচয় : ১১4 34:১৫ শব্দটি বাবে 659 থেকে )}4১ ১] ৮৫ 
১৫$০-এর সীগাহ। শব্দটি £3$%২1 মাসদার থেকে নিঃসৃত, মাদ্দাহ ১ - ১. ১৯ এর 
আভিধানিক অর্থ- ১.'১১/-১ তথা বিখ্যাত, ২. প্রসিদ্ধ, ৩. প্রখ্যাত, ৪. খ্যাত, ৫. 
টিজার 
5০ এর পারিভাবিক সংজ্ঞায় আল মানার জেতা জালা নাসাফী (র) বলেন, 
25445 EE 949 28 8৩875778188 
রর KES TH AFORE 
অথাৎ আর এন নক বলে যা ডলতে ৬১১% গড বিতর 
এবং তৃতীয় যুগে এমন সংখ্যক লোক তা বর্ণনা করেছেন, যাদের ব্যাপারে মিথ্যার 
ওপর একমত্য হওয়ার ধারণা করা যায় না। 


জজ উসূলুল ফিকহ WWW.abswer.com ১৭৩ 
আনে কলা নল 
PGMS ELT HG ১398 ১৪ 5৫435 LS GA 
অর্থাৎ, মাশহুর এমন হাদীস, যা দুয়ের অধিক লোক বর্ণনা করেছেন; কিন্তু 
বর্ণনাকারীদের সংখ্যা মুতাওয়াতিরের সীমায়-পৌছেনি। 
মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন- 
2৮১5555১951 05 8153706259১ FSU Eas ih ৮1061 

গ. ১|-এর পরিচয় : ১21 শব্দটি £55]! মাসদার থেকে নিঃসৃত । এটি বহুবচন, 

একবচনে ১51; এর আভিধানিক অর্থ নিযরপ- ১ . 49৯] তথা একক। 
২. 4১৮০৬ তথা অভিন্ন। ৩. 3৯5: তথা নিরবচ্ছিন্ন ইত্যাদি । 
১০1-এর পারিভাষিক সংজ্ঞায় মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) বলেন- 
sai 9010 0 5353৫৯0৯8৩১ 
অর্থাৎ, ১2| এমন হাদীসকে বলা হয়, যা প্রত্যেক স্তরে একজন বা দু'জন কিংবা 
ততোধিক লোক বর্ণনা করেছেন; (কিন্তু মাশহুরের পর্যায়ে পৌছেনি)। 
আল্লামা নিযামুদ্দীন শাশী (র)-এর ভাষায়- ৯45 3.215 09 031 ১01 $4 অর্থাৎ, 
যে হাদীস প্রত্যেক স্তরে কেবল একজন লোক বর্ণনা করেছেন; তা-ই ১21; 
দ্বিতীয় প্রকার : 
(০91 ৩১ ৮311 (54৮1 অর্থাৎ, দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে ১. ৫৮১০ তথা 
সনদবিশিষ্ট হাদীস। নবী করীম (স) থেকে শুরু করে আমাদের নিকট পৌছা পর্যন্ত 
যেসব হাদীসের সনদের ধারাবাহিকতা অক্ছুপ্ন থাকেনি, সেগুলোই ১%. (৮৪১% -এর 
অন্তর্ভুক্ত । এটা দু'ভাগে বিভক্ত । যথা : 

ক. ১৯৫11 (1০5১9 তথা প্রকাশ্য বিচ্ছিন্নতা । 

খ. (৮1 ০52) তথা অগ্রকাশ্য বিচ্ছিন্নতা । এতদৃভয়ের পরিচয় নিল্রূপ- 

ক. 35101 (16০5:)-4র পরিচয় : এটি এমন একপ্রকার ৫:-১:/ যাতে সরাসরি 4 -এর 
নাম বাদ পড়ে যায় ।.এ ধরনের হাদীস J} ৬5১ নামে সমধিক পরিচিত । 

খ. $0:।13$)-এর পরিচয় : এটি এমন এক প্রকার (51, যাতে প্রকাশ্য এ কথা বোঝা 
যায় না যে, এতে রাবী বাদ পড়েছে; কিন্তু গভীর দৃষ্টিতে বিচ্ছিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। 

তৃতীর প্রকার : 

12৮52352802 Gh ১:30 ৩5 ES ৫ ৬115 Ll অর্থাৎ, তৃতীয় 

“ প্রকার হলো ১:11 8: তিতা খবরের প্রয়োগক্ষেনের বিবরণী সম্পর্কে, বেক্ষেয়ে খবরটি 

দলীল হিসেবে সাব্যস্ত হবে। এ প্রকারটি আবার দু'ভাগে বিভক্ত । যথা : 

ক. 210 ১১৮৯ তথা আল্লাহ্‌ তায়ালার হক সংক্রান্ত এ প্রকরণটি আবার চারভাগে বিন্যন্ত। 
যথা : ক. ০15 তথা ইবাদত খ. 194: তথা দণ্ডবিধি, গ. 16855 তথা 
ইবাদত ও দণ্ডবিধির সমৰিত ব্যবস্থা, ঘ. (22১50 3155 তথা ইবাদত কিংবা 
দণ্ডবিধির সাথে সংশ্লিষ্ট হক । খ.১:| 34 তথা বান্দার হক সং্রান্ত। এ প্রকরণটি 
আবার তিন শ্রেণিতে বিন্যস্ত । যথা : 

ক. 1৯521911455 ৮ তথা নিরেট অপরিহার্যতা, খ. ১:14; 061] 305 তথা যা 

মূলতই অপরিহার্য নয়, গ. £85,535 $35:52 15) তথা একদিক থেকে অপরিহার্য, 

অপরদিক থেকে অপরিহার্য নয়। 
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১৭৪ WU 22 যিল নীতি গাইড সিবিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জা 
চতুৰ্থ কার : 

AE ১০৮০ 005 ৩৪ 51541 (3০8০ অৰ্থাৎ, চতুৰ্থ প্রকার হলো ,{51। ০%; তথা 
মূল খবর । এ প্রসঙ্গে নূরুল আনওয়ার গ্রন্থে বলা হয়েছে- 

SIE SUISSE LISS 01৯৮৫9১৯0১৪ GA Li SAG 
অর্থাৎ, এ প্রকার হলো ১৯19 ১: ৩1৮-১-এর জন্য । এ খবরটি চাই নবী করীম (স)-এর 
খবর হোক বা অন্য কারও খবর হোক । 
$20-1 ও ভাবার চার পরকারি। বথা : 


১. 5 ১০, (১১০545 অৰ্থাৎ, এমন খবর যা সন্দেহাতীতভাবে সত্য । যেমন : 
নবী করীম সে) কর্তৃক প্রদত্ত খবরসমূহ। 
২. ৮ <, {1,1১4 অৰ্থাৎ, এমন খবর যা সন্দেহাতীতভাবে মিথ্যা । যেমন : 


ফিরাউন কর্তৃক প্রভুত্বের দাবি। 
৩. ৪3 ৪12 45১55 অৰ্থাৎ, এমন খবর যাতে সত্য ও মিথ্যা উভয়ের 
সম্ভাবনা রয়েছে। যেমন : ফাসেক ব্যক্তির খবর । | 
8. 25 2 42025) ১০1৫2584155 অৰ্থাৎ, এমন খবর যাতে সত্যের সম্ভাবনা 
প্রবল । যেমন : সকল শর্তসমৃদ্ধ ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির খবর ৷ 
উপসংহার : সকল প্রকার বিভ্রান্তির অক্টোপাস থেকে নিজেকে বাচিয়ে রেখে ইহকালীন 
কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তিলাভের জন্য সুন্নাতে রাসূল মোতাবেক জীবন পরিচালনার নিমিত্ত 
এতদসম্পর্কিত গভীর জ্ঞানার্জন অপরিহার্য । 


০১5 280 0৫৯ 13১51635853 ১891 এ, (৫9 02 জু 


সি 
জ প্র :৪৭॥ 11৩ টার পার চুল ইৈঠহ রে 
প্রকারগুলো কী কী? বর্ণনা কর। ফা. প. ২০১০,১২] 


555] 347155৮8510 SG ০১১৮৩ Git isis 

) ৬ ৯১৯ 35 Ys BLS 

অথবা, ধ:..-এরউভিখনিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? উসূলে ফিকহ অনুসারে এটা কত 

9৮৮. : 1৯ TTT ফা. প. ২০০৪] 

৬১১৯] 9১55 0652 39৬] SSS - (50850 65 4৮1৯5 তা 

অথবা,  প্রকারভেদের বর্ণনাসহ ২::.-এর সংজ্ঞা দাও। অতঃপর সুন্নাত এবং হাদীসের 
মধ্যকার পার্থক্যসমূহ উল্লেখ কর 

৫১৯ ৩23 US 381 ১ FEST 10225 8S (5 il gf 

অথবা, ৫. কী? এটা কত প্রকার? অতঃপর এটার এবং হাদীসের মধ্যকার পার্থক্য বর্ণনা 

কর। (ফা. প. ১৯৯৪,'৯৭, '১৪| 


ভতন॥। উপস্থাপনা : ইসলামী শরীয়তের বিধিমালা কতেক মৌলিক নীতির ওপর 
নির্ভরশীল । যা মানবজীবনের পথনির্দেশক হিসেবে স্বীকৃত । এগ্রলোর মধ্যে সুন্নাত 
অন্যতম ৷ কিতাবুল্লাহর পরেই এর স্থান । কিতাবুল্লাহর বিধানাবলির পূর্ণাঙ্গ ও যথার্থ ভাব 
এবং মর্ম উপলব্ধিকরণে সুন্নাতের গুরুত্ব অপরিসীম । নিয়ে প্রশ্নালোকে সুন্নাতের পরিচয় ও 
তৎসংশ্রিষ্ট আলোচনা উপস্থাপন করা হলো। 
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২%:,-এর আভিধানিক অর্থ : ££. শব্দটি একবচন, বহুবচনে ০; এটা বাবে 5:-6-এর 
মাসদার । অভিধানে শব্দটির বিভিন্ন অর্থ পরিলক্ষিত হয়। যেমন : 
পি পদ্থা, পদ্ধতি । যেমন কুরআনে এসেছে ১3:55 4111 2:15 35 
২ ঠা তথা নমুনা, আদৰ্শ ৷ যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
ELSI 40১45 ৩৪৪1 9৩ ১৪] 
. ২৫১০] তথা অভ্যাস। যেমন : 23153 86০ US Lf 
+ 89১] তথা চরিত্র । ৫. ২১৫৯ তথা স্বভাব-প্রকৃতি। 
“= তথা জীবনব্যবস্থা। ৭.১1 তথা রাস্তা। 
32] তথা অভ্যাস। ৯. 8১১৮৯ ২5০1 তথা উত্তম চরিত্র 
১০. ইংরেজিতে বলা হয়- Rule, made of life, Method. line 01০97 ইত্যাদি। 
২%০-এর পরিচিত : | 
৮০42০8৮৪১০৫ 
২%,-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ফোকাহায়ে কেরাম বিভিন্ন আঙ্গিকে বিভিন্ন ভাষায় 5৫. 
সংজ্ঞায়িত করেছেন। যেমন : 
১. আল মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) বলেন_ 
এট Les SFL 1455 সিএ 2015 JL SG ০৮০ 315 না 


ঘা ০০9 
RL 
2 


71026 ৮৮৯ 
অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ (স)-এর কথা, কাজ, মৌনসম্মতি এবং সাহাবায়ে কেরামের কথা ও 
কার্ধাবলিকে ২%/ বলা হয়। 


২. শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র) বলেন- 
61 5805 20০124780৮5 ৯ 555 
অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ (স) থেকে যা কিছু এসেছে, তাই সুন্নাত। 
৩. আল কামূসুল ফিকহী গ্রন্থকার বলেন- 

BLES SOG এড (Co) 0 855 255 5 ঠা 
অর্থাৎ, কথা, কাজ ও সম্মতির মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (স) শরীয়ত হিসেবে যা প্রচলন 
করেছেন, তাই সুন্নাত। 

৪. আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন- £235 হ৪:৮-।| ৩৯ SL 
অর্থাৎ, সুন্নাত হলো (ইসলামে) প্রচলিত পন্থা । 
৫. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থে এসেছে 
৯৯৩ ২6১০5 3০50 ও ১০ ২১০৯০] 4০০ ৯ 650 ০ Ef 
৬. আল্লামা জুরজানী (র) বলেন- 
080৯ 351 0510855 105 5305 4554 ০9515 2া 
৭. আল্লামা আবু বকর জাযায়েরী (র) বলেন- 
CSU Ss SES AUS 00985 ০০) 91045565515 3 এ 
PSs 
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১৭৬ _____ ছল জনআাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জ্ 
৮. নুরুল আনওয়ার প্রণেতা আল্লামা মোল্লাজিউন (র) বলেন- রি 
BEL Ji 45 51558241105 ০০) 13:40 955 ০5 815 না 


10 
৯. আল্লামা রাগেব ইস্পাহানী (র) বলেন- 
৮০95 ৮৪0 015 9315 210 515 8850 28১5 matt 
১০, আল্লামা আবদুল আযীয হানাফী (র) বলেন- 
HOLA Lf 28776 ০15 81০ (a) MG lS GU Ls 151 
১১. অধিকাংশ ফিকহবিদদের মতে- 

-০৮)8502055 95০০ ১৪০4 HI এ LG ws tt 
উল্লিখিত সংজ্ঞাসমূহের সমন্বয় সাধনে বলা যায়- ২4, হলো রাসুলুল্লাহ (স)-এর 
বাণী, কার্যাবলি ও মৌনসম্মতি এবং সাহাবায়ে কেরামের বাণী ও কার্যাবলি। যদিও 
মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) বিশেষ আঙ্গিকে ২৫: বলতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর 
বাণী সন্তারকেই বুঝিয়েছেন। 

3585511994৮ ১15 ০15 ALN 4: 
উসুলে ফিকহ অনুসারে '২£:.-এর প্রকারভেদ : উসূলে ফিকহবিশারদগণ ২%/,-কে 
চারভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা : 
১. ১5:॥ 0০8) তথা সনদের ধারাবাহিকতা । 
২. ১১: £5] তথা সনদের বিচ্ছিন্নতা। 
৩. ১১ ১5 তথা খবরের প্রয়োগক্ষেত্রা। 
৪. ৮: ৮০১০ তথা মূল খবর । 
উক্ত চার প্রকারের বিস্তারিত আলোচনা নিমনরূপ- 
প্রথম প্রকার : 
(০০) 5019155১505 Jai 2413 ৩৪ 459 (3548611 অৰ্থাৎ, প্ৰথম প্রকার 
হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (স) থেকে আমাদের নিকট হাদীস ধারাবাহিকভাবে পৌছার পদ্ধতি 
সম্পর্কে। এ (প্রথম) প্রকারটি আবার তিন ভাগে বিভক্ত। যথা : ক. ১1655 খ. ১45 
গ. ১5; নিম্নে এগুলোর বর্ণনা উপস্থাপন করা হলো- 
ক. ৮1:5-এর পরিচয় : ১১1$:০ শব্দটি বাবে 55 হতে :/551-/+এর ১৯৯ . 
১5. -এর সীগাহ। শব্দটি 5419£1 মাসদার হতে নিষ্সৃত। এর আভিধানিক অর্থ- 
১. ৩৪1০৫! তথা ধারাবাহিকতা । ২. ৫49৫1 তথা পর্যায় ক্রমিক হওয়া । 
১৭15১ 003) তথা একের পর এক আসা। 
. ঠা তথা লাগাতার । 
৫5] তথা অনবরত ইত্যাদি । শব্দটির প্রয়োগ কুরআন মাজীদে পরিলক্ষিত হয়। 
যেমন : 1855 4125 GIL 
23 “এ -এর পারিভাষিক সংজ্ঞায় মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) বলেন- 
PEL AILS LAGS NG FAIL ৮1৮১৪ 33545) ৬৬ 3290 G4 


গন 
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অর্থাৎ, মুতাওয়াতির বলা হয় এমন হাদীসকে যা এত অধিক লোক বর্ণনা করেছেন, 
যাদের সংখ্যা গণনা করা যায় না এবং তাদের সংখ্যাধিক্য, ন্যায়পরায়ণতা ও বাসস্থানের 
বিভিন্নতার কারণে মিথ্যার ওপর তাদের একমত্যের ধারণাও করা যায় না। 
তাওজীহ্‌ প্রকারের মতে” 

১5455 1545 Cad TN U4 285 IE ৩৪ 950 360৩১ S305 

৯4515510515, ১১৫] EATS 
অর্থাৎ, মুতাওয়াতির এমন হাদীসকে বলে, যার বর্ণনাকারীদের সংখ্যা প্রত্যেক যুগেই এমন 
হবে যে, তাদের সংখ্যা নিরূপণ করা যায় না এবং বর্ণনাকারীদের আধিক্য, ন্যায়পরায়ণতা 
আর বাসস্থানের বিভিন্নতার দরুন তাদের ওপর মিথ্যার ধারণাও করা যায় না। 

খ. ১১%-৯-এর পরিচয় : ১3:55 শব্দটি বাবে 625 থেকে ১+-:০৫এর ১৯৬ 
৫$5-এর সীগাহ। শব্দটি £:%%১1 মাসদার থেকে নিঃসৃত, মাদ্দাহ ১ -১-.১৯ ; এর 
আভিধানিক অর্থ- ১. ১১/১ তথা বিখ্যাত। ২. প্ৰসিদ্ধ । ৩. প্রখ্যাত । ৪. খ্যাত। ৫. 
Famous ইত্যাদি । 

2১১০৫ পা সার আল মানা পা সাক লন 

LASS 3 255 Oils তই GAS, ৮ ISHS LE LG 
EE. Ce PAE 

অর্থাৎ, মাশহুর এমন হাদীসকে বলে, যা মূলত ১৯1$ ১5 ছিল। অতঃপর দ্বিতীয় 

এবং তৃতীয় যুগে এমন সংখ্যক লোক তা বর্ণনা করেছেন, যাদের ব্যাপারে মিথ্যার 

ওপর একমত্য হওয়ার ধারণা করা যায় না। 

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন- 15 44) (৪ 45৫ 487 05 55 

015 তি বাণত এল বীন, যা দু'য়ের অধিক লোক বর্ণনা 

করেছেন; কিন্তু বর্ণনাকারীদের সংখ্যা মুতাওয়াতিরের সীমায় পৌছেনি। 

মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন- 

SFE TH PIU ETM pbs FSU 2৯৯5৫০404১1 

গ. ১০।-এর পরিচয় : ১5| শব্দটি £55551 মাসদার থেকে নিঃসৃত। এটি বহুবচন, 
একবচনে ১1; এর আভিধানিক অর্থ নিম্নরূপ- ১. $5৯%1 তথা একক । ২. ১44 
তথা অভিন্ন । ৩. }25..2 তথা নিরবচ্ছিন্ন ইত্যাদি । 
এর গারিতাবিক শোর মাদার ঠযাহা সায়া সালালী ()'বলেন- 

৮5055501900 555১৯ YE 
অর্থাৎ 5851 এমন হাদীসকে বলা হয়, যা প্রত্যেক স্তরে একজন বা দু'জন কিংবা 
ততোধিক লোক বর্ণনা করেছেন (কিন্তু মাশহুরের পর্যায়ে পৌছেনি)। 
আল্লামা নিযামুদ্দীন শাশী রে)-এর ভাষায়- 43 ১৯1$ 8155 ১%/:311 $4 অর্থাৎ, 
যে হাদীস প্রত্যেক স্তরে কেবল একজন লোক বর্ণনা করেছে, তা-ই ১০; 


১৭৮ ____ ছ্রালজ্াতজ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ ভর 
দ্বিতীয় প্রকার : 

০5391 ০3 33591354851 অৰ্থাৎ, তয় প্রকার হচ্ছে +4. (৮৪১% তথা 
বিচ্ছিন্ন সনদবিশিষ্ট হাদীস। নবী করীম (স) থেকে শুরু করে আমাদের নিকট পৌছা পর্যন্ত 
যেসব হাদীসের সনদের ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন থাকেনি, সেগুলোই ১৫: £/%:০-এর 
অন্তর্ভুক্ত । এটা দু'ভাগে বিভক্ত । যথা : 

ক. $৯ £০5: তথা প্রকাশ্য বিচ্ছিন্নতা । 

খ. ৮5150 1০5১ তথা অপ্রকাশ্য বিচ্ছিন্নতা। এতদুভয়ের পরিচয় নিম্নরূপ- 

ক. $2 (13$2-এর পরিচয় : এটি এমন একপ্রকার 2) যাতে সরাসরি 5///-এর 
নাম বাদ পড়ে যায়। এ ধরনের হাদীস ১.১ ৬4১5 নামে সমধিক পরিচিত। - 
খ, (১৮111 (0০3-এর পরিচয়: এটি এমন একপ্রকার £435]; যাতে প্রকাশ্যে এ 

কথা বোঝা যায় না যে, এতে রাবী বাদ পড়েছে; কিন্তু গভীর দৃষ্টিতে বিচ্ছিন্নতা 
পরিলক্ষিত হয়। 
তৃতীয় প্রকার ; 
M25 35 GIN AEN 8৬5 9835 BAN LEG 
অর্থাৎ, তৃতীয় প্রকার হলো ১:31॥ ১: তথা খবরের প্রয়োগক্ষেত্রের বিবরণী সম্পর্কে, 
যেক্ষেত্রে খবরটি দলীল হিসেবে সাব্যস্ত হবে। এ প্রকারটি আবার দু'ভাগে বিভক্ত । যথা : 
১,210 5১545 তথা আল্লাহ তায়ালার হক সংক্রান্ত । এ প্রকরপটি আবার চারভাগে বিন্যস্ত । 
যথা : ক. ৩১ খ. ৩৬5542 তথা দণ্তবিধি, গ. ৪7 454 তথা ইবাদত ও 
দণ্ডবিধির সমৰিত ব্যবস্থা, ঘ. (১১০ 31555 তথা ইবাদত কিংবা দণ্ডবিধির সাথে 
সংশ্লিষ্ট হক। 

২. 24511 532 তথা বান্দার হক সংক্রান্ত । এ প্রকরণটি আবার তিন শ্রেণিতে বিন্যন্ত। যথা: 
ক. 1১০19115391 তথা নিরেট অপরিহার্যতা। 
খ, 1424425768৩ তথা খা মূলতই অপরিহার্য নয়। 
গ. কি 235 ৬০ +50), তথা একদিক থেকে অপরিহারষ, অপরদিক থেকে 


নয়। 
চতুৰ্থ একার : 
| ১525 94৫ 03 0050 £4401 অর্থ রথ কার হলো ১৫4 ১-4 i 
মূল খবর। 
" এ প্রসঙ্গে নূরুল আনওয়ার গ্রন্থে বলা হয়েছে- 
12531524155 35550 8৪17 SD ASN GUS Lit SG 
অর্থাৎ, এ প্রকার হলো ১৯1$ ১: 917-এর জন্য । এ খবরটি চাই নবী করীম (স)-এর 
৮70 0 সু কসর 
3১০ (151 ৮১৯২ 15০ অৰ্থাৎ, এমন খবর যা সন্দেহাতীতভাবে সত্য । যেমন : 
ও সী ক 
লিভ 7৭৭ 
ফিরাউন কর্তৃক পরের দাবি। 
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৩. ar LE aL wi সস 
সম্ভাবনা রয়েছে। যেমন : ফাসেক ব্যক্তির খবর। 
৪. ১১৩15 5১105551591 ০55547০ অৰ্থাৎ, এমন খবর যাতে সত্যের সম্ভাবনা 
প্রবল ৷ যেমন : সকল শর্তসমৃদ্ধ ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির খবর । 
৩৬১১) 5058৫ IM: 
২. ও ৬.355 -এর মধ্যকার পার্থক্য : ২১: এবং ৬:১-এর মধ্যকার পার্থক্য নিয়ে 
তুলে ধরা হলো- 
ক. আভিধানিক পার্থক্য : 
১, ££এ শব্দটি ৩ - ৩ -০০ মূলধাতু হতে নির্গত। আর ৬.১. নির্গত হয়েছে 
৫৪. RE 
২. ২: অর্থ হলো ২৪:১1 তথা পথ, $5401 তথা অভ্যাস, 11511 তথা পন্থা, 
কৰ্মপদ্ধতি, বীতিনীতি। অপরদিকে ৬ ৬৯৯ অর্থ হলো 4১1 তথা কথা, 4:১1 
তথা সংবাদ, ১3544 তথা নতুন যা পুরাতনের বিপরীত। 
, 2, শব্দটি %$% অপরদিকে ৬ ৬৫১৯ শব্দটি ১৫5 
৪. ও আন জিন গার, ছারা 34541 4১5 


1১:৯৬ উদ্দেশ্য। 
২: শব্দের বহুবচনে ০১%, ব্যবহার হয়। অপরদিকে ১১ শব্দের বহুবচনে 
৯২০94 ব্যবহার যা! 


খ. পারিভাষিক পার্থক্য : ₹::..-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা হলো- 
3185 SILT ig 4195 (0) JFL 155 ০1০ ৮3 0 না 
Lil ২250908০125 

অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ (স)-এর কথা, কাজ, মৌনসম্মতি এবং সাহাবায়ে কেরামের কথা ও 

কার্ধাবলিকে ২. বলে । 

অপরদিকে ১-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা হলো- 

Lal 93467935০৮০ 0115 So 
অর্থাৎ, বিশেষত রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণীকে হাদীস বলে । 
গ. অন্যান্য পাৰ্থক্য : 

১. ২645 দারা (591 ১২৯-কে বোঝায়। আর হাদীস ছারা HSS 2039 4৩ 
£45) উভয়টি বুঝায়। 

২. উভয়ের মধ্যে 517 ১০.১ {2 -এর সম্পর্ক বিদ্যমান । অর্থাৎ ২5, শব্দটি £2 
তথা ব্যাপকার্থবোধক, অন্যদিকে ০.১ শব্দটি ০.5 তথা নির্দিষ্ট অর্থজ্ঞাপক। তবে 
এদের শব্দগত দিক ভিন্ন হলেও মূলগত অর্থ প্রায়ই সমপর্যায়ের। 

৩. আল্লামা জাযায়েরী (র) বলেন- (545% 353 9 অর্থাৎ, ২5. ও ৬১ 
এতদুভয়ের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। 

উপসংহার : সকল প্রকার বিভ্রান্তির অক্টোপাস থেকে নিজেকে বাচিয়ে রেখে ইহকালীন 
রাস পানর দির 
এতদসম্পর্কিত গভীর জ্ঞানার্জন অপরিহার্য। 
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১০ তাল জনতাৰ ফাধিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ 
04558350215 155১6444৯০1 tn isl: (৮১05 ভর 
জ প্রশ্ন : ৪৮ ॥ 2, এবং ৬,৯-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? অতঃপর 
এতদুভয়ের মধ্যকার পার্থক্য বর্ণনা কর। 
UES 3550১) 657 ৬৪৯] 21 ৮5 ঠা 
অথবা, £, এবং ৬৪১ 5- এর সংজ্ঞা দাও অতঃপর এতদুভয়ের মধ্যকার পার্থক্য উল্লেখ কর। 
১6 9855 SSA Lg 2০৪ ৬১৭5 নাও 
অথবা, 2%, এবং ৬৩১০ এ দুটি কীঃ এতদুতয়ের মকর পাকা কী? বর্ণনা কর। 


তন্তর॥॥ উপস্থাপনা : : সুন্নাহ ইসলামী শরীয়তের দ্বিতীয় বৃহত্তম মূলনীতি ৷ কুরআনুল কারীমের 

পরেই এর স্থান । সুন্নাহ বলতে মহানবী (স)-এর কর্মনীতি এবং হাদীস বলতে মহানবী (স)-এর 

মুখনিঃসৃত বাণীসম্ভারই উদ্দেশ্য। কখনো সুন্নাহ এবং হাদীস এ দুটি শব্দ পরস্পর সমার্থক 

হিসেবে ব্যবহার হয়ে থাকলেও এতদুভয়ের মাঝে কতিপয় পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। নিয়ে 

প্রশ্নালোকে সুন্নাহ ও হাদীসের পরিচয় এবং উভয়ের মধ্যকার পার্থক্য তুলে ধরা হলো। 

2 ২%2-এর পরিচিতি : 

54 251 ৪১০ 

হ-এর আভিধানিক অর্থ : ২৫. শব্দটি একবচন, বহুরচনে ৮:১; এটা বাবে $:-$-এর 

মাসদার । অভিধানে শব্দটির বিভিন্ন অর্থ পরিলক্ষিত হয় । যেমন : 

১ 1541 তথা পথ, পথ, পঙ্কতি । যেমন কুরআনে এসেছে- 4:55. 2) 525 5; 

. $5 তথা নমুনা, সর গাদন না 
11113452801 54 ১ 


MM 


৩. ২12৯] তথা অভ্যাস । যেমন : £4159 ৫4. 22955 

৪. 2531 তথা চরিত্র। ৫. ০:৫1 তথা স্বভাব-প্রকৃতি। 

৬. 45" তথা জীবনব্যবস্থা। ৭. (171 তথা রাস্তা। 

৮. 8.০] তথা অভ্যাস। ৯. 3১৯০ 5520.0 তথা উত্তম চরিত্র । 
১০. ইংরেজিতে বলা হয়- Rule, mode of life, Method, line of conduct ইত্যাদি । 
LS) ৮555: 


২%:,-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ফোকাহায়ে কেরাম বিভিন্ন আঙ্গিকে বিভিন্ন ভাষায় ২:..-কে 
সংজ্ঞায়িত করেছেন। যেমন : 
১. আল মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) বলেন- 
052 Ls SEL Hs 80 55159৮48855 ০15 ৯5 4০ 
ঠা পন 
অর্থাৎ রাসুলুল্লাহ (স)-এর কথা, কাজ, মৌনসম্মতি এবং সাহাবায়ে.কেরামের কথা ও 
কার্ধাবলিকে হ%%. বলা হয়। 
২. শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র) বলেন- 
- সাপ #7 AI 29010581811 
অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ (স) থেকে যা কিছু এসেছে, তাই ২4. 
৩. আল কামূসুল ফিকহী গ্রন্থকার বলেন- 
42১55355335 Co) 41 4555 25554 


abswe r.com 


ক উসূলুূল ফিকহ ৷ ১৮১ 
অর্থাৎ, কথা, কাজ ও সম্মতির মাধ্যমে রাসূপু্াহ (স) শরীয়ত হিসেবে যা প্রচলন 
করেছেন, তাই হ%:. 
৪. আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী রে) বলেন- 53 ign a 
অর্থাৎ, সুন্নাত হলো (ইসলামে) প্রচলিত পন্থা । - 
৫. ফিকহবিদগণের মতে- 
(৮) ৮601 1055 055 S55 SLE ৩৪৯ পু ০1০ LUI Lf 
৬. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থে এসেছে- 
-০০৩ ২০০38 SLU ৩ SMT IIASA YAN 5৯ ps ৪ 2১ 
৭. আল্লামা জুরজানী (র) বলেন- 
EUS sin le 1550 505 LEY 155৫5. 
৮. আল্লামা আবু বকর জাযায়েরী (র) বলেন- 
lls ১৮13৫ 59155591058 ০০) 20 2545 ৮ ৫৯4 


-১১৯| ১৮০৩ 
৯. মোল্লাজিউন (র) বলেন- 


90৩81551555 1255 ০৯) 9৫ 9815 80০5 Lf 
জারি ২5৮০ 


5৪ 581 


১০.আল্লামা রাগেব ইস্পাহানী (র) বলেন- 
15555 ত9 05 le so spl ৫৯ 25471 
১১. আল্লামা আবদুল আযীয হানাফী (র) বলেন- 

Ll JFL 22০15 HLS =) 1১১ EBL Ll Ea | 
উপরোল্লিখিত সংজ্ঞাসমূহের সমন্বয় সাধনে বলা যায়, €£. হলো রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণী, 
কার্যাবলি ও মৌনসম্মতি এবং সাহাবায়ে কেরামের বাণী ও কার্যাবলি। যদিও মানার প্রণেতা 
আল্লামা নাসাফী (র) বিশেষ আঙ্গিকে ২. বলতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণীসম্ভারকেই 


৩ -এর আভিধানিক অর্থ : ৬১৯ শব্দটি ২; ,০-এর সীগাহ। এটি একবচন, বহুবচনে 
১.০, অভিধানে শব্দটির বিভিন্ন অর্থ পরিলক্ষিত হয় । যেমন : 

3$ তথা বাণী । যেমন কুরআনে এসেছে- (০ 510 ৬৫ Bal ৬ 

> তথা সংবাদ। যেমন বলা হয়- £575 $$ ৬3০৩ 2৬2 

. 535 তথা কাহিনী। যেমন : UGS ০১৯) ৮7১05 zh 
{3240/১০ তথা ₹3১৪-এর বিপরীত । 

১১০৯ তথা নতুন। 

৩৫ তথা বর্ণনা । যেমন কুরআনে এসেছে- ৬১০৪ 14) ২2১১ ৫ 

৫০5 তথা ঘটনা ৷ যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- ১ ১৬১৯ ও ১৪০ UG 
২১১৮৯ তথা উপদেশ বাণী । যেমন : ৬১০12215123 
. ১৫ তথা কথা । 

১০. ইংরেজিতে বলা হয়- Discussion. Modern talk ইত্যাদি । 
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১৮২ 0228 খৰলি খৰিৰ গাইড সিরিজ : দিতীয বর্ষ আঃ 
(2৮১০] ৬১০০ EE 
৬১১০ এর পার়িতাফিরিলা ৬3এ-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা নিম্নরূপ- 
১. নুরুল আনওয়ার প্রণেতা আল্লামা মোল্লাজিউন (র) বলেন- 
| Lac doses Blo 9545511 95515 8158 LA 
অর্থাৎ, হাদীস বলতে কেবল রাসূলুল্লাহ (স)- এর বাণীকেই বোঝায়। 
২. সাইয়েদ মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন- 
Ss i 55740 ৮০৮41693461 ৫55 ৫5 0৬৪ lt; | 
অর্থাৎ, হাদীস হলো আম তথা ব্যাপক অর্থবোধক । এর দ্বারা মহানবী (সে), সাহাবায়ে 
কেরাম ও তাবেয়ীগণের কথা, কাজ ও মৌনসম্মতিকে বোঝায় । 
৩. শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র) বলেন- | 
30৮5 UK 3 is los side 40 ll 25 215 SIs Ls 
AES ij il U5 Es ES HG Ll 5 ৮5 


১১১১9 নি 80০০৪১৯৭০৪০ 

2০3 
অর্থাৎ, হাদীস তাকে বলা হয়, যা নবী করীম (স)-এর কথা, কাজ, মৌনসম্মতি ও 
গুণাবলিকে সম্পর্কিত করে। 


জমহুর মুহাদ্দিসীনের মতে: 
88133575885553852883251/৩ 5৬৪ ১১৭] 
AG HLS ৩৯01 Bl ie 
অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ (স)-এর কথা, কাজ ও মৌনসমর্থন, অনুরূপ সাহাবী ও তাবেয়ীদের 
কথা, কাজ ও মৌনসমর্থনকেও হাদীস বলে । 
৬. কতিপয় মুহাদ্দিস বলেন 
EEC 25455512555 SD Ui (0) JS 435৬৯ ৬০] 
উপরিউক্ত সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ করলে বলা যায়, রাসূলুল্লাহ (স)-এর কথা, কাজ, 
মৌনসম্মতি ও গুণাবলিকে হাদীস বলে। অনুরূপভাবে সাহাবী ‘এবং তাবেয়ীদের কথা 
এবং কাজকেও হাদীস বলে । 
৮ 
য$: ও ৬৪১৬-এর মধ্যকার পার্থক্য : ২. এবং ৬১৩-এর মধ্যকার পার্থক্য নিম্নে 


তুলে ধরা হলো- 
ক. আভিধানিক পার্থক্য : ১. £4. শব্দটি ) - ০-০ মূলধাতু হতে নির্গত । আর ৬.৫ 


৬-১-০ মূলধাতু হতে নির্গত। 
২54, অর্থ হলো 55,11 তথা পথ, £9.] তথা অভ্যাস, 1.1 তথা পন্থা, 
কর্মপদ্ধতি, রীতিনীতি। অপরদিকে ৬.১ অর্থ হলো 4381 তথা কথা, ১:১1 
তথা সংবাদ, ১১৯] তথা নতুন, যা পুরাতনের বিপরীত ৷ 

৩. ২6০ শব্দটি ০%$এ অপরদিকে ৬ ০৯ শব্দটি $54; 

৪. ২45 ছারা ১:-41 £9১- উদ্দেশ্য। পক্ষান্তরে এ ৬০১১ দ্বারা ১1১41 353 
ফি 4 

৫. ২5%, শব্দের বহুবচনে ১. ব্যবহার হয়। অপরদিকে ৬.১ শব্দের বহুবচনে 

৬১১ ব্যবহার হয়। 
www.abswer.com 
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(জজ উসূলুল ফিকহ ১৫৩০৯১৮৮০৬১ ১৮৩ 
. পারিভাষিক পার্থক্য : ₹১:..-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা হলো- 

505০০315545 EG 415 Co) ১১444015০05 Sit 2০1 
EELS ২2৮21958৬15 
ৰ্থাৎ, রাসূলুল্লাহ (স)-এর কথা, কাজ, মৌনসম্মতি এবং সাহাবায়ে কেরামের কথা ও 
ার্ধাবলিকে হ::. বলে। অপরদিকে ৬.১ -এর পারিভাষিক সংজ্ঞা হলো- 

- অর্থাৎ, বিশেষত, রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণীকে হাদীস বলে। 

গ: অন্যান্য পার্থক্য : ১. ২৫. দ্বারা 2153 4. কে বোঝায় । আর হাদীস দ্বারা 0 

EUS) 01555 059) উভয়টিকে বোঝায় । 

২. উভয়ের মধ্যে 91 ১০5 %2-এর সম্পর্ক বিদ্যমান । অর্থাৎ হ%.:.. শব্দটি 22 
তথা ব্যাপকার্থবোধক, অন্যদিকে ৬১ শব্দটি ০০৮১ তথা নির্দিষ্ট অর্থজ্ঞাপক। 
তবে এদের শব্দগত দিক ভিন্ন হলেও মূলগত অর্থ প্রায়ই সমপর্যায়ের | 

৩. আল্লামা জাযায়েরী (র) বলেন- ১4৮ 33$ 3 অর্থাৎ, ₹:: ও ৬.১ 
এতদুভয়ের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। 

উপসংহার : সকল প্রকার বিভ্রান্তির অক্টোপাস থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখে ইহকালীন 
কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তিলাভের জন্য সুন্নাতে রাসূল মোতাবেক জীবন পরিচালনার নিমিত্ত 
এতদসম্পর্কিত গভীর জ্ঞানার্জন অপরিহার্য। 


6০০055045১৮: 24 ১৪০০1 3: ৮০৮০ 05০ ৫০) 06 জু 
aii 4530 staf sil ০5 2450 
প্রশ্ন: ৪৯ ॥ ২:4০ ও ৬১১০-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? অতঃপর 
উসূলে ফিকহ অনুসারে ২:-এর প্রকারভেদ সবিস্তারে উল্লেখ কর। 
ill fal Ss 15 55 0৮০05065৬১০ HLM ৫০৭ 
অথবা, ১. এবং ৬১৯-এর সংজ্ঞা দাও। তৎসঙ্গে উসূলে ফিকহ অনুসারে ২::.-এর 
প্রকারসমূহ বণনা কর। 


উিত্তর॥॥ উপস্থাপনা : সুন্নাত বলতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর কর্মনীতি এবং হাদীস বলতে 

রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণীসম্ভারকে বোঝায়। ২: এবং ৬৬ শব্দদ্ধয় পরস্পর 

অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। উসূলে ফিকহবিশারদগণের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে ২%. এবং 

৬১৯-এর বিভিন্ন প্রকার রয়েছে। নিয়ে প্রশ্নালোকে ২5: এবং .১-এর পরিচিতি ও. 

প্রকারভেদের আলোচনা উপস্থাপন করা হলো। 

2 ২£2-এর পরিচিতি : 

£51 251 ৮555 2 

২4,-এর আভিধানিক অর্থ : ২. শব্দটি একবচন, বহুবচনে ১; এটা বাবে $:.$-এর 

মাসদার | অভিধানে শব্দটির বিভিন্ন অর্থ পরিলক্ষিত হয় । যেমন : 

১. ২5০৮ তথা পথ, পন্থা, পদ্ধতি। যেমন কুরআনে এসেছে-3(3,:5 411)%:.1৯$ 1 

২. ঠা তথা নমুনা, আদর্শ। যেমন আল্লাহ্‌ তায়ালা বলেন- 
ELS তিন 40951585651 55 UH 
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১৮৬ সোল ভ্রত্তা- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ / 


ক. দিনে এরর পরিচয় : ১3155 শব্দটি বাবে 4155 হতে 4513 1:4-এর ১৯19/ 
ক -এর সীগাহ। শব্দটি 4:16:4 মাসদার হতে নিঃসৃত । আভিধানিক অর্থ- / 
০8551 তথা ধারাবাহিকতা । | 
js . (80৫0 তথা পৰ্যায়ক্ৰমিক হওয়া । 
১০১১৭ ১0 তথা একের পর এক আনা। 
ঠা %। ০ তথা লাগাতার । 
£151 তথা অনবরত ইত্যাদি । শব্দটির প্রয়োগ কুরআন মাজীদে পরিলক্ষিত হয়। 
যেমন 21555105143 GILLS 
১১৮০-এর পারিভাষিক সংজ্ঞায় মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) বলেন- 
FES ০5 HELE HAGEL NG ELE ০৯৫ তাও 4500 5 
ESL DAU LEE 15554 
অর্থাৎ, মুতাওয়াতির বলা হয় এমন হাদীসকে যা এত অধিক লোক বর্ণনা করেছেন, 
যাদের সংখ্যা গণনা করা যায় না এবং তাদের সংখ্যাধিকা, ন্যায়পরায়ণতা ও বাসস্থানের 
বিভিন্নতার কারণে মিথ্যার ওপর তাঁদের একমত্যের ধারণাও করা যায় না। 
তাওজীহ গ্রস্থকারের মতে- 
১৪৫ ২৩১৫১০০৮৯৯৫ ১ ০৪ ৮58৪ ৩৪ 575 SSE OU FA S33 খা 
১0 ০5185561255 HEARTS 
অর্থাৎ, মুতাওয়াতির এমন হাদীসকে বলে, যার বর্ণনাকারীদের সংখ্যা প্রত্যেক যুগেই এমন 
হবে যে, তাদের সংখ্যা নিরূপণ করা যায় না এবং বর্ণনাকারীদের আধিক্য, ন্যায়পরায়ণতা 
হারার দহ রর স্যর মারধর বয় না। 
খ. ০: ১34-১ শব্দটি বাবে 45 থেকে 434১০ (:০1-এর ১৯ 
$5-এর সীগাহ ৷ শব্দটি £$ টি 944১ মাসদার থেকে নিয়সৃত, মাদ্দাহ ১-*-.১১ এর 
সতিযা নিকি 
১. ১১/৯ তথা বিখ্যাত । ২. প্রসিদ্ধ । ৩. প্রখ্যাত ৷ ৪. খ্যাত। ৫. 77085 ইত্যাদি । 
১১-১4 -এর পারিভাষিক সংজ্ঞায় আল মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) বলেন- 
59 ২5 2052 ৩৪৯ 55559 65 ১0:০৭) ৩৪ ১ ৬৪ ওত LG 
ad iE HGS 
অর্থাৎ, মাশহুর এমন হাদীসকে বলে, যা মূলত ১৯1$ ১: ছিল। অতঃপর দ্বিতীয় 
এবং তৃতীয় যুগে এমন সংখ্যক লোক তা বর্ণনা করেছেন, যাদের ব্যাপারে মিথ্যার 
ওপর একমত্য হওয়ার ধারণা করা যায় না। 
আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন- 

ASM Els Hs oid ৯৪ FAST 485155৬ 
অর্থাৎ, মাশহুর এমন হাদীস, যা দু'য়ের অধিক লোক বর্ণনা করেছেন; কিন্তু 
বর্ণনাকারীদের সংখ্যা যুতাওয়াতিরের সীমায় পৌছেনি। 
মুফতি আমীমুল ইহসান (র) ব্য 1201], 


SFL FH AGUS ELS MG dl ৬2 FSU ২৮০১০০৪5০৩১ 


Ae 
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b জজ উসূলুল ফিকহ রি 2 টিটি তি ১৮৭ 
. ১.০]-এর পরিচয় : ১৮০1 শব্দটি £৯1 মাসদার থেকে নিঃসৃত। এটি বহুবচন, 
একবচনে',১1; এর আভিধানিক অর্থ নিমরূপ- 
১. 55৮৮1 তথা একক। 
২. 3৮25 তথা অভিন্ন। ৮ 


৩. 75.4 তথা নিরবচ্ছিন্ন ইত্যাদি। 

১৮7 |-পারিভাৰিক সংজায মানার বারতা সারামারারারী |] রলেন- 
< 9৮5908৯1910 SST AS Y EEA 
অর্থাৎ, ১21 এমন হাদীসকে বলা হয়, যা প্রত্যেক স্তরে একজন বা দু'জন কিংবা ততোধিক 
লোক বর্ণনা করেছেন, (কিন্তু মাশহুরের পর্যায়ে পৌছেনি)। 
আল্লামা নিযামুদ্দীন শাশী (র)-এর ভাষায় 45 ১৯19 8155 (34 ১:১1 অর্থাৎ, যে 
রিটা KAGE Mela El RECT “lh 


Ea ০04 psc st mds, বির ei দু । ১25 coh 
রে Cod to 
যেসব হাদীসের সনদের ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন থাকেনি, ৯১০ 
অন্তর্ভুক্ত। এটা দু'ভাগে বিভক্ত। যথা : 

ক. ১৯. (55 তথা প্রকাশ্য বিচ্ছিন্নতা । 
খ. ১৫11 159 তথা অপ্রকাশ্য বিচ্ছিন্নতা । এতদুভয়ের পরিচয় নিয্নরূপ- 
ক. Dll pls $১)-এর পরিচয় : এটি" এমন এক প্রকার £3%!; যাতে সরাসরি 
সী নাম বাদ পড়ে যায় । সীল 4:52 ৩4১০ নামে সমধিক পরিচিত । 
খ. &৮]৷ £5০59-এর পরিচয় : এটি এমন এক প্রকার £43%]; যাতে প্রকাশ্য এ 
কথা বোঝা যায় না.যে, এতে রাবী বাদ পড়েছে; কিন্তু গভীর দৃষ্টিতে বিচ্ছিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। 
তৃতীয় প্রকার : 
২০45১১০১10৬ GEN ১০১৩ ৩১ ৬1 5০80 অৰ্থাৎ, তৃতীয় 
প্রকার হলো ১৫ 4 তথা খবরের প্রয়োগক্ষেত্রের বিবরণী সম্পর্কে, বেক্ষেত্ে খবরটি 
দলীল হিসেবে সাব্যস্ত হবে। এ প্রকারটি আবার দু'ভাগে বিভক্ত । যথা : 
ক. 41 5542 তথা আল্লাহ তায়ালার হক সংক্রান্ত। এ প্রকরণটি আবার চার ভাগে 
রিনার রা 
১. SUL ২. ০৬১%: তথা দণ্ডবিধি । 
৩. ৮৮455 তথা ইবাদত ও দণ্ডবিধির সমৰত ব্যবস্থা । 
৪. 1৯০ 51555 তথা ইবাদত কিংবা দণ্ডবিধির সাথে সংশ্লিষ্ট হক। 
খ. ১1৯ 5342 তথা বান্দার হক সংক্রান্ত। এ প্রকরণটি আবার তিন শ্রেণিতে বিন্যস্ত । যথা : 
১. 252141443 ৮ তথা নিরেট অপরিহার্যতা, 
২. ১: 5১5109118৮5 তথা যা মূলতই অপরিহার্য নয়, 
৩. 5৯৩ 533 5৯৩ ৬৪ 21911 তথা একদিক থেকে অপরিহার্য, অপরদিক থেকে 
অপরিহার্য নয়। 
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১৮৮ আল জাযাৰ ফাযিল দাতক গাইড সিরিজ: বিতীয় বর্ষ এ // 


চতুর্থ প্রকার : 

959৮ সণ ৮০০০ শ 

মূল খবর । 

এ প্রসঙ্গে নূরুল আনওয়ার গ্রন্থে বলা হয়েছে 
EE 0115448155 ks Sls 121৯1015050 51511558500 

অর্থাৎ, এ প্রকার হলো »৯।$ ১৫১ 114-এর জন্য । এ খবরটি চাই নবী করীম (স)-এর 

খবর হোক বা অন্য কারও খবর হোক। 

৯: ০১০ আবার চার প্রকার । যথা : 

১, 5১,০; €15 2১১ 2555 অৰ্থাৎ, এমন খবর, যা সন্দেহাতীতভাবে সত্য। যেমন 
: নবী করীম (স) কর্তৃক প্রদত্ত খবরসমূহ। 

২. 13853 01511 2১৯২4: অর্থাৎ, এমন খবর, যা সন্দেহাতীতভাবে মিথ্যা । যেমন: : 
ফিরাউন কর্তৃক প্রভুত়ের দাবি। 

৩. 5155. 51510০52১77 অৰ্থাৎ, এমন খবর, যাতে সত্য ও মিথ্যা উভয়ের 
সম্ভাবনা রয়েছে। যেমন : ফাসেক ব্যক্তির খবর। 

৪. ১৯১। ৮15 455) 451 02555745 অর্থাৎ, এমন খবর যাতে সত্যের সম্ভাবনা 
প্রবল । যেমন : সকল শর্তসমৃদ্ধ ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির খবর । 

উপসংহার : ইসলামী শরীয়তের প্রধান মূলনীতি মহাগ্রন্থ আল কুরআনের ব্যাখ্যা হলো 

সুন্নাত। মানবজীবনে একনিষ্ঠ ও যথার্থ আমলের: মাধ্যমে ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন 

মুক্তির নিশ্চয়তা অর্জনে সুন্নাত সম্পর্কিত জ্ঞানার্জন্যঅতীব জরুরি । i 


১500192৬০১০ ০০৮ 1 181৮5 ১, ১.)811+ 1 

42257125211 de 2075 
জজ প্রশ্ন: ৫০1 £:541-এর সংজ্ঞা দাও। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) হতে আমাদের পর্যন্ত 
পৌছার দিক থেকে সুন্নাহর প্রকারভেদ সবিস্তারে বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০১৮] 
Lis ৮৫ ty 05545 ১-৮3৯৭৩ Gd ০ 4 ১5 3 


অথবা, ২৫, ওত - ও পা রিও অর নাহ 
(স) হতে আমাদের নিকট পৌছার দৃষ্টিকোণ থেকে ₹:.-এর প্রকারসমূহের বিস্তারিত 
বর্ণনা দাও। [ফা. প. ২০০৯] 
4১5১০ 05 22425 ৬০ ba 01104 2 92355131285 5১515 2া 
aii Ue US Es pha IS 36515 851014 
অথবা, ২€:.-এর আভিধানিক ও শরয়ী অথ কী? রাসূলুল্লাহ (স) হতে আমাদের পর্যন্ত 
পৌছার দৃষ্টিকোণ থেকে ২৫: কত প্রকার? হুকুমসহ প্রত্যেক প্রকারের বিস্তারিত পরিচয় 
দাও। ফা, প. '৯৮, '০১,০৩, 1০৬] 


উতর উপস্থাপনা : ইসলামী শরীয়তের-যৌল চতু়ের মধ্যে ২:.. হ$:.-এর অবস্থান দ্বিতীয় ৷ 
কিতাবুল্লাহর পরেই ২%:.-এর স্থান। ইসলামী শরীয়তের বহু বিধান ৭%/.-এর মানদণ্ডের 
ওপর ভিত্তি করেই প্রণীত। এজন্য শরীয়তে এর গুরুত্ব অপরিসীম । নিয়ে প্রশ্নালোকে 
২$০-এর সংজ্ঞা ও এর প্রকারভেদের আলোচনা তুলে ধরা হলো। 
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= উসূলুল ফিকহ __ 
১২:27-এর পরিচিতি: 
25411 2585: 

মল oer EY ২2%, শব্দটি একবচন, বহুবচনে ১%; এটা বাবে }০5-এর 

মাসদার । অভিধানে শব্দটির বিভিন্ন অর্থ পরিলক্ষিত হয়। যেমন : 

১. 4 তথা পথ, পন্থা, পদ্ধতি । যেমন কুরআনে এসেছে- (3,5 A 452555 

২. £3" তথা নমুনা, আদর্শ । যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 

৫ Es 5৭4109055৮5 4815 12481 

. 81:০১] তথা অভ্যাস। যেমন: ০18 £::. Sb 


_ ১৮৯ 


৩ 

৪. £54 তথা চরিত্র । ৫, {54 তথা স্বভাব-প্ৰকৃতি। 

৬. {53,4 তথা জীবনব্যবস্থা। ৭. 17-০! তথা রাস্তা। 

৮. $541 তথা অভ্যাস । ৯. 8০: 55১14 তথা উত্তম চরিত্র । 


১০. ইংরেজিতে বলা হয়- Rule, mode of life, Method, line of conduct ইত্যাদি । 

[ES PRT LNT TES 

২%4-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ২%:.-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা নিমরূপ- 

১. আল মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) বলেন- 
ঘা 

71050 Lal 

অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ (স)-এর কথা, কাজ, মৌনসম্মতি এবং সাহাবায়ে কেরামের কথা ও 
কার্যাবলিকে ২4» বলা হয়। 

২. শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (রে) বলেন-)1১4.51| ১ ৮.2 (০ ২5] 
es 4515 210 ০1:০ অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ (স) থেকে যা কিছু এসেছে, তাই সুন্নাত। 

৩. আল কামূসুল ফিকহী গ্রস্থকার বলেন- 31 355 (2) 211 034.) 1555 05 424 
153১5; ও ১53 অৰ্থাৎ, কথা, কাজ ও সম্মতির মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (স) শরীয়ত 
হিসেবে যা প্রচলন করেছেন, তাই সুন্নাত । 

৪. আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন- 35/5 i ০৯ 4:01 
অর্থাৎ, সুন্নাত হলো (ইসলামে) প্রচলিত পন্থা । 

৫. ফকীহদের মতে- £55); ৯৯1$। 9১5 ৮০ ১2 541 অর্থাৎ, সুন্নাত হলো যা 
ওয়াজিব ও মুস্তাহাবের মাঝামাঝি রয়েছে। 
উপরোল্লিখিত সংজ্ঞাসমূহের সমন্বয় সাধনে বলা যায়- ££, হলো রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণী, 
কার্যাবলি ও মৌনসম্মতি এবং সাহাবায়ে কেরামের বাণী ও কার্যাবলি। যদিও মানার প্রণেতা 
আল্লামা নাসাফী (র) বিশেষ আঙ্গিকে 5» বলতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণীসম্ভারকেই 


141৫০11০5৮5: 

৬1১ -এর আভিধানিক অর্থ : ৬.১, শব্দটি ২$১০-এর সীগাহ। এটি একবচন, বহুবচনে 
SHU অভিধানে শব্দটির বিভিন্ন অর্থ পরিলক্ষিত হয়। যেমন : 

১. 3% তথা বাণী । যেমন কুরআনে এসেছে- (5১১১ 51 ৬ Sol 25 

২. >= তথা সংবাদ। যেমন বলা হয়- £: ঠো 19:51 ৬3 


১৯০ _.._ উ্রআনত০কামিত স্লাতক্তাখাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জর 
৩. ২5515 তথা কাহিনী । যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 1435 ৮:৯1 LA LS 214 
8. 0554/১, তথা ₹$১$-এর বিপরীত । ৮ 
৫. ১৯ তথা নতুন। 
৬. ১; তথা বর্ণনা । যেমন কুরআনে এসেছে- ৬: 4৫) ২০৯১১ ৫5 
৭. ২:৯5 তথা ঘটনা। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- ১3++1॥ ৬3২ UL 
৮. ২55 তথা উপদেশ বাণী। যেমন আল্লাহ্‌ তায়ালার বাণী- ০3১21515152 
৯. 1১4 তথা কথা। 
১০. ইংরেজিতে বলা হয়- Discussion, Modern talk ইত্যাদি । 
(০১৮১০১১৮৪৮০ : 
৬+১০-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ৬. $১5-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা নিম্নরূপ 
১. “নূরুল আনওয়ার প্রণেতা আল্লামা মোল্লাজিউন (র) বলেন- 
-£: 01540540011: ISLS SS ৩০ ৮4 ৬ 
অর্থাৎ, হাদীস বলতে কেবল রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণীকেই বোঝায় । 
২. সাইয়েদ মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন- 
53955 20535080106 ০4516 9$4810385545 0 Se ALIA 
অর্থাৎ, হাদীস হলো আম তথা ব্যাপক অর্থরোধক। এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ (স), 
সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীগণের কথা, কাজ ও মৌনসম্মতিকে বোঝায়। 
৩. শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র) রলেন- 
৬ Aen Gl 53 lt GI Si 
ESL 935 ০15৩ BAG LG all 035 ৮15 ১17 wis 


3৯৮৩4: 
৪. তাইসীরু মুসতালাহিল_হাুহস্থিকারের ভাষায়- 
SLE SS Sb Lo le le SS ৮5 511১5 5 &, ৮ 


টিন. জর রি SENET রানা sa 
গুণাবলিকে সম্পর্কিত করে। 
সর্বোপরি বলা যায়, হাদীস হলো মহানবী (স)-এর কথা, কাজ ও মৌনসম্মতি। 
3901554-5515151-48৮৫5 bo An GUL: 
রাসূলুল্লাহ (স) হতে আমাদের পর্যন্ত পৌছার দিক থেকে ২%.-এর প্রকারভেদ : রাসূলুল্লাহ 
(স) হতে আমাদের পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে, পৌছার দৃষ্টিতে সুন্নাহ বা হাদীস তিন প্রকার। 
যথা : ১. ১51552 (মুতাওয়াতির), ২. ১১+ (মাশহুর), ৩. ১5 (আহাদ) । 
উল্লিখিত প্রকারত্রয়ের বিস্তারিত বিবরণ নিয়ে তুলে ধরা হলো- 
Glial is: 
১>51554-এর আভিধানিক অর্থ : ১১624 শব্দটি বাবে 15০ হতে 519 +:41-এর ১১৯1 
১৫১-এর সীগাহ। শব্দটি 515511 মাসদার হতে নিঃসৃত । এর আভিধানিক অর্থ- 
১. 5/0 তথা ধারাবাহিকতা । 


/৬/৬/2 Wer.com 
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২. (3551 তথা পর্যাযক্রমিক হওয়া । 

& 22153525155) তথা একের পর এক আসা। 

. 5: তথা লাগাতার। - 

2161 তথা অনবরত ইত্যাদি। শব্দটির প্রয়োগ কুরআন মাজীদে পরিলক্ষিত হয়। 

যেমন :1555 51431510165 

12১0৮০৯16৮1 ins: 

০31$5৯-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১31$-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা নিয়রূপ- 

১. ১3$%5-এর পারিভাষিক সংজ্ঞায় আল মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) বলেন- 
৪0০০০ 7০55 LAGE NG EIS ০:৯৫ ই 055 SD ১0 ৩০ 

LESLIE Lesley possi 
অর্থাৎ, মুতাওয়াতির বলা হয় এমন হাদীসকে যা এত অধিক সংখ্যক লোক বর্ণনা 
করেছেন, যাদের সংখ্যা গণনা করা যায় না এবং তাদের সংখ্যাধিকা, ন্যায়পরায়ণতা ও 
বাসস্থানের বিভিন্নতার কারণে মিথ্যার ওপর তাদের একমত্যের ধারণাও করা যায় না। 

২. তাওযীহ গ্রন্থকারের মতে- 

১৪৮3 ১5৩০০ ৮৯৯ ০৬535855083 35 ৮ এ 

14540124457771058 1459১61১515 17755 
অর্থাৎ, মুতাওয়াতির এমন হাদীসকে.বলে, যার বর্ণনাকারীদের সংখ্যা প্রত্যেক যুগেই এমন 
হবে যে, তাদের সংখ্যা নিরূপণ করা যায় না এবং বর্ণনাকারীদের আধিক্য, ন্যায়পরায়ণতা 
আর বাসস্থানের বিভিন্নতার দরুন তাদের ওপর মিথ্যার ধারণাও করা যায় না। 

৩. শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র) বলেন- 
১১০15145055 সিএ] ১১৯৪০ টা ৪ চি] ০৪ LA ৬৮5১ 
মোটকথা, ১31$2 হলো এ হাদীস, যে হাদীসের বর্ণনাকারীর আধিক্যতার দরুন 
সংখ্যা নিরূপণ করা যায় না এবং বর্ণনাকারীদের মিথ্যার ওপর একমত্য হওয়ার ধারণাও 
করা যায় না। বর্ণনাকারীদের সংখ্যাধিক্যতার এ ধারা সর্বদা বিদ্যমান থাকবে। 

০1002, 

1534 হাদীসের উদাহরণ : হাদীসবিশারদগণের একটি দলের মতে, হাদীসে মুতাওয়াতিরের 
কোনো অন্তিতব নেই। অপর এক দলের মতে, নিয়োক্ত হাদীসসমূহ হাদীসে মৃতাওয়াতির- 

300৩৪ 4485 EEE FT SALT 2 52085 ১5 

540১০৮15৮09 sll ৬65 GAY 

50400 00 Ly yr 


চি HR! 


aid 


2 Sisal: 
>53%4-এর হুকুম : ১31১ হাদীসের হুকুম বর্ণনায় ওলামায়ে কেরামের অভিমত নিয্নর্ূপ- 
১. আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে- 

ক. হাদীসে মুভাওয়াতির দ্বারা ১3515 তথা অকাট্য জ্ঞান অর্জিত হবে । 

খ. মুতাওয়াতির হাদীস আমলকে ওয়াজিব করে। 


Wwww.abswer.co 
১৯২ _____ (লালক্ষাতাৰ- লারা বা দ্বিতীয় বর্ষ জজ 
গ. হাদীসে মুতাওয়াতির অস্বীকারকারী কাফের হিসেবে গণ্য হবে। 
ঘ. এ জাতীয় হাদীস দ্বারা কুরআনের আয়াত রহিত করা যাবে। 
২. মুতাযিলা সম্প্রদায়ের মতে- 
EOE tt oh ০০ সা 
দিক প্রাধান্য পাবে । এর দ্বারা অকাট্য জ্ঞান অর্জিত হয় না। 
৩. আবু বকর বাকিল্লানী রে)-এর মতে, এর দ্বারা &১$১০॥ £15 অর্জিত হয়। 
৪. আল্লামা আবুল কাসেমের মতে- 543532.) (1541 ০০4 £1 অর্থাৎ, এর দ্বারা 
ইলমে ইসতেদলাল অর্জিত হবে । রর 
৫. কারও কারও মতে- ১316: হাদীস দ্বারা দৃঢ়প্রত্যয়ী জ্ঞান অর্জিত হবে। 
৬. তালবীহ গ্রন্থকার বলেন_ ৯1 4853551১১11 1)7 HL ANGLIA 
৭. ফখরুল ইসলাম বাযদাভী (র) বলেন- 

০080১ as ALS ৮500 2S BGAN 
অর্থাৎ, ১51554 প্রত্যক্ষ অকাট্য জ্ঞানের উপকারিতা প্রদান করে। সেটি দু'দিক দিয়েই 
বোঝা যায়। গঠনগত দিক ও বাস্তবতার দিক দিয়ে। 

Gl aah ৪৫৮5 

১34-১4-এর আভিধানিক অর্থ : ১9৬ শব্দটি বাবে 43 থেকে ১4১ ?:.!-এর 

০৫৬ ১৯1৩-এর সীগাহ। শব্দটি £54441 মাসদার থেকে নিঃসৃত। এর আভিধানিক অর্থ- 

স্বর Te খ্যাত, ৫. £7095 ইত্যাদি। 

টাক সাম্জি ০%৮-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা নিম্নরূপ- 

১. মানার প্রণেতার ভাষায়- 
FE HAS PSUR চি 0588 

CE AA ests 

অর্থাৎ, মাশহুর এমন হাদীসকে বলে, TEI na 
এবং তৃতীয় যুগে' এমন সংখ্যক লোক তা বর্ণনা করেছেন, যাদের. ব্যাপারে মিথ্যার 
ওপর একমত্য হওয়ার ধারণা করা যায় না। 

২. আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন-, 

PGMS LLG SAS ba FAST OGG LS Fa 
অর্থাৎ, মাশহুর এমন হাদীস, যা দুয়ের অধিক লোক বর্ণনা করেছেন; কিন্তু 
বর্ণনাকারীদের সংখ্যা মুতাওয়াতিরের সীমায় পৌছেনি। 

৩. মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন- 
বু ০০554053558 03 
৪. তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীস গ্রন্থে এসেছে- 

ASUS HEMEL YS os 5G USS 450 2 
বিশেষজ্ঞগণ উপরোল্লিখিত উক্তিসমূহের সমৰয়করণে বলেন, যে হাদীস দুয়ের অধিক 
লোক বর্ণনা করেছেন; কিন্তু বর্ণনাকারীদের সংখ্যা ১১153%-এর সীমায় পৌছেনি, 
তাকে ১১4-১ বলে। 
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৩১3০0১4০005: 
মাশহুর হাদীসের উদাহরণ : নিম্নে কয়েকটি মাশহুর হাদীস উপস্থাপন করা হলো- 
1১561853554 01১০ HLA AL le 80 ৮০ ভন 0 এ 
988 শা সি ৭ 25585 ই এ fh 3০535 E 
sal ati 0080 ৮৯৯ LC sl ba Le 
Bane po 2 HE gis i rt 105 না 


-০৯১৪ 131 8১১৮5 


০১১৫১০। ১১৭] ৫৯ 

মাশহুর হাদীসের হুকুম : ১. আহলুস সুন্নাত ওয়াল জায়ায়াতের মতে- 
ক. হাদীসে মাশহুর ছারা ২515 1৪ তথা প্রশান্তিমূলক জ্ঞান অর্জিত হবে। 
খ. এর অস্বীকারকারীকে কাফের বলা হবে না; বরং পথভ্রষ্ট হিসেবে চিহ্নিত করা হবে। 
গ. এর দ্বারা কিতাবুল্লাহর ওপর 555) বৈধ । 
২. আল্লামা জাসসাস (র) বলেন- ১3 ১৯ মূলত মুতাওয়াতিরের পর্যায়ভুক্ত। 
কাজেই এটি ১১8: (15 তথা অকাট্য জ্ঞানের ফায়দা দেবে এবং এর 
অস্থীকারকারীকে কাফের বলা হবে। 

চা 

১এ-এর আভিধানিক অর্থ : রিতা বত নিউ ৷৷ এটি বহুবচন, 

একবচনে ১2? এর আভিধানিক অর্থ নিম়নবূপ_ 

১. 35৯৮] তথা একক ৷. ২. 5১02 তথা অভিন্ন। ৩. কমাব হাদি 

LESS is: 

১।-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা: ১)-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা নিমনক্ূপ- 

১. মানার প্রণেতা আল্লামা আননাসাফী (র) বলেন- ১9 8 ১৯0] 4১82 AS ঠ৫ Gh 
০০; অর্থাৎ, 21 এমন হাদীসকে বলা হয়, যা প্রত্যেক স্তরে একজন বা দু'জন 
কিংবা ততোধিক লোক বর্ণনা করেছেন (কিন্তু মাশহুরের পর্যায়ে পৌছেনি)। 

২. আল্লামা নিষামুদ্দন শাশী (র)-এর ভাষায়- 89 ১৯1 815) &3৭। ১2৯11 55 রর 
অর্থাৎ, যে হাদীস প্রত্যেক স্তরে কেবল একজন লোক বর্ণনা করেছেন, তা-ই ১5; , 

৩. তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীস রসে এসেছে- 235 3১554 82$14115$ 

8. ইমাম বায়যাভী (র) বলেন- ৪০3 D8) ১2 5 535 AE YS Fa 

উপরিউক্ত উক্তিসমূহের সমৰয় সাধনপূর্বক ১5|-এর সংজ্ঞায় আমরা বলতে পারি, ১2 এ 

হাদীসকে বলা হয়, যাকে একজন কিংবা দু'জন বা ততোধিক রাবী বর্ণনা করেছেন; কিন্তু 

তা ১১+-১-এর সমপর্যায়ে পৌছেনি। 

37291055, 

১2]-এর উদাহরণ : বর্ণিত হাদীসভা্ডারের অধিকাংশই ১ তথা ১1৪ ১:১-এর 

, অন্তর্ভুক্ত। যেমন : 

সা ৮৮৫ 89৩25 she On পল 2505 Sf মু 2 টা ১০ রা 

-১৯০৯1৮15115155 1510 ৬৪ 501৩৮13৫০১০ 
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১৯৪ দিদার ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ প্র 

Ans te 210 5 808৫০ ০6006 5০6 ৮5 ot MLE টি 
Ns be 

-৪] ২৯35 Nilo ২21 5515 JU তা 


৮৬ 

আহাদের হুকুম : ১.১।-এর হুকুম উপস্থাপনে দুটি অভিমত পরিলক্ষিত হয়। যেমন : 

১. জমহুর উসুলবিদের অভিমত : জমহুর উসুলবিদের মতে, আহাদ তথা খবরে ওয়াহেদ 
যদি কুরআন, খবরে মুতাওয়াতির এবং খবরে মাশহুরের বিরোধী না হয়, তাহলে 
তদনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব । যদিও এর দ্বারা ৮:১৪: 1০ অর্জিত হয় না। ১2 
তথা খরবে ওয়াহেদ আমলকে ওয়াজিব করে । এ সম্পর্কিত দলীল নিম্নরূপ- 

ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
3355 না 245555552৩5 LATE SH 
০3/৮১৫০15117511555913145 
খ. হযরত সালমান ফারসী রো) কর্তৃক ২1% সংক্রান্ত বরকেনা্্াহ সে) গ্রহণ 
করেছেন- (41505501050 Ig UUs pw 90০50 
গ. যু (05৯1 ঘারাও খবরে ওয়াহেদ ১1:৯১ বলে প্রমাণিত। 

২. ইবনে দাউদের অভিমত : আল্লামা ইবনে দাউদ (র)-সহ কতিপয় আলেমের অভিমত হলো- 
Jal ১৯3৫ ২ ১৯15॥ 5$ অর্থাৎ, খবরে ওয়াহেদ :-:-কে ওয়াজিব করতে পারবে 
না। তাদের দলীল হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার বাণী-775111-:115 555 % 

উপসংহার : ,::..॥ J) হিসেবে তিন প্রকার সুন্নাত-এর মধ্যে কোনোটিকে অস্বীকার 

করার উপায় নেই। কেননা ১31$2% ইলমে একীনকে ওয়াজিব করে, আর হাদীসে 
34-১ প্রশাস্তিমূলক জ্ঞানকে ওয়াজিব করে, আর আহাদ তথা খবরে ওয়াহেদ আমলকে 
ওয়াজিব করে অতএব, সব কয়টির ওপরই আমল করা অপরিহার্য । 


৬০১05514153 BM iis এ (০১) 045] জ 
576550১6515 15 2215 2101 5125 210190545১৪ 09 ১5 JU) 
Ud 18৯9 ১৫৫৫5 ১৪৬৭৪ 
প্রশ্ন: ৫১:1 এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? রাসূলুল্লাহ (স) হতে 
আমাদের পর্যন্ত 454... 0--$1-এর দৃষ্টিকোণ থেকে এটা কত প্রকার? অতঃপর হুকুম 
ও উদাহ্রণসহ হাদীসে মুতাওয়াতিরের পরিচয় দাও। 
55550 ১১০ ৫9 -১520 0091 LIS Le ছা ১২১ ৫5 821 ays sf 
Mes 2 85 ৫৪ 
অথবা, ২%.-এর সংজ্ঞা প্রদানসহ ১£.৷ 0.:-81-এর দৃষ্টিকোণ হতে এর প্রকারভেদ 
উল্লেখ কর। অতঃপর হুকুম ধুরং উদাহরণসহ ১3554 - এর পরিচয় দাও। 


উত্তর।। উপস্থাপনা : ইসলামী শরীয়তের বিধিমালা কতিপয় মৌলিক নীতির ওপর 
নির্ভরশীল যা মানবজীবনের পথনির্দেশক হিসেবে স্বীকৃত। এগুলোর মধ্যে সুন্নাত 
অন্যতম । কিতাবুল্লাহর পরেই এর স্থান। কিতাবুল্লাহর বিধানাবলির পূর্ণাঙ্গ ও যথার্থ ভাব 
2851 859 
তৎসংশ্লষ্ট আলোচনা উপস্থাপন করা হলো টার 


WW. 


Br.COM 
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2 ২£-এর পরিচিতি: 

Gln is: 2 

২5/,-এর আভিধানিক অর্থ : ২৫/. শব্দটি একবচন, বহুবচনে ১; এটা বাবে $:-$-এর 

মাসদার । অভিধানে শব্দটির বিভিন্ন অর্থ পরিলক্ষিত হয়। যেমন: 

১. 58১1 তথা পথ, পন্থা, পদ্ধতি । যেমন কুরআনে এসেছে- ১3,5 1 841595 ১1 

২. £5-০খকা তথা নমুনা, আদর্শ । যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
HLS ইন 0055 ত51815 IH 


৩. 1:০১ তথা অভ্যাস। যেমন : 52185525555 

৪. 8০:41 তথা চরিত্র । ৫. ££ তথা স্বভাব-প্ৰকৃতি । 

৬. 53, তথা জীবনব্যবস্থা। ৭. 15০ তথা রাস্তা । 

৮. $5.51 তথা অভ্যাস । ৯. 5525115530 তথা উত্তম চরিত্র । 


১০. ইংরেজিতে বলা হয়- Rule, Mode of life, Method, Line of condutt ইত্যাদি । 
Stall ৩5 
2. এৰ পারিতাবিৰ সা ১. আল মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) বলেন- 
6) Les 1586০51386 0 55159558905 ০২০ SUS 4০] 
- -17205 La 
অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ (স)-এর কথা, কাজ, মৌনসম্মতি এবং সাহাবায়ে কেরামের কথা ও 
কার্যাবলিকে ২%. বলা হয়। 
২. শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র) বলেন- 
-6155015 21041245215 2৯5 
অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ (স) থেকে যা কিছু এসেছে, তাই সুন্নাত। 
৩. আল কামূসুল ফিকহী গ্রন্থকার বলেন- $1335 (০) 4111 04. 5555 0০5 
1$2556 $1 ১55 অর্থাৎ, কথা, কাজ ও সম্মতির মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (স) শরীয়ত 
হিসেবে যা প্রচলন করেছেন, তাই সুন্নাত। 
৪. আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন- 5/45 3 ০৯ EL 
অর্থাৎ, সুন্নাত হলো (ইসলামে) প্রচলিত পদ্থা। 
৫. ফকীহদের মতে- $551.4]; ৯৯15 525 5 ৫৯ £5:০ অর্থাৎ, সুন্নাত হলো যা 
ওয়াজিব ও মুস্তাহাবের মাঝামাঝি রয়েছে। 
৬. আল্লামা জুরজানী (র)-এর ভাষায় 
LUST is UME 850 305 LANCE ৩২০ 
৭. আল্লামা আবু বকর জাযায়েরী (র) বলে 
চা EES ALS 210 5302 ০০) 20 8545 655 5 a tf 
-১১১1 ১০3 


£48 হা 


৮. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থে এসেছে- 

5 ২6৮৯১৯১০৩১৪ ৩ SSNS Sh pf gs EL 
উপরোল্লিখিত সংজ্ঞাসমূহের সমন্বয় সাধনপূর্বক বলা যায়, %:.. হলো রাসূলুল্লাহ (স)-এর 
বাণী, কার্যাবলি ও মৌনসম্মতি এবং সাহাবায়ে কেরামের বাণী ও কার্যাদি। যদিও 
মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) বিশেষ আঙ্গিকে 2. বলতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর 
বাণীসম্ভারকেই বুঝিয়েছেন। 


er.com 


Ver.COom 


১৯৬ ঠাল 'ফা্যিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 
৩১৫৫922৬১৬১ ১62০ : 
১০ ৭) এর দৃষ্টিকোণ থেকে ২৫::-এর প্রকারতেদ : উসূলে ফিকহবিশারদগণ Jai 
১5% তথা সনদের ধারাবাহিকতার দিক বিবেচনায় হ::.-কে তিনভাগে ভাগ করেছেন। যথা : ১. 
১31552 (মৃতাওয়াতির), ২. ১১: (মাশহুর), ৩. ১.5 (আহাদ)। নিয়ে প্রশ্নের চাহিদা 
মোতাবেক উল্লিখিত প্রথম প্রকার তথা ১১০- এর বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হলো। 


রিল 77555 £ শব্দটি বাবে 4:০5 হতে ,/5$5 ॥১]-এর ১৯1৬ 
ডন শেন সবর দিন শিপ 

51 তথা ধারাবাহিকতা । ২. 3% তথা পর্যায়ক্রমিক হওয়া। 
১০13১ ১৯1১] তথা একের পর এক আসা। ৪. 40:০5) তথা লাগাতার। 
£5 তথা অনবরত ইত্যাদি। শব্দটির প্রয়োগ কুরআন মাজীদে পরিলক্ষিত হয়। 


টং সর ০31$25-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা নিম্মরূপ- 
র্‌ ন জলা অয় লৱা তা লন 
১5015 42255 45 ২62৮405৮1৮৯ ডি 235 CSM SEGA 
7১5৮০4৮5551 LSS 
অর্থাৎ, মুতাওয়াতির বলা হয় এমন হাদীসকে যা এত অধিক লোক বর্ণনা করেছেন, 
যাদের সংখ্যা গণনা করা যায় না এবং তাদের সংখ্যাধিক্য, ন্যায়পরায়ণতা ও বাসস্থানের 
বিভিন্নতার কারণে মিথ্যার ওপর তাঁদের একমত্যের ধারণাও করা যায় না। 
২. তাওযীহ গ্রস্থকারের রমতে- 
৬৪০১৩ 455 ০৯ ২1535১5৬৪০১ 9১০ ৬৫: 955 SAM 
টো FOE CHEESE PECL এ 
অর্থাৎ, মুতাওয়াতির এমন হাদীসকে বলে, যার বর্ণনাকারীদের সংখ্যা প্রত্যেক যুগেই এমন হবে 
যে, তাদের সংখ্যা নিরূপণ করা যায় না এবং বর্ণনাকারীদের আধিক্য, ন্যায়পরায়ণতা আর 
বাসস্থানের বিভিন্নভার দরুন তাদের ওপর মিথ্যার ধারণাও করা যায় না। 
৩. হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন- টি 
pL IED We LS ০০] 
৪. কোনো কোনো উসূলবিদের ভাষায়- 
Ms EAE 5 25554 5১3০০ ০৮০৯৫ ২5 5) উ3৫। SE 55 53651 
উতর Los al দ্বারা হোকনা 
৫. শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র) বলেন- 
০১5৮1265555 SU ৩১৯৪7 ঢা BAS ও CUD ৬০5 2 
০18316525৬4 
৬. তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীস গ্রস্থকার বলেন- 


5৪৪2 


-১ ০1০ Hebel £5050 ৩১৯5584255 05015 55 GGA 


r.com 
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৩১৩৮) 0062, 

০316 হাদীসের উদাহরণ : হাদীসবিশারদগণের একটি দলের মতে, হাদীসে মুতাওয়াতিরের 

কোনো অস্তিত্‌ নেই। অপর এক দলের মতে, নিয়োক্ত হাদীসসমূহ হাদীসে মুভাওয়াতির- 

30115540985 015105585 615 LAS ৬৪ 4 
401০০ ১১৪০৩ ৮৯০1 15 EL শী 
GE GL 2 sli 004 0 এ 

৩৯৬৪), 

০3$$5-এর হুকুম : ১055 হাদীসের হুম বর্ণনার ওলামায়ে কেরামের অভিমত নিয়রূপ- 

১. আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে- 

ক. হাদীসে মুতাওয়াতির দ্বারা ৬১: 1)! তথা অকাট্য জ্ঞান অর্জিত হবে। 
খ. মুতাওয়াতির হাদীস আমলকে ওয়াজিব করে। 

গ. হাদীসে মুতাওয়াতির অস্বীকারকারী কাফের হিসেবে গণ্য হবে। 

ঘ. এ জাতীয় হাদীস দ্বারা কুরআনের আয়াত রহিত করা যাবে। 

২. মুতাযিলা সম্প্রদায়ের মতে- ১; ১:০1 SL (54 SLL le L233 % 
5১551 ১১৪ অৰ্থাৎ, হাদীসে মুতাওয়াতির ছারা প্রশাস্তিমূলক জ্ঞান অর্জিত হয়। এর 
দ্বারা সত্যের দিক প্রাধান্য পাবে। এর দ্বারা অকাট্য জ্ঞান অর্জিত হয় না। 

৩. আবু বকর বাকিল্লানী (র)-এর মতে, স্ব ETA th 

৪. আল্লামা আবুল কাসেমের মতে- $1333.) (15 ১232 £1 অর্থাৎ, এর ছারা 
ইলমে ইসতেদলাল অর্জিত হবে। 

৫. কারও কারও মতে, ১51552 হাদীস ছারা দৃঢ়প্রত্যয়ী জ্ঞান অর্জিত হবে। 

তালবীহ গ্রন্থকার বলেন- {১25 ১%; AEA tn Lt 

৭. ফখরুল ইসলাম বাযদাভী (র) বলেন- ৯১৫৯১ ১:54] le ৮১৯৩ SG 
1453555 44 সা 0054 বহার আনের উপকারিতা প্রদান করে। 
সেটি দু'দিক দিয়েই বোঝা যায়, গঠনগত দিক ও বাস্তবতার দিক। 

উপসংহার : সকল প্রকার বিভ্রান্তির অক্টোপাস থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখে ইহকালীন 

কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি লাভের জন্য সুন্নাতে রাসূলুল্লাহ (স) মোতাবেক জীবন 

পরিচালনার নিমিত্ত এতদসম্পর্কিতি গভীর জ্ঞানার্জন অপরিহার্য। 


EAC ১০52 SHG UA BS ps €5 all G2: Cov) IgE 
Hed 2 HUT ৫5 ১০৫৭ 55 53685015651 

আআ প্রশ্ন : ৫২ ॥ ২::. ও ৬3১০ এর পার্থক্যের বিবরণসহ ২%:.-এর সংজ্ঞা দাও। 
অতঃপর হুকুম ও উদাহরণসহ হাদীসে মুতাওয়াতির- এর পরিচয় দাও।|ফা. প. '৯৭,৯৯,০৭] 
stanly LGAs SSA ০5 CAN Gln AAs. 
15512৯89035 Gs SG og 

অথবা, ৭০.-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? 4, এবং ৬3১5 -এর মধ্যকার 


পার্থক্যসমূহ বণনা কর। অতঃপর উদাহরণ এবং হুকুম উল্লেখপৃৰ্ক মুতাওয়াতির 
হাদীসের পরিচয় দাও। 


@ 
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১৯৮: পরালজত্রাহ- জাল মানগত, দ্বিতীয় বর্ষ জজ 
০65 ১০১৯ ASG 5 9১8] Lg 70০০ Gin ১০ - ঠা 

০5515১51105 ১53 ৮5১১৭ ৬৪ 50582 
অথবা, ::.-এর আভিধানিক ও শরয়ী সংজ্ঞা দাও। ২ এবং ৬5১১ -এর মধ্যকার পার্থক্য 
কী? অতঃপর উদাহরণ এবং হুকুমসহ মুতাওয়াতির হাদীসের বিস্তারিত বিবরণ দাও। 


উভনা॥॥ উপস্থাপনা : সুন্নাহ ইসলামী শরীয়তের দিতীয় বৃহত্তম মূলনীতি। কুরআনুল কারীমের 

পরেই এর স্থান। সুন্নাহ বলতে মহানবী (স)-এর কর্মনীতি এবং হাদীস বলতে মহানবী (স)-এর 

মুখনিঃসৃত বাণীসম্ভারই উদ্দেশ্য। কখনো সুন্নাহ এবং হাদীস এ দুটি শব্দ পরস্পর সমার্থক 

হিসেবে ব্যবহার হয়ে থাকলেও এতদুভয়ের মাঝে কতিপয় পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে 

প্রশ্নালোকে সুন্নাহ ও হাদীসের পরিচয় এবং উভয়ের মধ্যকার পার্থক্য তুলে ধরা হলো। 
হ০-এর পরিচিতি : 

£51য5। ৮555 £ 

হ,-এর আভিধানিক অর্থ : ২£. শব্দটি একবচন, বহুবচনে ১: এটা বাবে ১:৯$-এর 

মাসদার | অভিধানে শব্দটির বিভিন্ন অর্থ পরিলক্ষিত হয় । যেমন: 

১. 5, তথা পথ, পন্থা, পদ্ধতি। যেমন কুরআনে এসেছে 3345 ২1 হু “.. 1 525 315 


২. £3“ ব তথা নমুনা, আদর্শ । যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
ELSE 20554 ৩৪ 1৫000 ১৪ 

৩. ২02০] তথা অভ্যাস। যেমন : SS 49150 

৪. 5১1 তথা চরিত্র । ৫.4: তথা স্বভাব-প্রকৃতি । 

৬. 53) তথা জীবনব্যবস্থা। ৭. ৬1; তথা রাস্তা। 

৮. 530 তথা অভ্যাস। ৯. 8১৯০ 851 তথা উত্তম চরিত্র । 


১০. ইংরেজিতে বলা হয়- Rule, Mode of life, Method, Line of conduct ইত্যাদি । 

[ES PET 2.1 45৮5 

হ:০"এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ২:.-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা নিম্নরূপ- 

১. আল মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) বলেন- 

JUS LE ICG HGS (550 5215 55481 55 ০০ 8105 BL 

HLL aa 
অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ (স)-এর কথা, কাজ, মৌনসম্মতি এবং সাহাবায়ে কেরামের কথা ও 
কার্ধাবলিকে ২%. বলা হয়। 

২. শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র) বলেন- J}, ৮৮2 Lt 
£475 4:15 210 1০ অৰ্থাৎ, রাসূলুল্লাহ (স) থেকে যা কিছু এসেছে, তা-ই সুন্নাত । 

৩. আল কামুসুল ফিকহী গ্রন্থকার বলেন- $1 355 (০) 4111 45155 25555 05 Lf 
1955 ও ১৯১ অর্থাৎ, কথা, কাজ ও সম্মতির মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (স) শরীয়ত 
হিসেবে যা প্রচলন করেছেন; তাই সুন্নাত । 

৪. আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন- 23,5 9 ৩৯ El 
অর্থাৎ, সুন্নাত হলো (ইসলামে) প্রচলিত পঙ্থা। 

৫. ফকীহদের মতে- 55.45 ৮৯15 ১১5 5 ৩৯ ££. অর্থাৎ, সুন্নাত হলো যা 
ওয়াজিব ও মুস্তাহাবের মাঝামাঝি রয়েছে। 


জজ উসৃলুল ফিকহ ___ wWww.abswercom ১৯৯ 
৬. আল্লামা জুরজানী (র)-এর ভাষায় 
BUST 55051515350 45 LAN ০০৩ Lf 
গু আল্লামা আবু বকর জাযায়েরী (র) বলেন- 
চা 555০1555105 02) 20৮5 655 5 pa না 
-১১৯)।১/১০৩ 
৮. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থে এ 
FG Yash Sl Gs DN ILS NYAS plan ps Bas 
িটিরির জেরার নমাত বলায়, হলো রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণী, 
কার্যাবলি ও মৌনসম্মতি এবং সাহাবায়ে কেরামের বাণী ও কার্যাদি। যদিও মানার প্রণেতা 
আল্লামা ডি (র) বিশেষ আঙ্গিকে ££, বলতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণীসম্ভারকেই 


264 FAN 


দিলো 
ছি ৬১৯-এর মধ্যকার পার্থক্য : ৭2: এবং ৬১-এর. মধ্যকার পার্থক্য 
নিম্নেতুলে ধরা হলো- fl 
ক. আভিধানিক 


3১. Bi {লৰি ও. “৬:০৮ মূলধাতু হতে নির্গত। আর ৬.১, নির্গত হয়েছে ৬১% থেকে। 

২. ২1 অর্থ হলো 53, তথা পথ, $301 তথা অভ্যাস, ৷; তথা পন্থা, 
আপ ee অর্থ হলো 49581 তথা কথা, $5 
তথা সংবাদ, 4১৯0 তথা নতুন, যা পুরাতনের বিপরীত । 
. 2: শব্দটি ৬552 সা ৬১০৮ শব্দটি ১৪3৯; 

8২২2 হয়া ৬21 ০» উদ্দেশ্য । পক্ষান্তরে ১১ দ্বারা ১0):..541 ৫১৪ 


2:১5 উদ্দেশ্য । 
২: শব্দের বহুবচনে ১: ব্যবহার হয়। অপরদিকে ৬. শব্দের বহুবচনে 
১ 


খ. পারিভাষিক পার্থক্য_.২%.-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা হলো- 
152751575919:2555 HS ০০) 93:51 BT LE 31৯5 0 4 
71125020992 le 
অর্থাৎ, রাসুলুল্লাহ (স)-এর কথা, কাজ, মৌনসম্মতি এবং সাহাবায়ে কেরামের কথা ও 
কার্ধাবলিকে ££, বলে। 
অপরদিকে ৬.১--এর পারিভাষিক সংজ্ঞা হলো- 718৮1: 14 (০ ৬১৯1 
২5777 


গ. অন্যান্য 
১. ২০ দ্বারা £5) 055.-কে বোঝায় । আর হাদীস দ্বারা 0১ 20891 ৩২৩ 
(259 উভয়টিকে বুঝায় । 
২. মধ্যে 17২৮ ০৮৯ £1০-এর সম্পর্ক বিদ্যমান। অর্থাৎ ২%, শব্দটি £4 


তথা ব্যাপকার্থবোধক, অন্যদিকে ৬ শব্দটি ০০৮১ তথা নির্দিষ্ট অর্থজ্ঞাপক ৷ তবে 
এদের শব্দগত দিক ভিন্ন হলেও মূলগত অর্থ প্রায়হ সমপর্যায়ের। 

৩. আল্লামা জাযায়েরী (র) বলেন- ২4১৮ 335 3 অর্থাত, ২2: ও ৬১১ 
এতদুভয়ের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। 
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২৪ তোল কার: ফাধিল স্নাতক গাইড সিরিজ: দ্বিতীয় বর্ষ আ 
EEE সিসি 
Gl glist: 
১3 ১-এর আভিধানিক অর্থ ১51342 শব্দটি বাবে ০155 হতে J£৬ ]-এর ১০5 
০৫$১-এর সীগাহ। শব্দটি $5111 মাসদার হতে নিঃসৃত। এর আভিধানিক অর্থ- 
১551 তথা ধারাবাহিকতা ৷ ২. ৫4554 তথা পৰ্যায়ক্ৰমিক হওয়া । 
টু ১১৫১৭০ 1351 তথা একের পর এক আসা । ৪. 2:৯৪) তথা লাগাতার । 
৫. 1041 তা অনবরত ইত্যাদি শব্দটির প্রয়োগ কুরআন মাজীদে পরিলক্ষিত হয়। 
যেমন : পল 
(১৬:০১ 31554 চি 
১5527 িরিরেতা, 31655 -এর পারিভাষিক সংজ্ঞা নিয্মরূপ- 
১. আল মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) বলেন-, 
১৪] ০1০14555155 NG ৮৮৫০০ ৮৮১৫ NGG 45) LSE 
42১90145281 8551 
অর্থাৎ, মুতাওয়াতির বলা হয় এমন হাদীসকে যা এত অধিক লোক বর্ণনা করেছেন, 
যাদের সংখ্যা গণনা করা যায় না এবং তাদের সংখ্যাধিক্য, ন্যায়পরায়ণতা ও 
বাসস্থানের বিভিন্নতার কারণে মিথ্যার ওপর তাদের একমত্যের ধারণাও করা যায় না। 
২. তাওজীহ গ্রস্থকারের মতে- 
৬৫ NS ৮১৩০০ ৬৮৯ ই U5 ১৮০ ৩৪ ৩১590 33৬5 ১1৩5 276৭1 
- ESL AUS; (50555 SSE SiS LE LG 
অর্থাৎ, মুতাওয়াতির এমন হাদীসকে বলে, যার বর্ণনাকারীদের সংখ্যা প্রত্যেক যুগেই এমন 
হবে যে তাদের সংখ্যা নিরূপণ করা যায় না এবং বর্ণনাকারীদের আধিক্য, ন্যায়পরায়ণতা 
আর বাসস্থানের বিভিন্নতার দরুন তাদের ওপর মিথ্যার ধারণাও করা যায় না। 
৩. ড. মাহমুদ তহহান বলেন- 
ENE HLS SU UE SAGE Ls Sh SG 
৪. হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন- ১,১১০ 0035132 S51 
৫. কোনো কোনো উসুলবিদের ভাষায় 
ELAS AGS 2 ৩০5৮৮০১৫৯15 89) ডা 4 55 2515521 
182057০3060 18506 :3511585558105155 dS 
৬. শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র) বলেন- 
৯১৪] ০০ Mls SSE ৩১৯25 চল] চি] ০৪ হা ৬৪ 9 


SG ৮এ 
৩১36521 0$5 : 
154 হাদীসের উদাহরণ : হাদীসবিশারদগণের একটি দলের মতে, হাদীসে মুতাওয়াতিরের 
কলো অস্ত নই । অপর এক দলের মতে, নিয়ো হাদীস্সমূহ হাদীসে মুতাওয়াতির- 
2115 ১1255 12584 05 71 
2 EEE et Ed 
SLL 012৭1 12 LY 


রী 


জজ উসূলুল ফিকহ 

চপ 

১১1$55-এর হুকুম : 53.5% হাদীসের হুকুম বর্ণনায় ওলামারে কেরামের অভিমত নিয়রূপ- 

১. আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে- 

ক. হাদীসে মুতাওয়াতির দ্বারা $১৪:॥ £1 / তথা অকাট্য জ্ঞান অর্জিত হবে। 
খ. মুতাওয়াতির হাদীস আমলকে ওয়াজিব করে । 

গ॥- হাদীসে মুতাওয়াতির অস্বীকারকারী কাফের হিসেবে গণ্য হবে। 
এ জাতীয় হাদীস দ্বারা কুরআনের আয়াত রহিত করা যাবে । 

২. মুতাযিলা সম্প্রদায়ের মতে- 4:33 36 9১: ০১ (১5 Ll le La 4 
9:52 অর্থাৎ, হাদীসে মুতাওয়াতির দ্বারা প্রশান্তিমূলক জ্ঞান অর্জিত হয়। এর দ্বারা 
সত্যের দিক প্রাধান্য পাবে । এর দ্বারা অকাট্য জ্ঞান অর্জিত হয় না। 

৩. আবু বকর বাকিল্লানী (র)-এর মতে, এর ছারা £১১১:৯। 11 অর্জিত হয়। 

৪. আল্লামা আবুল কাসেমের মতে- ৫1১25:০) (৷ ৩০৯১ £1 অর্থাৎ, এর দ্বারা 
ইলমে ইসতেদলাল অর্জিত হবে। 

৫. কারও কারও মতে, ১51544 হাদীস ঘারা দৃঢ়প্রত্যয়ী জ্ঞান অর্জিত হবে। 

৬. তালবীহ গ্রন্থকার বলেন- ৫১৯4১5১7552] ১:90 2 18১20655৯91 

৭. ফখরুল ইসলাম বাযদাভী (র) বলেন- ১$৯::১৯১৪:| le ১৯3২ SA 
(১০5৩ 055 অর্থাৎ, ১155. প্রত্যক্ষ অকাট্য জ্ঞানের উপকারিতা প্রদান করে। 
সেটি দু'দিক দিয়েই বোঝা যায়, গঠনগত দিক ও বাস্তবতার দিক। 

উপসংহার : একজন মুসলিম ব্যক্তিকে সকল প্রকার বিভ্রান্তির অক্টোপাস থেকে নিজেকে 

বাঁচিয়ে রেখে ইহকালীন কল্যাণ-ও পরকালীন মুক্তি লাভের জন্য সুন্নাতে রাসূলুল্লাহ (স) 

মোতাবেক জীবন পরিচালনার [উদ সম্পর্কিত গভীর জ্ঞানার্জন অপরিহার্য । 


২০১ 


PD 


FEA EXT 55 ৰা ১৮:৩4 S55 5৯5 0৪2 (or) 22 জজ 
31515855801 ৮১৫৩৯ 
জর প্রশ্ন : ৫৩11 ১31$:-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? হাদীস ১5554 
হওয়ার জন্য রাবীর সংখ্যা কত হতে হবে? অতঃপর উদাহরণসহ এর হুকুম উল্লেখ কর। 
Jha 53595012581 ১০০৮৮৫০২০৫১ SSS এ 
অথবা, ১31$+১-এর সংজ্ঞা দাও। অতঃপর মুতাওয়াতির রাবীর সংখ্যা নিরূপণপূর্বক 
১1$55-এর হুকুম বর্ণনা কর। 
USS 00 চে ৬ 0 Ll 59650 ৯৮৮০২ 
অথবা, হাদীসে ১১$২১-এর সংজ্ঞা দাও। এর হুকুম কী? সুস্পষ্টভাবে আলোচনা কর। 


উভরা॥। উপস্থাপনা : হাদীস ইসলামী শরীয়তের দ্বিতীয় মূলনীতি । শরীয়তের অসংখ্য 
বিধান এর ওপর ভিত্তি করেই প্রণীত উসৃলবিদগণ বিভিন্ন দৃষ্টিতঙ্গির আলোকে হাদীসকে 
বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করেছেন, তন্মধ্যে ১১:..| 0-41-এর দৃষ্টিতে হাদীসকে যে তিন 
ভাগে ভাগ করা হয়েছে, ১3192 সেগুলোর প্রথম এবং প্রধান প্রকার। নিয়ে প্রশ্নালোকে 
১3655-এর পরিচয় এবং হুকুম সংশ্লিষ্ট আলোচনা উপস্থাপন করা হলো। 


ফাল উপল ফিকহ ও দাওয়াহ তর... 


২০২ ETE ল করা গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 

৩ ১51552-এর পরিচিতি : টু 
21755 ins: 

1534 -এর আভিধানিক অর্থ : ১3153 শব্দটি বাবে 44185 হতে 59 +:.1-এর ১১5 
2885. এর সীগাহ। শব্দটি 508 মাসদার হতে নিঃসৃত । এর আভিধানিক অর্থ- 
£55 তথা ধারাবাহিকতা । ২. 54.1 তথা পর্যায়ক্রমিক হওয়া । 
51525১5545 তথা একের পর এক আসা । ৪. 21:০5 তথা লাগাতার । 
"৫. ?11 তথা অনবরত ইত্যাদি। শব্দটির প্রয়োগ কুরআন মাজীদে পরিলক্ষিত হয়। 

যেমন :1255 151. Gi Eile 
Ter TE CF ট 
০165-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১31$24-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা নিমরূপ- 
১. আল মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) বলেন- 
৮১৪০1565551 ও (25543515355 ০৮৮84 Yh রি 35 5h 
[যি (65002555847 
অর্থাৎ, মুতাওয়াতির বলা হয় এমন হাদীসকে যা এত অধিক লোক বর্ণনা করেছেন, 
যাদের সংখ্যা গণনা করা যায় না এবং তাদের সংখ্যাধিক্য ন্যায়পরায়ণতা ও বাসস্থানের 
বিভিন্নতার কারণে মিথ্যার ওপর তাঁদের একমত্যের ধারণাও করা যায় না। 
২. তাওযীহ গ্রন্থকারের মতে- 
৬৪১৫ ১৩ ১১555 ০০৮৯ ১ 0৪ 9১42৬৪৬৯42৮ ৩৪১ ৩৬১ Sil 
ঘি 1565 
অর্থাৎ, মুতাওয়াতির এমন হাদীসকে বলে, যার বর্ণনাকারীদের সংখ্যা প্রত্যেক যুগেই এমন 
হবে যে, তাদের সংখ্যা নিরূপণ করা যায় না এবং বর্ণনাকারীদের আধিক্য, ন্যায়পরায়ণতা 
আর বাসস্থানের বিভিন্নতার দরুন তাদের ওপর মিথ্যার ধারণাও করা যায় না। 


@ তত 


৩. কোনো কোনো ভাষায়- 
০০০5 a 623০০ ৩০৯৫ 81354 উ$ 55 পিন] 


লি as 2 U5 3 14 tl লো vill 
৪. শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র) বলেন- 


4০ 5৮ 


PAS ৮1০4১5 5 8৫28 05554 এ ঠা ০৫185৯৫0৩১৬ LAS )1 


"৫. হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রে) বলেন- 

A ১55 ১9335 এ OFA 35০ 
৬. তাইসীর মুস্তালাহিল হাদীস গ্রন্থকার বলেন- 
= FEE CLS HUN IE SLES M5 Ls FA FS 
513025১2901 5361 2880 455: 
হাদীসটি ১3।$5 হওয়ার জন্য রাবীর সংখ্যা : হাদীস ১১15-এর পর্যায়ভুক্ত হওয়ার জন্য 
রাবী বা বর্ণনাকারীর সংখ্যা নির্ধারণে বিশেষজ্ঞগণের মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয় । যেমন : 
কারও কারও মতে ৭০ জন, কারও মতে ৪০ জন, কারও মতে ১২ জন, কারও মতে ৯ 
জন, আবার কারও মতে ৭ জন। 
তবে প্রণিধানযোগ্য কথা হলো, হাদীস ১১12$-এর পর্যায়তুক্ত হওয়ার জন্য রাবী তথা 
বর্ণনাকারীদের নির্ধারিত কোনো সংখ্যা ধর্তব্য নয়; বরং প্রত্যেক যুগে বহুসংখ্যক রাবীর 
দ্বারা বর্ণিত হাদীসই ১)1$22-এর অন্তর্ভুক্ত । ূ 


এ হি লি ৮উ৯৯ 
টি কল এ রনি 
১. আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে- 
ক. হাদীসে মুতাওয়াতির দ্বারা £,:5:। :1৯]| তথা অকাট্য জ্ঞান অর্জিত হবে । 
খ. মুতাওয়াতির হাদীস আমলকে ওয়াজিব করে। 
গ. হাদীসে মুতাওয়াতির অস্বীকারকারী কাফের হিসেবে গণ্য হবে। 
,ঘ. এ জাতীয় হাদীস দ্বারা কুরআনের আয়াত রহিত করা যাবে 
২. “ মৃতাধিলা সম্প্রদায়ের মতে- ১; ৮১:০২ ০১২৯ ৫৯৫ ২০:৭০ ৮ ৯১৫ ২ 
৩৪:11 5৮৫ অর্থাৎ, হাদীসে মুতাওয়াতির স্বারা প্রশাস্তিমূলক জ্ঞান অর্জিত হয় । এর 
দ্বারা সত্যের দিক প্রাধান্য পাবে । এর দ্বারা, অকাট্য জ্ঞান অর্জিত হয় লা। 
৩. আবু বকর বাকিল্লানী (র)-এর মতে, এর দ্বারা ৬১০১৯) (11 অর্জিত হয় । 
৪. আল্লামা আবুল কাসেমের মতে- ত1353:-31 (1) ৩৯৫ 4 অর্থাৎ, এব দ্বারা 
ইলমে ইসতেদলাল অর্জিত হবে । প্র 
৫. কারও কারও মতে, ১১15: হাদীস দ্বারা দৃঢ়প্রত্যয়ী জ্ঞান অর্জিত হবে । 
৬. ভালবীহ গ্রন্থকার বলেন- ১৯৬৯ +5৮9:1৯:৯] 1১০০১: ৫০১০১ 
দি উর ইসলামি রারলাংী- লী বলেন” ১:৯5 ৮১৮ 0 ১৯৬১ 595৮৮ 
(১৮১5 UG অর্থাৎ, ১1522 এ দু'রিক দির জকাট্য জ্ঞানের উপকারিতা প্রদান 
করে তা হলো, গঠনগত দিক ও বাস্তবতার দিক । 
উরে 
লোকজনের টি নিয়ো হাদীসসমুহ হাদীসে মুতাওয়াতির- 
Loz 25551055515 CLL ol Lig Ss LN 
LSS bs wie ১১20 ৬০০০৩ Ei রা 
op hits t SLUG 00৭ 01 + 
উপসংহার : ১5404 এর দৃষ্টিতে সুরনাতকে যে তিন শ্রেণিতে বিন্ন্ত করা হয়েছে, 
তন্মধ্যে ১513%% সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য । হাদীসে ১5152 দ্বারা অকাট্য জ্ঞান অর্জিত হয় 
বিধায় এর অন্নীকারকারী কাফের হিসেবে চিহ্নিত হবে। তবে হাদীস ,5155%-এর 
পর্যায়ভুক্ত কিনা, সে বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে। 


lng 2784) 15৪ 4১75550৮555 51060 gum 

প্রশ্ন: ৫৪ ॥ ১)/$55-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? অতঃপর এর 
বিধানাবলি এবং শর্তাবলি উল্লেখ কর। 

২. ৭21255৬১০০9 ৮5০৮৫ A LSS SUS AES Saja 3 
অথবা, হুকুমসহ ১5৷;১;2-এর সংজ্ঞা দাও। অতঃপর এর শর্তাবলি উল্লেখ কর। এতে 
, সংখ্যা নির্দিষ্ট করা শর্ত কিনা? 
উত্তরে॥॥ উপস্থাপনা : ইসলামী শরীয়তের মূলনীতি চতুষ্টয়ের মধ্যে হাদীসের স্থান দ্বিতীয় ৷ 
শরীয়তের অসংখ্য মাসয়ালা এর মানদণ্ডের ওপর ভিত্তি করেই প্রণীত  বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্ন 
দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে হাদীসকে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিন্যস্ত করেছেন। যেমন ১.1 ০5! এর 
দৃষ্টিতে হাদীসকে তিন শ্রেণিতে বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রশ্নোন্তিখিত ,;।;: তন্মধো প্রথম এবং 
সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য প্রকার । নিয়ে ১১15: সংশ্লিষ্ট আলোচনা উপস্থাপন করা হলো 


২০৪ ______ ধ্ালজ্ঞাত্ডাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ ধল 
সর্প 
Gl Gis: 
॥}52-এর আভিধানিক অর্থ : ১2193 শব্দটি বাবে J£155 হতে )-5$1:1-এর ১১5 
5 এ সীগাহ টি মামলার হে এর আতিক অর্থ 
3. 55 তথা ধারাবাহিকতা । ২. 55501 তথা পর্যায়ক্রমিক হওয়া । 
৩. পা ১৫31 তথা একের পর এক আসা। ৪. ০59 তথা লাগাতার। 
৫, 7 194 তথা অনবরত ইত্যাদি । শব্দটির প্রয়োগ কুরআন মাজীদে পরিলক্ষিত হয়। 
যেমন :1$515175 09068 
রাকা | ৮555: 
1$2-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১১1552-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা নিম্নরূপ- 
নত আল মানার প্রণেতা আলাম নাসাফী (র) বলেন- 
eS ৮62 2৮475 5 22554 ২525552০১৯৫ ১3545) SHIA 5৯ 
| ESL 54055885055 75৯41 
অর্থাৎ, মুতাওয়াতির বলা হয় এমন হাদীসকে যা এত অধিক লোক বর্ণনা করেছেন, 
যাদের সংখ্যা গণনা করা যায় না এবং তাদের সংখ্যাধিক্য, ন্যায়পরায়ণতা ও বাসস্থানের 
বিভিন্নতার কারণে মিথ্যার ওপর তাদের একমত্যের ধারণাও করা যায় না। 
২. তাওষীহ গ্রন্থকারের মতে- 
৬৫৮৫ 5 ২৯৩০০ ০৯৫ ২৯৪ IS তই 5) ও তা 2 
| এ কি LEI iE 17055 
অর্থাৎ, মুতাওয়াতির এমন হাদীসকে. বলে, যার বর্ণনাকারীদের সংখ্যা প্রত্যেক যুগেই এমন 
হবে যে, তাদের সংখ্যা নিরূপণ করা যায় না এবং বর্ণনাকারীদের আধিক্য, ন্যায়পরায়ণতা 


৩. হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (র র) বলেন- ০১১০3534০33 Of pa 5052 
৪. কোনো কোনো উসুলবিদের ভাষায় 
sl He 5 a5 81275554554 উঠ 2৯05১ 35 5551 
Lh Lily 2 U5 dE HS LISD ০৯5৯ 5 ৯১০] 
৫. ড. মাহমুদ তহহান বলেন- 
PES AE ASL SUN ৩১৯১ 8৫055451535 3951 
৬. শায়খ আবদুল হক যুহাদ্দিসে দেহলভী (র) বলেন- 


- os 


iS ৮5 ₹%:0155 তো তন ঢা লো চর এ৪ 2230 ভি 9) 
BU ৩৮ 
SSAA: 
১315$2-এর বিধানাবলি : ১51542 হাদীসের হুকুম বর্ণনায় ওলামায়ে কেরামের অভিমত নিম্নর্প- 
Nl EEE: ME TT 
ক. হাদীসে মুতাওয়াতির দ্বারা ৬:৪1 41.1 তথা অকাট্য জ্ঞান অর্জিত হবে। 
খ. মুতাওয়াতির হাদীস আমলকে ওয়াজিব করে । 


গ. হাদীসে মুতাওয়াতির অস্বীকারকারী কাফের হিসেবে গণ্য হবে । 
ঘ. এ জাতীয় হাদীস দ্বারা কুরআনের আয়াত রহিত করা যাবে। 


com 


জর উসূলুল ফিকহ WWYV )SWEeET.C SL ২০৫ 
২. মুতাযিলা সম্প্রদায়ের মতে- ১ 3১ ০১৮ 5৫ 25226 05 55 Li 
০১৬০ ১১5৫ অর্থাৎ, ৮৩:8১ 
দ্বারা সত্যের দিক প্রাধান্য পাবে। এর দ্বারা অকাট্য জ্ঞান অর্জিত হয় না। 

৩. আবু বকর বাকিল্লানী (র)-এর মতে, এর ছারা ১১১৯ ॥ 11 অর্জিত হয়। 

৪. আল্লামা আবুল কাসেমের মতে- ৫1১3১:+১। (৷ ০৯১৫ 4 অর্থাৎ, এর দ্বারা 
ইলমে ইসতেদলাল অর্জিত হবে । 

৫. কারও কারও মতে, ১515: হাদীস ছারা দৃঢপ্রত্যয়ী জ্ঞান অর্জিত হবে। 

৬. তালবীহ গ্রন্থকার বলেন_ 

8৯৮ ১৯১5৮০0৯205 GUS NEL 

৭. ফখরুল ইসলাম বাযদাভী রে) বলেন- ১৮:৫৬ ০:81 0001 ৮১৯৩৭ 5359] 
1415555 0০ অর্থাৎ, ১15 দু'দিক দিয়েই অকাট্য জ্ঞানের উপকারিতা প্রদান 
করে। তা হলো, গঠনগত দিক ও বাস্তবতার দিক। 

| 12155: 

এ 35% -এর শর্তাবলি: হাদীস ১5|;4-এর পর্যায়ডুক্ত হওয়ার জন্য কতিপয় শর্ত রয়েছে। যেমন : 

১. 515541 $554 তথা বর্ণনাকারীদের সংখ্যা অধিক হওয়া । এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞগণের 
মাঝে মতদ্বৈততা রয়েছে। যেমন : কারও মতে চারজন, কারও মতে পাঁচজন, কারও 
মতে সাতজন, কারও মতে দশজন, কারও মতে চল্লিশজন, কারও মতে সম্তরজন । 

২,১০৫ 2৯ ১৬ ১৯০৮ ৬০৪০৯ 554551 অৰ্থাৎ, হাদীসের সনদ ০৫ হওয়া 
তথা সনদের কোনো পর্যায়ে রাবীর নাম বাদ না পড়া। 

৩. 08501 ০5 1:০১ ৮১৪] 515 2544 51 5355 0 অর্থাৎ, রাবীগণ কোনো 
মিথ্যার ওপর এঁকমত্য হয়েছেন, তা বিবেক বহির্ভূত হওয়া। 

৪. 14331 ০১ 2; 3৬১০4, 5৩1541 13% 5 অৰ্থাৎ, রাবীর হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে 
৬: অথবা ১% ব্যবহার করে দৃঢ়তা প্রকাশ করা । 

৫. 156) 555155153 তথা রাবীগণের সংখ্যা সকল স্তরে অধিক থাকা। 

৬. বর্ণিত বিষয়ের সম্পর্ক ,1%£ তথা যুক্তিনির্ভর না হওয়া । 
০৯১৩০৭১৫৪৩০, 

এ ০৯৪ 
গ্রশ্থকারের মতে, হাদীসে মুতাওয়াতিরের বর্ণনাকারীদের সংখ্যা অগণিত হওয়া উচিত। অথচ 
জমহুর মুহাদ্দিসীনের মতে, হাদীসে মুতাওয়াতিরের বর্ণনাকারীদের সংখ্যা অগণিত হওয়া শর্ত 
নয়; বরং ন্যায়পরায়ণ ও নির্ভরযোগ্য হলে অল্প সংখ্যক বর্ণনাকারীর সংবাদের দ্বারাই হাদীসে 
মুতাওয়াতির সাব্যস্ত হবে এবং এর দ্বারা £১5: 11 তথা অকাট্য জ্ঞান অর্জিত হতে পারে । 
সুতরাং হাদীসে মুতাওয়াতিরের বর্ণনাকারীর সংখ্যা এ পরিমাণ হওয়াই যথেষ্ট হবে, যাতে 
তাদের মিথ্যার ওপর এঁকমত্য হওয়ার আশঙ্কা দূরীভূত হয়ে যায়। নিম্নে হাদীসে 
মুতাওয়াতিরের সংখ্যা সম্পর্কে বিভিন্ন অভিমত তুলে ধরা হলো- 

১. কতিপয় মুহাদ্দিসীনের মতে, হাদীসে মুতাওয়াতিরের বর্ণনাকারীদের সংখ্যা কমপক্ষে 
চারজন হতে হবে । এ ব্যাপারে তারা যিনার সাক্ষীর সংখ্যার দ্বারা দলীল পেশ করেছেন। 


er.com 


WWW r.com 
২০৬ ভাল জানা ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 
২. কারও কারও মতে, কমপক্ষে বর্ণনাকারীর সংখ্যা ৫ জন হতে হবে। তারা এর ওপর 
.৩/-এর সংখ্যাকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। যেমন £ ' 
SEIS 06 31505 MEME LN 
৩. কেউ কেউ বলেন, কমপক্ষে বর্ণনাকারীর সংখ্যা ৭ জন হওয়া শর্ত। তারা -এ 
ফয়সালাকে এ পাত্রের ওপর কেয়াস করেছেন, যাতে কুকুর মুখ লাগিয়েছে। এ পাত্রকে. 
রাসূলুল্লাহ (স) ৭ বার ধোয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন : 
= (52০10154505 LEAT a LIVED ti 
8. অনেকের মতে, বর্ণনাকারীদের সংখ্যা কমপক্ষে ১২ জন হতে হবে। তাদের দলীল 
হলো নিয়োক্ত আয়াত (55 Le hs = 
৫. কারও মতে, ৪০ জন হতে হবে। তাদের দলীল নিয়োক্ত আয়াত- 
০৮ UW ULAGNHL 
এ জারাত যখন অবতীর্ণ হয়েছে তখন মুমিনের সংখ্যা ৪০ কন রি 
৬. কারও মতে, বর্ণনাকারীর সংখ্যা ৭০ জন হতে হবে । তাদের দলীল হচ্ছে এ আয়াত- 
05213855325 ৮55৯ 
মোটকথা, এখানে বর্ণনাকারীর নির্দিষ্ট কোনো সংখ্যা নয়; বরং এ পরিমাণ বর্ণনাকারী 
‘হলেই চলবে যা দ্বারা ১১৪1 (151 তথা অকাট্য জ্ঞান অর্জিত হয়। 
৭. আল্লামা মোল্লাজিওন (র) বলেছেন_ ১:$ ৬93: 150 ৩০১ এ && Ys 
il 
উপসহহার : ১5%, J০3|-এর দৃষ্টিতে সুন্নাতকে যে তিন শ্রেণিতে বিন্যস্ত করা হয়েছে, ' 
,তন্মধ্যে ১51354 সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য । হাদীসে ১51554 দ্বারা অকাট্য জ্ঞান অর্জিত হয় 
বিধায় এর অন্নীকারকারী কান হিচপবে চিহ্নিত হবে। 


Jalil Cty Ess GUAGE sah age 5 (০০) )151 u 
= প্রশ্ন: ৫৫ ॥,5|5:*-এর সংজ্ঞা দাও। অতঃপর এর প্রকারভেদ, শর্তাবলি ও হুকুম 


বিস্তারিতভাবে বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০১১] 
bis বিড 2০০৪ ৩৪ 0১১৮১৯৩ ২ ১3620 ৮০৪ 0 ডা 
38০88 5৬:, 
অথবা, ১১1$৯- এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? এর প্রকরণ ও শর্তাবলি উল্লেখ 
কর। অতঃপর উদাহরণসহ এর হুকুম বর্ণনা কর। [ফা. প. ১৯৯৫] 


85৩ 2152 55 GS SGN LEU LAL খা 
অথবা, হাদীসে মুতাওয়াতির কত প্রকার ও কী কী? এর শর্তাবলি এবং হুকুম উল্লেখ কর। 


উভর॥। উপস্থাপনা : ইসলামী শরীয়তের মূলনীতি চতুষ্টয়ের মধ্যে হাদীসের স্থান দ্বিতীয় । 
শরীয়তের অসংখ্য মাসয়ালা এর আনদৃণ্ডের ওপর ভিত্তি করেই প্রণীত ৷ বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্ন 
দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে হাদীসকে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিন্যস্ত ক্রেছেন। যেমন ১%. /--$)-এর 
দৃষ্টিতে হাদীসকে তিন শ্রেণিতে বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রশ্নোল্লিখিত ১55% তন্মধ্যে প্রথম এবং 
FE RRR AEE OTTO URI 


=m ডউসূলুল ফিকহ WWW.ak 
er ee ht 
36411 ০৩০০, 
।622-এর আভিধানিক অর্থ : ১51552 শব্দটি বাবে }£ 45 হতে J: +:]-এর 13 
টান প্রন সীগাহ। পাটি 341384 মাসদার হতে ভিযা। এর আভিধানিক অর্ণ- 
১. 58011 তথা ধারাবাহিকতা । ২. 51 তথা পর্যায়ক্রমিক হওয়া । 
৩. ৯০8 তথা একের পর এক আসা ।8.01:-৫ঠা তথা লাগাতার 
৫. (1911 তথা অনবরত ইত্যাদি। শব্দটির প্রয়োগ কুরআন মাজীদে পরিলক্ষিত হয়। 
যেমন : 1555 2 028 
LEN) Sill 
>3154-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১15/-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা নিয়রূপ- 
১. মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) বলেন- 
PES ৩০644535159 357455০১০৯৫ ২৪4350৩1১৬৪ 
EES UGG HEIL 8552 
অর্থাৎ, মুতাওয়াতির বলা হয় এমন হাদীসকে যা এত অধিক লোক বর্ণনা করেছেন, 
যাদের সংখ্যা গণনা করা যায় না এবং তাদের সংখ্যাধিক্য, ন্যায়পরায়ণতা ও বাসস্থানের 
বিভিন্নতার কারণে মিথ্যার ওপর তাদের একমতোর ধারণাও করা যায় না। 
২. তাওষীহ গ্রন্থকারের মতে_ 
১৪৮৫ ২6০৩০০৬৮১৫২ ৪ ১৮০ IS LO 5 চাও১ও 37051 
ESE IUGR EGA oi ols 25755 
অর্থাৎ, মুতাওয়াতির এমন হাদীসকে বলে, যার বর্ণনাকারীদের সংখ্যা প্রত্যেক যুগেই এমন 
হবে যে তাদের সংখ্যা নিরূপণ করা যায় না এবং বর্ণনাকারীদের আধিক্য, ন্যায়পরায়ণতা 
আর বাসস্থানের বিভিন্নতার দরুন তাদের ওপর মিথ্যার ধারণাও করা যায় না। 
. ৩. শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র) বলেন- | 
ASG AS DSS ০1218555500 Jia TS IDES CUYD 5০0 
8. হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন- 
DE SEN Gb ৮ ৬ 0১055 
৫. তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীস গ্রন্থকার বলেন- 


EE) 


SSL Ss SSL 5 52845558150 5 55 3355 


Sswer.com ২০৭ 


3505 উঠা 1280 5৬ 5851 
Ree ল IF ১1:58 1$১434559 ঠা 
৩১3৬৮] ALLS: | 
>515%-এর প্রকারভেদ : হাদীসে মুতাওয়াতিরের প্রকারভেদ বর্ণনায় উঠল বিশারদগণের 
মাঝে যে মতানৈক্য পরিদৃষ্ট হয়, তা নিয়রূপ- 
১. ইবনে হাজার আসকালানীর অভিমত : প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ আল্লামা ইবনে হাজার 
আসকালানী (র)-এর মতে- ১০1$2% ১:১ তথা মুতাওয়াতির হাদীস দু'প্রবার । যথা : 
ক. ১১৯) এই 595৯৮] ব- LL এ৪ 599৮ 


www.abswer.com 


২০৮ ____ ছ্রলজলত্রাহ ফাযিল ম্লাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 

২. জমহুরের অভিমত : জমহুর মুহাদ্দিসীনে কেরামের অভিমত হলো- 55122 $ 
075 চা ০০ ১০৯৯২ অৰ্থাৎ, মুতাওয়াতির হাদীস চার প্রকারে সীমাবদ্ধ । 
যথা : ক. ১০০ ৩3 52৩5 খ. 8:11 535155 গ. ১51 এ 3253 ঘ. 
১০5৮1১১4955 

৩১765411৮05 

০31$55-এর শর্তাবলি : হাদীস ১:1£-এর পর্যায়ভুক্ত হওয়ার জন্য কতিপয় শর্ত রয়েছে। যেমন : 

১, 515541 £55 তথা বর্ণনাকারীদের সংখ্যা অধিক হওয়া। এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞগণের 
মাঝে মতদ্বৈততা রয়েছে। যেমন : কারও মতে চারজন, কারও মতে পাঁচজন, কারও 
মতে সাতজন, কারও মতে দশজন, কারও মতে চল্লিশজন, কারও মতে সন্তরজন। 

২. ae ১১৮০ ৬৫১০৭ 5583 0 অৰ্থাৎ, হাদীসের সনদ ১০০ হওয়া 
তথা সনদের কোনো পর্যায়ে রাবীর নাম বাদ না পড়া । 

৩. 005201৮5059 oir ৪15 23800 31551 552 51 অর্থাৎ, রাবীগণ কোনো 
মিথ্যার ওপর একমত্য হয়েছেন, তা বিবেক বহির্ভূত হওয়া । 

8. HH ১ £3; 3 ৬০৯ ৬9৬0 0545 5 অৰ্থাৎ, রাবীর হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে 

৫ অথবা £4 ব্যবহার করে দৃঢ়তা প্রকাশ করা। 

ts 8:০8 ৩5 52415555 তথা রাবীগণের সংখ্যা সকল স্তরে অধিক থাকা। 
৬. বর্ণিত বিষয়ের সম্পর্ক ৮8: তথা যুক্তিনির্ভর না হওয়া । 

56, 
০2$55-এর হুকুম : ১864 হাদীসের হুকুম বর্ণনায় ওলামায়ে কেরামের অভিমত নিয়রূপ- 

১. আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে- 

ক. হাদীসে মুতাওয়াতির দারা ৮১31 (১ তথা অকাট্য জ্ঞান অর্জিত হবে। 
খ. মুতাওয়াতির হাদীস আমলকে ওয়াজিব করে। 

গ. হাদীসে মুতাওয়াতির অস্বীকারকারী কাফের হিসেবে গণ্য হবে। 

ঘ. এ জাতীয় হাদীস দ্বারা কুরআনের আয়াত রহিত করা যাবে। 

২. মুতাযিলা সম্প্রদায়ের মতে- ১; 3 -3.৯ ৫54353107৯3 ৫) 
$2$2115:54 অর্থাৎ, হাদীসে মুতাওয়াতির দ্বার প্রশাস্তিমূলক জ্ঞান অর্জিত হয়। এর 
দ্বারা সত্যের দিক প্রাধান্য পাবে । এর দ্বারা অকাট্য জ্ঞান অর্জিত হয় না। 

৩. আবু বকর বাকিল্লানী (র)-এর মতে, এর দ্বারা &255*24 121 অর্জিত হয়। 

৪. আল্লামা আবুল কাসেমের মতে- 41305: Lh ২৯ ৯3 £% অর্থাৎ, এর দ্বারা 
ইলমে ইসতেদলাল অর্জিত হবে। ; 

৫. কারও কারও মতে, ১১15. হাদীস দ্বারা দৃঢপরতযয়ী জ্ঞান অর্জিত হবে। 

তালবীহ গ্রন্থকার বলেন- £৯৯12 44 nl Ui EEE Ee 1 

a. ফখরুল ইসলাম বাযদাভী (রর) বলেন ১১৫৯৩ ১৬ Gs 38 SGA 
(13555 14:১5 অৰ্থাৎ, ১3655 দু'দিক দিয়েই অকাট্য জ্ঞানের উপকারিতা প্রদান 
করে । তা হলো গঠনগত দিক্‌ ও বাস্তবতার দিক। 

উপসংহার : 2:40 0U:০%)-এর দৃষ্টিতে সুন্াহকে যে তিন শ্রেণিতে বিন্যস্ত করা হয়েছে, 

তন্মধে, ১5154 সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য । হাদীসে ১5134 দ্বারা অকাট্য জ্ঞান অর্জিত হয় 

বিধায় এর অন্বীকারকারী কাফের হিসেবে চিহ্নিত হবে। তবে হাদীস ১5|5%4-এর 
পর্যায়ভুক্ত কিনা, সে বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে। 


রে 


//৬/,210$ 0001) 
জজ উসূলুল ফিকহ ২০৯ 
১5551176105 SESS TU USS HG Lt be 55650১657০৭) 00 24 জর 
প্রশ্ন : ৫৬ ॥ হাদীসে ৯১$5-এর সংজ্ঞা দাও। এর শর্ত কয়টি? অতঃপর মুতাওয়াতির 
হাদীসের রাবীর সংখ্যা উল্লেখ কর। 
-0৮91 8৯ 00০0 ০১৯0 C2 5 01655143355 55 sf 
অথবা, ১১৪5 কী? এর শর্ত কয়টি ও কী কী? বিস্তারিতভাবে বর্ণনা দাও। 
তত্তর॥। উপস্থাপনা : সামগ্রিক অর্থে ২৫. বলতে মহানবী (স)-এর কথা, কাজ ও 
রা রা Ee -কে যে তিন 
শ্রেণিতে বিন্যস্ত করেছেন, ১51552 সেগুলোর শীর্ষে রয়েছে। গ্রহণযোগ্যতার দিক 
বিবেচনায়ও এ ১21622-এর স্থান শীর্ষে। নিম্নে প্রশ্লালোকে ১১।$১-এর পরিচয় এবং 
শর্তাবলি সবিস্তারে উপস্থাপন করা হলো। 
৩ ১51554-এর পরিচিতি : 
£51১15% || ৮55: 
31$55-এর আভিধানিক অর্থ : ১51552 শব্দটি বাবে (£145 হতে -50১1:-1-এর ০৯ 
০৪$১-এর সীগাহ ৷ শব্দটি /51941 মাসদার হতে নিঃসৃত ৷ এর আভিধানিক অর্থ- 
১. ১5% তথা ধারাবাহিকতা । ২. ৫0551 তথা পর্যায় ক্রমিক হওয়া । 
৩. ২৯12 ১৯1 0৫8) তথা একের পর এক আসা। ৪. 41:5১ তথা লাগাতার । 
৫. $19 তথা অনবরত ইত্যাদি। শব্দটির প্রয়োগ কুরআন মাজীদে পরিলক্ষিত হয়। 
যেমন :1555 051: GILLS 
শা, পেজ wis: 
342 _এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : 55155*-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা নিয়রূপ- 
ডর জাল মানার পদে জালা রে) বযোন- 
SESE MLS 18 ২5244০5০৮৯৪ ২589 5 SS Gh 
ESL SUS LINES ES 
অর্থাৎ, মুতাওয়াতির বলা হয় এমন হাদীসকে যা এত অধিক লোক বর্ণনা করেছেন, 
যাদের সংখ্যা গণনা করা যায় না এবং তাদের সংখ্যাধিক্য, ন্যায়পরায়ণতা ও বাসস্থানের 
বিভিন্নত্ার কারণে মিথ্যার ওপর তাঁদের একমত্যের ধারণাও করা যায় না। 
২. তাওজীহ গ্রন্থকারের মতে- 
৮৪৯৭ ২52১০ ৬৯৫ ২ ৪১৯০ IS ৩১ 50 SSL 0155 HG 
48541553155 Lo MEE SLE 105 
অর্থাৎ, মুতাওয়াতির এমন হাদীসকে বলে, যার বর্ণনাকারীদের সংখ্যা প্রত্যেক যুগেই এমন 
হবে যে, তাদের সংখ্যা নিরূপণ করা যায় না এবং বর্ণনাকারীদের আধিক্য, ন্যায়পরায়ণতা 
আর বাসস্থানের বিভিন্নতার দরুন তাঁদের ওপর মিথ্যার ধারণাও করা যায় না। 
৩. তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীস গ্রন্থকার বলেন- 
ISLE 25155 800০) ৩১৯৪8১১৫০55 4155 05 5915521 
৪. শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র) বলেন_ 
1550558৯৯91 ০155555 BU ৩১৯৮ উম ৩২ CUS Sls! 


www.abswer.com 


২১০ WE 'ফাঁযল স্নাতক গাই৬ সিরিজ : দ্বিতায় বষ জজ 
৫. কোনো কোনো উসূলবিদের ভাষায়- 


[EE ANE ETE ৮02 ৮৮০১৫ ২ ৩5 85) উত ১৯ ph gif 
LIS 255৮৯ ১001501055৮ 


৬. হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন- ১315 0 5345 1 52 Sf 
চা 


৩১365 bss: 

১31554 -এর শর্তাবলি : হাদীস ১51;%+-এর পর্যায়ভুক্ত হওয়ার জনা কতিপয় শর্ত রয়েছে। যেমন : 

১.:23811 £554 তথা বর্ণনাকারীদের সংখ্যা অধিক হওয়া। এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞগণের 
মাঝে মতদ্বৈততা রয়েছে। যেমন : কারও মতে চারজন, কারও মতে পাচজন, কারও 
মতে সাতজন, কারও মতে দশজন, কারও মতে চল্লিশজন, কারও মতে সম্তরজন। ' 

২, ২০৫০ হী ১৪ ১৮৯5৮ ৬৫০৯ 9355 51 অৰ্থাৎ, হাদীসের সনদ ১০% হওয়া 
তথা সনদের কোনো পর্যায়ে রাবীর নাম বাদ না পড়া। 

৩. yall ১৮০ ৮৪৮৯ ১০১5] ০02 2040 BULL 0৬2 ও 'োর্ধাঘ্‌ রাবীগণ কোনো 
মিথ্যার ওপর একমত্য হয়েছেন তা বিবেক বহির্ভূত হওয়া । 

৪. হু) ০১245 3 ৩০০৯০ ৪3355 ঢা অর্থাৎ রাবীর হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে 

৮৫ অথবা ££, ব্যবহার করে দৃঢ়তা প্রকাশ করা। 

৫. রা মাজালা 

৬. বর্ণিত বিষয়ের সম্পর্ক $ ৩1৯ তথা যুক্তিনির্তর না হওয়া। 

5 SLT 

মুতাওয়াতির হাদীসের রাবীর সংখ্যা : হাদীস ,51552-এর পর্যায়ভুক্ত হওয়ার জন্য রাবী তথা 

বর্ণনাকারীদের নির্দিষ্ট কোনো সংখ্যা ধর্তব্য কিনা, এতদসম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের একাধিক 

অভিমত পরিলক্ষিত হয়। তন্মধ্যে কোনো কোনো গ্রস্থকারের মতে, ১31:5-এর রাবীর সংখ্যা 

অগণিত হওয়া চাই। কেননা এর দ্বারা খবরের ব্যাপারে দৃঢ়তা লাভ হয়। অপরদিকে জমহুর ওলামার 

মতে, রাবীদের সংখ্যা অগণিত না হয়ে কতিপয় নির্ভরযোগ্য এবং ন্যায়পরায়ণ হওয়া জরুরি। এরূপ 

রাবী কম হলেও এদের-খরর দ্বারা :5:1| (1241 তথা অকাট্য জ্ঞান অর্জিত হতে পারে । তারপরও 

31685 হাদীসের রাবীদের সংখ্যা সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের অভিমত নিয়ে তুলে ধরা হলো। 

প্রথম অভিমত : একদল আলেমের মতে, রাবীর সংখ্যা কমপক্ষে চারজন হতে হবে। তারা এ কথাকে 

যেনার সাক্ষীর ওপর কেয়াস করে থাকেন। কেননা যেনার সাক্ষী কমপক্ষে চারজন হতে হবে। 

দ্বিতীয় অভিমত : কারও কারও মতে, কমপক্ষে তাদের সংখ্যা পাচজন হতে হবে। এ 

ব্যাপারে তারা লেয়ানের মাসয়ালার ওপর কেয়াস করে থাকেন। যেমন: 

৩80341৪5211 55] 2২509 


লাক, উই লারা নানি নিলে তম অরিন ভাল 
মাসয়ালাটিকে কুকুরের মুখ দেওয়া পাত্রের ধৌতকরণের পরিসংখ্যানের সাথে তুলনা করেছেন। 
এ প্রসঙ্গে মহানবী (স) বলেন- (৫2: SLE SLL os (15 £51% 

চতুর্থ অভিমত : একদল আলেমের মতে, রাবীর সংখ্যা কমপক্ষে বিশজন হতে হবে। তাঁরা দলীল 
হিসেবে নিয়োক্ত আয়াতখানা পেশ করেন- ১১2005131৯5 03317036155)! 
পঞ্চম অভিমত : কারও কারও মতে, রাবীর সংখ্যা কমপক্ষে স্তরজন হওয়া উচিত। ভারা ভাদের 
মতের সমে নিয়াজ হার ইলম করেন টি নিটল Hiden Os 


এল এ এ ২১১ 


উপরিউক্ত অভিমতগুলোর সমন্বয় সাধনে বলা যায়, ১51542 ১:৯-এর জন্য রাবীর নির্দিষ্ট 
কোনো সংখ্যা হওয়া জরুরি নয়; তবে রাবীদের সংখ্যা এমন হওয়া চাই, যাতে করে 
হাদীসের সতায়নের ব্যাপারে কোনোরূপ সন্দেহের অবকাশ না থাকে । 

উপসংহার : ১১. 4৮০51-এর দৃষ্টিতে সুগ্নাহকে যে তিন শ্রেণিতে বিন্যস্ত করা হয়েছে, 
তনুধো ১51555 সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য । হাদীসে ১5152 দ্বারা অকাট্য জ্ঞান অর্জিত হয় 
বিধায় এর অস্বীকারকারী কাফের হিসেবে চিহ্নিত হবে। 


ন ডসূণুল [ক 


13548 035 54565 ১১৮০৩ 91 HI 55৯11 ১৭ 2: (০৬) 0151 
Main ক 

= প্রশ: ডা 
ও হুকুমসহ বিস্তারিত বর্ণনা কর। (ফা: পঃ ১৯৯২,'৯৪,'৯৭,'০২,'০৪] 

iil ২০৯ 3801S - P33 ১০3৪১ ১055 5 22 5৩ SAGAN A323 


অথবা, ১১4৯১১।9$-সহ হাদীসে ১০1$£-এর সাদা অতঃপর এর হুকুম সবিমারে উল্লেখ কর। 

LS ০৪০০ SE fo PIE ১9155 ১5১85 FGI IGE ঢা 
অথবা, ১১% ০১$-সহ হাদীসে মুতাওয়াতিরের সংজ্ঞা দাও! অতঃপর এর শর্তাবলি এবং 
বিবাহিত উল্লেখ কর 


oan উপস্থাপনা : ইসলামী শরীয়তের যূণনীতি চতুষ্টয়ের মধ্যে হাদীসের স্থান দ্বিতীয় । 
শরীয়তের অসংখ্য মাসয়ালা এর ওপর ভিত্তি করেই প্রণীত। বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে 
হাদীসকে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিন্যস্ত করেছেন। যেমন ; ১%. ০%।-এর আলোকে হাদীসকে 
তিন শ্রেণিতে বিন্যস্ত করা হয়েছে। র্জিতিত ১31$5৮ তন্মধ্ প্রথম এবং সর্বাধিক 
নির্ভরযোগ্য প্রকার । নিয়ে প্রশ্নালোকে ১০15 সংশ্লিষ্ট আলোচনা উপস্থাপন করা হলো। 
৩ ১১1$৪-এর পরিচিতি : 
পা ৮৮5: 
1$54-এর আভিধানিক অর্থ : ১3152 = শব্দটি বাবে J£05 হতে 231:1-এর ১25 
Ko -এর সীগাহ। শব্দটি }515401 মাসদার হতে নিঃসৃত । এর আভিধানিক অর্থ- 
১. 8151 তথা ধারাবাহিকতা । ২. 5 তথা পর্যায় ্রমিক হওয়া। 
৩. ATI 1151 তথা একের পর এক আসা । ৪. 4:-$১ তথা লাগাতার । 
৫. বনী তথা অনবরত ইত্যাদি। শব্দটির প্রয়োগ কুরআন মাজীদে পরিলক্ষিত হয়। 
যেমন : 165 (54 002 
(৮১০১62৮1৮55 
০3/£2-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১154-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা নিয়রূপ- 
১. আল মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) বলেন- | 
০০১15 HELE 22 ২525455৮১০৯ 035 oA 590 55 
26551510056 LEIS ESF 
অর্থাৎ, মুতাওয়াতির বলা হয় এমন হাদীসকে যা এত অধিক লোক বর্ণনা করেছেন, যাদের 
ংখ্যা গণনা করা যায় না এবং তাদের সংখ্যাধিকা, ন্যায়পরায়ণতা ও বাসস্থানের 
বিভিন্নতার কারণে মিথ্যার ওপর তাদের একমত্যের ধারণাও করা যায় না। 


২. তাওজীহ গ্রন্থকারের মতে- 
LES NG 6১৫০০ ৩৯৫১ 0৯১৮5 IS ৩১ 5290 ০১5 এ of G4 SET 
LESLIE ESP হাসি 


www.abs 


Wer.CO! 


২১২ ____ শ্ারালআ্রলতাহ- ফাযিল ম্লাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 
অর্থাৎ, মুভাওয়াতির এমন হাদীসকে বলে, যার-বর্ণনাকারীদের সংখ্যা প্রত্যেক যুগেই এমন 
হবে যে, তাদের সংখ্যা নিরূপণ করা যায় না এবং বর্ণনাকারীদের আধিক্য, ন্যায়পরায়ণতা 
আর বাসস্থানের বিভিন্নতার দরুন তাদের ওপর মিথ্যার ধারণাও করা যায় না। 

৩. হুসামী গ্রস্থকারের ভাষায় 

Ls os SA NCad Jit 01551095১24 SANIT 

৪. হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন- 

PEL 255 85362 ক 0৩০8] 

৫. কোনো কোনো কোনো উসুলবিদের তাষায়- -. 
sie Miles 24 15545 8০৮১৪ 49) ডা চা] 

69647067258 5121 

৬. শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী ( 'র) বলেন- 

9৮8৮5050040 Bair 

৭. ড. মাহমুদ তহহান বলেন- 

LSM 41516655065 SUN ১৯১58625528 55১ SSG 

৮. উসূলে হাদীসের ভাবায়- 

(4565 1554 ২ ১০০ ৮৮৯৯৫ VIG OS G3 ৬ ngs EEA 
05435055055 8541 1১55 ০15 


শর্তাবলির উপকারিতা : 43: ১165 হলো কোনো সংজ্ঞাকে পুঙ্ানুপুত্খরূপে 
বিশ্লেষণপূর্বক প্রদত্ত সংজ্ঞাটি যে ০1৫ এবং 5; তা প্রমাণ রুরা। এখানে আমরা ১51544- 
এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ॥%,৯3% ৬৫ -এর প্রদত্ত সংজ্ঞাটি বিশ্লেষণের চেষ্টা করব। সেখানে 
বলা হয়েছে- 
১৮ ২5455 ৯৫ 3 ৪ ১৬5 US ৬3 593 03553 of ও 35৮] 
ESL ALES LEIS 65555815851 LE 15555 

উক্ত সংজ্ঞায় ১32 (৫.০ বলে ১31554-কে ১34১4 ১% থেকে পৃথক করা হয়েছে। 
অনুরূপ (43১ ৮১৯4 দ্বারাও নির্দিষ্ট সংখ্যক রাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসগুলো তথা 
২৯ ১ঞ-কে ১51552 থেকে পৃথক করা হয়েছে। অতঃপর 4655 LEI SA! 
{445451 উক্তি দ্বারা মিথ্যার ব্যাপারে সকলের একমত্য হওয়ার বিষয়টি বাদ পড়েছে। সুতরাং 
বসান উক্ত সংজ্ঞাটি ৮.৯ এবং ৮3 হয়েছে। 

পপ 

|$2-এর হুকুম : ১১165 হাদীসের হুকুম বর্ণনায় ওলামায়ে কেরামের অভিমত নিম্নরূপ- 

রি আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে 

ক. হাদীসে মুতাওয়াতির দ্বারা £34 4151 তথ্য অকাট্য জ্ঞান অর্জিত হবে। 

খ. মুতাওয়াতির হাদীস আমলকে ওয়াজিব করে। 

গ. হাদীসে মুতাওয়াতির অন্বীকারকারী কাফের হিসেবে গণ্য হবে। 

ঘৰ. এ জাতীয় হাদীস দ্বারা কুরআনের আয়াত রহিত করা যাবে। 
২. মুতাষিলা সম্প্রদায়ের মতে- 5334 19:০0 ০১৮ (53 6:30 le ৩4 48 

0 অর্থাৎ, হাদীসে মুতাওয়াতির দ্বারা প্রশাস্তিমূলক জ্ঞান অর্জিত হয়। এর দ্বারা 

সা দিক এধন্য গায় 'এর রা কট্য লারা ভর্ছিত বয় না। 


জজ ৩. ফিকহ ২১৩ 

৩. আবু বকর বাকিল্লানী (র)-এর মতে, এর দ্বারা ৬১১১৯ 1241 অর্জিত হয়। 

৪. আল্লামা আবুল কাসেমের মতে_ (1355: 015) ৩৯৩৫ 1 দি, এর দ্বারা 
ইলমে ইসতেদলাল অর্জিত হবে । 

৫. কারও কারও মতে, ১3152 হাদীস দ্বারা দৃঢ়প্রত্যয়ী জ্ঞান অর্জিত হবে । 

৬. তালবীহ গ্রন্থকার বলেন- ১১১১ $45 SI SNL 24০71 6৮৯0) 

৭. ফখরুল ইসলাম বাযদাভী (র) বলেন- ১১৫১৪ ১ 05 ২৯১২ Sl 
5053 £55 অৰ্থাৎ, ১51354 দু'দিক দিয়ে অকাট্য জ্ঞানের উপকারিতা প্রদান 
করে। তা হলো- গঠনগত দিক ও বাস্তবতার দিক । 

2 ssl: 

51$25-এর শর্তাবলি : হাদীস ,5155%-এর পর্যায়ভুক্ত হওয়ার জন্য কতিপয় শর্ত রয়েছে। যেমন: 

১, 2381 $55 তথা বৰ্ণনাকারীদের সংখ্যা অধিক হওয়া। এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞগণের 
মাঝে মতদ্বৈততা রয়েছে। যেমন : কারও মতে চারজন, কারও মতে পাচজন, কারও 
মতে সাতজন, কারও মতে দশজন, কারও মতে চল্লিশজন, কারও মতে সত্তরজন। 

২. ALT 2 Lots & La UIT “/ অর্থাৎ, হাদীসের সনদ ০% 
হওয়া, তথা সনদের কোনো পর্যায়ে রাবীর নাম বাদ না পড়া। 

৩. 850৮০ 0১০০১ ০১0 515 515511 350 283 5 অৰ্থাৎ, রাবীগণ কোনো 
মিথ্যার ওপর একমত্য হয়েছেন তা বিবেক বহির্ভূত হওয়া। 

৪. ক ৬৯ ১30 ডা ৬১১5 ৪900 ৫58 51 অর্থাৎ, রাবী হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে 

৩৪) অথবা ১১১ ব্যবহার করে দৃঢ়তাপ্রকাশ করা। 

৫. 2852 0৫ ৩৪ 56111 55৯৫ তথা রাবীগণের সংখ্যা সকল স্তরে অধিক থাকা । 

৬. বৰ্ণিত বিষয়ের সম্পর্ক ০4১: তথা যুক্তিনির্ভর না হওয়া । 

উপসংহার : ১০৫ 40 -এর দৃষ্টিতে সুন্নাহকে যে তিন শ্রেণিতে বিন্যস্ত করা হয়েছে, 

তনুধ্যে ১3192 সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য । হাদীসে ১1$৪% দ্বারা অকাট্য জ্ঞান অর্জিত হয় 

বিধায় এর অস্বীকারকারী কাফের হিসেবে বিবেচিত হবে । 


১2৮80 Ot চট 25526 Silage: (98151 
আ প্রশ্ন : ৫৮) ১155 এবং ১354 এ-এর পরিচয় দাও। অতঃপর মুতাওয়াতিরের হুকুম 
সবিস্তারে আলোচনা কর। 
১০ A ES Lg ০১১৮: 2১1১041358৮] ৬০০৪ 3 
অথবা, ১31৮ এবং ১১%:১০-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? »১1$:4-এর 
হুকুম কী? বর্ণনা কর। 

USS DUS (50৮95 35703 SEA SSN 3S ঠা 

অথবা, খবরে মুতাওয়াতির ও মাশহুরের সংজ্ঞা তাদের হুকুমসহ বিস্তারিত বর্ণনা কর। 


উত্তর ॥॥ উপস্থাপনা : ইসলামের যাবতীয় আহকাম শরীয়তের মূলনীতি চতুষ্টয় তথা 
কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কেয়াসের ওপর ভিত্তি করেই প্রণয়ন করা হয়েছে। শরীয়তের 
দ্বিতীয় বৃহত্তম মূলনীতি তথা হাদীস দ্বারা মহানবী (স)-এর বাণীসম্ভার, কর্মনীতি ও 
মৌনসমর্থনই উদ্দেশ্য । উসূলবিদগণ ১. ৮--2/-এর আলোকে হাদীসকে কয়েকটি 
ভাগে বিভক্ত করেছেন। আলোচ্য ১51$55 এবং ১১+ সেগুলোর দুটি বৃহত্তম প্রকার ৷ 
নিয়ে প্রশ্লালোকে ১51554 ও ১১%-১০ সংশ্লিষ্ট আলোচনা উপস্থাপন করা হলো। 


www.abswer.com 


www.abswer 
& 


২১৪ (শাল জ্রযত্াহ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জ 
hr LR: i 
Llosa is 
sl 4 আিবালিক-। ১31544 শব্দটি বাবে J£ 5 হতে 451$1-:.1-এর ১215 
Ls ১% এর সীগাহ। শি 1:41 মাসদার হতে নিঃসৃত। আভিধানিক অর্থ- 
£5 তথা ধারাবাহিকতা ২. (45541 তথা পৰ্যায়ক্ৰমিক হওয়া। 
৩. , 2413554512508 তথা একের পর এক আসা। ৪. 2:০8) তথা লাগাতার । 
৫. 96 জে ইট এগ হা নালীয়া পিক মা 
যেমন :1955 15124151018 
২ 125: "" 
$54 -এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১5154-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা নিমরূপ- 
‘আল মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) বলেন- f 
FEE LS Gi 4 5১৩০5 ০০৯এ TIT BGT ৮৩ SE Fa 
ESL ALG CHINES Lol 
অর্থাৎ, মুতাওয়াতির বলা হয় এমন হাদীসকে যা এত অধিক লোক বর্ণনা করেছেন, 
যাদের সংখ্যা গণনা করা যায় না এবং তাদের সংখ্যাধিক্য, ন্যায়পরায়ণতা ও বাসস্থানের 
বিভিন্নতার কারণে মিথ্যার ওপর তাদের কমত্যের ধারণাও করা যায় না। 
২. তাওজীহ গ্রস্থকারের মতে- . 
১০254 ০০৬4৯ ৪০৪৪৫ ৬৪ ৩৪ 593: 0৩ Sil 
| 59044254551 14358 15851151186 
অর্থাৎ, মুতাওয়াতির গমন হাদীসকে বলে, যার বর্ণনাকারীদের সংখ্যা প্রত্যেক যুগেই এমন 
হবে যে, তাদের সংখ্যা নিক্নপণ করা যায় না এবং বর্ণনাকারীদের আধিক্য, ন্যায়পরায়ণতা 
আর বাসস্থানের বিভিন্নতার দরুন-ভীদের ওপর মিথ্যার ধারণাও করা যায় না। 
৩. শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র) বলেন- » - 
FE ০5885 8৩ ৬৯৪ ও ১৮] 5 55888 
BG 


8. ড, জীন sam ALG UND 3360s HS GG Alf 
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51214506555 DEE ns 8 0s od Sd a sagt 
sce CU SL LE TE EES 
৬. হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন- 
CAE ENB 50355 GA SGN 
৭. ত্য আলা মৰ 


530% 


42) 


22555514৩5৯ সাও 450 GH ৬০৪১৩ 55 FAI 
পা 1১511 le 
৮. হুসামী গ্রস্থকারের ভাষায়- 


352] sii ০0355 লো ln ৪৩০ ES 2754 ৩৫ 
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০১1$$5-এর হুকুম : ১1925 হাদীসের হুকুম বর্ণনায় ওলামায়ে কেরামের অভিমত নিম্নরূপ- 

১. আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে_ 

ক. হাদীসে মুতাওয়াতির ছারা £,:3:) 151 তথা অকাট্য জ্ঞান অর্জিত হবে। 
খ. মুতাওয়াতির হাদীস আমলকে ওয়াজিব করে। 

গ. হাদীসে মুতাওয়াতির অশ্বীকারকারী কাফের হিসেবে গণ্য হবে । 

ঘ. এ জাতীয় হাদীস দ্বারা কুরআনের আয়াত রহিত করা যাবে। 

২. মুতাধিলা সম্প্রদায়ের মতে- 36 ৪০:০1) ০৮5 ৮৯5৫ LLL 05 Lat Li 
5১5: 554 অর্থাৎ, হাদীসে মুতাওয়াতির দারা প্রশাস্তিমূলক জ্ঞান অর্জিত হয়। এর 
দ্বারা সত্যের দিক প্রাধান্য পাবে । এর দ্বারা অকাট্য জ্ঞান অর্জিত হয় না। 

৩. আবু বকর বাকিল্লানী (র)-এর মতে, এর উরি (141 হলি! 

৪. আল্লামা আবুল কাসেমের মতে- 61335: 0151 ৩১৯৫ 2! অর্থাৎ, এর দ্বারা 
ইলমে ইসতেদলাল অর্জিত হবে। 

৫. কারও কারও মতে, ১1554 হাদীস দ্বারা দৃঢ়প্রত্যয়ী জ্ঞান অর্জিত হবে। 

৬. তালবীহ গ্রন্থকার বলেন- 4৯১ 585 9004৯ 20৮50605810] 

৭. ফখরুল ইসলাম বাযদাভী (র) বলেন- ১৫৯৬১/৮৪ 115 ৯3 53511 
13555 ০১5 অর্থাৎ, ১5154 দু'দিক দিয়ে অকাট্য জ্ঞানের উপকারিতা প্রদান 
করে। তা হলো, গঠনগত দিক ও বাস্তবতার দিক । 

৩ ১১%৬৫এর পরিচিতি : 

ul RCRA ACES 

১%এএর আভিধানিক অর্থ : 534-১4 শব্দটি বাবে 4 থেকে 1১১ /১]-এর ২৯ 

১৪$%-এর সীগাহ। শব্দটি $54 মাসদার থেকে নিঃসৃত, মাদ্দাহ ১ .৯.. ০১; এর আভিধানিক 

অর্থ- ১.১ তথা বিখ্যাত, ২. প্রসিদ্ধ, ৩. প্রখ্যাত, ৪. খ্যাত, ৫. 17%1003 ইত্যাদি। 

(১৮:০৫ তঠিত5 2 

১$%৮-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১১%-১-এর পাপ্বিভাষিক সংজ্ঞা নিমরূপ- 

১. আল মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) বলেন- 

ESE LE HAG 21351855585 SAUL Jol 5531 ৬204 ৬৬১ 
অর্থাৎ, মাশহুর এমন হাদীসকে বলে, যা মূলত ২৯।,১ ছিল। অতঃপর দ্বিতীয় 
এবং তৃতীয় যুগে এমন সংখ্যক লোক তা বর্ণনা করেছেন, যাদের ব্যাপারে মিথ্যার 
ওপর একমত্য হওয়ার ধারণা করা যায় না। 

২. আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন- 15 ১১5) ১ $41 83315 ৬১ 
25155 4515 অৰ্থাৎ, মাশহনুর এমন হাদীস, যা দু'য়ের অধিক লোক বর্ণনা 
করেছেন; কিন্তু বর্ণনাকারীদের সংখ্যা মুতাওয়াতিরের সীমায় পৌছেনি। 

৩. মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন- 

১১৬৯৩৬১৭৩১২ 15৫6০৯১১1৯৫ SU Lp BL US ১! 

৪. তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীস গ্রন্থকার বলেন- 

AGEN Elis tits 85541555785 a Byte 
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২১৩ VS ফাঁধিলক্ট্রীতিক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জর 
৫. আল্লামা নিষামুদ্দীন শাশী (র) বলেন- 
Ag slit ১] SI 25 ১১৪৩ Lj ১৬ 1 ১১4১ 
2৩:85 LINE SUT ysl LOT বি 
উপসংহার : ইসলামী শরীয়তের দ্বিতীয় প্রধান মূলনীতি হাদীসের শ্রেণবিন্যাসের জগতে 
১০16 ও ১১৫-১ প্রসিদ্ধ দুটি প্রকার গ্রহণযোগ্যতার দিক বিচারে ০3555 
জুড়ি নেই। কারণ এর দ্বারা $51 [4,1 অভ্জিতি হওয়ার পাশাপাশি lS LE BUS 


বৈধ । আর গ্রহণযোগাতার দিক বিচারে ১1%-এর পরেই ১১%-১-০-এর স্থান । 
LHS Lis ASN ১355519 Hl yal: (০3 জর 

আ প্রশ্ন: ৫৯ 1 হাদীসে ৯655 এবং ১3%:55-এর এরূপ বর্ণনা দাও যাতে 

মধ্যকার পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়। [ফা. প. '৯৩,০০] 


BLU উঠা ও TU Us 554 MSI 9 
অথবা, ১3554 এবং 3255 কাকে বলে? এতদুভয়ের মধ্যকার পার্থক্য কী? বর্ণনা কর। 


উত্তরা।॥ উপস্থাপনা : উসূলশান্ত্রবিদগণ ৬:61 0:০$1-এর দিক বিচারে শরীয়তের দ্বিতীয় 
প্রধান মূলনীতি হাদীসকে ১31$% - ১১+ এবং ১5 এ তিনভাগে বিভক্ত করেছেন। 
তবে গ্রহণযোগ্যতার দিক থেকে ১3$১-এর স্থান শীর্ষে, তারপর ১১+--এর স্থান । 
১31554 এবং ১১৫-১ উভয় প্রকার হাদীস আমলকে ওয়াজিব করলেও এতদুভয়ের মাঝে 
কতিপয় পার্থক্য বিদ্যমান । এসব পার্থক্য উপস্থাপন করতেই আলোচ্য প্রশ্নের অবতারণা । 
87515 
Elis: 
>51534-এর আভিধানিক অর্থ : ১13 শব্দটি বাবে 3৫155 হতে ):51$ ১|-এর ১৯৪ 
১8৫5. ১: এর সীগহ। শব্দটি 505 মাসার হতে নিঃসৃত । এর আভিধানিক অর্থ 
১. 3440 তথা ধারাবাহিকতা। ২. :5$1[তিথা পর্যায় ক্রমিক হওয়া। ৩. ১০১১ ০৩৪ 
তথা একের পর এক আসা। ৪. 15 তমা লাগাতার। ৫, শি 
শব্দটির প্রয়োগ কুরআন যাজীদে পরিলক্ষিত হয়। যেমন : ss 1012 
Re loins: 
13:4-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১2122-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা নিমমরূপ- 
্ ভাল মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) বলেন- 
১55] LE POLI LAGE NG ৫১৩০০ ০০৯ NGS 430 ভু ৯0 GA 
7835৮040595 EINES LOSS 
অর্থাৎ, মুতাওয়াতির বলা হয় এমন হাদীসকে যা এত অধিক লোক বর্ণনা করেছেন, 
যাদের সংখ্যা গণনা করা যায় না এবং তাদের সংখ্যাধিকা, ন্যায়পরায়ণতা ও বাসস্থানের 
বিভিন্নতার কারণে মিথ্যার ওপর তাদের একমত্যের ধারণাও করা যায় না। 
২. তাওজীহ গ্রস্থকারের মতে- 
LES NG ১৫১০ CASEY ৩৪১০ IE ৬$ 925 CIES আ ৩৯ Sti 
Less DIES AILS ১851 ৮৮9 ০15 145০ 
অর্থাৎ, মুতাওয়াতির এমন হাদীসকে বলে, যার বর্ণনাকারীদের সংখ্যা প্রত্যেক যুগেই 
এমন হবে যে, তাঁদের সংখ্যা নিরূপণ করা যায় না এবং বর্ণনাকারীদের আধিক্য, 
ন্যায়পরায়ণতা আর বাসস্থানের বিভিন্নতার দরুন তাদের ওপর মিথ্যার ধারণাও করা যায় না। 


/। 
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লনা ২১৭ 
সুনে রে হু এ 0 ঙ 
চিক (2554 ২১455 ৬৮০৯৪ ডিও 895 এ ৬৪০৯৭ 5৯ 502 
eS ০43৩ ৮৯১৬০ EEE 1০১51 sie 


8. হুসামী গ্রন্থকারের ভাষায় 
LS INC J EE (04109576235 3০8 Ls SAN EN 
৫. হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন- 
At 255 303৮2103530 GA jE 
৬. উসূলবিদদের ভাষায়- 
15192 5 ৮১১০০০৯৫১7৩ 33 35:১1 5৯ SAN 
8876 LL pa lt L5G IE 13513855003 oi 
৭. শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র) বলেন- . 
PSL Lb HEL 0 জো] ই] 3০৫25 LAL 91 


4165655৮৮০৫ 

৮. তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীস গ্রন্থকার বলেন- 

PELE MES SUN ০১৯১ 38৯৫ ০55 630558৬3555 

৩ ১১4-১%-এর পরিচিতি : 

ie Gm EAE 

%:১এর আভিধানিক অর্থ : ০১5 শব্দটি বাবে £53 থেকে 1১০ ₹:০/এর 

ই ০ পা $5445 মাসদার থেকে নিঃসৃত, মাদ্দাহ ১ -* - ০১; এর 

আভিধানিক অর্থ- ১. টি পন এস দর পরি নাসার 

১১ SEs: 

১34-১-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা: ১১%১০-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা নিয্নরূপ- 

১. & তাল মারার নান বোলে 

25558 LSE LRG AS 5৯59 0 ১৭ ৩৪ ১৬৪ ৬ ৩৩ ৬১ 

৯৯৫] ০1255 
অর্থাত, মাশহুর এমন হাদীসকে বলে, যা মূলত ১>|; ১: ছিল। অতঃপর দ্বিতীয় 
এবং তৃতীয় যুগে এমন সংখ্যক লোক তা বর্ণনা করেছেন, যাদের ব্যাপারে মিথ্যার 
ওপর একমত্য হওয়ার ধারণা করা যায় না। 

২. আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন_ 15 ১3581 ৩ 35418) ৮5 ৬৬ 
251340 5 81 অর্থাৎ, মাশহুর এমন হাদীস, যা দু'য়ের অধিক লোক বর্ণনা 
করেছেন; কিন্তু বর্ণনাকারীদের সংখ্যা মুতাওয়াতিরের সীমায় পৌছেনি। 

৩. মুফতি আমীমুল ইহ্‌সান (র) বলেন- 

DEES 585 ১508 55 8178215১১০৯ ৬5 SSG 8১০১০855215 (৫১1 

৪. তাইসীরু সুসতালাহিল হাদীস গ্রন্থকার বলেন- 

১255115৮685 2065 হু 5 ৩৪ ASE 0556 5১ 054 

৫. আল্লামা নিযামুদ্দীন শাশী (র) বলেন- 

10611 তা ১:৯৬) ৬১ 56590 ১০৯৩ 255 LEGA ৮27 
-0 ৩:০6) ES SIDS GUS ADL ই ৪০55 


২১৮11 আলাল ভাগ ফীবিল ক্লক গাইড সিরিজ * দ্বিতীয় বর্ষ ভজ 
টি ৯ 
1652 এবং ১১%৮এ-এর মধ্যকার পার্থক্য : হাদীসে মুতাওয়াতির এবং মাশহুরের 

গা 

১. হাদীসে ১১1545-এর বর্ণনাকারীর সংখ্যা অনেক; কিন্তু হাদীসে ১১%১:-এর বর্ণনাকারীর 
সংখ্যা তদনুপাতে কম। 

৪. ই ১3%4এর 'রর্ণনাকারীদের পারি সকল গে বিদ্যমান বাকরে। 
অন্যদিকে হাদীসে ১}+-১%-এর বর্ণনাকারীর সংখ্যা সকল যুগে বিদ্যমান থাকবে না। 

৩. হাদীসে ১345 হচ্ছে ৫22% তথা অকাট্য; কিন্তু ১৮:১5 হলো 5% তথা ধারণামূলক। 

৪. হাদীসে ১152 ছারা ৮255 (1,11 ও আমল উভয়টি অপরিহার্য হয়; কিন্তু 
১১4-১5 দ্বারা কেবল আমল অপরিহার্য হয়; £5: (1 অপরিহার্য হয় না। 

৫. হাদীসে ১1$22-এর. অস্বীকারকারীকে কাফের বলা যাবে; কিন্তু ১}+-১-এর 
অন্বীকারকারীকে কাফের বলা যাবে না; বরং পথভ্রষ্ট বলা যাবে । 

৬. হাদীসে »31$2%-এর বর্ণনাকারী )১.2-হওয়া শর্ত নয়; কিন্তু ,১%-১--এর বর্ণনাকারী 
305 হওয়া শর্ত । 

৭. হাদীসে মুতাওয়াতির দ্বারা ১2১ সাব্যস্ত হয়, পক্ষান্তরে ১১১ দ্বারা ০323 সাব্যস্ত হয়। 

৮. খবরে ১)1$5 ছারা কুরআনের আয়াত রহিত করা যায়; কিন্তু মাশহুর ছারা রহিত করা 
যায় না; বরং বৃদ্ধি করা যায়। 

৯. নি ৩ এর সকল যুগে হাদীসে মুতাতরাতিরের মর্যাদার কোনো তারতম্য ঘটে না; কিছু 

$%*৮5 এর ব্যতিক্রম । কেননা /% ১$$-এ এটা ॥51 5 -এর পর্যায়ভূক্ত থাকে। 

১০. খবরে ১3154 বিরল; কিন্তু খবরে ১১4-১2 অসংখ্য । 

উপসংহার : রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণীসস্ভার বা হাদীসের শ্রেণিবিন্যাসের জগতে ১3952 

শীর্ষস্থান দখল করে আছে। আর ১$%:১-এর স্থান ১31$2-এর পরেই । উভয় প্রকার 

হাদীসই আমলকে ওয়াজিব করে । ইসলামী জীবনবিধান অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করতে 

es Be ay 


পরশু: : ৬০ Ee 1954 এ এব:4 দস 
০৭ 1653520৮511 532 35621 
অথবা, হাদীসে ১1935 এবং ১%:৬০- এর মধ্যকার পার্থক্যসমূহের বর্ণনা দাও। ' 


উততন্॥॥ উপস্থাপনা : উসুলশাস্তবিদগণ -5-.. 0437 এর দিক বিচারে শরীয়তের দ্বিতীয় 
প্রধান মূলনীতি হাদীসকে ১51554 - ১১৫-১ এবং ১21 এ তিনভাগে বিভক্ত করেছেন। 
তবে গ্রহণযোগ্যতার দিক থেকে ১31$2+-এর স্থান শীর্ষে, তারপর ১১ ০-এর স্থান। 
১31$55 এবং ১১4-১ উভয় প্রকার হাদীস আমলকে ওয়াজিব করলেও এতদুভয়ের মাঝে 
কতিপয় পার্থক্য বিদ্যমান। এসব পার্থক্য উপস্থাপন করতেই আলোচ্য প্রশ্নের অবতারণা । 


এ ডসুনুল ফিকহ www.abswer.com 


তা | 52558915811 
০5155 এবং ১347৬ এল ম্ধাকার 'পার্ঘক্যসমূহ : বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে হাদীসে মুতাওয়াতির 
এবং মাশহুরের এ পাশার পরিমিত হয়। যেমন 
ক. আভ্ানিক পার্থক্য : ১. ১51355 শব্দটি বাবে }£5.হতে ১:৬ ১:4!-এর সীগাহ, 
যা ১5155 মাসদার থেকে নিঃসৃত । অন্যদিকে ১১%১০ শব্দটি বাবে £5 হতে +] 
1$৯5-এর সীগাহ, যা 5১ মাসদার হতে নিঃসৃত। 
২ এসপির ভিসি অর্থ- ধারাবাহিকতা, লাগাতার, একের পর এক আসা। 
অন্যদিকে ১১%-১১ অর্থ- প্রসিদ্ধ, বিখ্যাত, খ্যাত ইত্যাদি। 
খ. পারিভাষিক পার্ব্য: অ আল মানার প্রণেতা আল্লামা সাফ) বলেন, , 
১৯ ৮০ কি tall ৯55 
[লিজার লি ডে 
অর্থাৎ, যে হাদীসের বর্ণনাকারীদের সংখ্যা এত অধিক যে, তাদের সঠিক অংখা নিরূপণ 
করা যায় না। তাদের এ সংখ্যাধিকা, ন্যায়পরায়ণতা এবং বাসস্থানের দূরত্বের কারণে 
মিথ্যার ওপর তাদের একমত্যোর ধারণাও করা যায় না, তাকে হাদীসে 515% বলে। 
অন্যদিকে ,১%:১-এর lo RL ভাষ্য হলো= 


< ৫440 


LAGE ও 5 হত এই 2 25 0:০৭ ৮৪ ১৮৯। ৪৫ OE Ls 55 


অর্থাৎ, যে হাদীস মূলত ২৯1 ১: ছিল। অতঃপর দ্বিতীয় এবং তৃতীয় যুগে 
তাদের এছ আরিলা পরী তাদের ব্যাপারে মিথ্যার ওপর 
এঁকমত্যের ধারণা করা যায় না, তাকে হাদীসে ১১%-১০ বলে । 
গ. বিধানগত পার্থক্য : ১. হাদীসে ০১1$22-এর বর্ণনাকারীর সংখ্যা অনেক; কিন্তু হাদীসে 
০১%-১০-এর বর্ণনাকারীর সংখা তদনুপাতে কম। 
২. হাদীসে ১31$55-এর বর্ণনাকারীদের সংখ্যাধিক্য সকল যুগেই বিদ্যমান থাকবে। 
অন্যদিকে হাদীসে ১১%-১5-এর বর্ণনাকারীর সংখ্যা সকল যুগে বিদ্যমান থাকবে না। 
৩. হাদীসে ১19০ রা রিজিক ১805 হলো 3 তথা ধারণামূলক। 
৪. হাদীসে ১51%" ছারা ১৪:10 (11 ও আমল উভয়টি অপরিহার্য হয়; কিন্তু 
১৮৯5 দারা কেবল আমল অপরিহার্য হয়; $54) (= অপরিহার্য হয় না। 
৫. হাদীসে ১১১2৮-এর অস্বীকারকারীকে কাফের বলা যাবে; কিন্তু ১১%১০-এর 
অস্থীকারকারীকে কাফের বলা যাবে না; বরং পথভ্রষ্ট বলা যাবে । 
৬. হাদীসে ১31$5%-এর বর্ণনাকারী 1১৮2 হওয়া শর্ত নয়; কিন্তু ১১%-০-এর 
বর্ণনাকারী Jএ হওয়া শর্ত। 
৭. হাদীসে মৃতাওয়াতির দ্বারা ০২33 সাবান হয়, পক্ষান্তরে ১} দারা ০১১ সাব্যস্ত হয়। 
৮. খবরে ১51554 দ্বারা কুরআনের আয়াত রহিত করা যায়; কিন্তু মাশহুর দ্বারা রহিত 
করা যায় না; বরং বৃদ্ধি করা যায় । 
৯. 535 ৩3:৮-এর সকল যুগে হাদীসে মুতাওয়াতিরের মর্যাদার কোনো তারতম্য ঘটে নাঃ 
কিন্তু ১+: এর ব্যতিক্রম। কেননা 4 ১১৪-এ এটা ১১) ১:১-এর পর্যায়ভুক্ত থাকে। 
১০.খবরে ১51534 বিরল; কিন্তু খবরে ,}4$-১4 অসংখ্য । 
উপসংহার : রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণীসম্ভার বা হাদীসের শ্রেণিবিন্যাসের জগতে ১51; 
শীর্ষস্থান দখল,করে আছে। আর ১১%-১০-এর স্থান ১319525-এর পরেই । উভয় প্রকার 
হাদীসই আমলকে ওয়াজিব করে। ইসলামী জীবনবিধান অনুযায়ী জীবন পবিচালনা করতে 
রাসূলুল্লাহ (স)-এর মুখনিওসৃত বাণী তথা হাদীস সম্পর্কিত জ্ঞানার্জন অপরিহার্য । 
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salt Bis ১০ Ua tata a ire 
শপ: ৬১।। ১১. > কাকে বলেঃ অর হুকুম কী? সবিস্তারে আলোচনা কর। ফা. প. wl 
iG eS 55 Ls 60 SSH 32 31 


অথবা, হুকুম উল্লেখপূর্বক ১>5 ০: -এর বিস্তারিত পরিচয় দাও। 


উত্তম্ন॥। উপস্থাপনা : উসূলবিদগণ ১৫. )2০%)-এর দৃষ্টিকোণ থেকে হ৫:, কে যে 
তিনভাগে বিভক্ত করেছেন, ১৯1$ ১4 সেগুলোর অন্যতম | সামঘিক অর্থে ১১3 ১54 
বলতে এমন হাদীস বোঝায়, যার সনদের ধারাবাহিকতা বিদ্যমান; কিন্তু তার মাঝে আকৃতি ও 
অর্থত সন্দেহ বিদ্যমান। নিয়ে প্রশ্নালোকে ৯6 ৬:০-এর বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হলো। 
2 ১215] 3-এর পরিচিতি : 
২1১৯1 89 ৮৪০ 
২৯1৪1 42৯1-এর আভিধানিক অর্থ : $75 শব্দটি ৬. 1/4 এ্রকবচন; বহুবচনে 
1১ শব্দটি বাবে $:৯5-এর মাসদার হিসেবেও ব্যবহার হয়। অর্থ- [41 তথা সংবাদ । 
আর “১৯1 শব্দটি একবচন, বহুবচন হলো 251 এটি বাবে ১4235 এবং /5$$ থেকে 
আসে, শব্দটির মাসদার হচ্ছে ১12১] যার অর্থ- 
১. এক, ২. অভিন্ন, ৩. নিরবচ্ছিন্ন । যেমন কুরআনে এসেছে- ১০215১0 
& ৪. এটা আল্লাহর গুণবাচক নাম হিসেবেও ব্যবহার হয় | যেমন : ৬৮ -5০এ 2॥5% 25 
১৯15] 211 
৫. ১১০৮-০:এ-এর ক্ষেত্রেও ব্যবহার হয়। যেমন : $১2 421 ও 234২ নয] 
৬ আল ওয়া ফী উপূলিল ফিকহ কার বলেন" $25১১ 05 ৬&৪ 5 
[ES HONE ELEY 
25৪ এর পারিভাষিক সংজ্ঞা: ১215! $751/-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা নিমরূপ- 
১ আল মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) বলেন- ১ 2টি 88 5 nh 3 
Relais 
অর্থাৎ, আহাদ এমন খবরকে বলা হয়, যা এক ৰা দুই কিংবা ততোধিক বর্ণনাকারী 
বর্ণনা করেছেন। 
২. ড. মাহমুদ তহহান বলেন_ ১3162411০5১ 4১3 ৫2১57015532 
৩. আল্লামা নিযামুদ্দীন শাশী (র) বলেন- 
০১৯৩৬২০৯৬5৩ ৯5 28631৯0553৯ 26555 
8. আল্লামা শিহাবুদ্দীন কিরানী (র) বলেন- 
BEG 350 25153 35815560155 তবে 
৫. আল্লামা ফখরুল ইসলাম বাযদাভী (র) বলেন- (54590551৯10 55449:5 ১৪২5 
৬. কতিপয় মনীষী বলেছেন- 1255555510৯ ২৪০০৭০১৯৮22 
৭. কেউ কেউ বলেছেন- ৫4 £234 86:45 485 46581 L383 03 
বিশেষজ্ঞদের উপরিউক্ত উক্তিসমূহের স্মৰয় সাধনপূর্বক বলা যায়, খবরে ওয়াহেদ এমন 
হাদীসকে বলে, যা একজন বা দু'জন কিংবা ততোধিক রাবী বর্ণনা .করেছেন; কিন্তু 
মাশহুরের সমপর্যায়ে পৌছেনি। যেমন : 
ডি ১৬০০৯) 20 0৮০০ ৮৮৩ ০5 ৬০০০১১৪ 34111১22৬০4 
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YLANG কেরন 
4 5১৯50] 5৯: 
খবরে ওয়াহেদের হুকুম : খবরে ওয়াহেদের হুকুম উপস্থাপনে ওলামায়ে কেরামের মাঝে 
একাধিক অভিমত পরিলক্ষিত হয় । যেমন : 
১. আহলে হাদীসের অভিমত : কতিপয় আহলে হাদীসের বক্তব্য হলো, +15 ছাড়া ১22 
ওয়াজিব হয় না। আর ৬19 ৮: যেহেতু £১571 (121 ওয়াজিব করে না, তাই 
এটা আমলকে ওয়াজিব করতে পারবে না। 
দলীল : তাঁদের দলীল হলো আল্লাহ তায়ালার বাণী- +7513 1 ৩-:1 15555 ১$ 
২. দাউদ যাহেরীর অভিমত : ১>!; ১:-এর হুকুম সম্পর্কে দাউদ যাহেরীর বক্তব্য 
হলো- ১৯$ ৯১ আমলকে ওয়াজিব করে না। 
৩. আহমাদের অভিমত : ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র).বলেন- 1 ১: দ্বারা 
আমল এবং ইলম উভয়ই অর্জিত হয়। 
৪. জমভ্রের অভিমত : জমহুর উসূলবিদের মতে, খবরে ওয়াহেদ আমলকে ওয়াজিব 
করে । যদিও এর দারা ৬৪:11:1৯] তথা অকাট্য জ্ঞান অর্জিত না হয়। 
দলীল : জমহুর উসূলবিদগণ নিজেদের দাবির পক্ষে কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কেয়াস 
দ্বারা দলীল উপস্থাপন ররেন। যেমন : 
ক. কুরআনে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন_ রি i 
BILLS IS oS DARED 290০ 255 252১5 Se 58০ ১ 15 
BEC 58082001555 
অত্র আয়াতে 151 দ্বারা এক বা একাধিক লোক বোঝায়। অতএব প্রমাণিত হলো, খবরে 
ওয়াহেদ আমলকে ওয়াজিব করে, অন্যথা আল্লাহ তায়ালা ২21-কে এরূপ নির্দেশ দিতেন না। 
খ. আনাস (রা)- এর বর্ণিত হাদীস 
SAID EIS ০:55 3৮০১ 0972 Co) ৮2014 Sf) pl ৮০ 
HE NEUES 5215 
এতে প্রমাণিত হয়, রাসূলুল্লাহ (স) সদকার ব্যাপারে বারীরা (রা)-এর হাদীস গ্রহণ 
করেছেন । সুতরাং বোঝা যায়, খবরে ওয়াহেদ আমলকে ওয়াজিব করে। 
গ. রাসূলুল্লাহ (স) দ্বীনের দাওয়াত সংবলিত চিঠিসহ দেহইয়াতুল কালবী (রা)-কে 
রোম সম্রাটের নিকট পাঠিয়েছিলেন। যদি ,৯1$ ৯: (একজনের খবর) আমলকে 
ওয়াজিব না করতো, তাহলে রাসূলুল্লাহ (স) এরূপ একজনকে পাঠাতেন না। 
সুতরাং বোঝা গেল ১৯1 ১: আমলকে ওয়াজিব করে । 
ঘ. মহানবী (স) হযরত আলী এবং মুয়ায (রা) (শুধু এ দু'জন)-কে ইয়েমেনের বিচারক 
হিসেবে প্রেরণ করেন। এতে প্রমাণিত হয়, ৯1$ ৯৯ আমলকে ওয়াজিব করে। 
উ. ইজমা দ্বারাও খবরে ওয়াহেদ ১১11৯ বলে প্রমাণিত । যেমন : সাহাবায়ে 
কেরাম অনেক সময় তাদের পারস্পরিক বিষয়াদিতে খবরে ওয়াহেদ দ্বারা দলীল পেশ 
করতেন এতে প্রমাণিত হয়, ইজমা দ্বারা খবরে ওয়াহেদ আমলকে ওয়াজিব করে। 
8105৬510011 


WWW. abswWe 


২২২ লালন তাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 
চ. মানবীয় বিবেকৰুদ্ধি ও যুক্তি সা্ন্ত করে যে, খবরে ওয়াহেদ আমলকে ওয়াজিব করে। 
কেননা সব ব্যাপারে ১5154 ও ,}+-- হাদীস পাওয়া দুষ্কর । সুতরাং যদি সব ব্যাপারে 
খবরে ওয়াহেদকে বাদ দেওয়া হয়, তাহলে শরীয়তের অনেক বিধান বাতিল বলে প্রমাণিত 
হবে। সুতরাং প্রমাণিত হলো, খবরে ওয়াহেদ আমলকে ওয়াজিব করে। 
উপসংহার : সনদের ধারাবাহিকতা বিদ্যমান; কিন্তু আকৃতি ও অর্থগত দিক থেকে ভিন্নতা 
রয়েছে, এমন হাদীসকে ১৯।$ ১:১ বলা হয়। এর দ্বারা অকাট্য জ্ঞান অর্জন না হলেও এটি 
আমলকে ওয়াজিব করে। ৯৫ 
hail ১৫ (১35১ ৫5-9545. Sia ag £:(0 Il 
আআ প্রশ্ন : ৬২0 ১31625 এবং ১এ|-এর সংজ্ঞা দাও। অতঃপর ১.5|-এর হুকুম 
সবিস্তারে বর্ণনা কর। 
Lis 90৪1১ 95515 05865815551. 3 
অথবা, ১155 পর51ক5051 এর হুকুম কী? উল্লেখ কর। 


উত্তরা॥ উপস্থাপনা : মহানবী (স)-এর বাণীসম্ভতারকে ১৫2 4৮০21-এর দৃষ্টিতে যে তিন 
প্রকারে বিন্যস্ত করা হয়েছে, প্রশ্নোক্ত '১১1$:% এবং ১৮21 সেগুলোর দুটি প্রকার । নিয়ে 
দক না বালা গা 
5১1$£5-এর পরিচিতি : - 
লিগ 
16£5-এর আভিধানিক অর্থ : 25195 শব্দটি বাবে 34155 হতে 51১ 1:.)-এর ১৯৬ 
Et {এ -এর লীগাহ। শব্দটি $518 হা নিঃসৃত এর আভিধানিক অর্থ- 
১. £5540 তথা ধারাবাহিকতা ৷ ২. (5 তথা পর্যায়ক্রমিক হওয়া । 
৩. ১০13৮১৯15৫5! তথা একের পর এক আসা । ৪8. :০$১[ তথা লাগাতার । 
৫. 119৫1 তথা অনবরত হত্যাদি। শব্দটির প্রয়োগ কুরআন মাজীদে পরিলক্ষিত হয়। 
যেমন :1555 05145) 0510175 
৮ ৬৪৯০2 
155-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১515%2-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা নিয়রূপ- 
চু নান প্রণেতা আনা (লন 
51০12251055 2455০ ০০৯১২ ২5 635 উ১]। ১2৯ 5, 
-88504098580055 75৯57 
অর্থাৎ, মুতাওয়াতির বলা হ্য় এমন হাদীসকে যা এত অধিক লোক বর্ণনা করেছেন, 
যাদের সংখ্যা গণনা করা যায় না এবং তাদের সংখ্যাধিক্য, ন্যায়পরায়ণতা ও বাসস্থানের 
বিভিন্নতার কারণে মিথ্যার ওপর তাঁদের একমত্যের ধারণাও করা যায় না। 
২. তাওজীহ গ্রন্থকারের মতে- * 
LET ২52৯১০০৩৮৯৫ ২ 0৪০৮৪ ৬৪ ৬৪ 525 SIE 5535 এ 
76685004095 80555 LHS oii iE ALS 
অর্থাৎ, মুতাওয়াতির এমন হাদীসকে বলে, যার বর্ণনাকারীদের সংখ্যা প্রত্যেক যুগেই এমন 
হবে যে, তাদের সংখ্যা নিরূপণ করা যায় না এবং বর্ণনাকারীদের আধিক্য, ন্যায়পরায়ণতা 
আর বাসস্থানের বিভিন্নতার দরুন তাঁদের ওপর মিথ্যার ধারণাও করা যায় না। 


জজ উসূলুল ফিকহ ২২৩ 
৩. হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রে) বলেন- 
Dt Ee হও SGA 
8. কোনো কোনো উসূলবিদের ভাষায়- 
we Sb: 55 ১ ERE ০০০২৭ এ 455 উঠা 5, ১৯৯ 2৬৯০] 
১2858 230 ৮৯4 2165 1485 851১3855558 154১63555১1 
৫. শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র) বলেন- 


টিন 2 ks 


৪] ০65 £555155 SU Js টা এ 55১০] ৩১ ৩০ 45৬ 


. ৬. ড. মাহমুদ তহহান বলেন- 
ESI 512 25551558300 45৯5 35৯৫ ১5455055539 

৭. উসুলে হাদীসের ভাষায়- 
(05165 22554 ২5 2১০5 ০৮০৯৫ 33 8 onl 55 চা 


-6+১5৮০ 50525 51 ১০৯৩৭) ৮ 


JEL JEN ES, ca) HGS Se R33 Gs SE 
5.১:০1-এর পরিচিতি : 
51১০ xs: 

এ out OG আর, ১5 নী ৬৫১৩] মাসদার থেকে নিঃসৃত এটি বহুবচন, 

একবচনে ১51; এর আভিধানিক অর্থ নি্মরূপ- ১. $/৮ তথা একক । 

২. ॥U3৮ তথা অভিন্ন । ৩.৫ ৭ 5*4 তথা নিরবচ্ছিন্ন। 

৪. এটা আল্লাহর গুণবাচক নাম হিসেবেও ব্যবহার হয় । যেমন : IS 35 এঠ 

৫. ১০ ৮৮০:প-এর ক্ষেত্রেও ব্যবহার হয়। যেমন : /-২- ১০1 

৬. hill jal SS eo এর হবার বলেন-:১-2:58056615585 

Salsas ০৫০৪ 5 

১৪1-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : 5 1-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা নিয্নর্ূপ- 

১. আল মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) বলেন- 3১৯15 53508 5৯১ 5৫ 55 
15:55 45 অর্থাৎ, ১5 এমন হাদীসকে বলা হয়, যা প্রত্যেক স্তরে একজন বা 
দু'জন কিংবা ততোধিক লোক বর্ণনা করেছেন (কিন্তু মাশহুরের পর্যায়ে পৌছেনি)। 

২. আল্লামা নিযাযুদ্দীন শাশী (র)-এর ভাষায়- 45 34215 419) 3 ১2১15 

অর্থাৎ, যে হাদীস প্রত্যেক স্তরে কেবল একজন লোক বর্ণনা করেছে, তা-ই ১; 

তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীস গ্রন্থে এসেছে_ ১ 28025753725 

ইমাম বাযদাভী (র)-এর ভাষায়- 15055 50590 ১5150 55 5 

কোনো কোনো মনীষী বলেন- 351352 545 1 ৬ ৫৯৯] ০১৯18) 

3 আল্লামা শিহাবুদ্দীন কিরানী (র) বলেন- 

Ball be Se eT Ee 

৭. নরক 


লে সি ০ 


৬/৬/ 


২২৪ টি... ০০ কিক দ্বিতীয় বর্ষ জা 
উপরিউক্ত উক্তিসমূহের সমৰয় সাধনে ১৯। ১£5-কে আমরা এভাবে সংজ্ঞায়িত 
করতে পারি যে, খবরে ওয়াহেদ এমন হাদীসকে বলে, যা এক বা দু'জন কিংবা 
ততোধিক ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন; কিন্তু মাশহুরের পর্যায়ে পৌছেনি। 
উদাহরণ : খবরে ওয়াহেদের উদাহরণ হলো- 
58152 A 
211০ (৫০২০ LOST ৬৫8৫৩ ০০) 910452595৬০ ৰ 
-৯১৯১2০0109 B55 pS 2 

SUSI 585 3:64 5215 00 2 

০৩১৪ 22010 zg 2 AM Le ০5065161555 bs - 
0০৮] ০৯58০ 50590 

৩১০৪ ৫২৮: 

51-এর হুকুম : ১21 তথা খবরে ওয়াহেদের হুকুম উপস্থাপনে ওলামায়ে কেরাম 

একাধিক অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন : 

১. আহলে হাদীসের অভিমত : কতিপয় আহলে হাদীসের বক্তব্য হলো, iach tel 
ছাড়া :: ওয়াজিব হয় না। আর ১.5 বা ১৯ ৮: যেহেতু £5:1 cl 
ওয়াজিব করে না, তাই এটা আমলকে ওয়াজিব করতে পারবে না। 
দলীল : আল্লাহ তায়ালার বাণী-?15 1১ 41 02115 ৫১১5 4 

২. দাউদ যাহেরীর অভিমত': ১-এর হুকুম সম্পর্কে দাউদ যাহেরীর বক্তব্য হলো- 
১.৯ তথা ১৯1 ১: আমলকে ওয়াজিব করে না। 

৩. আহমাদের অভিমত : ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) বলেন, ১৯1 ১:১ ছারা 
আমল এবং ইলম উভয়ই অর্জিত হয়। 

৪. জমহুরের অভিমত : জমহুর উসুলবিদের মতে, ১5| তথা খবরে ওয়াহেদ আমলকে 
ওয়াজিব করে। যদিও এর ছারা ১3:11 154] তথা অকাট্য জ্ঞান অর্জিত না হয়। 
দলীল : জমহর উসূলবিদের নিজেদের দাবির পক্ষে কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কেয়াস দ্বারা 

দলীল উপস্থাপন করেন। যেমন : 

ক. কুরআনে আল্লাহ্‌ তায়ালা ইরশাদ করেছেন, i 
(০5510555451 5 1 65855212955 Be ১85045 Se SAS 5 

IIS (62111525151 
অত্র আয়াতে হ230. দ্বারা এক বা একাধিক ব্যক্তি বোঝায়। অতএব প্রমাণিত হলো, 
১. তথা খবরে ওয়াহেদ আমলকে ওয়াজিব করে, অন্যথায় আল্লাহ তায়ালা হ$১.৮-কে 
এরূপ নির্দেশ দিতেন না। 

খ. আনাস (রা)- -এর বর্ণিত হাদীস-, 

৬১00 is ৮৮515 3৮০১ 0৯90৯) Bl ০০৪০) pil ৬০ 
॥ 8৫১০ 55 18৮05 

এতে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ (স) সদকার ব্যাপারে বারীরা (রা)-এর হাদীস গ্রহণ 

করেছেন। সুতরাং বোঝা যায়, /(21.তথা খবরে ওয়াহেদ আমলকে ওয়াজিব করে । 

গ. বারো পালার রত তান কালী হে বোম 
সম্রাটের নিকট পাঠিয়েছিলেন। যদি ১5 তথা +৯ ১: যদি আমলকে ওয়াজিব না 
করতো, তাহলে রাসূলুল্লাহ (স) এরূপ একজনকে পাঠাতেন না। সুতরাং বোঝা গেল 
১৮১ তথা ১৯1 ৮:১ আমলকে ওয়াজিব করে। 


জজ ডুলুল ফিকহ www.abswer.com ১২? 
ঘ. মহানবী (স) হযরত আলী এবং মুয়ায রো) (শুধু এ দু'জন)-কে ইয়েমেনের বিচারক 
হিসেবে প্রেরণ করেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, ১2 তথা ১15 ১:১ আমলকে ওয়াজিব করে। 

উ. ইজমা দ্বারাও খবরে ওয়াহেদ ,)-11 “১৯ বলে প্রমাণিত। যেমন : সাহাবায়ে 
কেরাম অনেক সময় তাদের পারস্পরিক বিষয়াদিতে ১21 তথা খবরে ওয়াহেদ দ্বারা 
দলীল পেশ করতেন । এতে প্রমাণিত হয় যে, ইজমা দ্বারা ১৮1 তথা খবরে ওয়াহেদ 
আমলকে ওয়াজিব করে । 

চ. মানবীয় বিবেক-বুদ্ধি ও যুক্তি সাব্যস্ত করে যে, খবরে ওয়াহেদ আমলকে ওয়াজিব 
করে । কেননা সব ব্যাপারে ১31$2% ও ১১৫-১ হাদীস পাওয়া দুক্ধর ৷ সুতরাং যদি 
সব ব্যাপারে খবরে ওয়াহেদকে বাদ দেওয়া হয়, তাহলে শরীয়তের অনেক বিধান 
বাতিল বলে পরিগণিত হবে। সুতরাং প্রমাণিত হলো, ১৮১1 তথা খকরে ওয়াহেদ 
আমলকে ওয়াজিব করে । 

উপসংহার : গ্রহণযোগ্যতার দিক বিচারে হাদীসে মুতাওয়াতিরের স্থান শীর্ষে, কারণ এর 

দ্বারা ১১৪23 23৯: অর্জিত হওয়ার পাশাপাশি 31381 12 835) বৈধ ॥আর্‌.১.5। তথা 

১৯ ১:৯-এর মাঝে আকৃতি ও অর্থগত সংশয় থাকলেও এটি আমলকে ওয়াজিব করে । 


১৫৯ ES 359 CG LEST 5550 ISN 0০৮ ডি TOW) 014 ভর 
Teal ৭) ০০১৪৩ 
জ প্রশ্ন: ৬৩ ॥ খবরে মাশহুর ও খবরে ওয়াহেদ কী? খবরে ওয়াহেদের হুকুম দলীল ও 
উদাহরণসহ উল্লেখ কর। - (ফা, প. ১৯৯৬,'০৪] 
১৯১০৪৮০০৯১৪ এ ১৯] Metall 32 31 
অথবা, ১১%-১০ এবং ১= ৷; ৯:৯-এর সংজ্ঞা দাও। অতঃপর এতদুভয়ের হুকুম সবিস্তারে 
উপস্থাপন কর। 

Sait YESS Lis 0৮৯ 0০১৯৯ ১০৯3 el. 3 

অথবা, ১১% এবং ১১1; ৯: কাকে বলে? এতদুভয়ের হুকুমের বিস্তারিত বর্ণনা দাও। 


উত্তন্র॥॥ উপস্থাপনা : উসূলে ফিকহবিশারদগণ মহানবী (স)-এর বাণীসম্ভারকে ০! 

১:॥-এর দৃষ্টিতে যে তিনভাগে বিভক্ত করেছেন, প্রশ্নোল্লিখিত ১১%-৮০ ও ১৯1 ১ 

সেগুলোর অন্তর্ভুক্ত দুটি প্রকার। নিয়ে হুকুমসহ এতদুভয়ের বিস্তারিত বর্ণনা তুলে ধরা হলো। 

2 ১}+-১4-এর পরিচিতি : 

Gl lis: 

১১4+১-এর আভিধানিক অর্থ : 4০5 শব্দটি বাবে ০53 থেকে ১০৮০ ॥>এর 

+32 >1;-এর সীগাহ । শব্দটি $41 মাসদার থেকে নিঃসৃত, মাদ্দাহ ১ - ১. ০১; 

এর আভিধানিক অর্থ- ১. ১১৫-১ তথা বিখ্যাত, ২. প্রসিদ্ধ, ৩. প্রখ্যাত, 8৪. খ্যাত, ৫, 

[0109১ ইত্যাদি | 

(১৮ ই কি 

১০ এ পারিভাৰিব সং ১. আল মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী ( র) বলেন- 
৯৭755 ২ 238 185 ০১৪ SASS এ ০৪ ১৮৪ ৩৫ 5৩ ie 

sl} tale) 3° 

অর্থাৎ, মাশহুর এমন হাদীসকে বলে, যা মূলত ২৯19 ১: ছিল। অতঃপর দ্বিতীয় 
এবং তৃতীয় যুগে এমন সংখ্যক লোক তা বর্ণনা করেছেন, যাদের ব্যাপারে মিথ্যার 
ওপর একমত্য হওয়ার ধারণা করা যায় না। 
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২২৬ LALIT তিক শাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 

২. আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন- 15 ১১:১1 ০ 4851 85) 15 ৬৬ 
১81 35 8৫ অৰ্থাৎ, মাশহুর এমন হাদীস, যা দুয়ের অধিক লোক বর্ণনা 
করেছেন; কিন্তু বর্ণনাকারীদের সংখ্যা মুতাওয়াতিরের সীমায় পৌছেনি। 

৩. মুফতি আমীযুল ইহ্‌সান (র) বলেন- 

LIES FE AGI LS 25 i ৩৪ ০5580 pass Wh ILE 

8. ড. মাহমুদ তহহান বলেন- 

BILAN LLM বত YS ৩3 SSG ২515455105৯ 53৮ 

৫. আল্লামা নিযামুদীন শাশী (র) বলেন-, 

SENG ৮380 ১৫৫] এও 585 ১৮৫ LTC SS Ls ৩% 240 
LG Tail ০ই০ SGA 50555545191 EES [ONE 

মাশহুর হাদীসের উদাহরণ : নিয়ে কয়েকটি মাশহুর হাদীস উপস্থাপন করা হলো- 
23545 SU নর IU E 

১020 ০৫ 22১55 12959100০৯৯ ২201৩ Shs) 210১০ ১0 7 

০0৮১: চিত ১৪৮ 
S374 BGA los উপ AE BEL C2) GEG I By 

5১৬ ০ : 

১%৫-৮৫-এর হুকুম : হাদীসে মাশহুরের হুকুম মতভেদসহ নিয়ে উল্লেখ করা হলো- 

১. এ জালত রাজ এল চায়া জিডির? হাদীসে মাশহুরের হুকুম নির্ণয়ে আহলুস 
সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের বক্তব্য হলো- 

ক. হাদীসে $+ ছারা [52 তথা প্রশাস্তিমূলক জ্ঞান অর্জিত হবে । 
খ. মাশহুর হাদীস অকাট্য নয় বিধায় এর অস্থীকারকারীকে কাফের বলা যাবে না। 
গ. এর হারার ০ দে নে বিরেচিতাহলে 

ঘ. এর দ্বারা প্রয়োজন সাপেক্ষে 4111 ০১5৫-এর ওপর 55) করা যাবে । 

ঙ. হাদীসে মাশহুর আমলকে-ওয়াজিব করে। 

২. জাসসাসের অভিমত : মাশহুর হাদীসের হুকুম বর্ণনায় আল্লামা জাসসাস (র) বলেন, 
১১১৭ ৬৯ মূলত ১5|5£4-এর পর্যায়ভুক্ত । তাই এর দ্বারা ৬৮351 (1১7 তথা 
জা জুটির এবং অমীকারকারী কাফের সান্ন্ত হবে। 

১১11 32৯]-এর পরিচিতি : 

Gl MSs: 

হা $৫৯-এর আভিধানিক অর্থ : 545 শব্দটি ১০৮৩ 4! একবচন। বহুবচনে 

LES শব্দটি বাবে ১-০%-এর মাসদার হিসেবেও ব্যবহার হয়। এর অর্থ [5 তথা 

সংবাদ । 

আর ১2151 শব্দটি একবচন, বহুবচন হলো ১51; এটি বাবে :৯45 এবং 45? থেকে 

আসে, শব্দটির মাসদার হচ্ছে "15% 54 যার অর্থ- 

১. এক, ২. অভিন্ন, ৩. নিরবচ্ছিন্ন। যেমন কুরআনে এসেছে- ১5 1545 

8. এটা আল্লাহর শুণবাচক নাম হিসেবেও বাবহা'র হয়। যেমন : £1 $4351 0 543 
gil 

৫. Se লেব রাহা জারা $১৯ ক্যা 

৬. ill 5544১5] খন্থকার বলেন- ১৯1০৮৯১০৯57 2 0 525 
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LENE) GN ১৫৯] ভঠিশএ 
১25 $5 ঠা-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : 1 ESI -এর পারিভাষিক সংজ্ঞা নিম্নরূপ 
১. আল মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) বলেন- 4১১5৯: ১ 8৫ ৬০ lg IS 
151০5 ১৮১19 ৯151 অর্থাৎ, আহাদ এমন খবরকে বলা হয়, যা এক বা দু 
কিংবা ততোধিক বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন। 
২. ড. মাহমুদ তহহান বলেন- ১51354 33 423 8০৯26110555 
৩. আল্লামা নিযামুদ্দীন শাশী (র) বলেন- 
-১৯৩ ৬০ ২০০৯3135৮০৯ ৬০ ১3 31১3 ০ ১৯3 LS 
৪. আল্লামা শিঁহাবুদ্দীন কিরানী (র) বলেন- 
ik Sally 2১৮503545৯৯ ০৮৯৬৯ 
৫. আল্লামা ফখরুল ইসলাম বাযদাভী (্বলেন-151:-3 : 90559 55190 4533 LAE YG 
৬. কতিপয় মনীষী বলেছেন_ 1351554 ১5015 ১.১ ১৯। Kk 
৭. কেউ কেউ বলেছেন- ১০5 53 4 425 4০510285015 
বিশেষজ্ঞদের উপরিউক্ত উক্তিসমূহের সমৰয় সাধনপূর্বক বলা যায়, খবরে ওয়াহেদ এমন হাদীসকে বলে, যা 
একজন বা দু'জন কিংবা ততোধিক রাবী বর্ণনা করেছেন; কিন্তু মাশহুরের সমপর্যায়ে পৌছেনি। 
খবরে ওয়াহেদের উদাহরণ : 
১৪6657০০০50 335 445 35595857585 2825 ১2০ - 
4301210518০ 12823 Vou Cdn dhs issn oot se El 
SAAD lil 05516 ০৪ 
SESE বউ (20152015052 
0580 ০৪০]191 2 3 SIN Tn পর 25 33 ৩৫৫ ৮5 


55 2৭ 


৫28 225 55 3051 


৩১৯১৫৯168৯২ 

খবরে ওয়াহেদের হুকুম : খবরে ওয়াহেদের হুকুম উপস্থাপনে ওলামায়ে কেরামের মাঝে 

একাধিক অভিমত পরিলক্ষিত হয় । যেমন : 

১. আহলে হাদীসের অভিমত : কতিপয় আহলে হাদীসের বক্তব্য হলো, ₹5 ছাড়া J4£ 
ওয়াজিব হয় না। আর ১১15 ১45 যেহেতু ৮৪: 211 ওয়াজিব করে না তাই 
এটা আমলকে ওয়াজিব করতে পারবে না। 
দলীল : আল্লাহ তায়ালার বাণী- Mee ০০৪০৯ ৯ 

২. দাউদ যাহেরীর অভিমত : ১৯19 ১:-এর হুকুম সম্পর্কে দাউদ যাহেরীর বক্তব্য 
হলো- ১৯$ £5 আমলকে ওয়াজিব করে না। 

৩. আহমাদের অভিমত : ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) বলেন- ১৯।$ ৯১ ছারা 
আমল এবং ইলম উভয়ই অর্জিত হয়। 

৪. জমহুরের অভিমত : জমহুর উসূলবিদগণের মতে, খবরে ওয়াহেদ আমলকে ওয়াজিব 
করে৷ যদিও এর ছারা £:৪:| 211 তথা অকাটা জ্ঞান অর্জিত না হয়। 

দলীল : জমহুব উসূলবিদগণ নিজের দাবির পক্ষে কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কেয়াস দারা 

দলীল উপস্থাপন কবেন। যেমন : 

ক. কুরআনে আল্লাহ্‌ তায়ালা ইরশাদ করেছেন_ ৰ is | 
M33 BID SUS 368৮ Gb ৪ 2 B53 5 ১৩ ১৯০ ১ 


-০৬১১৯০$৮1181115৯21 
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২২৮ এল সই করিল ক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর 
অত্র আয়াতে ২৯১১০ দ্বারা এক বা একাধিক লোক বুঝায়। অতএব প্রমাণিত হলো, খবরে 
ওয়াহেদ আমলকে ওয়াজিব করে, অন্যথা আল্লাহ তায়ালা হ১১.৮-কে এরূপ নির্দেশ দিতেন না। 

খ. আনাস (রা)-এর বর্ণিত হাদীস- 

5৯ 335 82০ ০15 5 3০৪ ১৯৮০১) ৬৪০ ও ওটা ০৯০) ৬৪ 

8826 18751471702 
এতে প্রমাণিত হয়, রাসূলুল্লাহ (স) সদকার ব্যাপারে বারীরা (রা)-এর হাদীস গ্রহণ 
করেছেন । সুতরাং বোঝা যায়, খবরে ওয়াহেদ আমলকে ওয়াজিব করে। 

গ. রাসূলুল্লাহ (স) দ্বীনের দাওয়াত সংবলিত চিঠিসহ দেহইয়াতুল কালবী (রা)-কে রোম 
স্মাটের নিকট পাঠিয়েছিলেন । যদি +1$ »: (একজনের খবর) আমলকে ওয়াজিব 
না করতো, তাহলে রাসূলুল্লাহ (স) এরূপ একজনকে পাঠাতেন না। সুতরাং বোঝা 
গেল ১৯1 ১:১৯ আমলকে ওয়াজিব করে । 

ঘ. মহানবী (স) হযরত আলী এবং মুয়ায (রা) (শুধু এ দু'জন)-কে ইয়েমেনের বিচারক 
হিসেবে প্রেরণ করেন । এতে প্রমাণিত হয়, ১৯1$ ১: আমলকে ওয়াজিব করে। 

উ. ইজমা দ্বারাও খবরে ওয়াহেদ ১1] ৯১ বলে প্রমাণিত । যেমন : সাহাবায়ে 
কেরাম অনেক সময় তাদের পারস্পরিক বিষয়াদিতে খবরে ওয়াহেদ দ্বারা দলীল পেশ 
করতেন । এতে প্রমাণিত হয়, ইজমা দ্বারা খবরে ওয়াহেদ আমলকে ওয়াজিব করে। 

চ. মানবীয় বিবেক-বুদ্ধি ও যুক্তি সাব্যস্ত করে যে, খররে ওয়াহেদ আমলকে ওয়াজিব করে। 
কেননা, সব ব্যাপারে ১১14৮ ও ১১:১০ হাদীস পাওয়া দুষ্কর । সুতরাং যদি সব ব্যাপারে 
খবরে ওয়াহেদকে বাদ দেওয়া হয়, তাহলে শরীয়তের অনেক বিধান বাতিল বলে 
পরিগণিত হবে । সুতরাং প্রমাণিত হলো, খবরে ওয়াহেদ আমলকে ওয়াজিব করে। 

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, ১১4: এবং ১1 > উভয় প্রকার হাদীসই আমলকে 

ওয়াজির করে 1 এতদুভয়ের মাকে টি বার দিক বিচারে (7০ হাদীস অগগগ্য। 


25155 45] O33 ৮১৯৩ 51519 8931 ৪2 31556) ILE 
Nadi ০১3১৯ 

ঘর প্রশ্ন : ৬৪ ॥ রাখী যদি 4145 ন্যোয়পরায়ণতা) এবং == সেংরক্ষণক্ষমতা)-এর 

দ্বারা প্রসিদ্ধি লাভ করেন, কিন্তু &;-এর ছারা নয়, তবে উক্ত রাবীর বর্ণিত হাদীসের হুকুম 

কী হবেঃ যথাযখভাবে আলোচনা কর। 

৮ 0০ এইড] 235 ৮১ ২0340 ait ০০৯] 95 ১৫ ১/- 

Jail Lures 
অথবা, হাদীসের রাবী যদি ৭1 এবং ৯২:2- এর গুণে গুণান্বিত হয়; কিন্তু ;- জা 
নয়, ত তবে উক্ত রাবীর বিত হাদীসের হুকুম কী হবে? সবিল্তারে বর্ণনা কর। 


উ্তরন॥। উপস্থাপনা : হাদীস ইসলামী শরীয়তের দ্বিতীয় বৃহত্তম মূলনীতি ৷ শরীয়তের অসংখ্য 
মাসয়ালা এর ওপর ভিত্তি করে প্রণীত । এজন্য হাদীসের বিশুদ্ধতা নিরূপণে বিশেষজ্ঞগণ বহু 
চুলচেরা বিশ্লেষণপূর্বক হাদীস গ্রহণযোগা হওয়ার জন্য রাবীর মাঝে চারটি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান 
থাকার শভারোপ কবেছেন। প্রশ্নোনিখিত ২052 ও ০৯ উক্ত বৈশিষ্টা চতুষ্টয়ের অন্তর্ভুক্ত ৷ 
যদি কোনো ফকীহ রাবী 201 ও ৮::১-এর দ্বারা প্রসিদ্ধি লাভ করেন, তবে তার বর্ণিত 
হাদীস সহীহ বলে গণ্য হবে। আর রাবী যদি ২02 ও ৯:১ -এর দ্বারা প্রসিদ্ধি লাভ করেন; 
কিন্তু ফকীহ না হন, তবে তার বর্ণিত হাদীসের হুকুম প্রসঙ্গেই আলোচ্য প্রশ্নের অবতারণা । 


জজ উসূপুল ফিকহ __ ////৬/-21095/81500]7 ২২ 

SUNG: 

মাসয়ালার বিবরণ : হাদীসবেস্তাগণ ১::..| 41:-$1-এর দৃষ্টিতে হাদীসকে যে তিনভাগে ভাগ 

করেন সেগুলোর মধ্যে তৃতীয় প্রকারের নাম ১৯1$ 5 | কোনো ৬৯ 5 -এর রাবী যদি 

,হ55 তথা ন্যায়পরায়ণতা এবং ৮১: তথা সংরক্ষণ ক্ষমতার গুণে গুণান্বিত হন; কিন্তু 

ফিকহশান্ত্রে পারদর্শী না হন, এমতাবস্থায় সে হাদীসের হুকুম কী হবে, সে ব্যাপারে ইমামদের 

মাঝে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। নিয়ে এ সম্পর্কে ইমামগণের অভিমত তুলে ধরা হলো । 

৩১১৯৩৫১৫৫৮১ 

এ ধরনের হাদীসের হুকুম : এ ধরনের হাদীসের হুকুম উপস্থাপনে উসূলবিদগণ বিভিন্ন 

অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন : 

১. ইবনে আবান ও মুভায়াখখিরীনের অভিমত : এ জাতীয় হাদীসের হুকুম সম্পর্কে ঈসা 
ইবনে আবান এবং অধিকাংশ মুতায়াখখিরীনের বক্তব্য উপস্থাপনে আল মানার প্রণেতা 
আল্লামা নাসাফী রে) বলেন_ 5 251 1919 3৯০ ০০0 ২5:০৯ 395 9) 
stall J এ i | 
এ জাতীয় হাদীসের হুকুম দু'ধরনের । যথা : 

ক. হাদীসটি কেয়াসের 54154 হলে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। 
খ. কেয়াসের 1.১ হলে একান্ত প্রয়োজনে হাদীসের আমল বর্জন করা যাবে। 
একান্ত প্রয়োজন না হলে হাদীসের ওপর আমল করতে হবে । 


ক. ১১431 ২510১ হওয়ার পর যদি. একান্ত প্রয়োজনের সময়ও অনুরূপ রাবীর বর্ণিত 
হাদীসের ওপর আমল না করা হয়, তবে কেয়াসের দরজা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাবে। 
অথচ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- ১৮:০4 4৫151355251; তাই উক্ত 
হাদীসের ওপর আমল করলে এ আয়াতের বিরোধিতা করা হবে। এখানে 134)321 
শব্দটির অর্থ-1):.5 সুতরাং আয়াতের অর্থ হবে- ১৮:০4 ৮171 51):.53 

খ. হযরত ইবনে আব্বাস, আবু হোরায়রা (রা) (যারা J॥ ও ৮:১ +৯: ছিলেন; 
কিন্তু ফকীহ ছিলেন না)-এর বর্ণিত হাদীস- (55551) 850.5 4৮৫ ০০-এর প্রেক্ষিতে 
তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন- £0 ১৪ ০ ৬০ a CsA 
অর্থাৎ, আমরা শুকনা কাঠ উঠালেও কি অযুর প্রয়োজন হবে? কেননা শুকনা কাঠ 
স্পর্শ করলে অযু নষ্ট হওয়ার হাদীসটি ছিল সম্পূর্ণই কেয়াস পরিপস্থি। অতএব 
প্রমাণিত হলো, এ জাতীয় রাবীর বর্ণিত হাদীস কেয়াস বিরোধী হলে গৃহীত হবে না। 

২. আবুল হাসান কারখীর অভিমত : এ জাতীয় হাদীসের হুকুম সম্পর্কে আবুল হাসান 
কারখী (র) এবং তার অনুসারীদের অভিমত উপস্থাপনে মানার প্রণেতার ভাষ্য হলো, 
কেয়াসের ওপর হাদীসের প্রাধান্য পাওয়ার জন্য রাবীকে ফিকহশাস্ত্রে পারদর্শী (ফকীহ) 
হওয়া শর্ত নয়; বরং কুরআন বা কোনো প্রসিদ্ধ সুন্নাতের বিরোধী না হলে যে কোনো 
ন্যায়পবায়ণ রাবীর হাদীসই কেয়াসের ওপর প্রাধান্য পাবে। 

দলীল: 

ক. আত তাহকীক গ্রন্থে রয়েছে, হাদীস গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য রাবী ফকীহ হওয়া শর্ত । 
এটি মুতায়াখখিরীন আলেমগণের দৃষ্টিভঙ্গি; কিন্তু মুতাকাদ্দিমীন আলেমগণের পক্ষ 
থেকে এরূপ কোনো শর্ত করা হয়নি । 
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Se ০০-০5-০০০৪ লিজ দ্বিতীয় বর্ষ জজ 
খ. হযরত জাবের ও আনাস (বা) "থাকে নর্টিত, মহ 
টেপ 
উক্ত হাদীসটি কেয়াস বিরোধী হওয়া সন্তেও এর ওপর আমল করা ওয়াজিব সাব্যস্ত 
হয়েছে। কেননা এটা কতিপয় 132 ও ৮১:৯। +৯৮:০ রাবী বর্ণনা করেছেন; 
যদিও তারা ফকীহ নন। অতএব প্রতীয়মান হলো, রাবী ফকীহ না হলেও খবরে 
ওয়াহেদ কেয়াসের ওপর প্রাধান্য পায়। 

উদাহরণ : উপরিউক্ত মাসয়ালার উদাহরণ পেশ করতে গিয়ে গ্রন্থকার 21$:৯৮1। ৬,৯-কে 
উপস্থাপন করেছেন। £15254 শব্দটি ২১:৯5 থেকে উদ্ভূত । এর অর্থ হলো “চতুষ্পদ 
জ্তু বিক্ৰয় করার উদ্দেশ্যে কয়েকদিন যাবৎ তার দুধ দোহন করা থেকে বিরত থাকা ।” এর 
উদ্দেশ্য হলো, যখন ক্রেতা তার দুধ দোহন করবে তখন তার স্তনে অতিরিক্ত ও বেশি 
পরিমাণ দুধ দেখে প্রভাবিত হবে এবং দাম বেশি হলেও তা কিনে নেবে। অতঃপর 
একপর্যায়ে সে তার ভুল বুঝবে এবং স্বল্প পরিমাণে দুধ পেতে থাকরে। 

০৫ সংক্রান্ত হাদীসটি হচ্ছে- 

৩১৪১৯ ৫১১ 9৬০০5 Y (০) Il 4০5 005 (০০) 8955৯ ৩১০ 

02452১৮1151 85 ৩ ৩৪ 55155 ৮৮5০ Us is eli 

(৮:০৯) -১০৬১ ৬০ US) eS Ll 
হাদীসটির ব্যাখ্যা : হযরত আবু হোরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত আলোচ্য হাদীসে বলা হয়েছে, মূল্য 
বেশি পাওয়ার উদ্দেশ্যে উট ও বকরির স্তনে দুধ জমা করে বিক্রয় করো না। যদি কেউ এ ধরনের 
প্রাণী ক্রয় করে তাহলে ক্রেতার দুধ দোহনের পর দু'দিকের পছন্দনীয় দিক অবলম্বন করার অধিকার 
থাকবে । যদি সে সম্মত হয় যে, সে এটি রেখে দেবে তবে ভালো কথা । অন্যথায় প্রাণীটি ফেরত 
দেবে এবং দোহনকৃত দুধের বিনিময়ে বিক্রেতাকে এক £০ খেঞজুর দিয়ে দেবে। 

আলোচ্য হাদীসটি পুরোপুরি কেয়াসবিরোধী। কেননা দুধের ক্ষতিপূরণ দুধের দ্বারা কিংবা 

মূল্যের দ্বারা পরিশোধ করাই কেয়াসসম্মত। অথচ এখানে খেজুরের কথা বলা হয়েছে। 

আর যদি খেজুর দ্বারা আদায় করতে হয়, সেক্ষেত্রে দুধের পরিমাণ কম বেশি হলে খেজুরও 
কম বেশি হওয়া আবশ্যক, কিন্তু সর্বাবস্থায় এক £০ খেজুর দেওয়া মোটেই যুক্তিসঙ্গত 
নয়। এ মাসয়ালা সম্পর্কে ইমামগণের বক্তব্য নিয়ে উল্লেখ করা হলো- 

ক. আবু ইউসুফের অভিমত : ইমাম আবু ইউসুফ ও ইবনে আবি লায়লা (র) বলেন, 
বাজারের মূল্যে দুধের মূল্য প্রদান করতে হবে। 

খ. শাফেয়ী ও মালেকের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী ও মালেক (র) বাহ্যিক হাদীসের ওপর 
আমল করে বলেছেন, ক্রেতার গ্রহণ করা বা ফেরত দেওয়ার ১৯ থাকবে এবং 
ফেরত দেওয়ার সময় এক সা খেজুর দিতে হবে । 

গ. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, উক্ত প্রাণী ক্রেতার ফেরত 
দেওয়ার অধিকার থাকবে না। কেননা এখানে ২.০4১% 5515 পাওয়া গেছে। তাই 
বিক্রেতার নিকট থেকে ক্ষতিপূরণস্বরূপ অতিরিক্ত মূল্য ফেরত শেবে। একে £3১১ 
১:10 বলা হয়। এক সা খেজুর দেওয়ার কোনো যৌক্তিকতা নেই। যেমন 
ইরশাদ হচ্ছে- LEE seis 1১৯১ 4১72! 85521575272 555521 528 

হানাফীগণের পক্ষ থেকে প্রতিপক্ষের দলীলের জবাব : 

১. প্রতিপক্ষের দলীলের জবাবে মুহাম্মাদ ইবনে শাজাহ বলেন, হালীসটি ০৯10 ০৪০৪7 এর 
যার মানসুখ হয়ে গেছে। তাহ BA Ee এর হরুমও রহিত হয়ে গেছে। 


জজ উসূলুল ফিকহ ইডি জিত ২৩১ 
২. হাদীসটি উসূলের মূলনীতি বিরোধী কারণ ৫১০১০ বা ৫১54 J, মূল্য 

দ্বারাই হয়ে থাকে । 
৩. ঈসা ইবনে আবান (র) বলেন, ৯৮১ ১৫ (৮:০- এর হুকুমটি ইসলামের প্রাথমিক কালের ছিল। 

পরবর্তীতে 1১3) (সুদ) হারাম হওয়া সম্পর্কিত বিধানের সাথে এ বিধানটিও রহিত হয়ে গেছে। 
উপসংহার : কোনো খবরে ওয়াহেদের বর্ণনাকারী যদি ফিকহশান্ত্রে প্রসিদ্ধ না হন এবং তার 
বর্ণিত হাদীস কেয়াস পরিপন্থি হয়, তাহলে তা পরিত্যাজ্য হবে এবং কেয়াস অনুযায়ী 
আমল করতে হবে । আর কেয়াসসম্মত হলে তা গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে । 


PASS SSS ৬২১০১ ৮৮51 EB SE ey 03145 

জ্ প্রশ্ন: ৬৫ ॥ রাবী যদি এমন অজ্ঞাত হন যে, তলি মার একট বাগ বানর 

সাথে পরিচিত, তবে তার বর্ণিত হাদীসের হুকুম কী হবে? বর্ণনা ক্র। 

খু Ld LL 05311 ৪ ১5৫৯০ 42917 SE 101 ১5 ১৪৬ (৮ [ES 
ESE 21525408883 | ১১৯১ 

অথবা, খবরে ওয়াহেদের রাহী যদি এমন অজ্ঞাত হন যে, তিনি শুধু একটি কিংবা দুটি হাদীস 

বর্ণনার সাথে পরিচিত, এরূপ হাদীসের হুকুম কী? এ ব্যাপারে তোমার প্রত্যুত্তর উল্লেখ কর। 


ওর॥ উপস্থাপনা : উসূলবিদগণ ১১: 00০%-এর দৃষ্টিকোণ থেকে হাদীসকে যে তিন শ্রেণিতে 
বিন্যস্ত করেছেন, ৯।$ ১55 তন্মধ্যে তৃতীয়। এ ধরনের হাদীস শরীয়তের দলীল হিসেবে গ্রহণ কিংবা 
বর্জন রাবীর অবস্থার ওপর নির্ভরশীল । এক্ষেত্রে সাধারণভাবে রাবী 5515311 ৬১1১%১ (বর্ণনার ক্ষেত্রে 
অজ্ঞাত) হলে তীর বর্ণিত হাদীস বর্জনীয়। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ জাতীয় হাদীস শরীয়তের দলীল 
হিসেবে গ্রহণীয়। নিয়ে প্রশ্নালোকে অজ্ঞাত রাবীর হাদীসের হুকুম উপস্থাপন করা হলো। 
গোসল পা 
Gl 91811 ৮৫৮০ এ * 
৫3৮১1 91816 আভিধানিক অর্থ : 04:০0 5911 শব্দদ্রয় ০৫ 
টিটি এর অন্তর্গত। তন্মধ্যে 1541 শব্দটি 4515 +:-1-এর ১৫৮৮ ০৯$-এর 
সীগাহ। এর অর্থ হলো- ১. বর্ণনাকারী, ২. যে বর্ণনা করে। 
আর J+ শব্দটি ২10৯ মাসদার থেকে ১১১ ₹:4-এর ১৫৫৯ ৯$-এর 
সীগাহ, যা ১52 5-এর বিপরীত। এর আভিধানিক অর্থ- ১. অপরিচিত, ২. অখ্যাত, 
৩. অপ্রসিদ্ধ, ৪. অজ্ঞাত, ৫. আরবি কামুসে যার অর্থ- ১১. - $১১58; 
ESL lH Sy ৬৪৮৪ : 
5১4+ 6)৷$//-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : উসূলে ফিকহের পরিভাষায়; +১১ ১।% 
তথা অজ্ঞাত ন্মাকারী হলো” 2 

এ 35৮25 ill YN Dl ৬৪০৯] UG 3 Gl 


অর্থাৎ, J} 42 ১11 এমন রাবীকে বলা হয় যিনি হাদীস ও 4551 3 বর ক্ষেত্রে 
সাহাবীদের নিকট অপরিচিত ছিলেন। তবে বংশপরিচয় ও স্বাভাবিক প্রতিপত্তির দিক থেকে তিনি 
অপরিচিত নন। তিনি একটি বা দুটি হাদীস বর্ণনা ছাড়া পরিচিতি লাভ করতে পারেননি। যেমন : 
চি ২:০9 |; (হযরত ওয়াবেসা ইবনে মাবাদ)। 

খ. ১৩5 3355 (হযরত মাকিল ইবনে সিনান)। 

গ. ১০১$ ৬৭৪ 8০৪ (হযরত ফাতেমা বিনতে কায়েস)। 
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উল্লেখ্য, J}+১ রাবীর হাদীসের বিধান জানার জন্য এ ধরনের হাদীসের প্রকারভেদ 

সম্পর্কে পূর্বেই জানা দরকার । তাই অজ্ঞাত রাবীর হাদীসের প্রকারভেদের সাথে সাথে 
এগুলোর বিধান নিয়ে উল্লেখ করা হলো। 

৩ 4১৫৯০] ৩৫71১০৯৫৪৯2 

অজ্ঞাত রাবীর হাদীসের বিধান : আল মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) অজ্ঞাত রাবীর 

বর্ণিত হাদীসকে পাচ প্রকারে বিন্যস্ত করেছেন । যথা : 

১. ১৪1: ২232 তথা সালাফে সালেহীন কর্তৃক বর্ণনা করা। 

২. 525১৮121ত 2535: তথা সালাফে সালেহীন কর্তৃক মতবিরোধ । 

৩. ২১15, ৬3৫০ তথা সালাফে সালেহীন কর্তৃক নীরবতা । 

৪. 1.1135 তথা সালাফে সালেহীন কর্তৃক প্রত্যাখ্যান ৷ 

৫. 1.553451 (55 তথা সালাফে সালেহীনের নিকট প্রকাশ না পাওয়া । 

উপরোল্লিখিত প্রকারসমূহের বর্ণনা ও হুকুম সবিস্তারে নিম্নে বর্ণনা করা হলো- 

১. ১১০ £4199-এর বর্ণনা : যদি অজ্ঞাত রাবীর অবস্থা এমন হয় যে, কোনোরূপ 
মতবিরোধ ব্যতীতই সালাফে সালেহীন তার হাদীস গ্রহণ করেছেন । 
উদাহরণ : আল্লামা নাসাফী (র) স্থীয় গ্রন্থে উল্লেখ করেন- 

Essie On Le 200 4575 EIU IG ২ ৯৯০১৫ ০০ LE GS 
উহ 20 22৮5 Lo HIE te SF SS 5) HEGEL 
নামাযে রাসূলুল্লাহ (স)-এর পিঠ সোজা করা সম্পর্কিত অত্র হাদীসটির রাবী ওয়াবেসা ইবনে মাবাদ 
একজন অজ্ঞাত ব্যক্তি । অথচ সালাফে সালেহীন অত্র হাদীসটি বিনাবাকো বর্ণনা করেছেন। 
হুকুম : এ ধরনের রাবীর হাদীসের হুকুম বর্ণনায় আল মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী 
(র) বলেন_ 2৮৯১২১৯৩১১০ LG, SY BIA Uo ৩৮ রথ 
সালাফে সালেহীন কর্তৃক নির্দ্বিধায় হাদীস গ্রহণ করার কারণে হাদীসের রাবী 5১১১ 
(পরিচিত) রাবীর অনুরূপ হয়ে গেছে বিধায় হাদীসটি বিশুদ্ধ হওয়ার প্রমাণ বহন করে। এক 
বলয় জরা হাদীসের ন্যায় গ্রহণযোগ্য । 

২. 4: ১৮1৫ ১১১৯-এর বর্ণনা : অজ্ঞাত রাবীর বর্ণিত হাদীসের দ্বিতীয় প্রকার 
হলো, সালাফে সালেহীন উক্ত হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে মতপার্থক্য করেছেন। অর্থাৎ কেউ 
কেউ তার বর্ণিত হাদীস গ্রহণ করেছেন আবার কেউ কেউ প্রত্যাখ্যান করেছেন। 
উদাহরণ : হযরত মাকিল ইবনে সিনান (রা) কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীস প্রসঙ্গে হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ও হযরত আলী (রা)-এর মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে। 
হাদীসটি নিম্নরূপ- 

205 0455141০523 HALES ১১৯১ ৮০ 3১০ ভা ১১০১০ ১১৮০ 
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হযরত মাকিল ইবনে সিনান (রা) কর্তৃক বর্ণিত উল্লিখিত হাদীসটি ইবনে মাসউদ (রা) 
গ্রহণ করেছেন; কিন্তু হযরত আলী (রা) মাকিল ইবনে সিনান বেদুইন বিধায় তার 
হাদীসটি প্রত্যাখ্যান করেছেন। রর 
হুকুম : এরূপ বর্ণনাকারীর বর্ণিত হাদীসও 3১% (পরিচিত) রাবীর হাদীসের ন্যায় 
গ্রহণযোগ্যরূপে বিবেচিত হবে । কেননা সালাফে সালেহীনের কিছুসংখ্যকের অস্বীকৃতি 

"* সন্ত্রেও অনেকের স্বীকৃতির কারণে উক্ত 1১4১৩ গাবা 535. ১-এর পর্যায়ে পৌছেছেন। 

৩. ১৪1৫4) এর বর্ণনা : অজ্ঞাত রাবীর বর্ণিত ১১15 ১১৯ হাদীসের ব্যাপারে 
সালাফে সাপেহীন নীরবতা অবলম্বন করেছেন । অর্থাৎ হাদীসটি গ্রহণ বা বর্জনের 
ব্যাপারে সালাফে সালেহানের কোনো বক্তব্য বা সমালোচনা পাওয়া যায় না। এরূপ 
বর্ণনাকারীর পর্ণিত হাদীসের হুকুম নিযকাপন 
হুকুম : এ জাতীয় রাবী তথা বর্ণনাকারা অপরিচিত শন; বরং সুপারচিত। এ কারণে 
তার বর্ণিত হাদীসও্ গ্রহণযোগা হবে । কারণ_ 

ক. আল্লামা ফখরুল ইসলাম বাযদাঙ| (র) বলেন 
US SL MDL aa ৬৪ ৩১৪00 
খ, ১১৯10254815 এর সমালোচনা না করা তার শ্রহণযোগাতার প্রমাণ বহন করে। 
গ. তার মধ্যে দুর্বলতা থাকলে ১1:51158150 অবশ্যই দ্বীনের স্বার্থে তার 
সম্পর্কে বক্তব্য রাখতেন ৷ 

৪. Al £)-এর বর্ণনা : যদি এখপ হয় যে, সালাফে সালেহীন উঞ্ রাখার হাদীস 
বর্জন করেছেন এবং তার থেকে কেউ হাদীস গ্রহণ করেননি । 
উদাহরণ : ১০৪ ৬১82৪) থেকে বর্ণিত হাদীস । তীর বর্ণিত পূর্ণ হাদীসটি নিষ্নরূপ- 
(84508 SEL Ne Sis 85505 50৩ 015 255486352১5 99 

EES বস, 8০০02045503 Cm) ৩52 ০5 
কিন্তু হযরত ওমর ইবনুল খাওাব (রা) এ হাদীসটি প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং বলেছেন, 
সত্যবাদী বা মিথ্যাবাদী হওয়ার সন্দেহযুক্ত একজন মহিলার কথায় আমরা 410 4১55 
এবং 351,501 ২65-কে বর্জন করতে পারি না। 
হুকুম : এমতাবস্থায় উক্ত রাবীর হাদীসটি 4১১০ তথা পরিত্যক্ত হিসেবে গণ্য হবে। 
আর এ জাতীয় হাদীস শরীয়তের দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। 

৫. এ ০3 ১$%%11 (55-এর বর্ণনা : সালাফে সালেহীনের যুগে যদি তার বর্ণিত 
হাদীস প্রকাশ না পায়, তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হওয়া বা পরিত্যাজ্য হওয়াব প্রশ্নই 
উঠতে পারে না। 
হুকুম : এ জাতীয় রাবীর হাদীসের হুকুম হলো, যদি তা কেয়াসের পরিপন্থি না হয় 
তাহলে এর ওপর আমল করা যাবে, তবে ওয়াজিব নয় । 

উপসংহার : অজ্ঞাত রাবীর বর্ণিত খবরে ওয়াহেদ শরীয়তের দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হওয়া 

বা না হওয়া ওলামায়ে সালাফে সালেহীনের গ্রহণ করা না করার ওপর অমেকাংশে নির্ভরশীল । 


ছ ফাযিল ॥ উসূলুল ফিকহ ও দয়া দ্তীক রম) ১017) 
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Sain 505 435 545 ১2৯9 ২2189811016 (57) ১1651 ছা 
আ প্রন: ৬৬ ॥ 5১5 >5 দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য রাবীর মাঝে কয়টি 
শর্ত থাকা আবশ্যক? শর্তগুলো সবিস্তারে বর্ণনা কর। (ফা. প. '০৫,০৮] 
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অথবা, ১৯ ৯৫৯ দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য রাবীর মধ্যে কয়টি শর্ত থাকতে হবে? 
তাদের প্রত্যেকটির পরিচয়সহ শর্তাবলির বিস্তারিত বিবরণ দাও। (ফা. প. '৯১,'০৪,'০৭| 

৩ 91551 015 sa 05. 91614595558 HEUTE iyo শা 
অথবা, ‘রাবীর মাঝে কতিপয় শর্ত বিদ্যমান থাকার ভিভিতে ১৮! ১: কে দলীল 
হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে '- উক্ত শর্তাবলি কী কী? বর্ণনা কর। 


উভ্তত্র॥॥ উপস্থাপনা : ইলা শরীর বিতর বৃহ স্যামি হাদী কে রাহী. 

গুরুতু অত্যধিক। কেননা হাদীসের বিশুদ্ধতা রাবীর গ্রহণযোগ্যতার ওপরই নির্ভরশীল । এজন্য 

অত্যন্ত চুলচেরা বিশ্লেষণপূর্বক হাদীসের বিশুদ্ধতা নিরূপণকল্পে . হাদীসবেস্তাগণ রাবী সম্পর্কিত 

কতিপয় নীতিমালা নির্ধারণ করেছেন। যেগুলোকে উসূলের পরিভাষায় 15 -/:১ বলা 

হয়। নিযে পরশ্নালোকে এ সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপন করা হলো। 

৩০91৪ ৮1545013562 

রাবীর শর্তাবলির সংখ্যা : >! > দলীলরূপে গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য রাবীর মাঝে যেসব 

শর্ত থাকা প্রয়োজন সেগুলো চারটি । যথা : ক. /:][ তথা বিবেক বুদ্ধি। খ. ১১! তথা - 

সংরক্ষণশক্তি। গ. 151 তথা ন্যায়পরায়ণতা। ঘ. $১.:.. তথা মুসলিম হওয়া। 

এদের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ- 

৩ 4০-এর পরিচিতি : * 

Glial is i254: 

১৮-এর আভিধানিক অর্থ : 3১5 শব্দটির ব্যাপারে অভিধানে দুটি দৃষ্টিভঙ্গি পরিলক্ষিত হয়। যথা : 

ক. ১%: শব্দটি +2 | একবচন, বহুবচনে +19&£ ব্যবহার হয়। 

খ. আবার 11৯2 শব্দটি বাবে ০$:১-এর মাসদার হিসেবেও ব্যবহার হয়। এর 
আভিধানিক অর্থ নিম্নরূপ 

১. 125] তথা ুৰা। যেমন আলাহ তায়ালার ৰাণী- {5145 415+ 3% 4 

২, 58 তথা চিন্তা গবেষণা করা। 

৩. £৬ তথা প্রতিহত করা, বাধা প্রদানকরা। *  * 

৪ 

৫. 


OO sh 


. ৩53) তথা জ্ঞান লাভ করা। 
$= তথা বাধা । ৬. ১১৯৮1 তথা ভালোমন্দের পার্থক্য করা । 


SUL iis: v 
4%£2-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : 
১. ১, আল নার শেতা আচা নী বলেন" 
EEE TE 355 3 32১০9 ৬ ভর ৮৭০৯ ৬৬ ঠা 


নি 33 4১0 
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২৩৫ 
অর্থাৎ, আকল বলা হয় মানবদেহের সে জ্যোতিকে, যার মাধ্যমে এমন একটি পথ 
প্রকাশ পায় যেখানে ইন্সিয়ানুভূতি শেষ হয়ে যায় এবং সেখান থেকে জ্ঞানের অনুভূতির 
" যাত্রা শুরু হয়। 
২. আল কামূসুল ফিকহী গ্রন্থকার বলেন- 
৮৮1৩2 ৯০10 8 +5১৯055৯। ০০ ৮০৯১575555১ ১৯৭ 
৩. আল মুনজিদ গ্রন্থকার বলেন- £ ESC bi Uh ole 
8. আল্লামা রাগেব ইস্পাহানী (র) বলেন- 
Jelly BE SA Ge SLMS LES I ১৪515 08405 
৫. শায়খ আবদুল করীমের ভাষ্য মতে- 30১০ ৩ LLL tH ০৫৫ ০৩৯ 
1355 ০৪ 
উপর্যুক্ত বক্তব্যসমূহের সমৰয় সাধনে 4৯-এর সংজ্ঞায় বলা যায়, মানব দেহস্থিত 
এমন এক ধরনের আলোকে 2 বলে, যদ্দারা ভালোমন্দ, কল্যাণ অকল্যাণ এবং 
সত্য মিথ্যার পরিচয় প্রকাশ পায়। 
উদাহরণ : J৪£-এর আলোচনায় আল্লামা আবুল বারাকাত আননাসাফী (র) একটি 
উদাহরণ উপস্থাপন করেছেন । তা হলো- 
কেউ যদি একটি সুউচ্চ প্রাসাদের প্রতি তাকায় তখনই দর্শনেন্ত্িয় তথা চোখের কাজ শেষ 
হয়ে যাবে। অর্থাৎ চোখের দেখা প্রাসাদের অবয়ব পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকবে। এরূপ 
তাকানোর পর যে উপলব্ধির সৃষ্ট হয়, তাই ৯: (আকল)। এক্ষেত্রে চোখের কাজ শেষ 
হওয়া মাত্রই আকলের কাজ শুরু হয়ে যায় । যেমন প্রাসাদের প্রতি তাকানোর পর আকল 
তার অন্তর্জগতে বলে দেবে যে, এ-সুরয্য প্রাসাদটি নির্মাণের জন্য অবশ্যই একজন 
প্রকৌশলীর অস্তিতু ছিল। 
৩ =-৯-এর পরিচিতি : 
Glatt: 

1১ -২-এর আভিধানিক অর্থ : ৮.১: শব্দটি বাবে .-এর মাসদার । অভিধানে শব্দটির 
বিভিন্ন অর্থ পরিলক্ষিত হয়। যেমন : ১ {51 তথা সংরক্ষণ করা । ২. ১৩১টা তথা 
সুদৃঢ় করা। ৩. ৮৫31 তথা মজবুত করা । ৪. {5১35 তথা শক্তিশালী করা । ৫. 1৯৯ 
a +54 তথা শক্তভাবে কোনো কিছু ধারণ করা। ৬. অবিচল থাকা। ৭. বিশুদ্ধ 
ধরা ইত্যাদি. To Memorize. 

(১৮০| ৮311 ভেঠিএও 
৮১:০-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : 
১. উর 


sec cokes 


95391 উড 875 2255 ১ দশ) সা কলার 
25581553 653০৮ ০৯০০৪১৫০৬০৬ Uh ১০ BE 
EE ০১৯ ০15558568০2 5514 
অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (স) এর বালী যথার্থ মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা, এর উদ্দি্ মর্ম 
অনুধাবন করা, অতঃপর চূড়ান্ত প্রচেষ্টা করে তা মুখস্থ করা; এর সীমারেখা সংরক্ষণ 
করে এর ওপর অবিচল থাকা এবং ভুলে যাওয়ার আশঙ্কায় অপরের কাছে পৌছে 
দেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে সংরক্ষণ করাকে ৮: বলা হয়। 
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২৩৬ - শুরাল ভি হি দি গাইড সিরিজ : দিতীয বর্ষ জজ 

২. শায়খ আবদুল করীম (র) বলেন- 311০ ৩৯ 5 ৮ 5 ১৪ 052 
1255 ৩3 অৰ্থাৎ, রাবী যা শুনেছেন, , ভা আত্মস্থ করে অথবা লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষণ 
করাকে ৮3১5 বলে। 

৩. শায়খ আবদুল হক মুহাদদিসে দেহলভী (র) ) বলেন- 

১০ 9১৯১ Sl ৩৪ 2 ১৯5 pail) kis ৮১০০5 39 
০১:৭৮ 

৪. কেউ কেউ বলেন-_ 55510 Bis lil pach ১৯৩৬ ৮০৭ 

৫. কোনো কোনো উসূলবিদ বলেন- 
ডে 3 0554595324055351-516 HL p38 535 Gy EGS 5h 

CORNET HES TE HES TA TEE 

৩ £-এর পরিচিতি : 

বন 

£1/5%-এর আভিধানিক অর্থ : £1: শব্দটি বাবে ৩:৯-এর মাসদার। অভিধানে 

০ 

১. 1... তথা ন্যায়বিচার করা। যেমন কুরআনে এসেছে-১৯11 ০58৬১131১০1 

২. 4১51 তথা অংশীদার সাব্যস্ত করা। যেমন কুরানে এসেছে- 

Shs ints, USS ০১৭) 

. 3১৪] তথা বিনিময় । যেমন কুরআনে এসেছে- ১১% (৫ €০$$ 

. £505) তথা অনঢ়, অবিচল থাকা। 

২১:51 তথা সাম্য প্রতিষ্ঠা করা। 

৬. £55154 তথা তুলনা করা ইত্যাদি । 

ESL JAN is: 

£01:2-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : 

১. আল মানার, প্রণেতা আল্লামা নাসাফী রে) বলেন- ০৪ 8505551৫৯20] 
১3 অর্থাছ দ্বীনের ওপর অবিচল থাকার নাম আদালত । 

২. নূরুল আনওয়ার প্রণেতা আল্লামা মোল্লাজিউন (র) ২0:2-এর সংজ্ঞায় বলেছেন- 9 
55519 ১$)। ০৪৮০ ০৮০ ১3৮1 247 ১:০৯ অৰ্থাৎ, জৈবিক ও পাশবিক 
প্রবৃত্তির ওপর বিবেক এবং দ্বীনকে প্রাধান্য দেওয়াই 2112 

৩. শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র)-এর ভাষায়- 5 is 50011 

25১03 ৩১৯৫) 5555 ০৮০ 21১৯০ ৮১ অর্থাৎ, ব্যক্তির মধ্যকার এমন 
এক যোগ্যতাকে আদালত বলে, যা তাকে খোদাভীতি ও মানবতাবোধকে আকড়ে 
ধরার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে । 

3. আল মুজামুল ওয়াসীত অভিধানে এসেছে- $45 ৮ ১5 0 25455 

৫. ভাহসী যুসতালাহিল হাদীস গ্রন্থকার বলেন 
Sl SE be SE 16105 0255 bet 25 Sf 20] 

3০0৬৯ bs 


late 
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সত 1১: শব্দটি বাবে |-১1-এর মাসদার । মাদ্দাহ ₹-()-.১ 
জিল সহী অভিধানে শব্দটির একাধিক অর্থ পরিলক্ষিত হয়। যেমন : 
+ ££) তথা আনুগত্য করা। এ অর্থে শব্দটির ব্যবহার কুরআন মাজীদে পরিলক্ষিত 
হয়। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- ১০5913 ০৬৮: ৮১ ২৮০ €1 14 
২. £:-5:০ঠা তথা আত্মসমর্পণ করা যেমন আল্লাহ্‌ তায়ালার 
Balad 54555:70385445 4358 

৩. (১:১১ তথা বিনয়ী হওয়া । 

8. ৮১৯111543১9 তথা বাহ্যিক আনুগত্য করা। ৫. একান্তিকতা ইত্যাদি। 

US) 2s: 

(3: এর পারিভাষিক সংজ্ঞা: 

১. আল মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) বলেন- 415 95500 ১২০50 ৩৬ 
es 15055250693 55 ০৪০1৫ অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা যেমনিভাবে তার 
নামাবলি ও গুণাবলিসহ আছেন, তেমনই বিশ্বাস করা ও স্বীকৃতি দেওয়াকে ইসলাম বলা হয়। 

২. আল্লামা কাষী বায়যাবী (র) বলেন- 

১514১015055 ৭5593 ১৬ LE AGS LL 90500 ৮১4০1 Ly 

৩. তানযীমুল আশতাত প্রণেতার 

-5125919 টি Ms pi ১৮5 2005 ৬ ১: 

৪. কারও কারও মতে_ (৮) ২১০১ 9৩৪১০ 0450 55 3A অৰ্থাৎ, 
মুহাম্মাদ (স) যে জীবনব্যবস্থাসহ আর্গমন করেছেন” তার আনুগত্য করা ও নিজ 
জীবনে তার বাস্তবায়নকে ইসলাম বলা হয়। 

উপসংহার : ১৯) ১: দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য রাবীর চরিত্রে - ২11১2 

Ji. ৮১১ ও ৮১05 এ বৈশিষ্ট্য চতুষ্টয়ের সমাবেশ ঘটতে হবে। অন্যথা তা দলীল 

হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে না। 


Sait ১০৯4৯৯৭০195 bis পাবি 32: (00651 
আ প্রশ্ন: ৬৭৫ $)5-এর সংজ্ঞা দাও। অতঃপর হাদীস দলীলরূপে গ্রহণযোগ্য হওয়ার 


মা র্বিািতবন ক [ফা. প. ২০১১,১৩] 
117 ১১১৯] ২৯ 59801 ৪ ১5 ও 99810 2005 ও 
2585 চি 


অথবা, ৪১15 রোবী) দ্বারা উদ্দেশ্য কী? ১৯1 >=. দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য 
রাবীর মাঝে কয়টি শর্ত থাকা আবশ্যক? শর্তশুলো বিস্তারিত বর্ণনা কর। ফা. প. ২০০৯] 
এ ৬ ৯] ২৯৮] 59150) এ৪ (5১5 BSG 981) 55৮05 ও 

SEs 0 BE ৮১০০৬০৫০555 
অথবা, &১15 (রাবী) দ্বারা উদ্দেশ্য কী? ১৯।$ ০45 দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য রাবীর 
মাঝে কয়টি শর্ত থাকা আবশ্যক? সংজ্ঞাসহ শতগুলো আলোচনা কর। ফা. প. '৯৮,'০০,'০২| 
ওওরা।॥ উপস্থাপনা : ইসলামী শরীয়তের দ্বিতীয় বৃহত্তম মূলনীতি হাদীস; যা বর্ণনার ক্ষেত্র 
বাবীর গুরুত্ব অপরিসীম । কেননা হাদীসের বিশুদ্ধতা রাবীর গ্রহণযোগ্যতার ওপরই নির্ভরশীল । 
এজন্য অত্যন্ত চুলচেরা বিশ্লেষণপূর্বক হাদীসের বিশুদ্ধতা নিরূপণকল্লে হাদীসবেস্তাগণ র 
সম্পর্কিত কতিপয় নীতিমালা নির্ধারণ করেছেন। যেগুলোকে উসূলশাস্ত্রের পরিভাষায় [০157১ 
51941 বলে। নিয়ে প্রশ্নালোকে এ সম্পর্কিত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো । 
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২৩৮ - কোল হলৰ: ফাযিল স্নাতক গাইড [সারজ : ছিতায় বধ = 


2 GL SA: 

895 দ্বারা উদ্দেশ্য : আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে 595 শব্দটি L4০১} থেকে ১১5 
১৪$৮-এর সীগাহ; যা 515) মাসদার থেকে নিঃসৃত । শব্দটির অর্থ- ১. বর্ণনাকারী, ২. 
সম্পর্ক স্থাপনকারী, ৩. ওপন্যাসিক ইত্যাদি । 

আর পারিভাষিক দৃষ্টিকোণ থেকে ৬!) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সে ব্যক্তি, যিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর 
হাদীস অপরের নিকট বর্ণনা করেন। 

কেউ কেউ বলেন, যে সকল বিবেকসম্পন্ন ও ন্যায়পরায়ণ মুসলিম রাসূলুল্লাহ (স) হতে বর্ণিত 
হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাঁদেরকেই (51) বলে। সুতরাং এক কথায়, $১1/ বলতে রাসূলুল্লাহ 
(স) হতে হাদীস বর্ণনাকারী বিবেকসম্পন্ন ও ন্যায়পরায়ণ মুসলিমকে বোঝানো হয়েছে। 

৩ ysl: 

রাবীর শর্তাবলি : ৯।$ ১: দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য রাবীর মধ্যে চারটি 
শর্ত থাকা আবশ্যক ৷ যথা : ক. 4৯1 তথা বিবেক বুদ্ধি, খ. ০:51 তথা সংরক্ষণশক্তি, 
গ. {15541 তথা ন্যায়পরায়ণতা, ঘ. ৫১:০১ তথা ইসলাম । 

এদের বিস্তারিত আলোচনা নিমনরূপ- 

৩4০ -এর পরিচিতি : 

Gils: 

৯০-এর আভিধানিক অর্থ : J}%£ শব্দটির ব্যাপারে অভিধানে দুটি দৃষ্টিভঙ্গি পরিলক্ষিত 
হয়। যেমন : ক. 4৯০ শব্দটি +52 ০) একবচন, বহুবচনে 43 ব্যবহার হয়। 
আবার 18 শব্দটি বাবে ০;-৯-এর মাসদার হিসেবেও ব্যবহার হয়, এর আভিধানিক অর্থ- 


st 


14 তথা বোঝা । যেমন আল্লাহ্‌ তায়ালার বাণী- ৫316. ৮:১4 49 
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১. 
২. 54511 তথা চিন্তা গবেষণা করা। 

ত £৬1 তথা প্রতিহত করা, বাধা প্রদান করা । 
8. 41559 তথা জ্ঞানলাভ করা! 


#0 ol 


৫. তথা বাধা। ৬.১%, তথা ভালোমন্দের পার্থক্য করা। 


১. আল মানার প্রণেতা মালা (র) বলেন- 
৩425 ৬১৯ ৬৪ ডি ১০ 9 Lad তা ০০ ৩১১১ 5৯ ৯০ 
ASIN 9১0 
অর্থাৎ, আকল বলা হয় মানবদেহের সে জ্যোতিকে, যার মাধ্যমে এমন একটি পথ 
প্রকাশ পায়, যেখানে ইন্দিয়ানুভূতি শেষ হয়ে যায় এবং সেখান থেকে জ্ঞানের অনুভূতির 
যাত্রা শুরু হয়! 
২. আল কামূসুল ফিকহী গ্রন্থকার বলেন, 
পাস লিউন না 15053519০১৯] ১5৮521০05১5 0৮40 
৩. মুনজিদ গ্রন্থকার বলেন- 5 25১5) 315 ৮০৪০] ১৯১9০১১০১০৮ 
৪. আল্লামা রাগেব ইস্পাহানী (র) বলেন 
1085১293890 


$৩$/91 
5 816150৫ 


5) BAGS LT Ls 
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৫. শায়খ আবদুল করীমের ভাষ্য মতে- 

90৫ তি 91৯০ তি ২ 05 980 5৯৫ 01৯ 
উপরিউক্ত বক্তবাসমূহের সমন্বয় সাধনে ৯০-এর সংজ্ঞায় বলা যায়, মানব দেহস্থিত 
এমন এক ধরনের আলোকে 082 বলে, যদ্ধারা ভালোমঘন্প, কল্যাণ অকল্যঠা এবং 
সত্যমিথার পার্থক্য প্রকাশ পায় । 

উদাহরণ : 1825-এর আলোচনায় আল্লামা আবুল বারাকাত আননাসাফী (বর) একটি 
পাহরণ উপস্থাপন করেছেন । তা হলো - 
(ফেউ যদি একটি সুউচ্চ প্রাসাদের প্রতি তাকায়, তখনই দর্শনেন্দিয় ৩থা চোখের কাজ শেষ 
হয়ে যাবে। অর্থাৎ চোখের দেখা প্রাসাদের অবয়ব পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকবে । এরূপ 
হাকানোর পর যে উপলব্ধির সৃষ্ট হয়, তাই 3০ (আকল) এক্ষেত্রে চোখ তথা 
হপ্দিয়ানুভূতির কাজ শেষ হওয়া মাত্রই আকলের কাজ শুরু হয়ে যায় । যেমন প্রাসাদের প্রতি 
তাকানোর পর আকল তার অন্তর্জগতে বলে দেবে যে, এ সুরম্য প্রাসাদটি নির্মাণের জন্য 
'অবশাই একজন প্রকৌশলীর অস্তিতৃ ছিল। 
2 ৮১:১-এর পরিচিতি : 
Glial: 
৮১-১-এর আভিধানিক অর্থ : ৮.5 শব্দটি বাবে ₹/-এর মাসদার | অভিধানে শব্দটির 
বিভিন্ন অর্থ পরিলক্ষিত হয়। যেমন : ১. {524 তথা সংরক্ষণ করা, ২. ১৪১) তথা 
সুদৃঢ় করা, ৩. HEY তথা মজবুত করা, 8.453401 তথা শক্তিশালী করা, ৫. 
৮ 2880 iis তথা শক্তভাবে কোনো কিছু ধারণ করা, ৬. 10 Memorize, ৭. 
অবিচল থাকা, ৮. বিশুদ্ধ করা ইত্যাদি । 
(০১৮০০ ৯১৯ is 2822 
৮25 শর পারিভাষিক সংজ্ঞা: RR এর পারিভাষিক সংজ্ঞা নিযরূপ- 
১. আল মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) বলেন 
রা 


01555 $535 GUE sil ও Es, BEA is 
lois ০1১০১ a 25০86 ৮ হন পবা 


অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণী যথার্থ মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা, এর উদ্দিষ্ট মর্ম 
অনুধাবন করা, অতঃপর চূড়ান্ত প্রচেষ্টা করে তা মুখস্থ করা। এর সীমারেখা সংরক্ষণ 
করে -এর ওপর অবিচল থাকা এবং ভুলে যাওয়ার আশঙ্কায় অপরের কাছে পৌছে 
দেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে সংরক্ষণ করাকে ৮: বলা হয়। 
২. শায়খ আবদুল করীম (র) বলেন- 3১: ৮৪ 2৮০15 HLL of a 
19054 53 অর্থাৎ, রাবী যা শুনেছেন, তা আত্মস্থ করে অথবা লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষণ 
করাকে ৯/৯ বলে। 
৩. শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী,(র) বলেন- রঃ 
২১৯ 4১১১৩ SA ৬৪ Eis pl ০৯৯ ৮১০০ 35] 
30৯31 bos BERL 
8৪. কেউ কেউ বলেন- লে a TA Be ph bt 
৫. কোনো কোনো উসূলবিদ বলেন- 
০ US DFG ILE BUS Ys SG BLN 5০ রর 190 ১১৫৬১ 
5088৭] 5৮210 ২20] য510৯ 


com 
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২৪০ _________ শাল ক্ষাতাৰ ফাযিল ম্লাতক গাইড সিবিজ : দ্বিতীয় বৰ্ষ জর 

৩ ২/4£-এর পরিচিতি : 

GUGM is: 

01:5-এর আভিধানিক অর্থ : 5112 শব্দটি বাবে /:১-এর মাসদার। অভিধানে 

শব্দটির বিভিন্ন অর্থ পরিদৃষ্ট হয়। যেমন : 

১. ০১০1 তথা ন্যায়বিচার করা। যেমন কুরআনে এসেছে- 5১৯৫1145581 52 3১) 

২,১51 তথা অংশীদার সাব্যস্ত করা । যেমন কুরআনে এসেছে- 

9১15 bess BIAS S33 

, 4351 তথা বিনিময় | যেমন কুরআনে এসেছে- ১4 ৫১০ 5%! ১5 

২515 তথা অনঢ়, অবিচল থাকা । ll 

{5,50 তথা সাম্য প্রতিষ্ঠা করা । 

. £55154 তথা তুলনা করা ইত্যাদি । 

(৮১৮০1300511 is: 

২1/9£-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : 

১. আল মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) বলেন- (3 25.) 2 হা 
৮34 অর্থাৎ, দ্বীনের ওপর অবিচলভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকার নাম আদালত । 

২. নুরুল আনওয়ার প্রণেতা আল্লামা মোল্লাজিউন (র) ২112-এর সংজ্ঞায় বলেছেন $% 
25813 ৬১৫] ৫০০ ৬০ ৮২০1 ২৯ ১০১১ অৰ্থাৎ, জৈবিক ও পাশবিক 
প্রবৃত্তির ওপর বিবেক এবং দ্বীনকে প্রাধান্য দেওয়াই ২15%; 

৩. শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র)-এর ভাষায়- 

86516 এব ১15115১5০১5 ০5151521521 
অর্থাৎ, ব্যক্তির মধ্যকার এমন এক যোগ্যতাকে আদালত বলে, যা তাকে খোদাভীতি ও 
মানবতাবোধকে আকড়ে ধরার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। 

৪. আল মুজামুল ওয়াসীত অভিধানে এসেছে- 4:12 15 ১১15 00 3h 20555 

৫. তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীস গ্রন্থকার বলেন- 

SLL ১৪ দি সে BUG 04255 591 GSES Cf UA 
5650 2১1৯ ১৮০35 


রে নি ০০৫ 


৩ €১:4/এর পরিচিতি : 
GCMs: 
(১(|-এর আভিধানিক অর্থ : ১১. শব্দটি বাবে J%!-এর মাসদার । মাদ্দাহ ॥ J - 
জিনসে সহীহ; অভিধানে শব্দটির একাধিক অর্থ পরিলক্ষিত হয়। যেমন : 
১. 8515১ তথা আনুগত্য করা । এ অর্থে শব্দটির ব্যবহার কুরআন মাজীদে পরিলক্ষিত 
হয়। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- ০353 ৯৮৮:./| ৪ ২৮০61: 43 
২. 90০ তথা আত্মসমর্পণ করা ।.যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
5৮150 5515প0 2052 OIG 3) 
৩. ১৯১ তথা বিনয়ী হওয়া। 
৪. ১55055) তথা বাহ্যিক আনুগত্য করা । ৫. একান্তিকতা ইত্যাদি। 
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জজ উসূলুল ফিকহ ___ ৯. 
(১৮:০০) ৮১৮৪: 
₹১:4-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : +১::.।-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা নিম্নরূপ- 

১. আল মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) বলেন_ ৮//555140015১919 So 5 
Sle; SUL {515 ৬৯ Lz অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা যেমনি আছেন, তেমনি 
নামাবলি ও গুণাবলির সাথে বিশ্বাস করা ও স্বীকৃতি দেওয়াকে ইসলাম বলা হয়। 

২. আল্লামা কাযী বায়যাবী (র) বলেন- 

49145015505 85151059855 LS ০15 41940800658 pa টা 

৩. তানযীমুল আশতাত প্রণেতার মতে- 

IUD ১৮০১5 25৯6 250৮5802৬১০ 

॥. কারও কারও মতে- (৮০) ১৯০ ৬ 0904 (৯৯ 551 5৯ অর্থাৎ, 
মুহাম্মাদ (স) যে জীবনব্যবস্থাসহ আগমন করেছেন, তার আনুগত্য করা ও নিজ 
জীবনে তা বাস্তবায়নকে ইসলাম বলা হয়। 

উপসংহার : ,৯1$ ১: দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য রাবীর চরিত্রে 82 - 

LU 52010 ও 924 এ বৈশিষ্ট্য চতুষ্টয়ের সমাবেশ ঘটতে হুবে। অন্যথা তা দলীল 

সেবে গ্রহণযোগ্য হবে না। 


UMS a 1৫৯ GG 010 SS YEG Ls: (WIE 

ald ১ ১৮০০৭৩১৮০৫০ 

প্রন: ৬৮।। ২00 কাকে বলে? এটা কত প্রকার ও কী কী? কবীরা ও সগীরা গুনাহ 

১. বিনষ্ট হয় কি? বিস্তারিত বর্ণনা কর। 

057 bits ৩5৩ CM 0054859৮৮০5 GUN LG. 

লী 91811058574 

অথবা, য]0-5-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? এটা কত প্রকার? কবীরা ও 
সীরা গুনাহের কারণে ২১% নট হয় কি? বর্ণনা কর। 


৩৪৫ উপস্থাপনা + ইসলামী শরীয়তের দ্বিতীয় বৃহত্তম মূলনীতি হলো হাদীস। এ হাদীস 
শধীয়তের দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য বিশেষজ্ঞগণ কিছু নীতিমালা নির্ধারণ 
করেছেন। সেগুলো হলো J%£ - ৮১ - 2012 ও ১.1; এ বৈশিষ্ট্যগুলো রাবীর মধ্যে 
বিদামান থাকার শর্তারোপ উক্ত নীতিমালাসমূহের অন্তর্ভুক্ত ৷ প্রশ্নোল্পিখিত ২012 উদ্ধৃত বৈশিষ্ট্য 
॥তুঈটয়ের অন্যতম । কখনো কখনো ব্যক্তির এ বৈশিষ্ট্য (আদালত) বিনষ্ট হয়ে পড়ে । কোনো 
গাবীর মাঝে এ বৈশিষ্ট্যের অভাব পরিলক্ষিত হলে তার বর্ণিত হাদীস শরীয়তের দলীল হিসেবে 
এহণযোগ্য হবে না। নিম্নে প্রশ্নালোকে এ সম্পর্কিত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো। 
2 1155-এর পরিচিতি : 
Ulises: 
হ115-এর আভিধানিক অর্থ : ২11: শব্দটি বাবে -,১:০-এর মাসদার । অভিধানে শব্দটির 
{বঙিন্ন অর্থ পরিদৃষ্ট হয় । যেমন : 
১ 51 তথা ন্যায়বিচার করা। যেমন কুরআনে এসেছে- 5১811 ১5১05513121 
২; ১৭ তথা অংশীদার সাব্যস্ত করা। যেমন কুরআনে এসেছে- 

HS REPEC 53015 


টি HB} 


৩. {505 তথ বিনিময় । যেমন কুরআনে এসেছে NAL 

8. £50) তথা অনড়, অবিচল থাকা । 

৫. 54-01 তথা সামা প্রতিষ্ঠা করা। ৬. 551541 তথা তুলনা করা ইত্যাদি । 

ES ta A ৪৪৯ ও 

হ012-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ২1/5 £ .এর পারিভাষিক সংজ্ঞা নিম্নরূপ- 

১. আল মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) বলেন- ৪ 53.) 22 ২0511 
532!। অর্থাৎ, দ্বীনের ওপর অবিচল থাকার নাম আদালত ৷ 

২. ইরাদ: প্রণেতা আল্লামা মোল্লাজিউন (র) 311১2-এর সংজ্ঞায় বলেছেন- $% 

ER) REA 3০০ ৮12 ১ হি ৮০৯১ অর্থাৎ জৈবিক ও পাশবিক 
জে ওপর বিবেক এবং দ্বীনকে প্রাধান্য দেওয়াই হচ্ছে ২02 (ন্যায়পরায়ণতা)। 

৩. শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র) বলেন- ১০১১) = ২815 0321 
3; ৯ 5) 2 255 অর্থাৎ, ব্যক্তির মধ্যকার এমন এক যোগ্যতাকে 
আদালত বলে, যা তাকে খোদাভীতি ও মানবতাবোধকে আকড়ে ধরে রাখার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। 

৪. আল মুজামুল ওয়াসীত অভিধানে এসেছে- 4:12 5 ১500 6) 

৫. তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীস গ্রন্থকার বলেন- 

০৪] ৮0৭ ৬৪ 085 35050151550 39501 2555 Sf UL 
565০19৮৪৮০০ 

৬. কাওয়ায়েদুল ফিকহ প্রপেতার ভাষ্য মতে 
১৫১৮৪১০১০৬৯ 10১৯) ১২১০৬৮25153 ১5 Ue 

50050 ঠা: 

২০০ 2. এর প্রকারতেদ উসূলবিদগণ_২1--কে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। যেমন : ১,২00] 
£5 তথা পূৰ্ণাঙ্গ ন্যায়পরায়ণতা। ২. ১১০৪| 8:51 তথা অপূর্ণাঙ্গ ন্যায়পরায়ণতা। 

নিম্নে এতদৃভয়ের পরিচয় পেল করা হলো- 

১. 2151 £05]-এর পরিচয় : £550) ২0102] তথা পূর্ণাঙ্গ ন্যায়পরায়ণতার পরিচয় 
প্রদানে নূরুল আনওয়ার প্রণেতা আল্লামা মোল্লাজিউন (র) বলেন- ২4৯ ৬১৯১১ 54 
ILA Hl 5 ৩১১19 3541 অর্থাৎ, দ্বীন ও বিবেকের দিক কুগ্রবৃত্তি ও রিপুর 
তাড়নার উর্ধ্বে শক্তিশালী হওয়াকে £511 £51550 তথা পূর্ণাঙ্গ ন্যায়পরায়ণতা বলে। 
উল্লেখ্য, হাদীস শরীয়তের দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য রাবীর মাঝে এ 
জাতীয় পূর্ণাঙ্গ আদালত বিদ্যমান থাকা পূর্বশর্ত । 

২. £5০1811 £010]-এর পরিচয় : $5.০5 £021এর পরিচয় প্রদানে নূরুল 
আনওয়ার প্রণেতা আল্লামা মোল্লাজিউন (র) বলেন- 7১: ৮৯০ ৩429 5 5 
25351003506 অর্থাৎ, বাহ্যিক ইসলাম এবং স্বাভাবিক বিবেক বুদ্ধি ও বিবেচনার 
মাধ্যমে যে আদালত তথা ন্যায়পরায়ণতা সাব্যস্ত হয়, তাকে $/--০৪1 ২01] তথা 
অপূর্ণাঙ্গ ন্যায়পরায়ণতা বলে। 
উল্লেখ্য, হাদীস শরীয়তের দলীল.হিসেবে বিবেচ্য হওয়ার জন্য রাবীর মাঝে এ ধরনের 
অপূর্ণাঙ্গ আদালত আপত্তিকর ৷ অর্থাৎ অপূর্ণাঙ্গ আদালতসম্পন্ন রাবীর হাদীস শরীয়তের 
দলীল হিসেবে পরিগণিত হবে না। 
আর সাক্ষ্য প্রদানের ক্ষেত্রে 34১ ও ৮০:০৪ ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে এ ধরনের 
অপূর্ণাঙ্গ আদালতসম্পন্ন ব্যক্তির সাক্ষ্য কার্যকর হবে । 
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1 ১সূলুল 'ফকহ চি = >A 
2 HUG DOM ১38০১, 
কবীরা গুনাহ দ্বারা আদালত বিনষ্ট হওয়ার বর্ণনা : কবীরা গুনাহ ব্যক্তির আদালত বিনষ্ট 
বরে দেয়। এ প্রসঙ্গে নূরুল আনওয়ার প্রণেতা আল্লামা মোল্লাজিউন (র)-এর ভাষ্য হলো- 
2502 ৬০০৪5 54 15551151 অৰ্থাৎ, ব্যক্তি কোনো কবীরা শুণাহে লিপ্ত হলে তার 
এlদালত নষ্ট হয়ে যায়। কারণ কবীরা গুনাহে লিপ্ত হওয়ার অর্থ হলো, স্বেচ্ছাচারিতা ও 
পণৃত্িকে দ্বীন ও বিবেকের ওপর প্রাধান্য দেওয়া । সুতরাং কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তির বর্ণিত 
ঢাণাস শরয়ী দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।-- 
পশূঞিকে অনুসরণকারী স্বেচ্ছাচারিদের প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 

as (5211 (08241185050 Bl eB 2000 
৩১০০ 21050 ei LUG: 
সগীরা গুনাহ দ্বারা আদালত বিনষ্ট হওয়ার বর্ণনা : সগীরা গুনাহ দ্বারা আদালত বিনষ্ট হবে 
1গনা, এ সম্পর্কিত আলোচনা উপস্থাপনে নুরুল আনওয়ার প্রণেতা আল্লামা মোল্লাজিউন 
(9) বলেন-£5052 ৪০ 56১৮: ৬৮০ 2301 505 অৰ্থাৎ, ব্যক্তি যদি সগীরা 
পণাহের ওপর ১1:০! তথা পুনরাবৃত্তি করে কিংবা সগীরা গুনাহ যদি কোনো ব্যক্তির 
মঞ্গাগত অভ্যাসে পরিণত হয়ে পড়ে, তবে তার আদালত৷ বিনষ্ট হয়ে যাবে । এরূপ ব্যক্তির 
শর্ত হাদীস শরীয়তের দলীল হিসেবে বিবেচ্য হবে না। 
গবে ব্যক্তি যদি হঠাৎ সগীরা গুনাহে লিপ্ত হয়ে পড়ে এবং অনুতপ্ত হয় আর উক্ত গুনাহ 
পুনরাবৃত্তি না করে, তবে তার আদালত বিনষ্ট হবে না। কারণ সগীরা গুনাহ হতে মুক্ত থাকা 
॥কমাএ নবী রাসূলদের বৈশিষ্ট্য; এটা সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। 
এপ্লেখা, সগীরা গুনাহ পুনরাবৃত্তি করলে তা কবীরা গুনাহে পরিণত হয়ে যায় বিধায় 
'খাপালত বিনষ্ট হয়ে যায় । এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে 

LSE YSN oh iin 

উপসংহার : হাদীস শরয়ী দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য রাবীর মাঝে 5%! 
{1.14]। তথা পূৰ্ণাঙ্গ আদালত বিদ্যমান থাকতে হবে৷ রাবী কোনোরূপ কবীরা গুনাহে লিপ্ত 
€পে বা সগীরা গুনাহের ওপর পুনরাবৃত্তি করলে তার বর্ণিত হাদীস শরীয়তের দলীল 
1€সেবে গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ কবীরা গুনাহে লিপ্ত হওয়া বা সগীরা গুনাহ বারবার 
শখপে ব্যক্তির আদালত নষ্ট হয়ে যায়। 

AGEN ০5 LA CGA ও 045545981১2: OV Im 
জ্ঞ প্রশ্ন : ৬৯ ॥ ১5৬৫-এর সংজ্ঞা দাও। এর সংখ্যা কত ও কী কী? মতবিরোধসহ 
লিপিবদ্ধ কর। 

BESS SIE LAE CA be BUSI jf 
'খখবা, ১4 কী? মতভেদসহ এর সংখ্যা নিরূপণ কর। 
৬৩ উপস্থাপনা : বড় বড় অপরাধকে ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় ১১৫ বলে। 
“**ণ আনওয়ার প্রণেতা আল্লামা মোল্লাজিউন (র) রাবীর বৈশিষ্ট্যাবলির অন্যতম ২112-এর 
আলোচনায় ১১৫ সম্পর্কিত বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। নিম্নে প্রশ্নালোকে ১৫-এর 


নতিন্ন দিক তুলে ধরা হলো । 
www.abswer.com 


২৪৪ টিটি. রিও দ্বিতীয় বর্ষ 
রা এর পরিচিতি : 
Gl his: 
০১৮৫৫-এর আভিধানিক অর্থ : 80৫ শিট £5১৫-এর বহুবচন। 8:১৫ শব্দটি 
বাবে ($$ থেকে J +:./-এর ওযনে এসেছে। শব্দটির আভিধানিক অর্থ- ১. পরিমাণে 

বড়। ২. আকৃতিতে বড় । ৩. ওজনে ভারী । ৪. কঠিন অপরাধ ইত্যাদি। 

(১১১০1১১৫৪8৮ 5 

০০৫-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. আল্লামা বায়যাবী (র) বলেন-.. ০০33 ৫ £ 5১৫] 
5১ Leslie FMS 5215 ১0 অর্থাৎ, কবীরা গুনাহ এমন সব অপরাধ, 
যার প্রতি ইসলামী শরীয়ত প্রথ্তো ভাঁতি এবং দ্বর্থহীন ধমক প্রদান করেছেন। 

২. কাষী আয়ায (র) বলেন- 25:5৫ 545 45 21 ৮45 ৮ 8 অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা 
যেসব কাজ করতে নিষেধ করেছেন, তাই 5:১৫; 

ত হযরত আলী (রা) বলেন- , 

25335 555 255825513 5315 C2 IN 21২55৯54421 

৪. কারও কারও মতে_ 21525 56114512810 05$ চে 
৫. সামষ্টিক অর্থে এটি এমন গুনাহ, যা তওবা ব্যতীত ক্ষমা করা হবে না। 

5 5৫ 25, 

১৪৮৫4-এরর সংখ্যা : কবীরা গুনাহের সংখ্যা নিরূপণে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন : 

ক. আবদুল্লাহ্‌ ইবনে ওমরের অভিমত : হ্যরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে ওমর (রা)-এর মতে-.. 
৪521 LAS এ LSA niin 3555 415 WSS: LL UY 

5০0০5 EN SAL pig 3১৯ R25 p30 ys YG at 
অর্থাৎ, কবীরা গুনাহের সংখ্যা সাতটি । যথা : 
১. আল্লাহর সাথে অংশীদারতৃ স্থাপন করা । ২. অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা। 
৩. সতী নারীর প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেওয়া । ৪. যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করা । 
৫. এতিমের সম্পদ ভক্ষণ করা। _ ৬. (মুসলিম) পিতামাতার অবাধ্য হওয়া। 
৭. হারাম শরীফের অভ্যন্তরে গুনাহে লিপ্ত হওয়া । 

খ. আবু হোরায়রার অভিমত : হযরত আবু হোরায়রা (রা)-এর মতে, কবীরা গুনাহ ৮টি। 
উল্লিখিত সাতটিসহ অন্যটি হলো- ৮. সুদ গ্রহণ করা। 

গ. আলী (রা)-এর অভিমত : হযরত আলী (রা)-এর মতে, ১০টি। উল্লিখিত আটটিসহ 
বাকি দুটি হলো- ৯. চুরি করা । ১০. মদ্যপান করা। 

ঘ. একদল আলেমের অভিমত : কেউ কেউ বলেন- ১৮টি। যেমন উল্লিখিত দশটিসহ 
১১. যেনা করা, ১২. সমকামিতা, ১৩. যাদু করা, ১৪. মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া, ১৫. মিথ্যা 
শপথ করা, ১৬. ডাকাতি করা, ১৭. গীবত করা, ও ১৮. জুয়া খেলা । 

ঙ ইবনে আব্বাসের অভিমত : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর মতে, কবীরা গুনাহ ৭০টি। 
চ. কতিপয়ের অভিমত : কেউ কেউ বলেন, ৭০০টি । 

ছ্‌ বিশেষজ্ঞগণের অভিমত : ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রত্যেক গুনাহ 
অপেক্ষাকৃত ছোট গুনাহের তুলনায় কবীরা ৷ 

উপসংহার : ১০৫ হলো এমন মারাত্মক অুপরাধসমূহ, যেগুলো তওবা ব্যতীত ক্ষমা করা 

হয় না। এ ধরনের বড় অপরাধী বা কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি কিংবা সগীরা গুনাহে 

১17-০! তথা বারংবার কারীর ২1 রহিত হয়ে যায়। কারণ সগীরা গুনাহ ১11 তথা 

বারংবার করলে তা কবীরা গুনাহে পরিণত হয়। সুতরাং প্রতীয়মান হয়, হাদীস গ্রহণযোগ্য 

হওয়ার জন্য রাবীর ২12 রক্ষার্থে কবীরা গুনাহ থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। 


ভ্ লুল ফিকহ WWNW.ABSWOI.CON Sng 

Us ৩০৪ 05 0০০০ মস জে LG UG: ৬০) 061 আআ 

LE 280 ০৯ এ ১০ SUL 

আআ প্রশ্ন : ৭০11 51152 কাকে বলে? এটা কত প্রকার? কবীরা এবং সগীর নাহার 
২155 রহিত হয় কি? কৰীরা গুনাহসমূহ কী কী? বর্ণনা করা | 

৮৪০ লি ৬২৯৯৭ 2091 5151 ওঃ ২৮১১ el Hal ০৯০০3 

০১2৯ rh 5087 055 ০১১40 ৮৮505 HUNAN 

অথবা, হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে রাবীর মধ্যে যে আদালত থাকার শঙারোপ করা হয়েছে, 

তার অর্থ কী? ২05. কিসের দ্বারা নষ্ট হয়? কবীরা অথ কী? অতঃপর কবীরা গুনাহসমূৎ 

সবিস্তারে উল্লেখ কর। [ফা. প. ১৯৯৮] 


উত্তনন॥॥ উপস্থাপনা : ইসলামী শরীয়তের দ্বিতীয় উৎস হাদীস; যার বিশুদ্ধতা নিরূপণে 
বিশেষজ্ঞগণ কতিপয় নীতিমালা নির্ধারণ করেছেন। যেমন হাদীস গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য 
রাবীর মাঝে চারটি বৈশিষ্ট্যের সমাহার ঘটতে হবে। প্রশ্নোল্িখিত_ ২11১5 উক্ত বৈশিষ্ট্য 
চতুষ্টয়ের অন্যতম । কখনো কখনো বাক্তি প্রবৃত্তির প্ররোচনায় কবীরা গুনাহে লিপ্ত হয়ে 
পড়ে । আর কবীরা গুনাহ ব্যক্তির হ12-কে এমনভাবে ধ্বংস করে যদ্দরুন এ ব্যক্তির 
বর্ণিত হাদীস শরীয়তের দলীল হিসেবে বিবেচিত হওয়ার অযোগ্য হয়ে পড়ে । নিয়ে কবীরা 
গুনাহ সংশ্লিষ্ট আলোচনার পাশাপাশি 20১2 সম্পর্কিত আলোচনা সবিস্তারে উপস্থাপন করা হলো । 

৩ |১£-এর পরিচিতি : 

51 00501 ৮555 : 

হ15-এর আভিধানিক অর্থ : $1:2 শব্দটি বাবে ৩:০-এর মাসদার । অভিধানে শব্দটির 

দু ডর de hie 
.. 5 তথা ন্যায়বিচার করা । যেমন কুরআনে এসেছে_ ১৪৫1] ১5% 52 15১51 

২. ১] তথা অংশীদার সাব্যস্ত করা । যেমন কুরআনে এসেছে- 

১৮০৪6513556 ৩৯৮) 
৩. £53১51 তথা বিনিময় । যেমন কুরআনে এসেছে- 021০ ৯৫ ১ 
৪. 5) তথা অনঢ়, অবিচল থাকা । ৫. ২৯:51 তথা সাম্য প্রতিষ্ঠা করা। 
৬. 59191 তথা তুলনা করা ইত্যাদি । 

hin সেল 

113-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ২112-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা নিম্নরূপ- 

১. আল মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) বলেন-৩:১4। ৬ 5৬,১ ৯ 055 অর্থাৎ, 
দ্বীনের ওপর অবিচলভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকার নাম আদালত । 

২. নূরুল আনওয়ার, প্রণেতা আল্লামা মোল্লাজিউন (র) বলেছেন- ৯ ০৮১১০ 5৬ 
BEG sy ৬১৮৮ ৬1০ ১৪ অর্থাৎ, জৈবিক ও পাশবিক প্রবৃত্তির ওপর 
বিবেক এবং দ্বীনকে প্রাধান্য দেওয়াই 5052 

৩. শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র)-এর ভাষায়- 

58513 SHINE ৩০ LSS aS hs Us 
অর্থাৎ, ব্যক্তির মধ্যকার এমন এক যোগ্যতাকে আদালত বলে, যা তাকে আল্লাহ ভীতি 
ও মানবতাবোধকে আকড়ে ধরার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে । 


রব আজ 


২৪৬ _____ ৬৬৪ EINER গাই সিরিজ দ্বিতী 

5. আল মুজামুল ওয়াসাত অভিধানে এসেছে- 4215 G50 0:53 bt) 

৫. তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীস গ্রন্থকার বলেন- 

SLi ৯৮৭ Se UAL 50115 Lt GH 2৫ Lf ২0০ 
BI GS ba ৮৪৭ 

৬. কাওয়ায়েদুল ফিকহ প্রণেতার ভাষায়- 
-১3১৮৪১৮৯৪5৯০2৩০৯৪ 3৭] ১3১০ ৬5 ০০৯ ০5 ১০৪৩৪ 

৩ যা 

হ05-এর প্রকারভেদ : উসূলবিদগণ ২02-কে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। যেমন : 

১. £50 5501 তথা পূৰ্ণাঙ্গ ন্যায়পরায়ণতা। ২. $০১ 80551 তথা অপূর্ণাঙ্গ 

ন্যায়পরায়ণতা। 

নিম্নে এতদুভয়ের পরিচয় পেশ করা হলো- 

১. 21511 {/341/-এর পরিচয় : £01 £15501 তথা পূর্ণাঙ্গ ন্যায়পরায়ণতার পরিচয় 
প্রদানে নূরুল আনওয়ার প্রণেতা আল্লামা মোপ্লাজিউন (র)-বলেন- 42 ১০১১ $4 
2945 ৬১৫] ৮ ৩৯৪1 ০451 অৰ্থাৎ, দ্বীন ও-বিবেকের দিক কুপ্রবৃত্তি ও 
রিপুর উর্ধ্বে শক্তিশালী হওয়াকে £5151) $1510 তথা পূর্ণাঙ্গ ন্যায়পরায়ণতা বলে । 
উল্লেখ্য, হাদীস শরীয়তের দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য রাবীর মাঝে এ 
জাতীয় পূর্ণাঙ্গ আদালত বিদ্যমান থাকা পূর্বশর্ত । 

২. £৮০0311 £00]1-এর পরিচয় : নূরুল আনওয়ার প্রণেতা আল্লামা মোল্লাজিউন (র) 
বলেন-)৯০11 0355 1১১) ১৪০৯৪ 545 155 54 অর্থাৎ, বাহ্যিক ইসলাম এবং 
স্বাভাবিক বিবেক বুদ্ধি ও বিবেচনার মাধ্যমে যে আদালত তথা ন্যায়পরায়ণতা সাব্যস্ত 
হয়, তাকে £১০৪ ২1111 তথা অপূর্ণাঙ্গ ন্যায় পরায়ণতা বলে। 
উল্লেখ্য, হাদীস শরীয়তের দলীল হিসেবে বিবেচ্য হওয়ার জন্য রাবীর মাঝে এ ধরনের 
অপূর্ণাঙ্গ আদালত, আপত্তিকর । অর্থাৎ অপূর্ণাঙ্গ আদালতসম্পন্ন রাবীর হাদীস শরীয়তের 
দলীল হিসেবে পরিগণিত হবে না। 
আর সাক্ষ্য প্রদানের ক্ষেত্রে ১১১১ ও ০:০৪ ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে এ ধরনের 
(অপূর্ণাঙ্গ আদালতসম্পন্ন ব্যক্তির) সাক্ষ্য কার্যকর হবে। 

৩৮১০৫193150 ৯8421 

£51, গুনাহ দ্বারা আদালত বিনষ্ট হওয়ার বর্ণনা : কবীরা গুনাহ ব্যক্তির আদালত বিনষ্ট 

করে দেয়। এ প্রসঙ্গে নূরুল আনওয়ার প্রণেতা আল্লামা মোল্লাজিউন (র)-এর ভাষ্য 

হলো-হ5055 ভন 8 5551 15) অর্থাৎ, ব্যক্তি কোনো কবীরা গুনাহে লিপ্ত হলে 
তার আদালত বিলুপ্ত হয়ে যায়। কারণ কবীরা গুনাহে লিপ্ত হওয়ার অর্থ হলো স্বেচ্ছাচারিতা 

ও প্রবৃত্তিকে দ্বীন ও বিবেকের ওপর প্রাধান্য দেওয়া । সুতরাং কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তির 

বর্ণিত হাদীস শরয়ী দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। 

প্রবৃত্তিকে অনুসরণকারী স্বেচ্ছাচারীদের প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 

৩] NES Sl ০৯০৮ ও 
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2 Ht HO ১৮০৮৩, 
53255 গুনাহ দারা আদালত বিনষ্ট হওয়ার বর্ণনা : সগীরা গুনাহ দ্বারা আদালত বিনষ্ট 
হবে কিনা, এ সম্পর্কিত আলোচনা উপস্থাপনে নুরুল আনওয়ার প্রণেতা আল্লামা 
মোল্লাজিউন (র) বলেন- £105 ২৮৪০ 5১১৯: ৮৮০ ৫৯51 55115) অর্থাৎ, ব্যক্তি 
যদি সগীরা গুনাহের ওপর ১15২০! তথা পুনরাবৃত্তি করে কিংবা সগীরা গুনাহ যদি ব্যক্তির 
মজ্জাগত অভ্যাসে পরিণত হয়ে পড়ে, তবে তার আদালত বিনষ্ট হয়ে যাবে । এরূপ ব্যক্তির 
বর্ণিত হাদীস শরীয়তের দলীল হিসেবে বিবেচ্য হবে না। 

তবে ব্যক্তি যদি হঠাৎ সগীরা গুনাহে লিপ্ত হয়ে পড়ে এবং অনুতপ্ত হয় আর উক্ত গুনাহে পুনরাবৃত্তি না 
করে, তবে তার আদালত বিনষ্ট হবে না। কারণ সগীরা গুনাহ হতে মুক্ত থাকা একমাত্র নবী- 
রাসুলদের বৈশিষ্ট্য: এটা সাধারণ মানুষের পক্ষে অনেকাংশে সম্ভব হয়ে ওঠে না। 

উল্লেখ্য, সগীরা গুনাহে পুনরাবৃত্তি করলে তা কবীরা গুনাহে পরিণত হয়ে যায় বিধায় আদালত বিনষ্ট 
হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে_ 4550) 5 £53৫ ১ ১9:১1 i Y 
৩১৪৫৫ এর পরিচিতি : 


১১৮৫-এর আভিধানিক অর্থ : 5১15 শব্দটি ১/:০-এর বহুবচন। ১১১৫ শব্দটি 
বাবে 5/ থেকে 451১ 1+:-1-এর ওযনে এসেছে। আভিধানিক অর্থ- 
১. পরিমাণে বড়। ২. আকৃতিতে বড়। ৩. ওজনে ভারী । ৪. কঠিন অপরাধ ইত্যাদি। 
Lal USN ৪৯5 হ 
১১১-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১১:-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা নিয়রূপ- 
ঠি, আল্লামা বায়যাবী (র) বলেন- £52915 5512 ba LES SS 8 $5৯৫] 
" 45 ১১55 অৰ্থাৎ, কবীরা গুনাহ এমন সব অপরাধ, যার প্রতি ইসলামী শরীয়ত 
প্রণেতা ভীতি এবং ছ্যর্থহীন ধমক প্রদান করেছেন। 
২. কাযী আয়ায রে) বলেন- £534 543 ££ 2111 ৮45 ৮ 4৫ অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা 
যেসব কাজ করতে নিষেধ করেছেন, তাই 55১4; 
৩. হযরত আলী (রা) বলেন- 
BSF 35513 AE C23 Es MLSS AS YL | 
৪. কারও কারও মতে- {512 3A 4502 ONL 
৫. সামষ্টিক অর্থে এটি এমন গুনাহ, যা তওবা ব্যতীত ক্ষমা করা হবে না। 
৩ UNIS: 
১১4-এর সংখ্যা : কবীরা গুনাহের সংখ্যা নিরূপণে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতবিরোধ 
বয়েছে। যেমন : 
ক. আবদুল্লাহ্‌ ইবনে ওমরের অভিমত : হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে ওমর (রা)-এর যতে- 
5s ail Eee ১ ১১০ ১৮] 3১5 UL J: Ce 
I AION SAAN ১৪০5] 3355 7) 40545 ৮৯5 
অর্থাৎ কবীরা গুনাহের সংখ্যা ৭টি। যথা : ১. আল্লাহর সাথে অংশীদারত্ স্থাপন করা। 
২. অন্যায়ভাবে কোনো মুমিনকে হত্যা করা। ৩. সতী নারীর প্রতি মিথ্যা অপবাদ 
দেওয়া। 8. যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করা। ৫. এতিমের সম্পদ ভক্ষণ করা। 
৬. মুসলিম পিতামাতার অবাধ্য হওয়া । ৭. হারামের অভ্যন্তরে গুনাহে লিপ্ত হওয়া। 
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খ. আৰু হোরায়রার অভিমত : হযরত আবু হোরায়রা (রা)-এর মতে, কবীরা গুনাহ ৮টি। 
যেমন উল্লিখিত সাতটিসহ অনাটি হলো- ৮. সুদ গ্রহণ করা । 

গ. আলী (রা)-এর অভিমত : হযরত আলী (রা)-এর মতে, ১০টি । উল্লিখিত ৮টিসহ অন্য 
দুটি হলো- ৯. চুরি করা। ১০. মদাপান করা। 

ঘ. একদল আলেমের অভিমত : কেউ কেউ বলেন, ১৮টি । যেমন উল্লিখিত ১০টি এবং 
১১. যেনা করা, ১২. সমকামিতা, ১৩. যাদু করা, ১৪. মিথ্যা সাক্ষা দেওয়া, ১৫. মিথ্যা 
শপথ করা, ১৬. ডাকাতি করা, ১৭. গীবত করা, ও ১৮. জুয়া খেলা। 

ও. ইবনে আব্বাসের অভিমত : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর মতে, কবীরা গুনাহ ৭০টি। 

চ. কতিপয়ের অভিমত : কেউ কেউ বলেন, ৭০০টি। 

ছ. বিশেষজ্ঞগণের অভিমত : আবার কেউ বলেন, প্রত্যেক গুনাহ অপেক্ষাকৃত ছোট 
গুনাহের তুলনায় কবীরা। 

উপসংহার : হাদীস শরয়ী দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য রাবীর মাঝে ২0১21 

£1 তথা পূর্ণাঙ্গ আদালত বিদ্যমান থাকতে হবে। রাবী কোনোরূপ কবীরা গুনাহে 

লিপ্ত হলে বা সগীরা গুনাহের পুনরাবৃত্তি করলে তার বর্ণিত হাদীস শরীয়তের দলীল 
হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ কবীরা গুনাহে লিপ্ত হওয়া বা সগীরা গুনাহ বারবার 

১ হয়ে যায়। 


3505) 55 1353 $৯-7 নে না : ৬১) 81514 জা 
Sait 555 নিক লে Sts ste Ly NAUSEA 
1 প্রশব:৭ ৭১ 1 :.55 হাদীসের সংজ্ঞা'দাও। এটি £4/-3:]-এর কোন প্রকারের 
অন্তর্গত? এটি গ্রহণযোগ্য কিনা? ৬--১-এর হুকুম কী? এ ব্যাপারে ইমামগণের 


মতভেদ বিস্তারিত বর্ণনা কর। (ফা. প. '০৫,০৯৮১২] 
LLY BES ১৮5 ৮ LAF EE 9৮৯৭ ৩৪ ৩০০০ ১০ খা 

88225 EAL 
অথবা, 4.১ হাদীসের সংজ্ঞা দাও। ইমামদের মতভেদ ও উদাহরণসহ এর হুকুম 
বিস্তারিত বণনা কর। (ফা. প. ১৯৯৩] 


2৯884385150 03৮ ১ 703285555১0 ৩৪ 4০৮ 5৪ ০3 
অথবা, 4১৮ হাদীস কাকে বলে? এটা গ্রহণযোগ্য কিনা? এ প্রসঙ্গে আলেমদের বক্তব্য 
বিস্তারিত বর্ণনা কর। ফা, প. '৯৭,'০১| 


উভন॥॥ উপস্থাপনা : হাদীস বর্ণনাকারীদের নামের ধারাবাহিক যোগসূত্রকে সনদ বলা হয়। 
এ সনদের সরলতা ও দুর্বলতার দিক বিচারে হাদীসকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। 
প্রশ্নালোচ্য 1:.১% হাদীস সেগুলোর অন্যতম একটি প্রকার । নিয়ে :..১১-এর পরিচয় ও 
হুকুমসহ বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো। 

৩ ৬:এ-এর পরিচিতি : 

Gloss: 

-:$5-এর আভিধানিক অর্থ : £5 শব্দটি 4:,১১ মাসদার থেকে বাবে J5!-এর 
15১০ ₹০।-এর সীগাহ। অর্থ নিয্নরূপ- 

১. ৬ তথা প্রেরণ করা । যেমন আল্লাহর বাণী 

Lhe TIT 
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২.'$)৮টা তথা ছেড়ে দেওয়া। যেমন বলা হয়েছে- LH sss 2 ররর 
৩. 4১51 তথা বর্জন করা। 
8. ৫9111 অৰ্থ- ০৮151 9০5 তথা বাক্য ব্যবহার করা। যেমন : 
9411 IAL Sf LS AE ৬৮ সিএ] YLT 
৫. ফেলে দেওয়া । ৬. পরিত্যাগ করা । 
সুতরাং J-}4-এর অর্থ হবে পরিত্যক্ত, বর্জিত, প্রেরিত ইত্যাদি। 
Re ca “mde 
32-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. উসূলুল ফিকহের পরিভাষায়- 
সে eG CS EG CO eI! 515 0155 
16401 4265 200 La 21111551188 
অর্থাৎ রাবী নিজের ও রাসূলুল্লাহ (স)-এর মাঝে যেসব মাধ্যম রয়েছে, তাদেরকে 
উল্লেখ না করে সরাসরি 21: 4:12 2111 ০ | 034450 বলবে । এ 
ধরনের হাদীসকে হাদীসে 1:52 বলে। 
২. উসূলে হাদীসের পরিভাষায়_ 
345500154০০) 21005: 00 IFS SE a) gs bs 306] 50555 
৩. ইবনে হাজার আসকালানী (র)-এর মতে- 
০0০35 ৬০৭10 ৬] ১৯ ১৪51824৯1৯৪ হি 
৪. ড. মুহাম্মাদ ইজায (র) বলেন- & i 
BEALE LD ৬2৪৮৭ এ Yl 
৫. নূরুল আনওয়ার প্রণেতা আল্লামা মোল্লাজিউন (র) বলেন- 
35০৮০) 55 Lg GE ESL 4৪19 55৯৫ ২ 01৬৯ 0:০০] 
15৫ (০) 210 555 IG 43৮ 


৬. ১5০5 (৮৮1 প্রণেতা বলেন- 
054451001৩1 50925 MN 55৮ 
৭ 1৮ ne পাপ 
110 0526 5 এ lS এতে MILT ০ 585৬0] 2555 05 ৬৬ 
RAE THEE 
৮. কতিপয় মুহাদ্দিস বলেন- 
এ 03855051016 9১ Ls পা 2০51 ০৯১৮] এ Sigh 
kg le Ae 40855 
মোটকথা, যে হাদীসের রাবী তার নিজ এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর মধ্যবর্তী রাবীর নাম 
উল্লেখ না করে হাদীস বর্ণনার ধারাকে সরাসরি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে সম্পৃক্ত করে 
থাকে, তাকে ১.) হাদীস বলে। 
১০১)1550 ৮00৮), 
0: যে প্রকারের ei: £৮35! উসূলে হাদীসশাস্ত্রের একটি পরিচিত পরিভাষা । 
গাসূলুল্লাহ (স) হতে আমাদের পর্যন্ত হাদীসের সনদ ধারাবাহিকভাবে সংযুক্ত না হওয়াকে 
15! বলা হয়। এটি J$]-এর বিপরীত । (151 দু'প্রকার | যথা : al cL) ও 
০১6০১); উল্লেখ্য, ১৯5 £০35) সনদে বৰ্ণিত হাদীস ১.১ নামে সমধিক পরিচিত । 
সুতরাং 4৮31 এই $25 15১) তথা প্রকাশ্য বিচ্ছিন্নতার অন্তর্ভুক্ত । 
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5401555,3500-54 051 

:34-এর হুকুম/ এটি গ্রহণযোগ্য কিনা : J} হাদীসের হুকুম কিংবা এটি গ্রহণযোগ্য 

কিনা, গ্রহণযোগ্য হলে কাদের মতে গ্রহণযোগ্য ও কাদের মতে নয়, এ সম্পর্কে জানার 

জন্য প্রথমে ১৯০ ০৪১1 তথা ./০৮-এর প্রকারভেদ সম্পর্কে জানা দরকার । সুতরাং 
নিম্নে ):.১:-এর প্রকারভেদ হুকুমসহ বর্ণনা করা হলো। 

1011 1০52া-এর প্রকারভেদ : /৯10 ০5: বা ১:০১ ৬১০ পাঁচ প্রকার । যথা : 

১, 5551 4:55 তথা সাহাবীদের মুরসাল । 

৬১৯/ ১:০১ তথা তাবেয়ীদের মুরসাল। 

1১5 ১:১৮ তথা তাবে তাবেয়ীদের মুরসাল। 

. [44533 ১5০45 তথা তৎপরবর্তী যুগের মুরসাল। 

+ $১৩3 533 2৯৩৬ ৬৪ ৩: তথা একদিক থেকে মুরসাল আবার অন্যদিক থেকে 
মুরসাল নয়। এদের হুকুম নিয়রূপ- 

১. 0140 8: 27এর হুকুম : ইরসাল যদি কোনো সাহাবী কর্তৃক হয়ে থাকে, তবে 
তাকে ২৮১44) 4.5 বলে। এ ধরনের মুরসাল. হাদীস ইমামদের একমত্যে 
গ্রহণযোগ্য । কেননা বর্ণনার ব্যাপারে সাহাবীরা সকলেই ন্যায়পরায়ণ। এ প্রসঙ্গে 
রী আস গাগা বস 

2512 53১ 0542 লে 3 

২. 5০ ১০১2-এর হুকুম ও বলদ ৮ 
আহনাফের মতে গ্রহণযোগ্য । 

৩, ৮2৯31601৮55 ১০৪ এ-এর হুকুম : ৩১৯505 ০:5 33১2 তথা ভাবে 
তাবেয়ীগণের মুরসাল। এদের ইরসাল করা হাদীসের হুকুম বর্ণনায় ইমামগণের মাঝে 
মতপার্থক্য রয়েছে। যেমন : 

ক. ওলামায়ে আহনাফের মতে, তাবে তাবেয়ীগণের ইরসালকৃত হাদীস গ্রহণযোগ্য ৷ 
তাদের দলীল হলো রাসূলের বাণী- 
45 ৩১115 155 35010 0335 SSDS 
খ. ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, তাবে তাবেয়ীগণের মুরসাল গ্রহণযোগ্য নয়। 

৪. £4533 ৬০ ০:595-এর হুকুম : দ্বিতীয় ও তৃতীয় যুগের পরবর্তী বর্ণনাকারীদের 4:.১% 
এ প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। এ ধরনের ):.5-এর হুকুম সম্পর্কে ইমামদের মতপার্থক্য 
পরিলক্ষিত হয় । যেমন : 

ক. ইমাম কারখীর মতে, এ ধরনের ):.১% হাদীস গ্রহণযোগ্য । 

খ. ৮77 (লা এ জাতীয় .).১% হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। 
কেননা ১5: 0559 35960 ১380 ০০ ০০৬৭ 

গ. একদল ফকীহ বলেন, দু’ যুগের পরবর্তীতে এমন আলেমের ইরসাল গ্রহণযোগ্য হবে, 
যিনি ০১৯:০ এবং 4৮:৯১ হাদীস সম্পর্কে সচেতন । অন্যথায় গ্রহণযোগ্য হবে না। 

৫. লে দুটিতে এর হুকুম : জমহুর আলেমের মতে, একদৃষ্টিতে 0.3 

বং অন্যদৃষ্টিতে ১%; EE EE CODER TE 
পর oe লন NEF.( 


৯০০৫ 


\ 


জজ উমুণুল ফিকহ _ ২৫১ 
উপসংহার : যে হাদীসের সনদের মধ্যে কোনো পর্যায়ে রাবীর নাম বাদ পড়েছে, তাকে 
4:55 বলে। এর অপর নাম ৯১০ €৮০৪$1; সনদে রাবীর নাম লুপ্ত হওয়ায় স্বভাবতই 
হাদীসের বিশুদ্ধতা নিরূপণে সমস্যা দেখা দেয়। তবে এক্ষেত্রে সাহাবী ও তাবেয়ীগণের 
JUS! গ্রহণযোগ্য, কারণ তাঁদের আদালতের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (স) নিজেই সাক্ষ্য 
দিয়েছেন। তাদের পরবর্তীতে ইরসালকারী রাবী যদি 3» হয়, তবে তাও গ্রহণযোগ্য 
হবে, ২5 ১ না হলে উক্ত হাদীস পরিত্যাজ্য হবে। 


2১ IS ৮০০৩ TU 0555 SG AN A ELLEN 5১ 05:৮1) 01 


sais 
জ প্রশ্ন : ৭২ 1 হাদীসের মধ্যে ৮৮০31 কাকে বলে? তা কত প্রকার? উদাহরণসহ 


প্রত্যেক প্রকারের বিস্তারিত বিবরণ দাও। [ফা. প. ১৯৯১০৯৫,০৩] 

5 | Gl pis ৮৮৮5৩ ডা 

GC; Jail 

অথবা, €৮০৪১।-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অথ কী? এটা কত প্রকার? উদাহরণসহ 
পত্যেক প্রকারের বিস্তারিত বর্ণনা উপস্থাপন কর। 


৩৩০ উপস্থাপনা : ইসলামী শরীয়তের দ্বিতীয় বৃহত্তম মূলনীতি হাদীস । এ হাদীস দলীল 
[থসেবে গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য হাদীসবেত্তাগণ হাদীস সংকলনের সময় সনদের 
ধারাবাহিকতা ও বিচ্ছিন্নতার প্রতি গভীর দৃষ্টি রাখতেন। উসূলশাস্ত্রে এ প্রক্রিয়াকে 0০5) 
1: ও ১4০ (1৪) নামে অভিহিত করা হয়। নিয়ে প্রশ্নালোকে £453! সম্পর্কে 
'খালোচনা উপস্থাপন করা হলো। 
2 £৮০৪১)-এর পরিচিতি : 
ul toils: 
€1531-এর আভিধানিক অর্থ : £০3১) শব্দটি বাবে J ১]-এর মাসদার । শব্দটি ৮-3 
? মাদ্দাহ হতে নির্গত.। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- ১. J: তথা বিচ্ছিন্ন হওয়া । ২. 
০5১০০ তথা পতিত হওয়া। ৩. ০১51 44551 তথা সময় ফুরিয়ে যাওয়া। ৪. ৫১ 
019 তথা সংঘুক্তিহীনতা । ৫. ১41 তথা ভেঙ্গে যাওয়া । ৬. 55% £5 তথা 
ধারাবাহিকতা না থাকা । ৭. 0৪ ১১১১ তথা সম্পর্কে ফাটল ধরা। ৮. 51981 1১84. 
"থা রাবীর নাম বাদ পড়া । 
এপ্লেখা, এখানে শব্দটি উপর্যুক্ত ৮ম তথা 51551 $4, অর্থে ব্যবহার হয়েছে। 
1১৮৭! 2০৮) wil ্ 
£155]-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. উসূলুল ফিকহের পরিভাষায় £435] বলা হয়- 
allot a) 85550 9 Gls ভা 25০5 9150 ৮৯:০৫ A 
অর্থাৎ, রাবী কর্তৃক তার এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর মধ্যকার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করাই ১); 
২. উসূলে হাদীসের পরিভাষায় £4০35! বলা হয় 
ভা 2০6 55101 966 26255280855 BIEN 23৮১৮ 
5. মুতায়াখখিবীনের মতে- 
lls (০) 211117109১5 Cs তা lg SMELLS 58 
॥. কেউ কেউ বলেন- Ee Ue ood 83 SL 5 


২৫২ ____ _ সোল ক্ষাঞাৰ: ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জর 
অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ (স) থেকে আমাদের পর্যন্ত হাদীস ধারাবাহিকভাবে সনদ সংযুক্ত না হওয়া। 
মোটকথা, বর্ণনাকারীদের নাম আমাদের নিকট পর্যন্ত 01:০4) সূত্রে উল্লেখ না থাকা বা 
বর্ণনাকারীদের মধ্য থেকে কোনো বর্ণনাকারীর নাম বাদ পড়ে যাওয়াকে €(০5$) বলে। 

le tle) tS: 

৮১-এর প্রকারভেদ : উসূলুল ফিকহের দৃষ্টিতে £533 দু'প্রকার । যথা : 

ক. ৯061 {০5:১১ তথা প্ৰকাশ্য বিচ্ছিন্নতা । 

খ. ৬৮৮ £453) তথা অপ্রকাশ্য বিচ্ছিন্নতা । 

নিম্নে এতদুভয়ের বর্ণনা সবিস্তারে তুলে ধরা হলো। 

ক. 25111 £5)-এর বর্ণনা : উসূলে ফিকহের পরিভাষায়- 52 5৯111 53১) 

50581 25 15 অর্থাৎ, হাদীস বর্ণনার সনদে যদি প্রকাশ্য বিচ্ছিন্নতা দেখা দেয়, তবে 

তাকে ১৯11 3 বলে। 

উল্লেখ্য, এরূপ ১» £103১-এর সনদে বর্ণিত হাদীস J} নামে সমধিক 

পরিচিত । নিম্নে ):.১৮-এর পরিচয় তুলে ধরা হলো। 

৩ 4:০১-এর পরিচিতি : 

Gyles: 

১১4-এর আভিধানিক অর্থ : ):,১% শব্দটি (/4.5) মাসদার থেকে বাবে J%!-এর 

1০ -এর সীগাহ, &:.১১-এর অর্থ নিয়রূপ- 

২০০:1 তথা প্রেরণ করা। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 15:45 0:31 ৮১৭ $2 
১ ০১৬ si 

২. $5১03 তথা ছেড়ে দেওয়া। যেমন বলা হয়েছে- 15517 ঢা ১৩১5১ ১: 

৩. 14351 তথা বর্জন করা। | 

8. (৫1 0০9 অর্থ- ১০০4: 3) তথা বাক্য ব্যবহার করা। যেমন : 

Ho ES NEES MS ১৪৪] 3০ 
সুতরাং ):,১%-এর অর্থ হবে পরিত্যক্ত, বর্জিত, প্রেরিত ইত্যাদি। 

(১৮১০১) ina: 

43}4-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. উমূলে ফিকহের পরিভাষায়- 

585 05 Co) LUN SLT GAG Es ভা sll 90571 ES চা 

154 01: এটা 20 গা 00515 IG 
অর্থাৎ, রাবী নিজের ও রাসূলুল্লাহ (স)-এর মাঝে যেসব মাধ্যম রয়েছে, তাদেরকে উল্লেখ 
না করে (-.০) 41] 4:43 00 বলবে । এ ধরনের হাদীসকে হাদীসে J} বলে। 

২. উসূলে হাদীসের পরিভাষায়_ 

9155 (a) 21045 IG BL TE ০০) 40575 ০1 52160155015 ৬৯ 


৩. আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র)-এর মতে- 


নু & ২০১৯1 ৯3181555৮৬৮ ৬৪ hE is 
8. ড. মুহাম্মাদ ইজায (র) লোপ: চা Gilad 5১:11 


www.abswer.com 

॥ উসূলুল ফিকহ ___ _ a _ ৫৩ 

১. নুরুল আনওয়ার প্রণেতা আল্লামা মোল্াজিউন (র) বলেন- 
Yo) JPN ও LT জা SU 5951 SSDS ২ 0৬১ ১১ 

CME on) 210 45455 IG is 
মোটকথা, যে হাদীসের রাবী নিজের নাম উল্লেখ না করে হাদীস বর্ণনার ধারাকে 
সরাসরি রাসূলুল্লাহ (স)- ENON 0 SS জটিল বলে। 

5740735904০ 

চিক 8632 নি ৬১ (05)টাঁ বা ৮:০৯ ৬৪০৬ পাচ প্রকার । 

যথা : 

১. 240১1 8:35 তথা সাহাবীদের মুরসাল। 

২. ৬2৯41 3:১5 তথা তাবেয়ীদের মুরসাল। 

৩. ১৯310 05 8:১5 তথা তাবে তাবেয়ীদের মুরসাল। 

. 7%53$ ১৩ ৩:০৮ তথা তৎপরবর্তী যুগের মুরসাল। 

+ 2৯ 553 4৯ ৬৪ ১০3% তথা একদিক থেকে মুরসাল আবার অন্যদিক থেকে 
মুরসাল নয়। নিম্নে প্রত্যেক প্রকারের হুকুম বর্ণনা করা হলো। 

১. 40:40 :০-এর হুকুম : ইরসাল যদি কোনো সাহাবী কর্তৃক হয়ে থাকে, তবে 
তাকে 3৮541 ১: বলে। এ ধরনের মুরসাল হাদীস ইমামদের একমত্যে 
গ্রহণযোগ্য । কেননা বর্ণনার ব্যাপারে সাহাবীরা সকলেই ন্যায়পরায়ণ। এ প্রসঙ্গে 
মহানবী (স)-এর উক্তি উল্লেখযোগ্য । যেমন : 

72313 ৩৪৬16575912 955 ১ ৩) ১3৪] 5 
০১217 E FEE শা 

২. ১৯ ১:০১5-এর হুকুম : ১:৯ ১7.52 তথা তাবেয়ীদের মুরসাল হাদীস 
আহনাফের মতে গ্রহণযোগ্য ৷ 

৩. 3830580358০ -এর হুকুম : ৬১০৯8 2১5 5:০5 তথা তাবে তাবেয়ীগণের 
ইরসাল করা হাদীসের হুকুম বর্ণনায় ইমামগণের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে । যেমন : 

ক. ওলামায়ে আহনাফের মতে, তাবে তাবেয়ীগণের ইরসালকৃত হাদীস গ্রহণযোগ্য। 
তীদের দলীল হলো রাসূলের বাণী- 
ঘা 
খ. ইমন পরা রাজি তাবে তাবেয়ীগণের মুরসাল গ্রহণযোগ্য নয়। 

৪. (4533 ৬4 &০32-এর হুকুম : দ্বিতীয় ও তৃতীয় যুগের পরবর্তী বর্ণনাকারীদের 
8858 কারের অত এস: 5% -এর হুকুম সম্পর্কে ইমামদের মাঝে 
মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন : 

ক. ইমাম কারখীর মতে, এ ধরনের J} হাদীস গ্রহণযোগ্য । 

খ. ঈসা ইবনে আবান (র)-এর মতে, এ জাতীয় ১)-.১% হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। 
কেননা- ১৮: 0৩5 7580 3550 ০ LL 

গ. একদল ফকীহ বলেন, দুই যুগের পরবর্তীতে এমন আলেমের ইরসাল গ্রহণযোগ্য 
হবে, যিনি ০৯০০ এবং ২: = হাদীস সম্পর্কে সচেতন । অন্যথায় গ্রহণযোগ্য 
হবে না। 
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৫, 4১5 533 {25 ৯৮ 0:৮7এর হুকুম : জমহুর আলেমের মতে, একদৃষ্টিতে 
735 এবং অন্যদৃষ্টিতে ১০: এমন ১ হাদীস গ্রহণযোগ্য । কারণ ১১% 
দ্বারা ):.১%-এর ক্রুটি দূর হয়ে যায়। 

খ. ১৪০০1 ৫০5১)-এর বর্ণনা : উসৃলুল ফিকহের পরিভাষায় 
১১ 4৯৪৪ 41৯ GLO; als ii 40810388055 
অর্থাৎ, ৬০1) ৮03১১ বলা হয় এমন হাদীসকে, যা বাহ্যত সংযুক্ত সনদবিশিষ্ট 
কিন্তু প্রাসঙ্গিক কারণে তাতে ক্রুটি দেখা দিয়েছে। 

৮৫] £০8১-এর প্রকারভেদ : ৬৮৮] (০৪১) দুপ্রকার । যথা : 

ক. ০৮০২১ ELD. 2০৩৬৪ ELD 

নিম্নে এতদুভয়ের আলোচনা উপস্থাপন করা হলো- 

ক. ১৮০১16052াবির বর্ণনা : বর্ণনাকারীর মাঝে হাদীস বর্ণনার শর্ত তথা ]%2 - 
৯/০ এবং 255 অনুপস্থিত থাকার কারণে ক্রুটিযুক্ত হওয়াকে ,, Lai Eby 
বলা হয়। ১-০! £535) চারভাগে বিভক্ত । যথা : 

- ৮০ 555 তথা ফাসেকের বর্ণিত হাদীস । 

- $20 ১:৯ তথা অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের বর্ণিত হাদীস । 

554251 $55 তথা বিবেক আবৃত ব্যক্তির বর্ণিত হাদীস। 

৪ ওক 0 £৫ 553 তথা প্রবৃত্তির, অনুসারীর বর্ণিত হাদীস। এরূপ +3১ 

ভলেরোিনির। 

খ. ২2১০০ £3)-ির বর্ণনা : যে হাদীসের রাবীদের মধ্যে হাদীস বর্ণনার 
শর্তাবলি বিদ্যমান; কিন্তু তার বর্ণনা কিতাবুল্লাহ বা সুন্নাতে মাশহুর বা সর্বজনবিদিত 
প্রসিদ্ধ ঘটনার পরিপন্থি, বিরল অথবা প্রসিদ্ধ সাহাবীগণ এর ওপর আমল করা হতে 
বিরত ছিলেন, তাকে 2:৯1 (4০5১১ বলা হয়। আর এটি মোট চার প্রকার | যথা : 

১. কুরআন মাজীদের পরিপন্থি । যেমন : ১3501 1550, 3 £৮1৩০ 3 এ হাদীসটি 
1580 ৩৪ 3635 05132580-এর পরিপন্থি। 

২. প্রসিদ্ধ হাদীসের পরিপন্থি । যেমন : ১১ ১১১৪ ৮০৪] এ হাদীসটি 211 
০৫০৮০ ০.০ ১১০৩ ৬৪৫০ ০.০ এ প্ৰসিদ্ধ হাদীসের পরিপন্থি 

৩. প্রসিদ্ধ কোনো ঘটনার পরিপন্থি। যেমন : ৮৪ 5৯:51 $4285 ০০) ভি 5 
2১111 হযরত আবু হোরায়রা (রা)- এর সূত্রে বর্ণিত এ হাদীসটি প্রসিদ্ধ ঘটনার পরিপন্থি। 
কেননা হাজার হাজার সাহাবী রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে নামায আদায় করেছেন; কিন্তু 
কেউ এরূপ বর্ণনা করেননি। একমাত্র আবু হোরায়রা (রা) এরূপ বর্ণনা করেছেন। 

৪. যে বর্ণনার ওপর আমল করা থেকে সাহাবায়ে কেরাম বিরত রয়েছেন। যেমন : 
an হস 1৮ 0 0 ৩৪ 055) এ হাদীসটি প্রথম যুগের 
সাহাবীগণ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত । - 

Sp II: 
প্রত্যেক প্রকারের উদাহরণ : উসূলে ফিকহের দৃষ্টিতে (1৪১) দু'প্রকার ৷ যথা : 
১. ETA যাকে > বলা হয়, তার উদাহরণ হলো- 
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০০3 4৮ *৮ 


১৫০০০১১৮০৬০ 


= ডসৃণুল ফকহ www.atk 

উল্লিখিত হাদীসে 40.1 ৬ ১১১ -এর পরে একজন বা একাধিক সাহাবীর 

মাধাম রয়েছে। কেননা 4 ৬৫ ১2, একজন তাবেয়ী, যার সাথে মহানবী 
(স)-এর কোনো দিন সাক্ষাৎ হয়নি। সুতরাং এ এ: :,-টিতে £৮৪১] রয়েছে। 

২. ৬৮৫১ এর উদাহরণ হলো- "ES 8০3 

০১৮৩ ১১৮০ EL x 

- BES ০46105585৩৫ এ 

উপসংহার : J! সনদে বর্ণিত হাদীস-নিঃসন্দেহে গ্রহণযোগ্য: কিছু £4০33) সনদে 

বর্ণিত হাদীস, ঢালাওভাবে গ্রহণযোগ্য নয়; বরং ১11 (.৪:১-এর অধিকাংশ প্রকারই 

গ্রহণযোগ্য এবং ৮:01 £-3১১-এর সকল প্রকারই পরিত্যাজ্য । 


২52) (| UG ১৫১৭] ৮235 ১১ ০০১০০৪51017 (Vy ISN 

ধরব 

জ্ প্রশ্ন : ৭৩ ।॥ কোনো সাহাবী যদি কোনো হাদীসের বিধানের বিপরীত আমল করেন, 
তবে উক্ত হাদীসের হুকুম কী হবে? সবিস্তারে বর্ণনা কর। 

২১155 LG 2৪ (৯0 05৫ SLI SELEY ST 

outs ডি 8০ We শা 

অথবা, কোনো সাহাবী যদি কোনো হাদীসের বিপরীত আমল করেন, তবে উক্ত হাদীসের হুকুম কী 

হবে? :6:411 ১: (অস্পষ্ট সমালোচনা) বলতে কী বুঝায় এবং এর হুকুম কী?[ফা. প. ১৯৯৮] 


উ্তবর।॥ উপস্থাপনা : ইসলামী শরীয়তের দ্বিতীয় বৃহত্তম মূলনীতি হাদীস। এর ওপর ভিত্তি 
করে শরীয়তের অসংখ্য নীতিমালা নিরূপণ করা হয়েছে। এজন্য স্বভাবতই হাদীসের ভাষ্য 
অনুযায়ী আমল করা প্রত্যেক মুমিনের ঈমানী দায়িতৃ । এতদসন্তেও কতিপয় কারণে 
হাদীসের ওপর আমল পরিত্যাজ্য হয়ে পড়ে । হাদীস সমালোচিত হওয়া উক্ত কারণসমূহের 
অন্যতম ৷ হাদীসের এ. সমালোচনা রাবীর কারণে হতে পারে আবার অন্য কারণেও হতে 
পারে। নিয়ে প্রশ্নালোকে এতদসংশ্লিষ্ট আলোচনা উপস্থাপন করা হলো। 
০12৬5৯৯৮১৮৯) 0+5101১৯৭। (৯ 

সাহাবী কর্তৃক বিপরীত আমলকৃত হাদীসের হুকুম : কোনো সাহাবী যদি স্বীয় বর্ণিত 
হাদীসের বিপরীত আমল করেন, তাহলে তা আবশ্যকীয়ভাবে সমালোচনার যোগ্য। অর্থাৎ 
যদি হাদীসটি স্পষ্ট অর্থবোধক হয় এবং অর্থ প্রকাশে কোনোরূপ অস্পষ্টতা না থাকে, 
এমতাবস্থায় কোনো বিজ্ঞ সাহাবী থেকে হাদীসের বিপরীত আমল পাওয়া গেলে হাদীসটি 
অবশ্যই সমালোচনার যোগ্য হয়ে পড়ে। 

উদাহরণ : বিশিষ্ট সাহাবী হযরত ওবাদা ইবনে সামেত (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স) 
ইরশাদ করেন_ ৮2 (০3১55 205 ১1৯ ১৬০৪ 5521 অর্থাৎ, অবিবাহিত যুবক-যুবতী 
ব্যভিচার করলে তাদের দণ্ড একশত বেত্রাঘাত করা এবং এক বছরের জন্য নির্বাসন দেওয়া। 
হাদীসটির হুকুম : এ হাদীসটির হুকুম নির্ণয়ে ইমাম আবু হানীফা ও শাফেয়ী (র)-এর মাঝে 
মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো- 

শাফেয়ীর অভিমত : এ হাদীসটির স্পষ্ট অর্থ থেকে ইমাম শাফেয়ী (র) অভিমত পোষণ 
করেছেন যে, বেত্রাঘাতের সাথে এক বছরের নির্বাসন ব্যভিচার দণ্ডের অংশবিশেষ । 


www.abswer.com 
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২৫৬ ________ ছাল ভ্রান্তা ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 
আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আখম আবু হানীফা (র) এক বছর নির্বাসন দেওয়াকে 
ব্যভিচার দণ্ডের উর্ধ্বে অনুশাসনমূলক ব্যবস্থা বলে অভিমত ব্যক্ত করে বলেছেন, নির্বাসন 
দেওয়া দণ্ডের অংশবিশেষ নয়; বরং তা সামাজিক অনুশাসন ছাড়া আর কিছু নয়। 

দলীল : ইমাম আবু হানীফা (র) স্বীয় অভিমতের পক্ষে দলীল উপস্থাপন করে বলেন, একদা হযরত 
ওমর (রা) এক ব্যভিচারী যুবককে নির্বাসন প্রদান করেছিলেন । অতঃপর এ যুবক ইসলাম ত্যাগ করে 
ওমর (রা) শপথ করে বললেন, তিনি আর কোনো দিন কাউকে নির্বাসন দেবেন না। 

হযরত ওমর (রা)-এর উপর্যুক্ত বক্তব্য দ্বারা বোঝা গেল যে, নির্বাসন প্রদান করা যদি শরয়ী 
দণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হতো, তাহলে তিনি এর বিপরীত আমল করার শপথ করতেন না। আর 
হাদীসের ভাষ্য এত স্পষ্ট যে, তা হযরত ওমরের নিকট বোধগম্য না হওয়ার কথা নয়। 
অতএব প্রমাণিত হয় যে, নির্বাসন প্রদানের নির্দেশ ছিল সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষার্থে, শরয়ী দণ্ডের 


. অংশ হিসেবে নয়। উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, হযরত ওবাদা ইবনে সামেতের 


বর্ণিত হাদীসের বিপরীতে হযরত ওমর (রা)-এর আমলের কারণে হাদীসটি সমালোচিত হয়েছে 
বিধায় এর ওপর আমল পরিত্যাজ্য হয় । সুতরাং সাহাবীগণের কোনো হাদীসের বিপরীত আমল 
উক্ত হাদীসটিকে সমালোচিত করে দেয় এবং তার ওপর আমল পরিত্যাজ্য হয়। 

আর হাদীসটি যদি ৮৯৯ হয়, অর্থাৎ সাহাবীগণের নিরুট তার মর্মার্থ অপ্রকাশ্য হয় এবং 
বিবেকগ্রাহ্য না হয়, তবে সেক্ষেত্রে সাহাবীগণের হাদীসের বিপরীত আমল এ হাদীসকে 
টি সর 


Eiki পাতে 
ক কল te BrP Gl EO Yer 
হাদীসের দোষ নির্ণয় করেন, তাহলে সেটি ০ হিসেবে গণ্য হবে; কিন্তু যদি কোনো 
হাদীস সম্পর্কে অস্পষ্ট সমালোচনা করেন তথা সমালোচনার কারণ ব্যাখ্যা না করেন 
তাহলে হানাফী ফকীহগণের মতে, এর দ্বারা উক্ত বর্ণনা 03১% হবে না। 
৩ 225 ॥ 41-1এর পরিচিতি : 
23105151১৮০ ৫১১: 
{424 $১৫1এর আভিধানিক অর্থ : 5211 ৬১61 বাক্যাংশটি ১: ০৫5৪ 
:৯-এর অন্যতম প্রকার ৫৪:১০ ২৫5-এর অন্তর্গত । এটি দুটি শব্দের সমন্বয়ে 
গঠিত । শব্দদ্বয়ের আভিধানিক অর্থ নিম্নরূপ- ১. ৫৮1 শব্দের অর্থ- সমালোচনা । 
২. 142 শব্দের অর্থ- অস্পষ্ট । সুতরাং ০১:১৫ ০54 হিসেবে শব্দদ্বয়ের সৰিত 

অৰ্থ হযে, অম্পষ্ট সমালোচনা গোপন সমালোচনা। 

[RS PSS ৮৫০ | ০৮ ০০৯০ 
নিপু কিরন ST RRO TOE 
সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান ব্যতীত অস্পষ্ট সমালোচনা করেন, যেমন এরূপ মন্তব্য 
করা- 34১৮ 3৯৯] 5১৯5 03324 ৬৩০৯০ 5৯ তবে এ ধরনের সমালোচনাকে 
{24 ১১% (অস্পষ্ট সমালোচনা) বলা হয়। _ ..... 


om 


জজ উসূলুল ফিকহ WWw.abswe( 
24 ১৮০৯: 

ll 2% -এর বিধান : এ ধরনের অস্পষ্ট সমালোচনায় রাবী 0555 হবে না 
এবং হাদীসের আমল পরিত্যাজ্য হবে না। আর যদি হাদীসশাস্ত্রবিদগণ হতে ব্যাখ্যাসহ 
সর্বসম্মতিক্রমে স্বীকৃত সমালোচনার শব্দ দ্বারা কোনো হাদীসের সমালোচনা করা হয় এবং 
সমালোচনাকারী এমন ব্যক্তি হন, যিনি দ্বীনের কল্যাণকামী হিসেবে খ্যাত ও বিশেষ কোনো 
গোষ্ঠীর পক্ষপাত দোষে দুষ্ট নন, তাহলে এ ধরনের সমালোচনাকারীর সমালোচনা গৃহীত 
হবে। অর্থাৎ এ ধরনের হাদীসের ওপর আমল অকার্যকর হবে । 

উপসংহার : কোনো হাদীসের ভাষ্য সুস্পষ্ট হওয়ার পরও যদি সাহাবীগণ উক্ত হাদীসের বিপরীত 
আমল করেন; তবে হাদীসটি সমালোচিত বলে গণা হবে বিধায় তার ওপর আমল অকার্যকর হবে । 
কেননা রাসূলুল্লাহ (স)-এর যাবতীয় আদেশ নিষেধ সম্পর্কে সাহাবীগণই সর্বাপেক্ষা অবগত । 


২৫৭ 


210 935৮ bo OS 9) 2১৮৮ Ug tA GG HANS: 5g m 
Lit (5 ১ Ul SSL al ০155 
আঃ প্রশ্ন : ৭৪ 1 451 ১৩ কাকে বলে? যদি তা আল্লাহর হক কিংবা বান্দার হক 
সম্পর্কিত হয়, তবে তার হুকুম কী হবে? বিস্তারিত বর্ণনা কর। ফা... ৯৩,৯৯,০২,০৪| 
53 SENDERS DRESS Lg TLS tsi ১৯:১৯:১০ ৯5: 51 
aii ৯ la ১০5 চি 20151775135 ES 
অথবা, যে ১: কে দলীল ইসেবে গণ্য করা যায় সে ২1 4১০ কত প্রকার? খবর কি পরণেক স্থানে 
সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য না কোনো শর্তের প্রয়োণ? সিগ্রারে আলোচনা কর। (ফা, প. ৯৫,০০1 
উড উপস্থাপনা : ১৯১ ১: দ্বারা ৬১৯০] (3 অর্জিত না হলেও এটি আমলকে 
ওয়াজিব করে, যদিও এর মর্যাদা ১1525 ও ১১-১০-এর তুলনায় অনেক কম । আমলকে 
ওয়াজিব করে বিধায় ১৯1$ ১:-এর == (প্রয়োগক্ষেত্র) জানা অতীব জরুণর। নিম্নে 
প্রশ্নালোকে ১:৯৭ £ ৯৩ সম্পর্কিত. আলোচনা তুলে ধরা হলো । 
251 ৪৮ হল বি পরি 
Gl shes 22 
8০৮ WEES একটি যৌগিক শব্দ, যা ১১ 655 
॥:৯৮-এর অনাতম প্রকার 2৪:51 ৮৫%-এর অন্তর্গত। এর ৬থমাংশ তথা 2০ শব্দটি ৪৮১ 
এবং দ্বিতীয়াংশ তথা ১:51 শব্দটি ৫21) এ হয়েছে। শব্দ্ঘয়ের আভিধানিক অর্থ নিম্নকপ- 
৩৯০ শব্দটি ৪১০ ১! একবচন, এটি ১1 থেকে নির্গত, যার অর্থ- 45১5 তথা 
অবতরণ করা । আর বাবে J! থেকে 0১১1 অর্থ J1১১! তথা অবতীর্ণ করা, অবতারণ 
করা, প্রবেশ করানো ইত্যাদি । যেমন কুরআনে এসেছে_ ড3%| ১১০১ ০১১৯] 557 21 
4৯১ ৬৪ FE 95 (451 সুতরাং 25 শব্দের অর্থ ১11৮0 ও 15 তথা 
অবতরণস্থল। আর ১: অর্থ- 1 তথা সংবাদ । শব্দটি একবচন, বহবচনে ১৯৪ 
এখানে ১৯ দ্বারা রাসূলুল্লাহ্‌ (স)-এর মুখনিঃসৃত বাণী বোঝানো হয়েছে! সুতরাং ৩৩ 
,১।-এর একত্রে অর্থ- রাসূলুল্লাহ (স)-এর খববের প্রয়োগক্ষেত্র । 
(১১১:৭/৯:১) ৩৯৫ i: 
ll $-০-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১:৭। ১-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা সম্পর্কে 
ওসূলে ফিকহ বিশারদগণ বলেন- £45 423 $5) 922 ড3৭1 ৯১০১ 4৩০ 
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২৫৮. ধত্রাল ভ্রাতা ফাযিল স্তৰ গাহভ সাজা ; দত য় খা = ন 
অর্থাৎ, ১:১1 £5 5 বলা হয় খবরের এমন অবস্থা ও প্রয়োগক্ষেত্রকে য়েক্ষেত্রে ১২1; ০৫৬ 
দলীলরূপে প্রতিপাদিত হয় । 

৩১৯৯০ 1258, 

Ah 82৩7 এর প্রকারভেদ : ১51 ১০ মৌলিকভাবে দু'প্রকার । যথা : 

১ $01 33%, তথা আল্লাহর হক্‌ সং্রান্ত। 

২. ১011 53৪: তথা বান্দার হক সংক্রান্ত । 

এ মৌলিক প্রকার দুটিকে আবার কয়েকটি ছোট ছোট প্রকারে বিনান্ত করা হয়েছে। যেমন : 

১. 2111 ৪১৪৮ তিন প্রকার | যথা: 

ক. ০195 তথা ইবাদত বিষয়ক ৷ 
খ. ৩5৪ তথা শাস্তি বিষয়ক ৷ 
গ. (2 5215 তথা উল্লিখিত দু'প্রকারের মাঝে আবর্তনীয় । 
২. ১০ 5335 আবার তিন প্রকার । যথা : 
ক. £১514৪ এতথা যেখানে শুধু বাধ্যবাধকতাই বিদ্যমান । 
খ. শা 5১5 051 সু তথা যেখানে বাধ্যবাধকতা বলতে কিছু নেই। 
গ. 4৯ 033 4৯৩ ৬৪০৮1 5১515 তথা যেখানে একদিক থেকে বাধ্যবাধকতা না 
থাকলেও অপর দিক থেকে বাধ্যবাধকতা বিদ্যমান। 

সুতরাং বোঝা গেল, ৯: এ তথা খবরের প্রয়োগক্ষেত্র সর্বমোট ৬টি। তিনটি হলো 

আসা হা TD OE 

৩৮12541115৮ ৬৪ 015 01১0 0০5 

চি ঠাপ ১ এ লিজ 35585 5 যদি 510 534 

তথা আল্লাহর হক সম্পর্কিত হয়, তবে তার হুকুম কী হবে এ সম্পর্কে ফোকাহায়ে- 

কেরামের মতানৈক্য নিম্নরূপ 

১, আহনাফের অব্মিহ় ওলামায়ে আহনাফের মতে, যদি ১:১1 ঠ-5 তথা খবরের 
প্রয়োগক্ষেত্র 41:5৯: তথা আল্লাহ তায়ালার হক সংক্রান্ত হয়, তা ইবাদত বিষয়ক 
বাপামি দিসি হোক কিংবা ইরাদত ও শান্তি উভন রিষয়ক হোক, সর্বাবস্থায় ১৫. 
০৯. দ্বারা দলীল পেশ করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে। 
দলীল : দলীল হিসেবে তারা নিম্নোক্ত হাদীসটি উল্লেখ করেন- 

-৩১০১৭। ০৪ 90053 ০৪০] 2০ ০৯০) 2৮০৮০ Gy 
অত্র হাদীসটি সাহাবীগণ কোনোরূপ ১:2-এর মত ছাড়াই গ্রহণ করেছেন। 

২. কারখীর অভিমত : ইমাম আবুল হাসান কারখী রে) বলেন- ১8) 2525 ১ 
১১45 54382 অৰ্থাৎ, 411 5১৮ যদি শাস্তি বিষয়ক হয়, তবে সেক্ষেত্রে 55 
এ>'5 দলীলরূপে গ্রহণ করা জায়েয হবে না। 
কেননা খবরে ওয়াহেদ $3 (111-এর ফায়দা দেয় না এবং এটি রাসূলুল্লাহ (স) 
পর্যন্ত 4541 0০০$-শ্রর ভিত্তিতে পৌছার ব্যাপারে সন্দেহযুক্ত। 
উল্লেখ্য, ইমাম বায়যাবী, আবদুল্লাহ জাল বসরী (র) প্রমুখের অভিমতও ইমাম কারখীর অনুরূপ । 

৩, একদল আলেমের অভিমত : অপর একদল আলেমের মতে, খবরে ওয়াহেদ ১) 
51) তথা আল্লাহর হক সম্পর্কিত হলে তা গ্রহণযোগ্য হওয়ার.জন্য ১১ শর্ত। অর্থাৎ 

২225 হিসেবে বিবেচিত হওয়ার জন্য একাধিক রাবী থাকতে হবে । 


শ্ উসুণুল ফিকহ 

দলীল্‌ : দলীল হিসেবে ভারা নিয়োক্ত হাদীস পেশ করেন- 
Eo HE SES US SE উই DGS HE ৩৯2 0) 8903) 
EIS Ll 
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পু ॥ ১5 = বান্দার হক সম্পর্কিত হলে তার হুকুম : বান্দার হকের প্রত্যেক প্রকারের 

হুকুম আলাদাভাবে নিয়ে তুলে ধরা হলো- 

১. ১০১ ৫৩ তথা খবরের প্রয়োগক্ষেত্র যদি ১:11 ১৯ তথা বান্দার হক সংক্রান্ত 
হয় এবং এতে +111 আছে এমনটি হয়। যেমন ঝণ, বিনীত দু, বন্ধকী বস্তু ইত্যাদি 
ব্যাপারে কারও ওপর হক প্রমাণিত করা সংক্রান্ত খবর। তাহলে এরূপ খবর 
গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য খবর দানকারীর মাঝে +130) ৮১15 তথা 4.৯১০ 
052 ও 7১ ইত্যাদি শর্ত বিদ্যমান থাকা আবশ্যক । 

ED যদি ১:৯|। ১5 তথা খবরের প্রয়োগক্ষেত্র বান্দার হক সংক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথে 
এমন হয় যে, এতে কোনো ॥15! নেই, এমতাবস্থায় রাবীর.ভালোমন্দের মাঝে ১১৮ 
করার ক্ষমতা থাকার শর্তে ১৯1 ১:৯-কে ২৮ হিসেবে গ্রহণ করা বৈধ । এক্ষেত্রে 
রাবীর 112 শর্ত নয়। 

এ প্রসঙ্গে ইমাম সারাখসী রে) বলেন- Si ৮5 ১৮ ১8250 GUST 
320; যেমন :- ০0০৮: 00550 ১5 ৩২0০1, ০0685 SS 
৩১৫৩ ইত্যাদি ১৮০ ৯১০ রাবীর ক্ষেত্রে খবরে ওয়াহেদ গ্রহণযোগ্য ৷ 

এক্ষেত্রে বালক ও কাফেরের খবর গ্রহণীয়। আর এজন্যই ওলামায়ে আহনাফ বলেছেন, 
যদি কোনো ফাসেক অপর কোনো ব্যক্তিকে বলে, অমুক তোমাকে এ কাজের উকিল 
করেছেন, তবে তার কথা বিশ্বাস করে কাজ করা বৈধ; কিন্তু দ্বীনি ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণ 
ব্যতীত ফাসেক ও কাফেরের খবর গৃহীত হবে না। 

৩. বান্দার এমন হক, যাতে একদিক দিয়ে অধিকার নিশ্চয়তার বিধান রয়েছে; কিন্তু 
অন্যদিক দিয়ে নিশ্চয়তা নেই। এক্ষেত্রে খবরে ওয়াহেদ-এর হুকুম সম্পর্কে ইমামগণের 
মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন : 

ক. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র) বলেন_ 

-11১6 ১1 ৪৪৩ ৪১৮০ ১৯50 525 5145 0588 NG 
অর্থাৎ, এক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণতার শর্তসাপেক্ষে খবরে ওয়াহেদ গ্রহণযোগ্য । কোনো 
কোনো উসূলশাস্ত্রবিদ বলেন_ ৮১১]। = ৷ 52০6 ১ অৰ্থাৎ, হাদীসের 
বর্ণনাকারী দু'জন হওয়ার ক্ষেত্রে তথা ১:১০ হাদীসে ২112-এর শর্ত প্রয়োজন নেই। 

খ. সাহেবাইনের অভিমত : ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতে, এমতাবস্থায় 
সাক্ষীর সংখ্যা অথবা ন্যায়পরায়ণতা এরূপ কোনো শর্তের প্রয়োগ নেই এবং 
সংবাদদাতা যদি স্বেচ্ছায় সংবাদ দেয়, তবে তার সংবাদ গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য 
কেবল সাক্ষীর সংখ্যা বা ন্যায়পরায়ণতার শর্ত অপরিহার্য; কিন্তু সংবাদদাতা যদি 
প্রতিনিধি নিয়োগকর্তা বা অনুমতিদাতার নির্দেশে সংবাদ দেয়, সেক্ষেত্রে কোনো শর্তের 
প্রয়োজন নেই; বরং শর্ত ছাড়াই তা গ্রহণযোগা হবে । 

উপসংহার : ১৯13 25 আল্লাহর হক সম্পর্কিত হোক আর বান্দার হক সম্পর্কিত হোক 

উ৬য় ক্ষেত্রেই হই হিসেবে বিবেচিত হবে অনাথা শরীয়তের বলুংখাক বিধান বাতিল 

হয়ে পড়বে, যেগুলো ১৯1 ১:৯-এর ওপর ভিত্তি করে নিণীত হয়েছে । তাই নুরুল 

আনওয়ার প্রণেতা আল্লামা রর (র) কলেছেন_ চি ১৯০ ১৯ 4১ 515 

EES r 


W.abs 


 আিিএজসিখবিদ্ 


HAAG 58549 0০441১০৩১2৯ Lyall ১৮৫55 (Vo) ifm 

শর প্র: ৭৫ ॥ 22:41 ৬5১ তথা শ্রবণের দিক বিবেচনায় ২০3১ ও ২:-১৩-এর 

পরিচয় উদাহরণসহ সবিস্তারে উল্লেখ কর। 

105০0 ১৮ ৪ 2৮১15 DIAN পতি চ FUL ০০৮ কহ ক্রেন্ঠা 

aii bis 

অথবা, £44 5১% অর্থ কী এবং 01০: ১০ -এর ক্ষেত্রে 53১% ও 4০৯১-এর 

অর্থ কী? বিস্তারিত আলোচনা কর। . 

উত্তর ।॥ উপস্থাপনা : হাদীস শরীয়তের দলীল হিসেবে গ্রহণীয় হওয়ার জন্য রাবীর মাঝে 

৯2 ১১.১2 ও ₹১0:৭. এ বৈশিষ্ট্যসমূহের সমাবেশ ঘটতে হবে। আর উল্লিখিত 

বৈশিষ্ট্যাবলি কোনো রাবীর মাঝে পরিলক্ষিত হলে সে একজন যোগ্য ও বিশ্বস্ত রাবী হিসেবে 

বিবেচিত হবে। এ ধরনের যোগ্য রাবীর বর্ণিত হাদীসের তিনটি বিশেষ দিক রয়েছে। 

সেগুলো হচ্ছে হাদীসের ১৮১ -€5 ও 5 এগুলোর প্রত্যেকটির আবার দুটি দিক 

রয়েছে। একটি ২2১2 এবং অপরটি ২:০১ নিয়ে প্রশ্নালোকে ২43) এবং ২:৯৬ 

সম্পর্কিত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো। 

2 ৮::০॥ ৩৩৪-এর পরিচিতি : * উসতুল সু রিভাষায় 12৪ 53% ৰা 

হয়- ১ ৬১৯০ ৮০ ৬৭ ৫০ 4১ অর্থাৎ, প্রথমত ছাত্র কর্তৃক মুহাদ্দিসের নিকট 

থেকে হাদীস শ্রবণ করাকে ৫44. ১১০ বলা হয় । 

[24৬১১১ দুপ্রকার । যথা : ১: CA ২. ২:7৯] 

৮০০০ 

২১5-এর অর্থ : ২2:১2 শব্দটি বাবে ০১:১-এর মাসদার, এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- 

১. ৫১৯ তথা দৃঢ় সিদ্ধান্ত নেওয়া। এ অর্থে শব্দটির ব্যবহার কুরআনে পরিলক্ষিত হয়। 
যেমন : SSL 5452 5 

২. ১:০5 তথা দৃঢ় সংকল্প । যেমন কুরআনে এসেছে- | 8 555 525515 

৩. ১২% তথা ধৈর্যধারণ করা । যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- ৮৫১ 41১১৯: 

SUL ০৪ ২১৯৯০ 

tl ২১১০-এর ক্ষেত্রে ২23১০-এর পরিচিতি : 

১. উসূলবিদগণ বলেন- tL ১০৯ ১৮ ১345 1 32 অৰ্থাৎ, হাদীস শিক্ষা্থহণের বিবিধ 
পর্যায়ের মধ্যে শ্রবণের মাধ্যমে যা অর্জিত হয়, তাই 0৮১. 5৮-এর ক্ষেত্রে ০১১০১ 

a নূরুল আনওয়ার প্রণেতা আল্লামা মোল্লাজিউন (র) বলেন- > ৬৫ ১৯5 ৮ ৫৫ 
2052 £ 0 ২১৯০ ৬১৩,505 alin (এ ডা ELS অর্থাৎ, শ্রবণ জাতীয় 
পদ্থাকে চো ২০১৯ বলা হয়, তা ছাত্রের শিক্ষকের সামনাসামনি হোক কিংবা 
অনুপস্থিত থেকে হোক। 
মোটকথা, হাদীস শিক্ষার্থহণে শ্রুত পন্থাকে (৮১. ১১১ ৩ ২০১০ বলে। 


২৬০ ফী গাইড সিরিজ . দ্বিতীয় বর্ষ = 


WWW. 


জ উসূলুল ফিকহ ২৬১ 

SULA ০১ ২০14০, 

pil -১০০-এর ক্ষেত্রে ২:3,£-এর প্রকারভেদ : £54 5১ -এর ক্ষেত্রে $+ 

চার প্রকার । যথা : 

১. ৩১৩% ০৫০ ১1১০5 $4153: এর পন্থা হচ্ছে, ছাত্র কোনো কিতাব অথবা নিজ 
মুখস্থ বিষয় থেকে মুহাদ্দিসের নিকট সামনাসামনি কিংবা কোনো কিছুর অন্তরাল থেকে 
হাদীস পাঠ করবেন। আর মুহাদ্দিস তা শ্রবণ করবেন। অতঃপর ছাত্র শিক্ষককে পঠিত 
বিষয়ের যথার্থতা যাচাইয়ের জন্য জিজ্ঞেস করবেন- 4:72 £155 6 $21 
উত্তরে মুহাদ্দিস বলবেন, £% হ্যো)। এটাই হাদীস শ্রবণের অধিক সতর্কতামূলক ব্যবস্থা। 
কেননা ছাত্র স্বয়ং যখন পাঠ করবেন, তখন ১১ সংরক্ষণে তিনি অধিক যত্নবান 
হবেন। কারণ- p)১১! & BIA 1১551)5৮5 159. 

২, ১১০% 6 ৩১5 $৭55 £ এর পদ্ধতি হচ্ছে মুহাদ্দিস কোনো কিতাব থেকে 
অথবা মুখস্থ বিষয় থেকে ছাত্রের সামনে হাদীস পাঠ করবেন এবং ছাত্র তা শ্রবণ 
করবেন। কারও কারও মতে, এটা প্রথম পদ্ধতির তুলনায়: উত্তম। কেননা সাহাবায়ে 
কেরামের সামনে রাসূলুল্লাহ (স) এ পন্থা অবলম্বনেই শিক্ষা দিতেন। 

৩, ১০% ০৫ 51911 (4 £ এর পদ্ধতি হচ্ছে, মুহাদ্দিস ছাত্রের নিকট পত্রাকারে 
কিতাব পাঠাবেন । কিতাবের শেষাংশে তিনি ছাত্রকে উদ্দেশ্য করে বললেন- 315151 
5515 ৬৯৪ 5১০35134 ৩7৫ অর্থাৎ, যখন তোমার নিকট আমার এ কিতাবটি 
পৌছবে, আর তুমি তা বুঝতে পারবে, তখন তুমি আমার পক্ষ থেকে হাদীস বর্ণনা করবে। 
এখানে প্রত্যক্ষ £5. না থাকলেও পরোক্ষভাবে 24 রয়েছে। 

৪. ১১214151050 DULL: এর পদ্ধতি হচ্ছে, মুহাদ্দিস ছাত্রের নিকট দৃত প্রেরণ 
করে তার মাধ্যমে হাদীস বর্ণনার অনুমতি প্রদান করবেন। যেমন মুহাদ্দিস দূতকে 
বলবেন- ১5৮5 3১5 ৬১০৯] 19৮ ৮১৪০৯ 55 হা LN ৩১০ Es অৰ্থাৎ, 
আমার পক্ষ হতে অমুকের নিকট এ খবর পৌছে দাও যে, আমার নিকট অমুক 
বর্ণনাকারী অমুক হতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। 
অতঃপর ছাত্রকে উদ্দেশ্য করে বলবেন- 14১৮2 5303 6১১ 5105 LL 5 
১১৯ অর্থাৎ, যখন তোমার নিকট আমার এ বার্তা পৌছবে, তখন তুমি আমার পক্ষ 
হতে এ হাদীস বর্ণনা করবে। 

৩২:৯4 এঠিম5 

২০»১৩-এর অর্থ : ২) শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো- ১. ১৫ ৪ 3১511 

তথা কাজের মধ্যে সহজীকরণ । ২. সহজ করা, ৩. অবকাশ দেওয়া, ৪. পরিত্রাণ দেওয়া । 

সা ALS as: 

৬১১০ -এর ক্ষেত্রে ২. ০১১-এর পরিচিতি : উস লুল ফিকহের পরিভ টুনি 

0 =| বলা হয়- $১৪ 8৮০০ ১ 3 ৯৯ অৰ্থাৎ, tai {০১ বলা হয় এমন 

পঞ্চতিকে, যে পদ্ধতিতে কাউকে শুনানো হয় না। তা দু'প্রকার ! যথা : 

১ £১15১ তথা অনুমতি দান) Pe প্রদান করা । 


২৬২ কোল জ্বৰ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ পজ 

নিয়ে এতদুভয়ের বর্ণনা দেওয়া হলো- 

১. £545) তথা অনুমতি দান : হাদীস বর্ণনার অনুমতি প্রদান করাকে 55.5} বলা হয়। 
55.51-এর পদ্ধতি হচ্ছে, মুহাদ্দিস স্বীয় ছাত্রকে উদ্দেশ্য করে বলবেন- 

১5 ৯০ UU SES CHM CES ৮55 G55 টা ESAT 
অর্থাৎ, আমি তোমাকে আমার পক্ষ থেকে এ কিতাব বর্ণনা করার অনুমতি প্রদান 
করলাম, যা অমুক ব্যক্তি অমুক থেকে আমার নিকট বর্ণনা করেছেন। 

২. 13151 তথা প্রদান করা : ২196» শব্দের অর্থ হচ্ছে, 4021 তথা দান করা, 
সোপর্দ করা, হাদীসের পাণ্ডুলিপি হাতে হাতে প্রদান করা। 
মুহাদ্দিস কর্তৃক স্বীয় শায়খ থেকে শ্রুত কিতাব স্বীয় ছাত্রের হাতে প্রদান করাকে %$.১% বলা 
হয়। এর পদ্ধতি হচ্ছে, মুহাদ্দিস ছাত্রের হাতে হাদীসের কিতাব প্রদান করত বলবেন- 
25055115১55 ৫535 ট এ ১৪1১৯ ৩৯57 ১৩৪৮০০0139৯ 
অর্থাৎ, এ কিতাবটি আমার অমুক শায়খ থেকে শ্রুত, আমি তোমাকে আমার পক্ষ 
থেকে কিতাবটি বর্ণনা করার অনুমতি দিলাম । 
উপসংহার : 4৯ . ৮১2.3052 ও ₹১:| এ বৈশিষ্ট্য চতুষ্টয়ের সমাবেশ ঘটেছে, এমন 
রাবীর বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য {££ ৮১১ থেকে £২, শর্ত। চাই তা 
(62) প্রত্যক্ষভাবে হোক অথবা পরোক্ষভাবে ৷ {১5 $১3:] থেকে £45", সাব্যস্ত না 
হলে উক্ত হাদীস দলীল হিসেবে প্রত্যাখ্যাত 


ক FECT ASE) ১০৬০ tial ah EE এ 12 (V7) 14 un 
AG aii Bil 5h 
আ প্রশ্ন: ৭৬ 1 2১511 *১০-এর অর্থ কী? অতঃপর ৯১৯ +১১০-এর ক্ষেত্রে 
২3১5 এবং ২:-১৩-এর পরিচিতি উদাহরণসহ সবিস্তারে বর্ণনা কর। 
HEL ৮১৯১১০০৩১২৯ 4৯1০৩ 
অথবা, ৮৯৯| ₹১১০-এর ক্ষেত্রে ২০3১2 এবং ₹:-১৬-এর পরিচয় সবিস্তারে উল্লেখ কর। 
JEU Bilas ৪3 2০৯41525515 3 
অথবা, ৯৯১]৷ ১১৮-এর ক্ষেত্রে উদাহরণসহ ২3১ এবং ₹:-১-এর বর্ণনা দাও। 


উত্তরঃ উপস্থাপনা : হাদীস শরীয়তের দলীল হিসেবে হাহদীয় হওয়ার:জনা রাবীর যাকে 
02-৮১-5015 ও ১: এ বৈশিষ্ট্য চতুষ্টয়ের সমাবেশ ঘটতে হবে। আর উল্লিখিত 
বৈশিষ্ট্যাবলি কোনো রাবীর মাঝে পরিলক্ষিত হলে সে একজন যোগ্য রাবী হিসেবে বিবেচিত 
হবে । এ ধরনের যোগ্য রাবীর বর্ণিত হাদীসের তিনটি বিশেষ দিক রয়েছে। সেগুলো হচ্ছে 
হাদীসের ৯১ - £২, ও ৮3? এগুলোর প্রত্যেকটির আবার দুটি দিক রয়েছে। একটি 
হচ্ছে ₹০22 এবং অপরটি ২:০5; নিয়ে প্রশ্লালোকে ₹৮5 এবং ২:০১ সম্পর্কিত 
আলোচনা তুলে ধরা হলো ৷ 

৩ ৮৮0১০ ২29৮5 : 

৮১৯৭ 0০ এর পরিচিতি : ঠা, 


Es উসূলুল ফিকহ ১৮০ ভিন eae ২৬৩ 
অর্থাৎ, ছাত্র কর্তৃক মুহাদ্দিসের a থেকে : হাদীস সালের পর তা মুখস্থ ও সংরক্ষণ 
করাকে ৮১ I দির | ৯৯৯: দু'প্রকার্‌। যথা : 

এতদুভয়ের বিবরণ নিম্কপ- 


5 25352114585 


হ2৫১2-এর অর্থ : je শব্দটি বাবে _;-5-এর মাসদার, এর আতিধানিক অর্থ হচ্ছে 

১. £551 তথা 1 দৃঢ় সিদ্ধান্ত নেওয়া । এ অর্থে শব্দটির ব্যবহার কুরআন মাজীদে পরিলক্ষিত 
হয়। যেমন : 3১111১৮১551 

রী সা তথা দৃঃ সংকল্প । যেমন কুরআনে এসেছে_ le ISS ০৯০০1905 

৩. 22০11 তথা ধৈর্যধারণ করা । যেমন আন্রাহ তায়ালার বাণী- (১০ £1১৯১৫13 

রাড চাদ পা 

৯৮৯] ৮৮এর ক্ষেত্রে 2০3১০ "এর পরিচিতি : উসুলুল ফিকহের পরিভাষায় ২০৫১০ 

৮৯ বলা হয়_ ৪1৩ Sig এ? NELLIS Ce EF ko) Sh 

অর্থাৎ, হাদীস শ্রবণের সময় হতে তা অন্যের কাছে আদায় করা পর্যপ্ত শ্রুত হাদীসটিকে 

লেখার ওপর নির্ভর না করে মুখস্থ রাখাকে ৮৯৯ {55,4 বলা হয়। 

এ পন্থা অবলম্বনপূর্বক ইমাম আবু হানীফা (র) হাদীসের কোনো কিতাব না লিখে 

হাদীসগুলো মুখস্থ করে রাখতেন এবং তিনি হাদীস মুখস্থ বলতেন । এ প্রক্রিয়াকে ৬১-5 

১৯%০॥-ও বলা হয়। 

SUAS 

২:১-এর অর্থ : 55) শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো- 

১. ১৪৭ 433.401 তথা কাজের মধ্যে সহজীকরণ । 

২. সহজ করা। ৩. অবকাশ দেওয়া। ৪. পরিত্রাণ দেওয়া । 

SEIN LAs 

Li 5০-এর ক্ষেত্রে ₹:০১/-এর পরিচিতি : উসূলুল ফিকহের পরিভাষায়, ছাত্র 

কর্তৃক মুহাদ্দিসের কাছ থেকে হাদীস শ্রবণ করে তা লিখে রাখা এবং সংরক্ষণের জন্য 

কোনো কিতাব বা লিখিত কাগজের ওপর নির্ভর করাকে ৮%> ৷ {০:5} বলা হয় । হাদীস 
সংরক্ষণের এ প্রক্রিয়াকে 2511 ৮%12-ও বলা হয়। 

এ প্রক্রিয়ায় হাদীস বর্ণনা করা বিশুদ্ধ হবে কিনা, এ বিষয়ে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ 

পরিলক্ষিত হয়। যেমন : 

১. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, যদি লিখিত 
কিতাবের ওপর চিন্তা ভাবনা করার পর দরসে হাদীসের মজলিস এবং তথাকার 
পরিবেশ স্মরণে আসে, তবে উক্ত কিতাব হতে হাদীস বর্ণনা করা শুদ্ধ হবে এবং তা 
২5৯ হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে। তবে যদি কিতাবের ওপর চিন্তাভাবনা করার পর 
এগুলো স্মরণে না আসে তবে উক্ত কিতাব হতে হাদীস বর্ণনা করা শুদ্ধ হবে না এবং 
তা ২5 হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে না। 

২. শাফেয়ী ও সাহেবাইনের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (র)-এর 
মতে, সর্বাবস্থায় তার লিখিত কিতাব থেকে. হ'পীল বর্ণনা করা বিশুদ্ধ হবে এবং সে 
অনুপাতে আমল করা ওয়াজিব হবে। যেমন বলা হয়েছে 


টিটি 


Us 0250 ৩55 2350) 21 5৯5 


২৬৪ _____ ভ্রয়ালভররতাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জর 
৩. আনাস (রা)-এর অভিমত্‌ : হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা)-এর মতে, কিতাবের 
ওপর নির্ভর করা তখনই শুদ্ধ হবে, যখন সে নিজ হাতে লিখে থাকে, অথবা তার 
কোনো বিশ্বস্ত ব্যক্তির মাধ্যমে লিখিয়ে থাকে; কিন্তু অন্যের হাতের লিখিত কিতাব হলে 
এর ওপর নির্ভর করা আদৌ শুদ্ধ হবে না। যেমন বলা হয়েছে- 
-:559 006 01455255935 83 31757 04 ১৮০১4530951 gs 
৪. মুহাম্মদের অভিমত; ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে, হাদীসের কিতাব যদি সে নিজ 
হাতে নাও লিখে, তবু তার ওপর নির্ভর করা জায়েয হবে এবং সে অনুযায়ী আমল করা 
সিদ্ধ হবে। যেমন বলা ছয়েছে- 1১:১৫ 1১19 ১0০ La gs 
উপসংহার : হাদীস সইসলীমী শরীয়তের দ্বিতীয় বৃহত্তম মূলনীতি। 11 $5-এর পরেই 
হাদীসের স্থান। এর ওপর ভিত্তি করে শরীয়তের অসংখ্য বিধান প্রবর্তিত হয়েছে। তাই 
উসূলবিশারদগণ হাদীসের বিশুদ্ধতা নিরূপণে চুলচেরা বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, 
হাদীসের বিশুদ্ধতা যেহেতু অনেকাংশেই রাবীর &% (মুখস্থ শক্তি)-এর ওপর নির্ভরশীল, 
সেহেতু রাবীর ৮১-এর ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তার বর্ণিত হাদীসটি ১১4 বা ত্রুটিযুক্ত 
বলে গণ্য হবে। আর ০১: ৬২১ (ত্রুটিযুক্ত হাদীস) শরীয়তের দলীল হওয়ার 
যয়া সারার. 


জপ্রয: ৭৭ ॥। ভাবর্থে হাদীস বর্ণনা কর জায়েয কি? এ ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে কী 
মতভেদ রয়েছে? বিস্তারিত বর্ণনা কর। [ফা. প. ১৯৯৪) 
SLAG ১০৮১০1০১১৮৯) 94৮৯-3 

অথবা, ভ |, ভাবাৰ্থে হাদীস বর্ণনা করার হুকুম কী? বিস্তারিত বর্ণনা কর।, 

HA Sai ON SAG 81088885১০1 UG SH ১৯৩১৯৫ U2 - sr 
Stan 0455 0 

“ অথবা, ভাবার্থে হাদীস বর্ণনা করা কি জায়েয? এটা কার জন্য জায়েয, আর কার জন্য 

জায়েয নয়? সম্মানিত গ্র্কার যেভাবে বর্ণনা করেছেন সেভাবে বর্ণনা কর কা, প. ৯৭, ‘ool 


উভ্তর॥॥ উপস্থাপনা : 31316515105 মহানবী (স)- এর এ বাণী দ্বারা হাদীস বর্ণনার 
প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। তবে যেহেতু মহানবী (স)-এর বাণী তথা হাদীস 
শরীয়তের অন্যতম মূলনীতি সেহেতু অত্যন্ত মনোযোগ ও নিষ্ঠার সাথে হাদীস বর্ণনা করা 
প্রত্যেক রাবীর একান্ত কর্তব্য । যদি কেউ হাদীসের শব্দের প্রতি পূর্ণ লক্ষ্য না রেখে £51551 
৮১০15 তথা ভাবার্থে বর্ণনা করেন, তবে তার বর্ণিত হাদীসের হুকুম কী হবে, এ 
সম্পর্কে নিয়ে আলোচনা করা হলো। 

৩০4৮১২১০৩9৮: 
ভাবার্থে হাদীস বর্ণনার হুকুম : হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে দুটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা 
বাঙ্ছুনীয় । যথা : ১. শব্দের প্রতি লক্ষ্য রাখা । ২. অর্থের প্রতি লক্ষ্য রাখা। 
রাবী যদি বর্ণনার ক্ষেত্রে হাদীসের শব্দমালার প্রতি হুবহু নজর না দিয়ে অর্থের প্রতি লক্ষ্য 
রেখে বা ভাবার্থে হাদীস বর্ণনা করেন, তবে তার বর্ণিত হাদীসের বর্ণনাকে £5541 
৬১০5 বলে। এরূপ ৮১:10 £31554 তথা ভাবার্থে হাদীস বর্ণনা করা জায়েয কিনা, 
জায়েয হলে কার জন্য জায়েয ও কার জন্য জায়েয নয় এ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞগণের একাধিক 
অভিমত পরিলক্ষিত হয়। যেমন ত দিছি: 


ঞ্জ উসূলুল ফিকহ 

১. জমহুরের অভিমত : জহর সাহাবী, তাবেয়ী, মুহাদিস ও কিকহশাবিদ বলেন- 
BUNA 965 HE 08৫ টা ৮৪০ ৮১৮৭৪ S35 Ul ৯ 

255 
অর্থাৎ, হাদীস বর্ণনাকারী যদি শব্দের দালালত এবং এর স্থান-কালের ভেদাভেদ 
সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হন, তাহলে এরূপ রাবীর পক্ষে ভাবার্থমূলক শব্দ দ্বারা হাদীস 
বর্ণনা করা বৈধ হবে, অন্যথায় জায়েয হবে না। 
দলীল : ১১:11 {3% জায়েয হওয়ার ব্যাপারে তারা নিম্নোক্ত প্রমাণাদি পেশ করে থাকেন- 
ক. মহানবী (স) ইরশাদ করেছেন- 

রি 3৯5৯৪০৪০০৯৪) 
খ. সাহাবায়ে কেরাম Ie ও ৩৪১-এর ব্যাপারে ৯৪১০ 55, 
০00-এর ওপর একমত্য হয়েছেন। যেমন তীরা বলতেন- 
ISAs ls 201 Le এ] 85530 5 
Lis সি পথ পালে 0855 IG এ 
48551354415 পিস LT IE + 
গ. বর্ণনার ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য হলো অর্থ, শব্দ নয়। তাই ৮১:10 ২4134 জায়েয 
হওয়া যুক্তিসঙ্গত । 
ঘ. হাদীস যেহেতু আরবি ভাষায়, সুতরাং ভিন্ন ভাষায় ভাবার্থ বর্ণনা বৈধ হওয়ার প্রতি 
আমাদের বিবেক ধাবিত হয়। 

২, ড. মুহাম্মাদ ইজাযের অভিমত : ড. মুহাম্মাদ ইজায (র) বলেন- 

Up 50385 NG ৩১৮০০ 8৪১৯ 0 29 ৯5 HUE SE ৪$05 13) 
SLi ০৭) 

অর্থাৎ, যে ডাবাৰ্থে হাদীস বর্ণিত হয়েছে রাবী যদি সে ব্যাপারে অবগত ও পরিচিত না হয়, 

তাহলে তার পক্ষে ১১210) ৩৪১5 4 তথা ভাবে হাদীস বৰ্ণনা জায়েয দয় । 

৩. মাতুরিদীর অভিমত : ইমাম মাতুরিদী (র) বলেন- ৮১৯০০ ৯৫০৭ ২419) 5৯5 
নি ১০1৫1 অৰ্থাৎ, শব্দ ভুলে গেলে সমার্থক শব্দে হাদীস বর্ণনা করা জায়েয । 

8. সালাত : জহর লালাকে সালেহীন নিত শর্তসাপেক্ষে 5) 
১০) বৈধ হওয়ার পক্ষপাতি। তবে এক্ষেত্রে তারা যে শর্তারোপ করেছেন, তা হলো- 
ক. রাবীর শব্দাবলির গঠন, উদ্দেশ্য, অর্থ এবং পারস্পরিক পার্থক্য সম্পর্কে গভীর 

জ্ঞান থাকতে হবে। 
খ. রাবীর এ বিশ্বাস পূর্ণভাবে থাকতে হবে যে, সে এক শব্দের পরিবর্তে অন্য যে শব্দ 
ব্যবহার করেছে, তা দিয়ে অর্থ পরিপূর্ণভাবে আদায় হবে। 

৫. মুহাদ্দিসগণের অভিমত : মুহাদ্দিসপণ বলেন, ৬.১) $419১-এর পরে রাবীর যদি 
শব্দ সম্পর্কে সন্দেহ হয়, তবে 13১ $১৫ 314531 (০) 95 ৬০৪ এরূপ বলা 
অত্যাবশ্যক, যাতে ৮১:10 &51534/-এর শাস্তির ভয় না থাকে। হযরত আবদুল্লাহ 
ইবনে মাসউদ, আবু দারদা ও আনাস ইবনে মালেক (রা) এরূপ করতেন ৬৪ সি) 
(5১811 015 2441 


ফাযিল ॥ উসুল ফিকহ ও দাওয়াহ (তীয় 


_ ২৬৫ 


৬. আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের অভিমত '£ আবদুল্লাহ ইবনে ওমর, মুহাম্মাদ ইবনে সিরীন, 
আবু বকর রাধী এবং কতেক আহলে হাদীসের মতে, (৮১১০0 ৬২০ 209 
মোটেও জায়েয নয়। 
দলীল : ১. মহানবী (স) ইরশাদ করেন- 

0০৮০ GS 403 23785 6 5০950 20525 

২ তিনি অন্যত্র বলেন- 146110৮২৯৮০] ৮০৪ Ll £2 
সুতরাং তাঁর বাণীর ভাবার্থ বর্ণনা কোনো মানবের সাধ্যের বাইরে। অধিকাংশ সাহাবী, 
তাবেয়ী, ফকীহ ও মুহাদ্দিস এ শর্তে ৮১১০1৬ ১,১২1 8) জায়েয বলেছেন, যখন 
রাবী শব্দের ভিন্নতা, ভাষার জ্ঞান, ফিকহের জ্ঞান এবং ইজতেহাদের জ্ঞানসম্পন্ন হয়। 

SIN: 

প্ৰণিধানযোগ্য অভিমত : প্ৰণিধানযোগ্য কথা হলো, রাবী যদি হাদীসের ভাষ্যের ব্যাকরণগত 

দিকসহ আনুষঙ্গিক বিষয়াবলি সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী হওয়ার পাশাপাশি হাদীসের 

যথাযথ উদ্দেশ্য সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন, তবে তার জন্য ৪১3৮ ২2981 তথা ভাবার্থে 
হাদীস বর্ণনা করা বৈধ । 

উল্লেখ্য, পাঁচটি স্থানে ০১:1৩ 561 তথা ভাবার্থে হাদীস বর্ণনা করা কোনো 

অবস্থাতেই বৈধ নয় ৷ যেমন : 

১. হাদীসটি যদি J} কিংবা *১2১5% হয়। কারণ এ ধরনের হাদীসের যথার্থ উদ্দেশ্য 
শাব্দিক অর্থের ওপর নির্ভর করে.। এজন্য শব্দের পরিবর্তন হলে যথার্থ উদ্দেশ্য ব্যাহত 
হতে পারে । 

২. হাদীসটি যদি 15২4 ৬.৫ হয, কেননা ১১-এর মর্ম উদ্ধার প্রায় অসম্ভব । 

৩. যদি হাদীসটি 5: ৬৪১৩ হয়। কেননা এর সঠিক উদ্দেশ্য বিশেষ 43915 
ব্যতীত অনুধাবন করা যায় না। তাই এক্ষেত্রে ৮১420: 15341 অবৈধ । 

৪. হাদীসটি যদি 1451 (2152 হয়। অর্থাৎ হাদীসের বক্তব্য সংক্ষিপ্ত; কিন্তু মর্মার্থ বিস্তৃত 
আর এরূপ বক্তব্য রাসূলুল্লাহ (স)-এর বৈশিষ্টয। তা ছাড়া অন্য কেউ এরূপ বক্তব্য 
প্রদানে সক্ষম নয়, তাই এর ১10 ২2901 অবৈধ । উপরিউক্ত চারটি ক্ষেত্রে রাবী 
মুজতাহিদ হোক বা ১ ৮: হোক, কারও জন্যই ৮৮:10 ২33%/ বৈধ হবে না। 
এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন_ £51 ০১১33 ১11 ৯১ ৬০১০ 

৫. হাদীসটি যদি প্রকাশ্য অর্থের অন্তরালে গৃঢ় রহস্যবোধক হয়, যা কারও পক্ষে নির্ণয় 
করা সম্ভব হলেও সঠিক উদ্দেশ্য ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা থাকে । 

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয়. হুবহু শব্দ দার" হাদীস বর্ণনা করা 

উত্তম। কেবল আরবি ভাষায় অভিজ্ঞ ঝাক্তি কতিপয় শর্তসাপেক্ষে ক্ষেত্রবিশেষে ২255 

৮১১1০ তথা ভাবার্থে হাদীস বর্ণনা করতে পারেন। 


আজ উসূলুল ফিকহ ২৬৭ 
১১৫ 15 sls 2 SLB ETE esr, OA) Hl 

১ বি ৩৪ LS asic ০১০৯৫ ns 941 ৫ bic লা ১১১ 

5 ১৫5০০ ০1 

= প্রশব: ৭৮ 11 ২% 951/ যদি রেওয়ায়াত অস্বীকার করেন কিংবা বিপরীত আমল 

করেন, কন অ ত আর ভুদার ক লাক 2 দাক অনস্াদ রর বদ 

কৌনোটিকে সুনির্দিষ্ট করে নেয়, তবে উক্ত হাদীসের হুকুম কী হবে? উদাহরণসহ বর্ণনা 

ba ফা. প. '২০০১,'০৫] 

553৯5555355 255 bh SCHL GAL ১553৪ El 

উহ ISL Ey 1725 Up Saal ০ 

অথবা, £১ ৬১০ যদি রেওয়ায়াতকে অস্বীকার করেন, অথবা রাবী যদি রেওয়ায়াত 

পরিপন্থি আমল করেন কিংবা রেওয়ায়াত অনুসারে আমল করা থেকে বিরত থাকেন, 

তবে উক্ত রেওয়ায়াত অনুসারে আমল করা যাবে কী? উল্লিখিত অবস্থাগুলো উদাহরণসহ 

বিস্তারিত বর্ণনা কর। [ফা. প. ১৯৯৫] 


উজন॥॥ উপস্থাপনা : হাদীস ইসলামী শরীয়তের অন্যতম মূলনীতি । এর ওপর নির্ভর করে 
শরীয়তের অসংখ্য নীতিমালা প্রণীত হয়েছে। তাই হাদীস বিশারদগণ এর বিশুদ্ধতা 
নিরূপণে চুলচেরা বিশ্লেষণপূর্বক অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। কারণ কোনো হাদীসে 
ক্রুটি পরিলক্ষিত হলে তা শরীয়তের ২2. হিসেবে বিবেচিত হবে না। এতদসন্তেও 
কতিপয় কারণে হাদীসের বর্ণনা ত্রুটিযুক্ত হতে পারে। যেমন : {££ ৬১১০% কর্তৃক 
অস্বীকৃতি, রাবীকর্তৃক বিপরীত আমল কিংবা আমল করা থেকে বিরত থাকা। এ ধরনের 
পরিস্থিতিতে হাদীসের হুকুম কী হবে, এ সম্পর্কেই আলোচ্য প্রশ্নের অবতারণা । 

৩ 2০593০05429 USN (8৯ 

25 &53] কর্তৃক অস্বীকৃত রেওয়ায়াতের বিধান : রাবী যার কাছ থেকে ৬:১২ বর্ণনা 

করেছে তাকে ££ 6১321 রলে। ১2 5321 যদি স্বীয় 1515, (বৰ্ণনা) অস্বীকার করে, 

তবে উক্ত ২515)-এর হুকুম কী হবে, নিয়ে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। 

2১5 8১১] কৰ্তৃক ্বীয় হ9$১-এর অস্বীকৃতি দু'ধরনের হতে পারে । যথা : 

১, 2৪৯41853৩৩2 তথা দৃঢ়পস্থায় অস্বীকার করা। 

রঃ ১৪৯৩৫১১০১08 তথা দোদুল্যমান পন্থায় অস্বীকার করা। 

এদের বিবরণ নিয্নরূপ- 

১. ১১৮ 5৫21-এর পরিচয় : £££ £95০11 যদি নিজ বর্ণনার কথা দৃঢ়তার সাথে 
অস্বীকার করেন এবং স্পষ্টরূপে বলেন যে- 151» 41] 955 5 512 4354 অর্থাৎ, 
তুমি আমার ওপর মিথ্যারোপ করেছ, আমি তোমার নিকট এ হাদীস বর্ণনা করিনি, 
তবে তাকে ১ ১14১1 বলা হয়। 

2৯৯ /451-এর হুকুম : এরূপ অবস্থায় সর্বসম্মতিক্রমে উক্ত হাদীস ১১০ 

033245 হিসেবে পরিগণিত হবে বিধায় তা পরিতাজ্য হবে । যেমন নিম্নোক্ত হাদীসটি 

উল্লিখিত কারণে পরিত্যাজ্য হয়েছে- 

ELE LATTE tay LLG STE ১০ 8১ ১০ 6৯৯ ০০ 
৮383510৮552 83510556355 920১0 6০5 


২৬৮ দন ফাযিল স্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 

২. iyi /.৫)-এর পরিচয় : ££ {££ 595০] যদি নিজ বর্ণনার কথা সন্দেহজনকভাবে 
তার রিভার নারীর টা 
মনে পড়ে না যে, আমি তোমার নিকট এ হাদীসটি বর্ণনা করেছি, তবে তাকে 54 
55% বলা হয়। 

১৪৮৫৫ 3145]এর হুকুম : এ ধরনের হাদীস এহণযোগ্য হবে কিনা, এ ব্যাপারে 

আলেমগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন : 

ক. আহমাদের অভিমত : নানার এরি, এর মতে, এমন হাদীস 
JL হবে। কেননা তাদের মতে- 21211 551 Ly 

খ. শাফেয়ী ও মালেকের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী, মালেক ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতে, এ 
ধরনের হাদীসের ওপর আমল করা ওয়াজিব। কেননা ৫ ১, দ্বারা আমল রহিত হয় 
না। যেমন : ১১০১54০৮৯৪০) ৩০5 || 
এ হাদীসের ££ 935 হযরত সাহল (রা) সন্দেহে নিপতিত হয়েছেন। 
5109১ 29180 022 1912154110৮: 

রাবী কর্তৃক বিপরীত আমলকৃত হাদীসের বিধান : রাবী কর্তৃক-যদি স্বীয় বর্ণিত হাদীসের 

বিপরীত আমল পরিলক্ষিত হয়, তবে উক্ত হাদীসের শরয়ী হুকুম নিয়রূপ- 

রাবী ক স্বীয় দার বিপরীত জামল তিনভ বে পারে। যথা : 

১2551 ১১১০5] ৩০১৯ তথা বর্ণনার পর বিপরীত আমল । 

২২ 0680 3:5 9550১ তথা বর্ণনার পূর্বে বিপরীত আমল । 

৩. £59401 35,5 {52 তথা বিপরীত আমলের সময় না জানা। 

১. বর্ণনার পর বিপরীত আমলের ছুকুম : রাবী যদি বর্ণনার পর বিপরীত আমল করে 
ডা্টিল ছাচি তথা প্রত্যাখ্যাত হবে। কেননা তখন বোঝা যাবে যে, হাদীসটি 
হয় (৯:১৭ হয়ে গেছে, নতুবা হাদীসটি ৮৮০০; আর বিপরীত আমল যদি 
খোদাভীতির অভাব বা অলসতার কারণে হয়, তাহলে বুঝতে হবে তার 21175 নেই। 
আর এ রকম আদালতহীন গাফেলের হাদীস সকলের একমত্যে বর্জনীয় । এ ধরনের 
হাদীস শরীয়তের £১১ হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। 
দলীল : হযরত আয়েশা (রা)-এর বর্ণিত হাদীস- 445 55130 52 2 Lt 
250 4১1455 এ হাদীসের বর্ণনাকারী হযরত আয়েশা (রা) নিজেই আপন ভাতিজী 
হাফসাকে ভাইয়ের অনুমতি ব্যতীত বিয়ে দিয়েছেন। অতএব হাদীসটি গ্রহণযোগ্য হবে না। 

২. বর্ণনার পূর্বে বিপরীত আমলের হুকুম : রাবী যদি বর্ণনার পূর্বে বিপরীত আমল করে, 
তাহলে তার হাদীসটি গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা হতে পারে এটা তার মাযহাব ছিল, 
পরে হাদীস পাওয়ার কারণে তা পরিত্যাগ করেছেন । 


দলীল : এ এতের পক্ষে দলীল উপস্থাপন করাত গিডে আল মানার প্রণেতা আল্লামা 
সাধা! (বৰ) বলে” 
০ 2১৯5 IED TEE 38455877817) ১১45 17857 SE 
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৩. বিপরীত আমলের সময় না জানার হুকুম : রাবী কর্তৃক তার বর্ণনার বিপরীত আমল 
রেওয়ায়াতের পূর্বে হয়েছে না পরে হয়েছে, এর সঠিক তারিখ যদি জানা না যায়, 
তাহলে হাদীসটি ১১:০১ বা ক্রটিযুক্ত হবে না; বরং তার ওপর আমল করতে হবে। 
কেননা মূলগতভাবে হাদীসটি হুজ্জত। কিন্তু বিপরীত আমলের সময়কাল জানা না 
থাকায় এতে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে। আর নিছক সন্দেহের কারণে একটি হাদীস কিছুতেই 
প্রত্যাখ্যাত হতে পারে না। KA 

০১:15 99441255444 3 

আমল করা থেকে রাবীর বিরত থাকার হুকুম : রাবী নিজের বর্ণিত হাদীস অনুযায়ী আমল 

করা থেকে বিরত থাকলে উক্ত হাদীস ১১5 (ক্রটিযুক্ত) বলে গণ্য হবে এবং আমলের 

ক্ষেত্রে তা প্রত্যাখ্যাত হবে । রর 

দলীল : যেমন ইবনে ওমর (রা) বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীসটি প্রত্যাখ্যাত হয়েছে_ 

05160 08055 SSI 05 54525 UG HSL 20500552585 
১০1 (৯ সংক্রান্ত এ হাদীসটি হযরত ইবনে ওমর (রা) বর্ণনা করেছেন। অথচ তিনি 
নিজে কখনো 544% {55 করেননি। এ প্রসঙ্গে মুজাহিদ (র) বলেন- 

LEME 8 855 5৮5553258৬৯ 
অর্থাৎ, আমি দীর্ঘ দশ বছর যাবৎ ইবনে ওমর (রা)-এর সংস্পর্শে ছিলাম; কিন্তু তাকে 
কখনো 05349 8:54 ব্যতীত হাত উত্তোলন করতে দেখিনি। তাই তার এ হাদীসটি 
প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। 
চবি 
গাবী কর্তৃক সম্ভাব্য কোনো একটি অর্থকে নির্দিষ্ট 'করার হুকুম : কোনো হাদীস যদি 
একাধিক অর্থের সম্ভাবনা রাখে এবং রাবী তা থেকে যে কোনো একটি অর্থ নির্দিষ্ট করেন, 
ওাহলে একটি অর্থ নির্দিষ্ট করায় অন্য অর্থ অনুসারে আমল করা নিষিদ্ধ নয়; বরং দ্বিতীয় 
অর্থে হাদীসটিকে প্রয়োগ করা জায়েয! 
দপীল : যেমন আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বর্ণিত হাদীস- 

-08685561 05 9081090090011515215 Lg 
আলোচ্য হাদীসে 5545 দ্বারা 01984 15155 ও HEN 0 চর ডা সামা 
গয়েছে। হযরত ইবনে ওমর (রা) এখানে 1:95 3$55 অর্থ গ্রহণ করেছেন বিধায় অপর 
অর্থ 5350 3455 $-এর অর্থ গ্রহণ নিষিদ্ধ হবে না। এজন্য ইমাম আবু হানীফা (র) এ অর্থ 
এহণ করেছেন। তাই বক্তব্যের বিচ্ছিননতার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত ক্রেতা বিক্রেতার ১2১ থাকবে। 
উপসংহার : যদি £১£ ঠ১১০% স্বীয় হাদীসকে অস্বীকার করে অথবা রাবী কর্তৃক স্বীয় 
হাদীসের বিপরীত আমল পরিলক্ষিত হয় কিংবা রানী বর্ণিত হাদীসের ওপর আমল করা 
খেকে বিরত থাকে, তবে উক্ত হাদীস ০১০১০ (ক্রটিযুক্ত) বলে বিবেচিত হবে । আর 
গটিযুঞ হওয়ার কারণে উক্ত হাদীস »₹£৯ হিসেবে বিবেচিত হওয়ার যোগ্যতা হারাবে 
॥শং আমলের ক্ষেত্রেও প্রত্যাখ্যাত বলে বিবেচিত হবে । 


২৭০ লালসা: ফাযিল মাতৃক, গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 
১৪৬ 2064 ০0 be ৬৪০ ৯515 Gh ৬৮০০ GAL: (০) 0 
১৮৯১৪০১৭5১5 

জ প্রশ্ন : ৭৯ ॥ রাবী কিংবা অন্য কারও পক্ষ থেকে হাদীসের ওপর যে সমালোচনা 
উত্থাপিত হয় তার ধরন কী? সবিস্তারে বর্ণনা কর। [ফা. প. ১৯৯২] 
1861 8০022010125 CU, DE ৬৪ ১০255010810 ১4১০ 
অথবা, হাদীসের ওপর বর্ণনা. বহির্ভূত কোনো সমালোচনা সম্পৃক্ত হলে, এ হাদীসের 
ওপর আমল করা যাবে কি? যথাযথভাবে বিস্তারিত বর্ণনা কর। ফা. প. ১৯৯৬] 
284 হর পরাগ না 31 
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অথবা, ১: ৬১১1-এর অর্থ কী? যার থেকে হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে, সে যদি 
বর্ণিত হাদীসটি অস্বীকার করে, অথবা বর্ণনাকারী হাদীসের বিপরীত আমল করে কিংবা 
হাদীস মোতাবেক আমল করা থেকে বিরত থাকে, তাহলে উক্ত হাদীসের ওপর আমল 
করা যাবে কি? হাদীসে একাধিক সম্ভাব্য অর্থ থাকা অবস্থায় রাবী যদি কোনোটিকে সুনির্দিষ্ট 
করে নেয়, ত। » তবে উক্ত হাদীসের হুকুম কী হবে? উদাহরণসহ বিস্তারিত বর্ণনা দাও। 


উর উপস্থাপনা : হাদীস ইসলামী শরীয়তের অন্যতম মূলনীতি। এর ওপর নির্ভর করে 
শরীয়তের অসংখ্য নীতিমালা প্রণীত হয়েছে। তাই হাদীস বিশারদগণ এর বিশুদ্ধতা 
নিরূপণে চুলচেরা বিশ্লেষণপূর্বক অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। কারণ কোনো হাদীসে 
ক্রুটি পরিলক্ষিত হলে তা শরীয়তের 222 হিসেবে বিবেচিত হবে না। এতদসন্তেও 
কতিপয় কারণে হাদীসের বর্ণনা ত্রুটিযুক্ত হতে পারে। যেমন ২১% £১১:] কর্তৃক 
অস্বীকৃতি, রাবী কর্তৃক বিপরীত আমল কিংবা রাবী কর্তৃক আমল করা থেকে বিরত থাকা । 
এ ধরনের পরিস্থিতিতে হাদীসের হুকুম কী হবে, এ সম্পর্কে আলোচ্য প্রশ্নের অবতারণা । 
2 ১৬৮১০ ৬2৪০]-এর পরিচিতি : ' 

১৬৮৯ ৬3১০এর আভিধানিক অর্থ : ০3:72 ২১৯] শব্দটি 54 
৩৯১০$$-এর অন্তর্গত, যা ১১০১ ও ২১০-এর সমৰয়ে গঠিত । এর দুটি অংশ রয়েছে। 
যথা: ১. ৬৪২০ ২. ১541; নিয়ে এতদুভয়ের আভিধানিক অর্থ তুলে ধরা হলো। 

১. 2১]-এর অর্থ- কথা, বাণী, রাসূলের বাণী। 

২. ০৬৮৮1 শব্দটি ১৮০ মাসদার হতে নির্গত, যা ১১০ +:.1-এর ১$% ৬৯1-এর 
সীগাহ। এর আভিধানিক অর্থ- ১. স্মালোচনাকৃত, ২. অভিযোগকৃত, ৩. যাতে আপত্তি 
করা হয়েছে, ৪. ত্রুটিযুক্ত ইত্যাদি। 

সুতরাং ১১৮] ৬৫০৯]-এর সমন্বিত অর্থ হবে- ১. সমালোচিত হাদীস, ২. অভিযুক্ত 
হাদীস, ৩. ক্রটিযুক্ত হাদীস, ৪. আপতিযুক্ত হাদীস। 


_ ২৭১ 


ESL ALM ১৪১০ ০৫১৪: 
37১11 ৬৫৯০্ির পারিভাষিক সংজ্ঞা : যে হাদীস স্বয়ং রাবীর কোনো আচরণ বা 
অন্য কারও কার্যকলাপ থেকে সমালোচিত হয়, তাকে ১১১: ১৫১৯1 বলে। 
৩৬৯ ০১১১০ 8০ 

হাদীসের ওপর উত্থাপিত আপত্তির ধরন : হাদীস রাবী বা অন্য কারও কার্যকলাপের দরুন 

অভিযুক্ত হওয়ার তিনটি ধরন হতে পারে । যথা : 

১, 5715) 255 632430 তথা 2১০ &১- কর্তৃক হাদীসকে অস্বীকার করা । 

২. ১3১৯ (3৯ 6915114422 তথা রাবী কর্তৃক হাদীসের বিপরীত আমল । 

৩. 5 ১/০0 5180 £4531 তথা রাবী কর্তৃক উক্ত হাদীসের ওপর আমল করা 
থেকে বিরত থাকা। 

শন ৬১১-এর উল্লিখিত ধরনের হুকুমসহ বিস্তারিত বর্ণনা নিম্নরূপ 

255 ৮5০0 ৩৫ USN LCL : 
£55 &9১০1 কর্তৃক অস্বীকৃত রেওয়ায়াতের বিধান : রাবী যার কাছ থেকে ৬২১০ বর্ণনা 
করেছেন, তাকে ££ &১১] বলে। £££ ১32] যদি স্থীয়-419 (বর্ণনা) অস্বীকার 
ক্ষরে, তবে উক্ত 41)-এর হুকুম কী হবে, নিয়ে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। 
২5 69524 কর্তৃক স্বীয় হ21$2-এর অস্বীকৃতি দু'ধরনের হতে পারে । যথা : 
; ১8৯৯১১১০০4১ তথা দৃপ্থায় অনবীকার করা। 

২. ১85515০০৮25 51: তথা দোদুল্যমান পন্থায় অস্বীকার করা। 

উক্ত ধরনঘয়ের বিস্তারিত বিবরণ নিয়রূপ- 

১. ১৯৪ $8)-এর পরিচয় = ££:% 55241 যদি নিজ বর্ণনার কথা দৃঢ়তার সাথে 
অস্বীকার করেন এবং স্পষ্টরূপে বলেন যে- 13৯ 11 ৮353 5 612 54155 অর্থাৎ, 
তুমি আমার ওপর মিথ্যারোপ করেছ, আমি তোমার নিকট এ হাদীস বর্ণনা করিনি, 
তবে তাকে ১১++1। 055১) বলা হয়। 
১$৮৯। 54%-এর হুকুম : এরূপ অবস্থায় সর্বসম্মতিক্রমে উক্ত হাদীস ১১৮৮ 
03১১ ০ হিসেবে পরিগণিত হবে বিধায় তা পরিত্যাজ্য হবে। যেমন নিম্নোক্ত হাদীসটি 
উল্লিখিত কারণে পরিত্যাজ্য হয়েছে_ 

ELSES IG Cay ll ৫3 ঠৈ 2905 ৯5 835 ৬০ (১১১) ১৮৪ 
0৮3 1১8১৪৮50১05 055 ১655 ৮৬215০১1১১৯ ৮৪০৯5 

২. Jig 308%-এর পরিচয় : 4১2 ৮5] যদি নিজ বর্ণনার কথা সন্দেহজনকভাবে 

অস্বীকার করেন এবং এভাবে বলেন যে- 15১ 41550 55135315 অৰ্থাৎ, আমার 

মনে পড়ে না যে, আমি তোমার নিকট এ হাদীসটি বর্ণনা করেছি, তবে তাকে ১১) 

4551 বলা হয়। 

45551] 504১1-এর হুকুম : এ ধরনের সদয় হবে কিনা, এ ব্যাপারে 

'আালেমগণ্রে মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন 

. আঁহমানের অভিমত : ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল ও কারখী (র)-এর মতে, এমন 

হাদাস PEL ba হবে। কেননা তাদের মতে- 

31550550120 08৫ 


৯ 


২৭২. এড সহ গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ = 
খ. শাফেয়ী ও মালেকের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী, মালেক ও মুহাম্মাদ (র)-এর 
মতে, এ ধরনের হাদীসের ওপর আমল করা ওয়াজিব । কেননা ১. দ্বারা 

আমল রহিত হয় না। যেমন : ১9 ১৯:১০ ৮৯৪ a) Et 

উক্ত হাদীসের ££ $১1 হযরত সাহল (রা) সন্দেহে নিপতিত হয়েছেন। 

৩১৯ ৪9610 0৯513152340 (8৯: 

রাবী কর্তৃক বিপরীত আমলকৃত হাদীসের বিধান : রাবী কর্তৃক যদি স্বীয় বর্ণিত হাদীসের 

বিপরীত আমল পরিলক্ষিত হয়. তবে উক্ত হাদীসের শরয়ী হুকুম নিমরূপ- 

রাবী কর্তৃক স্বীয় বর্ণনার বিপরীত আমল তিনভাবে হতে পারে । যথা : 

১, 515301055 47201 ৩5৯৯ তথা বর্ণনার পর বিপরীত আমল । 

২1101 05 32281 5১ তথা বর্ণনার পূর্বে বিপরীত আমল । 

৩. 23951 5৯৮২০ 25০ তথা বিপরীত আমলের সময় না জানা । 

১. বর্ণনার পর বিপরীত আমলের হুকুম : রাবী যদি বর্ণনার পর বিপরীত আমল করে, 
তাহলে হাদীসটি ১১১০১ তথা প্রত্যাখ্যাত হবে । কেননা তখন বোঝা যাবে যে, হাদীসটি 
হয় ৯০১০ হয়ে গেছে, নতুবা হাদীসটি £১৯32; 
আর বিপরীত আমল যদি খোদাভীতির অভাব বা অলঙ্তার কারণে হয়, তাহলে বোঝতে 
হবে তার ২1155 নেই । আর এ রকম আদালতহীন গাফেলের বর্ণিত হাদীস সকলের 
একমত্যে বর্জনীয় । এ ধরনের হাদীস শরীয়তের ২ হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। 
দলীল : হযরত আয়েশা (রা)-এর বর্ণিত হাদীস- (4215 ১১1১ ৯৫০25 ৮০ 
"০0 ৮৪১১৪ এ হাদীসের বর্ণনারারী হযরত আয়েশা, (রা) নিজেই আপন ভাতিজী 
হাফসাকে ভাইয়ের অনুমতি ব্যতীত বিয়ে দিয়েছেন। অতএব হাদীসটি গ্রহণযোগ্য হবে না। 

২. বর্ণনার পূর্বে বিপরীত আমলের হুকুম : রাবী যদি বর্ণনার পূর্বে বিপরীত আমল করে, 
তাহলে তার হাদীসটি গ্রহণযোগ্য হবে । কেননা হতে পারে এটা তার মাযহাব ছিল, 
পরে হাদীস পাওয়ার কাগ্রণে তা পরিত্যাগ করেছে। 
দলীল : এ মতের পক্ষে দলীল উপস্থাপন করতে গিয়ে আল মানার প্রণেতা আল্লামা 
নাসাফী (র) লেন 
(০০০৯০ ৯ 359 3905 4551 4১15 JS ৯।৯১০ ০০০ 2 

-88215$2 ৮055 এ EOE iit 25155515328 

৩. বিপরীত আমলের সময় না জানার হুকুম : রাবী কর্তৃক তার বর্ণনার বিপরীত আমল 

রেওয়ায়াতের পূর্বে হয়েছে না পরে হয়েছে, এর সঠিক তারিখ যদি জানা না যায়, 

তাহলে হাদীসটি ১৮০০ তথা এরুটিযুক্ত হবে না; বরং তার ওপর আমল করতে হবে! 
কেননা মূলগতভাবে হাদীসটি হজ্জত; কিন্তু বিপরীত আমলের সময়কাল জানা না 
থাকায় এতে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে । আর নিছক সন্দেহের কারণে একটি হাদীস কিছুতেই 
প্রত্যাখ্যাত হতে পারে না। 

5০০50155981 251৯ : 

আমল করা থেকে রাবীর বিরত থাকার হুকুম : রাবী নিজের বর্ণিত হাদীস অনুযায়ী আমল 

করা থেকে বিরত থাকলে উক্ত হাদীস ১১৮০ চে রলাশাটরলর এবং আমলের 

ক্ষেত্রে তা প্রত্যাখ্যাত হবে। 


২৭৩ 


জজ উনূলুল ফিকহ WWW.ADSWeI. COI i 
দলীল : যেমন ইবনে ওমর (রা) বর্ণিত নিম্নোক্ত প্রত্যাখ্যাত হয়েছে_ 

La lS এও চে এ পন ৫85 94455092052 03559 95 
১3521 055 সংক্রান্ত এ হাদীসটি হযরত ইবনে ওমর (রা) বর্ণনা করেছেন। অথচ তিনি 
নিজে কখনো ৩3০:। ৫১) করেননি । এ প্রসঙ্গে মুজাহিদ (র) বলেন- 

- 40033591555 ৩৪ PENT €50 80205 5১০55 5৮৮ ৮৪ ৬১৯০ 
অর্থাৎ, আমি দীর্ঘ দশ বছর যাবৎ ইবনে ওমর (রা)-এর সংস্পর্শে ছিলাম; কিন্তু তাকে 
কখনো 0055১১। 8585 ব্যতীত হাত উত্তোলন করতে দেখিনি । তাই তার এ হাদীসটি 
প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। 

৩15১০2৯5০৯5 99141 ১55 8৯ 
রাবী কর্তৃক সম্ভাব্য কোনো একটি অর্থকে নির্দিষ্ট করার হুকুম : কোনো হাদীস যদি 
একাধিক অর্থের সম্ভাবনা রাখে এবং রাবী তা থেকে যে-কোনো একটি অর্থ নির্দিষ্ট করেন, 
তাহলে একটি অর্থ নির্দিষ্ট করায় অন্য অর্থ অনুসারে আমল করা নিষিদ্ধ নয়; বরং দ্বিতীয় 
অর্থে হাদীসটিকে প্রয়োগ করা জায়েয । 
দলীল : যেমন আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বর্ণিত হাদীস- 

না তর পরানের 
আলোচ্য হাদীসে 3459 দ্বারা ১1989 5535 ও ১১155 5545 উভয় অর্থের সম্ভাবনা 
বয়েছে। হযরত ইবনে ওমর (রা) এখানে ও 90 55% অর্থ হণ করেছেন বিধায় অপর 
অর্থ ০]$8405$55- -এর অর্থ গ্রহণ নিষিদ্ধ হবে না । এজন্য ইমাম আবু হানীফা (র) এ অর্থ 
মহণ করেছেন। তাই বক্তব্যের বিচ্ছিন্নতার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত ক্রেতা বিক্রেতার £5 থাকবে । 
উপসংহার : যে হাদীস স্বয়ং রাবীর কার্যকলাপের কারণে সমালোচিত হয়, তাকে $১-]া 
3a বলা হয়। যেমন : {১&5 কর্তৃক হাদীসের অস্বীকৃতি। ২১] 
551,201 শরীয়তের দলীল হিসেবে “বিবেচিত হবে না। আর কোনো হাদীসে যদি 
একাধিক অর্থ প্রদানের সম্ভাবনা থাকে তবে উক্ত হাদীস প্রত্যাখ্যাত হবে না; বরং উক্ত 
ধাদাসের ওপর আমল করা বৈধ । 


LET ১১5 ৬৫ ৬৫০৯ ৯715 ৫ GH ১৮ 0 Lis: (A) ১155 হর 
38225315103 11515 0৮5 Liki 

আ প্রশ্ন : ৮০1 ০০-এর এসব প্রকার বর্ণনা কর, যা 915 ৮: থেকে 

হয়েছে। অতঃপর তা গৃহীত ও প্রত্যাখ্যাত হওয়ার দলীল ও উদাহরণ লেখ। 

তত ॥॥ উপস্থাপনা : হাদীস গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য ০১৮ তথা খুঁত ও সমালোচনামুক্ত 

ধুয়া অত্যাবশ্যক; কিন্তু কখনো কখনো হাদীসে ০৮ পরিলক্ষিত হয়। এ ৬৮০ কখনো 

মাহাবীদের পক্ষ হতে হয়, আবার কখনো মুহাদ্দিসগণের পক্ষ থেকে হয়। নিয়ে প্রশ্লালোকে 

৷ সম্পর্কে আলোচনা প্রদত্ত হলো । 

353910১১5১৬ ৩০০৯ উল উঠ ০৮] ALL: 

(59১ ১১৯ থেকে সম্পৃক্ত ০ -এর প্রকারভেদ : রাবী ব্যতীত জন্য কারও পক্ষ থেকে যে 

১২৮ তথা খুঁত বা সমালোচনা পরিলক্ষিত হয়, তা দু'প্রকার ৷ যথা : 

১ a) ৮৯০৪ ১৬ ৩৮ ৬৪ 28505 


২৭৪ ______ পাকা কামিল স্নেত্রক৷ গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ রাজ 
১. ০০) (00৮৮৯৮০95৬৯ pall 9৯ 28515 LUG : এমন ১১৮ তথা 
খুঁত বা সমালোচনা, যা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবীদের পক্ষ থেকে প্রকাশিত হয়েছে। 
এটা দু'প্রকার ৷ যথা : 
ক. 5১12 451 02515 ০০১০৯ ৬৪ 5343 51 অৰ্থাৎ, এটা এমন ০১০ যাতে 
“(£5 -এর সম্ভাবনা রয়েছে। 
খ. 2212 45০5১5১ ১০১০ ৬০ 5343051 অৰ্থাৎ, এটা এমন ১৯৮, যাতে 
কোনো প্রকার *৪-এর সম্ভাবনা নেই । 
অতএব, এমন পর্যায়ের হাদীস , তথা খুঁতবিশিষ্ট ও সমালোচিত বলে প্রতীয়মান হবে। 
উদাহরণ: এ প্রকারের হাদীসের উদাহরণ হিসেবে রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাদীসটি নিম্নরূপ- 
LL US ১505 5 IG (501 2215 Ef ১৪৮ ১৪ 8৮৪5 ৬2 
AEE) 
অর্থাৎ, হযরত ওবাদা ইবনে সামিত (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, যদি 
কুমার কুমারী ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তাহলে তাদের শাস্তি হলো একশত বেত্রাঘাত এবং 
এক বছরের জন্য নির্বাসন প্রদান করা। 

ইমামদের অভিমত : 

১. ইমাম শাফেয়ী (র) উল্লিখিত হাদীসটি স্বীয় মতের সমর্থনে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তার 
মতে, একবছরের জন্য নির্বাসন দেওয়া ইসলামী শরীয়তের দণ্ড বলে স্বীকৃত। 

২. হানাফী আলেমগণ একবছরের জন্য নির্বাসন প্রদান করা শরীয়তের দণ্ড বলে স্বীকৃতি দেন না। 
হানাফীদের পক্ষ থেকে জবাব : হানাফী আলেমগণ ইমাম শাফেয়ী (র)-এর দলীলের 
্রত্যুত্তরে বলেন, নির্বাসনের বিধানটি (2১, হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিল। কেননা 
হযরত ওমর (রা) জনৈক ব্যক্তিকে নির্বাসিত করার পর সে ব্যক্তি মুরতাদ হয়ে 
রোমকদের সাথে যোগ দেয় । তিনি এ খবর পাওয়ার পর প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, ১ 
15011 555 তিনি আর কাউকে নির্বাসন দেবেন না। 
সুতরাং বলা যেতে পারে, নির্বাসন করা যদি ইসলামী দণ্ডবিধির অন্তর্ভুক্ত হতো, তাহলে 
হযরত ওমর (রা) এরূপ প্রতিজ্ঞা করতেন না। অতএব প্রতীয়মান হলো, নির্বাসনের 

২:১৯ ছিল; ইসলামী দণ্ডবিধির আলোকে করা হয়নি। 

২. ০১০) ২৮১23 ১৮ 1s 6 0 : এমন সমালোচনা, যা হাদীস 
বিশারদদের পক্ষ থেকে প্রকাশিত হয়েছে । এটা দু'প্রকার । যথা : 
১.১১১০১৪ ১১ ৮০ ৬০০০ প্রা 
২. 0১৯1১512585 ৮১০০) 5৫) 

১. pi ১515 ১ (48 51: অর্থাৎ কোনো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ছাড়া 
অস্পষ্টভাবে হাদীস বিশারদগণের সমালোচনা । হানাফী আলেমগণ বলেন, যদি কেউ 
কারণ ব্যাখ্যা ছাড়া সমালোচনা করে, তাহলে উক্ত হাদীস সমালোচিত বলে বিবেচিত 
হবে না। যেমন : যদি কেউ বলেন- (}+১ ৬৯১113৯ অথবা, ৬3১51 ১১ 
1৯5 কিংবা তৎসদৃশ কোনো ৬% বা সমালোচনা করে; কিন্তু এর কোনো বিশদ 
ব্যাখ্যা না থাকে, তাহলে উক্ত হাদীসের ওপর আমল করা যাবে। 

২. ৬ ৮০০৪ ৰ ৯০০॥ 5348 51: অর্থাৎ সমালোচনা করা যেতে 
পারে, এমন কারণ ও ব্যাখ্যাবিশ্রেষণের অবকাশ থাকলেও সকলের নিকট 
সমালোচনার কারণ বলে স্বীকৃত। 


২৭৫ 


গ্রন্থকার বলেন, যদি ১২-টি ১৫. $5 হয়, তাহলে আপু ্রকার। যথা : 
ক. 565৯0 ৮৫ 0 LN SIS রি নি এরিক এড (১2-এর 
যোগ্যতা রাখে । | 
খ. 5 6১০০০ ১ ৬, ৬২ 5353 টা অৰ্থাৎ, কারণটি এমন যে, 52-এর যোগ্যতা 
রাখে না। আর তা হলো, ১4155 দ্বারা হাদীস ০১ তথা খুঁতবিশিষ্ট ও সমালোচিত হওয়া । 
-- 4135 হলো হাদীসের সনদের মধ্যে কোনো রাবীর ত্রুটি গোপন করা। 
প্রথমটি আবার দু'প্রকার ৷ যথা : 
১.০১১৯1৫ LD gE LS SFIS 
২.৮৯১৯ 0১৫৩৪ ১১ ৬১৬৫৩ 
দ্বিতীয়টিও দু'প্রকার । যেমন : 
১.০১০০15508১)0 ৫5৬5 bela FSF 
২,055 ail ০০৮০ ৮৪৬ SSS 
4১১1 0৮2১5 05 008৪ ২৯] ২5855 ৯৪ ৬০০ এর উদহারণে বলা যায়, 
সালাতে অষ্হাসির কারণে অযু ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে বর্ণিত হাদীসটি এক্ষেত্রে প্রযোজ্য । 
Ui ১০৪15 56৯৩] ৩ এ কনো 
5৯০৯) ০৪ 
এর বিপরীত হযরত যায়েদ ইবনে খালেদ আল জুহানী (র) থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে. 
1 GLa LEH His UD Sale) 5 
কিন্তু হযরত আবু মুসা (রা)-এর উক্ত হাদীসের ওপর আমল না করায় হাদীসটি সমালোচিত 
€ওয়া প্রমাণ করে না। কেননা তৎসংক্রান্ত হাদীসটি তার নিকট অপ্রকাশ্য থাকা সম্ভব । 
(মন ইমাম বাযদাভী (র) বলেছেন- 
৩১) ৩০৭৯ Bl salsa ৩৮ WS CY ৬০৯ ৯৪৪০ 
TS ৬৫৮: ইমাম বাযদাভী (র) বলেছেন- 

UAL GLE ৩85 স$ ৪০৯] যা ১৪ bab এ 
অর্থা, সাদ ফি হু রদ অমালেচিযা শীত হর লা। লে সহ 
বলা ১০৮ ৬১০ ৬৪৯৩ ১৯ অথবা ৮৫১০ ৬৯15১ অথবা 148৯5 2১ 
2১১ অথবা ৬ ১ ১.415536 অথবা ০3১৯5 ১৯ কিংবা 9:53 ৩০৫2 ১১ 
এপ বললে জমন্র ফিকহবিদ ও হাদীসবিশারদদের মতে, যদি সমালোচনার কারণ বর্ণনা 
পরা না হয়, তবে তা গৃহীত হবে না। কেননা 
110 ৩ FL এন SSSA ৪৪ ০৬০০৯ চিএ ৬৪1০5] ০৪ 20550 2 
গ1 আবু বকর বাকিল্লানী (র) এবং অপর একদল মনীষী বলেন- | 


১ ০১৯] LG Sit ১5 20 5 টেজিগা 2৭ 11585 SA CSD 


ঘুপসংহার : কুরআন মাজীদের পরেই হাদীসের স্থান। আর হাদীসে খুঁত দেখা দেওয়া 
থণণাই নিন্দনীয়; কিন্তু কোনো কোনো খুঁত ধর্তব্য হয়ে থাকে, আবার কোনোটা 
পাখশাধনযোগ্য হয় । এ সম্পর্কে হাদীস পিপাসু শিক্ষার্থীদের জ্ঞানার্জন অপরিহার্য । 


২৭৬ __ লাজত /যাঘিল জ্যা গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জ্ 
25 0508 2৯৩ TS 1531656১৪১৩ ০০১৮০ 85৩ bi: AV 0271 m 


aii 
জ্ পরশু: ৮১ ॥ হাদীস সমালোচিত হওয়ার কারণসমূহ, ্তরসমূহ এবং প্রত্যেক প্রকারের 
হুকুম আলোচনা কর। 
EY 505515 GL SUL ৰা ৩৯ G5 ৩৯৫৪ pAb LULL খা 
Ech it, 
অথবা, সমালোচিত হওয়াৰ কারণসমূহ কয় ও কী কী? প্রথমত ২1 বিনষ্ট হওয়ার 
লিপিবদ্ধ ১52 ও 


সি পেশাগত পপ ২১০১৭ সে যেন 

তার বাসস্থান জাহান্নামে করে নেয়। রাসূলুল্লাহ (স)-এর উক্ত হাদীস থেকে নির্ধিধায় একথা 

স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে রাবীর 512 ও ৮% থাকা একান্ত 

অপরিহার্য। যদি রাবীর মধ্যে উল্লিখিত গুণাবলি বিদ্যমান না থাকে; তাহলে হাদীস 

সমালোচিত হয়ে থাকে । নিয়ে প্রশ্নালোকে এ সম্পর্কিত আলোচনা বিশদভাবে প্রদত্ত হলো । 
1562 SHAN ০১ ALN 4583 5 

হাদীস সমালোচিত হওয়ার কারণসমূহ ও স্তরবিন্যাস ২ 51/-কে ০3$: করে এমন 

. কারণ বা দোষ দশটি। পীচটির সম্পর্ক ২1১--এর সাথে এবং পাচটির সম্পর্ক .::-এর 

সাথে সম্পৃক্ত । নিম্নে উক্ত দশটি ১১০ তথা সমালোচিত হওয়ার কারণ বর্ণিত হলো। 

5 IL GLEN 91283, 

২115-এর সাথে সম্পৃক্ত দোষসমূহ :7112-এর সাথে সম্পৃক্ত পাচটি দোষ নিম্নরূপ- 

১. ৮১311 534 তথা বর্ণনাকারী মিথ্যাবাদী হওয়া : হাদীসে -নবুবীর ক্ষেত্রে স্বয়ং 
বর্ণনাকারীর স্বীকারোক্তি তথা অন্য কোনো উপায়ে মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হওয়া । 

২. ৮34] £0451 তথা মিথ্যায় অভিযুক্ত হওয়া : হাদীসের ক্ষেত্রে মিথ্যাবাদী না হলেও 
পাবে খানবসমাজে বর্ণনাকারী মিধযাবদী হিসেবে পরিচিত হও আর এ 
ধরনের বর্ণনাকারীর বর্ণিত হাদীসকে 43১ বলে। 

৩. &591$4| ৯: তথা রাবী ফাসেক হওয়া : কায়রো কালকে ডালের করা 

গুনাহ করা কিংবা ১5511 ৮12 15:০1 তথা সগীরা গুনাহ বার বার করা; 
যদিও এ ধরনের রাবী বিশ্বাসের ক্ষেত্রে কবীরা গুনাহকে কবীরা মনে করে। 

8. 29134 {41444 তথা রাবী অজ্ঞাত হওয়া : রাবী ব্যক্তি হিসেবে অপরিচিত হওয়া; কিন্তু 
গুণে বৈশিষ্ট্যে অপরিচিত নয়। 

৫. (5154 5 তথা রাবীর বিদয়াতী কাজে লিপ্ত হওয়া : রাবী অনৈসলামিক বা 
বিদয়াতি কাজে লিপ্ত হলে এরূপ রাবীর হাদীসকে ১১43০. বলা হয়। 
পারা কোলো।কোলো অহামিসরারীর 05 এর সাথে আরও কিছু দোষক্রটি বর্ণনা 
করেছেন । যেমন : 

৬. রাবীর হাদীস চুরি অভিযোগ থাকা (৭. অমুকের হাদীস লেখা যাবে না, এমন ঘোষণা আসা। 

. সরাসরি মিথ্যাবাদী বা দাজ্জাল উপাধিতে ভূষিত হওয়া । 

৯. মনগড়া বা মিথ্যা হাদীস তৈরি সম্পর্কে অভিযোগ থাকা । 

১০. বর্ণনাকারীর ব্যাপারে বলা J 4১; 


রন 


»্. ডসুলুল ফিকহ WWW: 

৩ bial doll ৫5 

৮:১ বিনষ্ট হওয়ার কারণসমূহ : যে সকল কারণে একজন রাবীর ৯১2 বিনষ্ট হয় 

সেগুলো পাঁচটি । যেমন : = 

১. 21351 35 তথা অধিক অমনোযোগিতা : হাদীস বর্ণনাকারীর মনোযোগ যদি অধিক 
ক্ষেত্রেই রেওয়াতের দিক থেকে অন্য দিকে থাকে, তাহলে তার ৮5 ঠিক থাকে না। 

২. ৮111 ঠছ তথা অধিকমাত্রায় ভুল : বর্ণনাকারী নিজের কারণে হাদীস বর্ণনায় 
"অধিক পরিমাণে ভুল করে। | 

৩. 341 {115+ তথা বি্বপ্ততার বিরোধিতা : বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত রাবীর বিরোধিতা করে। 

৪. (51 তথা ভ্রান্ত ধারণা : বর্ণনাকারী ধারণাপ্রসূত হাদীস বর্ণনা করে। 

৫. ৮। £32, তথা স্মরণশক্তির ক্রটি : বর্ণনাকারী স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেলে বা 
নিরভুলের চেয়ে ভুলই বেশি বর্ণনা করে। 

হুকুম : কোনো পাবীর ২1১2 এবং ৮১ ০-এ উল্লিখিত কোনো ক্রুটি পরিলক্ষিত হলে এ 

রাবীর হাদীস শরীয়তের দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে না। 

উপসংহার : মহানবী (স)-এর অমিয় বাণী_ 3 টা ১ ৯০০২১ ৩১০ ৬৫৬ ৬৪ 

০১3৫৫ ১51 545 অৰ্থাৎ, যে ব্যক্তি আমার থেকে এমন কোনো হা রেওয়ায়াত করে 

যা সম্পর্কে সে জানে যে, তা বানোয়াট হাদীস তাহলে সেও 'মিথ্যাবাদীদের একজন। এর 

উপর ভিত্তি করে সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় যে, হাদীসশাস্ত্র সম্পর্কে স্বচ্ছ অবগতি লাভের 

জন্য রাবীর 112 ও ৮:০ যাচাই করা আবশ্যক । 


লু ২৭৭ 
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= প্রশ্ন : ৮২ ॥ হাদীসের পারস্পরিক ছন্দের পরিচয়, তার রোকন, শর্ত ও হুকুম 
উদাহরণসহ বিস্তারিত বর্ণনা কর। 


ওর॥। উপস্থাপনা : মহান রারবুল আলামীন ও তদীয় রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (স) 
ইসলামী শরীয়াকে সুন্দর, সাবলীল ও প্রাঞ্জলরূপে বিশ্বমানবতার কাছে তুলে ধরেছেন। 
শরীয়তের প্রত্যেকটি বিধানের পিছনে রয়েছে সুস্পষ্ট দলীল । নাসেখ ও মানসুখ সম্পর্কে 
আমাদের সম্যক জ্ঞান না থাকায়, আমাদের নিকট কোনো কোনো সময় বিভিন্ন দলীলের মধ্যে 
পরস্পর দ্বন্ব পরিলক্ষিত হয়। বাস্তবে কোনো ছন্দ নেই। নিয়ে প্রশ্নালোকে .১১/০5-এর 
পরিচয় ও তৎসংশ্রিষ্ট আলোচনা প্রদত্ত হলো। 

2 ১০3৮51এর : 


৯১541এর আভিধানিক অর্থ : "5১40! শব্দটি বাবে 1%1$5-এর মাসদার | +১১ 
শখ্দমূল হতে নির্গত । এর আভিধানিক অর্থ- 
১. দুটি বিষয় পরস্পরবিরোধী হওয়া, ২. মুখোমুখি হওয়া, ৩. একে অপরের বিপরীত অর্থ 
পাশ করা, ৪. পরস্পর দ্বন্দ লিপ্ত হওয়া, ৫. প্রতিযোগিতা করা, ৬. ইংরেজিতে বলা হয়- 
(Contradictory. To be face to face ইত্যাদি । 
(১৮০০৯০০৩৪৮০ 
৯3% ॥/-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. উসূল শাস্্রবিদগণের পরিভাষায় 
HE JUL LoS 2০15১৪১৯৮১০ ই 781৩৯ 
অর্থাৎ, দলীল ছারা প্রমাণিত কোনো মাসয়ালার ওপর অপর একটি বিরোধী দলীল 
উপস্থাপন করাকে ১০১০৪ বলে । 


Sh (শাল হাৰ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জর 
81581, com 

২. আল্লামা ফখরুল ইসলাম বাধদা$ (ঝুল? EA Jed LEILA Ga 
এককথায় ৬৯১.5; তথা দ্বন্দ হলো, সমপর্যায়ের দুটি দলীল এরূপ পরস্পর বিরোধপূর্ণ 
হওয়া ষে, একটি অপরটির বিপরীত হুকুম প্রদান করে। 

৩. আল্লামা আমীমুল ইহসান (র) বলেন- 3০০৮0১১১০৬2 EEE 2571551 

৪. আল্লামা আবুল বারাকাত আন নাসাফী (র) বণেন- 

১১০৪৮ ৩৪ LAS 85৮১ ২9155411৮1০ ০৯ 5৪1) 3S ch LSE 

-১৮-5 
মোটকথা, প্রামাণ্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত কোনো মাসয়ালার ওপর অপর একটি দলীল 
উপস্থাপন করাকে ১১53 বলে । 

১১.5$1-এর রোকন : নূরুল আনওয়ার প্রণেতার বর্ণনানুসারে ৮৯/.$-এর রোকন নিম্নরূপ- 

১. ০০)০5-এর রোকন হচ্ছে উভয় দলীল সমপর্যায়ের হবে । 

২. বস্তুগত বা গুণগত বিচারে একটি অপরটির তুলনায় শক্তিশালী নয় এবং উভয়টি 
পরস্পর বিরোধী হুকুম প্রমাণ করে। যেমন একটি দ্বারা হারাম হলে অপরটি হালাল 
প্রমাণ করে। উভয়টি সমপর্যায়ের না হলে ০৯১৯১5 হবে না। যেমন ১.৮ ও 
+4১7এর মধ্যে, ০4 80055 ও ১১০০ 8588এর মধ্যে, ১১৮৮০ ১৫৯ ও 
১1-এর মধ্যে এবং £4 ও ০5 -এর মধ্যে বিরোধ হলে ৬৯১ হিসেবে গণ্য করা 
হবে না; বরং এক্ষেত্রে শক্তিশালী দলীল অপেক্ষাকৃত দুর্বল দলীলের ওপর প্রাধান্য পাবে। 

৩১৯১০৫৭০355 

১৯।৫£1এর শর্তাবলি : ৬৯55 তথা দন্দ্ব প্রমাণের জন্য নিমের তিনটি শর্তের যে 

কোনো একটি উপস্থিত থাকা আবশ্যক | যেমন : 

১. উভয়ের [= তথা প্রয়োগক্ষেত্র এক হবে। 

২. উভয় দলীল একই সময়ে সমাগত হবে । 

৩. উভয়ের হুকুম পরস্পরবিরোধী হবে । 

৪. ইত্তেহাদুন নিসবত । যেমন শাশুড়িকে বিয়ে করা হারাম। 

অতএব, যদি উভয় দলীল একই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না হয় বা উভয়ের সমাগমনকাল ভিন্ন হয়, 

তরে সে কেক. পাওয়া যাবে না। 

es ens sc 

1451এর বিধান : দলীলের মধ্যে পরস্পর বিরোধ দেখা দিলে এর বিধান নিয়ে প্রদত্ত হলো- 

5 রিলে দু'আয়াতের নির্মান" যদি করজারসাজীদের দুটি ভায়াতেরাসতো বাহ্যত 
বিরোধ পরিলক্ষিত হয়, তাহলে হুকুম নির্ধারণের জন্য হাদীসের শরণাপন্ন হতে হবে। 
যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 250 5০ 5445 5152330 দবাৱা ইমাম মুক্তাদি 
সকলের কেরাত পড়া আবশ্যক হওয়া প্রমাণিত হয়ঃ কিন্তু 458 528 5৬ 
132০5; 0 1325:,5 দ্বারা মুক্তাদিকে ইমামের কেরাত শোনার ও চুপ থাকার 
আদেশ দেওয়া হয়েছে। উক্ত আয়াতদ্বয় বাহ্যত পরস্পর বিরোধপূর্ণ মনে হয়। এক্ষেত্রে 
হাদীসের ব্যাখ্যা গ্রহণ করতে হবে। হাদীসে এসেছে ১5) 59555 25512 তাত ১ 
£ ২৪55 কাজেই বোঝা গেল, প্রথমোক্ত আয়াতটি একাকী নামায আদায়কারী ও 
ইমামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, আর দ্বিতীয়টি মুক্তাদির জন্য নির্দিষ্ট । 


আজ উসূলুল ফিকহ ___ 777 

২. বিরোধপূর্ণ দু'হাদীসের বিধান : সা কপ দিলা চারা 
তাহলে সাহাবায়ে কেরামের বক্তব্য, অথবা কেয়াস দ্বারা বিরোধের নিষ্পত্তি করা হবে। 
যেমন সূর্য গ্রহণের নামাযে প্রত্যেক রাকাতে এক রুকু ও দু'সেজদা করা হয়; কিন্তু হযরত 
আয়েশা (রা)-এর বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, প্রত্যেক রাকাতে চারটি রুকু ও চারটি 
সেজদা দেওয়া হবে । এক্ষেত্রে কেয়াসের দ্বারাই .১০১$ তথা বিরোধের নিষ্পত্তি হয়েছে। 

. ৩. বিরোধপূর্ণ দু'কেয়াসের বিধান : আর যদি কেয়াসের মধ্যে পরস্পর বিরোধ পরিলক্ষিত 

হয়, তবে (৯57.5 (2305151 অর্থাৎ, দুটি বিধান যখন পরস্পর বিরোধপূর্ণ হবে, 
তখন উভয়টি ০3, তথা পরিত্যাজ্য হবে। 
মোটকথা, অভিমত অনুযায়ী এ যুক্তিতে উভয়টিকে অগ্রাহ্য করে অবস্থার চাহিদানুযায়ী 
আমল করা সঙ্গত হবে না; বরং এক্ষেত্রে মুজতাহিদ নিজ চিন্তা ও গবেষণা দ্বারা যে 
কোনো একটি কেয়াসের প্রাধান্য দিয়ে সে মতে আমল করবেন। আর শাফেয়ীগণ 
উভয় কেয়াসের ওপর আমল করার .পক্ষপাতি । 

উপসংহার : একই বিষয়ে সময়ভেদপূর্ণ পরস্পরবিরোধী বিধান থাকলে, উভয়ের মধ্যে 

কেয়াসের ভিত্তিতে প্রামাণিক অথবা যৌক্তিক সমাধান অত্যাবশ্যক । 


paltalk 1555 (53 Cajal 585 0) ILE 

ছুটেনতেটেতে রে 

= প্রশ্ব: ৮৩ ॥ ২:5৩ তথা বিরোধ বলতে কী বোঝ? এর রোকন ও শর্ত কী? 

অতঃপর বর্ণনা কর যে, দুটি আয়াত বা দুটি হাদীস বা দুটি কেয়াসের মধ্যে বিরোধ হলে 

তার সমাধান কী? বিস্তারিত বর্ণনা কর। 

তাল UGG 1 (2 সি Gl 75000 ৮৪১৪ ও খা 

EMG 2৯040 ৮5 

অথবা, ২:-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? এর রোকন ও শর্ত কী? অতঃপর 
বণনা কর যে , দুটি আয়াত ও দুটি হাদীসের মধ্যে বিরোধ হলে তার সমাধান কী? 


উততরা॥। উপস্থাপনা : মহান রাব্বুল আলামীন ও তদীয় রাসূলুল্লাহ (স) ইসলামী শরীয়তকে 
সুন্দর ও প্রাঞ্জলভাবে বিশ্বমানবতার কাছে পেশ করেছেন। মানবজাতির কল্যাণের প্রতি 
লক্ষ্য রেখে বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে বিধান অবতীর্ণ হয়েছে। প্রত্যেকটি বিধানের রয়েছে 
সুস্পষ্ট দলীল। নাসেখ ও মানসুখ সম্পর্কে আমাদের সম্যক জ্ঞান না থাকার কারণে এ 
সকল দলীলের মধ্যে কোনো কোনো সময় পরস্পর দ্বন্দ সৃষ্টি হয়, এ বিরোধকে 
উসূলবিদগণের পরিভাষায় ৬৯১৯5 বলে । নিয়ে ২-23 -এর পরিচয়, রোকন ও শর্ত 
তুলে ধরা হলো। 

৩ {2৯534 4]/-এর পরিচিতি : 

Glial ৮5৮5 

$259051-এর আভিধানিক অর্থ : ২53.2 শব্দটি বাবে হ121$2-এর যাসদার। 
০০১০ মূলধাতু থেকে নির্গত। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- 

১. 5115» তথা পরস্পর বিরোধিতা করা, 

২. ২08 তথা পরস্পর সামনাসামনি হওয়া, 

৩. {2154 তথা পরস্পর মুখোমুখি হওয়া, 


২৮০ ৪১৮৮7২০ কামিল সৃতিকা লাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জা 

8. {53041 তথা পরস্পর প্রতিবাদ করা, « 

৫. ১১৫11 ০৪ ২:৯১ তথা বাক্যে ক্ৰুটি হওয়া, 

৬. 455 ১:11 তথা পরিবর্তিত হওয়া । 

৭. মুফতী আমীমুল ইহসান (র) বলেন- GSU JL LE LG 2 

(১৮০530215৮5 2 

:৯0০]-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. আল্লামা আবুল বারাকাত আন নাসাফী (র) বলেন- 
১:0১ USS ৩৪ ৮০৯১৭ 2১5 ই ৪55০0 ৬০০ ASS 83085 ৫৯ 


অর্থাৎ, সমপর্যায়ের দুটি বিপরীতমুখী দলীলের পরস্পর বৈপরীত্য হওয়া যাদের একটির 
ওপর অন্যটির কোনো দিক দিয়ে প্রাধান্য নেই, তাকে ২723.4 বলে । 

২. মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন- - 

Mosh 505 53101 602 0 ১০৯ ৬1 96085 212] ৯ 

৩. ইমাম বায়যাভী (র) বলেন- 15 LE ৮১৪০১ 5৫056 ৩৯, 

৪. ইমাম আহমাদ ইবনে হামল (র)-এর ভাষায়- 

সিম foe if (85১০১1৮88০4 STA 
৫. আল্লামা হুসামী (র) বলেন , 
708 তে ১৪ ২ ৯5 LE ০১৮৩৮] ১১৪৯] 8৬6 ৩৪ 
উদাহরণ : আল কুরআনের পরস্পর বিরোধপূর্ণ আয়াত- ঃ 
35১01558845 ১080 65510 - 
SD Se IL 45505 Y 

STALLS: 

{23 A-এর রোকন : £551) 515 :52101 £5 অর্থাৎ, বস্তুর অভ্যন্তরীণ মৌল 

উপাদানকে রোকন বলা হয়। এ মূলনীতির ভিত্তিতে ২:৯3৬-এর রোকন বা মৌলিক 

উপাদান ৩টি । যথা : 

১. ৮: তথা দাবিকৃত বস্তু বিতর্কিত হওয়া। 

২. বিপরীতমুখী দুটি দলীল উপস্থিত থাকা । 

৩. উভয় «দলীল মর্যাদায় সমমানের হওয়া । একটির ওপর অন্যটির সম্তাগত, গুণগত 
ডি পাপ রাড এগ ও ০:৪৮-এর মধ্যে 

বং bell 8005 ও oil 20 এর মধ্যে বাহ্যত বিরোধ মনে হলেও 25005 
নার f ও ০) £)৮5-কে প্রাধান্য দিতে হবে। 
কেননা এ দুটি ১:.$% ও *০% 0 ১01১] থেকে গুণগত দিক দিয়ে উন্নত। 
যদি উভয় দলীল বিপরীতমুখী হুকুম প্রমাণ না করে, তবে তাতেও ২:১2 হবে না। 

৩ 50020108155 2 

£:50151-এর শর্তাবলি : :5315-2-এর শর্ত চারটি । বিরোধ প্রমাণের জন্য এ চারটি 

শর্তের যে কোনো একটি পাওয়া আবশ্যক । যথা : 

১. 2৯০11 555 তথা স্থানগত এঁক্য : বিপরীতমুখী বিধানের সাথে উভয় দলীলের 
প্রয়োগক্ষেত্র এক হওয়া । সুতরাং যে 01১ ১৯: স্ত্রীর ক্ষেত্রে হালাল হওয়ার এবং স্ত্রীর 
মায়ের ক্ষেত্রে হারাম হওয়ার হুকুম প্রদান করে, তাকে :.5 বলা যায় না। 
কেননা এখানে 2221 3১5] নেই। 


শর উসৃলুল ফিকহ WWY:albswer:com id 

রি ০১ 354] তথা সময়গত এক্য : বিপরীতমুখী বিধানসহ উভয় দলীলের অবতারণা ও 
প্রবর্তনের সময় এক হওয়া। অতএব মদ ইসলামের প্রথম যুগে হালাল ছিল, পরে হারাম করা 
হয়েছে। এখানে কোনো ০৯১৬ নেই। কেননা এখানে =; 5) পাওয়া যায়নি। 

৩. ১৮১০১] 855 তথা বিধানগত বৈপরিত্য : দু'হকুম পরস্পর বিপরীতমুখী হওয়া 
যেমন এক দলীলের দ্বারা ৭ এবং অপর দলীল দ্বারা ₹2১+ বোঝা গেলে ১৯১5 হবে। 

৪. 141,513.55) তথা সম্পর্কের এঁক্য : উভয় দলীলের সম্পর্কস্থল এক হওয়া। কেননা 
- যদি নিসবত এক না হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে বিরোধ পাওয়া যাবে না। 

5১19 SAAN TE Gis LALA 2 ৩০১12 

দুটি আয়াত বা হাদীস অথবা কেয়াসের মধ্যকার বিরোধের সমাধান : পরস্পর বিরোধ 

শরীয়তে বিভিন্নভাবে হয়ে থাকে । যেমন : দু*আয়াতের মধ্যে, দু'হাদীসের মধ্যে, 

দু'কেয়াসের মধ্যে । নিয়ে এর সমাধান পেশ করা হলো- 

১. বিরোধপূর্ণ দু'আয়াতের সমাধান : কুরআন মাজীদের দুটো আয়াতের মধ্যে পরস্পর 
বিরোধ দেখা দিলে, উভয় আয়াতের হুকুম ৪১5) করে সমাধানের জন্য হাদীসের 
দিকে মনোনিবেশ করতে হবে । তৃতীয় আয়াতের মুখাপেক্ষী হওয়া যাবে না। কেননা 
কুরআনের সকল আয়াত গুণগত ও মানগত দিক থেকে সমপর্যায়ের | 
উদাহরণ : আল্লাহ তায়ালার বাণী- 20138055555 051345805 NS 

১৮৯35 LAU NES 21320 038089৪1505 + 
প্রথম আয়াত দ্বারা বোঝা যায়, সালাতে মুক্তাদির কেরাত পড়া ফরয । পক্ষান্তরে, দ্বিতীয় 
আয়াতে কেরাত শ্রবণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং আয়াতদ্বয় পরস্পর বিরোধপূর্ণ । 
কাজেই এক্ষেত্রে হাদীসের দিকে প্রত্যাবর্তন করা জরুরি | কেননা হাদীসে এসেছে- 

-20 855 00501 5455575. 5 ০৩ ৬৫ 
যেহেতু অত্র হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী যুকতাদির জন্য সালাতে কেরাত পড়ার কোনো 
অবকাশ নেই । সেহেতু £11১* ৯£:০৪-এর আয়াত গ্রহণযোগ্য হবে । 

২. বিরোধপূর্ণ দু'হাদীসের সমাধান : দুটো হাদীসের মধ্যে পরস্পর বিরোধ দেখা দিলে 
এবং একটির ওপর অন্যটিকে প্রাধান্য -দেওয়া সম্ভব না হলে এর বিধান হলো- 4৪ 
৬৮৯: অথবা ০০-এর দিকে £32১5 করতে হবে এবং উভয় হাদীসের হুকুম 
86555 রাখতে হবে। তবে এখানে ৮৯: ৫১৪ প্রাধান্য না পেয়ে ০4৪ 
প্রাধান্য পাবে। 
উদাহরণ : 

১৪০৯০ (53 DST I সঃ ১৮০৫] 8৯০৮০ (০) Sb ॥ 7) 

DUEL DB ০৩৬) ০১৬ LSS SNE Ll YY 

এখানৈ উভয়ের বিধান 5353} রেখে ৮U১-এর দিকে €£৮১ তথা প্রত্যাবর্তন করা 

জরুরি। এক্ষেত্রে আমরা 53.4 £১০ -কে অন্যান্য সালাতের সাথে কেয়াস করব । 

সুতরাং, অন্যান্য সকল নামাযে যেমন একটি মাত্র রুকু এবং দুটো সেজদা দ্বারা সম্পন্ন করা হয়ে 
থাকে, তেমনি ১.41 $১:০-ও একটি রুকু ও দুটো সেজদা দ্বারা সম্পন্ন করতে হবে। 


২৮২ কৰত ডায়িল যর গাইড সিবিক্ত : দ্বিতীয় বর্ষ ক্র 
৩. বিরোধপূর্ণ দু'কেয়াসের সমাধান : যদি দুটি কেয়াসের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়, তখন 
উভয়টি বর্জিত হবে, অথবা; মুজতাহিদ তার ইজতেহাদ অনুযায়ী যেটি প্রাধান্য দিবেন, 
সেটির ওপর আমল করা হবে এবং অপরটি পরিত্যাজ্য হবে। 
উপসংহার : ইসলাম মানবতা ও কল্যাণের ধর্ম। ইসলামী শরীয়তের কিছু কিছু বিধানে 
অনেক সময় পরস্পর বিরোধ পরিলক্ষিত হয়। এক্ষেত্রে দুটি আয়াতের মধ্যে বিরোধ হলে 
হাদীসের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। আর দুটি হাদীসের মাঝে বিরোধ হলে !$5 
৮৮৯: কিংবা ০০৫3-এর প্রতি প্রত্যাবর্তন করতে হবে। আর যদি দুটি ({3-এর 
মাঝে বিরোধ হয়, তাহলে মুজ্তাহিদের অভিমতকে প্রাধান্য দিতে হবে । 


(4০555 58) কা 225 15 - EEL ০৫2: Ay 04541 জ 

রা bs 172৯3 
প্রন : ৮৪ ॥ ২5 বলতে কী বোঝ? উহা কত প্রকার? এবং এর রোকন, 
শর্তাবলি ও হুকুম কী? দলীলসহ বিস্তারিত বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০০৭] 


উর উপস্থাপনা : মহান রাব্বুল আলামীন ও তদীয় রাসূলুল্লাহ (স) ইসলামী শরীয়তকে 
সুন্দর ও প্রান্লভাবে বিশ্বমানবতার কাছে পেশ করেছেন। মানবজাতির কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য 
রেখে বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে বিধান অবতীর্ণ হয়েছে। প্রত্যেকটি বিধানের জন্য রয়েছে সুস্পষ্ট 
দলীল । নাসেখ ও মানসুখ সম্পর্কে আমাদের সম্যক জ্ঞান না থাকার কারণে এসব দলীলের 
মধ্যে কোনো কোনো সময় পরস্পর ছন্দ পরিদৃষ্ট হয়, এ বিরোধকে উসূলবিদগণের পরিভাষায় 
০৯১৮০ বলে । নিম্নে -21২-এর পরিচয়, রুকন ও শর্ত তুলে ধরা হলো । 
Glass: 

£25)052]া-ধির আভিধানিক অর্থ : {574 শব্দটি বাবে ২1£4-এর মাসদার | 


২. য় 

৩. ই ৬০০৯৭ 

৪. {5304 তথা পরস্পর প্রতিবাদ করা, 

৫. 15],০$ ২০৯৪৩ তথা বাক্যে ক্রি হওয়া, 

৬. 2১5 0৮] তথা পরিবর্তিত হওয়া। 

৭. মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন- SL J ৮12 21081 ৫৯ 

(৯১০০) ২৯0৮৮] ins: 

45920-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. আল মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) বলেন- 
১৮৯২৯ ১১০৪৮ ৩৪ 0০৯৭৭ 25 NLM ৮15 ১১৪৯৯] 2055 ৫৪ 


অর্থাৎ, সমপর্ধায়ের দুটি বিপরীতমুখী দলীলের পরস্পর বৈপরীত্য হওয়া যাদের একটির 
ওপর অন্যটির কোনো দিক দিয়ে প্রাধান্য নেই, তাকে ২:১৮ বলে। 
২. মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন- 
০১০৭ 15212 02141603105 ১৪৯৯ ৬:০১ 551৩৬ 


\ 
জজ উপৃনুত ফিকহ www.ab 
৬. ইমাম বায়যাভী (র) বলেন- পাটির রর 
8. ইমাম আহমাদ ৮৮: এর ভাষায়_ 
2 SEE 50৮০ ALANIS 2 


০৩ 


তহ5৬ ৭ 


29৮-201১০2। 9166৩, 


উদাহরণ : কুরআন এর পরস্পর বিরোধপূর্ণ আয়াত- 
3৮2019৮৮০৩২ চাট 55815 5 
c= ০98) 55 52559 0513৫0805 7 


৩২:৮1 008 
বিলের লজ 59055 প্রধানত দু'প্রকার | যথা : 
১. 45155 234 তথা মৌলিক বৈপরীত্য । 
২. ২১১০০ ২৯948 তথা বাহ্যিক বৈপরীত্য । 
১. ২৫322 CAE এর বিবরণ : মৌলিকভাবে দলীল দুটি হতে পারস্পরিক বৈপরীত্য 
হলে তাকে ৫5:55 ২:১5.5 তথা মৌলিক বৈপরীত্য বলা হয়? 
উদাহরণ : Ke 19৯] ৩5751559458 ৪" ০555 2155 - 
EC ETON 958] 555195"1555 Lj ৭ 
এখানে প্রথম আয়াত দ্বারা নামাযে মুক্তাদির কেরাত পাঠ করা আবশ্যক বোঝায়; কিন্তু 
দ্বিতীয় আয়াত দ্বারা তা নিষিদ্ধ বোঝায় । 
বিধান : এক্ষেত্রে বিধান হচ্ছে উভয় দলীলকে রহিত করা ও এ ব্যাপারে হাদীসের 
অনুসন্ধান করে সমাধান বের করা । সুতরাং এখন rd 59555 A] 1 চি! ৮০ 
{$455 এ হাদীসের অনুসরণ করতে হবে। 
২. 8,34 ৯5% -এর বিবরণ ২ বাহ্যিকভাবে দলীল দুটি পারস্পরিক বৈপরীত্য হলে 
তাকে ২82১-০ ২/55১4 ত বাহ্যিক বৈপরীত্য বলা হয়। 
বিধান : {57 -এর ক্ষেত্রে একটিকে অপরটির ওপর প্রাধান্য দিতে হবে। 
উদাহরণ : ll ৯০1 ০০৮04 151 235. 
১৮০62০১১5১৩ 7৯2১1 0০): ০49412১8১5৪ -Y 
এখানে প্রথম হাদীসটি ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয় আর দ্বিতীয় হাদীসটি ১০ম হিজরীতে বিদায় 
হজ্জের সময়ে এসেছে। সুতরাং সময়ের স্পষ্ট ব্যবধানে প্রথম হাদীসটি রহিত হয়েছে। 
৩২:০০এ]৩টা 2 
{১3A/-এর রোকন : ৪৮১] 43 ৪৮৯ £55 অর্থাৎ, বস্তুর অভ্যন্তরীণ মৌল 
উপাদানকে রোকন বলা হয়। এ মূলনীতির ভিত্তিতে ২₹:১০৮-এর রোকন বা মৌলিক 
উপাদান ৩টি । যথা : 
১. ৮৪5 তথা দাবিকৃত বস্তু বিতর্কিত হওয়া । 
২. ডিন দুম গালি বরের খারা 
৩. উভয় দলীল মর্যাদায় সমমানের হওয়া। একটির ওপর অন্যটির সত্তাগত, গুণগত কোন 
দিক দিয়ে প্রাধান্য থাকতে পারবে না। এজন্যে ॥4১*% ও ১:.৪১-এর মধ্যে এবং 
| 5005 ও  $5UA=এর মধ্যে বাহ্যত বিরোধ মনে হলেও 5:50 
গ্রুপে গণ্য করা হবে না; বরং এক্ষেত্রে (১% ও (০%)। £১5-কে প্রাধান্য দিতে 
হবে । কেননা এ দুটি ১. ১% ও *০% 1 57321 থেকে গুণগত দিক দিয়ে উন্নত। 
যদি উভয় দলীল বিপরীতমুখী হুকুম প্রমাণ না করে, তবে তাতেও 2052 হবে না। 
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২৮৪ সোল ক্রাত্াহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : থিতায় বর্ষ জর 

5 25012211৮25: 

£:1এর শর্তাবলি : :০.5১-এর শর্ত চারটি । বিরোধ প্রমাণের জন্য এ চারটি 

শর্তের যে কোনো একটি পাওয়া আবশ্যক ৷ যথা : 

১. 2001 555) তথা স্থানগত এক্য : বিপরীতমুখী বিধানের সাথে উভয় দলীলের 
প্রয়োগ ক্ষেত্র এক হওয়া। সুতরাং যে 0141 ১২ স্ত্রীর ক্ষেত্রে হালাল হওয়ার এবং 
স্ত্রীর মায়ের ক্ষেত্রে হারাম হওয়ার হুকুম দান করে, তাকে ২০৮5 বলা যায় না। 
কেননা এখানে 541 5৮551 নেই। 

২. ০১ $5] তথা সময়গত এঁক্য : বিপরীতমুখী বিধানসহ উভয় দলীলের অবতারণা ও 
প্রবর্তনের সময় এক হওয়া। অতএব, মদ ইসলামের প্রথম যুগে হালাল ছিল, পরে হারাম করা 
হয়েছে। এখানে কোন ১০55 নেই। কেননা এখানে ০০851 4.4 পাওয়া যায়নি। 

৩,১০৮ $425 তথা বিধানগত বৈপরীত্য : দু'হুকুম পরস্পর বিপরীতমুখী হওয়া। যেমন 
এক দলীলের দ্বারা ৭ এবং অপর দলীল দ্বারা ২55১ বোঝা গেলে ০১১ হবে। 

৪. 142,41) 555) তথা সম্পর্কের এঁক্য : উভয় দলীলের সম্পর্কস্থল এক হওয়া। 
কেননা, যদি নিসবত এক না হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে বিরোধ পাওয়া যাবে না। 

৩০৮০৮ ৫৪৯: 

{5334 /-এর বিধান : দলীলের মধ্যে পরস্পর বিরোধ দেখা দিলে এর বিধান নিয়ে প্রদত্ত হলো- 

১. বিরোধপূর্ণ দু'আয়াতের বিধান : যদি কুরআন মাজীদের দুটি আয়াতের মধ্যে বাহ্যত 
বিরোধ পরিলক্ষিত হয়, তাহলে হুকুম নির্ধারণের জন্য হাদীসের শরণাপন্ন হতে হবে । 
যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 5155) 5 545 5132530 ছারা ইমাম যুক্তাদি 
সকলের কেরাত পড়া আরশ্যক হওয়া প্রমাণিত হয়; কিন্তু ১540| (১৪ 1319 
1১:০১; £01১-55:50 ছারা মুক্তাদিকে ইমামের কেরাত শোনার ও চুপ থাকার 
আদেশ দেওয়া হয়েছে। উক্ত আয়াতদ্বয় বাহ্যত পরস্পর বিরোধপূর্ণ মনে হয়। এক্ষেত্রে 
হাদীস থেকে দলীল গ্রহণ করতে হবে । কেননা, হাদীসে এসেছে_ 12) 1 914 ১৪ 
24 5৭55৪ ১5১1, $4535; কাজেই বোঝা গেল, প্রথমোক্ত আয়াতটি একাকী নামায 
আদায়কারী ও ইমামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, আর দ্বিতীয়টি মুক্তাদির জন্য নির্দিষ্ট । 

২. বিরোধপূর্ণ দু'হাদীসের বিধান : যদি দুটি হাদীসের মধ্যে পরস্পর বিরোধ দেখা দেয়, তাহলে 
সাহাবায়ে কেরামের বক্তব্য, অথবা কেয়াস দ্বারা বিরোধ নিষ্পত্তি করা হবে। যেমন সূর্য গ্রহণের 
নামাযে প্রত্যেক রাকায়াতে এক রুকু ও দু'সেজদা করা হয়; কিন্তু হযরত আয়েশা (রা)-এর 
বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, প্রত্যেক রাকাতে চারটি রুকু ও চারটি সেজদা দেওয়া হবে। 
এক্ষেত্রে কেয়াসের দ্বারাই ০2১13 তথা বিরোধের নিষ্পত্তি হয়েছে। 

৩. বিরোধপূর্ণ দু'কেয়াসের বিধান : আর যদি কেয়াসের মধ্যে পরস্পর বিরোধ পরিদৃষ্ট 
হয়, তবে ৮০৪: (253095151 অৰ্থাৎ, দুটি বিধান যখন পরস্পর বিরোধ করবে, 
তখন উভয়টি ৮: তথা পরিত্যাজ্য হবে । 

উপসংহার : দুটি আয়াতের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে হাদীসের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। 

আর দুটি হাদীসের বিরোধ হলে সাহাবীদের বক্তব্য ও কেয়াসের প্রতি প্রত্যাবর্তন করতে হবে। 

আর দুটি কেয়াসের মধ্যে বিরোধ হলে মুজতাহিদের অভিমতকে প্রাধান্য দিতে হবে । 


জজ উসূলুল ফিকহ __ WWW / I 
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ECE LAN Gis i BSG 
প্রশ্ন: ৮৫11 ০১১ ও 534 কাকে রলে? এ দুটি যখন কোনো বিষয়ে দ্বন্ করে, 
সত Tobie Fie চফা, প্‌ ২০০৬ 


অথবা, ০০১৯ এবং 530 পরস্পর রতিদ্ন্থ হলে এর বিধান কী? এতদ্বিষয়ে জরিয়ে 
কী? নী বর্ণনা কর। 


ওত।॥ উপস্থাপনা : ০১১৮ এবং ১3 উসূলে ফিকহশান্ত্ের দুটি গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা । 
অবস্থা ও সময়ভেদে একই বিষয়ে ইতিবাচক ও নেতিবাচক বিধানের সমাবেশ ঘটা 
অস্বাভাবিক নয়। এক্ষেত্রে পূর্বাপর বিবেচনায় সমাধান গ্রহণ করা আবশ্যক । নিয়ে 
প্রশ্নালোকে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো । 

2 ৬০৮]-এর পরিচিতি : 

251৯5211৮৫2. 

£ ১% {এর আভিধানিক অর্থ : আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে 5১ শব্দটি বাবে 0.5 
থেকে 50৯: একবচনের সীগাহ । আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে শব্দটির অর্থ হচ্ছে- 


১. 56) তথা প্রতিষ্ঠা করা, ২. 554 তথা বাস্তবায়ন করা, 
৩. (16511 তথা চিরস্থায়ী, ৪. ১10১) তথা সাব্যস্ত করা, 


৫. ৮১5১1 তথা মযবুত করা প্রভৃতি । 

সুতরাং ১ অর্থ হলো প্রতিষ্ঠাকারী, বাস্তবায়নকারী, সাব্যস্তকারী ও মযবুতকারী। 
SRE CLEC 

৬১%এ]া-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা তারের পরিভাষায় ৩১১% হলো- 

2 LUE ৮: £01595 (25051551৬০৮ 
অর্থাৎ "০১০ বলতে এমন টি কও অব বকে পাণ কা বো যা 
অতীতে প্রমাণিত ছিলো না। 

2 ৮/11-এর পরিচিতি : 

245315182৮5: 

৮5/%1এির আভিধানিক অর্থ : 53 শব্দটি বাবে ০.:৯-এর মাসদার | 50 1.) 
একবচন। ৬৯? মাসদার থেকে উৎকলিত । শব্দটির অর্থ হচ্ছে- 


১. 514) তথা অস্বীকার করা, ২. ৩১৯৭ তথা দেশান্তর করা, 
৩. £25%া তথা পৃথক করা, 8. 15541 তথা প্রতিহত করা, 
১৮: তথা দূর করা ইত্যাদি । 


বরা জার, দেশান্তরী, পৃথককারী, প্রতিহতকারী, দূরকারী ইত্যাদি। 
(১১৮২০) till ৫5৮5 2 
৬৪.$]-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : উসুলুল ফিকহের পরিভাষায় $35 হচ্ছে- 
Loe 45555 ১50 ০৯০0 EE ০5 
অর্থাৎ, যে দলীল আনুষঙ্গিক অতিরিক্ত বিষয়কে প্রতিহত করে এবং বিষয়টিকে এর 
মৌলিক অবস্থার ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখে, তাকে দলীলে নাফী বলে। 


_..____ ঘনিমনাৰৰাত্াতি ওযাফ্জাযঃহগাধাহড সাজ : ছিতায় বষ জর 
৩১১১) 5০৯15811055 LAG ৯১৮০] 0৮ 
০৯০০$-এর সময় ০৮০ ও ৮3.$-এর বিধান ও মতভেদ : ০১১৮ ও ৮৪ তথা 
ইতিবাচক ও নেতিবাচক দলীল দুটির মাঝে যদি ১৯১5 সংঘটিত হয়, তাহলে কোনটি 
প্রাধান্য পাবে, এ ব্যাপারে আলেমদের বক্তব্য নিয়রূপ- ॥ 
১. ইমাম কারখী (র)-সহ কতিপয় আলেমের অভিমত : ইমাম কারখী, ইমাম শাফেয়ী (র) 

ও আহলে জাওয়াহের প্রমুখ ওলামায়ে কেরামের মতে_ 

SES Fy i ii ৩৪119 ৩০১৮) ০5905515) 
অর্থাৎ, এপ ক্ষেত্রে: ০১৯ J45-টি প্রাধান্য পাবে। কেননা এটা ১3 ১%কে 
প্রতিষ্ঠিত করে বিধায় ১15 555) সাব্যস্ত করে। তাই এটিই প্রাধান্য পাবে । 

২. ঈসা ইবনে আবান (র)-এর অভিমত : ঈসা ইবনে আবান ও কাযী আবদুল জাব্বার 
(র)-এর মতে, যেহেতু উভয় দলীল সমপর্যায়ের, সেহেতু বর্ণনাকারীর মর্যাদার 
তারতম্যের ভিত্তিতে একটিকে প্রাধান্য দিতে হবে। প্রাধান্য দেওয়া সম্ভব না হলে উভয়টি 
১০511 285 হবে আর মুজতাহিদ তখন তৃতীয় দলীলের দিকে প্রত্যাবর্তন করবেন। 

৩. আহনাফের অভিমত : আহনাফ বলেন, এর তিনটি অবস্থা হতে পারে । যথা : 

ক. প্রথম অবস্থা হলো, এর সমর্থনে অতিরিক্ত কোনো দলীল পাওয়া না গেলে 
স্বাভাবিক অবস্থায় ০১২১১-টি ৮১.-এর ওপর প্রাধান্য লাভ করবে ।'যেমন : 
হাদীসে বারীরাহ (রা)। হযরত বারীরাহ্‌ (রা) ছিলেন উম্মুল মুমিনীন হযরত 
আয়েশা (রা)-এর মুকাতাবা দাসী ৷ তার স্বামীও ছিল একজন ক্রীতদাস। চুক্তি 
অনুসারে হ5.১৫-এর বিনিময় আদায় করার পর রাসূলুল্লাহ (স) বারীরা (রা)-কে 
উদ্দেশ্য করে বলেন- ৫৮৪৯৪ 4:৯৪ ০৫15 
এখানে স্পষ্টত উল্লেখ নেই যে, ১৯ প্রদানের সময় তার স্বামী স্বাধীন ছিল বা 
ক্রীতদাস ছিল। অতএব, তার স্বামীর ২:54 ২৫ বা বাহ্যিক স্বাধীনতার প্রশ্নে 
মতানৈক্য দেখা গেছে। এখানে 5৫:20 $51 হচ্ছে ০১১, যা ০৩০৪: 
06০1 সাধ ওপর নিভ্রসীল' খা যুহাত কোলো দলীল সরা পিং 
৫50 3: হচ্ছে ০:১2 যা দলীল ছারা প্রমাণিত । সুতরাং এখানে ১:11 
5% -টি প্রাধান্য লাভ করবে। 

খ. দ্বিতীয় অবস্থা হলো- ৬$.০-টি যদি দলীলের মাধ্যমে জ্ঞাত বিষয় হয় এবং ২০১০ 
»৯৮০-এর ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে ৩-টি ০১১১-এর সমকক্ষ হয়ে যায় 
বিধায় 591511 ৩.৯ তথা রাবীর অবস্থার আলোকে দুটির যে কোনো একটিকে 
প্রাধান্য দিতে হবে। যেমন রাসূণুল্লাহ (স) কর্তৃক হজ্জের মওসুমে হযরত মায়মুনা 
(রা)-কে বিয়ে করা সংক্রান্ত বিপরীতমুখী দুটি হাদীস 

১১১5৮555555 655০০) JS Sf 20) pli 2১5 -\ 
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হাদীস দুটির মধ্যে 0১ ১5৯ - এর হাদীসটি ০১১2 5 এবং ৫৯০01 5৯এর 
হাদীসটি 3; এখানে ৩১১%-টি 18৮০] 8515 ও $ ৷ ২5১৭] দ্বারা 
প্রযাণিত। কেননা, রাবী চর (স)-এর ০১৯ হওয়ার খবর দিয়েছেন। 
অনুরূপ 5141 ১121-টিও এখানে 25১1 115 ও 8১011 £৯ ০] ছারা 
প্রমাণিত। কেননা যিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর +$-% হওয়ার খবর দিয়েছেন, 


জজ উসূলুল ফিকহ ___ ১ 21,001 _ ২৮৭ 
তিনিও সলাবীন কাপড় ও নৰ না কাটা দেখেই ০355 হওয়ার খবর 
দিয়েছেন। সুতরাং এখানে ২৮] 3১161 ও ৬৪ 4১151 উভয়টি 
সমমর্যাদা সম্পন্ন। এমতাবস্থায় রাবীর অবস্থার আলোকে যে-কোনো একটিকে 
প্রাধান্য দিতে হবে। অতঃপর আমরা -এখানে রাবীর ৮১০ ও ০351-এর প্রতি 
লক্ষ্য করে 531 ১১121-কে প্রাধান্য দিতে পারি। 

গ. তৃতীয় অবস্থা হলো- ৮31-টি 22১41 8:41; দ্বারা প্রতিষ্ঠিত না J ৮৯৮০: 
দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এ ব্যাপারে যদি সন্দেহ হয়; কিন্তু রাবী 15%: %:10-এর ওপর নির্ভর 
করেন, তাহলে এমন ৮410 4:11 ও ৬১১০] ১:141-এর সমকক্ষ হবে বিধায় J 
331-এর ভিত্তিতে দুটির যেকোনো একটিকে প্রাধান্য দিতে হবে। | 
যেমন একজন বললো, $৯(০ 5211 1 অপরজন বললো, ₹৮-৯০ ৪.2 ১! এ 
স্থলে প্রথম উক্তি ১. আর দ্বিতীয় উক্তিটি ০৯১; কেননা, পানির মৌলিকতৃ 
হচ্ছে পবিত্রতা, আর অপবিত্রতা হচ্ছে আনুষঙ্গিক অতিরিক্ত জিনিস। কাজেই 
এক্ষেত্রে যদি পানির নাপাক হওয়াকে দলীল দ্বারা প্রমাণ করা যায়, তবে ৩১4 
প্রাধান্য লাভ করবে, অন্যথা ৮৪. প্রাধান্য লাভ করবে । 

উপসংহার : একই বিষয়ে যদি ইতিবাচক ও নেতিবাচক দলীলের দ্বান্দিক অবস্থান ঘটে, 

তবে যতক্ষণ নেতিবাচক দলীলের পক্ষে প্রবল যুক্তি-প্রমাণ না থাকবে ততক্ষণ ইতিবাচক 

দলীল অগ্রগণ্য থাকবে । 

34555306565 0 50৫৩3200০13 ১ 01 55157 সো 
প্রশ্ন: ৮৬ ৷৷ ১5 কী? উহা কত প্রকার? উদাহরণসহ প্রত্যেক প্রকারের বিস্তারিত 
বিবরণ দাও। [ফা. প. ২০০৬] 
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অথবা, ১৫ কত প্রকার? উদাহ্রণসহ প্রত্যেক প্রকারের বিস্তারিত বিবরণ দাও। 
(ফা. প. ১৯৯৮,'০০| 
2১815055588 ৮0045 90) ৮৮5 Gf 
অথবা, ৩- -এর অথ কী? উহা কত প্রকার? প্রত্যেক প্রকারের বিস্তারিত বিবরণ দাও। 


উত্তর উপস্থাপনা : আল্লাহ তায়ালার বাণী- 5] £414 01331 31 অর্থাৎ আল্লাহ 
তায়ালা মানুষ সৃষ্টি করেছেন, শিক্ষা দিয়েছেন বর্ণনা। কুরআন ও সুন্নাহর আহকাম সংবলিত আয়াত 
ও হাদীসসমূহ বক্তা কর্তৃক 94 তথা ব্যাখ্যা দানের সম্ভাবনা রাখে। কেননা এ সকল আয়াত ও 
হাদীসের বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও বিবরণ সরাসরি আল্লাহ ও তদীয় রাসূলুল্লাহ (স)-এর পক্ষ থেকে বর্ণনা 
ব্যতীত বোঝা সম্ভব নয়। আর এ বর্ণনা তথা ব্যাখ্যাকে উসূলে ফিকহের পরিভাষায় ১144 বলা হয়। 
নিয়ে প্রশ্নালোকে ৩1৫3 সংক্রান্ত আলোচনা প্রদত্ত হলো। 

2 91৫2]-4র পরিচিতি : 

GUM: 

5 এর আভিধানিক অর্থ : ১; শব্দটি +১:,-এর ওযনে বাবে /১৯৯5-এর 
জানল এ আভিধানিক স্রথ নি 

৮ ১. (35) তথা স্পষ্ট করা, ২. ৬:54] তথা খুলে দেওয়া, 

৩. বিবরণ। যেমন :১০৮115158 8. 22,১51 তথা ব্যাখ্যা, 

৫. 545 তথা প্রকাশ করা, ৬. ১১,১৫1 তথা ব্যাখ্যা করা, 


২৮৮ উল ভাগহ২ফাঁধিল-ন্লীতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জর 
৭. 5! তথা বক্তৃতা, ভাষণ, * ৮. 2150183401 তথা উন্মুক্ত বাণী, 
৯. ইংরেজিতে বলা হয়- To clear. To narrate, Explanation. statement ইত্যাদি । 
1০১৮১০19000 is 

90৫21-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. উসূলবিদগণ বলেন- ০1 44 ০234 5 54 

ও (51983505415 1581 অৰ্থাৎ, বক্তা কর্তৃক তথা আল্লাহ ও তদীয় রাসূল 

কর্তৃক কুরআনের আয়াত ও হাদীসকে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যাদান করাকে ০: বলে। 

২. কারও কারও মতে, 2১০১ ১৯১১৪ 5153 2 ৯৪ 804 এ অর্থাৎ, 
কোনো বিষয়ে - জ্ঞাপন ও অভিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট বিষয়কে বয়ান বলে। 

৩, আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতার মতে- 

38১55১9১৯০৯ 81052 5 LN অত 

৪. কারও কারও মতে- ০১:২4 ৬০১/41৩১৫ EE 

৫. আবার কেউ বলেন- ১১৮১৭ ০08] Ua Ls UUs 2 

৩9401? 125, 

৩U{5-এর প্রকারভেদ : উসৃলুল ফিকহ শাস্ত্রবিদদের পরিভাষায়, 9: পাঁচ প্রকার । যথা : 

239341 055 তথা দৃঢতাসূচক ব্যাখ্যা, 

টি... ১: তথা বৰ্ণনামূলক ব্যাখ্যা, 

১:৯1 94৫ তথা ভিন্নাৰ্থ জ্ঞাপক ব্যাখ্যা, 

43:41 9এ$ তথা পরিবর্তনমূলক ব্যাখ্যা, 

553321 2145 তথা প্রয়োজনমূলক ব্যাখ্যা । ৮ 

উল্লেখ্য, কুরআন ও হাদীসের আলোকে অনুসন্ধানের মাধ্যমে আরও দু'প্রকার ০1৫5 

পাওয়া যায়। যথা : ৬. 1৮511 545 তথা অবস্থাবাচক ব্যাখ্যা ও ৭. ৯71 055 

তথা সংযোগ বাচক ব্যাখ্যা । fl 

আল মানার গ্রহ্ুপ্রণেতা আবুল বারাকাত আন নাসাফী (র) এ পাঁচ প্রকার :-এর 

কথা প্রথমে স্বীয় গ্রন্থে বর্ণনা করেন, পরে আরও দু'প্রকার সংযোজন করেন। যথা : 

১. ৯১০51 9038 ১৯১৫ 37451 004$এর পরিচিতি) : ১3১61 শব্দের অর্থ 
সাব্যস্তকরণ ও দৃঢ়াকরণ (Determination) এর পারিভাষিক সংজ্ঞায় মানার, গ্রন্থকার 
বলেন- ১০১০১ ১৮৯2] 0৮51 ৫5৯ ৮ ৫1 ও ১৫১5 52 অর্থাৎ, 
বক্তব্যকে এমন শব্দযোগে দৃঢ় করা যদ্দারা মাজায ও খাস হওয়ার সম্ভাবনা দূর হয়ে যায়। 
উদাহরণ : যেমন : 

ক. মাজাষের স্তাবনা দূরীকরণের উদাহরণ : যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
১৮৮৯৮ ১১৮৫ ১১.০ সু আয়াতাংশে 4১৯1৯ 5১৮ শব্দটির হাকীকি অর্থ 
পাখি, আর মাজাযী অর্থ দ্রুতগামী । আয়াতের পরবর্তী অংশ 42153 $৮5 
উল্লেখের দ্বারা বোঝা: যায়, এখানে 53:35 অর্থ উদ্দেশ্য। অতএব 4:৮£ 
is কা মাজায়-এর স্তাবলাকেনপূর করে দিয়েছে। 
হেল এখানে 3 দাবা বিশেষ কিছু ফেরেশতা উপ 
হতে পারতো; কিন্তু যখন $২4১ ৯14 উল্লেখ করা হয়, তখন ১০১০১ -এর 
সম্ভাবনা দূর হয়ে যায়। এখানে ১১42১ ১24 হচ্ছে > $44 ১03 


AA 


ঞ্জ উসূলুল ফিকহ WWW. ২৮৯ 
Re iis (55 ৮2১৮5 5 ১১১৯ ও hr; ১১৯ শব্দের অর্থ 


হচ্ছে ক. স্পষ্ট করা খ. প্রকাশ করা, গ. ব্যাখ্যা দেওয়া (70 ৬01917) | উসূল 
শাস্ত্রের পরিভাষায় এর অর্থ হচ্ছে_ - 


905 Bee টিতে টা 2১০3৭ DS PES ES ৩ 2 £52) 2 ্া 
এগ 


অর্থাৎ, কোনো শব্দের মর্ম অস্পষ্ট হওয়ার কারণে স্বয়ং শরীয়তের বিধানদাতা কর্তৃক 
সংযুক্ত অথবা পৃথক বতা দ্বারা উক্ত শব্দের মর্ম ব্যাখ্যা করাকে ১:১৬ 1 বলে। 
উদাহরণ : যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 5,511 19219 £১1-]। 1১৯55 এখানে 
শব্দ দুটি মুজমাল । নিছক শব্দ দ্বারা এদের কার্য প্রণালী বোঝা যায় না, যার কারণে 
রাসূলুল্লাহ (স) 5155 ২4, ও 51১; দ্বারা এদের ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন । সুতরাং, 
রাসূলুল্লাহ (স)-এর ব্যাখ্যাকে ১:৮৯? বলে । 

৩, ১:১5 90 ২১১৯৮ ০৯৯ 91এর পরিচিতি) : ১১:১5-এর শাব্দিক 
অর্থ হচ্ছে ভিন্নরূপ করা (9 ৫০৬৫) । পরিভাষায় এর অর্থ হচ্ছে-: 

-৪5৮০: ৮১১1০১15163 33৮4165015৮ +১/৮১555 
অর্থাৎ, বাক্যে এমন শব্দ ব্যবহার করা, যা পূর্ব হুকুমের ভিন্নরূপ প্রদান করে থাকে। 
যেমন : বাক্যকে ০3. বা 2১০১১. দ্বারা ভিন্নরূপ প্রদান করা। 
উদাহরণ : স্বামী স্ত্রীকে বলল, 51811 4555131৬০ = এ বাক্যে 35410 ০১5 ১ 
বাক্যটি ১১ £45; কেননা এ অংশ দ্বারা 512 না করা হলে সাথে সাথে 
3১৮ পতিত হয়ে যেত; কিন্তু 9141 ০.৯ 31 তার ভিন্নরূপ করে দিয়েছে। 

৪. ১1১55019056 5১551935551 U-এর পরিচিতি) : ১3০১৪ শব্দটি বাবে 
তিন এর মাসদার, অর্থ রহিত করা (Iransformation. lo make alteration) | 
বয়ানে তাবদীলকে 8... নামেও অভিহিত করা হয়। } $১11 ১ বলা হয় 33১১5 
(15511 ৯0 অৰ্থাৎ, বিশেষ কোনো হেত কারনে এক হুমকে অনা 
হুকুমের দ্বারা পরিবর্তন করা। 
উদাহরণ : যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী - 210 0305 AA BLL YALU এ 
আয়াতটি ২৪৮ 4১1 1/5 আয়াত ছারা মানসুখ হয়ে গেছে, তাই দ্বিতীয় আয়াতটি 
হচ্ছে- ১3:51 5; 

৫. 5340 9052 ৫০3০২৫0532৯ 008-এর পরিচিতি) : 2১3১-৯-এর শাব্দিক 
অর্থ- বাধ্যতামূলক, আবশ্যিক, অতীব প্রয়োজনীয় ইত্যাদি। পরিভাষায় ১১১১৯] 15 
এর অর্থ হচ্ছে_ 5553-5 5 ৮১ LE, 0015 
অর্থাৎ, যে বয়ান বাধ্যতামূলকভাবে আপনা-আপনিতে বক্তব্যের মধ্য থেকে অর্জিত হয়। 
উদাহরণ : যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 1) 5১9 $1541 5,55 এ আয়াতে 
মাতার অংশের কথা উল্লেখ আছে; কিন্তু পিতার অংশের সুস্পষ্ট উল্লেখ নেই । অথচ 
পিতা ছাড়া আর কোনো ওয়ারিশ নেই । সুতরাং ৯১৫] 4৮:58] তথা বাকোর চাহিদা 
হিসেবে আপনা-আপনিতে বোঝা যায় যে, 4: ঠ5.:15-অবশিষ্ট পিতা পাবেন এটাই 
হচ্ছে- 5534০ 005 


২৯০ _____ ৬ঞঞগাল সা ফাযিল স্বাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ ভর 

ড. JUAN pis ts 345 (111 314$-এর পরিচিতি) : *) শব্দের অর্থ- অবস্থা । 
উসকে পরিভাষায় এর অর্থ হলো- বক্তার অবস্থা বা নিরব থাকার হারা হে 
ভাব বোঝা যায়, তাকে ১০11 4 বলে। 

৭ ১০১০ 9145 3১55 (lax 30 পরিচিতি) : ৮: শব্দের অর্থ দয়া; করুণা, 
সহানুভূতি ইত্যাদি। এখান্রে-বাক্য সংযুক্তি অর্থে ব্যবহার হয়েছে। উসূল শাস্তরবিশারদদের 
পরিভাষায়, যে.7.: দ্বারা 53১ %-এর অবস্থা বোঝা যায়, তাকে ১২05) বলে। 
উদাহরণ £ যেমন £1$8423 1039 3) ০১ £55431 এখানে 14 হলো 04 
১০: আর ১$-টি জাতফৈর অক্ষর যদ্বারা বোঝায় ১29 ও ১$৫-এর অবস্থা একই। 

উপসংহার : ১.৫£-এর মাধ্যমে শরয়ী বিধানসমূহ সহজ ও সাবলীলভাবে মানুষের কাছে 

বর্ণিত হয়েছৈ। নচেৎ শরীয়তের অনেক ছকুম ১2) ৮34. হতো। তাই ১ সম্পর্কে 
জ্ঞানার্জন অপরিহার্য 

০৮০ 2] 1032 6 645 Ll 0:40 AV) 8011 mE 

এ ঃ . দোহা ১:০5 | 

m্রশৃ:vran ৬:-৫-এর আভিধানিক ও শরয়ী সংজ্ঞা দাও। এর রূপ কয়টি? অতঃপর 

কিতাবুল্লাহকে কয়টি ভাগে মানসুখ করা যায়, তা উদাহরণসহ বিস্তারিত বর্ণনা কর। |ফা. প. ২০০৭ 

LAL Be YS ATUL 2৮71 is sf 
অথবা, :5-এর অর্থ কী? এবং তা কত প্রকার? প্রত্যেক প্রকারের বিস্তারিত আলোচনা 

কর। [ফা. প. ২০০২,০৪] 
৯43081৬52০0 CSS 6 Ue sy Ht SES 

অথবা, ৮:১-এর অর্থ কী? এবং এর অবস্থা কয়টি? অতঃপর ৬ -এর প্রকারভেদ 

উদাহরণসহ বর্ণনা কর। ফা, প. ১৯৯৭,০০] 

58) 25, ০7371514০84 


অথবা, ৮: কাকে বলে এবং এটা কত প্রকার? প্রত্যেক প্রকারের ব্যাখ্যাসহ বর্ণনা কল 
অতঃপর উল্লেখ কর্ন যে, £344১ তথা রহিত বিষয় কয়টি ও কী কী? দৃষ্টান্ত সহকারে 
বণনা কর। [ফা. প. ১৯৯০,৯২] 


: উত্ত/॥॥ উপস্থাপনা : স্থানকালপাত্রভেদে বিধানের পরিবর্তন পরিবর্ধন হয়ে থাকে । কখনো 
প্রয়োজন তিরোহিত হলে বিধান রহিত হয়ে যায়। এরূপ হওয়াকে ৮. বলা হয়। নিম্নে 
্রশ্নালোকে নসখ- দির লিবণনারাটিতমাহ! 

2 [এর পরিচিতি : 
21225 ৮5৮5 ঃ 
৮:1-এর আভিধানিক অর্থ : আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে ৪: শব্দটি বাবে ₹2$-এর 


+ ভূত করা, হু Sui তথা বাতিল করা, 
৩. 135011 তথা স্থানান্তর করা, 3. ১5251 / তথা পরিবর্তন করা, 
৫. ১১৯৭ তথা স্থানান্তর করা । যেমন : (৮351 ০. 


৬. ৬১০] তথা মিটিয়ে দেওয়া। 
কুরআন মাজীদে শব্দটির প্রয়োগ রয়েছে। যেমন : 
He HE AS Sl (চিজ হু ৬৪ ES 
এ রোজিনা হয় 10211091101, Abolition; Replace, Transformation ইত্যাদি । 
LES 8280 ০০১৩ ২ 
ৰ পা অর্থ ১. জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে- 2২ 4255 ৪ $4 
ie 551 25 অৰ্থাৎ, বিশেষ কারণবশতঃ্ এক হুকুমকে অন্য হুকুম দ্বারা 
ন করাকে ১ বলা হয়। 
২. SE CONE REE IDG ১৪ 03১32 25 ৬৪ LUG Li) 
৩. আল মানার প্রণেতার মতে- 2110 ০ 3 5 53151০014১0 844 ১05৬৮ 
৪. ড. মুহাম্মাদ ইজাৰ (3) বলেন- 
LE sgt 55559353505 USS 0108 Sh SUS ২৪ ০:41 
৫. মুফতি ইহসান (র) বলেন- 
৮৪১০১ 8510 ৮5 (৯05 ক USS tl Sf ১: ৩৪ le) 


৯০১11 

ne ১৯:১৫ তথা রহিতকরণের ধু টি অবস্থা রয়েছে। যেমন ; 

১. SEG rE {45 তথা কুরআনকে কুরআনের দ্বারা রহিত করা। 

২. চিরদিন জগ রনামটি “রি রহিত করা। 

৩. 5519 ১১5০ জি সক রত করা। 

৪. ১২১10 ৫১০ ১:০০ ? তথা হাদীসকে হাদীস দ্বারা রহিত করা। 

নিলা প্রধার চটের আলোচনার পন করা হলো 

2 ১১06 pd FOUL ৮5 

{5 ও (৯ -এর প্রকারভেদের ব্যাখ্যা : ৮:..$ ও ₹-১০3-এর প্রকারভেদের ব্যাখ্যা নিম্নরূপ- 

১. lis SESE: ati যা 
রহিত করা । যেমন: -৩১1 6৮৮০০ ০৮১০ GAs Uys 3 

mb 21 ৪96৮8205812 205 ০1055 1155 

158০5 154505 আয়াতকে জেহাদ সংক্রান্ত আয়াত যেমন : vs 
3১০5 ৬১ ৬১৫৮:৬০%-এর হুকুম দ্বারা রহিত করা হয়েছে। তাহকীক নামক 
গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, এ ধরনের আয়াতের্‌ সংখ্যা শতাধিক । 

চা ৪0511 (256 হাদীস দ্বারা কিতাবুল্লাহর হুকুমকে রহিত করা। যেমন হযরত 
আয়েশা (রা) [হিতে বৰ্ণিত হাদীস- ৪015 ০০০ ৮১২ EG ALS 29 | দ্বারা 
কুরআনের আয়াত- ৮১১415510৮5 ১০ 4044 18৯5 এর হুকুম রহিত হয়েছে। 
কিংবা এ আয়াত পরবর্তী আয়াত- ১:55 তত ॥ 4292 01517 01 
দ্বারা রহিত হয়েছে বলে বোঝা যায়। 
কিতাবুল্লাহকে হাদীস দ্বারা রহিতকরণ সম্পর্কে আহনাফ ও শাফেয়ীদের মধ্যে 
মতবিরোধ রয়েছে । হানাফীদের মতে, এটা সম্ভব; কিন্তু শাফেয়ীদের মতে, এ ধরনের 
রহিতকরণের দ্বারা সন্দেহ ও সংশয় দেখা দেয় । তাদের দলীল হচ্ছে 


ভৰাল লতাৰ” ফাযিল তক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ 
153 AES পু] ৮35 ০15 ৫১০ ৯১০৩ ১৪০৮ ০5 38 
৫5455 Sl LGU 
আহনাফের পক্ষ হতে এর উত্তরে বলা হয়েছে যে, যদি এরূপ হয়, তবে তৃতীয় ও চতুর্থ 
প্রকারের ক্ষেত্রেও অপবাদ আসা বিচিত্র নয়। নিছক শত্রুর অপবাদের ভয়ে এটাকে বলা 
যায় না। কেননা রহিতকরণের পক্ষে কুরআনে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। যেমন : 
ন Hl ECE TENE A 
dali slash be (০2615 ES 
সুতরাং বোঝা গেল যে, রহিত্করণ খুক্তিসঙগত প্রক্রিয়ায় হরে থাকে। ্ 

৩, ৮0591 SHAW ELS ক : কিতাবুল্লাহর আয়াত দ্বারা কোনো হাদীসের আমলকে 
মহিন রী য়ন ৮০] ১৯:৬৭ ৬ 01455 453 ছারা বায়তুল 
মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে মায় আনায় করা সংক্রান্ত হাদীসের আমল রনিজ্ছুরোছে। 

৪. SAME SSW ELS : হাদীস দ্বারা হাদীসের হুকুমকে, বাতিল করা। যেমন 

এসেছে- ১১১১১১ 38১34 DU) be 2 25১5 52} এটা দ্বারা 
পূর্ববর্তী কবর যেয়ারত সংক্রান্ত নিষেধমূলক হাদীসের হুকুমটি-রহিত হয়ে গেছে এবং 
কবর যেয়ারতের অনুমতি স্বীকৃত হয়েছে। 
ক Ph 
:$০-১5-এর প্রকারভেদ : প্রকাশ থাকে যে, কুরআনের মানসূখ চার ভাগে বিভক্ত । যথা : 

5. 1৫:০৮ 716 250 (5:5০: তেলাওয়াত ও হুৰুম উভয়টি বাতিল বা 
মানসূখ হয়েছে। যথা সূরা আহ্যাবে প্রায় তিনশ আয়াত ছিল, এখন মাত্র তিহাত্তরটি 
আয়াত বাকি রয়েছে। অনুরূপভাবে সুরা তালাকের আয়াতের সংখ্যা প্রায় সূরা বাকারার 
সমান ছিল; কিন্তু এখন মাত্র বারোটি আয়াত অবশিষ্ট রয়েছে। বাকি আয়াতসমূহ্র 
তেলাওয়াত ও হুকুম উভয়ই রহিত বলে গণ্য হয়েছে। 

২. 5% 211 333 7১11 (54০১৭, তেলাওয়াত বাকি, কিন্তু হুকুম মানসূখ হয়েছে। 
যেমন : 3১০19253১41 এ আয়াতটির হুকুম 'জেহাদের' সত্তরটি আয়াত নাযিল 
হওয়ার পর রহিত হয়েছে; তি ডেলাধয়াত'অবণিষ রয়ে! 

৩, 0৫৯ 335৯ 645 £ : তেলাওয়াত বাতিল হলেও হুকুম অদ্যাবধি অবশিষ্ট । 
যেমন : 4455 ১২১০ 21116411055 3৮০০০572500 এডি এ মাও i 
আয়াতটির তেলাওয়াত বাতিল হলেও হুকুম, বিদ্যমান রয়েছে। এমনিভাবে ইবনে মাসউদ 
(রা)-এর কেরাত ১% টা 2515 0৭8 ৪1 ৮৪ আয়াতের মধ্যকার 
15054 শব্দটির তেলাওয়াত বাতিল বলে পরিগণিত হয়েছে; কিনতু হুকুম অবশিষ্ট রয়েছে। 

৪. 7411 এ ১৮:০5 83555 : হুকুমের কোনো গুণ বা বৈশিষ্ট্য রহিত হওয়া । 
অর্থাৎ সাধারণ অর্থ বা অনির্ধারিত অর্থের স্থলে বিশেষ অর্থ বা বিশেষ শর্তারোপিত 
ত্ওয়া। যেমন ১1৯) :১-এর ওপর ১৮১ 215 ০:.-এর বিধান অতিরিক্ত 
হওয়া । হানাফাঁদের মতে, এটা হুকুমের গুণ বিশেষের রহিতকরণ । শাফেয়ীদের মতে, 
এর নির্পিষ্টকরণ ও ব্যাখ্যাস্বরূপ । 

উপসংহার  ০---এর স্বীকৃতি আল্লাহ তায়ালার নিম্নোক্ত বাণীতে বিদ্যযান ১১১15 

৮৬: ৩। ৪১০ ১১৯১ Ed Ls 51 231 ১০ সুতরাং এটা অস্থাকার করার ডপায় 

নেই । আল্লামা বাযদাভী (র) বলেন- ক 

ES Lis Me BUS 69৯৭100৮৩০1 


প্্জ উসূলুল ফিকহ ডি 319 3 ২৯৩ 

tN 

অধ্যায় : ইজমা প্রসঙ্গ 

৮ 0155৯58০0৯2 ৩৮০ 5 (5: 0১১ 01৮: জা 

সার হো? 

জজ প্রশ্ন: ৮৮ ॥ £1:১]-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? এর হুকুম কী? অতঃপর 
জন ময় ও ২:২১-এর বর্ণনা দাও। 


i BESTEL Gp 3 2৮৮৬0 ১ (3553 65 6০৯9 ১৯৫০ 3 
অথবা, হু হুকুমসহ £-৯]- -এর সংজ্ঞা দাও। ইজমার মধ্যে -১2১2 ও ২:০৯) কী? বর্ণনা কর। 


উন্তর॥। উপস্থাপনা : ইসলাম একমাত্র কল্যাণকর পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। এর সকল বিধান 
চারটি মূলনীতির ওপর ভিত্তি করেই প্রণীত প্রশ্নালোচয £৮০ উক্ত মূলনীতি চতুষ্টয়ের 
অন্যতম। «| 4 ও ₹%4.-এর পরেই £৮০:১)-এর স্থান। সামগ্রিক অর্থে £৮০১| 
বলতে ইসলামী গবেষকদের একমত্যে স্থিরকৃত সিদ্ধান্তকেই বোঝায়। শরীয়তের তৃতীয় 
মূলনীতি €৮-১/-এর ওপর ভিত্তি করে অসংখ্য মাসয়ালা রচিত হয়েছে। নিয়ে প্রশ্নালোকে 
৮৯ সংশ্লিষ্ট আলোচনা উপস্থাপন করা হলো । 

2 ৮০৯/এর পরিচিতি : 


৮৮০৯;-এর আভিধানিক অর্থ : ৮৮১1 শব্দটি বাবে J৮%)-এর মাসদার । এর আভিধানিক 
অর্থ নিয্নরূপ- 
১: 55) তথা একমত্য পোষণ করা। এ অর্থে শব্দটির ব্যবহার কুরআনে এসেছে। 
যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- ₹৫ 81455 5 3১6 
২. 4৮৫ তথা ব্ক্যবদ্ধ হওয়া । যেমন কুরআনে এসেছে- 
২৮৯) ১৪ ৩৪851০৯৫018 
৩. "1353 তথা অংশগ্ৰহণ করা। i 
8. (5345514 ৮ ০ তথা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বিষয়গুলোকে একত্র করা। 
৫. 2১01 তথা দৃঢ় সংকল্প করা। 
৬. এ? তথা মতানৈক্যের বিপরীত । 
পি 
৮০১৮এর শরয়ী অর্থ : €৮2:১1-এর শরয়ী অর্থ তথা পারিভাষিক সংজ্ঞা সম্পর্কে 
ওলামায়ে কেরাম নিম্নরূপ বক্তব্য পেশ করেন- 
5; মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) বলেন_ 
৬২০) দিই সা LA উহ উঠ 8৮451 os Eg 
সহ 2821০152282 
অর্থাৎ, কোনো কথা বা কর্মের ওপর সমকালীন উম্মতে মুহাম্মাদীর সৎকর্মশীল 
মুজতাহিদগণের এক্যবদ্ধ হওয়াকে শরীয়তের পরিভাষায় £4১! বলে । 


২৯৪ ____ উ্ালহর9হ- কাধল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ এ 
২. কাশফুল আসরার গ্রন্থে এসেছে: 

RENCE 55 ১4৮12 SLE Ao Uf GU 2 EU LDS 

গতি et = tr yt sn he tat me ane 0 
৩. আল মুজামুল ওয়াসীত অভিধানে এসেছে- 

ED pl pa CB SEE GU 

৪. আল মুনজিদ অভিধান প্রণেতার মতে 

EE ১১৯১০ YS IY 92 ১৮28৫ 30155 

৫. আল হুসামী গ্রন্থকার ব্লন- ১4৯6 DO JASE pat TELE BU Sh 

৬. আড়তে 
৮1০১৯৩৯১০০১ Co) 2 bs Gish GULL Gh 

৭. মুফতি আ’ ইহসান (র) বলেন- 

৮১১৮০০৩৮০৩১ Ca) 2 ft ১১3 FE 

৮. আহলে যাওয়াহের বলেন- S525 SU 5A EN 
৯. মুতায়াখখিরীন উসূলবিদ বলেন 

১ Ex Al ১৭ ০০ ৮০5 258) চা 

০ ১০১১ TA 

৩১৯১5, 
৯-এর হুকুম : ১. মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) বলেন, ০12১/-এর হুকুম 

হচ্ছে-১:5:1১/১:. ৮1210685191 54৮৫৩ তা অর্থাৎ, দৃঢ়তার সাথে এর 

দারা হুকুম সাব্যস্ত হবে। 

২. ইমাম আবু হানীফা (র) ও তীর অনুসারী বুখারা ও বলখের মাশায়েখদের মতানুসারে, 

' ৮০৯ অন্বীকারকারীদের কাফের বলা হবে; যদিও কোনো কোনো ক্ষেত্রে আনুষঙ্গিক 

কারণে এটা অকাট্যতার ফায়দা দেয় না। 

৩. শায়খ মুহিউদ্দিন ইবনুল আরারী (র) বলেন, ৫ অস্বীকারকারীকে অবশ্যই কাফের বলা হবে। 

. ইমাম বায়যাবী (র) বলেন, আমল ও ইলম ওয়াজিব হওয়ার দিক দিয়ে ইজমা 
কুরআনের আয়াত ও হাদীসে মুতাওয়াতিরের ন্যায়। সুতরাং বাস্তবিকপক্ষেই ইজমার 
অস্বীকারকারীকে কাফের বলা হবে। 
উল্লেখ্য, €৮-৯/-এর রোকন দুটি। যথা ॥ ২2০ ও ২:১১; নিম্নে এতদুভয়ের 

"বিস্তারিত পরিচয় বর্ণিত হলো। 

। 2২১০ -এর পরিচিতি : 

পুন 

হ2375-এর আভিধানিক অর্থ : EE শব্দটি একবচন, বহুবচনে’ 5154; এর 
অর্থ- দৃঢ়তা বা Cons০lid৭ati০৷ আর £5152 অর্থ হলো- 55 1] 
£1) 444397 অৰ্থাৎ, ফরযসমূহ যা আল্লাহ আবশ্যক করেছেন। 

(০১১২০১০1৩৯৪: 
২55)£-এর শরয়ী অর্থ : জাল নানার নবমী) বনের: 

29 ৯55৫ 01587 EIS SUSU ৯৬ 05 5 (4505 
অর্থাৎ, সকল মুজতাহিদের এরূপ শব্দ উচ্চারণ করা; যা তাদের একমত্য প্রমাণ করে (একে 
ইজমায়ে কাওলীও বলা হয়)। অথবা তাদের সকলেরই সম্মিলিতভাবে কাজটি শুরু করা 
(একে ইজমায়ে ফেলীও বলা হয়)। 


0০. 


///৯/. 31১94210017 ________ ২৯৫ 
উদাহরণ : 51816) এর উদাহরণ হলো, যেমন মুজতাহিদগণের উক্তি- 1:2২ 
15৯ ০০ অর্থাৎ, আমরা একথার ওপর একমত হয়েছি। 
৮1531 €৮2১১-এর উদাহরণ হলো, সুতা সকলে 251: - 529172 ও 
নও ১একারবার একর শুর রারেন। 
হু ₹:১১-এর পরিচিতি : 
Glin is: 

২£৯৩-এর আভিধানিক অর্থ : ২:-১$-এর আভিধানিক অর্থ- ১. ১৪থা ৮3 J 
$১41; তথা কাজে সহজ ও সাবলীল করা। ২. অবকাশ, ৩. এচ্ছিক, ৪. অনুমোদন, 
৫. বিরতি, ৬. অনুমতি দান, ৭. সন্তুষ্টি, ৮. হালকা করা, ৯. মঞ্জুর করা, 
১০. ইংরেজিতে বলা হয়- Scope, Leisure, Room, Optional, Approval ইত্যাদি । 
টিতে 
২:৯-এর শরয়ী অর্থ : আল্লামা নাসাফী (র) বলেন_ 
১3583 NG (5 200 ভর ১০ 05 ball ভাবি Sf GA 

pis SALEM ৮ তত ২215 

অর্থাৎ, রুখসত বলা হয় কোনো বিষয়ে কিছুসংখ্যক মুজতাহিদের কিছু বলা বা করা । আর 
কতিপয় মুজতাহিদের নীরব ভূমিকা পালন করার সময়কাল-ও আলোচনার মজলিস শেষ 
হয়ে যাওয়ার পরেও তাদের প্রতিবাদ না করা । একে £5441 £৮১ )া-ও বলে। 
উপসংহার : ইজমা হলো ইসলামী শরীয়তের তৃতীয় বৃহত্তম মৃলনীতি। উদ্ভৃত যেসব 
আনা সমান নুর সন হিসাবের উনি দিম 
শরীয়তের দলীল হিসেবে গণ্য । কাজেই কুরআন ও হাদীসের পাশাপাশি ইজমাও গুরুত্বপূর্ণ 
দলীল । তাই এ সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞানার্জন অপরিহার্য । 


৯১০, এমি Mend ee 


পা ৮৯ 11 হলে ইজমা কারা” ইজমার ভরগুলে বরন বন ইজনাক্রীগণ 
বা মদিনাবাসী কিংবা রাসূলুল্লাহ (স)-এর পরিবারের হওয়া শর্ত কিনা? সবিস্তারে 


সি [ফা. প. ২০০৩,'০৭,'০৮] 
JA LISI SY nt EE Us LE CoS GS E25 4 5s p23 al Sf 
ale | ও 1: Jue 31 Lu নিশি হি FE C2১) 


12 
অখবা, আহলে ইজমা কারা? ইজমার স্তর কয়টি? ইজমাকারীগণ সাহাবী বা মদিনাবাসী কিং 
এসুপুত্রাহ (স)-এর পরিবারের সদস্য হওয়া শর্ত কিনা? সুস্পষ্ট করে লেখ|ফা, প. 
১৯৯৯,০৫] 


তের অনন্ত দলাল । 


S৩n উপস্থাপনা ইজমা শরী ন হাদীসে কোনো বিষয়ের 
11171) এ * ০০ । সকল আলেনেব হজমা 
মহণযোগ্য নয়; বরং পুণ্যবান জি গণের ইজমা গ্রহণযোগ্য এবং তারাই ইজমার 
মোগা। নিয়ে প্রশ্নালোকে আহলুল ইজমা, ইজমার স্তর এবং id বিষয়ে আলোচনা 
৬পপ্থাপন করা হলো। 


২৯৬ _____ নাল জতাহ- ফাযল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ পজ 
৩০919 55 5 | : 
আহলে ইজমার পরিচয় : আহলে ইঞ্জমা তথা কাদের ইজমা ধর্তব্য, এ ব্যাপারে আলেমদের 
মাঝে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। যেমন : 

১. নাসাফীর অভিমত : এ প্রসঙ্গে আল্লামা নাসাফী রে) বলেন- 00৫ ৬০ ৮১১1 ৩ 
GL 85465523০5১ 010514589১5 অৰ্থাৎ, আহলে ইজমা হচ্ছে সে সকল 
মুজতাহিদ, যারা এবং প্রবৃত্তি ও পাপাচারিতার অনুসরণ করেন না। 
কেননা পাপাচারিতা ও অনুসরণের কারণে 5: নষ্ট হয়ে যায়। তবে শর্ত 
হচ্ছে বিষয়টি ইজতেহাদী হত হবে এক্ষেত্রে সাধারণ লোক ও ফাসেকের কথা 
গ্রহণযোগ্য নয়। অরশ্য-€য-বিষয়টি ইজতেহাদী নয়, এমন ইজমার জন্য ১ 
১৯১ হওয়া শর্তৃ নয়; বরং এক্ষেত্রে সর্বসাধারণের ,একমত্য আবশ্যক । এমনকি 
একজনও মতবিরোধ করলে £4১} সংঘটিত হবে না। 
উদাহরণ : উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে- 

ক. ০: (১ একটি ৬১43৯ বিষয়, যাতে ইজমার জন্য মুজতাহিদ হওয়া 
শর্ত। সুতরাং এ ধরনের €২|-এর ক্ষেত্রে সর্বসাধারণের-কোনো দখল নেই। 
খ. কুরআন মাজীদে সালাতের রাকাতের সংখ্যা, যাকাতের নেসাবের পরিমাণ 
উল্লেখ নেই। এ সম্পর্কে ইজমা সংঘটিত হওয়ার জন্য মুজতাহিদগণের 

একমত্য হওয়া আবশ্যক । এ সকল সর্বজনীন বিষয়ে যদি কেউ মতবিরোধ 
করে তাহলে তাকে কাফের বলা যাবে । 

২. আবু বকর বাকেরের অভিমত : আবু বকর বাকের রে) বলেন, ইজমার উপযুক্ত হওয়ার 
জন্য মুজতাহিদ হওয়া শর্ত নয়; বরং ইজমা সংঘটিত হওয়ার জন্য সর্বসাধারণের 
মতামতই যথেষ্ট। 

৩. আসহাবে যাওয়াহের ও অন্যান্যের অভিমত : আসহাবে যাওয়াহের, দাউদ ইবনে 
আলী, আহমাদ ইবনে হাম্বল ও মহিউদ্দিন ইবনুল আরাবী (র) এ প্রসঙ্গে বলেন, 
ইজমার অনুসারী হচ্ছে আল্লাহর রাসূলের সাহাবীগণ ৷ কারণ তাঁরা হচ্ছেন দ্বীনের মূল । 

৪. মালেকের অভিমত : ইমাম মালেক (র)-এর মতে, ইজমার উপযুক্ত হচ্ছেন 
মদিনাবাসীগণ । কারণ মদিনাবাসীদের অনুপস্থিতিতে কোনো ইজমা গ্রহণযোগ্য নয়। 

৫. একদল রাফ্েযীর অভিমত : কিছুসংখ্যক রাফেযী বলেন, ইজমার আহল হলো রাসূলের 
বংশধরগণ। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (স)-এর বংশধর ব্যতীত অন্য কারও ইজমা শরীয়তের 
দলীল হিসেবে বিবেচ্য নয়। 

500০৯ 2255 : 

৮০৯/-এর স্তরসমূহ : ইজমার শক্তি, দুর্বলতা, দৃঢ়তা ও সংশয় বিচারে ইজমার স্তর 

চারটি। যথা : ১. ২৫. ০৯২ ৫৯1 তথা সকল সাহাবীর ইজমা । 

২. £53418) তথা নীরবতামূলক ইজমা । 

৩. ৯৯১11%12৯১ তথা পরবর্তীকালীন ইজমা । 

৪. ১১ alii 512 ৩১১৯১) £৮০৯ তথা মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ের ওপর পরবর্তী 
লোকদের ইজমা। Ls টা af 

৩০০৯১ 00055 : 

ইজমার যোগ্য হওয়ার শর্ত : ইজমার আহল বা উপযুক্ত হওয়ার জন্য সাহাবী বা মদিনাবাসী কিংবা 

নবীপরিবারের সদস্য হওয়া শর্ত কিনা, এ সম্পর্কে আলেমগণের মাঝে মতানৈক্য বিদ্যমান। যেমন: 


আআ উস্লুল ফিকহ ৬৬১০০৬১০২০১ ২৯৭ 
. মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবীর অভিমত : লা ত এর মতে, 
‘আহলে ইজমার জন্য সাহাবী হওয়া শর্ত । 
দলীল : যেহেতু তারাই ইসলামের মূল। খাসা (স) দের প্রশংসায় বলেছেন- 
EE ৩1 রি ৬১৪ 25 - 


. দাউদ যাহেরীর অভিমত : রা মাখার ররর এ আর 
ইজমা হওয়ার জন্য সাহাবী হওয়া শর্ত । সাহাবী ছাড়া অন্যদের +! গ্রহণযোগ্য নয়। 
দলীল : মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (স) সাহাবীদের প্রশংসায় অনেক হাদীস ইরশাদ 
করেছেন, যা দ্বারা প্রমাণিত হয় শুধু তাদের £৯-ই গ্রহণযোগ্য । যেমন : 

3০511490 2৯০৫ ৮৩০10605715 2৪ -\ 

Ba Sn 1 515151 Bs ss না 
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১550 ডা ৫ 35 
রাফেধী ও মুতাষিলাদের অভিমত : রাফেমী ও মুতাযিলা সম্প্রদায়ের মতে, আহলে 
ইজমা হওয়ার জন্য নবীপরিবারের সদস্য হওয়া শর্ত। 
দলীল : ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
৮৮৮১১৪০০৪১৭ IAS KE CTT tn CAS 20 52৮05 
উল্লেখ্য, এখানে ১: দি বলতে নবীপরিবারের সদস্যদের বোঝানো হয়েছে। 
খ. মহানবী (স)-এর বাণী- এ GES এ 10 ৩৪ SUS LK WE তঠ। 
, শিয়াদের অভিমত : শিয়া সম্প্রদায়ের মতে, আহলে ইজমার জনা নবীপরিবারের সদা হওয়া শর্ত । 
দলীল : মহানবী (স) ইরশাদ করেছেন_ 
টার ole te STE লব 
. মালেকের অভিমত : ইমাম মালেক (র)-এর মতে, আহলে ইজমার জনা মদিনাবাসী হওয়া শর্ত। 
দলীল : যেহেতু রাসূলুল্লাহ (স) ) মদিনার মর্যাদা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন- 
উই ৫৯350 ALT US US ৯5 2809 
, শাফেয়ীর অভিমত ২ ইমাম শাফেয়ী (র)-এর স্বতন্ত্র মতানুসারে, সর্বযুগের যে কোনো 
সম্প্রদায়ের -প্রত্যেক মুসলিম মুজতাহিদগণই ইজমার আহাল, তাই তাদের ইজমা 
গ্রহণযোগ্য ৷ তবে ইজমা কার্যকর হওয়ার জন্য যে যুগে ইজমা হবে এ যুগ অতিবাহিত 
বা অবসান হওয়া প্রয়োজন এবং সকল ইজমাকারী মুজতাহিদের ইন্তেকাল আবশ্যক ৷ 
যেহেতু ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত স্বীয় মত পরিত্যাগের সম্ভাবনা অবশিষ্ট থাকে ৷ 
, আহনাফের অভিমত : ওলামায়ে 'আহনাফের মতে, আহলে ইজমার জন্য সাহাবী ও 
মদিনাবাসী কিংবা নবীপরিবারের সদস্য হওয়া শর্ত নয়; বরং প্রত্যেক পুণ্যবান 
মুজতাহিদই ইজমার আহাল, যাদের মধ্যে প্রবৃত্তির দাসতৃ ও পাপাচারিতার কলম্ক নেই। 
দলীল : ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
pL As EA UL Ef 4০১৩ -ং 
-১৫১৮ ১2 ৩) ১১১০৩ ১১১০9 ৩3 ১৩০০৩ ৬৯০৯ ০১১১৬ শা 
, রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণী- 2 le iY (0০০ 5805 355 
আলোচ্য নসগুলোতে (6. োঁ 5৫1 /:১. এবং ৬৫ শব্দগুলো কোনো নিৰ্দিষ্ট 
অর্থে নয়; বরং ব্যাপক অর্থে প্রযোজ্য । সুতরাং প্রমাণিত হলো, ইজমার আহল 
হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট কোনো সময়ের নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা দল হওয়া আবশ্যক নয়। 


২৯৮ ____ লালক্রতাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জর 

আহনাফের পক্ষ থেকে প্রত্যুত্তর : 

১. শায়খ মুহিউদ্দিন, ইয়া মালের ও রাতের "রীতির রে লা আর, উক্ত 
হাদীসগুলোতে মদিনাবাসী ও নবীপরিবারের মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে; কিন্তু সেগুলোর 
ভাব এটা নয় যে, তীরাই (1১1 421 হবে? অন্যরা হবে না। 
মূলত হাদীসগুলোতে ইজমার কোনো কথাও নেই; এমনকি ইঙ্গিতও নেই। 

২. দাউদ যাহেরী, রাফেযী ও মুতাধিলাদের দলীলের প্রত্যুত্তরে আহনাফ বলেন, তাদের 
পেশকৃত হাদীসগুলোতে সাহাবীগৃণের মর্যাদা বর্ণনা, করা হয়েছে। এর দ্বারা এ কথা 
বোঝানো হয়নি যে, তারাই ইজমার আহল হওয়ার যোগ্য; অন্যরা নয়। নসগুলোতে এ 
ব্যাপারে কোনো ইঙ্গিতও নেই। 

৩. ইমাম শাফেয়ী (র)-এর দলীলের প্রত্যুত্তরে বলা হয়, ইজমা গৃহীত হওয়ার জন্য 
মুজতাহিদগণের ০3 ও ০১20 £১2-এর কোনো শর্ত নেই। অতএব তীর এ যুক্তি 
গ্রহণযোগ্য নয়। 

চা | 

£22}-এর স্তরসমূহ : ইজমার শক্তি, দুর্বলতা, দৃঢ়তা ও সংশয় বিচারে ইজমার স্তর 

চারটি । যথা : 

৮ ০178 ভারা সকল আরতি ডি । 

. ৮5551 £০৯১ তথা নীরবতামূলক ইজমা । 

. ৯৯১1%-০৯১ তথা পরবর্তীকালীন ইজমা । 

SHAS AE HELD! তথা মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ের ওপর পরবর্তী 
লোকদের ইজমা । 

উপসংহার : ইসলাম কোনো যুগ, গোত্র কিংবা আঞ্চলিক ধর্মের নাম নয়; বরং তা সর্বযুগের 

সর্বজনীন এক বৈজ্ঞানিক মতাদর্শের নাম। সুতরাং আহলে ইজমা হওয়ার জন্যও কোনো যুগ কিংবা 

গোত্রীয় হওয়া কিংবা নবীপরিবারের সদস্য হতেই হবে, এরূপ শর্তারোপ করা উচিত হবে না। 


এ 94 3০ 12525 Ld UN 5 5 (4-) 0185 গ্র 
Jalil ০৮১৯৯ ১3155 ১8১65 ১৫৫ 515 0585 2064 53 012৮-৯91 
- ঘা প্রশ্ন : ৯০1 ইজমার আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? ইজমা সংঘটিত হওয়ার জন্য 
op দি নি নন 
আলোচনা কর। [ফা. প. ১৯৯৩] 
উত্তরর॥॥ উপস্থাপনা : হি 
চারটি মূলনীতির ওপর ভিত্তি করেই প্রণীত ৷ প্রশ্নোল্লিখিত £5! উক্ত মূলনীতি চতুষ্টয়ের 
অন্যতম ৷ | 55 ও 44411) এর পরেই €৮2৯1-এর স্থান। সামগ্রিক অর্থে 
£42! বলতে ইসলামী গবেষকদের একমত্যে স্থিরকৃত সিদ্ধান্তকে বোঝায় । ইজ্মার স্তর 
ও ইজমা সংঘটিত হওয়ার জন্য উপযুক্ত কারণ থাকা শর্ত কিনা, এ সম্পর্কে ওলামায়ে 
কেরামের. সাথে মতভেদ রয়েছে! শরীয়তের অসংখ্য মাসয়ালা রচিত হয়েছে। নিম্নে 
প্রশ্নালোকে £১! সংশ্লিষ্ট আলোচনা উপস্থাপন করা হলো । 


৩০০ 4৮ & 


জজ উসূলুল ফিকহ Se রি ২৯৯ 
৩ ৮০৯)-এর পরিচিতি : - 
£4]-এর আভিধানিক অর্থ : £521 শব্দটি বাবে J৮%!-এর মাসদার । মাদ্দাহ €-+-0 
জিনসে সহীহ । এর আভিধানিক অর্থ নিম্নরূপ- 
১: 505) তথা একমত্য পোষণ করা । এ অর্থে শব্দটির ব্যবহার কুরআনে এসেছে। 
যেমন: 145১5 A GG 
২. $$) তথা এক্যবদ্ধ হওয়া । যেমন কুরআনে এসেছে- 53 451: 01:25 
৩. 155১ তথা অংশগ্রহণ করা । 
৪. 16555 0৩ ০6০৯ তথা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বিষয়গুলোকে একত্ৰিত করা। 
৫. (১০ তথা দৃঢ় সংকল্প করা। 
৬. ১১551 %55 তথা মতানৈক্যের বিপরীত । 
(255 002৯)1 ins: 
৮৮০৯/-এর শরয়ী অর্থ : €--৯1-এর শরয়ী অর্থ তথা পারিভাষিক সংজ্ঞা সম্পর্কে 
ওলামায়ে কেরাম নিম্নরূপ বক্তব্য পেশ করেন- 
১. আল মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) বলেন 
2101০15০১৮5 বু ৬ Gils Si SUL ELS 
LEAR হাতা 3 5515 
অর্থাৎ, কোনো কথা বা কর্মের ওপর সমকালীন উম্মতে মুহাম্মাদীর সৎকর্মশীল 
মুজতাহিদগণের এক্যবদ্ধ হওয়াকে শরীয়তের পরিভাষায় £5১} বলে । 
২. কাশফুল আসরার গ্রস্থে এসেছে- 
25812581১৪৭ ০15 515 ১225 যে 95 55 ten 
॥ অর্থাৎ, কোনো দ্বীনি কাজে মুহাম্মাদ (স)-এর উম্মতের একমত্য হওয়াকে £১! বলে। 
৩. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থে এসেছে- 
. Spl pos SSA 
৪. আল মুনজিদ অভিধান প্রণেতার মতে- 
EE PIS Ld pas I 3 5 SE 5515৪ 
৫. আল ছুসামী গ্রন্থকার বলেন- 443435 21521) Lt at 065 Gi 552 
৬. আততাওবীহ গ্রন্থকার বলেন- 
SEE pL ০/০ ১৯৩ pt ৫ ০০) ১০৯৪ হা ১০ GE SUL 
৭. মুফতি আরমীমুল ইহসান (র) বলেন- 
৬১১১১৯এ 2৮:2৮ soled, 1-০ ১:০০ 2৪1 ৬ Sail 35 
আহলে যাওয়াহের বলেন- ৩১১৪১119135) 52 EL 
মুতায়াখখিরীন উসূলবিদ বলেন- 
Sash be Ss ad Es ANSE Al he La I os 0d fu 
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55515 05505203551 of lini 3 নি, 

৬215 হিসেবে কোনো দলীল পূর্বে থাকা শর্ত কিনা : ইজমা সংঘটিত হওয়ার জন্য তার 

পূর্বে 6৮2১-এর প্রতি কোনো £15 তথা কার্যকর কারণ থাকা শর্ত কিনা এ ব্যাপারে 

আলেমদের অভিমত নিম্নরূপ- 

১. কোনো কোনো আলেম বলেন_ $১15 ১2 (156. (2৯১1 55554 ২ অর্থাৎ, ইজমা 
সংঘটিত হওয়ার জন্য ১৯৫ হিসেবে কোনো দলীল পূর্বে থাকা শর্ত নয়; বরং আল্লাহ 
তায়ালা মুজতাহিদপণের অন্তরে আবশ্যিক জ্ঞান তাৎক্ষণিকভাবে দান করবেন, যার 
ফলে তারা £55১] ক্রবেন। এমন জ্ঞানকে ₹%1| বলে। 

২. অধিকাংশ আলেমের মতে, ৮51 হিসেবে তৎপূর্বে কোনো ১% ১4 থাকা 
আবশ্যক। যেহেতু দলীল ছাড়া ফতোয়া দেওয়া হারাম । কাজেই আহলুল ইজমার 
নিকট এমন একটি সনদ থাকা জরুরি, যা থেকে তারা এমন একটি মাসয়ালা উদ্ভাবন 
করবেন, যার ওপর ইজমা সাব্যস্ত হতে পারে । এটাই বিশুদ্ধ অভিমত । 

৩৫1 5-এর প্রকারভেদ : ইজমার প্রতি ৮21; তথা আহবানকারী দলীল তিন প্রকার । যথা : 

রী ১৯৩ ১৫৯ ৬৮ ৮649 ২. ১০] 9৯ তয় ৩. 41015055 ৯৫ sil 

১, | ১০৬ be 8560 806: খবরে ওয়াহেদ যে ইজমার ৮513 হয় তার 

হলো, ফোকাহায়ে কেরাম খাদ্যসামগ্রী হস্তগত হওয়ার, পূর্বে তার বিক্রয় অবৈধ 
হওয়ার প্রশ্নেই ইজমা করেছেন। এ ইজমার প্রতি ৮০1 হচ্ছে “৯6 ৬: যেমন : 

(০5650157155 545 Ba 20 4১০5 I 95 25 ol ৯5 

88০85 15535 

এখানে »৯1$ ১:১-টি ছিল ১%; কিন্তু ইজমা সংঘটিত হওয়ায় ৮২. টি ৮৯১ হয়ে গেছে। 

২.৫] 5 ০560 0185 কেয়াস-যে ইজমার ৮১ হয় তার উদাহরণ হলো, 
মুজতাহিদগণ নিম্নলিখিত হাদীসে উল্লিখিত ££. £U:£9-এর ওপর কেয়াস করে 
চালের লেনদেনে কমবেশি করা হারাম হওয়ার ওপর ইজমা করেছেন। যেহেতু এতে 
সুদ হয় সেহেতু এটাও হারাম। হাদীসটি হলো- 
es ite Binds 510 85 00 0 ০০) BE ১০ ওটা ও 2 
85113 rib 252 Fu 42015 নি 5৯115 [EAT Lain 
নিচে SEL 9 39 ৯০ ১ 13 085 ০1০1৮ 6505 2581 

2555458৮515 ১১ 

৩, 4111 5125 ১ ৩৯1 018 হ কখনো কখনো কিতাবুল্লাহও ইজমা আহবানকারী 
হয়। যেমন আল্লাহ্‌ তায়ালার বাণী- 24659 UA ১5৫2০ 
আয়াতে উল্লিখিত 414 ও 515 শব্দদ্য়ের উপর ভিত্তি করে দাদী, নানী ও কন্যাদের 
বিভা 
(০৯১) ০ 

দাস শক্তিমন্তা ও দুর্বলতা এবং প্রত্যয় ও ধারণার আলোকে ইজমাকে 

চারটি স্তর বা শ্রেণিতে বিন্যস্ত করা হয়েছে। যথা : 

১. (১০০ 540 (৮০৯) তথা সকল সাহাবীর ইজমা । 

২. ৮5৮২৫. (৮০১ তথা নীরবতামূলক ইজমা । 

5. ১৯১ ০৯১ তথা পরবর্তীকালীন ইজমা । 

৪. 4১৪ Ai ৬12 ০3১৯ (০৯ তথা মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ের ওপর পরবর্তী 
লোকদের ইজমা । | 


জজ উসূলুল ফিকহ ___ 

জগ স্লিম 

১. (০:৫৯ 5০ £৮০৯-এর পরিচিতি : আভিধানিক দৃষ্টিতে £55! শব্দটি বাবে 
12581 এর"মাসদার এবং এটি  - ₹- মূলধাতু থেকে উদ্ভুত। এর আভিধানিক অর্থ 
হলো- ১. 85) তথা একমত্য পোষণ করা, ২. 4153১ তথা অংশগ্রহণ করা, 
৩. $5) তথা একতাবদ্ধ হওয়া ইত্যাদি । 
পরিভাষায়, সকল সাহাবীর এঁকমত্য দ্বারা যে £4১! সংঘটিত হয়ে থাকে, তা-ই 
(2১৯০ ২8৮01 $5১ হিসেবে পরিচিত । এ প্রকারের ইজমা প্রথম সারির ইজমা 
ও সর্বাধিক শক্তিশালী । এর স্বরূপ হলো, কোনো বিষয়ে সাহাবীগণ সকলেই মিলে 
বলেছেন-1$৫ ৮15 5251 অর্থাৎ, আমরা এ বিষয়ে একমত হলাম । 
উদাহরণ : হযরত আবু বকর (রা)-এর খেলাফতের ব্যাপারটি এ জাতীয় ইজমার 
আওতাধীন । যখন আবু বকর (রা) ০১5% ১ 4591 হাদীসটি বলেছেন তখন বিনা 
মতবিরোধে সকলেই এটা মেনে নির়্েছিলেন। 
হুকুম : (১০ ২০৮১0 €৮০১৯/-এর বিধান নিম্নরূপ- 

ক. এ প্রকারের ইজমা কুরআন ও খবরে মুতাওয়াতিরের সমপর্যায়ের । 
খ. এটি ০2৪: ৮15-এর ফায়দা দেবে। 
গ. এজাতীয় ইজমার অস্বীকারকারী কাফের বলে সাব্যস্ত হরে। 

২. 5535 £০৯)া-এর পরিচিতি : আভিধানিক দৃষ্টিতে 43১. শব্দের শেষে এ-টি 
নিসবতের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। মূলশব্দ হলো 15$4+..; যা বাবে 5:-5-এর 
মাসদার । এর আভিধানিক অর্থ হলো- * ০1 তথা চুপ থাকা । 
সুতরাং £3$+..| £4১ ঠা-এর সম্মিলিত অর্থ দাড়াল, নীরবতামূলক এঁকমত্য 
এর পারিভাষিক সংজ্ঞায় নূরুল আনওয়ার প্রণেতা আল্লামা মোল্লাজিউন (র) বলেন- 
NY Lee SIAL জিডি L335 Las এ তা তি তা ৬১ 

015৮1৯53520 855 ৮৮৯ ০১1৮5 2 
অর্থাৎ, যে ইজমার মধ্যে কতিপয় মুজতাহিদ সম্মতিসূচক মন্তব্য করেছেন বা 
সম্মিলিতভাবে কাজটি করেছেন, বাকিরা তদ্বিষয়ে নীরব ছিলেন; এমনকি চিন্তাভাবনা 
করার সময়কাল অথবা আলোচনার মজলিস অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পরও প্রতিবাদ 
করেননি; একেই $354.1 5% সর বলে। 
উদাহরণ : হযরত আবু বকর (রা)-এর সময় যাকাত অস্বীকারকারীদের হত্যার 
ব্যাপারে অধিকাংশ সাহাবী একমত্য পোষণ করেছেন, তবে কেউ কেউ নীরব ছিলেন। 
হুকুম : 353২4. £12:টা-এর হুকুম নিম্নরূপ 
ক. ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, এ ধরনের ইজমা অকাট্য। তবে এটা 415 

০:3:1-এর ফায়দা দেবে না। তাই এর অস্বীকারকারীকে কাফের বলা যাবে না। 
খ. ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, এ ধরনের ইজমা অকাট্য নয় এবং এর অস্বীকারকারী 
কাফের সাব্যস্ত হবে না। 

৩. ৯১11 $2 ঠ-এর পরিচিতি : উসৃলুল ফিকহের পরিভাষায় ৯১ টা 
হলো, সাহাবীদের পরবর্তী যুগের মুজতাহিদগণের এমন বিষয়ে ইজমা করা, যে বিষয়ে 
সাহাবীগণের কোনো প্রকার মতপার্থক্য প্রকাশ পায়নি । 
এককথায় এ স্তরের ইজমার স্বরূপ হলো, সাহাবীদের পরে প্রত্যেক যুগের 
মুজতাহিদগণ এমন এক বিধানের ওপর একতাবদ্ধ হয়েছেন, যে ব্যাপারে তাদের 
পূর্ববর্তী সাহাবীগণ থেকে কোনো প্রকার মতপার্থক্য প্রকাশ পায়নি। 


৩০০ 


৩০৭ হ্যা VENI গাই৬ সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ ভু 
হুকুম : ক. ইমাম জাসসাস (র) বলেন- ১3152211১১৯ 2১৯৯ 4৫ তথা 
হাদীসে মুতাওয়াতিরকে অস্বীকার করলে যেমন কাফের হয়, তেমূনি উ৯ £১! 
অস্বীকার করলেও কাফের হয়ে যাবে । 
খ. ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতে, ১301 £২5) ছারা কুরআন 
ও হাদীসের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা বৈধ । 
গ. হানাফী-এ২শাফেয়ীদের বক্তব্য হলো- 
FEE Ns Da 035 হস বি) ও 354 28৮ 5558 ১৯5 ৬৪ 
০1162105050 
অর্থাৎ, সা ১ বিধানগত ১১%১০ ৯:৯-এর সমপর্যায়ের । এটা স্বস্তিমূলক 
জ্ঞানদান করে; প্রত্যয়নমূলক নয়। এর অস্বীকারকারীকে কাফের বলা যাবে না; বরং 
গোমরাহ বলা যাবে । 

৪, 523 alii ০৫5 5২১৯৬ &০৯/এর পরিচিতি : এ প্রকারের ইজমা হচ্ছে 
সাহাবীগণের পরবর্তীদের এমন বিষয়ে ইজমা, যে ব্যাপারে সাহাবীদের মধ্যে 
মতবিরোধ ছিল এবং পরবর্তীকালে কোনো এক মতের পক্ষে ইজমা সংঘটিত হয়েছে। 

উদাহরণ : যেমন : ১1911 71 Ci {5 অৰ্থাৎ, ১15 ঠা-এর ক্রয়বিক্রয় সংক্রাণ্ত 
মাসয়ালা। এ প্রকারের মাসয়ালার হুকুম নিয়ে মতপার্থক্য বিদ্যমান। যেমন হযরত ওমর (রা) 
বলেন, এ ধরনের ক্রয়বিক্রয় বৈধ নয়; কিন্তু হযরত আলী (রা) বলেন বৈধ । অতঃপর পরবর্তী 
মুজতাহিদগণ ১1511 1-এর ক্রয়বিক্রয় নাজায়েয হওয়ার ব্যাপারে একমত্য পোষণ করেছেন। 
হুকুম : ক. এ জাতীয় ইজমা ১৯1 ১:১-এর মর্যাদাপ্রাপ্ত। 

খ. এর ওপর আমল করা ওয়াজিব, তবে এর দ্বারা 01 (15 অর্জিত হয় মাত্র । 

গ. এটি কেয়াসের ওপর প্রাধান্য পারে । 

ঘ. এটা দ্বারা ১-:3:11/15-এর ফায়দা লাভ হয় না। 

উপসংহার : পরিশেষে একথা অতি সহজেই বলা যায় যে, ইজমা সংঘটিত হওয়ার জন্য 

ইজমার পূর্বে ৮513 তথা ইঙ্গিতবাহক ও উপযুক্ত কারণ থাকা আবশ্যক। 


52835485453 ৯1 NEL GA Ls: (১04০7 
১155 ০৮৯0 SGA ৮ SLY 

আআ প্রশ্ন: ৯১ ৬5 &.॥ {১3 কাকে বলে? উক্ত £১} গ্ৰহণযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে 
হানাফী ও কেনের মধ্য মতপর্কয কী দগীলসহ যায কর (ফা. প. '৯২,'০২,'০৬৷ 


উত্ত॥ উপস্থাপনা : হানাফীদের দৃষ্টিতে ইজমার রোকন দুটি হলো ২১১০ ও ২০১); 
আর « এ রুখসতের পন্থাটিকেই পরিভাষায় $55.41 (৯ বলে । আযীমতের ব্যাপারে 
মতপার্থক্য থাকলেও 4534. ৮১৯১এর ব্যাপারে আলেমদের মাঝে মতপার্থক্য 
নেই । নিম্নে প্রশ্নালোকে এ সংক্রান্ত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো। 
2 £535 £৮০১9এর পরিচয় : 
Gi 33 ৮০৯৯ ০৪৪ 

3201 চা ঠা এর জনিক ব্র্ঘং £১! শব্দটি বাবে J %!-এর মাসদার, য' 
£ -? - € মূলধাতু থেকে উৎকলিত। এর আভিধানিক অর্থ একতাবদ্ধ হওয়া, অংশগ্রহণ 
করা, একমত্য পোষণ করা ইত্যাদি । 


জউ ফিকহ WW) W.abswe 7,001) ৩০৩ 
আর 533 ই নল রিনার রুল এটি 
বাৰে ৮:০$-এর মাসদার । এর আভিধানিক অর্থ হলো- 

১. পানা পাললকরা । ২. ০২ তথা মৃত্যুবরণ করা। 


nats 


৩. 15:50! 035 তথা রাগ নিবারণ করা। 


1: 


8, ৮০ তথা চুপ থাকা | যেমন হাদীসে এসেছে- (5555০১4 
এখানে %33$€.-এর কয়েকটি অর্থ উল্লেখ করা হলেও শব্দটি চুপ থাকা বা নীরবতা 
অবলম্বন করা অর্থে ব্যবহার হয়েছে। তাই যৌক্তিকভাবে $534 £5১!-এর অর্থ হলো, 
নীরবতামূলক এঁকমত্য । 
টিক 5554 tL: . 
॥ £5১)-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : $554. (০১১-এর পারিভাষিক 
সজায় ওলামায়ে কেরামের একাধিক অভিমত পরিলক্ষিত হয়। যেমন : 
5 শায়খ মোল্লাজিউন (র) বলেন- 
২55 03201 ৬৫ alll 533 ৯৮ ICRI LISS ও 
১৮517 
অর্থাৎ, যে ইজমার মধ্যে কতিপয় মুজতাহিদ সম্মতিসূচক মন্তব্য করেছেন বা কাজটি 
করেছেন; কিন্তু বাকিরা সে বিষয়ে নীরব ছিলেনঃ-এমনকি চিন্তাভাবনা করার সময়কাল 
ও জানার মজলিস অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পরও প্রতিবাদ করেননি, একেই ৫1৯১ 
৮0551 বলে। 
২. আল হুসামী প্রণেতার মতে- 
Bll pilin oad BLASS pai ১30 Jal 3S ১৩৯ 
৩ কারও কারও মতে- ৯১০3১০৯১ Jas ঠা ৩ aE 
॥. আবার কেউ কেউ বলেন; যে ইজমা কিছুসংখ্যক মুজতাহিদের একমত্যে এবং 
বাকিদের সম্মতিসূচক নীরবতা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়, তাকে $5344.11 (০৯১ বলে। 
2 YAS O58 4 TSH ১১১৩৯]: 
53341 £23 গ্ৰহণযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে মতবিরোধ : 5334 £44১} গ্রহণযোগ্য 
হবে কিনা, এ ব্যাপারে ৮315-১ এবং ২ ১1-এর মাঝে বিরাট মতপার্থক্য বিরাজমান । যেমন : 
১. শাফেয়ীদের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র) ও তীর অনুসারীদের মতে, £৮) 
£554 গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ নীরবতা যেমন সম্মতির কারণে হয়, অনুরূপ 
ভয়ভীতির কারণেও হতে পারে । 
দলীল : যেমন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) 1$--এর মাসয়ালায় হযরত 
ওমর (রা)-এর সাথে মতবিরোধ করতেন । তাহি তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি 
হযরত ওমর (রা)-এর নিকট আপনার দলীল পেশ করেননি কেন? উত্তরে তিনি বলেন, 
ওমর (রা) ভয়ানক ব্যক্তি, তাই আমি তাকে ভয় করি। তার বেত্রাঘাতজনিত ভয় 
আমাকে বাধা দিয়েছে। সেজন্যই আমি নীরব ছিলাম । 
অতএব বোঝা গেল, ০,১+. তথা নীরবতা ভয়ভীতির কারণেও হয়ে থাকে, তাই এর 
খারা €৮১১ সংঘটিত হবে না । আর সর্বজনস্থীকৃত রীতি হলো- - 
2০৯51 ES SENS - 
৩৯১০৯ 3০ 0০৯৯৭ 8] 2 


৩০৪ ________ এল ভা।হফাবিল স্নাতক গাইড সিরিজ: দ্বিতীয় বর্ষ জর 

২. হাঁনাফীদের অভিমত : ওলামায়ে ,আহনাফের মতে, ৮7৫. £221 গ্রহণযোগ্য । 
দলীল : হানাফীগণ নিজেদের মতকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আকলী ও নকলী দলীল 
পেশ করেন। যেমন : 

ক. নকলী : রাসূলুল্লাহ (স)-এর ওফাতের পর আমীরুল মুমিনীন হযরত আবু বকর 

(রা) তার খেলাফতের প্রথম দিকে যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে এ মর্মে 
ঘোষণা দিয়েছিলেন যে- 
২9৮ ১৬ 8৪ ১০৪, ৯১৪০3 ৯৮০১ 554 ৮০ 5058 US 
১02 210 ৩1: বা, ১১০ ০1553 ot 185৩ নি রা 5 
ঘোষণাটির পর হযরত ওমর (রা)-সহ বেশ কয়েকজন ন সাহাবী তার সাথে একমত্য 
পোষণ করেছিলেন, আর কিছুসংখ্যক সাহাবী নীরব থেকে মৌনসম্মঠি জ্ঞাপন 
করেছিলেন । অতএব প্রমাণিত হলো যে, $5441 ৫৮2২ গ্রহণযোগ্য । 

খ. আকলী : 55) 4১13 £54 অর্থাৎ, নীরবতাই একমত্যের প্রমাণ । যেহেতু 
ক্ষমতা থাকা সন্তেও ১৫১ কাজ হতে বাধা প্রদান না করা এবং এর ওপর চুপ 
থাকা একজন ০১৬০ ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয়, আর এমনটি করা পাপাচারিতা । 
তাই এ ধরনের পাপাচারিতা মুজতাহিদগণের ব্যাপারে আদৌ কল্পনা করা যায় না। 
সুতরাং তাদের নীরব থাকা মানে সম্মতি জ্ঞাপন করা বিধায় তাদের ০.১. দ্বারা 
৮১ সংঘটিত হয়। আর এজন্যই বলা হয়- ৪৮:901 ৮:০১ ০১৫০5 

লহ LE BSE এ এ 
হানাফীদের পক্ষ থেকে জবাব : ইমাম শাফেয়ী (ব) ও তার অনুসারীদের দলীলের জবাবে 
আহশাফ বলেন 
১. ০১৫: তথা নীরবতা কোনো কোনো সময় ভয়ের কারণে হলেও অধিকাংশ সময় 

সম্মতির কারণেই হয়ে থাকে । নিয়ম হচ্ছে_ 251 ৮২৮ ১5৫৭ 

২. মুজতাহিদগণের ব্যাপারে এ কল্পনা করা বা সঙ্গত হবে না যে, তারা ভয়ের কারণে 
নীরব থাকেন৷ কেননা মহানবী (স) বলেন- ৮১১৮১০53৭11 ০০৬৪০ 

৩. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর উক্তি, বেত্রাখাতজনিত ভয় আমাকে বাধা দিয়েছে 
এর সত্যতা পাওয়া যায় না। যেহেতু হযরত ওমর (রা) নিজেই বলেছেন_ 

২2২720৮5515 IBLE EN 

৪. হযরত ওমর (রা)-এর প্রতি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর ভয়ভীতির ব্যাপারটি 
সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। যেহেতু ইবনে আব্বাস (রা) বাল্কালে ওমর (রা)-এর কাছে 
প্রয়োজনে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের পরামর্শ নিতেন। 

উপসংতার : উপর্যুক্ত আলোচনায় স্পষ্ট প্রতীয়মান হলো যে, ৮১5৫: £55১! গ্রহণযোগ্য 

এবং এটাও ইসলামী শরীয়তের মূলনীতির আওতাধীন; যা দ্বারা হুকুম প্রতিষ্ঠিত হয়। 


জজ উসূলুল ফিকহ ৩০৫ 
Sait dsl cs 83 Es CUE Ss ০৪) (০৩১15: 5৭) 06] জর 
আ প্রশ্ন : ৯২1 0১1-এর হুকুম কী? শর্তসমূহের উল্লেখপূর্বক এর রোকন বিস্তারিত 
আলোচনা কর। স্ব: প. ১৯৯১,'০৪,'০৬, '১৪,'১৭] 


ওত উপস্থাপনা : lima is the third principal Source of Islamic law. ইসলামী 

শরীয়তের মূল উৎসসমূহের মধ্যে €-৯-এর স্থান তৃতীয় । মানুষের দৈনন্দিন জীবনের 

যাবতীয় কর্মকাণ্ডে নানাবিধ খুঁটিনাটি সমস্যার সর্বপ্রকার সমাধান কুরআন ও হাদীসে সরাসরি 
পাওয়া যায় না। এজন্য ইসলামী শরীয়ত ইজমার অনুমোদন করেছে। তাই ইজমা শরীয়তের 
প্রমাণরূপে বিবেচিত । নিয়ে প্রশ্নের চাহিদা অনুযায়ী ইজমা সংক্রান্ত আলোচনা তুলে ধরা হলো। 

০০৯১৯: 

৮৯)-এর বিধান : ইজমার বিধান সম্পর্কে আলেমদের দৃষ্টিভঙ্গি নিমূরূপ- 

১. আল মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী রে) বলেন- ৬ (৫5:53 51551 ০4৯৫0 
GOMES or EO RENE. 

২. ইমাম আবু হানীফা (র) ও তার অনুসারী বুখারা ও. বলখের মাশায়েখদের মতে, 
ইজমার অস্বীকারকারীকে কাফের বলা যাবে; যদিও কোনো কোনো ক্ষেত্রে আনুষঙ্গিক . 
কারণে এটা ১৮১৯: (15 তথা অকাট্য জ্ঞানের উপকারিতা দেয় না। 

৩. ইমাম বায়যাবী (র)-এর মতে, আমল ও. ইলম ওয়াজিব হওয়ার দিক দিয়ে ইজমা 
কুরআনের আয়াত ও হাদীসে মুতাওয়াতিরের ন্যায়। অতএব বাস্তবিক পক্ষেই ১1-এর 
অস্বীকারকারীকে কাফের বলা হবে। 

8. শায়খ মুহিউদ্দিন ইবনুল আরাবী (র) বলেন, ইজমা যদি দ্বীনের এমন আবশ্যক বিষয়ে 
হয়, যে সম্পর্কে সকলেই অবগত আছেন, তবে উক্ত £১! অন্বীকারকারীকে অবশ্যই 
কাফের বলা যাবে। পক্ষান্তরে বিষয়টি যদি অনুরূপ না হয়, তবে এর অস্বীকারকারীকে 
কাফের বলা যাবে না। . 

242) ৬5: 

৮১৯/এর রোকন : ১ হচ্ছে কোনো বস্তুর মৌলিক উপাদান। যেমন বলা হয়- শি 

৪৮1 4215: 4! অৰ্থাৎ, কোনো বিষয়বস্তুর মৌলিক উপাদানকে ০/ বলে । এ দিক 
থেকে ইজমার রোকন দুটি। যথা : 

১. ২২১০ তথা সুদৃঢ় একমত্য। 

রী ২2০১5 তথা অনুমোদনযোগ্য একমত্য। এদের পরিচয় নিয্রূপ- 

১. ২:)5-এর পরিচয় £ ২১১০ শব্দটি একবচন, বহুবচনে £51516 এর আভিধানিক 
অর্থ দৃঢ়তা বা Consolidation 
পরিভাষায়, £3) প্রসঙ্গে আল মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) বলেন- 

490৬ ৩৩৪৩ 310৮1 ০5755355531 3051 ৯55 09 88 MEE GG 
অর্থাৎ মুজতাহিদগণের এরূপ শব্দ উচ্চারণ করা যা তাদের একমত্য প্রমাণ করে, একে 
ইজমায়ে কাওলী বলে। অথবা তাদের সকলেরই কাজটি শুরু করা, একে. ইজমায়ে 
ফেলী বলে। 
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৩০৬ বাল ভ্রাত্তাহ- ফাযিল হাঃ গাহড সিরিজ : দ্বিতীয় ব্য জজ 
উদাহরণ : ইজমায়ে কাওলীর উদাহরণ হলো- যেমন মুজতাহিদগণের উক্তি (22৯ 
1১৯ ৬1 অর্থাৎ, আমরা এ কথার ওপর একমত্য হয়েছি। আর ফেলী হলো 
মুজতাহিদ সকলে £3154 - HIE ও 145.4 কারবার একত্রে শুরু করবেন। 

২. ২:১)-এর পরিচয় : ২:০১ শব্দের অর্থ হলো- ১. অবকাশ, ২. অনুমোদন, ৩. 
বিরতি, ৪. এচ্ছিক, ৫, আল মুজামুল ওয়াসীতপ্রণেভার মতে- > ০3 43 
22805 ৬. ইইক্ষেজিতে বলা হয়_ Scope, leisure, Room. Approval, Interval, 
Optional ইত্যাদি । ৰ 
এর পারিভাষিক সুং্ায় আল মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) বলেন- 

SSSI Hs SHUN SEL pai ৩৫ bait আশিকি, ০৩৮ 

2150 ০1৯5 STAs ত ৮৯০3৮664215 
অর্থাৎ, ২:০১ বলতে বোঝায় কোনো কোনো মুজতাহিদ একটি হুকুমের পক্ষে বক্তব্য 
রাখে বা আমল করে, আর কতিপয় মুজতাহিদ নীরব ভূমিকা পালন করে । এমনকি এ 
বিষয়ে চিন্তাভাবনা করার সময়কাল ও আলোচনার মজলিস শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও 
তারা এর প্রতিবাদ করেননি, এটাকে (3১ €1-2১1-ও বলা হয়। 

"Spi: 

£22 1-এর শর্তাবলি : শর্ত হচ্ছে কোনো বস্তুর বহিরাগত বিষয় । যেমন বলা হয়- ৬} 

1 (১0১ ৪৮৯ অৰ্থাৎ, শর্ত কোনো বস্তুর বাইরের এমন বিষয়কে বলে যার 

অবর্তমানে বিষয়টি অস্তিত লাভ করতে পারে না। তাই বলা যায়, শর্ত হলো কোনো বস্তুর 

আবশ্যকীয় বিশেষণ, যার ওপর বিষয়টির অস্তিত্ব নির্ভরশীল । যেহেতু উসুল হলো- 1% 

135৯০] 50৪ 5০1 55; এ হিসেবে ইজমার শর্ত নিয়রূপ- 

১. জমহুরের মতে, ইজমা সংঘটিত হওয়ার জন্য শর্ত হলো সকল মুজতাহিদের একমত্য 
হওয়া। একজন যুজতাহিদও যদি মতবিরোধ করেন, তবে ইজমা সংঘটিত হবে না। 
যেহেতু নবী করীম (স) ইরশাদ করেন- 21611 ৮12 ৮5৫ 02525 ২ এ হাদীসে 
এ বলতে সকল উম্মতকে বোঝায় । 

২. ইমাম শামসুল আইম্মা সারাখসী (র)-এর মতে, ইজমা সংঘটিত হওয়ার জন্য কমপক্ষে 
তিনজন মুজতাহিদের একমত হওয়া শর্ত । 

৩. ইমাম শাফেয়ী রে)-এর মতে, মুজতাহিদদের ইজমা হজ্জত হওয়ার জন্য তাদের 
মৃত্যুবরণ করা শর্ত। কারণ জীবদ্দশায় তাদের মত পরিবর্তন করার সম্ভাবনা রয়েছে। 
৪. মুতাযিলাদের মতে, অধিকাংশ মুজতাহিদের একমত্য হলেই চলবে । যেহেতু 3-তথা 

সত্য জামায়াতের সাথে বিদ্যমান। 

যেমন হাদীসে এসেছে_ 31611 ১ $25 5$ কহ Les 
মুতাধিলাদের দলীলের প্রত্যুত্তর : মুতাযিলাদের দলীলের জবাবে বলা হয়, হাদীসের মর্মার্থ 
হচ্ছে ইজমা সংঘটিত হওয়ার পর যে ব্যক্তি বিচ্ছিন্ন হবে, সে জাহান্নামে প্রবিষ্ট হবে। 
উপসংহার : উল্লিখিত আলোচনার আলোকে বলা যায়, €2১1-কে বাদ দিলে ইসলামী 
শরীয়ত অপূর্ণাঙ্গ হয়ে পড়বে। যেহেতু £5১! ইসলামী শরীয়তের তৃতীয় মূল উৎস এবং 
এর মাধ্যমে অনেক মাসয়ালা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুতরাং প্রত্যেকের £০2| সম্পর্কে সম্যক 
জ্ঞান থাকা আবশ্যক । 


জজ পুলা কহ www.abswer.com ৩০4 
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কী? প্রত্যেক প্রকারের হুকুম উদাহরণসহ বিস্তারিত বর্ণনা কর। [ফা. প. ১৯৯৪ ] 


e 


ভত্তর্ম॥। উপস্থাপনা : মহানবী (স)-এর ইন্তেকালের পর মুসলিম বিশ্বে বিস্তৃতি ও ইসলাম প্রসারের 

সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম সমাজ এমন কতগুলো নতুন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল, যার সমাধান সরাসরি 

কুরআন ও হাদীসে পাওয়া যায়নি। তাই কিছুসংখ্যক মুজতাহিদ যুগের চাহিদানুযায়ী কতিপয় 
বিধিনিষেধের ওপর এঁকমত্য পোষণ করেছেন। এ এঁকমত্যের ভিত্তি রচনা করতে গিয়ে কয়েকটি 
স্তরের সৃষ্টি হয়েছে। নিয়ে প্রশ্নালোকে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো । 

৩ ৮৮০৯১। ০55 -এর পরিচিতি : 

চা] (০৯৮৪৩৪৩১৬৭২ 

০৮০৯) ১5১4-এর আভিধানিক অর্থ : আভিধানিক দৃষ্টিতে (5৯১ ১ পদটি 

রা এবং ৫৮০১] দুটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত; (15 শব্দটি £5)5- এর বহুবচন 

এটি ০-৩ ১ ধাতু থেকে নির্গত। এর অর্থ হলো- ১. 4৪:71 তথা স্তর, ২. 205 

১43৯7 ৩. 55411 তথা মর্যাদা ইত্যাদি । 

পাশাপাশি £4১! শব্দটি বাবে /431-এর মাসদার; যা€-+-হ ধাতু থেকে নির্গত। 

আভিধানিক অর্থ হলো- ১. একমত্য হওয়া, ২. অংশগ্রহণ করা, ৩. এক্যবদ্ধ হওয়া ইত্যাদি। 

সুতরাং ৫৮৯১ ৩১1৮5- এর সমষ্টিগত অর্থ দাড়ায়- একমত্যের স্তরসমূহ। 

(৬১৮:০1০৯)। ১৩5 ৮৪৮৫ ই 

ran) £51;-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : পরিভাষায়, যে গুণাগুণ দ্বারা £১1-এর 

ক্ষেত্রে মুজতাহিদগণের মযবুতি বা দুর্বলতা, দৃঢ় বিশ্বাস ও ধারণার প্রেক্ষিতে ইজমার স্তরবিন্যাস 

করা হয়, তাকে (৯১ +551/5 বলে। 

৩ ৫৮০৯১। ০৪ 

ঠ৮৯]-এর স্তরসমূহ : শক্তিমন্তা ও দুর্বলতা এবং প্রত্যয় বা ধারণার আলোকে ইজমাকে 

চারটি স্তর বা শ্রেণিতে বিন্যস্ত করা হয়েছে। যথা : 

১. ৮১০৯ 554161 তথা সরুল সাহাবীর ইজমা । 

২. £554. (৮০১9 তথা নীরবতামূলক ইজমা । 

৩. ৯ ৫৯১ তথা পরবর্তীকালীন ইজমা । 

৪. 428 ১৮1০১] 515 ৩২১৯৬ ০০৯) তথা মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ের ওপর পরবর্তী 
লোকদের ইজমা । 

নিয়ে হুকুমসহ প্রত্যেকটির বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হলো- 

১.1 22৮১2 £৮০৯৭-এর পরিচিতি : আভিধানিক দৃষ্টিতে (৮2৯! শব্দটি বাবে 
২/৮8]-এর মাসদার এবং এটি £ -* -€ মূলধাতু থেকে উদ্ভুত । এর আভিধানিক অর্থ 
হলো- ১. ৮৪5১ তথা একমত্য পোষণ করা, ২. 5১:১১ তথা অংশগ্রহণ করা, 
৩. 455১ তথা একতাবদ্ধ হওয়া ইত্যাদি ৷ 


৩০৮ ____ ঘাাঝহনতাঠফাফিল সবাত্যকাগাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ 
পরিভাষায়, ষকল সাহাবীর এঁকমত্য দ্বারা যে £12১ গঠিত হয়ে থাকে, তা-ই ৫৮০৯) 
১০১ 30১৯0 হিসেবে পরিচিত। এ প্রকারের ইজমা প্রথম সারির ইজমা ও 
সর্বাধিক শক্তিশালী । এর স্বরূপ হলো, কোনো বিষয়ে সাহাবীগণ সকলেই মিলে 
বলেছেন-134 (৮2 122৮1 অর্থাৎ, আমরা এ বিষয়ে একমত হলাম । 
উদাহরণ : হযরত-আআবু বকর (রা)-এর খেলাফতের ব্যাপারটি এ জাতীয় ইজমার 
আওতাধীন ৷ যখন আবু বকর (রা) ১১১৪ ২০ £4591 হাদীসটি বলেছেন তখন বিনা 
মতবিরোধে সকলেই এটা মেনে নিয়েছিলেন। 
হুকুম : ৫2 551521 ৫৮০১1-এর বিধান নিম়রপ- 

ক. এ প্রকারের ইজমা কুরআন ও খবরে মুতাওয়াতিরের সমপূর্যায়ের । 
খ. এটি ১1757 এর ফায়দা দেবে । 
গ. এ জাতীয় ইজমার অস্বীকারকারী কাফের বলে গণ্য হবে। 

২, £3541 €(০৯ঠা-এর পরিচিতি : আভিধানিক দৃষ্টিতে +%57%, শব্দের শেষে $-টি . 
নিসবতের জনা ব্যবহার করা হয়েছে। মূল শব্দ হলো- '১$.$ এটি বাবে $:০$-এর 
মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হলো- ০:০1 তথা চুপ থাকা । 
সুতরাং $344.1 (৮০৯১-এর সম্মিলিত অর্থ দীড়াল, নীরবতামূলক একমত্য। 
এর পারিভাষিক সংজ্ঞায় নূরুল আনওয়ার প্রণেতা আল্লামা মোল্লাজিউন (র) বলেন- 
SUBS ০০৮৯০ GAT ডো ৮০০003৫০৯৩১ 31458 ৩ fA 
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অর্থাৎ, যে ইজমার মধ্যে কতিপয়. মুজতাহিদ সম্মতিসূচক মন্তব্য করেছেন বা সম্মিলিতভাবে 
কাজটি করেছেন। অর্থাৎ তাদের কেউ কোনো কথায় বা কাজে একমত ছিলেন আর বাকিরা 
তদ্বিষয়ে নীরব ছিলেন; এমনকি চিন্তাভাবনা করার সময়কাল তথা তিন দিন অথবা আলোচনার 
মজলিস অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পরও প্রতিবাদ করেননি; একেই $554. 2৯) বলে। 
উদাহরণ : হযরত আবু বকর (রা)-এর সময় যাকাত অস্বীকারকারীদের হত্যার 
ব্যাপারে অধিকাংশ সাহাবী একমত্য পোষণ করেছেন, তবে কেউ কেউ নীরব ছিলেন। 
হুকুম : 42$55.0| (৮:3-এর হুকুম নিয়রূপ- 

ক. ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, এ ধরনের ইজমা অকাট্য। তবে এটা 415 
৪1-এর ফায়দা দেবে না। তাই এর অস্বীকারকারীকে কাফের বলা যাবে না। 

খ. ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, এ ধরনের ইজমা অকাট্য নয় এবং এর অস্বীকারকারী 
কাফের সাব্যস্ত হবে না। 

৩. ৯৯3 £2 ঠা-এর পরিচিতি : উসূলে ফিকহের পরিভাষায় $501 (৯) 
হলো, সাহাবীদের পরবর্তী যুগের মুজতাহিদগণের এমন বিষয়ে ইজমা করা, যে বিষয়ে 
সাহাবীগণের কোনো প্রকার মতপার্থক্য প্রকাশ পায়নি। 
এককথায় এ স্তরের ইজমার স্বরূপ হলো, সাহাবীদের পরে প্রত্যেক যুগের 
মুজতাহিদগণ এমন এক বিধানের ওপর একতাবদ্ধ হয়েছেন, যে ব্যাপারে তাদের 
পূর্ববর্তী সাহাবীগণ থেকে কোনো প্রকার মত পার্থক্য প্রকাশ পায়নি। 


হুকুম : ক. ইমাম জাসসাস (র) বলেন- ১3193০01১৯৫ 8১১5 3444 অর্থাৎ, 
হাদীসে যুতাওয়াতিরকে অস্বীকার করলে যেমন কাফের হয়, তেমনি 523 £5১! 
অস্বীকার করলেও কাফের হয়ে যাবে। 
খ. ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ. (র)-এর মতে, উ৯১ £551 দ্বারা কুরআন ও 
হাদীসের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা বৈধ । 
গ. হানাফী ও শাফেয়ীদের বক্তব্য হলো- 
Js ০১৫0 08 85101715233 Bcd pi ২0১০ 5৯ 
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অর্থাৎ, > ১1) £১১ বিধানগত ১১৫১০ ১:১-এর সমপর্যায়ের। এটা স্বস্তিমূলক 
জ্ঞানদান করে; প্রতায়নমূলক নয়। এর অস্বীকারকারীকে কাফের বলা যাবে না; বরং 
গোমূরাহ বলা যাবে। 

৪. 533 ১১06৯50০15৯ $৮০১/এর পরিচিতি : এ প্রকারের ইজমা হচ্ছে 
সাহাবীগণের পরবর্তীদের এমন বিষয়ে ইজমা, যে ব্যাপারে সাহাবীদের মধ্যে 
মতবিরোধ ছিল এবং পরবর্তীকালে কোনো এক মতের পক্ষে ইজমা সংঘটিত হয়েছে। 
উদাহরণ : যেমন : ১15 0102 হ1::.. অর্থাৎ, ১15 (-এর ক্রয়বিক্রয় সংক্রান্ত 
মাসয়ালা। এ প্রকারের মাসয়ালার হুকুম নিয়ে মতপার্থক্য বিদ্যমান। যেমন হযরত 
ওমর (রা) বলেন, এ ধরনের ক্রয়বিক্রয় বৈধ নয়; কিন্তু হযরত আলী (রা) বলেন 
বৈধ। অতঃপর পরবর্তী মুজতাহিদগণ ১1511 +1-এর ক্রয়বিক্রয় অবৈধ হওয়ার ব্যাপারে 
একমত্য পোষণ করেছেন। 
হুকুম : ক. এ জাতীয় ইজমা ২1? ১১-এর মর্যাদাপ্রাপ্ত। 

খ. এর ওপর আমল করা ওয়াজিব, তবে এর দ্বারা £%%111] অর্জিত হয় মাত্র। 
গ. এটি কেয়াসের ওপর প্রাধান্য পাবে। Hl 
ঘ. এটা দ্বারা 4১81) (1, '|-এর ফায়দা লাভ হয় না। 

৮৯৮ জুল হয়েছে। শরীয়তের বিধানকে সুনৃঢ়করণের জন্য ইজমাকে চারটি রে 

সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। এ চারটি স্তরের বাইরে কোনো ইজমা শরীয়তে গ্রহণযোগ্য নয়। 


গেজ তি রা 20208 
২055 (১135 
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মাসয়ালার ব্যাপারে মতবিরোধ করে তখন এর হুকুম কী? 


উত্তরে॥॥ উপস্থাপনা : মহানবী (স)-এর ওফাতের পর মুসলিমবিশ্বের বিস্তৃতি ও ইসলামের 
প্রসারের সাথে সাথে মুসলিম সমাজ এমন কতগুলো নতুন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল, যার 
সমাধানের সরাসরি নির্দেশ কুরআন হাদীসে পাওয়া যায়নি। তাই কিছুসংখ্যক মুজতাহিদ 
যুগের চাহিদানুযায়ী কতিপয় বিধিনিষেধের ওপর এঁকমত্য পোষণ করেছেন। এ একমত্যের 
ভিত্তি রচনা করতে গিয়ে কয়েকটি স্তরের সৃষ্টি হয়েছে। নিম্নে এ সম্পর্কিত আলোচনা 
উপস্থাপন করা হলো। 
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ইজমার স্তরসমূহ : শক্তিমত্তা ও দুর্বলতা এবং প্রত্যয় ও ধারণার আলোকে ইজমাকে চারটি 

স্তর বা শ্রেণিতে বিন্যস্ত করা হয়েছে। ষথা : 

১. 0১০৯ 5165 তথা সকল সাহাবীর ইজমা । 

২. 55২40 (0০১ তথা নীরবতামূলক ইজমা । 

৩. ৯৯৯] £১) তথা পরবর্তীকালীন ইজমা। 

৪. 42 ১৮15 ৮12 = £521! তথা মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ের ওপর পরবর্তী 
লোকদের ইজমা । 

নিয়ে হুকুমসহ প্রত্যেকটির বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হলো- 

১, ১,০ 2804 €০০৯/এর পরিচিতি : আভিধানিক দৃষ্টিতে £45! শব্দটি বাবে 
5১)-এর মাসদার এবং এটি €-+-ঢ মূলধাতু থেকে উদ্ভূত এর আভিধানিক অর্থ 
হলো- ১. 5) তথা একমত্য পোষণ করা, ২. "15১১১ তথা অংশগ্রহণ করা, 
৩. 4৮5১ তথা একতাবদ্ধ হওয়া ইত্যাদি। 
পরিভাষায়, সকল সাহাবীর একমত্য দ্বারা যে £5১! গঠিত হয়ে থাকে, তা-ই 1221 
(১৯ 2৮3 হিসেবে পরিচিত । এ প্রকারের ইজমা প্রথম সারির ইজমা ও 
সর্বাধিক শক্তিশালী । এর স্বরূপ হলো, কোনো বিষয়ে সাহাবীগণ বলেছেন- 1:৯1 
154 ৮2 অর্থাৎ, আমরা এ বিষয়ে একমত হলাম । 
উদাহরণ : হযরত আবু বকর (রা)-এর খেলাফতের ব্যাপারটি এ জাতীয় ইজমার 
আওতাধীন ৷ যখন আবু বকর (রা) ১৯48 ৬ ২০5৭ হাদীসটি বলেছেন, তখন বিনা 
মতবিরোধে সকলেই এটা মেনে নিয়েছিলেন। 
হুকুম : ১১০১ ২2৮১25411%৮7৯]-এর বিধান নিয্মরূপ- 

ক. এ প্রকারের ইজমা কুরআন ও খবরে মুতাওয়াতিরের সমপর্যায়ের । 
খ. এটি ১৮:51 11:5-এর ফায়দা দেবে। 
গ. এ জাতীয় ইজমার অস্বীকারকারী কাফের বলে গণ্য হবে । 

২. 351 £৮০৯)া-এর পরিচিতি : আভিধানিক দৃষ্টিতে 251. শব্দের শেষে ৬-টি 
নিসবতের জনা বাবহার করা হয়েছে। মূল শব্দ হলো- "5১১৫১; এটি বাবে $:০5-এর 
মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হলো- ৮০ তথা সুপ থাকা। 

সুতরাং ৮5$4.41 ঠ.০-১১-এর সম্মিলিত অর্থ দাড়াল, নীরবতামূলক একমত্য । 

এর পারিভাষিক সংজ্ঞায় নূরুল আনওয়ার প্রণেতা আল্লামা মোল্লাজিউন (র) বলেন- 
755 ০২০৯ উঠি ডা asl ৫ Lal এ ঠা চি ও ৭ 
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অর্থাৎ, যে ইজমার মধ্যে কতিপয় মুজতাহিদ সম্মতিসূচক মন্তব্য করেছেন বা সম্মিলিতভাবে 
কাজটি করেছেন। অর্থাৎ তাদের কেউ কোনো কথায় বা কাজে একমত ছিলেন আর বাকিরা 
তদ্বিষয়ে নীরব ছিলেন; এমনকি চিন্তাভাবনা করার সময়কাল তথা তিন দিন অথবা আলোচনার 
মজলিস অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পরও প্রতিবাদ করেননি; একেই $554.4 ০১ বলে । 
উদাহরণ :' হযরত আবু বকর (রা)-এর সময় যাকাত অস্বীকারকারীদের হত্যার 
ব্যাপারে অধিকাংশ সাহাবী একমত্য পোষণ করেছেন, তবে কেউ কেউ নীরব ছিলেন। 


জজ উসূলুল ফিকহ //4// 8195 com ৩১১ 
হুকুম , ১১0১ ঠা এর হুকুম টন 
ক. ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, এ ধরনের ইজমা অকাট্য। তবে এটা (15 

১৯::1-এর ফায়দা দেবে না। তাই এর অস্বীকারকারীকে কাফের বলা যাবে না। 
খ. ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, এ ধরনের ইজমা অকাট্য নয় এবং এর অস্বীকারকারী 
কাফের সাব্যস্ত হবে না। 

৩, 230 £2)াএর পরিচিতি : উসূলুল ফিকহের পরিভাষায় ১৯১ ten 
হলো, সাহাবীদের পরবর্তী যুগের মুজতাহিদগণের এমন বিষয়ে ইজমা করা, যে বিষয়ে 
সাহাবীগণের কোনো প্রকার মতপার্থক্য প্রকাশ পায়নি । 
এককথায় এ স্তরের ইজমার স্বরূপ হলো, সাহাবীদের পরে প্রত্যেক যুগের 
মুজতাহিদগণ এমন এক বিধানের ওপর একতাবদ্ধ হয়েছেন, যে ব্যাপারে তাদের 
পূর্ববর্তী সাহাবীগণ থেকে কোনো প্রকার মতপার্থক্য প্রকাশ পায়নি । 
হুকুম : ক. ইমাম জাসসাস (র) বলেন- ১51554 ১১১১৫ ৪১> (2330 অর্থাৎ, 
হাদীসে মুতাওয়াতিরকে অস্বীকার করণে যেমন কাফের হয়, তেমনি ৯১ চ১! 
অস্বীকার করলেও কাফের হয়ে যাবে। 

খ. ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতে, > ১1২১) ছারা কুরআন ও 
হাদীসের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা বৈধ। 
গ. হানাফী ও শাফেয়ীদের বক্তব্য হলো- 
Ys ০১০) 335 0 215 CHGS Al ১: ২19 ৬১ 
28:82 
অর্থাৎ, ৯১11 (2১ বিধানগত.১১%: ১:৯-এর সমপর্যায়ের। এটা স্বপ্তিমূলক 
জ্ঞানদান করে; প্রত্যয়নমূলক নয়। এর অস্বীকারকারীকে কাফের বলা যাবে না; বরং 
গোমরাহ বলা যাবে । 

৪. 553 ১12১1 ৮5 95831 £৮০৯/-এর পরিচিতি : এ প্রকারের ইজমা হচ্ছে 
সাহাবীগণের পরবর্তীদের এমন বিষয়ে ইজমা, যে ব্যাপারে সাহাবীদের মধ্যে 
মতবিরোধ ছিল এবং পরবর্তীকালে কোনো এক মতের পক্ষে ইজমা সংঘটিত হয়েছে। 
উদাহরণ : যেমন + ১51 ৫1 5 {11,5 অর্থাৎ, ১1511 (1-এর ক্রয়বিকরয় সংক্রান্ত 
মাসয়ালা। এ প্রকারের মাসয়ালার হুকুম নিয়ে মতপার্থক্য বিদ্যমান। যেমন হযরত 
ওমর (রো) বলেন, এ ধরনের ক্রয়বিক্রয় বৈধ নয়; কিন্তু হযরত আলী (রা) বলেন 
বৈধ । অতঃপর পরবর্তী মুজতাহিদগণ ১1541 ঠা-এর ক্রয়বিক্রয় নাজায়েয হওয়ার 
ব্যাপারে প্রকমত্য পোষণ করেছেন । 
হুকুম : ক. এ জাতীয় ইজমা ১= ৷; ১:-এর মর্যাদাপ্রান্ত। 

খ. এর ওপর আমল করা ওয়াজিব, তবে এর দ্বারা ৮%০ 15 অর্জিত হয় মাত্র । 
গ. এটি কেয়াসের ওপর প্রাধান্য পাবে। ঘ. এটা দ্বারা ১৪ *15-এর ফায়দা লাভ হয় না। 
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কোনো একটি মাসয়ালায় উম্মতের মতবিরোধের বিধান : উম্মতে মুহাম্মাদী যখন কোনো 

বিষয়ে কতিপয় অভিমতের ভিত্তিতে মতানৈকো লিপ্ত হয়, তখন এ বিষয়ের হুকুম কী হবে 

সে সম্পর্কে মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) বলেন_ 
Jb ALE ELE MEE ৮০০০৯ 98৫ ৪৩ ৮৮০10019712 8৪85 


উহ — ফাল জম্গহ: ফাযিল স্লোতুক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জর 

অর্থাৎ কোনো যাগ কতিপয কথার “পন হন মহত মুহাম্মাদী সতাটনক্া করে তবে এ 

কথায় তাদের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে গণ্য হবে যে, উক্ত অভিমতসমূহ ব্যতীত অন্য 

যে কোনো অভিমত আবিষ্কার, করা বাতিল। অতএব এদের পরবর্তী লোকদের ছারা নতুন 

কোনো অভিমত আবিষ্কার করা নাজায়েয । যেমন ₹ (35152 ০55] 55151 

অর্থাৎ, এমন গর্ভবতী মহিলা যার স্বামী ইন্তেকাল করেছে, তার ইদ্দতের ব্যাপারে 

সাহাবীদের মাঝে দুটি কথায় মতবিরোধ হয়েছে। যথা : 

ক. হযরত আলী (রাঠ:এর মতে, সে ১১১ (:৯$ তথা গর্ভ খালাস এবং 09541 845 এ 
দুটি ইদ্দতের মধ্যে ১১159 27 তথা যা দীর্ঘতর হবে তার ইদ্দত পালন করবে; 
যদিও তা দূরবর্তী ইদ্দত না হয়। 

খ. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-এর মতে, উক্ত মহিলা ১:11 ০:৯ 8: 
পালন করবে। ইমাম আবু হানীফা (র)-ও এ মতের সমর্থক। 

গ. কেউ কেউ বলেন, এ জাতীয় ইজমা সংঘটিত হয়ে তৃতীয় অভিমত বাতিল হওয়ার বিষয়টি 
শুধু সাহাবীদের যুগের সাথেই নির্দিষ্ট। অতএব তাদের সময়ে ভিন্ন মত আবিষ্কার করা 
বাতিল হবে। অবশ্য তাদের পরবর্তী যুগের উম্মতের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়. 

উপসংহার : উল্লিখিত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, যদি কোনো মাসয়ালায় একই যুগে 

একাধিক মতামত পাওয়া যায়, তবে এ একাধিক মতের ওপরই £5১! প্রতিষ্ঠিত হবে। 

সুতরাং পরবর্তীতে এগুলোর বিকল্প কোনো মতামত দেওয়া বৈধ হবে না। 


253 €5 04১০1532165 তা 0৮ ০১০০৭] ৮৮০১ LSet হস 

| ০] 
জা প্রশ্ন: ৯৫ ॥ ০5511 ££2৯9 কাকে বলে, যার ওপর ভিত্তি করে মাযহাবের সংখ্যা 
চারের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে এবং নতুন আবিষ্কৃত পঞ্চম মাযহাবকে বাতিল বলা 
হয়েছে? মাযহাবের সংখ্যা চারের মধ্যে সীমাবদ্ধ করার যুক্তিসঙ্গত কারণ উল্লেখসহ এ 
প্রসঙ্গে উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তর দাও। ফা. প. '৯৩,'৯৫| 


শরীয়তের অনেক বিধান প্রণীত হয়েছে। ইজমায়ে মুরাককাব ইজমার প্রকারসমূহের 
অন্যতম । ইজমার ব্যবহারিক দিক বিবেচনায় এর ওপর ভিত্তি করে মাযহাবকে চারের মধ্যে 
সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। নিয়ে প্রশ্নালোকে ইজমায়ে মুরাক্কাবের পরিচয় এবং এটাকে চারের 
মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার কারণসহ সংশ্লিষ্ট আলোচনা উপস্থাপন করা হলো । 

৩ ০৯] £৮:৯১া-এর পরিচিতি : 

El KAMEN ৮০৪ : 

£321 £4১ )-এর আভিধানিক অর্থ : £55! শব্দটি বাবে .112$)-এর মাসদার | এর 
অর্থ হলো একতাবদ্ধ হওয়া, একমত্য ইত্যাদি । আর +০৫/% শব্দটি "১55 মাসদার হতে 
)$৯৯৮০০-এর সীগাহ। এর আভিধানিক অর্থ হলো যৌগিক । 

অতএব ৫ £.০১১-এর সমষ্টিগত অর্থ হলো- যৌগিক একমত্য । 


(১১৬০১৫০৮০০৯ ৮১৪৪ 
£51 £৮০৯১খির পারিভাষিক সংজ্ঞা : ইজমায়ে মুরাক্কাবের পারিভাষিক সংজ্ঞায় 
ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয় । যেমন : 
১. আল মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) বলেন- 
(15215 252 es LLL DHS 30 le 1515119 হ৪ধ 
এ 5৮ 050০৯) dg el 
অর্থাৎ, যদি কোনো মাসয়ালায় মুজতাহিদগণ দুই বা ততোধিক মতামত প্রদান করেন, তবে 
তাদের পৃথক পৃথক কক্তব্যের ওপরই দলগত €৮০১| হবে। পরবর্তীতে এর বিপরীত কোনো 
মতামত দিলে তা J৮U বলে গণ্য হবে। এ প্রকারের ইজমাকে £/1| (৮০231 বলে। 
২. ইমাম আযম আৰু ্ানীফা (র) বলেন- , 
উল 550, উল ০৪ ১3891 25 pl ০৪ 94913 5 SUS 9 


225৭ 


সি এন 3058 285 ভিত (৯ 


৩১৩ 


৩. আবার কেউ কেউ বলেন- | 
পি] 
উদাহরণ : যে গর্ভবতী মহিলার স্বামী মারা গেছে, তার ইদ্দতের ব্যাপারে দুটি মতের 
ওপর সাহাবীগণ £৮০2১! করেছেন। যথা : ১. ১১৯11 8 ২.৭ ৮০ 
সুতরাং এরূপ অবস্থায় উক্ত মহিলার ৮ 5-এর.ব্যাপারে তৃর্তীয় আরেকটি অভিমত 
উপস্থাপন করা যাবে না; বরং এ দুটি অভিমতের একটি অনুসারে ফতোয়া দিতে হবে । 
কেননা তৃতীয় অভিমত পেশ করা হলে সেটি বাতিল হবে। 
5 LN) ০১ ASN Ua ili: 
মাযহাবকে চারের মধ্যে সীমিত রাখার কারণ : উম্মতের €৮০:১1-এর ভিত্তিতে মাযহাবকে 
চারের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। সুতরাং পঞ্চম মাযহাব সৃষ্টি করা হলে তা বাতিলরূপে 
পরিগণিত হবে । মাযহাব চারটি হলো- 
ইমাম আবু হানীফা (র)-এর হানাফী মাযহাব। 
. ইমাম মালেক (র)-এর মালেকী মাযহাব । 
, ইমাম শাফেয়ী (র)-এর শাফেয়ী মাযহাব। 
. ইমাম আহমাদ (র)-এর হাম্বলী মাযহাব । 
ইজমায়ে মুরাঞ্াবের ওপর ভিত্তি করে উল্লিখিত মাযহাবসমূহের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। 
যেহেতু মুজতাহিদগণ একই বিষয়ে কয়েকটি অভিমতের ওপর সিদ্ধান্ত নিলে তাকে 
ইজমায়ে মুরাকাব বলে। আর এর দাবি হলো, পরবর্তীতে নতুন কোনো অভিমত সৃষ্টি 
করলে তা বাতিল হিসেবে পরিগণিত হবে । 
যেমন মানার গ্রন্থকার বলেন- 1) 121১০ 2 
যুজতাহিদগণ যেহেতু চারটি মাযহাবের ওপর একমত্য পোষণ করেছেন, সেহেতু এটা 
৩৪০৫॥ £.০১সী হয়েছে । সুতরাং সৃষ্ট পঞ্চম মাযহাব বাতিল হিসেবে পরিগণিত হবে। 
উল্লেখ্য, মাযহাব চারটির মধ্যেই শরীয়তের সকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এরপরও নতুন 
মাযহাব সৃষ্টির অবকাশ দেওয়া হলে ফেতনার আশঙ্কা রয়েছে। এমনকি অনেকেই নিজ 
খেয়ালমতো মাযহাব তৈরি করবে । যার ফলে ইসলাম বিকৃত হয়ে যাবে । 
অন্যদিকে £555: 25১31 হলেও অধিক মতবিরোধ বিশৃজ্খলাও বটে । তাই 
মাযহাব চারের মধ্যে সীমিত করা হয়েছে। 


০০ 0৫ ৮ 


৩১৪ Wa ক্নভিক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জর 
2 ELGG 25॥ 0৬: 
উত্থাপিত প্রশ্ন ও তার জবাব : এ দাবির ওপর একটি প্রশ্ন উথাপিত হয় যে, যদি €:৯১ 
৩৫/%।-এর সংজ্ঞায় কয়েকটি মতবিরোধ বলতে একই সময়ের মতবিরোধ বোঝায়, তবে 
শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাব বাতিল হওয়া উচিত। কারণ এ দুটি মাযহাব পরে সৃষ্টি হয়েছে। 
হানাফী ও মালেকী-্যহাবের অনেক পূর্বে একই সময়ে হয়েছে। আর যদি একে সাধারণ 
মতবিরোধ হিসেবে ধরে নেওয়া হয়, চাই তা একই যুগে হোক কিংবা বিভিন্ন যুগে হোক, 
তবে আমাদের অভিমতকে গণ্য করা হবে না কেন এবং নব আবিষ্কৃত পঞ্চম মাযহাবটিই বা 
বাতিল হবে কেন? - 

হানাফীদের পক্ষ থেকে জবাব : 

১. উত্থাপিত প্রশ্নের জবাবে বলা যায়, ইজমায়ে মুরাক্কাবের জন্য মতপার্থক্য একই সময়ে 
হওয়া শর্ত, তার সাথে মাসয়ালাটিও কেয়াসী হওয়া শর্ত। সে হিসেবে শাফেয়ী ও 
হাম্বলী মাযহাব পরবর্তী যুগের হলেও কেয়াসী নয়। সে হিসেবে মাযহাব দুটি বাতিল 
হবেনা। 

২. মাযহাব চতুষ্টয়ের ইমাম কোনো না কোনো সাহাবীর অনুকরণ করেছেন। যেমন : 
ইমাম আবু হানীফা ইবনে মাসউদের, ইমাম মালেক ইবনে ওমরের, ইমাম শাফেয়ী 
ইবনে আব্বাসের এবং ইমাম আহমাদ আয়েশা (রা)-এর অনুকরণ করেছেন। তাই তাদের 
মতবিরোধ স্বকল্লিত নয়; বরং অনুকরণমূলক মতবিরোধ । 

৩. মতপার্থক্য একইকালে হওয়া শর্ত, এটা শুধু ০৫!৮:-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য । আর 
কেয়াসী মাসয়ালার ভিত্তি হলো ইনল্লত, তা কোনো মুজতাহিদ পরবর্তীতে বিপরীত ইল্লত 
পেলে পৃথক হুকুম দিতে পারবেন সুতরাং শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাব গ্রহণীয়। আর 
সে যুগের বিশেষজ্ঞগণ এ চার মাযহাবকে সঠিক বলেছেন। সুতরাং পঞ্চম মাযহাব 
বাতিল হবে। বাস্তবিকপক্ষেও পঞ্চম মাযহাবটির কোনো প্রয়োজন নেই। তবে হ্যা, 
মাসয়ালার ব্যাপারে আমাদের মত গ্রহণীয় হতে পারে। 

উপসংহার : ইজমায়ে মুরাক্কাবের ওপর ভিত্তি করেই মাযহাবকে চারের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা 

হয়েছে । অতএব পরবর্তীতে বিকল্প কোনো মাযহাব কেউ চালু করতে গেলে অবশ্যই তার 

মাযহাব গ্রহণীয় হবে না এবং সে ব্যক্তি গোমরাহীর গহ্বরে নিমজ্জিত হবে । 

০%5০062৯9 fa 079355903৫5 8৩৯9) ১32 : (AV Ut 

১৮৪] ১5 LON od mail ১০৯, জি A ৬৫ 

৯৪:০১] 
প্রশ্ন : ৯৬ ইজমা-এর ভ্তরসমূহ বর্ণনাপূর্বক এর পরিচয় দাও। ৫৬ ৮০৯) কাকে 
বারা অর মাকে চকে যা রিতা দুম দর 

পঞ্চম মাহাবকে বাতিল বলা হয়েছে? ফা. প. ১৯৯৭] 


উভ্তল্র।॥ উপস্থাপনা : ইজমা ইসলামী শরীয়তের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ উৎস। এর ওপর ভিত্তি 
করে শরীয়তের অনেক বিধান প্রণীত হয়েছে। ইজমায়ে মুরাক্কাব ইজমার প্রকারসমূহের 
অন্যতম ৷ ইজমার ব্যবহারিক দিক বিবেচনায় এর ওপর ভিত্তি করে মাযহাবকে চারের মধ্যে 
সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। নিয়ে প্রশ্নালোকে ইজমায়ে মুরাক্কাবের পরিচয় এবং একে চারে 
সীমাবদ্ধ রাখার কারণসহ সংশ্লিষ্ট আলোচনা উপস্থাপন করা হলো। 


৩১৫ 


£1০৯1-এর আভিধানিক অর্থ : £5১1 শব্দটি বাবে J %!-এর মাসদার । এর আভিধানিক 

অর্থ নিয্নরূপ- 

১. 505) তথা একমত্য পোষণ করা । এ অর্থে শব্দটির ব্যবহার কুরআনে এসেছে। 
যেমন : 54755 551135550 ২. 555) তথা এক্যবদ্ধ হওয়া । যেমন 
কুরআনে এসেছে- 2 08 59 833 13 

৩. 53355 তথা অংশগ্রহণ করা । 

8. (335255 ৮ = তথা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বিষয়গুলোকে একত্ৰিত করা । 

৫. ৫১০] তথা দৃঢ় সংকল্প করা। 

৬. 315০৯ তথা মতানৈক্যের বিপরীত। 

(০১৮:০/215৯১। ৪৪ 

-১/এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : €৯)-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা নিম্নরূপ 

১. মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) বলেন- 

Udo ১৫৭5 lbs ০১৯10 9৪8৯5 SUB 3 ESN 
৮150৮155551 Sn 

অর্থাৎ, কোনো কথা বা কর্মের ওপর সমকালীন উম্মতে মুহাম্মাদীর সৎকর্মশীল 

মুজতাহিদগণের এঁক্যবদ্ধ হওয়াকে শরীয়তের পরিভাষায় £4১! বলে। 

২. কাশফুল আসরার গ্রন্থে এসেছে- 

LS 5৪০০ ০০৪ ১0015312১52 হন Le Ue EL 
অর্থাৎ, কোনো দ্বীনি কাজে মুহাম্মাদ (স)-এর উম্মতের একমত্য হওয়াকে £২5! বলে। 

৩. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থে এসেছে- Es lle pai ৬১ SSN ১3015 

৪. আল মুনজিদ অভিধান প্রণেতার মতে- 

83৬08 05:০5 08 bs DG 5001 55 

৫. আল ইসামীগরসথকার বলেন- ১০৯১৩ মান) ১৪ ৯:৯০ YE ৪715 BUS 

৬. আত তাওযীহ গ্রন্থকার বলেন- 

EIS ED ০০১৯৩ fat তই ০০) ১০৯ হত SSSA 30598 

৭. মুফতি আমীঘুল ইহসান (র) বলেন- 

5515 2111 ০125 ১০৯ কা ৩১৩ Sill SU) ১২০১ tn 
EA py 
৮. আহলে যাওয়াহের বলেন- 5১০১১) ১% $4 E23 
৯. মুতায়াখবিরীন উসূলবিদ বলেন- 


হ্যা tbe Ss os pints 22% Le Lat IS ০5502 


৩১৬ _ হানা হুদা চামিল সত ক) গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ আর 
৩ ৮৮০৯১ ৩3০০ 
৮০৯-এর স্তরসমূহ : শক্তিমন্তা ও দুর্বলতা এবং প্রত্যয় ও ধারণার আলোকে ইজমাকে 
চারটি স্তর বা শ্রেণিতে বিন্যস্ত করা হয়েছে। যথা : 
১. 0০১০ 2৮১:০॥ ৫0০১ তথা সকল সাহাবীর ইজমা । 
২. ১53440165১) তথা নীরবতামূলক ইজমা। 
৩. 5১46৬১১ তথা পরবর্তীকালীন ইজমা । 
৪. 4১৪ ১৯1১৯ ৮2 ০৫১৯১ (৮০৯! তথা মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ের ওপর পরবর্তী 
লোকদের ইজমা । 
LSE ns |] 
£2১)-এর আভিধানিক অর্থ : £5১! শব্দটি বাবে ১।-এর মাসদার। এর অর্থ হলো 
একতাধদ্ধ হওয়া, একমত্য ইত্যাদি । আর £54 শব্দটি 555 মাসদার হতে ₹:. 
$5-এর সীগাহ । এর আভিধানিক অর্থ হলো- যৌগিক । 
অতএব ৫) &৮০৯১-এর সমষ্টিগত অর্থ হলো- যৌগিক একযম়ত্য । 
০৮:৭৮) 2৮০৯) এটিও ও 
৮০৯/এর নানি! ইজমায়ে মুরাক্কাবের পারিভাষিক সংজ্ঞা সম্পর্কে ওলামায়ে 
কেরামের মাঝে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয় । যেমন : 
টি. আল মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) বলেন- 
৮2151501515 HES 05৯৬৩ 55 398০০ 155155119 ইা 
81051 2447153 
অর্থাৎ, যদি কোনো মাসয়ালায় মুজতাহিদগণ দুই বা ততোধিক মতামত প্রদান করেন, তবে 
তাদের পৃথক পৃথক বক্তব্যের ওপরই দলগত €2৯| হবে। পরবর্তীতে এর বিপরীত কোনো 
মতামত দিলে তা 1. বলে গণ্য হবে। এ প্রকারের ইজমাকে +০৫5%01 (০5 বলে। 
২. ইমাম আয়ম ীনীফা (র) বলেন- 
Sint ১ 20 5 AS £ 5 ৮০০৮ না ER ৫ ইট 5 
SSL ১১১০81535৯৮ 5৯] 
৩. আবার কেউ কেউ বলেন- 

20475 ৩৪১0৩ 0৮35০১৭5০45 EU Pa LEN ৫০৯ 
উদাহরণ : যে গর্ভবতী মহিলার স্বামী মারা গেছে, তার ইদ্দতের ব্যাপারে দুটি মতের 
ওপর সাহাবীগণ £5১! করেছেন। যথা : ১. J 8 ২. ১১৫৯৩ Ls 
সুতরাং এরূপ অবস্থায় উক্ত মহিলার 2০-এর ব্যাপারে তৃতীয় আরেকটি অভিমত 
উপস্থাপন করা যাবে না; বরং এ দুটি অভিমতের একটি অনুসারে ফতোয়া দিতে হবে। 
যেহেতু তৃতীয় অভিমত পেশ করা হলে সেটি বাতিল হবে। 

উপসংহার : ইজমায়ে মুরাঞ্কাবের ওপর ভিত্তি করেই মাযহাবকে চারের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা 
হয়েছে । অতএব পরবর্তীতে বিকল্প কোনো মাযহাব কেউ চালু করতে গেলে অবশ্যই তার 
মাযহাব গ্রহণীয় হবে না এবং সে ব্যক্তি গোমরাহীর কবলে পড়বে । 


= উসলল ফিকহ ॥ a ৩১৭ 
সপন Ul nega © KEE ০০ গোল্লা 
Sal 95 72৮40 0৯ 8৫ ঢা 2৮০১১] LISS 05 LA LS 2৮০৯০ 
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ঘর প্রশ্ন : ৯৭11 64১)-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? &2৯-এর মধ্যে ২22১2 
ও ২৯৯৩ কী? £42) সংঘটনের জন্য সাহাবী বা রাসূল পরিবার কিংবা মদিনাবাসী 
হওয়া শর্ত কিনা? সবিস্তারে আলোকপাত কর। ফা. প. ৯৮০০১] 
১০5১১১৮৯2৩৮ ৮৬০ OU US) 2S ৮০৯) ga ০ 

অথবা, ইজমা কাকে বলে? এর রোকন কয়টি? ইজমার আহাল কারা? বিশদভাবে উল্লেখ কর। 


উভরা।॥ উপস্থাপনা : ইসলাম একমাত্র কল্যাণকর পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। এর সকল বিধান 
চারটি মূলনীতির ওপর ভিত্তি করেই প্রণীত ৷ প্রশ্নালোচ্য £১! উক্ত মূলনীতি চতুষ্টয়ের 
অন্যতম; 4111 ৫১55 ও ২:০-এর পরেই €৮১১৯|-এর স্থান। সামগ্রিক অর্থে 6৯1 
বলতে 'ইসলামী গবেষকদের একমত্যে স্থিরকৃত সিদ্ধান্তকেই বোঝায় শরীয়তের তৃতীয় 
মূলনীতি €০:/-এর ওপর ভিত্তি করে অসংখ্য মাসয়ালা রচিত হয়েছে। নিয়ে প্রশ্নালোকে 
£221 সংশ্লিষ্ট আলোচনা উপস্থাপন করা হলো। 
৩ ।৯1-এর পরিচিতি : 
51 2৮০৯১ ৪০১: 
0440 এ আভিথানিক অর্থ £251 শব্দটি বারে ,.১1-এর মাসদার । এর আভিধানিক 
অর্থ নিমনরূপ- 
১. ১03১ তথা একমত্য পোষণ করা এ অর্থে শব্দটির ব্যবহার কুরআনে এসেছে। 
যেমন : 4455 LSA AAG 

২. 5.55) তথা এক্যবদ্ধ হওয়া। যেমন কুরআনে এসেছে- 

২২] ০০5 ৬৪ ৫71৯৫0113৯9 


৩. “419১১ তথা অংশগ্রহণ করা । 
৪. 15555 91512 তথা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বিষয়গুলোকে একত্ৰিত করা । 
৫. {১ তথা দৃঢ় সংকল্প করা। ৬. ১31 55০ তথা মতানৈকোর বিপরীত। 
৮৮০১1-এর শরয়ী অর্থ :৮২1-এর শরয়ী অর্থ তথা পারিভাষিক সংজ্ঞা নিয্নরূপ- 
১. মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) বলেন- 
2101 44:০ ১০৯ বগা ৬৬ ৮১৯০০ ৮১৮০৯ SUB ২890 ৩৪ tS 
SLI Al SG oe ৩860 LE 
অর্থাৎ, কোনো কথা বা কর্মের ওপর সমকালীন উম্মতে মুহাম্মাদীর সৎকর্মশীল 
মুজতাহিদগণের এঁক্যবদ্ধ হওয়াকে শরীয়তের পরিভাষায় £৮-১! বলে । 
২. কাশফুল আসরার গ্রন্থে এসেছে- 
3525135১5৮৭ ০1500 ৮5১০5 3185) Ss SU tS 
অর্থাৎ, কোনো দ্বীনি কাজে মুহাম্মাদ (স)- এর উন্মতের শরকমত্য হওয়াকে (25) বলে। 
৩. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থে এসেছে- 5352115৯5৩5 ১১০১০ 35৯ 


SH লবমনাইনফাধিন-ল্লীতিকগাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ ৮ 
৪. আল মুনজিদ অভিধান প্রণেতার মতে 
8১১১১ ঠ ৪৯:০৪ টাল 581 ০৪ Lil FEES 

৫. আল হুসামী গ্রন্থকার বলেন- 58৯১৩ DO AEs at I sb 
৬. আত তাওযীহ গ্রন্থকার বলেন- 

ES ৫৯ ০৫০১৩৯৮৯৪৬৪ (0) 2 ts Sei BS) ৩5 
৭. মুফতি আমীমুল ইহসান (র) রর 

EE pl pitied FO sete NESE 982) 
৮. আহলে যাওয়াহের বলেন_ (2০৮11 0551 $১ ৫৮০৯১ 
৯. মুতায়াখখিরীন উসূলবিদ বলেন- 
৮০০ 


বৰ 


551 সা 
[হি 


১১৪ 


্ 


৩০১4৭ Lyall ₹৮০৯০। DUST: 

£০৯/৮এর রোকন বা ২2১ ও ২:-৯৩-এর পরিচয় : উসূলে ফিকহের সর্বসম্মত 

মতানুযায়ী ইজমার রোকন দুটি । যথা : 

১. ২22১5 তথা মৌলিক বিষয়ে সুদৃঢ় একমত্য ৷ 

২. ২০১১ তথা বিকল্প বিষয়ে অনুমোদনযোগ্য একমত্য । 

এতদুভয়ের বিস্তারিত আলোচনা নিম্নরূপ- 

১. {23)%]-এর পরিচয় : আভিধানিক দৃষ্টিতে ২১১ শব্দটি বাবে ০%১-এর মাসদার। 
এর বহুবচন £2$ আভিধানিক অর্থ- ১. করা, ২. ধৈর্যধারণ করা ইত্যাদি। 
পরিভাষায় ২23১: হলো- 545 03391 ৩৯৬ 0৪ 12 ME ৩৬ 
. 9 ১৪082115311 বব আহীমত বলা হয় মুজতাহিদগণের পক্ষ থেকে 
সবাই এমন কথা বলবে যা তাঁদের এক্য প্রতিষ্ঠিত করবে বা সকলে মিলে কোনো কাজ 
শুরু করবে । 
২3১০-এর স্বরূপ: আযীমত হলো কোনো কথা কিংবা কাজের মৌল বিষয়ে 
মুজতাহিদগণের একমত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া যেমন তাঁরা কোনো ব্যাপারে বলবেন- 

Jl SSAA Le GAS 
উদাহরণস্বরূপ বলা যায়- U2 2-314 ও হ৫55-এর হুকুমে সংঘটিত 
ইজমা । বলা বাহুল্য, কথ্য বিষয়ের ইজমাকে $-1)8)1 (১১ আর কর্মগত বিষয়ের 
ইলা ৮51৫ (০১১ বলে। 

২. ভর পরিচয় অভিধানবেত্তাদের নিকট ₹:-১১-এর অর্থ হলো- 
বান, বিরতি, ৫. গীত অভিধা 
ইংরেজিতে বলা হয়- [নি 528৪ ROOM, Option, তা Interval ইত্যাদি। 
শরীয়তের পরিভাষায়, ₹:-১০-এর সংজ্ঞায় নূরুল আনওয়ার প্রণেতা আল্লামা 
মোল্লাজিউন (র) বলেন- 


1৮5০5 Hans ভা ১৯১9) 33 ৮৯১) ৩5৯৪ ডা AGEs ও তা 5 
২55 Gas JANE oat এ 5 935 ৯85 ১385 SE 
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জজ উসলল ফিকহ www.abswer.com ৩১৯ 
অর্থাৎ, যে ইজমার মধ্যে কতিপয় মুজতাহিদ সম্মতিসূচক মন্তব্য করেছেন বা 
সম্মিলিতভাবে কাজটি করেছেন । অর্থাৎ তাদের কেউ কোনো কথায় বা কাজে একমত 
ছিলেন আর বাকিরা তদ্বিষয়ে নীরব ছিলেন; এমনকি চিন্তাভাবনা করার সময়কাল তথা 
তিন দিন অথবা আলোচনার মজলিস অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পরও প্রতিবাদ 
করেননি; একেই £55444 { 4১) বলে। 
এককথায়, যে €.১1-এর মধ্যে কতিপয় মুজতাহিদ সম্মতিসূচক মন্তব্য করেছেন বা কাজটি 
করেছেন কিন্তু বাকিরা তদ্বিষয়ে নীরব ছিলেন; এমনকি চিন্তা ভাবনা করার সময়কাল ও জানার 
মজলিস অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পরও প্রতিবাদ করেননি, একে হ:০১ বলে। 

00৯১1৮00055 ২ 

আহলে ইজমার পরিচয় : আহলে ইজমা তথা কাদের ইজমা ধর্তব্য এ ব্যাপারে আলেমদের 

মাঝে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয় । যেমন ; 

১. আল্লামা নাসাফীর অভিমত : এ প্রসঙ্গে আল্লামা নাসাফী (র) বলেন 

9:55 33 এ$০ 9১৪ ৩০১1 LS BL US bz pa Bf 
অর্থাৎ, আহলে ইজমা হচ্ছে সে সকল মুজতাহিদ, যারা. পুণ্যবান এবং প্রবৃত্তি ও 
পাপাচারিতার অনুসরণ করেন না। কেননা পাপাচারিতা ও প্রবৃত্তির অনুসরণের কারণে 
২112 নষ্ট হয়ে যায়। তবে শর্ত হচ্ছে বিষয়টি ইজতেহাদী হতে হবে। এক্ষেত্রে 
সাধারণ লোক ও ফাসেকের কথা গ্রহণযোগা নয়। 
অবশ্য যে বিষয়টি ইজতেহাদী নয়, এমন ইজমার জন্য 45১! )% হওয়া শর্ত নয়; 
বরং এক্ষেত্রে সর্বসাধারণের একমত্য আবশ্যক । এমনকি একজনও মতবিরোধ করলে 
£2! সংঘটিত হবে না। 
উদাহরণ : উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে- 
ক. ০: (৫১ একটি ৪১০৯) বিষয়, যাতে ইজমার জন্য মুজতাহিদ হওয়া 
শর্ত। সুতরাং এ ধরনের €০:1-এর ক্ষেত্রে সর্বসাধারণের কোনো দখল নেই। 
খ. কুরআন মাজীদে সালাতের রাকাতের সংখ্যা, যাকাতের নেসাবের পরিমাণ উল্লেখ নেই। এ 
সম্পর্কে ইজমা সংঘটিত হওয়ার জন্য মুজতাহিদগণের সকলের একমত্য হওয়া আবশ্যক। 
এ সকল সর্বজনীন বিষয়ে যদি কেউ মতবিরোধ করে, তাহলে তাকে কাফের বলা যাবে। 

২. আবু বকর বাকেরের অভিমত : আবু বকর বাকের (র) বলেন, ইজমার উপযুক্ত হওয়ার 
জন্য মুজতাহিদ হওয়া শর্ত নয়; বরং ইজমা সংঘটিত হওয়ার জন্য সর্বসাধারণের 
মতামতই যথেষ্ট । 

৩. আসহাবে যাওয়াহের ও অন্যান্যের অভিমত : আসহাবে যাওয়াহের, দাউদ ইবনে 
আলী, আহমাদ ইবনে হাম্বল ও মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবী (র) এ প্রসঙ্গে বলেন, 
ইজমার অনুসারী হচ্ছে আল্লাহর রাসূলের সাহাবীগণ । কারণ তারা হচ্ছেন দ্বীনের মূল । 

৪. মালেকের অভিমত : ইমাম মালেক (র)-এর মতে, ইজমার উপযুক্ত হচ্ছেন 
মদিনাবাসীগণ ৷ কারণ মদিনাবাসীদের অনুপস্থিতিতে কোনো ইজমা গ্রহণযোগ্য নয়। 
৫.. একদল রাফেযীর অভিমত : কিছুসংখ্যক রাফেযী বলেন, ইজমার আহল হলো রাসূলের 
বংশধরগণ । অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (স)-এর বংশধর ব্যতীত অন্য কারও ইজমা শরীয়তের 

দলীল হিসেবে বিবেচ্য নয় । 


ত SAAD FLEES সির: দিতীয় বর্য = 
৩০০৯১ 10537 
ইজমার যোগ্য হওয়ার শর্ত : ইজমার আইল বা উপযুক্ত হওয়ার জন্য সাহাবী বা মদিনাবাসী কিংবা 
নবীপরিবারের সদস্য হওয়া শর্ত-কিনা, এ সম্পর্কে জালেমগণের মাঝে মতানৈক্য বিদ্যমান । যেমন : 
১. মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবীর অভিমত : শায়খ মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবী (র)-এর মতে, 
আহলে ইজমার জন্য সাহাবী হওয়া শর্ত । 
দলীল : যেহেতু তাঁরাই ইসলামের মুল ৷ স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স) তীদের প্রশংসায় বলেন 


২. দাউদ যাহেরীর অভিমত": ইমাম দাউদ যাহেরী ও তার অনুসারীদের মতে, আহলে ইজমা 
হওয়ার জন্য সাহাবী হওয়া শর্ত । সাহাবী ছাড়া অন্যদের £44! গ্রহণযোগ্য নয়। 
দলীল : মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (স) সাহাবীদের প্রশংসায় অনেক হাদীস ইরশাদ 
করেছেন; যা দ্বারা প্রমাণিত হয়, শুধু তাদের 55|-ই গ্রহণযোগ্য । যেমন : 
65805405551 HG (4 ৩ 54145155055 
৬১৫৮৭ 9৮39044৯055 SSL EE এ 


4:015 53010 180555350 455 4 
৩. রাফেযী ও মুতাধিলাদের অভিমত : রাফেযী ও মুতাযিলা সম্প্রদায়ের মতে, আহলে 
ইজমা হওয়ার জন্য নবীপরিবারের সদস্য হওয়া শর্ত। 


দলীল : ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী. . 

১1534555545 না 2] 
উল্লেখ্য, এখানে ২3114 বলতে নবীপরিবারকে বোঝানো হয়েছে। 
খ. মহানবী (স)-এর বাণী- 53253853115557155215 1553 5১৩ ৬% 

৪. শিয়াদের অভিমত : শিয়া সম্প্রদায়ের মতে, আহলে ইজমার জন্য নবীর পরিবারবর্গ 
হওয়া শর্ত। 
দলীল : মহান সহনীয় 

১5৯28515055131555 5019 ৫5 01157885৬৩2 

৫. রা ইমাম মালেক (র)- এর মতে, আহলে ইজমার জন্য মদিনাবাসী হওয়া শর্ত। 
দলীল : যেহেতু রাসূলুল্লাহ (স) মদিনার মর্যাদা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন- 

-১১০৯ ৬৯ 5১9] ৪ US 5৯ ত৮ Lal 

৬. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)- -এর স্বতস্ত্র মতানুসারে, সর্বযুগের যে কোনো 
সম্প্রদায়ের প্রত্যেক মুসলিম মুজতাহিদগণই ইজমার আহল, তাই তাদের ইজমা 
গ্রহণযোগ্য । তবে ইজমা কার্যকর হওয়ার জন্য যে যুগে ইজমা হবে এ যুগ অতিবাহিত 
বা অবসান হওয়া প্রয়োজন এবং সকল ইজমাকারী মুজতাহিদের ইন্তেকাল আবশ্যক । 
যেহেতু ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত স্বীয় মত পরিত্যাগের সম্ভাবনা অবশিষ্ট থাকে । 

৭. আহনাফের অভিমত : ওলামায়ে আহনাফের মতে, আহলে ইজমার জন্য সাহাবী ও 
মদিনাবাসী কিংবা নবীপরিবারের সদসা হওয়া শর্ত নয়; বরং প্রত্যেক পুণ্যবান 
মুজতাহিদই ইজমার আহল; যাদের মধ্য প্রবৃত্তির দাসতৃ ও পাপাচারিতার কলঙ্ক নেই। 
দলীল : ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী- 

লা পনের ডা দাউদ: + A 
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প্র উসূলুল ফিকহ শি 
খ. রূহ (স)-এর বাণী- ৮১ ০৫2 হি 
আলোচ্য নসগুলোতে (৯:5 £৪1-এ 35 এবং ১31 শব্দগুলো কোনো নিদিষ্ট 
অর্থে নয়; বরং ব্যাপক অর্থে প্রযোজ্য । সুতরাং প্রমাণিত হলো, ইজমার আহল হওয়ার 
জন্য নির্দিষ্ট কোনো সময়ের নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা দল হওয়া আবশ্যক নয়। 
আহনাফের পক্ষ থেকে প্রত্যুত্তর : 

১: শায়খ মুহিউদ্দিন, ইমাম মালেক ও শিয়াদের দলীলের জবাবে বলা যায়, উক্ত 
হাদীসগুলোতে মদিনাবাসী ও নবী পরিবারের মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে; কিন্তু 
সেগুলোর ভাব এটা নয় যে, তারাই ৮০৯১ ১৮ হবে; অন্যরা হবে না। 
মূলত হাদীসগুলোতে ইজমার কোনো কথাও নেই; এমনকি ইঙ্গিতও নেই। 

২. দাউদ যাহেরী, রাফেযী ও মুতাযিলাদের দলীলের প্রতুান্তরে আহনাফ বলেন, তাদের 
পেশকৃত হাদীসগুলোতে সাহাবীগণের মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে। এর দ্বারা এ কথা 
বোঝানো হয়নি যে, তারাই ইক্জমার আহল হওয়ার যোগ্য; অন্যরা নয়। নসগুলোতে এ 
ব্যাপারে কোনো ইঙ্গিত নেই। 

৩. ইমাম শাফেয়ী (র)-এর দলীলের প্রত্যুত্তরে বলা হয়, ইজমা গৃহীত হওয়ার জনা মুজতাহিপদের 
৩ ও ৩১% %-এর কোনো শর্ত নেই। অতএব তার এ যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। 

উপসংহার : £452] সংঘটিত হওয়ার জন্য কোনো সময় কিংবা গোত্রীয় সীমাবদ্ধতা নেই। 

যেহেতু ইসলাম কোনো যুগ, গোত্র কিংবা আঞ্চলিক ধর্মের নাম নয়; বরং ইসলাম হলো 

পাব ৭ 


(655 ১৫ 03151510057 156250 55515 ০৮5: 09 gm 
mn সদর পর কখন আবশ্যক হয় এবং 
কেন? আলোচনা কর। 


উজরা।। উপস্থাপনা : উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য যয ধবর্তিত ইসলামী শরীয়তের যাবতীয় বিধান 

পালন করা উম্মত হিসেরে আমাদের জন্য অবশ্য কর্তব্য; কিন্তু পূর্ববর্তী শরীয়তের প্রচলিত 

বিধান পালন করা আমাদের জন্য আবশ্যক কিনা, এটি একটি বিশ্লেষণ সাপেক্ষ বিষয় ৷ 
নিম্নে প্রশ্নালোকে এ বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হলো। 

51520 0257 

মাসয়ালার বিবরণ : আমাদের জন্য আমাদের শরীয়তের যাবতীয় বিধান পালন করা অবশ্য 

কর্তব্য; কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, পূর্ববর্তী শরীয়তের প্রচলিত বিধান পালন করা আমাদের জন্য আবশাক 

কিনা, এ প্রশ্নে শরীয়ত বিশেষজ্ঞ ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতবিরোধ বয়েছে। যেমন : 

১. একদল আলেমের অভিমত ; একদল আলেম বলেন, যেহেতু পূর্ববর্তী শরীয়তের 
অনুসারীগণ তাদের শরীয়তের বিভিন্ন বিধানে ব্যাপক পরিবর্তন ও বিকৃতি সাধন 
করেছে, সেহেতু পূর্ববর্তী শরীয়তের প্রচলিত বিধান পালন করা আমাদের কর্তব্য নয় । 
দলীল : নিজেদের মতের পক্ষে দলীল দিতে গিয়ে তারা বলেন যে, উম্মতে মুহাম্মাদীর 
শরীয়ত দ্বারা পূর্ববর্তী শরীয়ত মানসুখ হয়ে গিয়েছে । কাজেই মানসুখ শরীয়তের ওপর 
আমল করা কর্তব্য নয়। 

২. কতিপয় আলেমের অভিমত : কতিপয় আলেম বলেন, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল 
শরীয়তেরই প্রবর্তক হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা । কাজেই পরবর্তী শরীয়তের প্রচলিত 
বিধান পালন করা যেভাবে আমাদের জন্য কর্তব্য, অনুরূপ পূর্ববর্তী শরীয়তের প্রচলিত 
বিধান পালন করাও আমাদের জন্য কর্তব্য। 


৩২২ WS মিল আতিক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ 
গ্রহণযোগ্য অভিমত : তবে এ ব্যাপারে সৰ্বজনস্বীকৃত গ্রহণযোগ্য অভিমত হচ্ছে- 
৮81১5 ৬৮453 200 0০৪18115505 ২5014 (54. 
অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা ও তদীয় রাসূলুল্লাহ (স) কোনোরূপ নিন্দা ও ১31 ব্যতীত যদি 
পূর্ববর্তী শরীয়তের বিষ্ান আমাদের জন্য বর্ণনা করেন, তবে তা পালন করা কর্তব্য । 

আর যদি এমন হয় যে, আল্লাহ... তদীয় রাসূলুল্লাহ (স) বর্ণনা দেননি; কিন্তু পূর্ববর্তী 

আসমানী কিতাবসমূহে বর্ণনা রয়েছে, তাহলে এরূপ বর্ণিত বিধান আমাদের জন্য পালন 

করা কর্তব্য নয়। কারণ পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবের অনুসারীগণ তাদের কিতাবসমূহে 
ব্যাপক পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও বিকৃতি সাধন করেছে। 

অতএব, আঁহ তায়ালা শী শরীয়তের,কোননো রিধান উল্লেন করে 'অরকাল্যভারে-যদি 

আমাদের উদ্দেশ্যে বলে থাকেন- (13১ 9% 13155 যু তবে তা পালন করা আমাদের 

জন্য হারাম । 

Sosa isl ০১০ 

Sho crete EE SEMEN aT 

যদি আমাদের এ শরীয়তে প্রবর্তিত হয়, তাহলে তা পালন করা.আমাদের ওপর অবশ্য 

কর্তব্য। তাছাড়া যে বিধান কোনো নিন্দা ও দোষক্রটি ব্যতীত বর্ণিত হয়েছে, তাও 
আমাদের জন্য পালন করা কর্তব্য। 

দোষক্রটি ব্যতীত বর্ণিত ঘটনার উদাহরণ হচ্ছে- 

১. তাওরাতে উল্লিখিত কেসাস প্রসঙ্গে কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, 

IG TBI SAG CAG ALL iil 1105 ele 15547 
নিই al 35210 ২৮4০ ৮4৪ 9185 080 
বর্ণিত কেসাস,সংক্রান্ত সুস্পষ্ট বিধান আমাদের শরীয়তেও স্বীকৃত। 

২. হযরত লুত (আ)-এর উম্মত সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- (35151 (551 
£54১ 5511; এর দ্বারা 2৮15] তথা সমকামিতাকে তৎকালে হারাম ও নিষিদ্ধ করা 
হয়েছিল । আর সে ২01১1-এর বিধান আমাদের শরীয়তেও অনুরূপ নিষিদ্ধ রয়েছে। 
উল্লেখ্য, যে বিধান. কোনো নিন্দা ও দোষক্রুটির সাথে বর্ণিত হয়েছে, তা আমাদের জন্য পালন 
করা কর্তব্য নয়। যেমন দোষক্রুটি ও নিন্দার সাথে উল্লিখিত ঘটনার উদাহরণ হচ্ছে- 

রা -$ 
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31৯4) 
উল্লিখিত আয়াত দুটিতে ইহুদিদের অন্যায় ও বর্বরতার দরুন বর্ণিত বস্তুগুলো তাদের 
জন্য হারাম ছিল; কিন্তু আমাদের বেলায় হারাম নয়। 

SH ০5550 0350 ০25: 

পূর্ববর্তী শরীয়তসমূহ অবশ্যক হওয়ার কারণ : পূর্ববর্তী শরীয়তসমূহের কতিপয় বিধান 

আমাদের জনা পালন ও আম্লযোগ্য হওয়ার একমাত্র কারণ হচ্ছে, সে বিধানগুলো 

রাসূলুল্লাহ (স)-এর শরীয়তের বিধানের সাথে হুবহু সামঞ্জস্যপূর্ণ । এটা এ কারণে নয় যে, 
তা পূর্ববর্তী নবীদের শরীয়ত ছিল। 
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রা 
কাজেই তা আমাদের শরীয়তের অংশ হবে। আর এজন্যই আল্লাহ তায়ালা রাসূলুল্লাহ (স)- 
কে বলেন- 3598) LAS 210 এ৩৪ ৬৫১ 59 অর্থাৎ, এ সকল লোক যাদেরকে 
আল্লাহ হেদায়াত করেছেন, সুতরাং আপনিও তাদের চলিত পথ ও শরীয়তের অনুসরণ 
করুন । উম্মতের জন্যও এটা অনুকরণীয় । 

উপসংহার : পূর্ববর্তী শরীয়তের যেসব বিধান আমাদের শরীয়তে বলবৎ রাখা হয়েছে, 
সেসর বিধান পালন করা আমাদের জন্য কর্তব্য। আর পূর্ববর্তী শরীয়তের যেসব বিধান 
আমাদের শরীয়তে নেই, সেসব বিধান পালন করা আমাদের জন্য কর্তব্য নয়। 


LURE 2 ES bs S33 lp als: (৭৭) 01511 জর 
রাত oer BEY Nai 
জ প্রশু : ৯৯11 চ২১]-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? এর রোকন, শর্ত ও বিধান বিস্তারিত 
বৰ্ণনা কর! অতঃপর বর্ণনা কর ইজমা অন্বীকারকারী কাফের কিনা? [ফা. প. '৯৯,০৬] 
হরর 25152510550 121 LES Ls sf 
অথবা, ইজমার আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? অতঃপর এর রোকন, শর্ত ও বিধান 
বিস্তারিত বর্ণনা কর। (ফা. প. ২০০৪] 
তঁভৱ।॥॥ উপস্থাপনা : ইসলাম একমাত্র কল্যাণকর পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। এর সকল বিধান 
চারটি মূলনীতির ওপর ভিত্তি করেই প্রণীত। প্রশ্নোজ্জ £451 উক্ত মূলনীতি চতুষ্টয়ের 
অন্যতম; কিতাবৃল্লাহ ও সুন্নাহর পরেই ইজমার স্থান। সামগ্রিক অর্থে ইজমা বলতে 
ইসলামী গবেষকদের একমত্যে স্থিরকৃত সিদ্ধান্তকেই বুঝায়। শরীয়তের তৃতীয় মূলনীতি 
ইজমার ওপর ভিত্তি করে অসংখ্য মাসয়ালা, প্রণীত হয়েছে। নিম প্রশ্নালোকে £২১ 
সংশ্লিষ্ট আলোচনা উপস্থাপন করা হলো। 
৩ ৮৮১১৯/-এর পরিচিতি : 
চি (০৯১ ৪2৮০: 
€৮54৯/-এর আভিধানিক অর্থ : £5! শব্দটি বাবে )1১1-এর মাসদার | এর আভিধানিক 
অর্থ নিয়রূপ_ 
১. 505) তথা একমত্য পোষণ করা । এ অর্থে শব্দটির ব্যবহার কুরআনে এসেছে। 
যেমন : 51456 7555015528 
২. 3৮৮৫ তথা একাবদ্ধ হওয়া যেমন কুরআনে এসেছে_ 
LAs ৩৪ ৫7০৯৫ 17৯ 
৩. 14॥১ তথা অংশগ্রহণ করা। রর 
৪. 15555305155 তথা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বিষয়গুলোকে একত্ৰিত করা । 
৫. £১4) তথা দৃঢ় সংকল্প করা। ৬. HP CES LUE তথা মতানৈক্যের বিপরীত । 
Mealy sass 
£421-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : { 4.১! এর পারিভাষিক সংজ্ঞা নিয্ক্কপ- 
১. মানার প্রণেতা আল্লামা আবুল নাতি জান নাসাফী (র) বূলেন- 


Une > 28 REN 


! 1৯055 1৮ 
০৪ এত Mahe dE 

অর্থাৎ, কোনো কথা বা কর্মের ওপর সমকালীন উম্মতে মুহাম্মাসীর সৎকর্মশীল 

মুজতাহিদগণের এক্যবদ্ধ হওয়াকে শরীয়তের পরিভাষায় £5১! বলে। 


Eee এ 
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২. কাশফুল আসরার গছে এসেছে- 
TENN 5 ১2115 (৫0 415 42157255598 ১5805 ELAN 
অর্থাৎ, কোনো দ্বীনি কাজে মুহাম্মাদ (স)-এর উন্মতের এ্কমত্য হওয়াকে £2] বলে। 
৩. মানতে এয়াীত আছে ধরে 
Ed Mlle pas Sd Cdl ও 18055 
8. আল মুনজিদ মতে_ 
EES AIS ৮৪৮৮৪ YE ও UNS 0352৯ 50055 
৫. আল হাম গ্রন্থকার বলেন-১3$ 24214 ১১:42 IE EE 8385 
৬. আত তাওযীহ ্ৰসকার বলেন- 
৬৪ ৮০১৯৩১০০০৪১ ০) ১০৯৪ 343255১52১1 3155 
৭. মুফতি ইহসান রে) বলেন- 
5১05 211 ০ ০5৯5 ই ১৪ 545১৮ 3৫8 ১০)! ৬১ tL 
এ 287৮2৮5৩805 
৮. আহলে যাওয়াহের বলেন- ১} $041 54 LLL 
৯. মুতায়াখখিরীন উসূলবিদ বলেন- 
85১৬2 45৮৮৯ ০১ ১৭ lt pa YS 3) 
০০৮০৯ ১5, 
£১1-এর রোকন : ০২) হচ্ছে কোনো বস্তুর মৌলিক উপাদান । যেমন বলা হয়- ৫২১ 
5৮540 0৯13 £৮। অৰ্থাৎ, কোনো রিষয়বস্তুর মৌলিক উপাদানকে ১) বলে। এদিক 
থেকে ইজমার রোকন দুটি । যথা ৮১. ৪১ তথা সুদৃঢ় একমত্য। 
২. ২:০১ তথা অনুমোদনযোগ্য একমত্য । এদের পরিচয় নিম্নরূপ- 
১. :২:3১5-এর পরিচয় 2.34 শব্দটি একবচন.। বহুবচনে (১51) এর আভিধানিক 
অর্থ দৃঢ়তা বা Consolidation. 
পরিভাষায় 451) বসলো আল যানার প্রণেতা না নামান নি) বলেন, 
734১2043191 565৩ 34) 53৫ Lr Le 21550 553 
অর্থাৎ, মুজতাহিদগণের এরূপ শব্দ উচ্চারণ করা; যা তাদের একমত্য প্রমাণ করে, 


৩২৮ 


একে ইজমায়ে কাওলী বলে। অথবা তাদের সকলেরই কাজটি শুরু করা, একে . 


ইজমায়ে ফেলী বলে। 

উদাহরণ : ইজমায়ে কাগুলীর উদাহরণ হিসেবে মুজতাহিদগশের উক্তি (251 
15৮ ৮15 অর্থাৎ, আমরা একথার ওপর এঁকমত্য হয়েছি। আর ফেলীর উদাহরণ 
হলো, মুজতাহিদগণ একত্রে 2291 - ২91 ও 5490০১% কারবার শুরু করবেন। 
এতেই তাদের ইজমা প্রমাণিত হবে। 

২. ২:১০-এর পরিচয় : $:-১/ শব্দের অর্থ হলো- ১. অবকাশ, ২. অনুমোদন, ৩. 
বিরতি, ৪. এচ্হিক, ৫. আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতার মতে- ৬৪ J ঠা 
5১০86 Ee ৬. ইংরেজিতে বলা হয়- সংগ Leisure, Room, Approval, 
Interval. 0৮914 ইত্যাদি । 
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এর পারিভাষিক সংজ্ঞায় নূরুল আনওয়ার প্রণেতা আল্লামা মোল্লাজিউন রে)রগে ) বলেন- 
(5 ot 255 GT ১৯১5 ভে 23758: ঢা 
55 ৫৯৩ SEE la Ssh 21820155855 IG Fis SAC SEL 
pi ts TU 
অর্থাৎ, যে ইজমার মধ্যে কতিপয় মুজতাহিদ সম্মতিসূচক মন্তব্য করেছেন বা 
সম্মিলিতভাবে কাজটি করেছেন। অর্থাৎ তাদের কেউ কোনো কথায় বা কাজে একমত 
ছিলেন আর বাকিরা তদ্বিষয়ে নীরব ছিলেন; এমনকি চিন্তাভাবনা করার সময়কাল তথা 
তিন দিন অথবা আলোচনার মজলিস অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পরও প্রতিবাদ 
করেননি; একেই $544.1 £4) বলে। 
5 00৯91 ৮555: 
£1০৯)-এর শর্তাবলি : শর্ত হচ্ছে কোনো বস্তুর বহিরাগত বিষয় । যেমন বলা হয়- 1১: 
152 [25:6৩:01 অর্থাৎ, শর্ত কোনো বস্তুর বাইরের এমন বিষয়কে বলে, যার 
অবর্তমানে বিষয়টি অস্তিতু লাভ করতে পারে না। তাই বলা যায়, শর্ত হলো কোনো বস্তুর 
আবশ্যকীয় বিশেষণ, যার ওপর বিষয়টির অস্তিত্ব নির্ভরশীল । যেহেতু উসূল হলো- 5515) 
53552 ৩৬ ১১১ এ হিসেবে ইজমার শর্ত নিয়রূপ- 
১. জমহুরের মতে, ইজমা সংঘটিত হওয়ার জন্য শর্ত হলো, সকল মুজতাহিদের একমত্য 
হওয়া। একজন মুজতাহিদও যদি মতবিরোধ করেন, তবে ইজমা সংঘটিত হবে না। 


যেহেতু নবী করীম (স) ইরশাদ করেছেন- ২104১111৮12 ৮21 (৯৪৯ 2 এ 
হাদীসে ধর বলতে সকল উম্মতকে বোঝায়। 

২. শামসুল আইম্মা সারাখসী (র)-এর মতে, ইজমা সংঘটিত হওয়ার জন্য কমপক্ষে 
তিনজন মুজভাহিদের একমত হওয়া শর্ত । 


৩. ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, মুজতাহিদগণের ইজমা হুজ্জত হওয়ার জন্য তাদের 
মৃত্যুবরণ করা শর্ত । কারণ জীবদ্দশায় তাদের মত পরিবর্তন করার সম্ভাবনা রয়েছে। 
৪. মুতাধিলাদের মতে; অধিকাংশ মুজতাহিদের একমত্য হলেই চলবে ৷ যেহেতু 7 তথা 

সত্য জামায়াতের সাথে বিদ্যমান। যেমন হাদীসে এসেছে- 
১0১0৪88৬৮০৪ 20 ৬০ 2111 2 

মুতাযিলাদের দলীলের প্রত্যুত্তর : মুতাযিলাদের দলীলের জবাবে বলা হয়, হাদীসের মর্মার্থ 

হচ্ছে ইজমা সংঘটিত হওয়ার পর যে ব্যক্তি বিচ্ছিন্ন হবে, সে জাহান্নামে প্রবিষ্ট হবে। 

৩০৮১৯) ৬৬ 

৮০৯/-এর বিধান : ইজমার বিধান সম্পর্কে আলেমগণের দৃষ্টিভঙ্গি নিমরূপ- 

১. আল মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) বলেন- 12 (5751 31511 ০৫৯৫ ৩1 
১১: ১১১অর্থাৎ, এর দ্বারা শরীয়তের হুকুম দৃঢ়তার সাথে সাব্যস্ত হবে। 

২. ইমাম আবু হানীফা (র) ও তার অনুসারী বুখারা ও বলখের মাশায়েখগণের মতে, 
ইজমার অস্বীকারকারীকে কাফের বলা যাবে; যদিও কোনো কোনো ক্ষেত্রে আনুষঙ্গিক 
কারণে এটা ৮১৪11 তথা অকাট্য জ্ঞানের উপকারিতা দেয় না। 
ইমাম বায়যাবী (র)-এর মতে, আমল ও ইলম ওয়াজিব হওয়ার দিক দিয়ে ইজমা 
কুরআনের আয়াত ও হাদীসে মূতাওয়াতিরের ন্যায়। অতএব বাস্তবিকপক্ষেই £১!-এব 
অস্বীকারকারীকে কাফের বলা হবে| 


চিনিকল এ 
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৪. শায়খ মহিউদ্দিন ইবনুল আরাবী (র) বলেন, ইজমা যদি দ্বীনের এমন আবশ্যক বিষয়ে 
হয়, যে সম্পর্কে সকলেই অবগত আছেন, তবে উক্ত £5: অস্বীকারকারীকে অবশ্যই 
কাফের বলা যাবে । পক্ষান্তরে বিষয়টি যদি অনুরূপ না হয়, তবে এর অস্বীকারকারীকে 
কাফের বলা যাবে না। 

৩1836 089 Fee. 35, 

ইজমা অস্বীকারকারী কাফের কিনা : ইজমা অস্বীকারকারী কাফের হবে কিনা এ সম্পর্কে 

ইমামগণের মতপার্থক্য দিম্নরূপ_ 

১. জমহুরের অভিমত : ওলামায়ে আহনাফ, জমনুর ফুকাহা (বলখ ও বুখারার 
মাশায়েখসহ) ও উসুলবিদদের মতে, ইজমা অস্বীকারকারী কাফের বলে গণ্য হবে । 
কেননা ইজমা দ্বারা অকাট্যতা প্রমাণিত হয়। আর সাহাবায়ে কেরামের ইজমা 
কুরআনের আয়াত এবং খবরে মুতাওয়াতিরের মতো। আর তাদের পরবর্তীকালের 
ইজমা খবরে মাশহুরের মতো। 
দলীল : তাদের দলীল হলো- 

“ক. মহানবী (স) বলেন- 251৮6 ৩3৫ (০5৯5২ ০ 
-৩2১৪ উস] 55 ৩৪৩5 UU 8955 ৭ 

খ. আল্লামা ফখরুল ইসলাম বাযদাভী (র) বলেন. 
1507216১০0১ ৮৪৯৩ ৩৪31৪ ১০০১ 01509 ৩৪৫৩৫ ৮০১৯ 
Mod HK ০৯৮ ১45 
উল্লেখ্য, বুখারা ও বলখের আলেমগণ রাফেষী সম্প্রদায়কে কাফের বলেছেন। কারণ 
তারা হযরত আবু বকর (রা)-এর ইমামত (খেলাফত) অস্বীকার করেছে। অথচ তা 
ইজমা দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। তথাপি ইজমার অস্বীকারকারী কাফের না হলে হযরত 
আবু বকর ও ওমর (রা)-এর. খেলাফত অস্বীকারকারীদেরকে কাফের বলা যাবে না। 
অথচ তাদের খেলাফত অস্বীকারকারীরা সকলের একমত্যে কাফের । কেননা তাদের 

খেলাফত ইজমায়ে-সাহাবী ছারা প্রতিষ্ঠিত। 

২. ইবনুল আরাবীর অভিমত : শায়খ মহিউদ্দীন ইবনুল আরাবী (র) বলেছেন, কোনো 
ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসূলুল্লাহ (স)-কে আকড়ে ধরবে, ততক্ষণ 
পর্যন্ত তাকে কাফের হিসেবে আখ্যা দেওয়া যাবে না। যদিও তার ব্যাখ্যা অগ্রহণযোগ্য 
হোক না কেন। সুতরাং যার ওপর ইজমা হয়েছে, তা যদি দ্বীনের এমন জরুরি অঙ্গ হয় 
যা বিশেষ, অবিশেষ নির্বিশেষে সকলেই বুঝতে পারে, তবে তা অস্বীকারকারীকে 
কাফের বলা যাবে; কিন্তু যদি তা দ্বীনের বিশেষ অঙ্গ না হয়, আর অস্বীকারকারী কোনো 
ব্যাখ্যা মাধ্যমে (যদিও উক্ত ব্যাখ্যা অগ্রহণযোগ্য হোক না কেন) এটাকে অস্বীকার 
করে, তবে তা অস্বীকারকারীকে কাফের বলা যাবে না। কেননা সে স্বীয় প্রবৃত্তি ও 
কামনা বাসনার পিছনে পড়ে দ্বীনে মুহাম্মাদীকে অস্বীকার করেনি ! আর রাফেযীরা ভুল 
বাখণর মাধ্যমে হযরত আবু বকর (রা)-এর ইমাঘতকে অস্বীকার করেছে । আর তা 
হলো, হযরত আলী (রা) আত্মরক্ষার খাতিরে আবু বকরের নিকট বাইয়াত 
করেছিলেন। কাজেই তার খেলাফতের ওপর ইজমা সংঘটিত হয়নি। তাই তাদেরকে 
কাফের বলা যাবে না।. 


হজ উসূলুল ফিকহ V ৩২৭ 
ইবনুল আরাবীর অভিমতের জবাব : টা ন ক 
ওলামা বলেন, মূলত তাদের দাবি ঠিক নয়। কেননা খবরে মুতাওয়াতিরের মাধ্যমে সাব্যস্ত 
হয়েছে যে, তিনি স্বতঃস্কৃর্তভাবে এবং নিষ্ঠার সাথে হযরত আবু বকর (রা)-এর নিকট 
বাইয়াত গ্রহণ করেছিলেন । আর তিনি বীরপুরুষ ছিলেন৷ কাজেই আত্মরক্ষার জন্য তিনি 
বাইয়াত গ্রহণ করেছেন, এটা তার ওপর মিথ্যা অপবাদ দানের শামিল । 

উপসংহার : ইসলাম কোনো যুগ, গোত্র কিংবা আঞ্চলিক ধর্মের নাম নয়; বরং তা সর্বযুগের 
সর্বজনীন এক বৈজ্ঞানিক মতাদর্শের নাম। সুতরাং আহলে ইজমা হওয়ার জন্যও কোনো 
যুগ কিংবা গোত্রীয় হওয়ার শর্তারোপ করা উচিত হবে না। 


১০05 ১55 65 ভা হন LS) এ তত 020০) Im 
58 2৮০৯১ 
প্রশ্ন : ১০০ 1॥ £.223 কাকে বলেঃ এর রোকন ও শর্তসমূহ কী কী? হজমা-এর 
স্তরসমূহ সংক্ষেপে আলোচনা কর। [ফা-প. ২০১৯] 
১৯) 05১ ৮32১556০৬১১ 15555 ELS 
অথবা, 6৯! কাকে বলে? এর রোকন ও শর্তসমূহ কী কী? €-৯)-এর স্তরসমূহ 
সংক্ষেপে আলোচনা কর। (ফা. প. ২০১৬] 


উন্ভর॥॥ উপস্থাপনা : ইসলাম একমাত্র কল্যাণকর পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। এর যাবতীয় বিধান 
চারটি মূলনীতির ওপর ভিত্তি করেই প্রণীত ৷ প্রশ্নোল্লিখিত £55! উক্ত মূলনীতি চতুষ্টয়ের 
অন্যতম; এ] 5055 ও 04545 4১0 এর পরেই £।১1-এর স্থান। সামগ্রিক অর্থে 
৮2১) বলতে ইসলামী গবেষকদের ইক নিদ্ধান্তকে বোবায়। ৮2১৭- এর 
পর ভিত্তি করে শরীয়তের অসংখ্য রচিত হয়েছে। নিয়ে প্রশ্নীলোকে 8231 
সংশ্লিষ্ট আলোচনা উপস্থাপন করা হলো । 
৩ ৮১১)-এর পরিচিতি : 
Gul (০৯9 ৮55 
৮১৯/এর আভিধানিক অর্থ : ৮.2 শব্দটি বাবে 1 81-এর মাসদার | মাদ্দাহ £-+-ঢ 
জিনসে সহীহ । এর আভিধানিক অর্থ নিয়রূপ- 
১. 55) তথা অ্কমত্য পোষণ করা । এ অর্থে শব্দটির ব্যবহার কুরআনে এসেছে। 
যেমন + 45 AG 
২. 40589 তথা এক্যবদ্ধ হওয়া । যেমন কুরআনে এসেছে- 
ROE AGE CE উনার 
৩. "195 তথা অংশগ্রহণ করা । রর 
৮. 15555 51৫ ৮ (= তথা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বিষয়গুলোকে একত্ৰিত করা । 
৫. (5% তথা দৃঢ় সংকল্প করা। 
৬ ১১5) 255 তথা মতানৈক্যের বিপরীত ৷ 
2১০৮৯ নক 
৫2৯/-এর শরয়ী অর্থ : €৮০১1-এর শরয়ী অর্থ বা সংঙ্গা নিয়কপ- 
১. মানার প্রণেতা আল্লামা আবুল বারাকাত আন নাসাফী (র) বলেন- 
20৮০ ০০ ভু ৬৩ LMC SH BUSAN ৩ ELSI 
254৯835155৭ ০৮০0৮: ভিন Se 
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অর্থাৎ, কোনো কথা বা পু ওপর সমকালীন উম্মতে মুহাম্মাদীর সৎকর্মশীল 
মুজতাহিদগণের এঁক্যবদ্ধ হওয়াকে শরীয়তের পরিভাষায় £5! বলে । 
২. দুদের এনে 
HGS ১2০1০541405 ৯০৯ বু GUS 55 Us ELS 
টে কোন্সে নি কাজে মুহাম্মাদ (স)- এর উম্মতের একমত্য হওয়াকে £১! বলে। 
৩. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থে এসেছে- 
-৮১৪১১০ ০০০০ SS ০৫০৪১৯০0551 ji 
৪. আল মুনজিদ অভিধান প্রণেতার মতে- 
১৪১১৭ 38 ৩৪১০০ 3 কী ১৯ EE 
৫. আল হুসামী গ্রন্থকার বলেন- 
ESS 3050০ ৬৪৯৮০ YS LE BUS) 
৬. আত তাওযীহ গ্হথকার বলেন- 
25৮ ০1০ Spo ৭ হা ১৫ Sl 5) pa 


৬৬৪৯৯ 
৭. মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন- 
০1০ pos তও 0 215 Lo Ale il 158) 
টি] 
৮. আহলে যাওয়াহের বলেন_ ০১১০৮) $0543 রং 
৯. যুতায়াখখিরীন উসূলবিদ বলেন- 
Ll ৯০ ০১৯ 2 ১8১3৯ ভি Alt po I ০৫০৯৯ 
is ৬৪ 
৩৮৯৬৩ 
৮১৯৮ এর রোকন : ০ হচ্ছে কোনো বস্তুর মৌলিক উপাদান ৷ যেমন বলা হয়_ £4} 
£5১1 ১13 ৪৮51 অর্থাৎ, কোনো বিষয়বস্তুর মৌলিক উপাদানকে ১২ বলে । এ দিক 
থেকে ইজমার রোকন দুটি । যথা : 
১. ২2:১2 তথা সুদৃঢ় একমত্য। 
২. ২০২ ইজারাদার । এদের পরি স্রিরপ- 
১.:২22)2-এর পরিচয় : ২১১০ শব্দটি একবচন, বহুবচনে £51১41; এর আভিধানিক 
অর্থ- দৃঢ়তা বা Consolidation. 
পরিভাষায়, ২৯১০ প্রসঙ্গে আল মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) বলেন- 
৩৪ 0৮১৮8] ০৪585 3 উস ০৬৫ 05 2১5 (ও 5 
29 
অর্থাৎ, মুজতাহিদগণের এরূপ শব্দ উচ্চারণ করা, যা তাদের একমত্য প্রমাণ করে, 
একে ইজমায়ে কাওলী বলে; অথবা তাদের সকলেরই কাজটি শুরু করা, একে 
ইজমায়ে ফেলী বলে৷ 
উদাহরণ : 'ইজমায়ে কাওলীর উদাহরণ হলো- যেমন মুজভাহিদগণের উক্তি ৫445 নী 
জবা নন 
মুজতাহিদ ২55154. 305 ও 83152 কারবার একত্রে শুরু করবেন। 


mm টসূলুল কিক ৩২৯ 

২. আর পে ২১৭5 বদের (অব হলো" ১. অবকাশ, ২. অনুমোদন, ৩. 
বিরতি, ৪. এচ্ছিক, ৫. আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতার মতে- 

82504 
৬. ইংরেজিতে বলা হয়_ Scope. Leisure. Room. Approval. Interval. Optional ইত্যাদি । 
এর পারিভাষিক সংজ্ঞায় নূরুল আনওয়ার প্রণেতা আল্লামা মোল্লাজিউন (র) 
বলেন- 
৯০১০ 2৮:৯5 SEs ভা ১৯৯ ৩১৫ Lan ais টা চু ও সাত 
২55 ৩৯৩ 5150 চি at এ Lele 982 ২ 2৪০ ৫৩ 
-01-৮৯5 টা 
অর্থাৎ, যে ইজমার মধ্যে কতিপয় মুজতাহিদ সম্মতিসূচক মন্তব্য করেছেন বা 
সম্মিলিতভাবে কাজটি করেছেন । অর্থাৎ তাদের কেউ কোনো কথায় বা কাজে একমত 
ছিলেন আর বাকিরা তদ্বিষয়ে নীরব ছিলেন; এমনকি চিন্তাভাবনা করার সময়কাল তথা 
তিন দিন অথবা আলোচনার মজলিস অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পরও প্রতিবাদ 
করেননি; একেই ৬3১৫: (৮০১) বলে। 

৩ polis: 

:০৯1-এর শর্তাবলি : শর্ত হচ্ছে কোনো বস্তুর বহিরাগত বিষ্বয়। যেমন বলা হয়- ১১১ 

£021 67:51 অৰ্থাৎ, শর্ত কোনো বস্তুর বাইরের এমন বিষয়কে বলে, যার 

অবর্তমানে বিষয়টি অস্তিত লাভ করতে পারে না। তাই বলা যায়, শর্ত হলো কোনো বস্তুর 

আবশ্যকীয় বিশেষণ, যার ওপর বিষয়টির অস্তিতু নির্ভরশীল ৷ যেহেতু উসূল হলো- 51515! 

33৩৬ 25050) এ হিসেবে ইজমার শর্ত নিয়রূপ- 

১. জমহুরের মতে, ইজমা সংঘটিত হওয়ার জন্য শর্ত হলো, সকল মুজতাহিদের একমত্য 
হওয়া। একজন মুজতাহিদও যদি মতবিরোধ করেন, তবে ইজমা সংঘটিত হবে না। 
যেহেতু নবী করীম (স) ইরশাদ করেছেন_ 21১৯] ৮০ ৮5৪ ৫০৪৯5 ১ এ 
হাদীসে ই বলতে সকল উম্মতকে বোঝায় । 

২. শামসুল আইম্মা সারাখসী (র)-এর মতে, ইজমা সংঘটিত হওয়ার জন্য কমপক্ষে 
তিনজন মুজতাহিদের একমত হওয়া শর্ত । 

৩. ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, মুজতাহিদগণের ইজমা হুজ্জত হওয়ার জন্য তাদের 
মৃত্যুবরণ করা শর্ত । কারণ জীবদ্দশায় তাদের মত পরিবর্তন করার সম্ভাবনা রয়েছে। 
৪. মুতাধিলাদের মতে, অধিকাংশ মুজতাহিদের একমত্য হলেই চলবে । যেহেতু 3 তথা 
সত্য জামায়াতের সাথে বিদ্যমান । যেমন হাদীসে এসেছে- | 
মুতাবিলাদের দলীলের প্রত্যুত্তর : মুতাযিলাদের দলীলের জবাবে বলা হয়, হাদীসের মর্মার্থ 

হচ্ছে ইজমা সংঘটিত হওয়ার পর যে ব্যক্তি বিচ্ছিন্ন হবে, সে জাহান্নামে প্রবিষ্ট হবে। 

৩০৮০৯) 2555 : 

৮৯/-এর ভ্তরসমূহ : শক্তিমত্তা ও দুর্বলতা এবং প্রত্যয় ও ধারণার আলোকে ইজমাকে 

চারটি স্তর বা শ্রেণিতে বিন্যস্ত করা হয়েছে । যথা : 

১. ৮১৮৩ ০৮০ £৮০৯) তথা সকল সাহাবীর ইজমা । 

২. 35841 { ১ তথা নীরবতামূলক ইজমা । 


৷ ফাযিল ॥ উসুলুল ফিকহ ও দাওয়াহ (ধিতীয় বর্ষ) ৯ ১২. 


//৬৬. 9105৬481001) টি 

i গাল হাহ: ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ = 

৩. 52১016০১১ তথা পরবর্তীালান ইজমা । 

৪. < ill ৮12 (2১৯৩ £21 তথা মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ের ওপর পরবর্তী 
লোকদের ইজমা । রি 

নিম্নে হুকুমসহ প্রত্যেকটির বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হলো- 

১. 1০১৬ 2৮৯0 £৮০১৯৮এর পরিচিতি : আভিধানিক দৃষ্টিতে ৮৮০৯) শব্দটি বাবে 
৮৮৪1-এর মাসদার এবং এটি £ .॥ - মৃলধাতু থেকে উদ্ভৃত। এর আভিধানিক অর্থ 
হলো- ১. 50 সাঁতথা একমত্য পোষণ করা, ২. 119১১ তথা অংশগ্রহণ করা, 
৩. 50559 তথা একতাবদ্ধ হওয়া ইত্যাদি ৷ 
পরিভাষায়, সকল সাহাবীর একমত্য দ্বারা যে 3) গঠিত হয়ে থাকে, তা-ই £551 
(১০৯ ২৮১50 হিসেবে পরিচিত। এ প্রকারের ইজমা প্রথম সারির ইজমা ও 
সর্বাধিক শক্তিশালী । এর স্বরূপ হলো, কোনো বিষয়ে সাহাবীগণ সকলেই মিলে 
বলেছেন- 154 ,1£ 2০৮1 অর্থাৎ, আমরা এ বিষয়ে একমত হলাম । 
উদাহরণ : হযরত আবু বকর (রা)-এর খেলাফতের ব্যাপারটি_-এ জাতীয় ইজমার 
আওতাধীন। যখন আবু বকর (রা) ১১১:৪ ১ 4591 হাদীসটি বলেছেন, তখন বিনা 
মতবিরোধে সকলেই এটা মেনে নিয়েছিলেন। 
হুকুম : (৮১৯ ২5৮৯%০1্৮০৯এর বিধান নিমক্ষপ- 

ক. এ প্রকারের ইজমা কুরআন ও খবরে মুতাওয়াতিরের সমপর্যায়ের। 
খ এটি ১৪০11 %1০-এর ফায়দা দেবে। 
গ. এ জাতীয় ইজমার অস্বীকারকারী কাফের বলে সাব্যস্ত হবে। 

২, (57515 80০৯/এর পরিচিতি : আভিধানিক দৃষ্টিতে 235৫, শব্দের শেষে $-টি 
নিসবতের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। মূল শব্দ হলো- :54::,$ এটি বাবে 7:-১-এর 
মাসদার | এর আভিধানিক অর্থ হুলো- (1 তথা চুপ থাকা । 
সুতরাং ১53.1 £52১ )-এর সম্মিলিত অর্থ- নীরবতামূলক একমত্য। 
এর পারিভাষিক সংজ্ঞায় নুরুল আনওয়ার প্রণেতা আল্লামা মোল্লাজিউন (র) বলেন- 
756 cle PEAS BES ডা ১৯৮] ০৪৫ ০৯১০ Js 02159 টা ও 
255 ০5150 2 ৩০৯ এ 8805 9385 NG 055 25 EEL 

-৮0১৯5ঠাচ্জ 
অর্থাৎ, যে ইজমার মধ্যে কতিপয় মুজতাহিদ সম্মতিসৃচক মন্তব্য করেছেন বা 
সম্মিলিতভাবে কাজটি করেছেন। অর্থাৎ তাদের কেউ কোনো কথায় বা কাজে একমত 
ছিলেন আর বাকিরা তদ্বিষয়ে নীরব ছিলেন; এমনকি চিন্তাভাবনা করার সময়কাল তথা 
তিন দিন অথবা আলোচনার মজলিস অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পরও প্রতিবাদ 
করেননি; একেই 5.0 £5১) বলে। 
উদাহরণ : হযরত আবু বকর (রা)-এর সময় যাকাত অস্বীকারকারীদের হত্যার 

- ব্যাপারে অধিকাংশ সাহাবী একমতা পোষণ করেছেন, তবে কেউ কেউ নীরব ছিলেন। 
হুকুম : $554.1 (৮০৯)-এর হকুম নিয়রূপ- 
ক. ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, এ ধরনের ইজমা অকাটা। তবে এটা Mie 
১৯:৪:-এর ফায়দা দেবে শা । তাই এর অস্বীকারবণরীকে কাফের বলা যাবে না। 
খ. ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, এ ধরনের ইজমা অকাট্য নয় এবং এর অস্বীকারকারী 
কাফের সাব্যস্ত হবে না। 


www.abswer.com 
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৩. ৯৯১৯] (৮০১১াএর পরিচিতি : উসূলে ফিকহের পরিভাষায় $৯১। £2১ 
হলো, সাহাবীদের পরবর্তী যুগের মুজতাহিদগণের এমন বিষয়ে ইজমা করা, যে বিষয়ে 
সাহাবীগণের কোনো প্রকার মতপার্থক্য প্রকাশ পায়নি। 

এককথায়, এ স্তরের ইজমার স্বরূপ হলো, সাহাবীদের পরে প্রত্যেক যুগের মুজতাহিদগণ 

এমন এক বিধানের ওপর একতাবদ্ধ হয়েছেন, যে ব্যাপারে তাদের পূর্ববর্তী সাহাবীগণ 

থেকে কোনো প্রকার মতপার্থক্য প্রকাশ পায়নি। 

- হুকুম : ক. ইমাম জাসসাস (র) বলেন- ১312211১১১৫ ১১১ 5৪ অর্থাৎ, 
হাদীসে যুতাওয়াতিরকে অস্বীকার করলে যেমন কাফের হয়, তেমনি ১৯১৮ £3 
অস্বীকার করলেও কাফের হয়ে যাবে। 

খ. ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতে, 250 £25) দ্বারা কুরআন 

ও হাদীসের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা বৈধ । 
রা হানাফী ও শাফেয়ীদের বক্তব্য হলো- 
চি ৯ 33854 Fp এ ১৮৯৭ পুচ 
০4414 ৩7৮ 

অর্থাৎ, ৪৯১ £2১! বিধানগত ১১১৩ ১:৯-এর সমপর্যায়ের। এটা রি 

জ্ঞান দান করে; প্রত্যয়নমূলক নয়। এর অস্বীকারকারীকে কাফের বলা যাবে না; বরং 

গোমরাহ বলা যাবে। 

৪. 5১১ ৮12১0 ৮০ ১১০৯৬) &৮০৯-এর পরিচিতি : এ প্রকারের ইজমা হচ্ছে 
সাহাবীগণের পরবর্তীদের এমন বিষয়ে ইজমা, যে ব্যাপারে সাহাবীদের মধ্যে 
মতবিরোধ ছিল এবং পরবর্তীকালে কোনো এক মতের পক্ষে ইজমা সংঘটিত হয়েছে। 
উদাহরণ : যেমন : ১151 2 20 ২1555 অর্থাৎ, ১151 এর ক্রয়বিক্রয় সংক্রান্ত 
মাসয়ালা । এ প্রকারের মাসযনির্ঘ নিয়ে মতপার্থক্য বিদ্যমান । যেমন হযরত 
ওমর (রা) বলেন, এ ধরনের ক্রয়বিঞয় বৈধ নয়; কিন্তু হযরত আলী (রা) বলেন 
বৈধ। অতঃপর পরবর্তী মুজতাহিদগণ ১5 ॥ £1-এর ক্রয়বিক্রয় নাজায়েয হওয়ার 
ব্যাপারে একমতা গ্রহণ করেছেন। 
হুকুম : ক. এ জাতীয় ইজমা >|; ১:৯-এর মর্যাদাপ্রাপ্ত। 
খ. এর ওপর আমল করা ওয়াজিব, তবে এর দ্বারা ৫ 
গ. এটি কেয়াসের.ওপর প্রাধান্য পাবে । 

ঘ. এটা দ্বারা ১: 75-এর ফায়দা লাভ হয় না। 
উপসংহার : ইসলামী শরীয়তের পূর্ণতা দানের জন্য শরীয়তের মূলনীতিমালার মধ্যে 
£1০৯]-কে অন্তৰ্ভুক্ত করা হয়েছে। শরীয়তের বিধানকে সুদৃটীকরণের জন্য ইজমাকে চারটি 
স্তরে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। এ চারটি স্তরের বাইরে কোনো ইজমা শরীয়তে গ্রহণযোগ্য নয়। 


৩৮৮11 475 অৰ্জিত হয় মাত্র । 


৪৫55৪ 20 


১৮861523552 ESI তা 0০৯৮5505207 ১1] 
ছ প্রশ্ন: ১০১11 €৮2১9া- রা কায বি দার; হুকুম ও স্তরসমূহ বিস্তারিত 
লেখ , ফা. প ২০১০-১২ 
উত্তগন॥॥ উপস্থাপনা : ইসলাম একমাত্র কল্যাণকর পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। এর যাবতীয় বিধান 
চারটি মূলনীতির ওপর ভিত্তি করেই ছি ্রশ্নোপ্লিখিত £5১! উক্ত মূলনীতি চতুষ্টয়ের 


অন্যতম; 4111 4555 ও < 3570 EE এর পরেই €12১1-এর স্থান। সামগ্রিক অর্থে 
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৩৩২ ালজঞহ ফাযিল সতি গাহড সিরিজ: দ্বিতীয় বর্ষ জজ 
£22! বলতে ইসলামী গবেষকদের একমত্যে স্থিরকৃত সিদ্ধান্তকে বোঝায় । £--১|-এর 
উপর ভিত্তি করে শরীয়তের অসংখ্য মাসয়ালা রচিত হয়েছে। নিয়ে প্রশ্নালোকে £4৯ 
সংশ্লিষ্ট আলোচনা উপস্থাপন করা হলো। 
৩ ৮০৯/-এর পরিচিতি : 
2000৯) 45555. 
£2}-এর আভিধানিক অর্থ : 04৬) শব্দটি বাবে /.52)-এর মাসদার। মাদ্দাহ- +-০ 
জিনসে সহীহ । এর আভিধানিক অর্থ নিম্নরূপ_ 
১. 5) তথা এ্কমভ্য-পোষণ করা । এ অর্থে শব্দটির ব্যবহার কুরআনে এসেছে। 
যেমন : £445১5 554১0 
২. $$) তথা এঁক্যবদ্ধ হওয়া । যেমন কুরআনে এসেছে- 
se 03 BLS STA 
৩. 419৯১ তথা অংশগ্রহণ করা। 
৪. 15552 006 ৮ (2 তথা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বিষয়গুলোকে একত্রিত করা। 
৫. (৯৯ তথা দৃঢ় সংকল্প করা। 
৬. ১১১51 ১5৯ তথা মতানৈক্যের বিপরীত। 


৮০১-এর শরয়ী অর্থ : 6১1-এর শরয়ী অর্থ বা সংজ্ঞা নিম্নরূপ- 
১. মানার প্রণেতা আল্লামা আবুল বারাকাত আন নাসাফী (র) বলেন- 
le ot বা ৬৩ ৬১৯৮০ ৬০০৯৯ ও 3২০2৮১1৩৪৫০ 
SEINE ALE Spat ৬৪615 9215 
অর্থাৎ, কোনো কথা বা কর্মের ওপর সমকালীন উম্মতে মুহাম্মাদীর সৎকর্মশীল 
মুজতাহিদগণের এঁক্যবদ্ধ হওয়াকে শরীয়তের পরিভাষায় £১! বলে। 
২. কাশফুল আসরার গ্রন্থে এসেছে- 
01358 ১৮৭০5 ১415215১5৯5 ২5051১58৫৮৯ 
অর্থাৎ, কোনো দ্বীনি কাজে মুহাম্মাদ (স)-এর উম্মতের এরকমত্য হওয়াকে (2২) বলে। 
৩. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রে এসেছে- ৮১১৮৩ ০০৮:০০ ৩০ ০১5১০] 80155 
৪. আল মুনজিদ অভিধান প্রগেতার মতে- 
ES ১ ৫ i os YS ৮] ৬5155 
৫. আল হুসামী গ্রন্থকার বলেন_ ১5205 এও ৭৭ ১০০০০ Is LL 50155 
৬. জাতি (রিনা 
৪ ৫5০8৪ ৯3৭০ য ১০ ABUL 
৭. EAR 7 ইহসান (র) বলেন 
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ডা. এয়াহের বলেন ১১১০১০ 55! 9৯ ৫৮০৯ 
৯. মৃতায়াখণিরীন ডসূলবি বলেন- 


LEMS LT ১5০5 SI 2 ১১2 22 2 
= চিল্ক ; 7 oy রি 


জজ উসুলুল ফিকহ ৬/ 
24১) ১১: 
&৮০৯/-এর রোকন : ৩ হচ্ছে কোনো বস্তুর মৌলিক উপাদান। যেমন বলা হয়- ৬১ 
£৮০১। 2515 Be SRR Gaon নর পারি ডি 
থেকে ইজমার রোকন দুটি । যথা : 

১.২ তথা সুদৃঢ় একমত্য । 

২. ২:০১) তথা অনুমোদনযোগ্য একমত্য । এদের পরিচয় নিম্নরূপ- 

১, $০5-এর পরিচয় : £212 শব্দটি একবচন, বহুবচনে 3121 এর আভিধানিক 
অর্থ-_ দৃঢ়তা বা Consolidation. 
পরিভাষায়, ২452 প্রসঙ্গে আল মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) বলেন- 

Gb bz SE ১1530০31455 হু ORFS FEY 11511550553 
অর্থাৎ, মুজতাহিদগণের এরূপ শব্দ উচ্চারণ করা, যা তাদের একমত্য প্রমাণ করে, 
একে ইজমায়ে কাওলী বলে। অথবা তাঁদের সকলেরই কাজটি শুরু করা, একে 
ইজমায়ে ফেলী বলে। 
উদাহরণ : ইজমায়ে কাওলীর উদাহরণ হলো- যেমন মুজতাহিদগণের উক্তি (১১:৯1 
15৯ ৮৮০ অর্থাৎ, আমরা একথার ওপর এঁকমত্য হয়েছি। আর ফেলী হলো, সকল 
মুজতাহিদ ২231 - ২20: ও 24)12১% কারবার একত্রে শুরু করবেন। 

২. ২:৯১-এর পরিচয় : ২:০১ শব্দের অর্থ হলো- ১. অবকাশ, ২. অনুমোদন, 
৩. বিরতি, ৪. এচ্ছিক, ৫. আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতার মতে- 

SiG ৯৪ এ 04549 

৬. ইংরেজিতে বলা হয়- Scope, Leisure, Room, Approval, Interval, Optional ইত্যাদি । 
এর পারিভাষিক সংজ্ঞায় নূরুল আনওয়ার প্রণেতা আল্লামা মোল্লাজিউন (র) বলেন- 

5 ০1০ 1:৯৮ £ 3365 0৮৮৮0 ৩ ai ০০৫৩ ess 9৮ 
পপর Sess কারে ০35 2৮৩55 901০4 

pil, ১১০১৯ বাট 
অর্থাৎ, যে ইজমার মধ্যে কতিপয় মুজতাহিদ সম্মতিসূচক মন্তব্য করেছেন বা সম্মিলিতভাবে 
কাজটি করেছেন। অর্থাৎ তাদের কেউ কোনো কথায় বা কাজে একমত ছিলেন আর বাকিরা 
তদ্বিষয়ে নীরব ছিলেন; এমনকি চিন্তাভাবনা করার সময়কাল তথা তিন দিন অথবা আলোচনার 
মঞ্জলিস অতিবাহিতহয়ে যাওয়ার পরও প্রতিবাদ করেননি; একেই $5544. {42১ বলে। 

El ৮০৯) 2: 

₹২2|-এর বিধান : ইজমার বিধান সম্পর্কে আলেমদের দৃষ্টিভঙ্গি নিম্রূপ- 

১. আল মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) বলেন- 15 65551341520 ts ০1 
১১51 ১১১: অৰ্থাৎ, এর দ্বারা শরীয়তের হুকুম দৃঢ়তার সাথে সাব্যস্ত হবে। 

১. ইমাম আবু হানীফা (র) ও তার অনুসারী বুখারা ও বলখের মাশায়েখদের মতে, 
হক্তমার অস্বীকারকারীকে কাফের বলা যাবে; যদিও কোনো কোনো ক্ষেত্রে আনুষঙ্গিক 
বাপে আটা 25৪) 2০ তথা অকাট্য জ্ঞানের উপকারিতা দেয় না? 

এ হমাম বায়যাধা (র)-এর মতে, আমল ও ইলম ওয়াজিব হওয়ার দিক দিয়ে ইজমা 
কুরআনের আয়াত ও হাদীসে মুতাওয়াতিরের ন্যায় । অতএব বাস্তবিক পক্ষেই ৮.৯1-এর 
অস্থীকারকারীকে কাফের বলা হবে। 


৩৩৩ 
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৩৩৪ উখ্গয়ালাহনলাইজযিল্ঘ্োতর্ধী গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ ক 

৪. শায়খ মুহিউদ্দীন হবনুল আরাবা (র) বলেন, ইজমা যদি দ্বানের এমন আবশ্যক বিষয়ে 
হয়, যে সম্পর্কে সকলেই অবগত আছেন, তবে উক্ত £১! অস্বীকারকারীকে অবশ্যই 
কাফের বলা যাবে । পক্ষান্তরে বিষয়টি যদি অনুরূপ না হয়, তবে এর অস্বীকারকারীকে 
কাফের বলা যাবে না। 

5214৯) ৮9055 

12২-এর স্তরসমূহ : শক্তিমত্তা ও দুর্বলতা এবং প্রত্যয় ও ধারণার আলোকে ইজমাকে 

চারটি স্তর বা শ্রেণিতে বিন্স্ত করা হয়েছে। যথা : 

152৮৯ ২৮৯ (৮০৯ তথা সকল সাহাবীর ইজমা । 

. 5534.06১ ঠাতখা নীরবতামূলক ইজমা। 

, ৯১1 £০৯১ তথা পরবর্তীকালীন ইজমা । 

555 ১১০০১] ৪12 ০৫১৯৬ {221 তথা মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ের ওপর পরবর্তী 

লোকদের ইজমা। 

নিয়ে হুকুমসহ প্রত্যেকটির বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হলো- 

১. ১০ 015 £৮০১৯-এর পরিচিতি : আভিধানিক দৃষ্টিতে (০৯1 শব্দটি বাবে 
০১০১1-এর মাসদার এবং এটি £ - - ৫ মূলধাতু থেকে উদ্ভুত । এর আভিধানিক অর্থ 
হলো- ১. 9034১ তথা একমত্য পোষণ করা, ২. 455১) তথা অংশগ্রহণ করা, 
৩. $5) তথা একতাবদ্ধ হওয়া ইত্যাদি। 
পরিভাষায়, সকল সাহাবীর একমত্য ছারা যে £2! গঠিত হয়ে থাকে, তা-ই £২! 
(4:৮2 50 হিসেবে পরিচিত। এ প্রকারের ইজমা প্রথম সারির ইজমা ও 
সর্বাধিক শক্তিশালী । এর স্বরূপ হলো, কোনো বিষয়ে সাহাবীগণ সকলেই মিলে 
বলেছেন- 154 ৮2152: অর্থাৎ, আমরা এ বিষয়ে একমত হলাম । 
উদাহরণ : হযরত আবু বকর (রা)-এর খেলাফতের ব্যাপারটি এ জাতীয় ইজমার 
আওতাধীন । যখন আবু বকর (রা) ০১:53 ১ ২:9 হাদীসটি বলেছেন, তখন বিনা 
মতবিরোধে সকলেই এটা মেনে নিয়েছিলেন। 
হুকুম : 5 25১20 £৮০৯/-এর বিধান নিয্নূপ_ 

ক. এ প্রকারের ইজমা কুরআন ও খবরে মুতাওয়াতিরের সমপর্যায়ের । 
খ এটি ১৪:11 15-এর ফায়দা দেবে। 
গ. এ জাতীয় ইজমার অন্বীকারকারী কাফের বলে সাব্যস্ত হবে। 

২. (5784০ 6৮০৯1-এর পরিচিতি : আভিধানিক দদৃষ্টিতে ৮54, শব্দের শেষে -টি 
নিসবতের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। মূলশব্দ হলো- "53৫; এটি বাবে /:-$-এর 
মাসদার | এর আভিধানিক অর্থ হলো- ১:1 তথা চুপ থাকা । 
সুতরাং ৮3. £2 স-এর সম্মিলিত অর্থ- নীরবতামূলক এঁকমত্য। 
এর পারিভাষিক সংজ্ঞায় নুরুল আনওয়ার প্রণেতা আল্লামা মোল্লাজিউন (র) বলেন_ 
ENE ৩৯৩50 25 তি 35 ELE 85 NG Pe LHL SOL 
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অর্থাৎ /ম ইজমাব যাধা কতিপয় মুক্তাতাহিদ সম্মতিসচক মন্মবা কাবাছেন বা সম্মিলিতভাবে 

কাজটি করেছেন। অর্থাৎ তাদের কেড কোনো কথায় বা কাজে একমত ছিলেন আর বাকিরা 

তদিষয়ে নীরব ছিলেন; এমনকি চিন্তাভাবনা করার সময়কাল তথা তিন দিন অথবা আলোচনার 

মজলিস অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পরও প্রতিবাদ করেননি; একেই ১55}. 142১ বলে। 

উদাহরণ : হযরত আবু বকর (রা)-এর সময় যাকাত অস্বীকারকারীদের হত্যার 

ব্যাপারে অধিকাংশ সাহাবী একমত্য পোষণ করেছেন, তবে কেউ কেউ নীরব ছিলেন । 

হুকুম : 27৫+.11%2১-এর হুকুম নিমরূপ- 

ক. ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, এ ধরনের ইজমা অকাট্য । তবে এটা (15 
১৪:11-এর ফায়দা দেবে না। তাই এর অস্বীকারকারীকে কাফের বলা যাবে না। 

খ. ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, এ ধরনের ইজমা অকাট্য নয় এবং এর অস্থীকারকারী 
কাফের সাব্যস্ত হবে না। 

$৯%1। €(5১9ির পরিচিতি : উসূলে ফিকহের পরিভাষায় -১৯১॥ টা 

হলো, সাহাবীদের পরবর্তী যুগের মুজতাহিদগণের এমন বিষয়ে ইজমা করা, যে বিষয়ে 

সাহাবীগণের কোনো প্রকার মতপার্থক্য প্রকাশ পায়নি 

এককথায়, এ স্তরের ইজমার স্বরূপ হলো, সাহাবীদের পরে প্রত্যেক যুগের 

মুজতাহিদগণ এমন এক বিধানের ওপর একতাবদ্ধ হয়েছেন, যে ব্যাপারে তাদের 

পূর্ববর্তী সাহাবীগণ থেকে কোনো প্রকার মতপার্থক্য প্রকাশ পায়নি। 

হুকুম : ক. ইমাম জাসসাস (র) বলেন- ১312৮] ১১৯৫ ৪১> 3440 অর্থাৎ, 

হাদীসে মুতাওয়াতিরকে অস্বীকার করলে যেমন কাফের হয়, তেমনি ১৯৯11 (০৮ 

অস্বীকার করলেও কাফের হয়ে যারে । 

খ. ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতে, ১৯১ £১) দ্বারা কুরআন ও 
হাদীসের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা বৈধ । 

গ. হানাফী ও শাফেয়ীদের বক্তব্য হলো 

5863 Ns ১১৯41 035 এট বিড Sd SESS মুল ৪ 

285 25 

অর্থাৎ, ১৯. 2৯) বিধানগত ১১৮: ১:৯-এর সমপর্যায়ের। এটা স্বস্তিমূলক 

জ্ঞান দান করে; প্রত্যয়নমূলক নয়। এর অস্বীকারকারীকে কাফের বলা যাবে না; বরং 

গোমরাহ বলা যাবে । 

+ 43 ১৮1০১] 45 ৪৫১৯৪ €৮০৯/এর পরিচিতি : এ প্রকারের ইজমা হচ্ছে 

সাহাবীগণের পরবর্তীদের এমন বিষয়ে ইজমা, যে ব্যাপারে সাহাবীদের মধ্যে 

মতবিরোধ ছিল এবং পরবর্তীকালে কোনো এক মতের পক্ষে ইজমা সংঘটিত হয়েছে। 

উদাহরণ : যেমন : ১151 Hoes অর্থাৎ, ১19] 8 £[-এর ক্রয়বিক্রয় সংক্রান্ত 

মাসয়ালা । এ ভারতী মাসিয়ালার তর নিয়ে হীরক বিয়া! যেমন হযরত 

ওমর রো) বলেন, এ ধরনের ক্রয়বিক্রয় বৈধ নয়; কিন্তু হযরত আলী (রা) বলেন 

বৈধ । অতঃপর পরবর্তী মুজতাহিদগণ 151 &-এর ক্রয়বিক্রয় নাজায়েয হওয়ার 

ব্যাপারে একমতা গ্রহণ করেছেন। l 

হুকুম : ক. এ জাতীয় ইজমা ১৯1 ১৯-এর মর্যাদাপ্রাপ্ত। 

খ. এর ওপর আমল করা ওয়াজিব, তবে এর দ্বারা £1 41০ অর্জিত হয় মাত্র । 


৩৩৬ _____.__ ছ্রালভ্রা্াহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 
গ. এটি কেয়াসের ওপর প্রাধান্য পাবে। 
ঘ. এটা দ্বারা ৮১৯৭) ০15 এব ফায়দা লাভ হয় না। 
উপসংহার : ইসলামী শরীয়তের পূর্ণতা দানের জন্য শরীয়তের মূলনীতিমালার মধ্যে 
£1০৯1-কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। শরীয়তের বিধানকে সুদৃটীকরণের জন্য ইজমাকে চারটি 
স্তরে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। এ চারটি স্তরের বাইরে কোনো ইজমা শরীয়তে গ্রহণযোগ্য নয়। bl 


৪৩ 00265 সর fa AE (১৮026 

LUNAS FAS Lag - UALS 
ঘর প্রশ্ন : ১০২ ০১১) উতম তর মাগা কনটত ফ্রাং মলয় 
(স)-এর যুগে ৮--৯/-এর কোনো অন্তিত ছিলো না। £421 অশ্বীকারকারী কাফের 
সাব্যস্ত হবে কিনা? বর্ণনা কর।--. 


উভ্তর।॥ উপস্থাপনা : 1018 is the third principal Source of Islamic law. ইসলামী 

শরীয়তের মূল উৎসসমূহের মধ্যে £।-:1-এর স্থান তৃতীয় । মানুষের দৈনন্দিন জীবনের 

যাবতীয় কর্মকাণ্ডে নানাবিধ খুঁটিনাটি সমস্যার সর্বপ্রকার সমাধান কুরআন ও হাদীসে সরাসরি 
পাওয়া যায় না। এজন্য ইসলামী শরীয়ত ইজমার অনুমোদন'করেছে। তাই ইজমা শরীয়তের 
্রমাণূরূপে বিবেচিত। নিয়ে প্রশ্নের জিজ্ঞাসানুযায়ী ইজমা সংক্রান্ত আলোচনা তুলে ধরা হলো। 

2 Ess NN UN ১3৫ Mig: 

ইজমা শরীয়তের দলীল হওয়ার পদ্ধতি : কুরআন মাজীদ ও হাদীসের পরেই ইসলামী 

শরীয়তের মূলনীতি হিসেবে ইজমার অবস্থান । 

মহানবী (স)-এর পরে উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য শরীয়তের মূলনীতিরূপে গঠনের জন্য 

তাদের বিজ্ঞ ওলামায়ে কেরামের ওপর দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে। এ ইজমা কিভাবে 

শরীয়তের দলীলরূপে গৃহীত হতে পারে, এ সম্পর্কে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের 
নকলী ও আকলী দলীলগুলো নিম্নরূপ- 

নকলী দলীল : 

১. আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন_ 5445 3834 (০ হা ISLS এও 
১৮ ৮ অর্থাৎ, হে মুসলিম সমাজ! আমি তোমাদেরকে ন্যায়পরায়ণ মধ্যমপদ্ছি 
হবে। প্রত্যক্ষ করার দায়িতের মধ্যে তাদের জন্য মঙ্গলজনক দিকনির্দেশনা দেওয়া 
একটি দায়িত্ব । এটা ইজমার নামান্তর । 

২. আল্লাহ্‌ তায়ালা আরও বলেন_ 53920 ১০০1] ৩০৮ a 9০৯ 
১৫১০ ১০ 35555 233%, অৰ্থাৎ, তোমরা সর্বোত্তম জাতি, মানুষের মঙ্গল 
সাধনের জন্য তোমাদের অভ্যুদয় ঘটানো হয়েছে। তোমরা মানুষদেরকে ইসলামের 
রুচিসম্মত সৎকাজের পরামর্শ দেবে এবং রুচিবর্জিত ঘৃণিত কাজ থেকে তাদেরকে বিরত 
রাখবে । এর মূলকথা হলো, তোমরা তাদের জন্য মঙ্গলজ্জনক পরিকল্পনা তৈরি করবে এবং 
রুচিশীল বিধান প্রস্তুত করবে। 
উক্তিটি পরোক্ষভাবে ইজমায়ে উম্মতকে সমর্থন করে । 

৩. আল্লাহ্‌ তায়ালা আরও ঘোষণা করেন 
১:১০ 5১৮ উই cl 20 ৬5 0 ০ ১৪ 345) 504 bsg 

০০ 480 


1 উসূলুল ফিকহ ___ ৩৩৭ 


উহ হেদায়াত, হাল রর পরার সুরের দির কর এরংসুমিনদের গলির 
পন্থার বিপরীত পথ অবলম্বন করবে, আমি তাদের ওপর যা চাপানোর তা চাপিয়ে দেব। 
আলোচা আয়াতে কারীমাটিতে ০১১০] ১১১: উক্তি দ্বারা 354 £1-০১)-এর প্রতি 
অঙ্গুলি নির্দেশ করা হয়েছে। 

8, মহানবী (স) ইরশাদ করেন- 21১২1 ৮12 ৮5৫1 ৫০৯5 3 অর্থাৎ, আমার উম্মত 
গোমরাহীর ওপর এক্যবদ্ধ হতে পারে না। . 

৫. রাসুলুল্লাহ (স) আরও বলেন_ 211 4530 55301 25 5১১5 ০358 5১5 অর্থাৎ, 
আমার যুগ সর্বোত্তম যুগ, তৎপর ক্রমশ আগত যুগ, পরবর্তী যুগের উত্তম হওয়া প্রসঙ্গে 
রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাক্ষ্য তৎকালীন মনীষীদের ইজমার যথার্থতা প্রমাণ করে। 

আকলী দলীল : মহানবী (স)-এর সময়ে ইজমা নামীয় এ মূলনীতির আদৌ কোনো 

প্রয়োজন ছিলো না। যেহেতু রাসূলুল্লাহ (স) আল্লাহ তায়ালার প্রেরিত পুরুষরূপে স্বয়ং তার 
সত্তাই ছিল শরীয়তের যাবতীয় বিধানের উৎস। 

সাহাবায়ে কেরাম মহানবী (স)-এর উপস্থাপিত যাবতীয় হুকুম অকপটে কার্যে পরিণত 

করতেন। কোনো কোনো বিধান স্থান কাল পাত্রভেদে প্রয়োজনমতো বিভিন্ন সময়ে 

বিভিন্নূপ পরিগ্রহ করেছে। এসব বূপান্তরিত হুকুমও সাহাবীগণ সম্মিলিতভাবে 
নি্দেশানুযায়ী কার্যে পরিণত করতেন। 

এমতাবস্থায় মহানবী (স)-এর যুগে ইজমা নামীয় মূলনীতির কোনো অবকাশই ছিলো না। 

তাই নবতর সমস্যার সমাধানের জনা ইজমায়ে উম্মতের প্রয়োজন দেখা দেয়। 

ইজমা সম্পর্কে মুতাযিলা ও রাফেযী সম্প্রদায়. রলেন, কোনো বিষয়ে প্রতিটি ব্যক্তির চিন্তাসূত্রে 

ভুল হতে পারে, এমনকি দলীয়ভাবেও ভুল হতে পারে । সুতরাং ইজমা দলীল হতে পারে না। 

50336 ০৮৯) ১৯০৩৩) 

ইজমা অন্বীকারকারী কাফের সাব্যস্ত হবে কিনা : ইজমা অস্বীকারকারী কাফের হবে কিনা, 

এ সম্পর্কে ইমামগণের মতপার্থক্য নিম্নরূপ 

১. জমহুরের অভিমত -: ওলামায়ে আহনাফ, জমনুর ফুকাহা (বলখ ও বুখারার 
মাশায়েখসহ) ও-উসুলবিদগণের মতে, ইজমা অস্বীকারকারী কাফের বলে গণ্য হবে। 
কেননা ইজমা- ছারা অকাট্যতা প্রমাণিত হয়। আর সাহাবায়ে কেরামের ইজমা 
কুরআনের আয়াত এবং খবরে মুতাওয়াতিরের মতো । আর তাদের পরবর্তীকালের 
ইজমা খবরে মাশহুরের মতো । 
দলীল : 


ক. মহানবী (স) বলেন- 302 ত15 SHLD SYN 
2৫০15 Bll AL ESSA Gal UST 
খ. আল্লামা ফখরুল ইসলাম বাযদাভী (র) বলেন- 
3 ১109 Jail 32১ EE ১১১৯ গা ৩50 ও ৪ Hs dl 
eH ৩৪ 3816 54৯0৩ ১855 
উল্লেখ্য, বুখারা ও বলখের আলেমগণ রাফেযী সম্প্রদায়কে কাফের বলেছেন। কারণ 
তারা হযরত আবু বকর (রা)-এর ইমামত (খেলাফত) অস্বীকার করেছে। অথচ তা 
ইজমা দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। তথাপি ইজমা অস্বীকারকারী কাফের না হলে হযরত আবু 
বকর ও ওমর (রা)-এর খেলাফত অস্বীকারকারীদেরকে কাফের বলা যাবে না। অথচ 
তাদের খেলাফত অস্বীকারকারীরা সকলের একমত্যে কাফের। কেননা তাদের 
খেলাফত ইজমায়ে সাহাবী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। 


৬/৬৬/৬৬/, 3105৬ 


৩৩৮ _________ তো কালিক সরি রিড দ্বিতীয় বর্ষ জজ 
২. ইবনুল আরাবীর অভিমত * শায়খ মহিউদ্দীন ইবনুল আরাবী (র) বলেছেন, কোনো 
ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসূলুল্লাহ (স)-কে আকড়ে ধরবে, ততক্ষণ 
পর্যন্ত তাকে কাফের হিসেবে আখ্যা দেওয়া যাবে না। যদিও তার ব্যাখ্যা অগ্রহণযোগ্য 
হোক না কেন। সুতরাং যার ওপর ইজমা হয়েছে তা যদি দ্বীনের এমন জরুরি অঙ্গ হয় 
যা বিশেষ, অবিশেষ নির্বিশেষে সকলেই বুঝতে পারে, তবে তা অস্বীকারকারীকে 
কাফের বলা যাবে; ক্চিচ্তু যদি তা দ্বীনের বিশেষ অঙ্গ না হয়, আর অস্বীকারকারী কোনো 
ব্যাখ্যার মাধ্যমে (যদিও উক্ত ব্যাখ্যা অগ্রহণযোগ্য হোক না কেন) এটাকে অস্বীকার 
করে, তবে তা অস্বীকারকারীকে কাফের বলা যাবে না। কেননা সে স্বীয় প্রবৃত্তি ও 
কামনা বাসনার পেছনে” পড়ে দ্বীনে মুহাম্মাদীকে অস্বীকার করেনি । আর রাফেযীরা ভুল 
ব্যাখ্যার মাধ্যমে হযরত আবু বকর (রা)-এর ইমামতকে অস্বীকার করেছে। আর তা 
হলো, হযরত আলী (রা) আত্মরক্ষার খাতিরে আবু বকরের নিকট বাইয়াত 
করেছিলেন। কাজেই তার খেলাফতের ওপর ইজমা সংঘটিত হয়নি । তাই তাদেরকে 
কাফের বলা যাবে না। 
প্রত্যুত্তর : শায়খ মহিউদ্দীন আরাবীর অভিমতের প্রত্যুন্তরে ওলামায়ে জমহুর বলেন, মূলত 
তাদের দাবি ঠিক নয়। কেননা খবরে মুতাওয়াতিরের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়েছে যে, তিনি 
স্বতঃক্কুর্তভাবে এবং নিষ্ঠার সাথে হযরত আবু বকর. (রা)-এর নিকট বাইয়াত গ্রহণ 
করেছিলেন। আর তিনি বীরপুরুষ ছিলেন। কাজেই আত্মরক্ষার জন্য তিনি বাইয়াত গ্রহণ 
করেছেন এটা তার ওপর মিথ্যা অপবাদ দানের শামিল । 
উপসংহার : ইজমা শরীয়তের অন্যতম প্রধান দলীল হিসেবে স্বীকৃত ৷ বিভিন্ন সময়ে উদ্ভূত 
শরীয়তের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে ইজমার- ভূমিকা অনস্বীকার্য । ইজমা অস্বীকারকারী 
অবশ্যই কাফের হিসেবে বিবেচিত হবে । 
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ছেপে লো লাকা মো 
জ প্রশ্ন: ১০৩ ॥ ১০501 ৫4১) বলতে কী বোঝ? ইমাম আবু হানীফা (র)-এর 
নিকট £42! এরফলে মতানৈক্য না থাকা শর্ত কিনা? তীর নিকট সহীহ ফোনটি? 
বিস্তারিত বর্ণনা দাও। 


ভতয়।। উপস্থাপনা : ৫:55) ইসলামী শরীয়তের তৃতীয় বৃহত্তম মূলনীতি । উমূলবিদগণ 
একে বিভিন্ন আঙ্গিকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করেছেন। তন্মধ্যে কোনো ব্যাপারে সাহাবীগণের 
পরবর্তী মুজতাহিদগণের একমত্যকে ৯১1 £55) বলে। নিয়ে প্রশ্লালোকে ইজমায়ে 
লাহেক সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপন করা হলো। 

৩2 ৯৯১ {4১)া-এর পরিচিতি : 

51 ৯৯৬ ৮৮০৯) ০০৯০, 

১8148 এর অভিধানিক অর্থ : ৯৯ {১১ দুটি শব্দ নিয়ে গঠিত একটি যৌগিক 
শব্দ । শব্দ দুটি যথাক্রমে 12৯১ ও ৯$ শব্দ দুটির আলাদা আলাদা অর্থ নিম্নকূপ- 

£2) শব্দটি বাবে J%)-এর মাসদার, যা £ -₹ - € ধাতুমূল থেকে উদ্ভূত। এর 
আভিধানিক অর্থ হলো- একমত্য পোষণ করা । 

আর = ১4 শব্দটি বাবে ৫৮: থেকে এসেছে। মাসদার $$+%1 অর্থ- ১. পরবর্তী, ২ 
মিলিত বিষয়। অতএব ১-১01 -১১াঁ-এর সমষ্টিগত অর্থ হলো, পরবর্তী সময়ে 
সংঘটিত একমত্য ৷ 


উ যব _Www.abswer.com মি ৩৩৯ 
tet SLs: 
$2) £42 ঠ-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : পরিভাষায় ৯৯১1 £4১) হলো- 
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অর্থাৎ, পরবর্তী সময়ের মুজতাহিদগণের এমন মাসয়ালায় একমত্য পোষণ করা, যে 
মাসয়ালায় পূর্ববর্তী মুজতাহিদগণ একাধিক মত পোষণ করেছেন। এরূপ ইজমাকে 
৯ (৮০১১ বলা হয়। 
উদাহরণ : আল্লামা নাসাফী (র) ১৯১1) দিদি উদাহরণে ১19 ঠা-এর ক্রয় 
বিক্রয়ের মাসয়ালার প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। ১1; এর ব্যাপারে সাহাবীগণের যুগে 
হযরত ওমর ও আলী (রা)-এর মধ্যে মতপার্থক্য ছিল । 
হযরত ওমর (রা) বলেছিলেন, ১15? ক্রয়বিক্রয় জায়েয হবে না। পক্ষান্তরে হযরত আলী 
(রা) বলেছিলেন, ১15 £1 ক্রয়বিক্রয় জায়েয । পরবর্তীকালে তাবেয়ীদের - ইজমা হয়ে যায় 
যে, ১5 টা ক্রয়বিক্রয় বৈধ নয়। 
তার পরবর্তীতে কোনো কাধী ক্রয়বিক্রয়ের পক্ষে মতামত দিলেও তা কার্যকর হবে না। 
এক বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, হযরত আলী (রা) পরবর্তীতে স্বীয় মত থেকে বেরিয়ে হযরত 
ওমর (রা)-এর মতের প্রতি সমর্থন করেছেন। 


5725 
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£221-এর জন্য পূর্ববর্তীদের মতবিরোধ না থাকা শর্ত কিনা : কোনো এক বর্ণনায় পাওয়া 
যায়, ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে; পরবর্তী সময়ের ইজমা সংঘটিত হওয়ার জন্য 
পূর্ববর্তী সময়ের লোকদের মাঝে সে-বিষয়ে মতবিরোধ না থাকা আবশ্যক । 

ফলে প্রশ্ন আসে যে, কোনো যুগের মুজতাহিদগণ একটি মাসয়ালায় মতানৈক্য করত তাদের 
সকলেই ইন্তেকাল করলে, পরবর্তী সময়ের মুজতাহিদগণ সে মাসয়ালায় একটি মতের 
ওপর একমত্যে পৌছলে এ জাতীয় ইজমা গ্রহণীয় হবে কিনা? এ ব্যাপারে একটি 
বর্ণনানুযায়ী ইমাম আৰু হানীফা (র)-এর মতে, উক্ত ইজমা গ্রহণীয় হবে না; কিন্তু এ 
অভিমতকে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর প্রতি সম্পর্কিত করা সঠিক নয়। 

2) UES of 3১৮১৪ A: 

আবু হানীফার নিকট সহীহ অভিমত : এ ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর সঠিক 
অভিমত হলো, পূর্ববর্তীগণ যদি কোনো মাসয়ালায় একাধিক মত পোষণ করেন, অতঃপর 
পরবর্তীকালের মুজঙাহিদগণ সে মতসমূহের যে কোনো একটির ওপর একমত্য পোষণ 
করেন, তবে সে ইজমা গ্রহণযোগ্য হবে এবং পূর্ববর্তীগণের মতপার্থক্যের অবসান ঘটবে; 
কিন্তু পূর্ববর্তীদের অভিমতের বাইরে নতুন কোনো মতের ওপর একমত্য পোষণ করলে সে 
ইজমা গ্রহণীয় হবে না। 

উপসংহার : পূর্ববর্তী কালের মুজতাহিদগণের মতবিরোধপূর্ণ মাসয়ালায় তাঁদের একাধিক 
মতের যে কোনো একটি মতের ওপর পরবর্তীকালের মুজতাহিদগণের একমত্যের মাধ্যমে 
পূর্ববর্তীদের মতপার্থক্ের অবসান ঘটানোকে ৯১ £5231 বলা হয়। এটা ইজমার 
শরসমূহের মধ্যে তৃতীয় । 


WWW 
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০০০৪] ৮৮৪ 
অধ্যায় : কেয়াস প্রসঙ্গ 


Jail 2০4৯ 405 Ess St. ০০০০১৮57075) Im 
আ প্রশ্ন: ১০৪ ॥॥ 5431]2এর সংজ্ঞা দাও। অতঃপর এর শর্তাবলি, রোকন ও হুকুম 
বিশদভাবে বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০২০] 
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অথবা, ৮-১ -এর অর্থ কী? এর শর্তাবলি, রোকন ও হুকুম সবিস্তারে বর্ণনা কর। 
ফা, প. '৯৯,০৫,০৯,'১১২১৩,১৭,১৯] 
-১৮০১১৮ 2959 ১5955 353. (১৮:71 দী। 1) 05 রা 
অথবা, ১০৪-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অথ বণনা কর! কেয়াসের শর্তাবলি ও 
রোকনসমূহ সংক্ষেপে উল্লেখ কর। ফা. প. '৯৭১০১০০৬] 
-/১১৮10 ০35 ৬২৮০ CEI CG 1155 ৮০৯515 3] 
অথবা, ৬৪-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক ও অথ কীঃ এর শর্তাবলি উদাহরণসহ বর্ণনা কর। 


উভপ্ল॥॥ উপস্থাপনা : ইসলামী শরীয়তই মানরতার একমাত্র কল্যাণকর পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। 
এটি চারটি মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত । যেসব সমসা'র সমাধানকল্পে কুরআন হাদীস ও ইজমার 
কোনো দিকনির্দেশনা নেই, সেসব সমস্যার. সমাধানকল্পেই ইসলামে ১০(5-এর প্রবর্তন করা 
হয়েছে। ১০৪-এর ওপর ভিত্তি করে শরীয়তের বহু মাসয়ালার সমাধান করা হয়েছে। নিম্নে 
্রশ্নালোকে সংজ্ঞাসহ ০3 সম্পর্কিত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো। 
১৭1 পরিচিতি : 
Glass: 
১০৩-এর আভিধানিক অর্থ : "০5 শব্দটি বাবে ;-2-এর মাসদার। আবার শব্দটি 
U৬ -এর ওযনে বাবে হ1218১-এর মাসদার হিসেবেও ব্যবহার হয়। অভিধানে শব্দটির 
বিভিন্ন অর্থ পরিলক্ষিত হয়। যেমন : 
১. 5৯1 তথা পরিমাপ করা, ২. 515411 তথা তুলনা করা, ৩. 89:51 তথা 
সমতা বিধান করা, ৪. $4452) তথা প্রচেষ্টা করা, ৫. $5544 তথা দুটি বন্তুকে 
পরস্পর তুল্য সাব্যস্ত করা, ৬. $১১৮5 |] 1 $) তথা কোনো বস্তুকে তার সমকক্ষ 
বস্তুর দিকে ফিরিয়ে দেওয়া, ৭. আন্দাজ করা, ৮. ধারণা করা, ৯. অনুমান করা, ইত্যাদি । 
(১৮:০০ ins: 
১4.৫5-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ০০-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা নি্নরূপ- 
১. আল্লামা আবুল বারাকাত আননাসাফী (র)-এর ভাষায়- 
ally ৮২৯৭। ০৪১১০০১৪69৯] 52০55 pM Ss ০০4 
অর্থাৎ, হুকুম ও ইল্লতের মধ্যে €১৪-কে ):71এর সাথে অনুমান করাকে শরীয়তের 
পরিভাষায় ১০ বলা হয়। 


WWW. 
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২. তানকীহ গ্রস্থকারের মতে_ 65% 1) "০9 5 ১45১১5 অর্থাৎ, ১:০০এর 
হুকুমকে ১:০1 থেকে £53- -এর দিকে স্থানান্তর করাকে কেয়াস বলা হয়। 

৩. কামারুল আকমার গ্রস্থপ্রণেতার মতে-15 3১৮০5 21 2৯ ১:০৭০ [SFE EY 

8. আবুল মানসুর মাতুরিদী (র)- এর মতে- 

১১৬ ৩৪15 487 SISA AST KS Ji CU) 

৫. মানতিকশাঞ্রের পরিভাষায়- 

SS GE 28725 SACS IEG ৮৭ 

৬. তাফসীরে রূহুল মায়ানীতে উল্লেখ আছে 

2৯৮৯০ 43 555 5 ০1 bod 55 3০ Us S385 55 AU 

৭. কেউ কেউ বলেন- 

৮. নূরুল আনওয়ার প্রণেতা আল্লামা মোল্লাজিউন (র) বলেন- 

-৯৯২1০/25১১০১৮০১৪৯০। ১০৪১৯ ২35৯ ৮৬ 

5৮031012337 

০০৮৫৪-এর শর্তাবলি : ১০1৪ বিশ হওয়ার জন্য নিয়োত সৃতি রয়েছে। যেমন: 

১..০০এ০-এর প্রথম শর্ত হলো- $ 51৮৯9 55৯ Vaya 20০৭1358552 
অর্থাৎ, 4: ১3৪5 তথা মূল বিষয়ের হুকুমটি অপর কোনো নস দারা ০০১-০১ 
তথা নির্দিষ্ট না হওয়া; «১12 ১ --টি যদি এমন সম্পৃক্ত হয়, যা কোনো ব্যক্তি বা 
বস্তুর জন্য অন্য কোনো নস দ্বারা নির্দিষ্ট ও সীমিত হয়, তবে এর ওপর অন্য কোনো 
বস্তু বা ব্যক্তির বিধানের কেয়াস করা যাবে না। 
উদাহরণ : ২:5১ 5947১ তথা হযরত খোযায়মা (রা)-এর একক সাক্ষ্য । কৌনো 
এক বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষিতে মহানবী. (স) বলেন_ 549 ২9৯ 21355 ১5 
{11,5 এ উক্তির ফলে একক ব্যক্তির সাক্ষ্য গৃহীত হওয়ার মর্যাদা একমাত্র ₹১:১-এর 
জন্য নির্িষ্ট। এর দ্বারা অন্যদের জন্য কেয়াস করা যাবে না। 

২. কেয়াসের দ্বিতীয় শর্ত হলো_ 3 5% ১:29 ১343 ২ অর্থাৎ, ১০৫ 
:12 তথা মূল বিষয়ের হুকুমটি অন্য কোনো নস দ্বারা কেয়াসের বিপরীত না হওয়া ৷ 
কেননা মুল তথা «212 ১5% যদি স্বয়ং কেয়াসের বিপরীত হয়, তবে তার ওপর 
অন্য বিষয়ের কেয়াস শুদ্ধ হবে না। 
উদাহরণ : রোযার মধ্যে ভুলবশত খাদ্য গ্রহণ করা সত্তেও রাসূলুল্লাহ (স) জনৈক 
গ্রাম্যলোককে বললেন_ এ; {৷ ৫০০৮ ৮০515 5০ ৮৮ 89 খাদ্য 
খাওয়ার পরেও রোযা অবশিষ্ট থাকা কেয়াসবিরোধী। অতএব এর ওপর ₹৮১ তথা 
অনিচ্ছাকৃত ও ১54% তথা বাধ্য হয়ে ভক্ষণকারীকে কেয়াস করা যাবে না। 

৩. কেয়াসের তৃতীয় শর্ত হলো- 

EH ০০586 BES fh ph ০0957 Lei; ৬০] ৮550 SSN GIA sf 
অর্থাৎ, নসের মাধ্যমে এর মধ্যে যে শরয়ী হুকুমটি সাব্যস্ত হয়েছিল, হুবহু সে 
হুকুমটি এমন শাখার প্রতি প্রত্যাবর্তন ($১4) করবে, যা মূলের পরিপূর্ণ সদৃশ । 
আর সে শাখার ব্যাপারে কোনো নস থাকবে না। 
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৩৪২ __ __ সাল ভ্রাতাহ- ফাযিল স্নাতক গাহড সিরিজ : দ্বিতীয় বয় = 

মূলত এ তৃতীয় শৰ্তটি চারটি উপশর্তের সমষ্টি । আর তা হলো- 

ক. প্রত্যাবর্তিত হুকুমটি শরয়ী হওয়া, শাব্দিক না হওয়া । 

খ. কোনো রকমের পরিবর্তন ছাড়া ১:০1-এর হুকুম তার €)৪-এর দিকে স্থানাপ্তরযোগ্য হওয়া । 
গ. £53-টি সকল দিক দিয়ে /:০-এর অনুরূপ হওয়া। 

ঘ. €১৪-এর মধ্যে কোনো ন্‌স না থাকা। 

৪. কেয়াসের চতুর্থ শর্তুলো- 2155 015 ৮০৮12, JENS CANES ০৪৫9 
অর্থাৎ, কেয়াসের পূর্বের হুকুমটি যেমন ছিল, )।৯:-এর পরেও তেমনি অবশিষ্ট 
থাকা । এক্ষেত্রে ):০1-এর হুকুমে বিন্দুমাত্র পি হবে না। 
উদাহরণ : তায়াম্মুমের ওপর কেয়াস করে ইমাম শাফেয়ী (র) অযুতে নিয়তকে শর্ত 
সাব্যস্ত করেছেন। ইমাম আযমের মতে, অযুতে নিয়তকে শর্ত হিসেবে সাব্যস্ত করা 
ঠিক নয়। রর 

সা ০443101১401, 

কেয়াসের রোকনসমূহ : একটা প্রসিদ্ধ মূলনীতি হলো- 2584 লেডি Csi 

অর্থাৎ, যে উপাদানের ওপর কোনো বস্তুর অস্তিতৃ দণ্ডায়মান; তাই সে বস্তুর রোকন। এ 

মূলনীতির আলোকে ৬ 3-এর রোকন নির্ণয়ে নূরুল আনওয়ার প্রণেতা আল্লামা 

মোল্লাজিউন (র) বলেন- 

15 1210 ১1 ৩:০৭ ইটা wlll LI অৰ্থাৎ, ০০এ৪এর রোকন 

চারটি । যথা : 

১. |" তথা যার ওপর অনুমান করা হয়। 

২. 154 তথা যা কিছু অনুমান রণ । 

৩. ২25০. 4 তথা এমন কারণ, যা J! এবং £১৪-এর মধ্যে বিদ্যমান। 

৪, £২%১] তথা বিধান। 

এ চারটি রোকনের ওপর ২.:-এর অস্তিত্ব নির্ভরশীল ৷ তবে এগুলোর মধ্যে 45 
হচ্ছে প্রধান রোরুন। যাকে গ্রন্থকার 15 দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন তিনি বলেন- 
৮৮ এর বাণী- ৫5 
SDL 3 এর মধ্যে প্রবাহিত রক্তকে ২:১:১-এর ক্ষেত্রে অযু ওয়াজিব 
হওয়ার জন্য ₹1 হিসেবে সাব্যস্ত করা 'হয়েছে। কাজেই যত জায়গায় রক্ত প্রবাহিত 
হওয়ার ইল্ুত পাওয়া যাবে, তত জায়গায় অযু ওয়াজিব হবে 

5৮31৯, 

১৭৫3-এর হুকুম : কেয়াসের হুকুম হলো- 9511 ৯12, ২2:০3 অর্থাৎ, বিবেকের 

প্রবল সমর্থনের ভিত্তিতে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছা। 

কুরআন ও সুন্নাহর অকাট্য দলীলের ভিত্তিতে ১০৪-এর মাধ্যমে অর্জিত সিদ্ধান্তের ওপর 

আমল করতে হবে । 

আর ,১.:3-এর দ্বারা £1 ০ তথা ধারণামূলক জ্ঞান অর্জিত হয়। 

উল্লেখ্য, শরীয়তের কর্ণধার ওলামায়ে কেরামের মাঝে ১০।৪-এর হুকুম সম্পর্কে মতানৈক্য 

রয়েছে ৷ যা নিয়ে বর্ণিত হলো- 

১. আল মানার গ্রস্থকারের অভিমত : ১১.511 গ্রন্থকার আল্লামা আবুল বারাকাত আন 
নাসাফী (র)-এর মতে- 

৫2০2৯251507 238 ত 05 Eat aslo ০০2 1০ 
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জজ উসূলুল ফিকহ 2852 টিলাকী রানার... 
অর্থাৎ, কেয়াসের হুকুম হলো প্রবণ ধারণার ভিত্তিতে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছা। তাই এটা 
৩ ৮15-এর ফায়দা দেবে, ৮১৮: :৮5-এর নয়। তবে এর দাবি অনুযায়ী 
আমল করা ওয়াজিব। 
২. খারেজীদের অভিমত : খারেজী সম্প্রদায়ের মতে 3১৯1 ৮5 ২1 8555 ১ অর্থাৎ, 
৫ শরীয়তে কেয়াসের কোনো অস্তিত্ব নেই । সুতরাং তা গ্রহণযোগ্য ময়। 
৩. শিয়া ও আসহাবে যাওয়াহেরের অভিমত : শিয়া ও আসহাবে যাওয়াহেরগণ কেয়াসকে 
অস্বীকার করেন। 
তাদের দলীল হলো : 
ক. আল্লাহ তায়ালা বলেন- 2৮০ $< UD 2 12 এ 
খ. যেহেতু কুরআনের মধ্যেই সকল সমস্যার সমাধান দেওয়া হয়েছে, তাই ১০৮১৪- 
এর কোনো প্রয়োজন নেই। 
৪. আহলে সুন্নাতের অভিমত : আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে- 
সক ০০টি be PEELE 


অর্থাৎ, যেক্ষেত্রে সরাসরি নস পাওয়া যায় না, সেক্ষেত্রে হুকুম হলো, নসের হুকুমকে যেখানে নস 

পাওয়া যায়নি সেদিকে ধাবিত করা। সুতরাং ১.৪-এর ওপর আমল করা ওয়াজিব। 
উপসংহার : ইসলামী শরীয়তের মূলনীতি চতুষ্টয়ের মাঝে কেয়াস অনাতম। শরীয়তের অকাট্য 
মূলনীতি তথা কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমার মাঝে কোনো সমস্যার সমাধান সম্ভব না হলে ১০5 দারা 
সমাধান দিতে হবে । সমকালীন বহু সমস্যার সমাধানে ১.:-এর ভূমিকা অনন্য । 


40195 ess Lg তি Ll UG এও 020০০) 86] আআ 
0৫০55121435 ১৮ OHA ০০০০৯ ০৪ 8১৮ ০৯১ Gia 
ss 4855 0415 lla 
আআ প্রশ্ন: ১০৫ 1 ১১5-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? এর রোকন কীঃ গ্রন্থকার 
(র) স্বীয় উক্তি- FL ALS VHS AE 1 ৬2 GG ৮০৮ এ 
£35 £34 31205719 দ্বারা কী বুঝিয়েছেন? ফা. প, '৯৩,'৯৫] 
৫2টি 2 তত LSS 22৮৩ El ০৮5 5 5 টা 
00০৫0155875 ২ (5305 55 bs TE ০০১ ০ 25০৯) 
608০0 oi tes AG HLL 
অথবা, ১৯ এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অথ কী? এর রোকন ও শও কী? আর 
গ্রন্থকার (র) স্বীয় উক্তি- 134545 3 NL HE 53 ৬৪ 5১4501৮০০৮৯ ০ 
৮৮০10: দ্বারা কী বুঝিয়েছেন? যথাযথভাবে বর্ণনা কর। 


উতভন্ে॥॥ উপস্থাপনা : ইসলামী শরীয়তই মানবতার একমাত্র কল্যাণকর পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান ৷ 
এটি চারটি মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত । যেসব সমস্যার সমাধানকল্পে কুরআন, হাদীস ও 
ইজমার কোনো দিকনির্দেশনা নেই, সেসব সমস্যার সমাধানকল্পেই ইসলামে ১০৮৫৪-এর 
প্রবর্তন করা হয়েছে; ০:৪-এর ওপর ভিত্তি করে শরীয়তের বহু মাসয়ালার সমাধান করা 
হয়েছে। নিয়ে প্রশ্নালোকে সংজ্ঞাসহ ১০ সম্পর্কিত আলোচনা তুলে ধরা হলো । 


৩৪৪ ___ ছাল হ্রা্াও ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ প্জ 
৩ ০০৮৫৪-এর পরিচিতি : 

Glial is: 

০৮৫৪-এর আভিধানিক অর্থ : ১.9 শব্দটি বাবে ;-5-এর মাসদার। আবার শব্দটি 
U৮ -এর ওযনে বাবে £4-এর মাসদার হিসেবেও ব্যবহার হয়। অভিধানে শব্দটির 
বিভিন্ন অর্থ পরিলক্ষিত হয় । যেমন : 

১. 355351 তথা পরিমাপ করা, ২. £51544 তথা তুলনা করা, ৩. 3:০1 তথা সমতা 
বিধান করা, ৪. $4455) তথা প্রচেষ্টা করা, ৫. £515] তথা দুটি বস্তুকে পরস্পর 
তুল্য সাব্যস্ত করা, ৬. ?১:/০511+555॥ $ তথা কোনো বস্তুকে তার সমকক্ষ বস্তুর দিকে 
ফিরিয়ে দেওয়া, ৭. আন্দাজ করা, ৮. ধারণা করা, ৯. অনুমান করা, ইত্যাদি । 
(০৮:০৮ ৪৪০5: 

০০৫৪-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : .১-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা নিম্নরূপ 

১. আল্লামা আবুল বারাকাত জাননাসাফী (র)-এর ভাষায়- 

Hails SDs JSG টে ল। 43০৯5 25০ ৩৪ ০০৩1 
অর্থাৎ, হুকুম ও ইল্লতের মধ্যে £১$-কে /:০এর সাথে অনুমান করাকে শরীয়তের 
পরিভাষায় ১.4 বলা হয়। 

২. তানকীহ গ্রস্থকারের মতে- 69 dl Jol ৩০ pS ২4১5 52 অৰ্থাৎ, -০1-এর 
হুকুমকে 3০1 থেকে £%৪-এর দিকে স্থানান্তর করাকে কেয়াস বলা হয়। 
৩. কামারুল আকমার গ্রন্থপ্রণেতার মতে- ১১০০১ Us MoU 650 33055 
৪. আবুল মানসুর মাতুরিদী (র)-এর মতে- 
১৯১ ০৪015 Ji ১২558১০0 ১৭ 5৯১৯৮ LU) 
৫. মানতিকশাস্ত্ের পরিভাষায়- 
85141551991 ও LAL 551৮1551155 55 ০] 
৬. তাফসীরে রুহুল মায়ানীতে উল্লেখ আছে 
bol 585 5550 ৬1০ 2৯6 425 3571 0 53585 5৯ ৩০০1 
৭. কেউ কেউ বলেন-_ 
লা 
HE eal 


৮. নূরুল আনওয়ার প্রণেতা আল্লামা মোল্লাজিউন (র) বলেন- 

-১৯১। dole 988451১৮০২৯ ৯০২05 a la 
2 AUS: 
কেয়াসের রোকনসমূহ : একটা প্রসিদ্ধ মূলনীতি হলো- £54, (585 55৮5) ১5 
অর্থাৎ, যে উপাদানের ওপর কোনো বস্তুর অস্তিত্ব দণ্ডায়মান, তা-ই সে বস্তুর রোকন। এ 
মূলনীতির আলোকে ১3-এর রোকন নির্ণয়ে নূরুল আনওয়ার প্রণেতা আল্লামা 
মোল্লাজিউন (র) বলেন- £4515 21015 6515 তথা ই 248 0৫3 অর্থাৎ, 
০৫৪-এর রোকন চারটি । যথা : ১. )"০3 তথা যার ওপর অনুমান করা হয়। 
২. £340 তথা যা কিছু অনুমান করা হয়। 
৩. ২:৮১ 20 তথা এমন কারণ, যা ১: এবং £53-এর মধ্যে বিদ্যমান । 


জজ উসূলুল ফিকহ ৩৪৫ 

৪. (২৯1 তথা বিধান। 

এ চারটি রোকনের ওপর ১।-এর অস্তিত্ব নির্ভরশীল । তবে এগুলোর মধ্যে 5৫5 
HEE PL কাপ ital tpt? 

ই ০০0৮৯ 415105৩৮৯05 55, যেমন রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণী- 4 
৯১1১৪ £5-এর মধ্যে প্রবাহিত রক্তকে ২-১ ক ভর কেরে অয় ওয়াজিব 
হওয়ার জন্য ২ হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়েছে। কাজেই যত জায়গায় রক্ত প্রবাহিত 
হওয়ার ইন্লত পাওয়া যাবে, তত জায়গায় অযু ওয়াজিব হবে। 

৩ ৭৫ তি: ৮ 

১১(৫3-এর শর্তাবলি : ১.1 বিশুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলি নিম্নরূপ- 

৯০, 758178৭ এর প্রথম শর্ত হযে - Sal bei eS Loos 45850 
অর্থাৎ, 4212 ee নে ও কস 
তথা নির্দিষ্ট না হওয়া; 4112 ৬-টি যদি এযন অপজাধুিনলো ব্যক্তি বা 
বস্তুর জন্য অন্য কোনো নস দ্বারা নির্দিষ্ট ও সীমিত হয়, তরে এর ওপর অন্য কোনো 
বস্তু বা ব্যক্তির বিধানের কেয়াস করা যাবে না। 
উদাহরণ : 5:55 ভা নীরা ভরিতে রনির ভি 
বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষিতে মহানবী (স) বলেন- 22. 345 ২০৫ ৮৯21৬ ৮০ এ 
উক্তির ফলে একক ব্যক্তির সাক্ষ্য গৃহীত হওয়ার মর্যাদা একমাত্র 2: এর জন্য 
নির্দিষ্ট। এর উপর অন্যদেরকে কেয়াস করা বাবে না। 

২. কেয়াসের দ্বিতীয় শর্ত হলো- ,১,৮:51/ 61. 0591 5343 সু অর্থাৎ, ১০৩০ 
4515 তথা মূল বিষয়ের হুকুমটি অন্য কোনো নস দ্বারা কেয়াসের বিপরীত না হওয়া। 
কেননা মূল তথা 4112 ০:৪৯ যদি স্বয়ং কেয়াসের বিপরীত হয়, তবে তার ওপর 
অন্য বিষয়ের কেয়াস শুদ্ধ হবে না। 
উদাহরণ : রোযার মধ্যে ভুলবশত, খাদ্য গ্রহণ করা সত্তেও রাসূলুল্লাহ (স) জনৈক 
গ্রাম্যলোককে বললেন_ 13: 21) ৩০৮ 254 এট ৪5 2 খাদ্য 
খাওয়ার পরেও রোযা অবশিষ্ট থাকা কেয়াসবিরোধী। অতএব এর ওপর ৮৮৮১ তথা 
অনিচ্ছা "+ 5 তথ্য বাধ্য হয়ে ভক্ষণকারীকে যাস করা যারে না। 

৩. কেয়াসের তৃতীয় শর্ত হলো 

লে 55054188585 ও ০৬০1৮5১012৯ এক 0 
অর্থাৎ, নসের মাধ্যমে (এর মধ্যে যে শরয়ী হুকুমটি সাব হয়েছিল, হুবহু সে 
হুকুমটি এমন শাখার প্রতি প্রত্যাবর্তন ($২554) করবে, যা মূলের পরিপূর্ণ সদৃশ । 
আর সে শাখার ব্যাপারে কোনো নস থাকবে না। 
মূলত এ তৃতীয় শর্তটি চারটি উপশর্তের সমষ্টি । আর তা হলো- 

ক. প্রত্যাবর্তিত হুকুমটি শরয়ী হওয়া, শাব্দিক না হওয়া । 

খ. কোনো রকমের পরিবর্তন ছাড়া ১:০1-এর হুকুম তার €১১-এর দিকে স্থানান্তরযোগা হওয়া । 
গ. £5}5-টি সকল দিক দিয়ে }-০!-এর অনুরূপ হওয়া । 

ঘ. £১৯-এর মধ্যে কোনো নস না থাকা। 

8. কেয়াসের চতুর্থ শর্ত হলো- {1:5 Si Ls JL ১১1 04০০ ES hs of 
অর্থাৎ, কেয়াসের পূর্বের হুকুমটি যেমন ছিল, }1২$ 5-এর পরেও তেমনি অবশিষ্ট 
LG 


৩৪৬ .__._ ছপরাল জ্লান্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জর 
উদাহরণ : তায়াম্মমের ওপর কেয়াস করে ইমাম শাফেয়ী (র) অযুতে নিয়তকে শর্ত সাব্যস্ত 
করেছেন। ইমাম আযমের মতে, অযুতে নিয়তকে শর্ত হিসেবে সাব্যস্ত করা ঠিক নয়। 

58615) ated CAE ০০) 355, 

ছি (211 উজ্তি বারা খরস্থকারের উদ্দেশ্য : মানার শরাতা আল্লামা নাসা র)- এর 

উক্তি GIL NALS ১৫১0 505 টি 

£152, 85558 ছারা ইমাম শাফেয়ী (র) কর্তৃক ডথাপিত একটি 2 5, তথা উহ্য 
প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েন্ছে।- 

শাফেয়ীর উত্থাপিত প্রশ্ন : ইমাম শাফেয়ী (র) হানাফীগণকে লক্ষ্য করে বলেন, আপনাদের 

মতে, ১৮({5-এর অন্যতম শর্ত হলো }1%5-এর পরও [,০১-এর হুকুম পূর্বের ন্যায় 

অবিকৃতভাবে বহাল. থাকবে। আর আপনারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণীতে 1১১০৩, 

ss bl) ৮০710 £6 উক্তিকে ১০ হিসেবে ধরে সুদ হারাম হওয়ার ০ ১১৪ 

এবং ১-১৯-কে ইল্লঙরূপে নির্ধারণ করেছেন; ১১5 দ্বারা উদ্দেশ্য হলো 3৯ অথবা 228 

দ্বারা পরিমাণ নির্ধারণ করা। অতএব আপনাদের মতে, যত বস্তুতে ১৪ এবং ১.৯ 

প্রযোজ্য হবে, তত বস্তুতে কমবেশি বিনিময় সুদ হিসেবে গণ্য হবে। উক্ত হাদীসটি J৮ 

১১১৫ এবং 319 415 উভয়কেই বুঝায় । অথচ আপনার ,-কে শুধু ১:১৫ 45-এর 

জন্য ০০৮১ করেছেন। এর দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয় যে, আপনারা :০1-এর ₹২*-এর 

মধ্যে পরিবর্তন সাধন করেছেন। তাই আপনাদের দারি ও কাজ এক নয়। 
হানাফীগণের পক্ষ থেকে জবাব : হানাফীগণের পক্ষ থেকে ইমাম শাফেয়ী (র)-এর প্রশ্নের 

জবাব প্রসঙ্গে আল্লামা নাসাফী (র) বলেন, আমরা 21১০2358442 1১255 

£5০ 455 উক্তির মধ্যে 3 শব্দের পূর্বের উহ্য ৫:১০ ১১:.এ-এর 3335 করে 

থাকি। কেননা আমাদের নিকট £5৬. বাস্তব উদ্দেশ্য। আমরা হাদীসটির ব্যাখ্যা 

এভাবে করি- 94441 21৮১3 HIN ৩১১) ৬5 2040 861 9৮953 

অর্থাৎ, তোমরা খাদ্যের নিশি খীদ্য সমান পরিহাপের জা ছাড়া অন্য কোনো অবস্থায় 

বিক্রি করো না । আর বেচাকেনার সর্বমোট অবস্থা হলো তিনটি । যথা : 

১. 21900 তথা উভয় বিনিময় দ্রব্য সমান সমান হওয়া । 

২. 512 ভুমিত পরিমাপের হওয়া । 

৩. {5% তথা একটির চেয়ে আরেকটি অতিরিক্ত হওয়া । 
উল্লিখিত তিনটি অবস্থায়ই ৯:১৫ J৮-এর অবস্থা বুঝায়। এক্ষেত্রে আমরা প্রথম 
প্রকারকে জায়েয এবং বাকি দু'প্রকারকে অবৈধ মনে করি। পক্ষান্তরে 3:19 1.5-এর 
ব্যাপারে ৮১১: এবং £১ ৬১১৪: কোনোটির মধ্যে কিছুই বলা হয়নি। তাই 
তা -১/-এর ওপর বহাল রয়েছে। কেননা মূলনীতি হলো £501: ৫৮০0 
এজন্য ১:48 0০- এর বেলায় সামান্য কমবেশি করা সুদ হবে না। কাজেই আমরা ১ 
১০0৫ ৮০6০011১755 থেকে 3:18 J৮-কে নির্দিষ্ট করেছি। সুতরাং একমুষ্ঠি 
গমের পরিবর্তে কিছু কমবেশি বিনিময় করা যাবে। কারণ এক্ষেত্রে ):--এর মাঝে 
কোনো পরিবর্তন হয় না। অতএব ইমাম শাফেয়ী (র) "এর অভিযোগ যথাযথ নয়। 

উপসংহার : ইমাম শাফেয়ী (র) £৮ ৷৷১১5 ১ হাদীসটিকে 331 এবং 

৯১৯৫ এতদুভয়ের মাঝে ১.2 হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। আর হানাফী আলেমগণ সুদ সাবান্ত 

হওয়ার জনা ১১১৫ এ৮৫-কে ০০৯ করেছেন। এতে ৭১12 55 তথা ৩০০-এর মধো 

কোনো পরিবর্তন আসেনি। 


জর ডসূলুল (কহ . 
Sais 58181 iin 25 ০10311155৩5, (১৭015 


প্রশ্ন : ১০৬ ॥ নকলী ও আকলী দলীল দ্বারা বিস্তারিতভাবে -5-এর 42 
লিপিবদ্ধ কর। [ফা. প. '৯৪,'০১|] 

সহ হত ০030৫ 21৮৮2 933011৯1-3 
অথবা, ১.৪ যে ইসলামী শরীয়তের একটি দলীল, তা নকলী ও আকলী দলীল দ্বারা 
_ সাব্যস্ত কর। [ফা. প. ৯৬০০০] 
SIEGE ES ৩০0 ঠা ০5৩ 
অথবা, আকলী ও নকলী দলীল দ্বারা প্রমাণ কর যে, ১০4 ইসলামী শরীয়তের একটি 
দলীল। (ফা. প. ৯১১৯২] 


উত্তে॥॥ উপস্থাপনা : কেয়াস ইসলামী শরীয়তের অন্যতম উৎস। যে সকল সমস্যার 
সমাধান কুরআন হাদীস ও ইজমাতে সরাসরি নেই, সেসব সমস্যার সমাধানে কেয়াস হবে 
শরীয়তের অন্যতম ভিত্তি। কেউ কেউ দুর্বল প্রমাণাদির মাধ্যমে কেয়াসকে অস্বীকার করেন। 
কিন্তু কেয়াসও ইসলামের স্বীকৃত দলীল । কুরআন সুন্নাহর অকাট্য দলীলের ভিত্তিতে কেয়াস 
সাব্যস্ত হলে অবশ্যই তাতে আমল করতে হবে। নিয়ে প্রশ্নালোকে কেয়াস যে ইসলামী 
শরীয়তের একটি দলীল, সে সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপন করা হলো । 

৩2097 NLS: 

দলীল দ্বারা ০-£3-এর প্রমাণ : আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে, কেয়াস ইসলামী 

শরীয়তের অকাটা দলীল। কেয়াসের মাধ্যমে নির্গত মাসয়ালা অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব। 

যদিও আসহাবে যাওয়াহের ০:৪-এর হ৫১/-কে অস্বীকার করেন; কিন্তু নকলী ও আকলী 
আত soe কেয়াস ইসলামী শরীয়তের হুজ্জত তথা দলীল । 
21012190511 ৫25: 

58848 

গ্রহণীয় হওয়ার ব্যাপারে নকলী দলীলসমূহ নিম্নরূপ- 

১. কুরআন দ্বারা সাব্যস্তকরণ : ক. কুরআনের আয়াত দ্বারা কেয়াসের ২ “৯ প্রমাণিত । 
যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- ০9 ৮303 35 5215 অর্থাৎ, হে দৃষ্টিশক্তি 
অধিকারীগণ! তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর । এ আয়াতের ১523 শব্দের অর্থ হচ্ছে- £ 
1১১৪০, 275 তথা কোনো বস্তুকে তার সমপর্যায়ের বস্তুর প্রতি প্রত্যাবর্তিত 
করা। সুতরাং উক্ত আয়াতে এটা বলা হচ্ছে- ১৮% ৮) ১.৭5 অর্থাৎ, 
বস্তুকে তার সমপর্যায়ের বস্তুর সাথে বিবেচনা কর। এ আয়াতের ১45 -টি 2 
হিসেবে সকল প্রকার ১০U55-কে অন্তর্ভুক্ত করবে সুতরাং কেয়াস শরয়ী হুজ্জত হওয়া 
কুরআনের নস দ্বারা প্রমাণিত হয়। 

খ. আল্লাহ তায়ালার বাণী_ 23:55 GILLS SSD LS 9 

২. রাড তর প্রমাণ পাওয়া যায়। হাদীসটি হচ্ছে- 

নিও Je ANB ড৪ ০১৯ Co) SENET GS 
21১৮ 0৩ Co) ১৮235555825 2872 


৩৮৪৭ 


৮১০5 03০5 0 কে LU SETS 00০5 এ et রি = 
ক). 2055 ৯৪ 


৩৪৮ সাল ভ্রাতা" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 
এ হাদীসের ৩১105 :৫5২। উক্তি ছারা প্রতীয়মান হয় যে, কেয়াস অকাট্য দলীল। 
কেননা মুয়াযের এ উক্তি শুনে ব্রাসূলুল্লাহ (স) আল্লাহর প্রশংসা ও শুকরিয়া আদায় করে 
বলেন- {15৯5 9 35 ৮8148453545 উঠি Gl LN 
সুতরাং বোঝা গেল যে, ১০৪ যদি শরীয়তের ২১১ না হতো, তবে রাসূলুল্লাহ (স) 
আল্লাহর প্রশংসা না করে মুয়াযের উক্তি Sls ১৪2৯-এর প্রতিবাদ করতেন। 

খ. নবী করীম (স) অন্ন ইরশাদ করেন- 

EI ৩১৯০120050৮) ভি 0৩ STIG ০৯০) ১০০5 ১৪০০ 

৬১৪15 ME 0৫ ডা (5০ ২১5 ANJOU SSG Ul ESS 0 
BEL SATS ৭0১৯৪ IG LAL 30 95 

উপরিউক্ত হাদীসে দেখা যায়, মহানবী (স) মানতকৃত হজ্জকে খণের ওপর কেয়াস 

করেছেন। এর দ্বারা কেয়াসের বৈধতা প্রমাণিত হয়। 

৩. ইজমা দ্বারা সাব্যস্তকরণ : সাহাবীগণের বাণীগুলো পর্যালোচনা করলেও ০০-এর 
বৈধতা প্রমাণিত হয়। যেসব নতুন উদ্ভৃত সমস্যার ক্ষেত্রে ০০ ছিলো না, সেসব ক্ষেত্রে 
১/১৯1-এর মাধ্যমে তারা সমাধান দিয়েছেন। ইজতেহাদ মূলত কেয়াসের মাধ্যমেই 
হয়ে থাকে। 
উদাহরণ : একবার নবী করীম (স)-এর অনুপস্থিভিতে হযরত আবু বকর (রা) নামাযে 
ইমামতি করেন। এর ওপর কেয়াস করে পরবর্তীতে সাহাবায়ে কেরাম তার রাষ্ট্রপ্রধান 
হওয়াকে সর্বাগ্রে বিবেচ্য মনে করেছেন । ৰ 
সাহাবায়ে কেরাম বলেন- 13334) 8৮535 15380 (a) ২॥ 45155 495 

ও 5৫085059901 ৯, 

আকলী দলীল দ্বারা ৬,৫5-কে শরীয়তের দলীল সাব্যস্তকরণ : নকলী দলীলের পাশাপাশি 

আকলী দলীল দ্বারাও সাব্যস্ত হয় যে, ১০৫5 ইসলামী শরীয়তের অন্যতম উৎস বা দলীল। 

নিয়ে কতিপয় আকলী দলীল উপস্থাপন করা হলো- 

১. যেসব ব্যাপারে কিতাবুল্লাহ ও হাদীসে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সুস্পষ্ট কোনো [,০$ নেই, 
সেসব ব্যাপারে ১০1৫৪ তথা গবেষণা করে হুকুম না দিতে পারলে ১ অসম্পূর্ণ থেকে 
যায়। অথচ আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- :$:3 11 ৬14 65401; কাজেই ১০3-3 
শরয়ী দলীল হবে। 

২. সূক্ম দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তাভাবনা করলে 'আকল' এ কথার সাক্ষ্য দেয় যে, যেহেতু স্বয়ং 
আল্লাহ্‌ তায়ালা ১:০এ। ৮430 1553550 বলে কেয়াস করার প্রতি আদেশ 
করেছেন, সেহেতু শরীয়তের হুকুম সংক্রান্ত কোনো বিষয়ে কুরআন ও হাদীস দ্বারা 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে অপারগতার ক্ষেত্রে কেয়াসের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ছাড়া কোনো 
গত্যন্তর নেই। 

৩. আরবি ভাষায় ২$১০-এর ভিত্তিতে শব্দকে $3551 ৮221 থেকে ১ 
£)301-তে ব্যবহার করা হয়। আর {5 তারই অনুরূপ। কেননা ২5১: থাকার 
কারণে «১12 ১০২৪৪ থেকে ১০১৪০-এর মধ্যে হুকুম স্থানান্তর করা হয়। যেভাবে 
২82 থাকার কারণে শব্দকে ৪:৪2 ৮5১2] থেকে ১৮201 ৮2৮ শএর 
দিকে স্থানান্তর করা হয়। 


আজ পল ফিকহ es ৷ ৩৪৯ 


8. শব্দের ৮৪৪: জা ধৃতি চিকালারণা কনে সিটির হিসেবে অপর অর্থে 
ব্যবহার করা বহুল প্রচলিত। যেমন : ১ শব্দের 54:55 অর্থ হলো সিংহ। 
অতঃপর এ শব্দটিকে 5.১: হিসেবে বীরত্বের মধ্যে সমঅংশীদারের ভিত্তিতে 
বীরপুরুষ অর্থে ব্যবহার করা সর্বজনস্বীকৃত। অনুরূপ আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
1353545 শব্দটিকে 83৮০3: হিসেবে 1১০০3 অর্থে ব্যবহার করা অযৌক্তিক নয়। 
কাজেই প্রমাণিত হয় যে, কেয়াস একটি স্বীকৃত শরয়ী দলীল । 

, উপসংহার : ইসলামী শরীয়তের চতুর্থ উৎস কেয়াস, একটি স্বীকৃত শরয়ী দলীল। যা 

১ 


২৫৮৮ ৯5 ৬০০ ৫5 NLL Gl Daj: 0৩) Im 
Mag Sais lial 

= প্রশ্ন : ১০৭ ॥ কেয়াসের আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা দাও। অতঃপর কেয়াস 
দূলীল হওয়ার বিষয়ে প্রমাণসহ সবিস্তারে আলোকপাত কর। (ফা. প. ১৯৯৮, '১৬| 
Sli. 28৮4 AU USN Shs ডে 025 Se চু রা 

| 

অথবা, =U;-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? অতঃপর 45: এর রোকন ও বিধান বর্ণনা 
কর এবং কেয়াসের ২১ হওয়াটা নকলী ও আকলী দলীল দ্বারা প্রমাণ কর। ফা. প. ২০০৭] 
ES ০০0৪] Le iN Alii AN ১ GS জো] age. 
TELM 

অথবা, ১০৮৪-এর সংজ্ঞা দাও। ৮-4১৪ ইসলামী শরীয়তের হুজ্জত, নকলী ও আকলী 


¥ 


দলীল দ্বারা একথা প্রমাণ কর। 


উত্তর॥॥ উপস্থাপনা : ইসলামী শর তই মানবতার একমাত্র কল্যাণকর পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান 
এটি চারটি মূলনীতির ওপর গ্রতিষ্ঠিত। যেসব সমস্যার সমাধানকল্পে কুরআন, হাদীস ও 
ইজমার কোনো দিকনির্দেশনা নেই, সেসব সমস্যার সমাধানকল্পেই ইসলামে ১০৪-এর প্রবর্তন 
করা হয়েছে; .১.143-এর ওপর ভিত্তি করে শরীয়তের বহু মাসয়ালার সমাধান করা হয়েছে। 
নিয়ে প্রশ্নালোকে সংজ্ঞীসহ ১,143 সম্পর্কিত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো । 


১।৫-এর আভিধানিক অর্থ : {৮5 শব্দটি বাবে ;/2-এর মাসদার। আবার শব্দটি 
1)05-এর ওযনে বাবে ২12৬১-এর মাসদার হিসেবেও ব্যবহার হয়। অভিধানে শব্দটির 
বিভিন্ন অর্থ পরিলক্ষিত হয়। যেমন : 
১. 2:55 তথা পরিমাপ করা, ২. £51 তথা তুলনা করা, ৩. 81944] তথা 
সমতাবিধান করা, ৪. 447১ তথা প্রচেষ্টা করা, ৫. £52.:41 তথা দুটি বস্তুকে 
পরস্পর তুল্য সাব্যস্ত করা, ৬. 1১:৮০ ০৫৮৮১ $ তথা কোনো বস্তুকে তার সমকক্ষ 
বস্তুর দিকে ফিরিয়ে দেওয়া, ৭. আন্দাজ করা, ৮. ধারণা করা, ৯. অনুমান করা, ইত্যাদি । 
16575১50511 ৬৪০ £ 
০০057 এর শরয়ী অর্থ : ১4৪-এর শরয়ী অর্থ সম্পর্কে উসূলবিদগণ নিম্নরূপ বক্তব্য পেশ করেন- 
১. আল্লামা আবুল বারাকাত আননাসাফী (র)-এর ভাষায় 

Halls pS od SoS (৯ 3585 09৯0 laf 
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৩৫০ _____ __ ৬্রালজ্রার্খাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতায় বধ জজ 
অর্থাৎ, হুকুম ও ইল্লতের মধ্যে (35. কে 4:-এর সাথে অনুমান করাকে শরীয়তের 
পরিভাষায় >; বলা হয়। i 

২. তানকীহ গ্রশ্থকারের মতে- £54 ৮0:০4 5 ১৯৭ ২5525 5% অৰ্থাৎ, 1:০7এর 
হুকুমকে ১:০1 থেকে €১৪-এর দিকে স্থানান্তর করাকে, কেয়াস বলা হয় । 

৩. কামারুল আকমার গ্রন্থপ্রণেতার মতে- + 34 455 LSU BA BL Si 

৪. আবুল মানসুর মাতুরিদী(র)-এর মতে- raid 

১৯ এ৪ Sls J ০3535৯০ ০৭ 5৮১৯5২00155 

৫. মানতিকশাস্ত্রের পরিভায্রায়- ন i 

EE TE KEE WES 4 RED CER CE TS PO er) 

৬. তাফসীরে রুহুল মায়ানীতে উল্লেখ আছে- 

Lod 523 33505 ৬1০ ৮৯০ 428 395 2005 585৬5 ৮০5] 

৭. কেউ কেউ বলেন_ 

৪ 5 G4 ৬65 ৪2০ 4212 Ein SOE EH 
০১1০০৬৮০১০০ 

৮. নূরুল আনওয়ার প্রণেতা আল্লামা মোল্লাজিউন (রে) বলেন 
-১৯১ ০1515 ১0৮০3 ১৪ 55১20 7৫৯ ১৮5 ২52155 ৮৪ 

হি mile 9৫০, 

কেয়াসের রোকনসমূহ : একটা প্রসিদ্ধ মূলনীতি হলো- 4৮১11 4 2383 2:90 ৮৪১ 

অর্থাৎ, যে উপাদানের উপর কোনো বন্ধুর অস্তিতৃ দণ্ডায়মান, তা-ই সে বস্তুর রোকন। এ 

মূলনীতির আলোকে ১০৪-এর রোকন নির্ণয়ে নূরুল আনওয়ার প্রণেতা আল্লামা মোল্লাজিউন 

(র) বলেন- ৮১119 5 (5515 hel ইক) ৩৪] 90 অর্থাৎ, ১০৩৪-এর 

রোকন চারটি । যথা : 

১. {০১ তথা যার উপর অনুমান করা হয়। 

২. ৫১৮1 তথা যা কিছু অনুমান করা হয়। 

৩. ২5০৮ £15]1 তথা এমন কারণ, যা ১০ এবং £)৪-এর মধ্যে বিদ্যমান | 

৪. ২১1 ততথা বিধান । 

এ চারটি রোকনের ওপর {5 -এর অস্তিত্ব নির্ভরশীল । তবে এগুলোর মধ্যে 5৫5 
হচ্ছে প্রধান রোকন। যাকে গ্রন্থকার +1, দারা ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন তিনি 
বলেন- ৮৯ aint ০ 342 1 555 যেমন রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণী- 
58০1 5১5 65 1$55-এর মধ্যে প্রবাহিত রক্তকে ২₹2১৮১৪*.-এর ক্ষেত্রে অযু 
ওয়াজিব হওয়ার জন্য ২1০ হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়েছে। কাজেই যত জায়গায় রক্ত 
প্রবাহিত হওয়ার ইল্পত পাওয়া যাবে, তত জায়গায় অযু ওয়াজিব হবে । 

০১০৮1 ৯ 

১০(৫5-এর হুকুম : কেয়াসের হুকুম হলো- $11 5, সা অর্থাৎ, বিবেকের 

প্রবল সমর্থনের ভিত্তিতে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছা। 

কুরআন ও সুন্নাহর অকাট্য দলীলের ভিত্তিতে ০১:৪-এর মাধামে অর্জিত সিদ্ধান্তের ওপর 

আমল করতে হবে। 


আর» এর দারা ৭ ধা প্রা ঠয্যঠার্িত হয় । 
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উল্লেখ্য, শরীয়তের কর্ণধার ওলামায়ে রিনি -এর হুকুম সম্পর্কে মতানৈক্য 
রয়েছে। যা নিয়ে বর্ণিত হলো- 

১. আল মানার গ্রন্থকারের অভিমত : si গ্রন্থকার আল্লামা আবুল বারাকাত 
আননাসাফী (র)-এর মতে- 

১0251 ০৫5১3500345 05545 lft le উ-্ো 
অর্থাৎ, কেয়াসের হুকুম হলো প্রবল ধারণার ভিত্তিতে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছা । তাই এটা 
পর) 215-এর ফায়দা দেবে, ১১৪০। 85-এর নয়। তবে এর দাবি অনুযায়ী 
আমল করা ওয়াজিব । 

২. খারেজীদের অভিমত : খারেজী সম্প্রদায়ের মতে_ 33,51 ৬৪ 5185: 3 অর্থাৎ, 
শরীয়তে কেয়াসের কোনো অস্তিত্ব নেই । সুতরাং তা গ্রহণযোগ্য নয়। 

৩. শিয়া ও আসহাবে যাওয়াহেরের অভিমত : শিয়া ও আসহাবে যাওয়াহেরগণ কেয়াসকে 
অস্বীকার করেন। 
তাদের দলীল হলো : ll k 
ক. আল্লাহ তায়ালা বলেন- $৯ $41 GUS CES G5 
খ. যেহেতু কুরআনের মধ্যেই সকল সমস্যার সমাধান দেওয়া হয়েছে, তাই -55- 

এর কোনো প্রয়োজন নেই। 

8. আহলে সুন্নাতের অভিমত : আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে, 

43 ০০580591111 75৯ at 528 
অর্থাৎ, যেক্ষেত্রে সরাসরি নস পাওয়া যায় না, সেক্ষেত্রে হুকুম হলো, নসের হুকুমকে 
যেখানে নস পাওয়া যায়নি সেদিকে ধাবিত করা। সুতরাং ১০।৪-এর ওপর আমল 
করা ওয়াজিব । 

৩ 28021595১০2 1৫৯৯) 

নটী দলীল ভরা কেস ভাল সাজ = কেয়াস ২১১ হিসেবে 

গ্রহণীয় হওয়ার ব্যাপারে নকলী দলীলসমূহ নিয্নরূপ- 

১. কুরআন দ্বারা সাব্যস্তকরণ : ক. কুরআনের আয়াত দ্বারা কেয়াসের ২52 প্রমাণিত 
যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- ০ ৮1303135525 অর্থাৎ, “হে দৃষ্টিশক্তির 
অধিকারীগণ! তোমরা শিক্ষাপ্রহণ কর ।" এ আয়াতের 5232) শব্দের অর্থ হচ্ছে_ 45 
1৮১৮ ০ ৪৮০৮।। তথা কোনো বস্তুকে তার সমপর্যায়ের বস্তুর প্রতি প্রত্যাবর্তিত 
করা। সুতরাং উক্ত আয়াতে এটা বলা হচ্ছে_ ৯১১4০ ৬1 75211 135 অর্থাৎ, 
বস্তুকে তার সমপর্যায়ের বস্তুর সাথে বিবেচনা কর। এ আয়াতের ₹২৮-টি £৮ 
হিসেবে সকল প্রকার ০১৪-কে অন্তর্ভুক্ত করবে। সুতরাং কেয়াস শরয়ী হজ্জত হওয়া 
কুরআনের নস দ্বারা প্রমাণিত হয়। 

খ. আল্লাহ তায়ালার বাণী- 5১55 SIG LES ৫ 01 

২. হাদীস দ্বারা সাব্যস্তকরণ : ক. মশহুর হাদীস দ্বারাও কেয়াস 25/১ হওয়ার প্রমাণ 
পাওয়া যায়। হাদীসটি হচ্ছে- 

১৮০ ও ৩৯৯০ 2 200৩ এন ০1195 Es ৯১৯ (0) FU GSS 
20 005 IG a) 21011555245 00 5 81 95 IG ৭10 1552 JG 
Us EG ৩8: G25 ভর তা] Ef JEG তল LEST IG Ls 
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৩৫২ ____ নিলি বি সাজি গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ 
এ হাদীসের উক্তি *.,[;, ৪5% দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কেয়াস অকাট্য দলীল। কেননা 
মুয়াযের এ উক্তি শুনে রাসূলুল্লাহ (স) আল্লাহর প্রশংসা ও শুকরিয়া আদায় করে বলেন. 

Uys SG 235 ED UIT 45175 উঠ Ch 9১০৯1 
সুতরাং বোঝা গেল যে, ০৫3 শরীয়তের ॥১*% না হলে রাসূলুল্লাহ (স) আল্লাহর 
প্রশংসা না করে মুয়াযের্‌ উক্তি ৬15 42 -এর প্রতিবাদ করতেন। 

খ. নবী করীম (স) অন্য ইরশাদ করেন- 

৬ JG a) ৬০ ৬10৯5 lI (21) pli ১৪৯ 

5৩ ৮৮2 51 51 ১5 ৬%। 0৪৪ ৬৪ 15 

চট SAG 5 Al a3 JG - ETON 
উপরিউক্ত হাদীসে দেখা যায়, মহানবী (স) মানতকৃত হজ্জকে ঝণের ওপর কেয়াস 
করেছেন । এর দ্বারা কেয়াসের বৈধতা প্রমাণিত হয়। 

৩. ইজমা দ্বারা সাব্যস্তকরণ : সাহাবীগণের বাণীগুলো পর্যালোচনা করলেও ১১৪-এর বৈধতা 
প্রমাণিত হয়। যেসব নতুন উদ্ভূত সমস্যার ক্ষেত্রে ০০১ ছিলো না, সেসর ক্ষেত্রে 4; ১]-এর 
মাধ্যমে তারা সমাধান দিয়েছেন। ইজতেহাদ মূলত কেয়াসের মাধামেই হয়ে থাকে। 
উদাহরণ : একবার নবী করীম (স)-এর অনুপস্থিতিতে হযরত আবু বকর (রা) নামাযে 
ইমামতি করেন। এর ওপর কেয়াস করে পরবর্তীতে সাহাবায়ে কেরাম তার রাষ্ট্রপ্রধান 
হওয়াকে সর্বাগ্রে বিবেচ্য মনে করেছেন । সাহাবায়ে কেরাম বলেন- 

00554 £৮535951 (১১3 (০) li i ৯5 

৩ ৫1851215917 mahi 

আকশী দলীল দ্বারা $.(5-কে শরীয়তের দলীল সাব্যন্তকরণ : নকলী দলীলের পাশাপাশি 

আকলী দলীল দ্বারাও সাব্যস্ত হয় যে, 3 ইসলামী শরীয়তের অন্যতম উৎস বা দলীল । 

নিম্নে কতিপয় আকলী দলীল উপস্থাপন করা হলো- 

১. যেসব ব্যাপারে কিতাবুল্লাহ ও হাদীসে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সুস্পষ্ট কোনো -০€ নেই, 
সেসব ব্যাপারে ০১5 তথা গবেষণা করে হুকুম না দিতে পারলে ১১ অসম্পূর্ণ থেকে 
যায়। অথচ আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- 255 250 214 Bh কাজেই ১ -ও 
শরয়ী দলীল হবে। 

২. সূক্ষ্ম দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তাভাবনা করলে 'আকল' এ কথার সাক্ষ্য দেয় যে, যেহেতু 
স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা ১:০ 1530133352 বলে কেয়াস করার প্রতি আদেশ 
করেছেন, সেহেতু শরীয়তের হুকুম সংক্রান্ত কোনো বিষয়ে কুরআন ও হাদীস দ্বারা 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে অপারগ হলে সেক্ষেত্রে কেয়াসের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ছাড়া 
কোনো গত্যন্তর নেই। 

৩. আরবি ভাষায় ২৪১--এর ভিত্তিতে শব্দকে $3551 ৮০৯০] থেকে ত 
&১১-]৷-তে ব্যবহার করা হয়। আর ৪ তারই অনুরূপ । কেননা, ২5 
থাকার কারণে ১1০ ০১5 থেকে ১০১৪০-এর মধ্যে হুকুম স্থানান্তর করা হয়, 
যেভাবে ২৪১ থাকার কারণে শব্দকে ৫:৪1 ৮:০7] থেকে ৮ 
$১1-01-এর মধ্যে স্থানান্তর করা হয়। 


১15 


www.abswer.com 


WWW. 


আর উসূলুল ফিকহ __ _ শত 

8. শব্দের ৪৪ অর্থের প্রতি চিন্তাভাবনা করে এটাকে 25: হিসেবে অপর অর্থে 
ব্যবহার করা বহুল প্রচলিত । যেমন : ১ শব্দের 55:55 অর্থ হলো সিংহ । অতঃপর 
এ শব্দটিকে 53123:,1 হিসেবে বীরত্বের মধ্যে সমঅংশীদারের ভিত্তিতে বীরপুরুষ 
অর্থে ব্যবহার করা সর্বজনস্বীকৃত। অনুরূপ আল্লাহ তায়ালার বাণী- 1334450 
শব্দটিকে 5১4341 হিসেবে 13..53 অর্থে ব্যবহার করা অযৌক্তিক নয়। কাজেই 
প্রমাণিত হয় যে, কেয়াস একটি স্বীকৃত শরয়ী দলীল ৷ 

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, ইসলামী 

শরীয়তের চতুর্থ উৎস কেয়াস, একটি স্বীকৃত শরয়ী দলীল । যা কুরআন, হাদীস ও ইজমার 

ভিত্তিতে প্রতীয়মান । 


5514058553৮ LS পে ঠা ৮ GUS SU: (AIG 
LCs GUS BAS প1850105৮5 445 0 9১৫] 2৮৮ এ ৬5 
জর প্রশ্ন : ১০৮ ॥৷ ১০5৩ যে ইসলামী শরীয়তের একটি দলীল, তা নকলী ও আকলী 
দলীল দ্বারা সাব্যস্ত কর। কেয়াস অস্বীকারকারীগণ কিসের দ্বারা প্রমাণ করে যে, ১45 
শরীয়তের হুজ্জত নয়? এ প্রসঙ্গে তোমার জবাব কী? বিস্তারিত বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০০৪] 


উ্ভব্র॥ উপস্থাপনা : ইসলামী শরীয়তের চারটি মূলনীতির মধ্যে 4 প্রথমোক্ত 
মৃলনীতিত্রয়ের ন্যায় অকাট্য না হলেও এর ওপর ভিত্তি করে অভিনব অসংখ্য মাসয়ালার 
সমাধান হয়। এতদসন্ডেও কেউ কেউ ০৮৪-কে শরীয়তের হুজ্জত হিসেবে মেনে নিতে 
অস্বীকার করে । আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের পক্ষ হতে এ ১০৪ অস্বীকারকারীদের 
বিরুদ্ধে রয়েছে ১০৫3 শরীয়তের হুজ্জত হওয়ার বহু মূলনীতি ৷ নিম্নে কেয়াস শরীয়তের 
দলীল হওয়ার প্রমাণ উল্লেখসহ এর অস্বীকারকারীদের জবাব প্রসঙ্গে আলোচনা উপস্থাপন 
করা হলো। 

57380154701, 

নকলী দলীল রা কৈ শরীয়তের দলীল সাব্ন্তকরণ : কেয়াস ২: হিসেবে 

গ্রহণীয় হওয়ার ব্যাপারে নকলী দলীলসমূহ নিম্নরূপ 

১. কুরআন দ্বারা সাব্যস্তকরণ : ক. কুরআনের আয়াত দ্বারা কেয়াসের ২:৯১ প্রমাণিত। 
যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- ৮০391 103 13552 425 অর্থাৎ, হে দৃষ্টিশক্তির 
অধিকারীগণ! তোমরা শিক্ষাগ্তহণ কর। এ আয়াতের 4323 শব্দের অর্থ হচ্ছে- %) 
+>১%5 ০ ৮০১ অর্থাৎ, কোনো বস্তুকে তার সমপর্যায়ের বর প্রতি পর্যারতিত 
করা। সুতরাং উক্ত আয়াতে এটা বলা হচ্ছে- 1১:৯০ ০1152১151০5 অৰ্থাৎ, বস্তুকে 
তার সমপর্যায়ের বস্তুর সাথে বিবেচনা কর। এ আয়াতের ₹২-টি £৮ হিসেবে সকল 
প্রকার ১০৫৪-কে অন্তর্ভুক্ত করবে। সুতরাং কেয়াস শরয়ী হজ্জত হওয়া কুরআনের নস 
ছারা প্রমাণিত হয় । 

খ. আল্লাহ তায়ালার বাণী- 6354.535 & ১3541411655 ১! 

২. হাদীস ছারা সাব্যস্তকরণ : : ক. মশহুর হাদীস দ্বারাও তার প্রমাণ পাওয়া যায়। হাদীসটি হচ্ছে 
50 ৮৮৯৯৪ 2 এ ১5502115555 ৬৮৫ 9১৯ 0) উঠ ঢা GS 
লালন TT ০ 3 ৮3235 ৩৩ EG J 

৭ 281 0১50 IG. Sl LAT IG 
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৩৫৪ __________ কোলক্ৰাআহ ফাযিল মাতৰ গাইড সিরিজ দ্বিশীয় বর্ষ জা 
এ হাদীসের ৮ 41, ১/421 উক্তি দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কেয়াস অকাট্য দলীল । কেননা 
মুযাযের এ তত শুন রাসুলরাহ (স) আল্লাহর প্রশংসা ও শুকরিয়া আদায় করে বলেন- 

Ls e233 UD MIG 433 35৪ Gls 
সুতরাং বোঝা গেল যে, ১5৪ শরীয়তের ২2% না হলে রাসূলুল্লাহ (স) আল্লাহর 
ংসা না করে মুয়াযের উক্তি ৮:15; ১/4১ 1/-এর প্রতিবাদ করতেন। 

খ. নবী করীম (স) অল্যক্ম ইরশাদ করেন- 

EIS ALL ৩৪ ০৮) SN AMLDS of 3৪ (225) pls ol 
০2০৩ ০১৫ LE LE es sii in ৬১১০০ ৪০ 

| -505815 S512 201০৯ IG - 55068 
উপরিউক্ত হাদীসে দেখা যায়, মহানবী (স) মানতকৃত হজ্জকে ঝণের ওপর কেয়াস 
করেছেন। এর দ্বারা কেয়াসের বৈধতা প্রমাণিত হয়। 

৩. ইজমা দ্বারা সাব্যস্তকরণ : সাহাবীগণের বাণীগুলো পর্যালোচনা করলেও ১০.:3-এর 
বৈধতা প্রমাণিত হয় । যেসব নতুন উদ্ভূত সমস্যার ক্ষেত্রে ১০ ছিলো না, সেসব ক্ষেত্রে 
১৬১১-এর মাধ্যমে তারা সমাধান দিয়েছৈন। ইজতেহাদ মূলত কেয়াসের মাধ্যমেই 
হয়ে থাকে। 
উদাহরণ : একবার নবী করীম (স)-এর অনুপস্থিতিতে হযরত আবু বকর (রা) নামাযে 
ইমামতি করেন। এর ওপর কেয়াস করে পরবর্তীতে সাহাবায়ে কেরাম তার রাষ্ট্রপ্রধান 
হওয়াকে সর্বাঘে বিবেচ্য মনে করেছেন । 

৩ 54155111597 5150 8৫১৮: 

আকলী দলীল দারা ০(3- কে শরীয়তের দলীল সাব্যস্তকরণ : নকলী দলীলের পাশাপাশি 

আকলী দলীল দ্বারাও সাব্যস্ত হয় যে, ০/3 ইসলামী শরীয়তের অন্যতম উৎস বা দলীল । 

নিয়ে কতিপয় আকলী দলীল উপস্থাপন করা হলো- 

১. যেসব ব্যাপারে কিতাবুল্লাহ ও হাদীসে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সুস্পষ্ট কোনো (০; নেই, সেসব 
ব্যাপারে ০43 তথা গবেষণা করে হুকুম না দিতে পারলে ০৫১ অসম্পূর্ণ থেকে যায়। অথচ 
আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- ১ 41 ৬1541 (540; কাজেই ০,.:3-ও শরয়ী দলীল হবে। 

২. সুক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তাভাবনা করলে ‘আকল’ এ কথার সাক্ষ্য দেয় যে, যেহেতু স্বয়ং 
আল্লাহ তায়ালা ১০০৫৭ ০150135855৩ বলে কেয়াস করার প্রতি আদেশ করেছেন, 
সেহেতু শরীয়তের হুকুম সংক্রান্ত কোনো' বিষয়ে কুরআন ও হাদীস দ্বারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করতে অপারগতার ক্ষেত্রে কেয়াসের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ছাড়া কোনো গত্যতন্তর নেই। 

৩. আরবি ভাষায় ২৪১--এর ভিত্তিতে শব্দকে ৪:৪1 ৮:০2] থেকে ৬০১] 
$)৮৯০11-তে ব্যবহার করা হয়। আর ০০৪ তারই অনুরূপ । কেননা 5৪১. থাকার 
কারণে «272 ০০৪০ থেকে ০১৪০-এর মধ্যে হুকুম স্থানান্তর করা হয়, যেভাবে 
53১ থাকার কারণে শব্দকে ৪:৪-11 ৮১৯০1 থেকে 6১৮১০ ৮5৮০1এর 
মধ্যে স্থানান্তর করা হয়। প্র 

৪. শব্দের 53:32. অর্থের প্রতি চিন্তাভাবনা করে এটাকে 3.3: হিসেবে অপর অর্থে 
ব্যবহার করা বহুল প্রচলিত ৷ যেমন : $:. শব্দের 32৪: অর্থ হলো সিংহ । অতঃপর 
এ শব্দটিকে 57372. হিসেবে বীরত্বের মধ্যে রনির ভিত্তিতে বীরপুরণ্য অর্থে 
ব্যবহার করা সর্বজনস্বীকৃত। অনুরূপ আপ্রাহ তায়ালার বাণী 13১50 শব্দটিকে 
5352] হিসেবে 13:25 অর্থে ব্যবহার করা অযৌক্তিক নয়, কাজেই প্রমাণিত হয় 
যে, কেয়াস একটি স্বীকৃত শ 
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৬০5 হজ্জত হিসেবে অস্বীকারকারীদের মতামত ও দলীল : আহলে যাওয়াহের, শিয়া 

সম্প্রদায়, রাফেযী ও খারেজী প্রভৃতি ভ্রান্তদলের "অভিমত হলো, ১3 ইসলামী শরীয়তের 

দলীল হতে পারে না। তারা নিজেদের মতের সমর্থনে নিয়লিখিত দলীলগুলো পেশ করেছেন। 

১. কুরআন থেকে দলীল : আল্লাহ তায়ালা বলেন- 

5৮519025259 ১5 এ 
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এ দুটি আয়াত দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, কুরআন হলো সকল বিষয়ের বর্ণনা সংবলিত 
কিতাব, যাতে মানবজীবনের প্রয়োজনীয় কোনো একটি বিষয়ের আলোচনাও বাদ 
যায়নি। সুতরাং কেয়াসের প্রয়োজন নেই। এ 

২. হাদীস থেকে দলীল : রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন- 

5৮: 3331 Ee 35৮৫ ES LU £ JAR Sf I 
lal lei: ESR 05৮৫0115135 

এ হাদীস দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, বনি ইসরাঈল কেয়াস করার কারণে ধ্বংস 

হয়েছে। কেয়াস যদি শরীয়তের দলীলই হয়ে থাকে, তবে তারা ধ্বংস হবে কেন? 

৩. আকলী দলীল : তাদের আকলী যুক্তি হলো-$ SLL Ss Ll Ll 2] 
01815 অৰ্থাৎ, মৌলিকভাবেই কেয়াস সন্দেহজনক । কেননা কেয়াসের যে ইল্লুত আবিষ্কার 
করা হয় সেটিই হুকুমের ইন্পুত হবে, একথা তো নিশ্চিত করে বলা যায় না; বরং উক্ত আবিষ্কৃত 
ইল্লুত ব্যতীত হুকুমটি প্রযোজ্য হওয়ার জন্য অন্য কোনো ইল্লুত-ও তো হতে পারে। 

বিরুদ্ধবাদীদের দলীলের প্রত্যুত্তর : 
কেবল কিতাবুল্লাহর মর্ম উদ্ঘাটন করে, এটা পৃথকভাবে কোনো হুকুম সাব্যস্ত করে 
না। সুতরাং এটা আদৌ কুরআনের পরিপহ্ছি নয়। 

২. তাদের দ্বিতীয় দলীলের জবাব হলো, বনি ইসরাঈলের কেয়াস ছিল হঠকারিতা ও 
দান্তিকতার উদ্দেশ্যে; কিন্তু আমাদের কেয়াস হলো ইসলামের বিধান আবিষ্কার ও 
আল্লাহর দ্বীনকে বুলন্দ করার উদ্দেশ্যে, যা আনুগত্যের ওপর নির্ভরশীল । 

৩. তাদের তৃতীয় দলীলের জবাব হলো, কেয়াসের মধ্যে সন্দেহ থাকলেও এটা আমলকে 
বাধ্যতামূলক করতে নিষেধ করে না। তবে একথা বলা যায় যে, সন্দেহ %15 
১১৪:-এর পরিপছ্ধি। আর এমনটি হওয়াও নাজায়েয নয় । 

5055016১585, 

এ ব্যাপারে আমার বক্তব্য : কেয়াস শরীয়তের দলীল হওয়ার ব্যাপারে জমহুরের অভিমতের 

সাথে আমি একাত্মতা পোষণ করি। কারণ কুরআন ও হাদীসের অকাটা দলীলের ভিত্তিতেই 

কেয়াস শরীয়তের দলীল হিসেবে সাব্যস্ত হয়েছে । এর বাইরে কিছু নয়। 

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে একথা সুস্পষ্টরূপে প্রযাণিত হলো যে, 

হসলামী শরীয়তের চতুর্থ উৎস ১.2 একটি স্বীকৃত শরয়ী হুজ্জত; যা কুরআন, হাদীস ও 

ইঞ্জমার ভিত্তিতে প্রতীয়মান। 


৩৫৬ _ প্যান জর্জ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ 
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জ্ প্রশ্ন: ১০৯॥। নন দুর রিপাচালবারজাজঞা 

হিসেবে অখ্বীকারকারীগণ কিসের মাধ্যমে দলীল পেশ করে থাকে? এ প্রসঙ্গে তোমার 
বক্তব্য কী? বর্ণনা কর। 


ভততর।॥। উপস্থাপনা সউ্লামী শরীয়তের চারটি মূলনীতির মধ্যে কেয়াস প্রথমোক্ত মূলনীতিত্রয়ের 
ন্যায় অকাট্য না হলেও এর ওপর ভিত্তি করে অভিনব অসংখ্য মাসয়ালার সমাধান হয়। এতদসন্তেও 
কেউ কেউ কেয়াসকে শরীয়তের হুজ্জত মেনে নিতে অস্বীকার করে। তারা এর কিছু দলীলও বর্ণনা 
করে থাকে। নিয়ে প্রশ্নীলোকে এ সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপিত হলো। 

৩ ১-{{5-এর পরিচিতি : 


নিত এর আভিধানিক অর্থ : 1১15 শব্দটি বাবে -$:-এর মাসদার । আবার শব্দটি 
?)53-এর ওযনে বাবে 11£15£-এর মাসদার হিসেবেও ব্যবহার হয়। অভিধানে শব্দটির 
বিভিন্ন অর্থ পরিলক্ষিত হয় । যেমন : 

১. 82১৮1 তথা পরিমাপ করা, ২. 55144 তথা তুলনা করা, ৩. £54 তথা 
সমতাবিধান করা, ৪. 443৯১ তথা প্রচেষ্টা করা, ৫. £15] তথা দুটি বস্তুকে 
পরস্পর তুল্য সাব্যস্ত করা, ৬. 1১০ ০115 35 তথা কোনো বস্তুকে তার সমকক্ষ বস্তুর 
দিকে ফিরিয়ে দেওয়া, ৭. আন্দাজ করা, ৮. ধারণা করা, ৯. অনুমান করা, ইত্যাদি। 
(০১:০1) ৮৪৪5 হ 

১4(৫5-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা ::১/:5-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা নিমরূপ- 

১. আল্লামা আবুল বারাকাত আননাসাফী (র)-এর ভাষায়- 

12050 ৪১০৭৮ 58] 3১85 650 ০৪ ৮0৪] 
অর্থাৎ, হুকুম ও. ইপ্লতের মধ্যে £১$-কে ১:০1-এর সাথে অনুমান করাকে শরীয়তের 
পরিভাষায় ৬, বলা হয়। 

২. তানকীহ গ্রন্ছকারের মতে- 2 ০1১৭৭ ০৪ pS ২525 54 অর্থাৎ, /১০1-এর 
হুকুমকে 1:০1 থেকে £54-এর দিকে স্থানান্তর করাকে কেয়াস বলা হয়। 
৩. কামারুল আকমার গ্রন্থপ্রণেতার মতে 15:১৮ 095 Jo 550 SL FA 
৪. আবুল মানসুর মাতুরিদী (র)-এর মতে- 
৮৯৬ এ৪ Sls Ss ১২558৯০১০2২ yi LU 
৫. মানতিকশাস্ত্রের পরিভাষায়- 4১111351310 GLa ০5 ১815 EEE ET 
৬. তাফসীরে রূহুল মায়ানীতে উল্লেখ আছে 
১৯৪৭ LY পু 15 ২৪ ২৮11 05 42585 5 ৩০০ 
৭. বেড “কত বাশেলন 
২২০৪ Hdl ১১৬১০ ৪০ 1০০৯০০১১০১০) দি 
৮. কেউ কেউ বালেন_ 
১৯১৮৯] Se ০৮৭ ০১5৮০ ২85 ০৯ ২০15 ৮৪ 
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৯3 হুজ্জত হিসেবে অন্বীকারকারীদের মতামত ও দলীল : আহলে যাওয়াহের, শিয়া 

সম্প্রদায়, রাফেযী ও খারেজী প্রভৃতি ভ্রান্তদলের অভিমত হলো, ১-1:3 ইসলামী শরীয়তের 

দলীল হতে পারে না। তারা নিজেদের মতের সমর্থনে নিম্নলিখিত দলীলগুলো পেশ করেছেন। 

১. কুরআন থেকে দলীল : আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
ভা bs lS ০5 (৮5 git fl 055 ০৬৪৭ UML CIS. 
এ দুটি আয়াত দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, কুরআন হলো সকল বিষয়ের বর্ণনা সংবলিত 
কিতাব, যাতে মানবজীবনের প্রয়োজনীয় কোনো একটি বিষয়ের আলোচনাও বাদ 
যায়নি। সুতরাং কেয়াসের প্রয়োজন নেই। 

২. হন থেকে দলীল; রাসূলুল্লাহ (স) বলেন- 

UU SY3f eis DIAS iS Ut JLo 3A Bs 
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এ হাদীস দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, বনি ইসরাঈল কেয়াস করার কারণে ধ্বংস 

হয়েছে । কেয়াস যদি শরীয়তের দলীলই হয়ে থাকে, তবে তারা ধ্বংস হবে কেন? 

৩. আকলী দলীল : তাদের আকলী যুক্তি হলো- 

-৯11২155515501 00২055400৮0 tl 
অর্থাৎ, মৌলিকভাবেই কেয়াস সন্দেহজনক । কেননা কেয়াসের যে ইল্পত আবিষ্কার করা হয় 
সেটিই হুকুমের ££ হবে এ কথা তো নিশ্চিত করে বলা যায় না; বরং উক্ত আবিষ্কৃত ইল্পুত 
ব্যতীত হুকুমটি প্রযোজ্য হওয়ার জন্য অন্য কোনো ইপ্লত-ও তো হতে পারে। 

বিরুদ্ধবাদীদের দলীলের জবাব : 

১. জমহুরের পক্ষ হতে কেয়াস অস্থীকারকারীদের প্রথম দলীলের জবাব হলো, কেয়াস 
কেবল কিতাবুল্লাহর মর্ম উদ্‌ঘাটন করে, এটা পৃথকভাবে কোনো হুকুম সাব্যস্ত করে 
না। সুতরাং এটা আদৌ কুরআনের পরিপন্থী নয়। 

২. তাদের দ্বিতীয় দলীলের জবাব হলো, বনি ইসরাঈলের কেয়াস ছিল হঠকারিতা ও 
দাস্তিকতার উদ্দেশ্যে; কিন্তু আমাদের কেয়াস হলো ইসলামের বিধান আবিষ্কার ও 

- আল্লাহর দ্বীনকে বুলন্দ করার উদ্দেশ্যে, যা আনুগত্যের ওপর নির্ভরশীল । 

৩. তাদের তৃতীয় -দলীলের জবাব হলো, কেয়াসের মধ্যে সন্দেহ থাকলেও এটা আঁমলকে 
বাধ্যতামূলক করতে নিষেধ করে না। তবে একথা বলা যায় যে, সন্দেহ ?15 
:৮১৮]-এর পরিপছ্থি। আর এমনটি হওয়াও নাজায়েয নয়। 

50052015১58 ১97 

এ ব্যাপারে আমার বক্তব্য : কেয়াস শরীয়তের দলীল হওয়ার ব্যাপারে জমহুরের অভিমতের 

সাথে আমি একাত্মতা পোষণ করি। কারণ কুরআন ও হাদীসের অকাট্য দলীলের ভিত্তিতেই 

কেয়াস পাপ পা এর বাইরে কিছু নয়। 

ভপস্ংহা : ইসলাম বব 

কুরআন, হাদীস ও ইজমার Erte বসি 

সমাধান অনুদঘাটিত থেকে যাবে, ফলে জনস'ধারণের দ্বীন পালনে অনীহা সৃষ্টি হবে। 


৩৫৮ ৬৬ এটাল ভ্যা্লফাবিলা্লততক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জর 
PL ELE OH bs ৫ 5 ০০030 LISS Lis: তে টি 
Sain উপ 15211155 ত5 এ 
পরশ: 8০০48 পরার ০০ ররর রাত 
দলীলসমূহ কী এবং এক্ষেত্রে তোমার জবাব কী? সবিস্তারে বর্ণনা দাও। (ফা. প. '৮৯,'০২,'০৬] 


উত্তন্॥ উপস্থাপনা : ইসলামী শরীয়ত চারটি মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত । তন্মধ্যে প্রথম 
তিনটি তথা কুরআন, হাদীস ও ইজমা অকাট্য দলীল । চতুর্থ মূলনীতি কেয়াস প্রথমোক্ত 
মূলনীতিত্রয়ের ন্যায় অকাট্য না হলেও এর ওপর ভিত্তি করে অভিনব অসংখ্য মাসয়ালার 
সমাধান হয়। এতদসত্তেও কেউ কেউ কেয়াসকে শরীয়তের হুজ্জত মেনে নেওয়ার 
পক্ষপাতী নয়। তারা এর কিছু দলীলও বর্ণনা করে থাকে। নিয়ে প্রশ্নালোকে এ সম্পর্কে 


০143-এর শর্তাবলি : ১০5 বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য নিম্নোক্ত শর্তাবলি রয়েছে- 

১.:০৮৮- এর প্রথম শর্ত হলো- 5১157 ৮৯ (০৯5৩ ০ NL ১ 
অর্থাৎ, 4:12 ৬-১55 তথা মূল বিষয়ের হুকুমটি অপর কোনো নস ছারা ০০১০১ 
তথা নির্দিষ্ট না হওয়া; «212 ১০১৪০-টি যদি এমন সম্পৃক্ত হয়, যা কোনো ব্যক্তি বা 
বস্তুর জন্য অন্য কোনো নস দ্বারা নির্দিষ্ট ও সীমিত হয়, তবে এর ওপর অন্য কোনো 
বস্তু বা ব্যক্তির বিধানের কেয়াস করা যাবে না। 
উদাহরণ : £5555 5382১ তথা হযরত খোযায়মা (রা)-এর একক সাক্ষ্য। কোনো এক 
বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষিতে মহানবী (স) বলেন 24: $%9 £23১১ 20565 ৬৪ এ 
উক্তির ফলে একক ব্যক্তির সাক্ষ্য গৃহীত হওয়ার মর্যাদা একমাত্র ₹:০১-এর জন্য নির্দিষ্ট । 
এর ওপর অন্যদের ব্যাপারে কেয়াস করা যাবে না। 

২. কেয়াসের দ্বিতীয় শর্ত হলো_ ১৯৪) (১1 ৫:০৭ 534; ১ অর্থাৎ, Julia 
5:75 তথা মূল বিষয়ের হকুমটি অন্য কোনো নস ছারা কেয়াসের বিপরীত না হওয়া । 
কেননা মূল তথা «১1৫ ১:৪০ যদি স্বয়ং কেয়াসের বিপরীত হয়, তবে তার ওপর 
অন্য বিষয়ের কেয়াস শুদ্ধ হবে না। 

৩. কেয়াসের তৃতীয় শর্ত হলো- 

425০5 ২5 52১৮০ 5১ 3$০155527৮৮515 ও ১৪৬॥ ৬5৫5 CE এ | 
অর্থাৎ, নসের মাধ্যমে /-= “এর মধ্যে যে শরয়ী হুকুষটি সাব্যস্ত হয়েছিল, হুবহু সে 
হুকুমটি এমন শাখার প্রতি প্রত্যাবর্তন (55) করবে, যা মূলের পরিপূর্ণ সদৃশ । 
আর সে শাখার ব্যাপারে কোনো নস থাকবে না। 
মূলত এ তৃতীয় শর্তটি চারটি উপশর্তের সমষ্টি । আর তা হলো- 

ক. প্রত্যাবর্তিত হুকুমটি শরয়ী হওয়া, শাব্দিক না হওয়া । 

খ. কোনো রকমের পরিবর্তন ছাড়া ):০-এর হুকুম তার €১$-এর দিকে স্থানান্তরযোগ্য হওয়া । 
গ. €5৪-টি সকল দিক দিয়ে 1:০এর অনুকপ হওয়া । 

ঘ. £১৪-এর মধ্যে কোনো নস না থাকা 

৪. কেয়াসের চতুর্থ শর্ত হলো- (535415 le LLM ASL ৬৮৫০ 
অর্থাৎ, কেয়াসের পূর্বের হুকুমটি যেমন ছিল, 412-এর পরেও তেমনি অবশিষ্ট 
থাকা । এক্ষেত্রে /:71-এর হুকুমে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হবে না। 
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উদাহরণ : তায়াম্মুমের ওপর কেয়াস করে ইমাম শাফেয়ী (র) অযুতে নিয়তকে শত সাব্যস্ত 
করেছেন। ইমাম আযম (র) বলেন অযুতে নিয়ত শর্ত হিসেবে সাব্যস্ত করা ঠিক নয়। 

2D SG UN এ AL Ass 

কেয়াস হুজ্জত হিসেবে অস্বীকারকারীদের মতামত. ও দলীল : আহলে যাওয়াহের, শিয়া 

দলীল হতে পারে না। তারা নিজেদের মতের সমর্থনে নিম্নলিখিত দলীলগুলো পেশ করেছেন। 

_.১. কুরআন থেকে দলীল : আল্লাহ তায়ালা বলেন- 

জি IH 5 GES UG UB ১ 
55 ১৩ SESS উড ৭ 
এ দুটি আয়াত দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, কুরআন হলো সকল বিষয়ের বর্ণনা সংবলিত 
কিতাব, যাতে মানবজীবনের প্রয়োজনীয় কোনো একটি বিষয়ের আলোচনাও বাদ 
যায়নি । সুতরাং কেয়াসের প্রয়োজন নেই । 

২. হাদীস থেকে দলীল : রাসূলুল্লাহ (স) বলেন- 

15420 উঠি Les SHAS ৬১৯ Lilt 55254 ৩ ৮৩52 
্ ALA BLASS STILL 

এ হাদীস দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, বনি ইসরাঈল কেয়াস করার কারণে ধ্বংস 

হয়েছে৷ কেয়াস যদি শরীয়তের দলীলই হয়ে থাকে, তবে তারা ধ্বংস হবে কেন? 

৩. আকলী দলীল : তাদের আকলী যুক্তি হলো- 

EAU 513৯0 00 ২১২75 Lol US ৰ 
অর্থাৎ, মৌলিকভাবেই কেয়াস সন্দেহজনক ৷ কেননা কেয়াসের যে 15 আবিষ্কার করা হয় 
সেটিই হুকুমের ৭15 হবে, এ কথা তো নিশ্চিত করে বলা যায় না; বরং উক্ত আবিষ্কৃত 
ইল্লত ব্যতীত হুকুমটি প্রযোজ্য হওয়ার জন্য অন্য কোনো ইল্লুত ও তো হতে পারে। 

বিরুদ্ধবাদীদের দলীলের প্রত্যুত্তর : 

১. জমহুরের পক্ষ হতে কেয়াস অস্বীকারকারীদের প্রথম দলীলের জবাব হলো, কেয়াস 
কেবল কিতাবুল্লাহর মর্ম উদ্ঘাটন করে, এটা পৃথকভাবে কোনো হুকুম সাব্যস্ত করে 
না। সুতরাং এটা আদৌ কুরআনের পরিপন্থি নয়। 

২. তাদের তীয় দলীলের জবাব হলো, বনি ইসরাঈলের কেয়াস ছিল হঠকারিতা ও 
দান্তিকতার উদ্দেশ্যে; কিন্তু আমাদের কেয়াস হলো ইসলামের বিধান আবিষ্কার ও 
আল্লাহর দ্বীনকে বুলন্দ করার উদ্দেশ্যে, যা আনুগত্যের ওপর নির্ভরশীল । 

৩. তাদের তৃতীয় দলীলের জবাব হলো, কেয়াসের মধ্যে সন্দেহ থাকলেও এটা আমলকে 
বাধ্যতামূলক করতে নিষেধ করে না। তবে একথা বলা যায় যে, সন্দেহ ৪ 
৮১:-এর পরিপন্থি। আর এমনটি হওয়াও নাজায়েয নয়। 

501520155০3 290, 

এ ব্যাপারে আমার বক্তব্য : কেয়াস শরীয়তের দলীল হওয়ার ব্যাপারে জমহুরের অভিমতের 

সাথে আমি একাত্মতা পোষণ করি । কারণ কুরআন ও হাদীসের অকাট্য দলীলের ভিত্তিতেই 

কেয়াস শরীয়তের দলীল হিসেবে সাব্যস্ত হয়েছে । এর বাইরে কিছু নয়। 

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে একথা সুস্পষ্টরূপে প্রযাণিত হলো যে, 

ইসলামী শরীয়তের চতুর্থ উৎস ১০: একটি স্বীকৃত শরয়ী হুজ্জত । যা কুরআন, হাদীস ও 

ইজমার ভিত্তিতে প্রতীয়মান । 


৩৬০ Wierd তিক গাইড সিবিন্দ * দ্বিলীয বর্ষ জজ 
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১0185556106 
প্রশ্ন: ১১১1£ যখন কোনো মাসয়ালায় $1211 ০১১৪1 এবং ৮৯১ ১4] 
উভয়ই পাওয়া যায়, তখন কোনটি প্রাধান্য পাবে? এ বিষয়ের মূলনীতি উদাহরণসহ 
বিস্তারিত আলোচনা কর [ফা. প. ১৯৯৩] 


উত্তর॥। উপস্থাপনা : ইসলামী শরীয়ত যে মূলনীতি চতুষ্টয়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত, ll 
তন্মধ্যে চতুর্থ । অভিনব_অস্ঞখ্য মাসয়ালার সঠিক সমাধান নির্ণয়ে ১,৪-এর ভূমিকা 
অপরিসীম । উসূলে ফিকহবিশারদগণ এ ০০১৪-কে দু'ভাগে বিন্যস্ত করেছেন। যথা : 
১. ৮৪১॥ Un ও ২. £151 ১০৫৪1 কোনো মাসয়ালায় যদি দু'ধরনের কেয়াস 
সাব্যস্ত হয়, তাহলে কোনটি প্রাধান্য পাবে, এ সম্পর্কে নিম্নে প্রশ্নালোকে আলোচনা 
উপস্থাপন করা হলো। 
3 (52158152155 oi UG Lig SOUS: 
একই মাসয়ালায় বিরোধপূর্ণ কেয়াসের মধ্যে যেটি অধ্থগণ্য :১138-দু'ধরনের । যথা : 
১.০] IDS; 
কোনো এক মাসয়ালায় ৮! এবং ৬৪১ (৩1:২3:41) উভয় ধরনের কেয়াসের বিরোধ 
সনির তিনশ মু ভা 

৪ ১8115188371 12515 ৩৫ OL EE EEC 
বি খনি 131 তথা 5459 Lil ও 52 ১০এ৪]এর মধ্যকার 
বিরোধে কেয়াসে খফীর ২1£-এর প্রভাব বেশি হয় তথা ১$ শক্তিশালী হয়, তাহলে 
০৮:০৯: তথা ০৬৯ ০4৪৪, প্রাধান্য লাভ করবে। 
পক্ষান্তরে যদি পরস্পর বিরোধপূর্ণ অবস্থায় ৮১1 ০45 !/-এর ১5 তথা ২%৪-এর 
প্রভাব বেশি হয়, আর ইসতেহসানের প্রভাবের মধ্যে ক্রটি থাকে, তাহলে 41211 U1 
প্রাধান্য লাভ করবে। 
৩৮১৯৭০50184) 88585২০5155 ? 
কেয়াসে ৮ -কে (১-এর ওপর অগ্রাধিকারের নিয়মাবলি : $১5১) ও ৮০1৪1 
৬124 যদি পরস্পর বিপরীতমুখী হয়, আর ({5-এর ইল্লতের প্রভাব বেশি হয় এবং 
৬৯১ ১০৫৪] তথা ইসতেহসানের প্রভাবের মধ্যে ক্রটি থাকে, তাহলে ৬31] 51 
প্রাধান্য লাভ করবে। যেমন সালাতের মধ্যে কেউ সেজদার আয়াত তেলাওয়াত করলে 
৬:11 ৮০0৪17এর দাবি মোতাবেক নামাধী সেজদার পরিবর্তে রুকুতেই সেজদার নিয়ত 
করবে এবং এর দ্বারা তাদের সালাতের রুকু ও ওয়াজিব সেজদা উভয়ই আদায় হয়ে যাবে । 
অপরদিকে সেজদার আয়াত তেলাওয়াতের পর সেজদা করে নেওয়াই ইসতেহসানের 
দাবি। কেননা এক্ষেত্রে সেজদার আয়াতের সেজদা হয় না। আর রুকুর পরিবর্তে সেজদা 
করলেও তা আদার হবে না। 
পরস্পর বিরোধপূর্ণ অবস্থায় আমরা £121! ৫০151-কে প্রাধান্য দেব। অর্থাৎ রুকু 
তেলাওয়াতে সেজদার জন্য যথেষ্ট হবে। কারণ রুকু ও সেজদার উভয়টি বিন্ত্রতার বেলায় 
পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ । আর এজন্যই আল্লাহ তায়ালা সেজদার স্থানে রুকু শব্দ উল্লেখ 
করেছেন। যেমন : ($2 চো নে 4550 $55 ছুনতেহমাম (7 (5]- 
কে বর্জন করার কারণ হলো, এতে ত্রুটি রয়েছে। আর সালাতের সেজদার সাথে 
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শর ওসুপুল ফি 
তেলাওয়াতে সেতার রেযাস করা ঠিক হবে না। কারণ তেলাওয়াতে + সেজদা ইবাদতে 
গায়রে মাকসুদা, আর সালাতের সেজদা ইবাদতে মাকসুদা । তেলাওয়াতে সেজদা দ্বারা 
বিনয় উদ্দেশ্য, যা রুকু দ্বারাই যথেষ্ট হয় ৷ 

5 150৩15৮৯৯1০] 83585 2০5৮৮ : 

কেয়াসে ৮৪১-কে 512-এর ওপর অগ্রাধিকারের নিয়মাবলি : পরস্পর বিরোধপূর্ণ 
অবস্থায় যদি £151 /০৪1এর ইপ্রতের প্রভাবের চেয়ে কেয়াসে খফীর প্রভাব বেশি 
হয়, তাহলে কেয়াসে খফীকে কেয়াসে জলীর ওপর প্রাধান্য দিতে হবে। যেমন : ১১১ 
23341 £০ তথা হিংস পাখির উচ্ছিষ্ট, ০:14:41 0১০০ ১৮০ তথা হিংস জন্তুর 
উচ্ছিষ্টের ওপর কেয়াস করে 8841 £4০ ১১০ তথা হিংস্র পাখির উচ্ছিষ্ট অপবিত্র 
হওয়ার দাবি করে । আর ৬৮০১০] তথা £51) ০0] তা পবিএ হওয়ার দাবি 
করে। কেননা ১১৮৪০ £0 তথা হিংস্র জন্তু জিৎ দ্বারা পানি পান করে আর £৮ 
১১:৫১ তথা হিংস্র পাখি ঠোট দ্বারা পান করে। তাই এর লালা ঘাপোধ সাথে মিশ্রিত 
হওয়ার আশঙ্কা নেই। এমতাবস্থায় ৮৬১1 ৩০1১৪] প্রভাব জোরালো হওয়ায় 
৬৭৯] /০0/1-এর ওপর একে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে 

উপসংহার : : একই মাসয়ালায় কেয়াসে 51> ও ৩৪৯ উভয়ই সাব্যস্ত হওয়া বৈচিত্র নয়। 
যদি কখনো কোনো মাসয়ালায় এরূপ দেখা দেয়, শব একটিকে অন্যটির ওপর প্রাধান্য 
দেওয়ার জন্য ইল্পুতের প্রতি নজর দিতে হবে । এক্ষেত্রে ইল্লুতের প্রভাবের দিক বিবেচনা 
করেই একটিকে অপরটির ওপর প্রাধান্য দিতে হবে। চাই তা কেয়াসে ৩1৯ হোক কিংবা 
কেয়াসে ৬৪২৯ (ইসতেহসান) হোক । যে-কেয়াস প্রাধান্য পাবে, তার উপর ভিত্তি করেই 
মাসয়ালার সমাধান নির্ণয় করা হবে। 


ES PT AES ET টি gh la: (১) 01%-1 জর 
জর প্রশ্ন : ১১২7 ১)১511 ০৮:০5: কী? কোন কোন ক্ষেত্রে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়? 


বিস্তারিত বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০০২] 
২৮5 ৭42 ৫51৯ 00 ES 5 ৩1 ৩১ ০১/০৯॥ ০৮৯৯ গা 
১১২০ 


'বখবা, ৮১/০৮৯:৪০এ। কাকে বলে? আমাদের (হানাফীদের) মতে তা শরীয়তগ্রাহ্য 
॥।শীল কিনা? এতে কী মতভেদ রয়েছে? দলীলসহ বণনা কর। 


উ৩॥॥ উপস্থাপনা : ইসলামী শরীয়তের বিধিবিধান যে চারটি বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে 
নিৰ্ণিত হয়, তন্মধ্যে কেয়াস অনাতম । আর এ কেয়াসের প্রকারসমূহ থেকে ৫,৯০০ 
JU একটি অন্যতম প্রকার । নিম্নে এর সংজ্ঞা ও কোন মাসয়ালায় এটি সাব্যস্ত হবে, 
*ৎসম্পর্কে আলোকপাত করা হলো । 

টা ৮:০০:এ-এর পরিচিতি : 

১1১1071৯০২৯ ৮৮৯৪১ 

১২৯ ৬৯১/এর আভিধানিক অর্থ : এটি একটি যৌগিক শব্দ । এর প্রথমাংশ 
রঃ 1 শব্দটি বাবে 1৯১:.।-এর মাসদার | যা ৬ -০- ০০ মূলধাঙু থেকে 
উদগত। এর আভিধানিক অর্থ হলো, সাথি বানানো বা সঙ্গী হওয়া, সাথি হওয়ার আহ্বান 
খরা । আর ৫৮১ শব্দের অর্থ বর্তমান। সুতরাং উভয় শব্দের সামষ্টিক অর্থ হচ্ছে, 
শর্মানকে সাথি বানানো। 


Sf oe CR a EA Res 


৩৬২. ___ ভ্্যল ভন্ড BYTGEOTES 'সারজ : তায় বষ জজ 

[ES TE TEES CE EEE 

JU] ০৮১:০০-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : কোনো মাসয়ালায় অতীতকাল হতে যে 

হুকুম চলে আসছে বর্তমানেও তাকে বহাল রাখাকে ১৯ ৬০০5.) বলা হয়। 

২১) ৩৮১৮ এর সংজ্ঞা প্রসঙ্গে নূরুল আনওয়ার গ্রন্থকার বলেন- 

IUD ISIS AS JEN alls 25015 
অর্থাৎ, বর্তমানে অতীতের ইবুক্ধকে বহাল রাখা, যদি তার বিরোধী কোনো দলীল পাওয়া না যায়। 
মোটকথা, অতীঙকাল হতে যে বিধান চলে আসছে, তাকে বর্তমানে বহাল রাখাকে 
J ০০৯৯১৭ বলা হয় । 

5 30250 ০০০:০/৩৪: 

J 50555: দলীল কিনা : J ০১৯০১এর ওপর ভিত্তি করে শরয়ী 

মাসায়েল নির্ণয় করা যাবে কিনা বাঁ এটা শরীয়তের দলীল হতে পারবে কিনা, এ ব্যাপারে 

আলেমগণের মাঝে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন : 

১. আহনাফের অভিমত : ওলামায়ে আহনাফ বলেন, ইসতেসহাবে হাল আবশ্যিক দলীল নয়; 
বরং এটা বিরোধীপক্ষের চাপিয়ে দেওয়া বিষয়ের প্রত্যু্তরে দলীল I যেমন তাঁরা বলেন- 

সা BGS is 35 ব৯৮০ ১৮৩ 4১5১: 
সুতরাং ভি টপস কোনো হুকুম সাব্যস্ত করেছে, সে দলীল 
ছারা বর্তমানেও এ হুকুমকে বাকি রাখা আবশ্যক নয়। কেননা বর্তমান ও অতীত 
যেহেতু একটি অন্যটির বিপরীত, তাই প্রতিটির জন্য দলীলও পৃথক হওয়া উচিত। 

২. শাফেয়ীর অভিমত : শাফেয়ীদের মতে, ১৮71 4:-০:.| ইসলামী শরীয়তের 
দলীল । কেননা রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইন্তেকালের পর থেকে আজ পর্যন্ত শরীয়তের 
বিধানসমূহ বহাল রয়েছে। আর এটাই তো J] ২:৯১ সুতরাং 
ইসতেসহাবুল হাল শরয়ী দলীল হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই। 

শাফেয়ীর দলীলের জবাব : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর দলীলের জবাবে বলা যায়, রাসূলুল্লাহ 
(স)-এর ইন্তেকালের পর ইসলামী শরীয়তের বিধিবিধান বাকি থাকা ইসতেসহাবে হালের 
ভিত্তিতে নয়; বরং এর অনুকূলে অনা দলীল বিদ্যমান । তা হলো- 
ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী_ ০3:41 2535 4111 ৫9:55 LG 
খ. রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণী_ ১৯ 5১ 
৩ ১৮১ 09401০৮:৪এ 
Jal ০৮১৯৪ যাতে সাব্যস্ত হয় : ইসতেসহাবে হাল ২5%) $--এর ক্ষেত্রে 
সাব্যস্ত হয়। যেমন : কোনো গৃহের ভোগদখলকারী দু'জন, অংশীদারের একজন স্বীয় অংশ 
অন্য কারও কাছে বিক্রি করার পর দ্বিতীয় অংশীদার 35১4, $= দাবি করল । এক্ষেত্রে 
ক্রেতা ৮:১:১-এর মালিকানা অস্বীকার করলে ১১১ ইুসতেসহাবে হাল তথা 
অতীতকালীন ভোগ দখল ছারা বর্তমানের মালিকানা পেশ করতে পারবে; কিন্তু শুধু এর 
দ্বারা তার মালিকানা সাব্যস্ত হবে না; বরং স্বীয় মালিকানার পক্ষে ₹:৮-কে অন্য 
প্রমাণাদি পেশ করতে হবে । তবে এটা প্রতিপক্ষের দলীলবিহীন চাপিয়ে দেওয়া প্রতিবাদের 
প্রতিরোধকারী । 

উপসংহার : হানাফী আলেমগণের মতে. ইসতেসহাবে হাল আবশ্যিক দলীল নয়; বরং 

প্রতিপক্ষের চাপিয়ে দেওয়া বিরোধের প্রতিরোধকারী ৷ তাই প্রতিপক্ষের দলীল প্রমাণের 

অবর্তমানে ১৮11 ০৮৯৯3 ই দলীলরূপে সাব্যস্ত হবে। 


এ উসূলুল ফিকহ ____ www.abswer.com 7777 ৩৬৩ 


eT ও EE 
ইসতেহসান-এর আলোচনা 


+ ১৪০ SLs) ৬ ৩ Ui SUL ১6 2 00) Ig 
১৫৮১৯011516 5৩5৫ ৮৮৯৩ 

ছপ্রশ্ব: ১১৩ ॥ ১3) এর সংজ্ঞা দাও। ০১ কিভাবে - ৮৮০৯1-5535 
»ঠ ও ০১৯ ০০৪ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হবে? সবিস্তার বর্ণনা কর। ফা. প. '০১০৩,০৮] 
Lait hE Cal Ler FEAL 5১5 ১৮১১9 3 
অথবা, ১০১১ কী? এটা কি 51.6251 553322 ও $51 ১০৮54 দ্বারা সাব্যস্ত 


হয়? বিস্তারিত বর্ণনা কর। [ফা. প. ১৯৯৮] 
০1531 ও 5533 ৮০৯১ ১590 ৩৫ 5৯ ৩০ Ce ১৯১১: 5 15 ঠা 
LLG ডা ৮ 


অথবা, ০০১১5 কী? এটা কি ১5-০৯-5935 ও ৬৪৬৯ ০০৪ দ্বারা সাব্যস্ত 
হয়? বিস্তারিত বণনা দাও। 


উত্ত্ন॥॥ উপস্থাপনা : পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান ইসলামী শরীয়ত যে মূলনীতি চতুষ্টয়ের ওপর 
প্রতিষ্ঠিত, সেগুলোর চতুর্থ মূলনীতির নাম কেয়াস। উসূলবিশারদগণ এ কেয়াসকে দু'ভাগে 
বিভক্ত করেছেন। ১. £151 12511 ২, ৮৯১ ১০৫৪1; কেয়াসে খফীর অপর নাম 
৩৮:০৯; কখনো কখনো অবস্থা ও পরিবেশকে সামনে রেখে মানবতার কল্যাণে 
৬: ৮০।৫৪]-কে বাদ দিয়ে ১২:.১3:,!এর উপর ভিত্তি করে শরীয়তের বহু মাসয়ালা 
নিরূপণ করা হয়েছে। নিয়ে প্রশ্নালোকে এ সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপন করা হলো । 
৩ ০৮:৯৪:4-এর পরিচিতি : 
Gls ৪ ১ ৮55 
০৮:০১52৮এর আভিধানিক অর্থ : ২:১১! শব্দটি বাবে 1.,৯১:.|-এর্‌ মাসদার । 
১-০ -€ মূলধাতু হতে নিঃসৃত । অভিধানে শব্দটির একাধিক অর্থ পরিলক্ষিত হয় । যেমন 
: ১, সদ্ব্যবহার করা, ২. কল্যাণকর কাজ করা, ৩. সুন্দর মনে করা, ৪. পছন্দ করা, ৫. 
উত্তম মনে করা, ৬. কল্যাণ চাওয়া ইত্যাদি ৷ 
(১১৮৮৯ pls id তঠ৪ 
০১৯১:-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ০২৯3:।-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা সম্পর্কে 
ওলামায়ে কেরামের একাধিক বক্তব্য পরিলক্ষিত হয় । যেমন : 
১. নুরুল আনওয়ার প্রণেতা আল্লামা মোল্রাজিউন (র) বলেন_ ১১৮২৫ উপ 01515 
৩1৯ 5০5) অর্থাৎ, যে দলীল বাহ্যত কেয়াসের বিপরীত তাকে ইসতেহসান বলে 

২. ইমাম আযম আবু হানীফা (র) বলেন- 

Ls ৬৯5০৪ ৮১৮৪৪ ৮১ ৯ 23৮05 


৩৬ WARIO তক গাইড সিবিজ : দ্বিতীয় বর্ষ 
অর্থাৎ, যুক্তি ও বাস্তব চাহিদার দৃষ্টিকোণ থেকে একটি ১০3-কে তদপেক্ষা শক্তিশালী 
আরেকটি .১.:৪-এর দিকে প্রত্যাবর্তন করাকে ০:১০ বলে । 

৩. ইমাম বাষদাভী (র) বলেন- (৪১ 5 315 £)গ ১3 53 ১550 a ১০৯০০ 
অর্থাৎ, ইসতেহসান এ কেয়াসকে বলা হয়, যে কেয়াসের তাৎপর্য অধিক শক্তিশালী, 
যদিও তা সৃষ্ষ্ম হোক না কেন। 

৪. মুফতি আমীমুল (র) বলেন_ 

SE Be LAG উঠ লে ০৯০০ HAN ৩৪ ১১17:4158 
Ea 

৫. আল মুজামুল ওয়াসীত্রস্থকার বলেন- 0 53 52 153 ১৭9 ৮180 455 55 

৬. শায়খ হেলাল উদ্দীন (র) বলেন- fl 

৭. কেউ কেউ বলেন- $15 LU Ee 11853 2৮০ 44 ৩১০০০ 
মোটকথা, যখন $151 ০5 কোনো একটি বিষয় কামনা করে, অন্যদিকে হাদীস, 
ইজমা ও জরুরত অন্য বিষয় কামনা করে, তখন $451 4(51/-কে বর্জন করে 
তার বিপরীত আমল করাকে ০৮:২০! বলে । 

2 HIG pL S58 i: 

হাদীসের ভিত্তিতে ইসতেহসান সাব্যস্ত হওয়ার ধরন হাদীস দ্বারা বাহ্যিক কেয়াস পরিত্যাগ 

করে নস অনুপাতে আমল করাকে ১3১০১5) বলে। 

উদাহরণ : ১5 বা হাদীস দ্বারা উদ্ভাবিত ,১5%,!-এর উদাহরণ হচ্ছে, যেমন £5 

21541 আর ॥4.1| 25 বলা হয় এমন ক্রয়বিক্রয়কে, যাতে মূল্য নগদ আদায় করা হয়; 

কিন্তু ৮১০ (বিক্ৰয় পণ্য) বকেয়া থাকে । 

এরূপ ক্রয়বিক্রয় ৮1৯11 ১৪1এর অনুকূলে জায়েয নয়। কারণ এতে ₹:-০-টি 

অজ্ঞাত থাকে । আর ক্রয়বিক্রয়ের বন্ধন শুদ্ধ হতে হলে এ -টি উপস্থিত, আয়ত্তাধীন এবং 

অর্পণোপযোগী হতে হয়; কিন্তু হাদীসে প্রকাশ্য ইরশাদ হয়েছে বিধায় আমরা এটাকে 
জায়েয বলে থাকি । যেমন রাসূলুল্লাহ (স) বলেন- 

কাজেই $21 ০.৪ এরূপ ক্রয়বিক্রয়কে অবৈধ বললেও আমরা এ ১5 তথা হাদীসটি 

দ্বারা 1:11 £45-কে বৈধ বলে থাকি । 

2 ০০৯১০ ০০১52972345 Mii: 

ইজমার ভিত্তিতে ইসতেহসান সাব্যস্ত হওয়ার ধরন : ইজমায়ে উম্মতের মাধ্যমে বাহ্যিক 

কেয়াস পরিত্যাগ করাকে ৮৯১০ ১১) বলে । 

উদাহরণ : ইজমার সাহায্যে ১(১:!-এর উদাহরণ হলো, ৮১:৯৮ তথা 

ক্রয়বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে কাউকে কোনো জিনিস তৈরি করার আদেশ দেওয়া ৷ 

যেমন : কোনো ব্যক্তি জনৈক মুচিকে একজোড়া জুতা তৈবি করার আদেশ দিল এবং তার 

নমুনা ও মাপ জানিয়ে দিল; কিন্তু কোনো সময়সীমা নিদিষ্ট করেনি । এক্ষেত্রে কেয়াস চাচ্ছে 

যে, এরূপ ক্রয়বিক্রয় জায়েয হবে না। যেহেতু এটা একটি 325 বস্তুর 145 বিষয়ের 
ক্রয়বিক্রয়; কিন্তু আমরা এ কেয়াসকে বর্জন করেছি এবং ইজমার মাধ্যমে ০.০: হিসেবে 
এটাকে জায়েযরূপে গ্রহণ করেছি। কারণ এর ব্যাপক গণপ্রচলন রয়েছে। 


জজ উসূলুল ফিকহ __ 
5 23১4০ pls কহ, 
জরুরতের ভিত্তিতে ইসতেহসান সাব্যস্ত হওয়ার ধরন : বাধ্যবাধকতার ক্ষেত্রে রা 
৬:1-এর বিপরীত আমল করাকে 2১:১4 ১.১ 5:.) বলে। 
উদ্নত্রণ 5 87 ভরা 'পরয়েজেনের "তাগিদে ইল্তেহলানের কটি অরিন হলোঁ- 
৩৮৭) ১2৮০6 তথা অপবিত্র পাত্রসমূহের পবিত্র হওয়া। যেমন : বাসন কোষণ, থালা 
বাটি, কূপ হাউজ ইত্যাদি পাত্রসমূহ কঠিন বস্তু হওয়ার কারণে কাপড়ের মতো নিংড়ানো 
যায় না। তাই এসব পাত্র পবিত্র না হওয়াই কেয়াসের দাবি; কিন্তু ১/:.3:| হিসেবে 
আমরা এগুলোকে কয়েকবার ধৌত করা দ্বারা পবিত্র হওয়ার হুকুম প্রদান করেছি। কারণ 
সাধারণ মানুষের প্রয়োজনকল্পে সেসবের ব্যবহার জরুরি হয়ে পড়ে। তাছাড়া এগুলো 
নাপাক বলে ফেলে রাখলে পাত্রের সংকট দেখা দিতে পারে । 
5 0530550210০ 5 Ui: 
কেয়াসে খফীর ভিত্তিতে ইসতেহসান সাব্যস্ত হওয়ার ধরন : কেয়াসে খফীর মাধ্যমে 
কেয়াসে জলীকে পরিত্যাগ করাই 644 312৬ Lisi 
উদাহরণ : &১৭॥ /251-এর সাহায্যে ৮:.৯:০|-এর উদাহরণ হলো, ৮,০৪1 
৮৯৯৭ চায় ১:৫৯ {U০ তথা হিংস্র পাখির উচ্ছিষ্ট পবিত্র হওয়া । এক্ষেত্রে ৩০ 
৮৩ চায় ₹১48: &45-এর ন্যায় উক্ত উচ্ছিষ্ট অপরিত্র হওয়া। কারণ এদের গোশত 
ভক্ষণ করা হারাম । গোশত থেকে উৎপন্ন হয় লালা, আর উচ্ছিষ্ট লালা মিশ্রিত। অতএব 
বাঘ, সিংহ প্রভৃতি হিংস প্রাণীর উচ্ছিষ্টের মতো হিংস' পাখির উচ্ছিষ্টও নাপাক; কিন্তু 
৬৪১ ৫ ৮) এ ব্যাপারে ৩১: হিসেবে একটি বিশেষ দিক তুলে ধরেছে যে, 
পাখিরা ঠোট দিয়ে আহার করে । আর ঠোঁট হাড় দিয়ে তৈরি এবং জীবিত বা মৃত সকল 
প্রাণীর হাড়ই পবিত্র । অতএব পবিত্র জিনিস পবিত্র বস্তুতে পড়লে নাপাক হওয়ার তো কোনো 
কারণই থাকতে পারে না। অবশ্য উক্ত পাখির ঠোটে নাপাক লেগে থাকলে তা ভিন্ন কথা । 
উপসংহার : ইসলাম একমাত্র বাস্তবধর্মী পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধানের নাম। এর প্রতিটি বিধানই মানুষের 
কর্মক্ষমতার অধীন। তাইতো জীবনকে সহজসাধ্য করার নিমিত্ত ইসলাম ৮৯ ৮445-কে 
সির ০ ক রা 


৩৬৮ 


pl ২৮৬২ ১১ ১5০ এ এ : (১১2) 0১ 
উদ. 518 ১ ১১5৮0৯৯0০01 ১১১27 
আর প্রশ্ন: ১১৪ 11 ১।:.১১:4-এর অর্থ কী? কেয়াসে খফীর আলোকে উদ্ভাবিত মুসতাহসান 
হুকুমকে অন্যকিছুর দিকে স্থানান্তর করা বিশুদ্ধ কি? সবিষ্তারে বর্ণনা কর। ফা, প. ১৯৯৭,'০২| 
(৮১৯১519৯৯৯৭ টি NESS ১৯ ৩৯ ভি SLES jf 
-১১১৮515 05১17 bs ৭৯০১ ৮৭ 
অথবা, ১.১. কী? কেয়াসে খফীর আলোকে উদ্ভাবিত মুসতাহসান হুকুমকে অন্যকিছুর 
দিকে স্থানান্তর করা বৈধ কি? উদাহরণসহ বিস্তারিত বর্ণনা দাও। ফা. প. ১৯৯৫) 


ওত ন্॥॥ উপস্থাপনা : পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান ইসলামী শরীয়ত যে মূলনীতি চতুষ্টয়ের ওপর 
প্রতিষ্ঠিত, সেগুলোর চতুর্থ মূলনীতির নাম কের়াস। উসুল বিশারদগণ এ কেয়াসকে দু'ভাগে 
তক করেছেন। ১. ৮1 ৮০] 2. 55 এপি কেয়াসে খফীর অপর নাম 
১১] কখনো কখনো অবস্থা ও পরিবেশকে সামনে রেখে মানবতার কল্যাণে 
১৫, ০৫৪-কে বাদ দিয়ে ০1:.:০1-এর ওপর ভিত্তি করে শরীয়তের বহু মাসয়ালা 
নিরূপণ করা হয়েছে। নিয়ে প্রশ্নালোকে এতদসম্পর্কিত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো । 


৩৬৬ WINERY GONE সিরিজ - দ্বিতীয় বর্ষ = 

৩ ০৮১১০এএর পরিচিতি : 

Gls is: 

. ৩/৯১:এএর আভিধানিক অর্থ : ১.7: শব্দটি বাবে J%5.|-এর মাসদার; হ 
Dias মূলধাতু হতে নিঃসৃত । অভিধানে শব্দটির একাধিক অর্থ পরিলক্ষিত হয়। যেমন : 

১. সদ্ব্যবহার করা, ২. কল্যাণকর কাজ করা, ৩. সুন্দর মনে করা, 8৪. পছন্দ করা, ৫. উত্তম 

মনে করা, ৬. নি টা বৃতি, 

Ba) Us li is 

০৮:০১১:০এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ৩৮.১১:-/-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা সম্পর্কে 

ওলামায়ে কেরামের একাধিক বক্তব্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন : 

১. নূরুল আনওয়ার প্রণেতা আল্লামা মোল্লাজিউন (র) বলেন- ৮১৫ উর U১ $2 
৬1৯)। ১-5 অৰ্থাৎ, যে দলীল বাহ্যত কেয়াসের বিপরীত তাকে ইসতেহসান বলে। 
২. ইমাম আযম আবু হানীফা (র) বলেন- ১০0০ ০1১৮৪ e352 ৬৪ 53501 Gh 
25 এ১% অর্থাৎ যুক্তি ও বাস্তব চাহিদার দৃষ্টিকোণ থেকে একটি-৩-125-কে ৬দপেক্ষা 

শক্তিশালী আরেকটি ১(৫- দর প্রত্যাবর্তন করাকে ৩:০০! বলে। 

৩. ইমাম বাযদাভী (র) বলেন- 5৯ ১ ১ £% sl td ১50 9১ LU 
অর্থাৎ, ইসতেহসান এ কেয়াসকে বলা হয়, যে কেয়াসের তাৎপর্য অধিক শক্তিশালী, 
যদিও তা সৃক্ম্ম হোক না কেন। 

৪. বসার হারাম তা নর 


এ) 06 Ble Ls 23 FEN apts 2591 Ee 55 9১141 Hal 


৫. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন- 0 3351 $4 2 3391 LL ৩3555 
৬. শায়খ হেলাল উদ্দীন (র) বলেন 
73008 ৫0 দেও এড 2৯৮] UALS NES 
এককথায়, যখন ৮12 ০০253] কোনো একটি বিষয় কামনা করে, সে 
হাদীস, ইজমা ও জরুরত অন্য বিষয় কামনা করে, তখন 4131 /,:5%-কে বর্জন 
করে তার বিপরীত আমল করাকে ১... 3:০1 বলে। 
০৮:5০/৮১৯০১৮০০০৯০৯৭। [৬৯0 5০5৯ 
কেয়াসে খফী দ্বারা উদ্ভাবিত মুসতাহসান হুকুমকে অন্যদিকে স্থানান্তর করার বিধান : 
৬৮১ ০5]|-এর আলোকে উদ্ভাবিত মুসতাহসান হুকুমকে অন্য কিছুর প্রতি স্থানান্তর 
করার বিধান বর্ণনা করতে গিয়ে মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) বলেন- 

7৮১০ ৬1555 ৮৮০৪ SAS ১০15 ৬০৯৪ এএ 5 
অর্থাৎ, ৯১ ১1৪11-এর আলোকে উদ্ভাবিত মুসতাহসান হুকুমকে অন্যকিছুর দিকে 
স্থানান্তর করা বিশুদ্ধ । কেননা ইসতেহসান তো কেয়াসেরই একটি প্রকার । আর কেয়াসেব 
মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো- (১511 ৮1২৯) ২০৮5 অর্থাৎ, আসলের হুকুমকে শাখার দিকে 
স্থানান্তর করা। তবে পার্থক্য হলো এতটুকু যে, ইসতেহসান হলো ৬১১ | (০ যা 
£21০5 ]/-এর সাথে বৈপরীত্য সৃষ্টি করে। 


উসুল চি Hl 
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১১:১৪:০৮] £২১ -এর উদাহরণ : ১৭.১১ £4১ -এর উদাহরণ হলো, কোনো 
বস্তু ক্রেতার হস্তগত হওয়ার পূর্বে ॥: -এর মূল্যের ব্যাপারে ক্রেতাবিক্রেতার মতানৈক্য । 
যেমন বলা যায়, বিক্রেতা -টির মূল্য বলছে দু'হাজার টাকা আর ক্রেতা বলছে এক 
হাজার টাকা । এমতাবস্থায় £151 ৮০৪]এর দাবি হচ্ছে, বিক্রেতার এখানে শপথ 
করতে হবে না। কেননা সে অতিরিক্ত মূল্য দাবি করছে, আর ক্রেতা তা অস্বীকার করছে। 
এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে_ 54115 ৮15 7৮015 ৩৪৮০] ৪15 LL 

কিন্তু এখানে ৬৪৯) ০ হিসেবে ইসতেহসান হচ্ছে, ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়জন 
৮5০০ এবং ১৫ তাই উভয়কে শপথ করতে হবে। উভয়ের শপথের পর কাযী বা 
বিচারক উক্ত এয়বিপ্রয় ভেঙ্গে দেবেন। 

১২:৯১:০৮] (২-৯-কে অন্যদিকে স্থানান্তর করার উদাহরণ : ৮:-০-এর মূল্যের ব্যাপারে 
“ক্রেতা ও বিক্রেতার উক্ত মতানৈক্য যদি তাদের উত্তরাধিকারীদের দিকে স্থানান্তরিত হয়। যেমন 
ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ে মারা যাওয়ার পর তাদের উত্তরাধিকারীরা যদি-উক্ত ॥,-এর 
মূল্যের ব্যাপারে অনুরূপ মতানৈকা করে, তাহলে উভয় পক্ষের উত্তরাধিকারীদেরকে শপথ 
করতে হবে। অতঃপর বিচারক উক্ত ক্রয়বিক্রয় বাতিল করে দেবেন। 

অতএব প্রমাণিত হলো যে, মুসতাহসান হুকুম আসল ক্রেতা বিক্রেতা থেকে তাদের 
উত্তরাধিকারীদের দিকে স্থানান্তরিত হয় । 

উপসংহার : প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ৮11 ৮০051কে বর্জন করে ৮৪১1 ০০০ গ্রহণ পূর্বক 
হুকুম নির্ণয় করাকে 'ইসতেহসান' বলা হয়। এটা ইমাম আবু হানীফা (র)-এর উদ্ভাবিত বিশেষ 
পদ্ধতি । এর মাধ্যমে মুজতাহিদগণ অনেক ফিকহা মাসয়ালার সুষ্ঠু সমাধান পেয়েছেন। 


Sis 53585 ULI 9৮65 ১০০১১15১0১০) 0154 জর 
জজ প্রশ্ন : ১১৫ ।। ০454-এর প্রকারভেদ বিস্তারিত উদাহরণসহ বর্ণনাপূর্বক এর 


সংজ্ঞা দাও। K [ফা. প. ২০১১,'১৩| 
৮1 

অথবা, ১৬:১১: কী? উদ্বাহ্রণসহ বিস্তারিত বর্ণনা কর । |ফা. প. ২০০৪,০৭] 
ও ৫৫ 51752 SG ০৯৮০৩ Gl LSD ৪০ 5 ও 

= 55০2 5 ও হু ৮ 


অথবা, ১1---১।-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? এটা কত প্রকার, প্রত্যেক 
প্রকার উদাহরণসহ বর্ণনা কর। 

উজভরা॥॥ উপস্থাপনা : পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান ইসলামী শরীয়ত যে মূলনীতি চতুষ্টয়ের ওপর 
প্রতিষ্ঠিত, সেগুলোর চতুর্থ মূলনীতির নাম কেয়াস। উসৃূলবিশারদগণ এ কেয়াসকে দু'ভাগে 
বিভক্ত করেছেন । যথা : ১. $5 ০৮25] ২. ৬৬১ ০451 কেয়াসে খফীর অপর 
নাম ১১১5; নিয়ে প্রশ্নালোকে ৩:০১৯১:-এর পরিচয়, প্রকারভেদ ও তৎসংশ্রিষ্ট 


০০:০১১:|-এর আভিধানিক অর্থ : ১.১5: শব্দটি বাবে /-৯১:।-এর মাসদার যা 
৬-- মূলধাতু কাকি একাধিক অর্থ পবিলক্ষিত হয় । যেমন : 

১. সদ্যবহার করা, ২. কল্যাণকর কাজ করা, ৩. সুন্দর মনে করা, ৪. পছন্দ করা, ৫. উত্তম 
মনে করা, ৬. কল্যাণ চাওয়া ইত্যাদি । 
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USL LN ০৪১৪, 

১৬U১১5:|-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১1... 3:.1-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা সম্পর্কে 

ওলামায়ে কেরামের একাধিক বক্তব্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন : 

নূরুল আনওয়ার প্রণেতা আল্লামা মোল্লাজিউন (র) বলেন- ১50 ডা LUN GA 
Fett 5531 অর্থাৎ, যে দলীল বাহ্যত কেয়াসের বিপরীত তাকে ইসতেহসান বলে। 

২. ইমাম আযম আবু হানীফা (ক)-ব্লেন- ১০০৩ ০1১০৩ ৯১৯৬৩ ৯০৩১ ১0 3% 
££, ৬৬ অর্থাৎ, যুক্তি ও বাস্তব চাহিদার দৃষ্টিকোণ থেকে একটি ১.1৫3-কে তদপেক্ষা 
শক্তিশালী আরেকটি ১,৪-এর দিকে প্রত্যাবর্তন করাকে ১4১; বলে। 

৩. ইমাম বাযদাভী (র) বলেন_ 14850631689 এ১% dl Ll ৯ ১০০৯৪ 
অর্থাৎ, ইসতেহসান এ ফেরাসকে বলা হয়, যে কেয়াসের তাৎপর্য অধিক শক্তিশালী, 
যদিও তা সূক্ষ্ম হোক না কেন। 

8. মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন- 

Cs এ 55195 4445 FELL ০০ IHD 2 ULL Sa 

৫. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রস্থকার বলেন- 

nD 3503৯৭5৯৭45 35৬5 

৬. শায়খ হেলাল উদ্দীন (র) বলেন- 

70815 লী ভা 5 ১৫882105525: তা) 22501 GA 
মোটকথা, যখন ৮11) ১ 150 কোনো একটি বিষয় কামনা করে, অন্যদিকে হাদীস, 
ইজমা ও জরুরত অন্য বিষয় কামনা করে, তখন ৬:01 50%]-কে বর্জন করে 
তার বিপরীত আমল করাকে ০1:১১:০1 বলে । 

চি 

০৮:৮১১/এর প্রকারভেদ : উসূলশাস্ত্রবিদগণ ৩।:১০:০|-কে চার ভাগে বিভক্ত 

করেছেন। যথা : 

১. ১৪৭১ ১০০১৪০৯ তথা হাদীসের ভিত্তিতে ইসতেহসান। 

২. ted SN তথা ইজমার ভিত্তিতে ইসতেহসান। 

৩. ৮১১১০ ১৮০১৯: তথা প্রয়োজনের ভিত্তিতে ইসতেহসান। 

৪. 55০.৮৮ ১১5) তথা কেয়াসে খফীর ভিত্তিতে ইসতেহসান ৷ 

উল্লিখিত প্রকার চতুষ্টয়ের বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলো। 

১. হাদীসের ভিত্তিতে ইসতেহসান ,: হাদীস দ্বারা বাহ্যিক কেয়াস পরিত্যাগ করে নস 
অনুপাতে আমল করাকে ১৪৭১ ১:১১. বলে। 
উদাহরণ : ১% বা হাদীস দ্বারা উদ্ভাবিত এ 1:-১:5/এর উদাহরণ হচ্ছে, যেমন (25 
£441; আর 1:41 ৫১ বলা হয় এমন ক্রয়বিক্রয়কে, যাতে মূল্য নগদ আদায় করা 
হয়; কিন্তু ০১১. (বিক্রয় পণ্য) বকেয়া থাকে। 
এরপ ক্রয়বিক্রয় ৬11 ৮৮০3/-এর অনুকূলে জায়েয নয়। কারণ এতে :১-4-টি 
অজ্ঞাত থাকে । আর ক্রয়বিক্রয়ের বন্ধন শুদ্ধ হতে হলে ₹:১-০-টি উপস্থিত, আয়ত্তাধীন 
৬4২ অর্পপোপযোগী হতে হয়; কিন্তু হাদীসে প্রকাশ্য ইরশাদ হয়েছে বিধায় আমরা 
এটাকে জায়েয বলে থাকি। যেমন রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন- 


০ 


জজ উসূলুল ফিকহ 
কাজেই ৮1। {০511 এরূপ ক্রয়বিক্রয়কে নাজায়েয বললেও আমরা এ ১গা তথা 
হাদীসটি ছারা 1£.11 {{5-কে বৈধ বলে থাকি। 

২. ইজমার ভিত্তিতে ইসতেহসান : জার উদ্ঘতের যাধ্যযয় লািক হানোস সরি 
করাকে ৮৯১৩ ৬.১5) বলে। 
উদাহরণ : ইজমার সাহায্যে ১.3:.1-এর উদাহরণ হলো, £4০5) তথা 
ক্রয়বিক্রুয়ের উদ্দেশ্যে কাউকে কোনো জিনিস তৈরি করার আদেশ দেওয়া । 
যেমন : কোনো ব্যক্তি জনৈক মুচিকে একজোড়া জুতা তৈরি করার আদেশ দিল এবং 
তার নমুনা ও মাপ জানিয়ে দিল; কিন্তু কোনো সময়সীমা নির্দিষ্ট করেনি। এক্ষেত্রে 
কেয়াস চাচ্ছে যে, এরূপ ক্রুয়বিক্রয় জায়েয হবে না। যেহেতু এটা একটি +$::০ বস্তুর 
১%:5 বিষয়ের ক্রয়বিক্রয়ঃ কিন্তু আমরা এ কেয়াসকে বর্জন করেছি এবং ইজমার 
মাধ্যমে ১১:১! হিসেবে এটাকে জায়েযরূপে গ্রহণ করেছি। কারণ এর ব্যাপক 
প্রচলন রয়েছে। 

৩. প্রয়োজনের ভিত্তিতে ইসতেহসান : বাধ্যবাধকতার ক্ষেত্রে ৮12) ৬451-এর 
বিপরীত আমল করাকে 5533210 ১:৯১) বলে। 
উদাহরণ : 5333-2 তথা প্রয়োজনের তাগিদে ইসতেহসানের একটি উদাহরণ হলো- 
909 5:৮5 তথা অপবিত্র পাব্রসমূহের পবিত্র হওয়া। যেমন : বাসন কোষণ, 
থালা বাটি, কূপ হাউজ ইত্যাদি পাত্রসমূহ কঠিন বস্তু হওয়ার কারণে কাপড়ের মতো 
নিংড়ানো যায় না। তাই এসব পাত্র পবিত্র না হওয়াই কেয়াসের দাবি; কিন্তু 
০৮:.১3:এ হিসেবে আমরা এগুলোকে কয়েকবার ধৌত করা ছারা পবিত্র হওয়ার 
হুকুম প্রদান করেছি। কারণ সাধারণ মানুষের প্রয়োজনকল্পে সেসবের ব্যবহার জরুরি হয়ে 
পড়ে । তাছাড়া এগুলো নাপাক বলে ফেলে রাখলে পাত্রের সংকট দেখা দিতে পারে। 

৪. কেয়াসে খফীর ভিত্তিতে ইসতেহসান : কেয়াসে খফীর মাধ্যমে কেয়াসে জলীকে 
পরিত্যাগ করাই হলো- ৩--১1। ১০০1০ ০৮--৯০া 
উদাহরণ : «৪1 %০1:৪%-এর সাহায্যে ১4 ১:.1-এর উদাহরণ হলো, 155] 
$:51-এর চাহিদা হলো ১:৫1 (1১০ তথা হিংস্র পাখির উচ্ছিষ্ট পবিত্র হওয়া। 
এক্ষেত্রে 1511 ৮3]-এর চাহিদা হলো ₹১/$:11 £.:,-এর ন্যায় উক্ত উচ্ছিষ্ট 
অপবিত্র হওয়া। কারণ এদের গোশত ভক্ষণ হারাম । গোশত থেকে উৎপন্ন হয় লালা, 
আর উচ্ছিষ্ট লালা মিশ্রিত । অতএব বাঘ, সিংহ প্রভৃতি হিংস্র প্রাণীর উচ্ছিষ্টের মতো 
হিংস্র পাখির উচ্ছিষ্টও নাপাক; কিন্তু £৪১। ০0231 ইসতেহসান হিসেবে একটি বিশেষ 
দিক তুলে ধরেছে যে, পাখিরা ঠোট দিয়ে আহার করে। আর ঠোট হাড় দিয়ে তৈরি এবং 
জীবিত বা মৃত সকল প্রাণীর হাড়ই পবিত্র। অতএব পবিত্র জিনিস পবিত্র বস্তুতে পড়লে 
নাপাক হওয়ার তো কোনো কারণই থাকতে পারে 'না। অবশ্য উক্ত পাখির ঠোটে নাপাক 
লেগে থাকলে তা ভিন্ন কথা । 

উপসংহার : ইসতেহসান উসূলে ফিকহশাস্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য রিষয়। এটি ইমাম 

আবু হানীফা (র)-এর উদ্ভাবিত বিশেষ পদ্ধতি। এর মাধ্যমে মুজতাহিদগণ অনেক ফিকহী 

মাসয়ালার সমাধান করেছেন । 


www.abswercom ৩৬৯ 


উস ৬/৬ল উই তিক গাইড সিরিজ: দিতী় বৰ্ষ mm 
১5015 GU ১2 ৫6. (১৮:০6 151 004১51১570৭) Jal 

৮305553389০ ০০৮800৯5২57 

= প্রশ্ন : ১১৬ 11 ০:১১:এ-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা দাও। এর 

প্রকারভেদ বর্ণনা কর। অতঃপর ৩৮:১:।-এর ওপর ৮U১5-কে এবং ১৮৪-এর 

ওপর ১৮:-৯১:- কে অগ্রবর্তী করার মূলনীতি উল্লেখ কর। 

১০0 ১3১56 তাও 69. 5 ১5 25 CU 02 SG CGA LG LLL LN খা 

EE ECE EEE WE EEC EES LE 

অথবা, ০৮১১: কাকে কাকে বলে? এটা কত প্রকার? অতঃপর ১১:-এর ওপর 
১০৪-কে এবং ৬১৮৪-এর ওপর ০৮১৩:-কে প্রাধান্য দেওয়ার নিয়মনীতি বর্ণনা কর। 


উত্তর॥। উপস্থাপনা : কেয়াস ইসলামী শরীয়তের অন্যতম উৎস । কেয়াসের একটি প্রকার 

০০০১০ কিন্তু কোনো কোনো সময় কেয়াসকে ইসতেহসানের ওপর এবং 

ইসতেহসানকে কেয়াসের ওপর প্রাধান্য দিতে হয়। এ সম্পর্কে কিছু মূলনীতি রয়েছে। নিয়ে 

প্রশ্নালোকে ইসতেহসানের পরিচয়, প্রকারভেদ এবং একে কেয়াসের ওপর অগ্রবর্তী করার 

সম্পর্কে সম্যক আলোকপাত করা হলো । 

RENEE দার 

[নস 

3155 উরি ১৮০০১: শব্দটি বাবে 1.2১+.1-এর মাসদার; ₹ 

১-০ সুখী হাত পি একাধিক অর্থ পরিলক্ষিত হয়। যেমন ; 

১. সদ্ব্যবহার করা, ২. কল্যাণকর কাজ করা, ৩. সুন্দর মনে করা, ৪. পছন্দ করা, ৫. উত্তম 

মনে করা, ৬. কল্যাণ চাওয়া ইত্যাদি । 

৮১১১-:০/০৮০৯১০। তি : 

০:০১১:০%এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ৩.:.১১:।-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা সম্পর্কে 

ওলামায়ে কেরামের একাধিক বক্তব্য পরিলক্ষিত হয় । যেমন : 

১. নুরুল আনওয়ার প্রণেতা আল্লামা মোল্লাজিউন (র) বলেন- ৮৯১৮4 53 210 5৯ 
৬20১4 অর্থাৎ, যে দলীল বাহ্যত কেয়াসের বিপরীত তাকে ইসতেহসান বলে। 

২. ইমাম আযম আবু হানীফা (র) বলেন- €১০ $3 0G lL LG ৯৯৬০ ৬৮ ERATE 
অর্থাৎ, যুক্তি ও বাস্তব চাহিদার দৃষ্টিকোণ থেকে একটি ১০৪- কে তদপেক্ষা শক্তিশালী 
আরেকটি ১.৪-এর দিকে প্রত্যাবর্তন করাকে ০.১] বলে। 


৩. ইমাম বাযদাভী (র) বলেন- 55 315 21 3351 ৬১৪ উ১ ৮০] 5৯ LLL 
অর্থাৎ, ইসতেহসান এঁ কেয়াসকে বলা হয়, যে কেয়াসের তাৎপর্য অধিক শক্তিশালী, 
ষদিও তা সূক্ষ্ম হোক না কেন। 


৪. মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বললেন 
EE 58005 Lt SLL ০৪০ DINAN 54774 58 
৫. আল যুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন- 0 535 $4 3555 LI 4১5 FA 
৬. শায়খ হেলাল উদ্দীন (র) বলেন- 
EEE তি ০45] এড EMAL SE ENG 


বিকার বন্লবাশ্ষি NOVY) 


জজ উসূলুল ফিকহ =n 


মোটকথা, যখন $1১ AT কেনো একটি বিষয় 'কীমনা করে, অন্যদিকে হাদীস, 
ইজমা ও জরুরত অন্য বিষয় কামনা করে, তখন 1311 ৮০1251কে বর্জন করে 
তার বিপরীত আমল করাকে ১:১০] বলে। 

০০৮০৯৩০০৫০০: = 

০০৯১:৭!-এর প্রকারভেদ : উসূলশাপ্্রবিদগণের মতে ১.১5; চার প্রকার | যথা : 

১. ১৪০ ১১7১ তথা হাদীসের ভিত্তিতে ইসতেহসান। 

২. ৮৯৯১০ ১৮০১5) তথা ইজমার ভিত্তিতে ইসতেহসান। 

৩. 55331 9০৯5৯ তথা প্রয়োজনের ভিত্তিতে ইসতেহসান। 
৯৯) ১১০৩৪1০ ১০৯০০ তথা কেয়াসে খফীর ভিত্তিতে ইসতেহসান। 

রিপা রি উর 

১. হাদীসের ভিত্তিতে ইসভেহসান ,. হাদীস দ্বারা বাহ্যিক কেয়াস পরিত্যাগ করে নস 
অনুপাতে আমল করাকে ১5. UL রেলে । 
উদাহরণ : ১% তথা হাদীস দ্বারা উদ্ভাবিত ০০১ 3:০- এর উদাহরণ হচ্ছে, যেমন 
Ess আর 1.1 {5 বলা হয় এমন ক্রয়বিত্রয়কে যাতে মূল্য নগদ আদায় 
করা হয়; কিন্তু -:১২$ (বিক্রয় পণ্য) বকেয়া থাকে। j 
এরাপ ক্রয়বিক্রয় $15 ৮৮:১1 এর অনুকূলে জায়েয নয়।-কারণ এতে ৮ ,এ-টি 
EE থাকে। আর ক্রয়বিক্রয়ের বন্ধন শুদ্ধ হতে হলে £১:%-টি উপস্থিত, 
আয়ত্তাধীন এবং অর্পণোপযোগী হতে হয়; কিনতু হাদীসে প্রকাশ্য ইরশাদ হয়েছে বিধায় 
আমরা এটাকে জায়েয বলে থাকি৷ যেমন রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন- ,. 

354075৩১3১5 

কাজেই £154) ৮,০০৪] এরূপ ক্রয়বিক্রয়কে নাজায়েয বললেও আমরা এ ১% তথা 
তথা হাদীসটি খরা 885: £-কে বৈধ বলে থাকি। 

২. ইজমার ভিত্তিতে ইসতেহসান : ইজ্ঞমায়ে উম্মতের মাধ্যমে বাহ্যিক কেয়াস পরিত্যাগ 
করাকে $১১১৬ ৩।৮১:বলে। 
উদাহরণ : ইজমার সাহায্যে ১৮-১:,)-এর উদাহরণ হলো, &:--3:১1 তথা 
ঞয়বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে কাউকে কোনো জিনিস তৈরি করার আদেশ দেওয়া । যেমন : 
কোনো ব্যক্তি জনৈক মুচিকে একজোড়া জুতা তৈরি করার আদেশ দিল এবং তার নমুনা 
ও মাপ জানিয়ে দিল কিন্তু কোনো সময়সীমা নির্দিষ্ট করেনি। এক্ষেত্রে কেয়াস চাচ্ছে 
যে, এরূপ ক্রয়বিক্রয় জায়েয হবে না। যেহেতু এটা একটি ১3১১ বস্তুর ১৫: 2 
বিষয়ের ক্রয়বিক্রয়ঃ কিন্তু আমরা এ কেয়াসকে বর্জন করেছি এবং ইজমার মাধ্যমে 
৮০০১১! হিসেবে এটাকে জায়েযরূপে গ্রহণ করেছি। কারণ এতে ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। 


৩. প্রয়োজনের ভিত্তিতে ইসতেহসান : বাধ্যবাধকতার ক্ষেত্রে 171 +০1া-এর 


বিপরীত আমল করাকে 55534200 ১ 1:2১ বলে। 

উদাহরণ : 5533-2 তথা প্রয়োজনের তাগিদে ইসতেহসানের একটি উদাহরণ হলো- 
121531 $165 অর্থাৎ, অপবিত্র পান্রসমূহের পবিত্র হওয়া। যেমন : বাসন কোষণ, 
খালা বাটি, কূপ হাউজ ইত্যাদি পাত্রসমূহ কঠিন বস্তু হওয়ায় কাপড়ের মতো নিংড়ানো 
মায় না। তাই এসব পাত্র পবিত্র না হওয়াই কেয়াসের দাবি; কিন্তু ০:৯5: স্বরূপ 
শামরা এগুলোকে কয়েকবার ধৌত করা দ্বারা পবিত্র হওয়ার হুকুম প্রদান করেছি। 
কারণ সাধারণ মানুষের প্রয়োজনকল্পে সেসবের ব্যবহার জরুরি হয়ে পড়ে । তাছাড়া 
এগুলো নাপাক বলে ফেলে রাখলে পাত্রের সংকট দেখা দিতে পারে। 


৩৭২ ____ ৬ঞ্জালজাঞগফীঘিল স্নাতক গাইড সিরিজ: দ্বতায় বষ জজ 

৪. কেয়াসে খফীর ভিত্তিতে ইসতেহসান € কেয়াসে বফীর মাধ্যমে কেয়াসে জলীকে 
পরিত্যাগ করাই হলো- ১১ ALL LLL 
উদাহরণ : ৮3 1| “.1৪]-এর সাহায্যে ০৮০১৩:০।-এর উদাহরণ হলো, ৬৪ 
+৪-এর চাহিদা হলো ১:০4 £১ তথা হিংস্র পাখির উচ্ছিষ্ট পবিত্র হওয়া। 
এক্ষেত্রে $151 /1%1-এর চাহিদা হলো ৮১) £255 এর ন্যায় উক্ত উচ্ছিষ্ট 
অপবিত্র হওয়া । কারণ এদের গোশত ভক্ষণ হারাম। গোশত থেকে উৎপন্ন হয় লালা, 
আর উচ্ছিষ্ট লালা মিশ্রিত । অতএব বাঘ, সিংহ প্রভৃতি হিস প্রাণীর উচ্ছিষ্টের মতো 
হিংস্র পাখির উচ্ছিষ্টও নাপাক; কিন্তু $45১1) {০311 এ ব্যাপারে ০:৯১: 
হিসেবে একটি বিশেষ দিক তুলে ধরেছে যে, রিনা চাঁট 'নিয়'আরার করে! আর 
ঠোট হাড় দিয়ে তৈরি এবং নিত নামত সকল প্রাণীর হাড়ই পবিত্র । অতএব পবিত্র 
জিনিস পবিত্র বস্তুতে পড়লে নাপাক হওয়ার তো কোনো কারণই থাকতে পারে না। 
অবশ্য উক্ত পাখির ঠোটে নাপাক লেগে থাকলে তা ভিন্ন কথা । 

2s Unit ps & ১৯5 la: 

ক ওপর "১2 3%]-&ে প্রাধান্য দেওয়ার মূলনীতি : সর্বমোট চার অবস্থায় 

০:৯১: কেয়াসে জলী তথা প্রকাশ্য কেয়াসের ওপর প্রাধান্য লাভ করে । যথা : 

১. ০৮০০১৯১৭ যদি ১৮ তথা তথা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়। 

২. ৩৮০১০ যদি ইজমা দ্বারা প্রমাণিত হয়। 

৩. ১৮:০১: যদি 535522 দ্বারা প্রমাণিত হয়। 
উপরিউত তিন অবস্থা সম্পৰ্কে গকার বরে 

১০৬৪] ০০ iit YN ২] ০১৭01 

৪. ১১১5] যদি $151 ১০1-এর বিপরীত হয় এবং ১০:-এর ২12 এর প্রভাবের 
চেয়ে ১/০-১১:১1-এর প্রভাব বেশি৷ হয়, তাহলে ইসতেহসানকে প্রাধান্য দিতে হবে। 
যেমন : 41211 ৮০1এর স্বাভাবিক দাবি হচ্ছে হিংস্র পাখির উচ্ছিষ্ট নাপাক হবে; কিন্তু 
ইসতেহসান বলছে হিংস্র পশুর ন্যায় তো এ পাখির সম্মুখের জিহ্বার লালা উচ্ছিষ্টে পড়ার 
সম্ভাবনা নেই। কারণ এর রয়েছে ঠোট, তাই পাখির উচ্ছিষ্ট পবিত্র । 

2 Ltd te lial ১১ ls: 

০৮০১:৭-এর ওপর ০০.৫3-কে প্রাধান্য দেওয়ার মূলনীতি : LLL এবং ০০৩৪ 

পরস্পর বিপরীতধর্মী হলে ইল্লতের প্রতি নজব দিতে হবে । এক্ষেত্রে যদি 1311 4]া-এর 

ইল্লতের প্রভাব বেশি হয়, তবে $151 ৬.৪1-কে প্রাধান্য দিতে হবে । 

উদাহরণ : যেমন নামাযে সেজদার আয়াত তেলাওয়াত করলে সাথে সাথে সেজদা করে 

নেওয়াই ৩৮:২১:-এর দাবি। কারণ সেজদার আয়াতের জন্য পৃথক নির্দেশ এসেছে। 

সালাতের মধ্যে সেজদার আয়াতের পরিবর্তে (35- এর মধ্যে তার নিয়ত করলে আদায় 

হবে নাঃ কিন্তু আমরা এখানে £1551 ৮11-কে প্রাধান্য দেব । অর্থাৎ রুকুর মধ্যে 

সেজদার নিয়ত করবে এবং এটাই সেজদার জন্য যথেষ্ট হবে। কেননা রুকু ও সেজদা এ 

দুটি বিনস্র ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে একটি অপরটির সদৃশ । এজন্য আল্লাহ তায়ালা সেজদার 

স্থলে রুকুর কথা উল্লেখ করেছেন_ 310 (51) $55; এখানে 591) দ্বারা 1৯৮: 

উদ্দেশ্য । অতএব কেয়াসে জলী ১1-..3:১1-এর ওপরে প্রাধান্য পাবে। l 

উপসংহার : $4511 /,৪1-এর অপর নাম ১.3: মানুষের কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য 

রেখে মুজতাহিদগণ | +০5]-কে বর্জন করে ১১১5) এর ভিত্তিতে বহু 

মাসয়ালার সুষ্ঠু সমাধান নির্ণয় করেছেন। আবার কখনো কখনো $15 ৮. 151এর 

ভিত্তিতে বিভিন্ন মাসয়ালার সুষ্ঠু সমাধান প্রদান করেছেন । 


ল ফিকহ _ ll রর ৩৭৩ 


১৫০৯ Ss ্ 
ইজতেহাদ- এর আলোচনা 


[] 
Ls 252 5 2. (১৮:০৩ Gl 95559) ১৮০ : (১১৯) 65 জা 
AL ij aj 
১১৭ 1 ইজতিহাদ-এর শাব্দিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা দাও। অতঃপর এর হুকুম 
বিশদভাবে বর্ণনা কর। ফা. প. ২০২০] 


BL ts SEs EES, ULI Es ls yh 
অথবা, ইজ'তহাদ কাকে বলে? এর হ্‌হুম ও ‘তসমূহৰ কী কী? বিপ্তারিত বর্ণনা কর। _ ফা, প, ২০১৮! 
AEA 514 2530 ESE GION GAG Sf 
অথবা, ইজতেহাদ কী? এর হুকুম ও শর্ত কী? বিস্তারিও বণনা কর। ফা, প. ২০০৬] 
Sess ও৯ Lj 0১৯৮০৮০4০0৯ ৮৯৪15 ও 
অথবা, ১$51-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অথ কী? এর শতাবলি কী কী? বণনা 
কর। [ফা. প. ২০১৪] 
Mais GEE Sl USN is G3 

অথবা, ১45১!-এর অর্থ কী। এর শর্তাবলি ও হুকুম বিস্তারিত উল্লেখ কর। 


ভউত্তরা॥॥ উপস্থাপনা : মানবতার পরিপূর্ণ জীবনবিধান ইসলামই জ্ঞানচর্চা ও গবেষণার প্রতি 

সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে, যার মাধামে জ্ঞানপিপাসু পণ্তিতগণ নিজস্ব প্রতিভা বিকাশের 

ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি অনুপ্রাণিত হয়েছেন । কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কেয়াসের ওপর 

ইসলামী শরীয়ত প্রতিষ্ঠিত; কিন্তু অভিনব কোনো সমস্যার সরাসরি সমাধান নির্ণয় করা 

সম্ভব না হলে শরীয়তের এ মূলনীতিগুলোর আলোকে চিন্তা গবেষণা করে সমাধান নির্ণয় 

করাকে উসূলে ফিকহের পরিভাষায় ১45১! (ইজতেহাদ) বলা হয়। নিয়ে প্রশ্নালোকে 

ইজতেহাদের পরিচয়, শর্ত, বিধান ও তৎসংশ্রিষ্ট আলোচনা উপস্থাপন করা হলো। 

৩ ১৫১৯1-এর পরিচিতি : 

Gia ৮০৮৪: 

১/৫১৯1-এর আভিধানিক অর্থ : ১৫১৯] শব্দটি বাবে J5%]-এর মাসদার । এটি -১ 

ও মূলধাতু থেকে নির্গত । এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- 

১. = Js তথা প্রচেষ্টা বায় করা। ২. 540 ১১5০০ তথা শক্তি প্রয়োগ করা। 

৩. ১ ০৪35] তথা কোনো বিষয়ে চিন্তা গবেষণা করা। 

৪. ১] তথা অনুসন্ধান করা। যেমন হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা)-এর ডউক্তি- 
558৭ ইআদি। 


৫. 411 তথা গবেষণা করা। ৬. ২8:১০] 2৮ তথা পরিশ্রম করা। 
১511 4১ তথা অধিক শক্তি বায় করা । 
৮. ইংরেজিতে বলা হয়_ [০ research. Effort. Hard work ইত্যাদি । 


উল্লেখ্য, যিনি গবেষণা করেন তাকে মুজতাহিদ বলা হয় ৷ 


টানি সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ চর 


৩৭৪ _ 
[eS EES ৪৪১৫ 

১৮৫১৯]-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১4; ১!-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা উপস্থাপনে বিশেষঞ্ঞসণের 
বিভিন্ন উক্তি পরিলক্ষিত হয় । যেমন : 

১. ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় ১৮৫3০) হচ্ছে_ $411 4১5৯ ১3৯০ 0৯5 5 
৩1510 ৬১832৯৯ন্্াৎ, বিশ্বাসগত ও কর্মজাতীয় সত্য উপলব্ধির জন্য 
প্রাণান্তকর প্রচেষ্টাকে ১ বলা হয়। 

রঃ আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন- $১ 35০ ৮৪১০3510725 5 

£34 অৰ্থাৎ, শরয়ী হুকুম নিরূপণে প্রচেষ্টা করাকে ইঞ্জতেহাদ বলা হয়। 

৩. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন 

-৮৮১০৫৯১ ১৮ 1৩০১১ ILA 

৪. আল কামূসুল ফিকহী প্রণেতা বলেন | 

Een be এ PEE NE 
৫. কোনো কোনো উসূলবিদ বলেন- Es 
Bs LE 25578 0৯০ 019১০: ৩৪ 45 9১75 345৯8 
রিনা হা ₹৮০৯১৩ ২১৯ ১5211 
অর্থাৎ কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কেয়াসের আলোকে শরয়ী বিধান নির্ণয়ের লক্ষে 
জ্ঞানী ব্যক্তির সর্বাত্মক প্রচেষ্টাকে ১45১! বলে। 

৬. কোনো কোনো উসৃলবিদের মতে 

ici Lal bist Ll ৪৪ 


২০ 4০5 55৯9া 

৭. কেউ কেউ বলেছেন- চি Ps St sh Is 
বিশেষজ্ঞগণের উপরিউক্ত উক্তিসমূহের স্মৰয়সাধনে বলা যায় যে, কুরআন হাদীসে 
সুস্পষ্ট নয়, এমন অভিনব সমস্যার সমাধানকল্পে বিশেষজ্ঞগণের শরয়ী মূলনীতি 
সম্পর্কিত চিন্তা গবেষণার নাম ১১৪১1 

চক 

ইজতেহাদের শর্তাবলি: যেহেতু ইজতেহাদের মাধ্যমে শরীয়তের আহকাম নির্ণয় করা হয়, 

সেহেতু ঢালাওভাবে যে কোনো ব্যক্তির চিন্তাধারাই ইজতেহাদ হিসেবে গণ্য হতে পারে না। 

তাই বিশেষজ্ঞগণ ইজতেহাদের জন্য এমন কতিপয় শর্ত নির্ধারণ করেছেন, যেগুলো 
মুজতাহিদের মাঝে অবশ্যই থাকতে হবে । যেমন : 

১ ০৯১৯১১১১০০১ ০5105 
+ ৯১৯১ EL 15৮5৭ ২: He 

৩. 1455 ০০0৪] 4১৯$ 

৫. (21005 লিও 

উল্লিখিত শর্তাবলির বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলো। 

১. (2323 $ 53155 903৮0 215 5 ইজতেহাদের প্রথম শর্ত হচ্ছে, মুজভাহিদকে 
অবশ্যই আল কুরআনের শিক ও পারিভাষিক মর্মার্থ এবং বিধান সংবলিত আয়াতসমূহের 
আদ্যোপান্ত যাবতীয় দিক সম্পর্কে প্রজ্ঞার অধিকারী হতে হবে । যেমন আল কুরআনের 
ভাষ্যসমূহ হতে ১১ -৮%১ 762 ০0 74855 - 55: ইত্যাদি সম্পর্কে গভীর 
জান রাখা অপরিহার্য । অবশ্য সম্পূর্ণ কুরআনের যাবতীয় ইলম সম্পর্কে জান 
নয়; বরং সেসব আয়াত সম্পর্কে জ্ঞান রাখতে হবে যেগুলো থেকে আহকাম উদ্ভাবন করা 
হয়। এ ধরনের আয়াতসংখ্যা হচ্ছে পাচশত 


জজ উসূলুল ফিকহ www.abswer. com ৩৭৫ 


২. 


৬. 


16231552৯35 355 550 | {6 : সুন্নাত তথা মহানবী (স)-এর 
হাদীসের বর্ণনাধারা, মতন এবং মর্মার্থের সর্বদিকসহ আনুষঙ্গিক বিষয় সম্পর্কে 
গভীর জ্ঞান রাখা। অর্থাৎ একজন মুজতাহিদকে হাদীসের সঙ্গত অর্থ এবং উসূলে 
হাদীসের পরিভাষা তথা- ১51554 - ১১৮০০ - ১৮ ০ ১৮৪ - ৮৯ - 
চ8১-০০ Bille = BFS ৮৮8৯০ ১53% ইত্যাদি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান 
রাখতে হবে । বিশেষ করে আহকাম বিষয়ক তিন হাজার হাদীসের বিশুদ্ধতা ও দুর্বলতা 
সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকতে হবে । 


(22০ 1৮৫31 £523 : কেয়াসে শরয়ীর যাবতীয় প্রক্রিয়া, শর্তাবলি ও পদ্ধতি সম্পর্কে 


পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন করা। অর্থাৎ একজন মুজতাহিদের মধো কেয়াসের প্রকারসমূহ এমনকি 
সঠিক কেয়াস হতে ভ্রান্ত কেয়াসকে পার্থক্য করার মতো যোগ্যতা থাকতে হবে। 
উপরিউক্ত তিনটি শর্তই আল্লামা নাসাফী ও ইমাম বাযদাভী (র) উল্লেখ করেছেন। 


+ 20521 1341 ২2১55 : ইজতেহাদ অবশ্যই কুরআন ও সুন্নার দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে 


হতে হবে। তাই যুজতাহিদকে আরবি ভাষা, সাহিত্য, বালাগাত, ফাসাহাত ইত্যাদি 
সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে । 


+ 110555৯৮93৫: ইমাম গাযালী (র)-এর (মতে; মুজতাহিদকে সৎ 


কর্মপরায়ণ ও খোদাভীরু হতে হবে। কেননা সে শরীয়তের আমানতদার ৷ এজন্য 
ফাসেক, ফাজের ও বিদয়াতি ব্যক্তির ইজতেহাদ গ্রহণযোগ্য নয় । 

3৫511 ১০৯ : কোনো কোনো উসৃলবিদের মতে, ইজতেহাদের আরেকটি শর্ত হচ্ছে, নিয়তের 
বিশ্দদ্ধতা। দ্বীনি বিধানের প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নিয়তের বিশুদ্ধতা অপরিহার্য । 


উপরিউক্ত শর্তাবলি যার মাঝে পাওয়া যাবে, তার ইজতেহাদ শরয়ী দলীলরূপে গ্রহণযোগ্য 
হবে। যদি শর্তাবলির কোনো একটিও অবর্তমান থাকে, তবে তার ইজতেহাদ গ্রহণযোগ্য 
বলে বিবেচিত হবে না। 

৩১০৫০৯০0২৯১ 

. ১$০৯]-এর বিধান : এ 57545 
অভিমত পরিলক্ষিত হয় যেমন: 


১. 


২. 


৪. 
৫. 


মানার গরস্থকারের মতে- 54 1%, ২4:21 ২2২ অর্থাৎ, ইজতেহাদের বিধান 
হচ্ছে, গবেষণাটি সঠিক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হওয়ার প্রবল ধারণা সৃষ্টি হওয়া। 

নূরুল আনওয়ার প্রণেতা আল্লামা মোল্লাজিউন (র)-এর মতে ১৮১) 2২৯ 
০৮ 333 0 ৯43০ 521 ২50০1 অর্থাৎ, ইজতেহাদের বিধান হচ্ছে, প্রবল 
ধারণার ভিত্তিতে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া, অকাট্যভাবে নয়। 


. নূরুল আনওয়ার খ্রস্থের হাশিয়াকার এর ব্যাখ্যায় আরও পরিষ্কার করে বলেছেন- 


538 ৩৯১৫ ২১৯১ MO Gl সিসি ভিন Sh 0০,2৪১ 
-১৯/০]। ৮৯) 0০০৯ 
অর্থাৎ, এর বিধান হচ্ছে, প্রবল ধারণা অনুযায়ী শরয়ী হুকুমটি সঠিক হয়েছে তবে এর 
বিপরীত দিকটির সম্ভাবনাও অবশিষ্ট আছে মনে করা । এজন্য আমরা বলি- 
২১৯৫৪৬১১৫০৯) 
ড, আবদুল করীম যায়দান বলেন- 213 সর উ৩ ৮1০৯০ 835 
কেউ কেউ বলেন_ 


৯:০০: OF নক এ se ররর দ্র রহ 
RUS tos THUS ০০১৪ 035 ৩০৪-১ :২0190১1 ১ 


৩৭৬ UDWaFRIE WH জ্াভিক।গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বয জজ 


৬. মুতাযিলা সম্প্রদায়ের মতে- ৫:০০ +5১ 38 অর্থাৎ, প্রত্যেক মুজতাহিদ সঠিক সিদ্ধান্তে 
উপনীত হন। সুতরাং মুজতাহিদের সকল ইজতেহাদ অনুযায়ী আমল করা অপরিহার্য । _ 
উপসংহার : ইসলাম যুগোপযোগী অদ্বিতীয় পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। এতে রয়েছে মানবতার 
সকল সমস্যার সুষ্ঠু ও কল্যাণকর সমাধান। তাইতো শরীয়তের মূলনীতি চতুষ্টয়ের মাঝে 
অভিনব কোনো র্‌ সমাধান খুঁজে না পেলে চিন্তা গবেষণার মাধ্যমে সমাধান নির্ণয়ের 
সুযোগ করে দিতেই ১/$)-এর প্রবর্তন ঘটেছে। 
(2 ৭5২5 0৪ A 1০১10 055 0 SEAS: OW gl 
LGU 2১5 485 LSS 
জর প্রশ্ন: ১১৮ ॥ ১43১ কাকে বলে? মুজতাহিদ ভুল করলে তার হুকুম কী? এ প্রসঙ্গে 
ইমামগণের মাঝে কী মতানৈক্য রয়েছে? বর্ণনা কর। [ফা. প. ১৯৯৪] 
UG SUED Ss LE ডেটা 91 0১১৮০ 25 ১৮5৯) ৬৪৮০ এ 
৭ ১১১১) ৫০ it asl ot 
অথবা, ১45১! এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অথ কী? মুজতাহিদ, যদ তার ইজতেহাদে 
ভুল করেন, ৩বে তার হুকুম ' কী? ইমামদের মতভেদসহ মাসয়ালাটির ব্যাখ্যা কর। 


উত্তগ॥॥ উপস্থাপনা : পরিপূর্ণ জীবনবিধান ইসলামই জ্ঞানচচা ও গবেষণার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব 
প্রদান করেছে, যার মাধামে জ্ঞানপিপাসু পণ্ডিতগণ নিজন্থ প্রতিভা বিকাশের ব্যাপারে সবচেয়ে 
বেশি অনুপ্রাণিত হয়েছেন। কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কেয়াসের ওপর ইসলামী শরীয়ত 
প্রতিষ্ঠিত; কিন্তু নতুনঢ উদ্ভাবিত কোনো সমস্যার সরাসরি সমাধান নির্ণয় করা সম্ভব না হলে 
শরীয়তের এ মূলনীতিগুলোর আলোকে চিন্তা-গবেষণা করে সমাধান নির্ধারণ করাকে উসূলুল 
ফিকহের পরিভাষায় ১45১! (ইজতেহাদ)-বলা হয়। যিনি ইজতেহাদ করেন তাকে মুজতাহিদ 
বলা হয়। মুজতাহিদ কখনো কখনো ইজতেহাদ করতে ভুলও করেন। মুজতাহিদ যদি ভুল 
করেন তবে তার বিধান কী হবে, এ সম্পর্কে নিয়ে প্রশ্নালোকে আলোচনা পেশ করা হলো । 

2 ১/৫০৯-এর পরিচিতি: 

1 ১৯) ৬৪৯৪ £ 

১৮১৯!-এর আভিধানিক অর্থ : 545১! শব্দটি বাবে 5১) এর মাসদার । এটি ১. 
মূলধাতু থেকে নির্গত । এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- 


এ 

১. =| ১৯ তথা প্রচেষ্টা ব্যয় করা। 

২, 3900) 45১: তথা শক্তি প্রয়োগ করা। 

৩. 5 ১১1 ৩৪ 4১1 তথা কোনো বিষয়ে চিন্তা-গবেষণা করা। 

৪. ৬২ তথা অনুসন্ধান করা। যেমন হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা)-এর 
উক্তি- 755 ১৪৯ 

৫. 5511 তথা চিন্তাগবেষণা করা । 

৬. 2৬০ 0৯৫ তথা পরিশ্রম করা। 

৭. £4341 ৩১ তথা অধিক শক্তি ব্যয় করা। 

৮. ইংরেজিতে বলা হয়_ To research. Effort. 1181 work ইত্যাদি । 


আর যিনি ইজতেহাদ করেন তাকে মুজতাহিদ বলা হয় । 


UWIUWIUS 


slats sl 


www.abswer.com 
লজ উসূলুল ফিকহ ৩৭৭ 
ESE) is: টি 
১$১৯-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১4:১!-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা উপস্থাপনে 
বিশেষজ্ঞগণের বিভিন্ন উক্তি পরিলক্ষিত হয়। যেমন : 

১. ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় ১45১! হচ্ছে- 2 &3552)1 ১০ SY Fell is SA 
অর্থাৎ বিশ্বাসগত ও কর্মজাতীয় সত্য উপলব্ধির জন্য প্রাণান্তকর প্রচেষ্টাকে ১4:১! বলা হয়। 

২. আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন- 

$$ ESSE NDS LS SoD gl 0555 
অর্থাৎ, শরয়ী হুকুম নিরূপণে প্রচেষ্টা করাকে ইজতেহাদ বলা হয়। 

৩. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন্‌_ 

25 ১০০২০ ১৪৪ ৩৯6 tai 85০৩৯ 
৪. আল কাষুসুল ফিকহ প্রণেতা বলেন" 

75314০11355 SIE EL ৯ এ৪ 38163 ej LETS) 
৫. কোনো কোনো বলেন 
TET ২০১ ৫১৭ 2150০ 2৮০5 GL 0১55 SU 
EET ALN ৮৮৯৯৪ ৯১০13 gl 
অর্থাৎ, কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কেয়াসের আলোকে শরয়ী বিধান নির্ণয়ের লক্ষ্যে 
জ্ঞানী ব্যক্তির সর্বাত্মক প্রচেষ্টাকে 455! বলে। 
৬. কোনো কোনো উসূলবিদের মতে 
4৪১ ১১০০ ৯৮০৮৯ ০৯ 8154 ও 0533৯) 
৭. কেউ কেউ বলেছেন- ৫5 ES 09১১০৭০4855) 55 503৯১ 
বিশেষজ্ৰগণের উপরিউক্ত উক্তিসমূহের সমৰয়সাধনে বলা যায় যে, কুরআন হাদীসে 
সুস্পষ্ট নয়, এমন অভিনব. সমস্যার সমাধানকল্পে বিশেষজ্ঞগণের শরয়ী মূলনীতি 
সম্পর্কিত চিন্তাগবেষণার নাম 545১! (ইজতেহাদ)। 
ও 533 UGH Sls Ah: 
মুজতাহিদ ভুল সিদ্ধান্ত নিলে তার হুকুম ও মতবিরোধ : মুজতাহিদ যেহেতু স্বীয় জ্ঞানবুদ্ধির 
মাধ্যমে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে চিন্তাগবেষণা করে সিদ্ধান্তে পৌছেন, সেহেতু তার এ 
গৱেষণালব্ধ সিদ্ধান্তে ভুল হওয়া অস্বাভাবিক নয়। তবে মুজতাহিদ যদি সঠিক সিদ্ধান্তে 
উপনীত হতে পারেন, তাহলে দ্বিগুণ পুণ্যের অধিকারী হবেন। একটি হলো ইজতেহাদের 
জন্য, অপরটি সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য । 
আর যদি ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হন, তাহলে একগুণ সাওয়াব তথা শুধুমাত্র ইজতেহাদের 
সাওয়াব প্রাপ্ত হবেন । কেননা মহানবী (স) বলেন_ 

5৯ ও নটি 5 9৯ 2 ৩০০ (গা 219 
কিন্তু ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ফলে মুজতাহিদ পাপী হবেন না। যেহেতু তিনি সঠিক হুকুমটি 
নির্ণয়ের জন্যই তার চেষ্টা ব্যয় করেছেন। 
৩বে মুজতাহিদ যদি মাসয়ালার সমাধান বা বিধান উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে ভুল করেন, তখন তিনি 
ইভা সুচনাতে ভুল করেন, নাকি অদ্য, ভুল করেন; "এ সম্পর্কে শুলামায়ে 
কেরামের মধ্যকার মতবিরোধ ও বিধান নিয়রূপ- 

১. আবুল মানসুরের অভিমত : আবুল মানসুর মাতুরিদী (র)-সহ এক সম্প্রদায়ের মতে- 
৪165) 6551৮৯55092 3! অর্থাৎ, মুজতাহিদ যখন ভুল 
করেন, তখন তিনি সূচনা ও সমাপ্তি তথা মুকাদ্দিমা সাজানো এবং সিদ্ধান্ত উদ্ঘাটন 


7577577 217১28777৯৮" PNY) 


///.9195/91-001 

১. এরর নর রর সাল জলাত্রাহ- ফাযিল স্নাতক মার সিরিজ : দ্বিতায় বষ জর 
উভয় ক্ষেত্রেই ভুলকারীরূপে পরিগণিত-হন। তবে এর জন্য তিনি গুনাহগার হবেন না; 
বরং অপারগ হিসেবে গণ্য হবেন এবং গবেষণার জন্য একটি সাওয়াব প্রাপ্ত হবেন। 

২. জমহুরের অভিমত : জমহুরসহ ওলামায়ে আহনাফ ও নূরুল আনওয়ার গ্রন্থকার বলেন, 
মুজতাহিদ যদি মাসয়ালার সমাধান উদ্ভাবন করতে ভুল করেন, তবে বুঝতে হবে তিনি প্রথম 
প্রচেষ্টায় সঠিকই ছিলেন, পরবর্তীতে ভুল করেছেন। যেমন ইমাম বাযদাভী (র) বলেছেন- 

US এ 0০১5 5115181৪951 SL ৯ 2৮৮৮5 IG; 

5 EEA 55 5১3 চা 25 LL 


অর্থাৎ, আর কেউ কেউ বলেন, বরং মুজতাহিদ ইজতেহাদের প্রথম দিকে সঠিকপস্থি 
থাকেন; কিন্তু অনুসন্ধানকৃত বিষয়ের শেষের দিকে ক্রটিবিচ্যুতিকারী হয়ে থাকেন । আর 
এ দ্বিতীয় মতটিই আমাদের নিকট গ্রহণযোগ্য । 
মানার গ্রস্থৃকার বলেন, বিশুদ্ধ অভিমত হলো, মুজতাহিদ ভুল করলে শেষ অবস্থায় ভুল 
করেছেন বলতে হবে। প্রথম অবস্থায় তিনি হকের ওপর ছিলেন বলে মনে করতে 
হবে । কেননা তিনি ভূমিকা সাজাতে তাঁর সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছেন । এতে তার চেষ্টার 
মধ্যে কোনো ত্রুটি করেননি । শেষ পর্যায়ে সিদ্ধান্ত দিতে-তিনি ভুল করেছেন । কেননা 
সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কিংবা না হওয়া তার আয়ান্তের বাইরে । আল্লাহ তায়ালা 
যাকে ইচ্ছা সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত করেন । সুতরাং তাকে যে গবেষণা করতে বলা 
হয়েছে তিনি তা করেছেন, এজন্য তাকে পুরস্কৃত করা হবে। পক্ষান্তরে তিনি যদি সঠিক 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সক্ষম হন তবে দুটি সাওয়াবের অধিকারী হবেন। যেমন বলা পা 
2১৮৭ ১৮5১৯ [20৮১] 
5৮৯1 5৯150 ১9৯ 4 ভিলা ১5৯05 2500 LSS 9 এ 
1510০178258 
উপসংহার : নতুন উদ্ভাবিত কোনো সমস্যার সমাধান নিরূপণে মুজতাহিদের শরয়ী বিধান 
মোতাবেক বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তাগবেষণাকে ১45১! বলে । আর মুজতাহিদের সিদ্ধান্ত সঠিকও 
হতে পারে আবার ভুলও হতে পারে । মুজতাহিদ ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হলেও সাওয়াব হতে 
বঞ্চিত হবেন না; বরং তিনি ইজতেহাদের সাওয়াব পাবেন, আর সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত 
হলে দ্বিগুণ সাওয়াব পাবেন। 


3৯) LG U2 - ০3৫১৩ ০৬৬ ও আও ও OVW 041 m 


EET 


৩ 31৯5 035৮5 
জ প্রশ্ন: ১১৯ ॥ 04 কাকে বলেন /1524এর অতুল ও শল্য লে 
১৮৫১৯/এর দ্বার উম্মুক্ত নাকি রুদ্ধ? বর্ণনা কর। ফা. প. ২০১২,১৫ 


Es GL 0105555155৯) LU 0446 12535 Lit ish LG yl 
অথবা, 3455১3 কাকে বলে? ইজতেহাদের বৈধতা ও শর্তাবলি উল্লেখ কর। 
ইজতেহাদের দ্বার উন্মুক্ত না রুদ্ধ? বিশ্লেষণ কর! ফা. প. ২০১০ 


উত্তর॥॥ উপস্থাপনা : পরিপূর্ণ জীবনবিধান ইসলামই জ্ঞানচর্চা ও গবেষণার প্রতি সর্বাধিক 
গুরুত্ব প্রদান করেছে, যার মাধ্যমে জ্ঞানপিপাসু পণ্তিতগণ নিজস্ব প্রতিভা বিকাশের ব্যাপারে 
সবচেয়ে বেশি অনুপ্রাণিত হয়েছেন। কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কেয়াসের ওপর ইসলামী 
শরীয়ত প্রতিষ্ঠিত; কিন্তু অভিনব কোনো সমস্যার সরাসরি সমাধান নির্ণয় করা সম্ভব না 
হলে শরীয়তের এ মূলনীতিগুলোর আলোকে চিন্তা-গবেষণা করে সমাধান নির্ণয় করাকে 


= উসূলুল সি 0 Ws 
উসূলে ফিকহের পরিভাষায় ১.43১} (ইজতেহাদ) বলা হয়। যিনি ইজতেহাদ 
করেন, তাকে বলা হয় মুজতাহিদ। ইজ্জতেহাদের বৈধতা ও শর্তাবলি এবং বর্তমানে 
হজতেহাদের বিধান কী? এ সম্পর্কে আলোচনাসহ ইজতেহাদের পরিচয় প্রশ্নালোকে 
উপস্থাপন করা হলো। 
৩ ১৮০৯)-এর পরিচিতি : 
Gls: 
১%১৯|-এর আভিধানিক অর্থ : ১452} শব্দটি বাবে J5:1-এর মাসদার। এটি ১.১.৫ 
মূলধাতু থেকে নির্গত । এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- 
১. ৮১:13 তথা প্রচেষ্টা ব্যয় করা। ২. 2841 3১০ তথা শক্তি প্রয়োগ করা। ' 
৩. ১ ৮ 81 তথা কোনো বিষয়ে চিন্তা-গবেষণা করা। 
৪. ৩১০, তথা অনুসন্ধান বরা ।, যেমন হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা)-এর উক্তি- 
Hl LAR 
৫. 3840 তথা গবেষণা করা। ৬. 2:০0 4৯৫ তথা পরিশ্রম করা । 
১:০5॥ ৩১ তথা অধিক শক্তি ব্যয় করা। 
৬. ভিতর হয" To research, Effort. Hard work ইত্যাদি । 
খিনি ইজতেহাদ করেন, সক নলান্যাযুকুসরিরণ 
(০১৮০1 ১৫3৯9 ৮৪০০ 
১৮১৯]-এর শিরক খাজা । ১৫১৯)এর পারিভাষিক সংজ্ঞা উপস্থাপনে 
(বশেষজ্ঞগণের বিভিন্ন উক্তি পরিলক্ষিত হয় । যেমন : 
১. ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় ১4:১! হচ্ছে- 
281৮5 ESSE 3৯০ ১৯১১৫১৯৭05১ 
অর্থাৎ, বিশ্বাসগত ও কর্মজাতীয় সত্য উপলব্ধির জন্য প্রাণান্তকর প্রচেষ্টাকে ১4১! বলা হয়। 
২. আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন- 
-৮৪১15৯025 dfn ০০৬] 5৬০ 
অর্থাৎ, শরয়ী হুকুম নিরূপণে প্রচেষ্টা করাকে ইজতেহাদ বলা হয়। 
5 আল মুজাযুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন- 
SEES ES EULA HE SAN ESL ৬৬ 
H আল কামুসুল ফিকহী প্রণেতা বলেন-, 

HUE ০1035554385 61521 না ০৪505 ক 5৫৯৬৬ 
বিশেষজ্ঞগণের উপরিউক্ত উক্তিসমূহের সমন্বয়সাধনে বলা যায় যে, কুরআন হাদীসে 
সুম্পষ্ট নয়, এমন অভিনব সমস্যার সমাধানকল্পে বিশেষজ্ঞগণের শরয়ী মূলনীতি 
সম্পর্কিত চিন্তাগবেষণার নাম ১45১! (ইজতেহাদ)। 

2 Gis SALE SNES: 

ঘঞ্জতেহাদের বিধান বা বৈধতা : ইসলামী আইন প্রণয়নের নীতিমালা অনুসরণ করে 
ঘঞ্জতেহাদ করা বৈধ । কারণ কেয়ামত পর্যন্ত আর কোনো নবী রাসূল আসবেন না । তাই নতুন 
খর্জানিত সমসাবলি সমাধানে ইজাতেহাদের বিকল্প নেই । এ দিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ তায়ালা 
4'এআন মাজীদে বলেন- 18১5 ১% 15551457 অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে নির্ভরযোগ্য বাক্তি 
(টিক তে দাত 


৩৮০ EES: কোল লাজৰ" ফাল" নাও ও গাং সরি - 
FE Ih Bt ily a er 
MeL AL 
রর tne Sf coae - 
১. মহানবী (স) ইজতেহাদ সম্পর্কে বলেছেন- 
৪৮115 0০81906505৯ 25 ০০০৩ SUH 
২. অনুরূপভাবে তি জজ ইবনুল আস (রা)-এর হাদীসেও বর্ণিত আছে- 
Ui ০0৭ ৫ IDG SU ১০৯ 1 এ (০) 510 45) La 
= এ BULLAE EE hl 
৩. হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা)-কে বিচারক হিসেবে ইয়েমেনে প্রেরণের প্রাক্কালে 
রাসূলুল্লাহ্‌ (স) তাকে বললেন_ 
১০১ ০১০8০৩১৯৪১৪ এ EG IGG It ELSE 
Sis sl HL 0৫ ৩7 9০১0৩ 5528 ৩০৪ ০০) 51 
Hse ৬4১০৪ MIS ১০০ 
হাদীসে উল্লিখিত মুয়ায (রা)-এর ls 44521 বক্তব্যটি শুনে রাসূলুল্লাহ (স) 
আল্লাহর প্রশংসা করেছেন। 
8. আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন- 
hie LS ৪5 0০৪০ ০5 ঠ1১5৯৪৮১৮১৯১০ ৪০১ 
০৪915 BE Co ৮১৬২ 328 ভঈডা। ০৪ 20 ভিড 65015 ULL 
১৯২৩ ৩০] 4৬44 LL ERED 210 ৫565 TEE SES ১৫৫ 
FB 3 5a sal LD I UND BELG ৪20৩০ 
৩4558312855, 
ইজতেহাদের শর্তাবলি : যেহেতু ইজতেহাদের মাধ্যমে শরীয়তের আহকাম নির্ণয় করা হয়, 
সেহেতু ঢালাওভাবে যে-কোনো ব্যক্তির চিন্তাধারাই ইজতেহাদ হিসেবে গণ্য হতে পারে না। 
তাই বিশ্যেজ্ঞগণ ইজতেহাদের জন্য এমন কতিপয় শর্ত নির্ধারণ করেছেন, যেগুলো 
মুজতাহিদের মাঝে অবশ্যই থাকতে হবে । যেমন : 


১, SSI LLU ১ 05 
২. Ss 03235 88255 3385 2১4 1115 


৩. ৮৫31১০05৫63 ৪. ০ 
৫ Sab BANE ৬. ১S 
উল্লিখিত শর্তাবলির বিবরণ নিয়ে তুলে ধরা হলো। 


১. (2323 5 5205 555] (15 : ইজতেহাদের প্রথম শর্ত হচ্ছে, মুজতাহিদকে 
অবশ্যই আল কুরআনের শাব্দিক ও পারিভাষিক মর্মার্থ এবং বিধান সংবলিত 
৮০০ এন পিউ WARE JO = Th SY 
আল কুরআনের ভাষ্যসমূহ হতে 15 - ০৮১ - ১1 - ৮০105570182 
ইত্যাদি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান রাখা অপরিহার্য । অবশ্য নার যাবতীয় ইলম 
সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা শর্ত নয়; বরং সেসব আয়াত সম্পর্কে জ্ঞান রাখতে হবে, 
যেগুলো থেকে আহকাম উডভাবন করা হয়। এ ধরনের আয়াত সংখ্যা হচ্ছে পাচশত । 


জজ উএনুন ফিকহ WWW. er.com _ ৩৮১ 
2. Ds ৯৯35 0256 05505 Ll 015 : সুন্নাত তথা মহানবী (স)-এর 
হাদীসের বর্ণনাধারা, মতন এবং মর্মার্থের সর্বদিকসহ আনুষঙ্গিক বিষয় সম্পর্কে গভীর 
জ্ঞান রাখা। অর্থাৎ একজন মুজতাহিদকে হাদীসের সঙ্গত অর্থ এবং উসূলে হাদীসের 
পরিভাষা তথা ১31352 - 3১ - ce ০৫০৯ ০১95 7৯১৪ - 
033534 7০8০ - ২3534 - ইত্যাদি সম্পৰ্কে গভীর জ্ঞান রাখতে হবে । বিশেষ করে 
আহকাম বিষয়ক তিন হাজার হাদীসের বিশুদ্ধতা ও দুর্বলতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকতে হবে। 

৩. 15 ০550 6523 : কেয়াসে শরয়ীর যাবতীয় প্রক্রিয়া, শর্তাবলি ও পদ্ধতি 
সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন করা। অর্থাৎ একজন মুজতাহিদের মধ্যে কেয়াসের 
প্রকারসমূহ এমনকি সঠিক কেয়াস হতে ভ্রান্ত কেয়াসকে পার্থক্য করার মতো যোগ্যতা 
থাকতে হবে। 
উপরিউক্ত তিনটি শর্তই আল্লামা নাসাফী ও ইমাম বাযদাভী (র) উল্লেখ করেছেন। 

৪. 15,54] 1% ২3১৮5 5 ইজতেহাদ অবশ্যই কুরআন. ও সুন্নাহর দৃষ্টিভঙ্গির 
আলোকে হতে হবে। তাই মুজতাহিদকে আরবি ভাষা, সাহিত্য, বালাগাত, ফাসাহাত 
ইত্যাদি সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে । 

৫. (০40 ১5১৮1 034: ইমাম গাযালী (র)-এর মতে, মুজতাহিদকে আল্লাহভীরু 
হতে হবে । কেননা সে শরীয়তের আমানতদার.। এজন্য ফাসেক, ফাজের ও বিদয়াতি 
ব্যক্তির ইজতেহাদ গ্রহণযোগ্য নয়। 

৬. যু ৮০১৯ : কোনো কোনো উসুলবিদের মতে, ইজতেহাদের আরেকটি শর্ত 
হচ্ছে, নিয়তের বিশুদ্ধতা ৷ দ্বীনি বিধানের প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নিয়তের 
বিশুদ্ধতা অপরিহার্য । 
উপরিউক্ত শর্তাবলি যার মাঝে পাওয়া যাবে, তার ইজতেহাদ শরয়ী দলীলরূপে 
গ্রহণযোগ্য হবে। যদি শর্তাবলির কোনো একটিও অবর্তমান থাকে, তবে তার 
ইজতেহাদ গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। 

53355 00205508৯91 ০০৩৪, 

ইজতেহাদের হার উন্মুক্ত না রুদ্ধ : ইজতেহাদের দরজা বর্তমানে খোলা না বন্ধ অর্থাৎ 

বর্তমানে ইজতেহাদ করা যাবে কিনা, এ প্রসঙ্গে দুটি অভিমত পরিলক্ষিত হয় । যেমন : 

১. জমহুরের অভিমত : অধিকাংশ আলেমের মতে, ইজতেহাদের দ্বার বর্তমানে রুদ্ধ নয়; 
বরং উন্মুক্ত এবং এটা কেয়ামত পর্যন্ত উন্মুক্ত থাকবে। 
দলীল : ইজতেহাদের দরজা যে বর্তমানেও খোলা রয়েছে, এ ব্যাপারে কুরআন, 
হাদীস, ইজমা ও কেয়াস দ্বারা প্রমাণ উপস্থাপন করা হলো। 

ক. কুরআন দারা প্রমাণ : ॥43১!-এর অর্থ হচ্ছে- 7৮৩১ IEE অর্থাৎ, কোনো 
বিষয়ে চিন্তাগবেষণা করা । আর আল্লাহ তায়ালা চিন্তাগবেষণা করার জন্য উদ্বুদ্ধ 
করেছেন এবং নির্দেশও দিয়েছেন । যেমন কুরআনে এসেছে 
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খ. হাদীস মারা প্রমাণ : মাশহুর হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত হয়, ইজতেহাদের দ্বার উন্মুক্ত: 

বরং দ্বীনের স্বার্থে তা প্রশংসিতও বটে। যেমন হযরত মুয়ায় ইবনে জাবাল' (রা)-কে 
বিচারক হিসেবে ইয়েমেনে প্রেরণের প্রাক্কালে রাসূলুল্লাহ (স) তাকে বললেন 

২55 JG SL JG 400 3 ৩33 95215 ভাইও 2 

MLN 28 sis ১৪৯ এ ১১০৪ (2) 5101 ০157 


25154019০35 05555 BS 35 ৬ 
হাদীসে উল্লিখিত খুয়ায (রা)-এর ৮293 $421 বক্তব্যটি শুনে রাসূলুল্লাহ (স) 
আল্লাহ্‌র প্রশংসা-কব্রেছেন। 


গ. ইজমা দ্বারা প্রমাণ : সাঁহানীতের ইজমা হারাও ইজতেহাদের দ্বার চির উন্মুক্ত 
প্রমাণিত হয়। যেমন হ₹:৯$৪% নারীর মহর সম্পর্কে ইবনে মাসউদ (রা)-কে 
জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন- 
ball Sid lL 5 2101 ৩৮৪ ৬০ 5! i LG ১৪০ 

হুড RE TEEN HE 0 NAST 
তিনি এ রায় সাহাবীদের এক বিশাল সমাবেশে ঘোষণা করেছিলেন, অথচ কেউ 
তার কথার প্রতিবাদ করেনি। 

ঘ. কেয়াস দ্বারা প্রমাণ : স্বাভাবিক জ্ঞান দ্বারাও বোঝা যায় যে, ইজতেহাদের দ্বার চির . 
উন্মক্ত। কারণ দিন দিন নতুন সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত তা হতে 
থাকবে । তাই এসব সমস্যার সমাধানে ইজতেহাদের অবশ্যই প্রয়োজন । সুতরাং 
যাদের মাঝে ইজতেহাদের শর্তারলি পাওয়া যাবে, তাদের জন্য ইজতেহাদের দ্বার 
খোলা থাকবে, এটাই সর্বজনস্বীকৃত কথা । তাই বিংশ শতাব্দীর ক্রান্তিলগ্নেও বিভিন্ন 
মনীষী ইজতেহাদ করে দ্বীনের অনেক খেদমত করেছেন। যেমন : মাওলানা 
আশরাফ আলী থানবী (র), মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্ট্ীরী (র), মুফতি 
মুহাম্মাদ শফী (র), সাইয়েদ কুতুব (র), মুহাম্মাদ আলী আস সাবুনী (র) ও 
আল্লামা ইউসুফ আল কারযাতী প্রমুখ । 

২. কতিপয়ের অভিমত; কেউ কেউ বলেছেন, ইজতেহাদের দ্বার উন্মুক্ত নয়; বরং এটা 
চিররুদ্ধ ।.কেননা পূর্ববর্তী আলেমগণ দ্বীনের প্রায় সকল ব্যাপারে তাদের অভিমত পেশ 
করে গেছেন। এখন নতুন কোনো মতামত দিলে ফেতনার আশঙ্কা দেখা দেবে । তবে 
বর্তমানেও যদি এমন সমস্যা দেখা দেয়, যা মুজতাহিদ ফকীহগণের যুগে ছিলো না, 
তাহলে পূর্ববর্তী ইমামগণের মূলনীতি অনুসারে মাসয়ালার সমাধান করা হবে। 

প্রত্যুত্তর : ওলামায়ে কেরাম এর জবাবে বলেছেন, এটা ভিত্তিহীন ও ভ্রান্ত কথা মাত্র; বরং 

ইজতেহাদের দরজা কেয়ামত পর্যন্ত উন্মুক্ত থাকবে, যাতে করে শরয়ী নির্দেশনা অনুযায়ী 
মুজতাহিদ স্বীয় গবেষণার মাধ্যমে সকল যুগের সকল সমস্যার সমাধান নিরূপণ করে দিতে 
সক্ষম হন, যাতে মানুষের জীবন পরিচালনার পথ দুর্বোধ্য না হয়ে সহজ হয়। 

উপসংহার : অভিনব কোনো সমস্যার সমাধান নিরূপণে মুজতাহিদের শরয়ী বিধান 

মোতাবেক বদ্ধিবৃত্তিক চিন্তাগবেষণাকে ১.৫5১} বলে। ইজতেহাদের দ্বার চির উন্মুক্ত । 

যখনই কোনো নতুন সমস্যার উত্তব হবে, তখন ইজতেহাদের শর্তাবলির আলোকে যোগ্য 
ব্যক্তিরা তার সমাধান দেবেন । 


৬/৬/। 
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৬ পির ১০৩ ততঃ ১3০5 39195. ছা ) 0340 
০১৯৩ ADE [০ ৯০16 ২১৮৫5 ৮৮১৫ 
আপন: ১২০ ॥ ১৯- খরার রুদ্ধ কিনা? মুসন বে)- এর উক্তি ১5279 
0H a3 3 5 Cie i 35 et -এর ব্যাখ্যা কর। [ফা. প. ২০০২] 
Jains ০১০১৮১৫১৪৪০ দা 
অথবা, গ্রন্থকার (র)-এর উক্তি ১১৯৫৪ ৮৮১ ১৮৯ এ॥ 51 এর পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা কর। 
[ফা. প. ২০০৪,'০৭] 


উত্তন॥॥ উপস্থাপনা : ইসলাম একটি গবেষণাধর্মী কল্যাণকর জীবনবাবস্থা । তাই ইসলাম 
জ্ঞানচর্চা ও গবেষণার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেছে। যার কারণে জ্ঞানপিপাসু 
মুজতাহিদগণ নিজস্ব প্রতিভা বিকাশে অনুপ্রাণিত হয়েছেন। মুজতাহিদগণ নতুন উদ্ভাবিত 
কোনো সমস্যা সমাধানে গবেষণায় প্রবৃত্ত হলে তাতে ভুল কিংবা শুদ্ধ উভয়ই হতে পারে। এ 
গবেষণার দ্বার চিরদিনের জন্য রুদ্ধ নয়। আর মতবিরোধের ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত একটিই 
ধর্তব্য। নিয়ে প্রশ্নালোকে এসব বিষয় সম্পর্কে সম্যক আলোচনা উপস্থাপন করা হলো । 

5 035: 35৯ EN: 

বর্তমানে ইজতেহাদের দ্বার রুদ্ধ কিনা : ইজতেহাদের দরজা বর্তমানে খোলা না বন্ধ অর্থাৎ 
বর্তমানে ইজতেহাদ করা যাবে কিনা, এ প্রসঙ্গে দুটি অভিমত পরিলক্ষিত হয়। যেমন : 

১. জমহুরের অভিমত : অধিকাংশ আলেমের মতে; ইজতেহাদের দ্বার বর্তমানে রুদ্ধ নয়; 

বরং উন্মুক্ত এবং এটা কেয়ামত পর্যন্ত উন্মুক্ত থাকবে । 

দলীল : ইজতেহাদের দরজা যে বর্তমানেও. খোলা রয়েছে এ ব্যাপারে কুরআন, হাদীস, 

ইজমা ও কেয়াস ছারা প্রমাণ উপস্থাপন করা হলো । 

ক. কুরআন থেকে প্রমাণ : ১$3:)-এর অর্থ হচ্ছে- ১৫ ৮৪ ১551 অর্থাৎ, কোনো 
বিষয়ে চিন্তাভাবনা করা।-আর- আল্লাহ তায়ালা চিন্তাগবেষণা করার জন্য উদ্বুদ্ধ 
করেছেন এবং নির্দেশও দিয়েছেন। যেমন কুরআনে এসেছে- 

-২$15/5735103555, x 88117585554 A 

খ. হাদীস থেকে প্রমাণ : রি ইঞতেহাদের দ্বার 
উন্মুক্ত; বরং দ্বীনের স্বার্থে তা প্রশংসিতও বটে। যেমন হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল 
(রা)- কে বিচারক হিসেবে ইয়েমেনে প্রেরণের প্রাক্কালে রাসূলুল্লাহ (স) তাকে বললেন- 
১০5৩ 0 ১১৪2 ৮ IG 200 50599 155 ১5 UALS 
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75155013৬৯৪ Us SF ৫৮০ ও tll 
হাদীসে উল্লিখিত মুয়ায (রা)-এর 7157 +521 বক্তব্যটি শুনে রাসূলুল্লাহ (স) 
আল্লাহর প্রশংসা করেছেন। 

গ. ইজমা দ্বারা প্রমাণ : সাহাবীদের ইজমা দ্বারাও ইজতেহাদের দ্বার চির উন্মুক্ত 
প্রমাণিত হয়। যেমন হ:১$% নারীর মহর সম্পর্কে ইবনে মাসউদ (রা)-কে 
জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন- 
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তিনি এ রায় সাহাবীদের এক বিশাল সমাবেশে ঘোষণা করেছিলেন, অথচ কেউ 
তার কথার প্রতিবাদ করেনি । 


ঘ. কেয়াস দ্বারা প্রমাণ : স্বাভাবিক জ্ঞান দ্বারাও বোঝা যায় যে, ইজতেহাদের দ্বার চির 
উন্মু্ত। কারণ দিন দিন নতুন, সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত তা হতে 
থাকবে । তাই-এসব সমস্যার সমাধানে ইজতেহাদের অবশ্যই প্রয়োজন । সুতরাং 
যাদের মাঝে ইজতেহাদের শর্তাবলি পাওয়া যাবে, তাদের জন্য ইজতেহাদের দ্বার 
খোলা থাকবে, এটাই সর্বজনস্বীকৃত কথা । তাই বিংশ শতাব্দীর ক্রান্তিলগ্নেও বিভিন্ন 
মনীষী ইজতেহাদ" করে দ্বীনের অনেক খেদমত করেছেন। যেমন : মাওলানা 
আশরাফ আলী থানধী-্ত্), মাওলানা আনোয়ার শাহ কাশ্ীরী (র), মুফতি 
মুহাম্মাদ শফী (র), সাইয়েদ কুতুব, মুহাম্মাদ আলী আস সাবুনী, আল্লামা ইউসুফ 
আল কারযাভী প্রমুখ ।__ 

২. কতিপয়ের অভিমত : কেউ কেউ বলেছেন, ইজতেহাদের দ্বার উন্মুক্ত নয়; বরং এটা 
চিররুদ্ধ। কেননা পূর্ববর্তী আলেমগণ দ্বীনের প্রায় সকল ব্যাপারে তাদের অভিমত পেশ 
করে গেছেন। এখন নতুন কোনো মতামত দিলে ফেতনার আশঙ্কা দেখা দেবে । তবে 
বর্তমানেও যদি এমন সমস্যা দেখা দেয় যা মুজতাহিদ ফকীহগণের যুগে ছিলো না, 
তাহলে পূর্ববর্তী ইমামগণের মূলনীতি অনুসারে মাসয়ালার সমাধান করা যাবে । 
প্রত্যুত্তর : ওলামায়ে কেরাম এর জবাবে বলেছেন, এটা ভিত্তিহীন ও ভ্রান্ত কথা মাত্র; 
বরং ইজতেহাদের দরজা কেয়ামত পর্যন্ত উন্মুক্ত থাকবে, যাতে করে শরয়ী নির্দেশনা 
অনুযায়ী মুজতাহিদ স্বীয় গবেষণার মাধ্যমে সকল যুগের সকল সমস্যার সমাধান 
নিরূপণ করে দিতে সক্ষম হন, যাতে মানুষের জীবন পরিচালনার পথ দুর্বোধ্য না হয়ে 
সহস্র! 
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মহান মাবুদের পক্ষ থেকে মানুষের জন্য আলোস্বরূপ; আর আল্লাহর এ আলো কোনো 
অপরাধী (গুনাহগার)-কে দেওয়া হয় না। 

তাই বলা যায়, স্বভাবতই অন্যায় অপরাধ হতে দূরে থাকেন, এমন ব্যক্তিই ইলম অর্জনে 

ধন্য হন। ইজতেহাদ করার জন্য প্রথম শর্ত হলো মুজতাহিদকে শরয়ী ইলমের অধিকারী 

হতে হবে। কারণ মুজতাহিদ যে কেউ হতে পারে না। আল্লাহ যাদেরকে পছন্দ করেন, 
তারাই কেবল এ দুর্লভ সুযোগ পেয়ে থাকেন। কোনো মাসয়ালার সমাধানে মুজতাহিদগণ 

সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালান; কিন্তু মাঝে মাঝে এ ব্যাপারে ব্যর্থও হয়ে থাকেন। এজন্যই . 

গ্রন্থকার বলেছেন- £০45 ৮৮১ ০৫১ £1; এর কারণ হলো, মানুষের জ্ঞান 

খুবই সীমিত । এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন- 

125 ঠা BIS 3 SEN Spd bt ANG ~f 
মুজতাহিদগণের (0১ সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত এবং 
মুতাযিলাদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন : 

১ আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অভিমত : আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে- 
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অর্থাৎ, মুজতাহিদ ভুলও করেন, আবার সঠিক মাসয়ালাও উদ্ঘাটন করে থাকেন। আর 
মতবিরোধের ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত একটিই; কিন্তু কোনটি ভুল, আর কোনটি সঠিক তা 
নিশ্চিত করে বলা যায় না। আর এজন্যই আমরা চার মাযহাবকে সত্য বলে থাকি। 
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দলীল . মুজতাহিদ যে কখনো কখনো ভুল করেন, তার কতিপয় প্রমাণ শিকাপ 
ক. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-কে ২23% নারীর মহর সম্পর্কে জিজ্ঞেস 
করা হলে তিনি বলেছিলেন, এ সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে সরাসরি কোনো সুস্পষ্ট 
বক্তব্য নেই। তাই এ বিষয়ে আমি ইজতেহাদ ও নিজস্ব রায় দ্বারা বিধান প্রয়োগ করব। 
তিনি আও বলেছিলেন_ 
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, খ. মহানবী (স) ১৭ 5 সম্পর্কে ইজতেহাদ করতে গিয়ে ভুল করেছেন। 
"তারপর বলেছেন- 2১5 ০ 
গ. দু'সতীনের ছেলে বন্টনের ব্যাপারে হযরত দাউদ (আ) ইজতেহাদে ভুল করেছিলেন 
আর হযরত সোলায়মান (আ) সেক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছেছিলেন। 

২. মুতাখিলাদের অভিমত : মুতাযিলাদের মতে- ৩3 19 1০345 ১৪৪৯5 ১ 
১৮০55 SS £2234 অর্থাৎ, প্রত্যেক মুজতাহিদ সঠিক করেন। কেননা কোনো 
মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে সত্যমাত্র একটা নয়; বরং অনেক। সেটা আমরা না জানলেও 
আল্লাহ্‌ তায়ালা অবশ্যই অবগত আছেন। 

মুতাযিলাদের অভিমত খন্ডন : মুতাযিলাদের উল্লিখিত অভিমত খণ্ডনে আহলুস সুন্নাত ওয়াল 

জামায়াতের বক্তব্য হলো, মুতাযিলা সম্প্রদায়ের এ দাবি সঠিক নয়। কারণ মুজতাহিদগণের মধ্য 

হতে কেউ একটি বস্তুকে হারাম বলে অভিমত পোষণ করেন, আবার কেউ সে বস্তুকে হালাল বলে 
অভিমত পোষণ করেন। যেমন : ব্যাঙ খাওয়ার বিধান। বাস্তবে একই বস্তুতে হালাল ও হারাম 
উভয়টি কিভাবে একত্রিত হয়? ফলে তাদের দাবি ভিত্তিহীন । তাছাড়া নিয়ম রয়েছে- 
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ইমাম আবু হানীফা (র) বলেছেন- ১৪৬৫) ৬১ ১০০ ০৪ ১০৯০ ১৯5 YE 
অর্থাৎ, প্রত্যেক মুজতাহিদ কর্মের ক্ষেত্রে নির্ভুল, চিন্তা ও গবেষণার ক্ষেত্রে নয়। 
উল্লেখ্য, আমাদের ও মুতাযিলাদের মধ্যকার এ মতবিরোধ ££ $৪ (.৫৯গী- এর ক্ষেত্রে 
কিন্তু ২2১55) 5582-এর ক্ষেত্রে নয়। কেননা ১১.৪০-এর ক্ষেত্রে যে ভুল করবে সে 
কাফের কিংবা আর্ট । যেমন : ইহুদি, খারেজী, রাফেযী ইত্যাদি । 

সিদ্ধান্ত : মানার গ্রন্থকার বলেন, বিশুদ্ধ অভিমত হলো মুক্ততাহিদ ভুল করলে শেষ অবস্থায় 
ভুল করেছেন বলতে হবে। প্রথম অবস্থায় তাকে হকের ওপর ছিল বলে মনে করতে হবে । 
কেননা সাধ্যানুযায়ী তিনি ভূমিকা সাজাতে চেষ্টা করেছেন, এতে তার চেষ্টার কোনো ক্রুটি 
ছিলো না। শেষ পর্যায়ে সিদ্ধান্ত দিতে ভুল করেছেন। কেননা সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া 
কিংবা না হওয়া তার আয়ন্তের বাইরে । আল্লাহ তায়ালা যাকে ইচ্ছা সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত 
করেন। সুতরাং তাকে যে গবেষণা করতে বলা হয়েছে তিনি তা করেছেন, এজন্য তাকে 
পুরস্কৃত করা হবে। অপরদিকে তিনি যদি সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সক্ষম হন, তবে দুটি 


সাওয়াবের অধিকারী হবেন । যেমন : ১511 ৮১১০9 3211৮৮৯৮00৭. 
উপসংহার : নতুন উদ্ভাবিত কোনো সমস্যার সমাধান নিরূপণে মুজতাহিদের শরয়ী বিধান 
মোতাবেক বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তাগবেষণাকে ১43%! বলে । আর মুজত|হিদের সিদ্ধান্ত সঠিক 
হতে পারে আবার ভুলও হতে পারে । মুজতাহিদ ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হলেও সাওয়!ব হতে 
বঞ্চিত হবেন না; বরং তার ইজতেহাদের সাওয়াব পাবেন, আর সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত 
হলে দ্বিগুণ সাওয়াব পাবেন। 
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আআ প্র: ১২১ ॥ 453$/-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? এর শর্তাবলি কী 
কী? অতঃপর গ্রন্থকার (র)-এর বাণী ০১০45 ৮১ 4:৯০] 01-এর উদ্দেশ্য 

বৰ্ণনা কর। এ 
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অথবা, ১.+১৯]-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? অতঃপর মুসাননিফ রে)-এর 
উক্তি ১৮০৫5 SEN !-এর বিশদ ব্যাখ্যা কর। ফা. প. '৯৯,'০৫] 
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অথবা, ১ ১৮৫১২ এর শর্তাবলি কয়টি ও কী কী? অতঃপর মুসাননিফরে)-এর উক্তি $! 


১ এর ব্যাখ্যা কর। [ফা. প. ২০০৪) 


উততর॥॥ উপস্থাপনা : ইসলাম একটি গবেষণাধর্মী কল্যাণকর জীবলবযবস্থা। তাই ইসলাম 
জ্ঞানচর্চা ও গবেষণার প্রতি সর্বাধিক গুরুতারোপ করেছে । যার কারণে জ্ঞানপিপাসু 
মুজতাহিদগণ নিজস্ব প্রতিভা ঘিকাশে অনুপ্রাণিত হয়েছেন । মুজতাহিদগণ অভিনব কোনো সমস্যা 
সমাধানে গবেষণায় প্রবৃত্ত হলে তাতে ভুল কিংবা শুদ্ধ উভয়ই হতে পারে । এ গবেষণার ছার' 
চিরদিনের জন্য রুদ্ধ নয়। আর মতবিরোধের-ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত একটিই ধর্তব্য। নিয়ে 
প্রশ্নালোকে এসব বিষয় সম্পর্কে সম্যক আলোচনা উপস্থাপন করা হলো। 

৩ ১/$১৯|-এর পরিচিতি : 

21 ১05৯9 ৪০, 

১$3৯।-এর আভিধানিক অর্থ : 43১! শব্দটি বাবে 112 3$1-এর মাসদার । এটি -১- টন 

মূলধাতু থেকে নির্গত. এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- 

৮৮০ 3১5 তথা প্ৰচেষ্টা বায় করা, ২. 311) ১১১-০ তথা শক্তি প্রয়োগ করা, 

(০ + 5434544 তথা কোনো বিষয়ে চিন্তাগবেষণা করা, 

. ১1 তথা অনুসন্ধান করা । যেমন হযরত মুগ্মায ইবনে জাবাল (রা)-এর উক্তি- 

৬95 

৫. 5151 তথা চিন্তাগবেষণা করা, ৬. ২:১1 55 তথা পরিশ্রম করা, 

৭. ৮:1| 0৯৫ তথা অধিক শক্তি ব্যয় করা, 

৮. ইংরে বলা হয়- Research, Effort. Hard work ইত্যাদি । 

ESL LBS is 

১৮$১৯!-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১/০৯1-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা উপস্থাপনে 

বিশেষজ্ঞগণের বিভিন্ন উক্তি পরিলক্ষিত হয়। যেমন : 

১. ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় ১.45%! হচ্ছে- $21 533 ১১+ 2১ ৩৯ 
৷; ১555) অৰ্থাৎ, বিশ্বাসগত ও কর্মজাতীয় সত্য উপলব্ধির জন্য প্রাণাত্তকর 
প্রচেষ্টাকে ১৮০৯ বলা হয়। 

২. আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন- 25/১5 54.254 3 0১5 55 
(5১1৯0 ০45 অৰ্থাৎ, শরয়ী হুকুম নিন্পণে প্রচেষ্টা করাকে ইজতেহাদ বলা হয় । 


0177 


০০3 ৬ ৮ 


জজ উসুলুল ফকহ হিরন তন 
৩. জাল যুজাযুলওয়াসীত্রসথকার বলেন: 
SESS ১৪ 2 PAST Eg সু ESL 
8. আল কামূসুল ফিকহী প্রণেতা বলেন- 
4320113০০55 ১১৮১5 ELD Ad 95 ০: ৩৪0৫৯ 5১ 
৫. কোনো কোনো উসূলবিদ বলেন- 
8 ৩৭ চি ও ssl Gib s 4১৪5) Js 2 SN 
SEL ৮০৯১5: ১১৯1 908 
অর্থাৎ, কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কেয়াসের আলোকে শরয়ী বিধান নির্ণয়ের লক্ষ্যে 
জ্ঞানী ব্যক্তির সর্বাত্মক প্রচেষ্টাকে ১৫১) বলে। 
৬. কোনো কোনো উস্লবিদের মতে_ 
5501 50৭] 50১5:3১৮৮71 ০১ £153 0 ৬৯3৯সা 
৭. কেউ কেউ বলেছেন- NED SEL 3 JERE US 
বিশেষজ্ঞগণের উপরিউক্ত উক্তিসমূহের সমৰয়সাধনে বলা যায় যে, কুরআন -ও হাদীসে 
সুস্পষ্ট নয়, এমন নতুন উদ্ভাবিত সমস্যার সমাধানকল্পে বিশেষজ্ঞগণের শরয়ী মূলনীতি 
সম্পর্কিত চিন্তা গবেষণার নাম ১4351 (ইজতেহাদ)। 
৩১5৯9100555 
ইজতেহাদের শর্তাবলি : যেহেতু ইজতেহাদের মাধ্যমে শরীয়তের আহকাম নির্ণয় করা হয়, 
সেহেতু ঢালাওভাবে যে-কোনো ব্যক্তির চিন্তাধারাই ইজতেহাদ হিসেবে গণ্য হতে পারে না। 
তাহ লতা লিন পুলে যেগুলো 
মুজতাহিদের মাঝে অবশ্যই থাকতে হবে । যেমন : 
১. FECES EC ships 
২. (+5০5 53233 1755২ 35555155065 52 05 


৩. ৬১০০১০৩৪125 ৪. 205501২১4২৯ 
৫. (1১৫5৯ 935 ৬. ২৫৯1 ০১১ 
উল্লিখিত শর্তাবলির বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলো । 


১. 2523 ও 450 9511 £15: ইজতেহাদের প্রথম শর্ত হচ্ছে, মুজতাহিদকে 
অবশ্যই আল কুরআনের শাব্দিক ও পারিভাষিক মর্মার্থ এবং বিধান সংবলিত 
আয়াতসমূহের আদ্যোপান্ত যাবতীয় দিক সম্পর্কে প্রজ্ঞার অধিকারী হতে হবে। যেমন 
আল কুরআনের ভাষ্যসমূহ হতে 12 - ০০৮১ -১হা -৬% - এছ 7 এত 
ইত্যাদি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান রাখা অপরিহার্য । অবশ্য সম্পূর্ণ কুরআনের যাবতীয় ইলম 
সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা শর্ত নয়; বরং সেসব আয়াত সম্পর্কে জ্ঞান রাখতে হবে 
যেগুলো থেকে আহকাম উদ্ভাবন করা হয়। এ ধরনের আয়াত সংখ্যা হচ্ছে পাচশত । 

২.5 ১3647354500 ২5০1 (1 : সুন্নাত তথা মহানবী (স)-এর 
হাদীসের বর্ণনাধারা, মতন এবং মর্মার্থের সর্বদিকসহ আনুষঙ্গিক বিষয় সম্পর্কে গভীর 
জ্ঞান রাখা। অর্থাৎ একজন মুজতাহিদকে হাদীসের সংগত অর্থ এবং উসূলে হাদীসের 
পরিভাষা তথা ১1১: ১3৮৯5 -21- ০০ -৮৯ - ১২১০ - ৯৪ 7 
5875 - ties EE EE ইত্যাদি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান রাখতে হবে। বিশেষ 
করে আহকাম বিষয়ক তিন হাজার হাদীসের বিশুদ্ধতা ও দুর্বলতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞান 
থাকতে হবে। 


www.abswer.com 

৩৮৮ সাল জ্রাত্জাহ- ফাযিল সাতক গাইড সিবিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জর 

৩. (595 ০) £523 : কেয়াসে শরয়ার যাবতীয় প্রক্রিয়া, শর্তাবলি ও পদ্ধতি 
সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান 'অর্জন করা। অর্থাৎ একজন মুজতাহিদের মধ্যে কেয়াসের 
প্রকারসমূহ এমনকি সঠিক কেয়াস হতে ভ্রান্ত কেয়াসকে পার্থক্য করার মতো যোগ্যতা 
থাকতে হবে। 
উপরিউক্ত তিনটি শর্তই আল্লামা নাসাফী ও ইমাম বাযদাভী (র) উল্লেখ করেছেন। 

8. 55411 24 42১৮০ * ইজতেহাদ অবশ্যই কুরআন ও সুন্নার দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে 
হতে হবে। তাই মুজতাহিদকে আরবি ভাষা ও সাহিত্য, বালাগাত, ফাসাহাত ইত্যাদি 
সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে। 

৫, (51/০ ১445৯] 3 : ইযাম গাযালী (র)-এর মতে, মুজতাহিদকে খোদাভীরু 
হতে হবে । কেননা সে শরীয়তের আমানতদার । এজন্য ফাসেক, ফাজের ও বিদয়াতি 
ব্যক্তির ইজতেহাদ গ্রহণযোগ্য নয়। 

৬. ££ ৮১] : কোনো কোনো উসুলবিদের মতে, ইজতেহাদের- আরেকটি শর্ত 
হচ্ছে, নিয়তের বিশুদ্ধতা । দ্বীনি বিধানের প্রচার, প্রসার ও.প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নিয়তের 
বিশুদ্ধতা অপরিহার্য । 
উপরিউক্ত শর্তাবলি যার মাঝে পাওয়া যাবে, তার ইজতেহাদ শরয়ী দলীলরূপে 
গ্রহণযোগ্য হবে। যদি শর্তাবলির কোনো একটিও. অবর্তমান থাকে, তবে তার 
ইজতেহাদ গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। 

চা 

গ্রন্থকারের উক্তি ১,০45 ৮৮১ ৪511 1-এর ব্যাখ্যা : ইমাম শাফেয়ী (র) 

বলেন_ ১৮০৮ ০৮০৪ 3 1 ১৮৯ ৩11 ৯৪55 ৷ ১১3 অৰ্থাৎ, ইলম হলো 

মহান রবের পক্ষ থেকে মানুষের জন্য আলোস্বরূপ; আর এ আলো কোনো অপরাধী 

(গুনাহগার)-কে দেওয়া হয় না। 

তাই বলা যায়, স্বভাবতই অন্যায় অপরাধ হতে দূরে থাকেন, এমন ব্যক্তিই ইলম অর্জনে 

ধন্য হন। ইজতেহাদ করার জন্য প্রথম শর্ত হলো মুজতাহিদকে শরয়ী ইলমের অধিকারী 

হতে হবে । কারণ মুজতাহিদ যে কেউ হতে পারে না। আল্লাহ যাদেরকে পছন্দ করেন, 

তারাই কেবল এ দুর্লভ সুযোগ পেয়ে থাকেন । কোনো মাসয়ালার সমাধানে মুজতাহিদগণ 

সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালান; কিন্তু মাঝে মাঝে এ ব্যাপারে ব্র্থও হয়ে থাকেন। এজন্যই 

গ্রন্থকার বলেছেন_ ১১০৫5 ৮৮৯ ৩৮০৯। 01; এর কারণ হলো, মানুষের জ্ঞান 
খুবই সীমিত ৷ এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন- 

835 8100 ৩2815 \ 

bl Et SED TIS নী 

মুজতাহিদগণের ৮.১ সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত এবং 
মুতাযিলাদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে । যেমন : 

১. আহপুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অভিমত : আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে 
১৩ ১০১০৯% ৯০৯১৪ জিও Sls Lisl 1৮৯৫ ০৪ ১০৪১৯-৯)। ৩! অর্থাৎ, 
মুজতাহিদ ভুলও করেন, আবার সঠিক মাসয়ালাও উদ্ঘাটন করে থাকেন। আর 
মতবিরোধের ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত একটিই । কিন্তু কোনটি ভুল আর কোনটি সঠিক তা 
নিশ্চিত করে বলা যায় না আর এজন ই আমা চার মায়হাবকে সত্য বলে থাকি । 


জর উসূলুল ফিকত www.abswer.com হী 
দলীল : মুজতাহিদ যে কখনো কখনো ভুল করেন, তার কতিপয় প্রমাণ নিয়রূপ- 

ক. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-কে হ:০$$% নারীর মহর সম্পর্কে জিজ্ঞেস 
করা হলে তিনি বলেছিলেন, এ সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে সরাসরি কোনো 
সুস্পষ্ট বক্তব্য নেই। তাই এ বিষয়ে আমি ইজতেহাদ ও নিজস্ব রায় দ্বারা বিধান 
প্রয়োগ করব। তিনি আরও বলেছিলেন- 

B33 8৮৪৮ 215 210 ১৪৩ এ GLE Gl ts এসি 
BBE Y Mas Jor 2 পে 90৮ 

খ. মহানবী (স)/:১)। 53১15 সম্পর্কে ইজতেহাদ করতে গিয়ে ভুল করেছিলেন 
তারপর বলেছেন_ ১ নি 

গ. দু'সতীনের ছেলে বন্টনের ব্যাপারে হযরত দাউদ (আ) ইজতেহাদে ভুল করেছিলেন 
আর হযরত সোলায়মান (আ) সেক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছেছিলেন। 

২. মুতাযিলাদের অভিমত : মুতাষিলাদের মতে- ৬ $০১ 4০5 ১৪5১+ ১ 
১০৪৯ ১১৯ ১১৯৬০ অর্থাৎ, প্রত্যেক মুজতাহিদ সঠিক.করেন। কেননা কোনো 
মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে সত্যমাত্র একটা নয়; বরং অনেক ।-সেটা আমরা না জানলেও 
আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই অবগত আছেন। 

মুতাধিলাদের অভিমত খণ্ডন : মুতাযিলাদের উল্লিখিত অভিমত খণ্ডনে আহলুস সুন্নাত ওয়াল 
জামায়াতের বক্তব্য হলো, মুতাযিলা সম্প্রদায়ের এ দাবি সঠিক নয়। কারণ মুজতাহিদগণের 
মধ্য হতে কেউ একটি বস্তুকে হারাম বলে অভিমত পোষণ করেন, আবার কেউ সে বস্তুকে 
হালাল বলে অভিমত পোষণ করেন। যেমন" ব্যাঙ খাওয়ার বিধান । বাস্তবে একই বস্তুতে 
হালাল ও হারাম, উভয়টি কিভাবে একত্রিত হয়? ফলে তাদের দাবি ভিত্তিহীন। তাছাড়া 
নিয়মে রয়েছে_ 1০১৯৩৯৫০৪৭১ 
ইমাম আবু হানীফা (র) বলেছেন_ DEEN LGN JN ০৪ ০১০৯৪ ১৪৯ 6801 
অর্থাৎ, প্রত্যেক মুজতাহিদ কর্মের ক্ষের নির্ভুল, চিন্তা ও গবেষণার ক্ষেতে য়। 
উল্লেখ্য, আমাদের ও মুতাযিলাদের মধ্যকার এ মতবিরোধ হ$$৯১]। (৫৯ ৭া-এর ক্ষেত্রে; 
কিন্তু ££ ২৫১80 5508 /-এর ক্ষেত্রে নয়। কেননা ১১4£-এর ক্ষেত্রে যে ভুল করবে সে 
কাফের কিংবা আর্ট । যেমন : ইহুদি, খারেজী, রাফেষী ইত্যাদি। 
সিদ্ধান্ত : মানার গ্রন্থকার বলেন, বিশুদ্ধ অভিমত হলো মুজতাহিদ ভুল করলে শেষ অবস্থায় 
ডুল করেছেন বলতে হবে। প্রথম অবস্থায় তাকে হকের ওপর ছিল বলে মনে করতে হবে। 
কেননা সাধ্যানুযায়ী তিনি ভূমিকা সাজাতে চেষ্টা করেছেন, এতে তীর চেষ্টার কোনো ক্রুটি 
ছিলো না। শেষ পর্যায়ে সিদ্ধাপ্ত দিতে ভুল করেছেন। কেননা সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া 
শা হওয়া তার আয়ন্তের বাইরে। আল্লাহু তায়ালা যাকে ইচ্ছা সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত 
করেন। সুতরাং তাকে যে গবেষণা করতে বলা হয়েছে তিনি তা করেছেন, এজন্য তাকে 
পুরস্কৃত করা হবে। অপরদিকে তিনি যদি সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সক্ষম হন, তবে দুটি 
সাওয়াবের অধিকারী হবেন । যেমন : 5৯1214১৯৮15 2৯120 ৮৮৯০ 2৭ 
উপসংহার : নতুণ উদ্ভাবিত কোনো সমস্যার সমাধ্ধান নিরূপণে মুজতাহিদের শরয়ী বিধান 
মোতাবেক বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তাগবেষণাকে ০৯১০৯] বলে , আর মুজতাহিদের সিদ্ধান্ত সঠিক€ 
তে পারে আবার ভুলও হতে পারে । মুজতাহিদ ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হলেও সাওয়াব হতে 
নধ্রিত হবেন নাং বরং তার ইজতেহাদের সাওয়াব পাবেন, আর সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত 
হণে দ্বিগুণ সাওয়াব পাবেন। 


www.abswer.com 


৩৯০ ছা তা গাহড সাজ : দ্বিতীয় বৰ্য = 
১০055 EDEL [Ee 2১৫৭ 55589 ০১৪০ 15 20৮) IgE 
হু aii 00 225 oy fo 2355558৯০৩৪ 

আআ প্রশ্ন: ১২২ ॥॥ ইজতেহাদের আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? এর হুকুম ও শর্তাবলি 
কী? বর্তমানে ইজতেহাদের দ্বার রুদ্ধ কিনা? বিস্তারিত বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০০১,০৩| 
১3০০5১588০৪ Ia ০৮ ০5 CEN £91 ১0৯9] LL -3 gf 
AGN 85 DE 050 52 ৬০৯৪ ১৪৪ ৪215 CG 

অথবা, ১45১!-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? এর হুকুম কী? বর্তমানে 
ইজতেহাদের দ্বার রুদ্ধ কি? এমনভাবে বিশ্লেষণ কর যাতে অন্ধকার আবরণ হতে উদ্দেশ্য 
সুস্পষ্ট হয়। ফা. প. ১৯৯৩] 


উত্ততর।॥ উপস্থাপনা : ইসলাম একটি গবেষণাধর্মী পরিপূর্ণ জীবনবিধান। তাই ইসলাম 
জ্ঞানচর্চা ও গবেষণার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেছে। যার মাধ্যমে জ্ঞানপিপাসু 
মুজতাহিদগণ ইজতেহাদে অনুপ্রাণিত হয়েছেন। এ ইজতেহাদের দ্বার চিরদিনের জন্য রুদ্ধ 
নয়। ইজতেহাদের জন্য যথাযথ বিধান ও শর্তাবলি বিদ্যমান। এ শর্তের বাইরে কেউ 
ইজতেহাদ করতে পারে না। নিম্নে প্রশ্লালোকে ইজতেহাদের পরিচয়, বিধান, শর্তাবলি ও 
এর দ্বার রুদ্ধ হওয়া না হওয়া সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। 
না 

£51১05 ৯9 ০০5, 
১/%১৯1-এর আভিধানিক অর্থ : ১৫3৯) শব্দটি বাবে ).53$)- এর মাসদার। এটি -১-০ 
১ মূলধাতু থেকে নির্গত। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- 
১. ৮১৯। 45 তথা প্রচেষ্টা ব্যয় করা । 
২. 5 ১১১-০ তথা শক্তি প্রয়োগ করা। 
৩ 
৪ 


. ৬: 721 ৮৯ $%144 তা চলো বিষয়ে চিন্তা-গবেঘণা করা । 
৯০1 তথা অনুসন্ধান করা । যেমন, হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা)-এর উক্তি- 
৩৪5৯ 
৫. 313411 তথা চিন্তাগবেষণা করা। 
৬. ১035 তথা পরিশ্রম করা। 
৭. ৮: 0১৫ তথা অধিক শক্তি ব্যয় করা। 
৮. ইংরেজিতে বলা হয়- 10 research, Effort, Hard work ইত্যাদি। 
(535১৯) ৬৪৮৪ 
১০৯1-এর শরয়ী অর্থ : ১45১!-এর শরয়ী অর্থ তথা পারিভাষিক সংজ্ঞা উপস্থাপনে 
বিশেষজ্ঞগণের বিভিন্ন উক্তি পরিলক্ষিত হয়। যেমন : 
১. ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় ১4:১! হচ্ছে- 
SL 55155) ৭1 1১৯১3৯০0৩৮৫ GA 
অর্থাৎ, বিশ্বাসগত ও কর্মজাতীয় সতা উপলব্ধির জন্য প্রাণাপ্তকর প্রচেষ্টাকে ১০১1 
বলা হয়। 
২. LAA TET 
১11৯ 58৮০6 3 Joi GN 55 
অর্থাৎ, পরনীরনিরপজে এজ বুরাকেইভ শা 
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কা উস্লুল ফিকত 


///,2 WwW 
৩. আল যুজাুল ওয়াসীত হকার বলেন 
৮১০০২৯১৮৪50 ৩০৯15) ih fA Gh 
৪. আল কামুসুল ফিকহী প্রণেতা বলেন- 
HUE Ao SLES ELD ৬৪৪5 5 SS IS 55 
৫. গান 


অর্থাৎ, কুরআন, হাদীস, ইয়া ও কেয়াসের আলোকে শরয়ী বিধান নির্ণয়ের লক্ষ্য 
জ্ঞানী ব্যক্তির সর্বাত্মক প্রচেষ্টাকে ১45১! বলে। 
৬. কোনো কোনো উসূলবিদের মতে- 
LS UL LAN All 58 8104015545৯ 
৭. কেউ কেউ বলেছেন- 

LS SNAKES (55) 52 55৯ 
বিশেষজ্ঞগণের উপরিউক্ত উক্তিসমূহের সমৰয়সাধনে বলা যায় যে, কুরআন হাদীসে 
সুস্পষ্ট নয়, এমন নতুন উদ্ভাবিত সমস্যার সমাধানকল্পে বিশেষজ্ঞগণের শরয়ী মূলনীতি 
সম্পর্কিত চিন্তা গবেষণার নাম ১১৯1 (ইজতেহাদ)। 

SBS: 

ইজতেহাদের হুকুম : ॥43১!-এর শরয়ী হুকুম নির্ণয়ে ওলামায়ে কেরামের মাঝে একাধিক 

অভিমত পরিলক্ষিত হয়। যেমন : 

১. মানার গ্রস্থকারের মতে- ১10০1 ২5431 1০১ অর্থাৎ, ইজতেহাদের হুকুম হচ্ছে, 
গবেষণাটি সঠিক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হওয়ার প্রবল ধারণা সৃষ্টি হওয়া। 

২. মোল্লাজিউন (র)-এর মতে- 

১০৫0 386 sl SAUL USN ০ 
অর্থাৎ, ইজতেহাদের হুকুম হচ্ছে, প্রবল ধারণার ভিত্তিতে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত 
হওয়া, অকাট্যভাবে নয়। 

৩. নূরুল আনওয়ার গ্রন্থের হাশিয়াকার এর ব্যাখ্যায় আরও স্পষ্ট করে বলেছেন- 
SH ০০৪৯০ MIEN ২৮0 ৯০০ তি [5৯ ৪০৭৬০ 
AME ৯১৮৯ 1০1 
অর্থাৎ, এর হুকুম হচ্ছে, প্রবল ধারণা অনুযায়ী শরয়ী হুকুমটি সঠিক হয়েছে, তবে এর 
বিপরীত দিকটির সম্ভাবনাও অবশিষ্ট আছে মনে করা । এজন্য আমরা বলি- 
২১০৫৩ ৮৮১৫ ৮৫৪৯৮ % 
৪. ড. আবদুল করীম যায়দান বলেন- £1%1 306 ৯০1০: 585৯ 
৫. কেউ কেউ বলেন 
>t fi 8৯3 শা ৩১৪ ১৯১৯- ২ 85505 ১৮১৯৯ ৩৯ 
৬. মুতাষিলা সম্প্রদায়ের মতে- * 4০০০ ১৮১৯৪ হ৫ অৰ্থাৎ, প্রত্যেক মুজতাহিদ সঠিক সিদ্ধান্তে 
উপনীত হন। সুতরাং মুজতাহিদের সকল ইজতেহাদ অনুযায়ী আমল করা অপরিহার্য । 


৩৯৩ ৭৮7৩২5 বিল সৃতিকা গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ ভঃ 

5308 ০055: 

ইজতেহাদের শর্তাবলি : যেহেতু ইজতেহাদের মাধ্যমে শরীয়তের আহকাম নির্ণয় করা হয়, 

সেহেতু দলাওতাবে যে কোনো ব্যক্তির চিন্তাধারাই ইজতেহাদ হিসেবে গণ্য হতে পারে না। 

তাই বিশেষজ্ঞগণ ইজতেহাদের জন্য এমন কতিপয় শর্ত নির্ধারণ করেছেন, যেগুলো 
মুজতাহিদের মাঝে অবশ্যই থাকতে হবে। যেমন : 

১. ৪১৯3৭ চে 

২. ০০ ৯5455485455 

৩. ৮১০০০১৮৪৪৫৩ 6020 1580 IEE 

@, 110555521১4 145১৯] 

উল্লিখিত শর্তাবলির বিবরণ নিয়ে তুলে তা । 

১. (2323 5 5১349 50071 : ইজতেহাদের প্রথম শর্ত হচ্ছে, মুজতাহিদকে 
অবশ্যই আল কুরর্াতরের শাব্দিক ও পারিভাষিক মর্মার্থ এবং বিধান সংবলিত 
আয়াতসমূহের আদ্যোপান্ত যাবতীয় দিক সম্পর্কে প্রজ্ঞার অধিকারী! হতে হবে! যেমন 
আল কুরআনের ভাষাসমূহ হতে (5 - ০০ -১১-১৮%০ ৬১০৮৮ 79555 
ইত্যাদি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান রাখা অপরিহার্য । অবশ্য সম্পূর্ণ কুরআনের যাবতীয় ইলম 
সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা শর্ত নয়; বরং সেসব আয়াত সম্পর্কে জ্ঞান রাখতে হবে 
যেগুলো থেকে আহকাম উদ্ভাবন করা হয়। এ ধরনের আয়াত সংখ্যা হচ্ছে পাচশত। 

২. UUs 58350261505 51115 : সুন্নাত তথা মহানবী (স)-এর 
হাদীসের বর্ণনাধারা, মতন এবং মর্মার্থের সর্বদিকসহ আনুষঙ্গিক বিষয় সম্পর্কে গভীর 
জ্ঞান রাখা । অর্থাৎ একজন মুজতাহিদকে হাদীসের সংগত, অর্থ এবং উসূলে হাদীসের 
পরিভাষা তথা ০3৯০ - ১3455 ১৪৩ - ০১৯০ ৫০৯৩ ১৫১০ ০৯৫১ - 
£53334 - 03% - 533532 ইত্যাদি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান রাখতে হবে। বিশেষ 
করে আহকাম বিষয়ক তিন হাজার হাদীসের বিশুদ্ধতা ও দুর্বলতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞান 
থাকতে হবে। 

৩. 43 lial £323 : কেয়াসে শরয়ীর যাবতীয় প্রঞিয়া, শর্তাবলি ও পদ্ধতি 
সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন করা। অর্থাৎ একজন মুজতাহিদের মধ্যে কেয়াসের 
প্রকারসমূহ এমনকি সঠিক কেয়াস হতে ভ্রান্ত কেয়াসকে পার্থক্য করার মতো যোগ্যতা 
থাকতে হবে। 
দা 11175 নাসাফী ও ইমাম বাযদাভী (র) উল্লেখ করেছেন। 

৪. 25511 হু 411 1555 ইজতেহাদ অবশ্যই কুরআন ও সুন্নার দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে 
হতে হবে। তাই মুজতাহিদকে আরবি ভাষা ও সাহিত্য, বালাগাত, ফাসাহাত ইত্যাদি 
সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে। 

৫. ৮105০ 44224) ১54 : ইমাম গাযালী (র)-এর মতে, মুজতাহিদকে সৎ কর্মশীল 
ও খোদার্ডারু হতে হবে । কেননা সে শরীয়তের আমানতদার। এজন্য ফাসেক, ফাজের 
ও বিদয়াতি ব্যক্তির ইজতেহাদ গ্রহণযোগ্য নয় । 

৬. {৷ ৮৯১১ £ কোনো কোনো উসুলবিদের মতে, ইজতেহাদের আরেকটি শর্ত 
হচ্ছে, নিয়তের বিশুদ্ধতা ৷ দ্বীনি বিধানের প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নিয়তের 
বিশুদ্ধতা অপরিহার্য । 
উপরিউক্ত শর্তাবলি যার মাঝে পাওয়া যাবে, তার ইজতেহাদ শরয়ী দলীলরূপে 
গ্রহণযোগ্য হবে। যদি শর্তাবলির কোনো একটিও অবর্তমান থাকে, তবে তার 
ইজতেহাদ গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। 


mm ভুল ফিকহ __ & 1771 
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বর্তমানে ইজতেহাদের দার রুদ্ধ কিনা : ইজতেহাদের দরজা বর্তমানে খোলা না বন্ধ অর্থাৎ 

বর্তমানে ইজতেহাদ করা যাবে কিনা, এ প্রসঙ্গে দুটি অভিমত পরিলক্ষিত হয়। যেমন: 

১. জমহুরের অভিমত : অধিকাংশ আলেমের মতে, ইজতেহাদের দ্বার বর্তমানে রুদ্ধ নয়; 
বরং উন্মুক্ত এবং এটা কেয়ামত পর্যন্ত উন্মুক্ত থাকবে । 

দলীল : ইজতেহাদের দরজা যে বর্তমানেও খোলা রয়েছে এ ব্যাপারে নিয়ে কুরআন, 

হাদীস, ইজমা ও কেয়াস দ্বারা প্রমাণ উপস্থাপন করা হলো । 

ক. কুরআন থেকে প্রমাণ : 455 1- “এরর অর্থ হচ্ছে- > $5 5% অর্থাৎ, কোনো 
বিষয়ে চিন্তাভাবনা করা। অথচ আল্লাহ্‌ তায়ালা চিন্তাগবেষণা করার জন্য উদ্বুদ্ধ 
করেছেন এবং নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন কুরআনে এসেছে- 

UI ৮1303132508 এ ১০০৭ BE Vit 28215... 
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খ. হাদীস থেকে প্রমাণ : মাশহুর হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত হয়, ইজতেহাদের দ্বার শুধু 
উক্ত নয়; বরং দ্বীনের স্বার্থে তা প্রশংসিত বটে। যেমন হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল 
(রা)-কে বিচারক হিসেবে ইয়েমেনে প্রেরণের প্রাক্কালে রাসূলুল্লাহ (স) তাকে বললেন- 

১০০5 ৩৩ ১৯৪3 ১৮ IG MAES 0৩০ ১৬১ UGE 
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হাদীসে উল্লিখিত মুয়ায (রা)-এর (2152 ১4৯1 বক্তব্যটি শুনে রাসূলুল্লাহ (স) 
আল্লাহর প্রশংসা করেছেন। 

গ. ইজমা দ্বারা প্রমাণ : লাহাব ইজমা দ্বারাও ১/$১:|-এর দ্বার চির উন্মুক্ত 
প্রমাণিত । যেমন ২23% নারীর মহর সম্পর্কে ইবনে মাসউদ (রা)-কে জিজ্ঞেস 
কা নব 
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তিনি এ রায় সাহাবীদের এক বিশাল সমাবেশে ঘোষণা করেছিলেন, অথচ কেউ 
তার কথার প্রতিবাদ করেনি । 

ঘ. কেয়াস ছারা প্রমাণ : স্বাভাবিক জ্ঞান দ্বারাও বোঝা যায় যে, ইজতেহাদের দ্বার চির 
উন্যক্ত ৷ কারণ দিন দিন নতুন সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে এবং কেয়ামত পর্যপ্ত তা হতে 
থাকবে । তাই এসব সমস্যার সমাধানে ইজতেহাদের অবশাই প্রয়োজন । সুতরাং 
যাদের মাকে ইজতেহাদের শর্তাবলি পাওয়া যাবে, তাদের জন্য ইজতেহাদের দ্বার 
খোলা থাকবে, এটাই সর্বজন স্বীকৃত কথা । তাই বিংশ শতাব্দীর এাস্তি লগ্নেও 
বিভিন্ন মনীষী ইজতেহাদ করে দ্বীনের অনেক খেদমত করেছেন । যেমন : মাওলানা 
আশরাফ আলী থানবী (ব). মাওলানা আনেশ্যার শাহ কাশীরী (বি), মুফতি 
মুহাম্মাদ শফী (র), সাইয়েদ কুতুব (4), মুহাম্মাদ আলী সাবুনী (ব) ও আল্লামা 
ইউসুফ আল কাবমাতী প্রমুখ 

শতিশায় ভিন ত; তত কট নত" 1১২১৯! এব ছার ডন এয বলত হট 

বদ্ধ । কেননা, পৰবৰ্তী হমাৰগণ দীনের আয় লখলা ব্যাপারে তালের অভিমত পেশ 

কণে গেছেন। এখন নতুন কোনো মতামত দিলে ফেতনার আশঙ্কা দেখা দেবে। তবে 
শতঁমানেও যদি এমন সমস্যা দেখা দেয় যা মুজতাহিদ ফকীহগণের যুগে ছিলো না. 
খাহলে পূর্ববর্তী ইমামগণের মূলনীতি অনুসারে মাসয়াল'র সমাধান করা হবে। 


' ধাধিল॥ উসূলুল ফিকহ ও দাওয়াহ দ্বিতীয় ঠৰ বৰ্ষ) ১ ১৪ 


Ww 


V 10017 


se দল. টপ 88 দ্বিতীয় বর্ষ জর 


প্রত্যুত্তর : ওলামায়ে কেরাম এর জবাবে বলেছেন, এটা ভিত্তিহীন ও ভ্রান্ত কথা মাত্র; বরং 
ইজতেহাদের দরজা কেয়ামত পর্যন্ত উন্মুক্ত থাকবে, যাতে করে শরয়ী নির্দেশনা অনুযায়ী 
মুজতাহিদ. স্বীয় গবেষণার মাধ্যমে সকল যুগের সকল সুমস্যার সমাধান নিরূপণ করে দিতে 
সক্ষম হন, যাতে মানুষের জীবন পরিচালনার পথ দুর্বোধ্য না হয়ে সহজ হয়। 

উপসংহার : বুষ্আন ও হাদীসের আলোকে শরীয়তের মাসয়ালা উদ্ভাবনে প্রচেষ্টা বায় 
করাকে 'ইজতেহাদ' বলা হয়। নির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে ইজতেহাদের দ্বার চির উন্মুক্ত। যে 
কোনো সময় উদ্ভুত যে কোনো সমস্যার সমাধানে দ্বীনের মুজতাহিদগণ তাদের ইজতেহাদ 
অব্যাহত রেখে মাসয়ালা নিরূপণ করবেন । ইজতেহাদের দ্বার যে চির উন্মুক্ত, তা কুরআন, 
হাদীস, ইজমা ও কেয়াস দ্বারা প্রমাণিত । 


১১১৭ 2৮১০ ৩৪ 9১11 5)5 ০5৯ 18555) (52 om 0854 জর 
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জন ১২৩ ॥৷ ১৮৫১৯] কী? এর হুকুম কী? মতানৈক্যের ক্ষেত্রে সঠিক বিধান কি একটি 
? তোমার মতামত বর্ণনাসহ মাসয়ালাটি ব্যাখ্যা কর। ফা, প. ২০০৮] 
1৮৭ ১৯১০] ০০৩০৩ SAL BCLS LG SUN bs বা 
অথবা, 14521 কী? এর হুকুম কী? অতঃপর বণনা কর, নতানৈক্যের ক্ষেত্রে সঠিক 
বিধান কি একটি না একাধিক? (ফা. প. ১৯৯৫] 


উত্তন্প॥॥ উপস্থাপনা : ূণাঙ্ জীরনবিধান ইসবাযই নিচর্া ও গবেষণার প্রতি ত সর্বাধিক গুরুত্ব 
প্রদান করেছে, যার মাধ্যমে জ্ঞানপিপাসু পণ্তিতগণ নিজস্ব প্রতিভা বিকাশের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি 
অনুপ্রাণিত হয়েছেন। কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কেয়াসের ওপর ইসলামী শরীয়ত প্রতিষ্ঠিত; কিন্তু 
নতুন উদ্ভাবিত কোনো সমস্যার সরাসরি সমাধান নির্ণয় করা সম্ভব না হলে শরীয়তের" এ 
মূলনীতিগুলোর আলোকে চিন্তা-গবেষণা করে সমাধান নির্ধারণ করাকে উসূলে ফিকহের পরিভাষায় 
১3) (ইজতেহাদ) বলা হয়। একাধিক ইজতেহাদের বেলায় মতবিরোধের ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত 
একটিই ধর্তব্য। নিম্নে প্রশ্নমলোকে এ সম্পর্ক আলোচনা উপস্থাপন করা হলো । 

2 sls; 

Gian bh 

১3$1-এর পরিচয় : 5351 এর পরিচয় নিয়রাগ- 

১৮১৯1-এর আভিধানিক অর্থ : ১45%! শব্দটি বাবে )।-55১1-এর মাসদার | এটি .১.চ 
১ মূলধাতু থেকে নির্গত। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- 

১, ১৮০ 85 তথা প্রচেষ্টা ব্যয় করা। 

শত গল 

৩. 3 343401 তথা কোনো বিষয়ে চিন্তাগবেষণা করা। 

8 

৫ 


৬১ টাকে এর উক্তি- 53 
/ 12544 ভা গা া। ৬. ১০১১ তথা পরিশ্রম করা। 
৮:51 0 তথা অধিক শক্তি বায় করা। ৮ 
৮. ইংরেজিতে বলা হয়- 19 research, 10007 Hard work ইত্যাদি । 
৮১১:7)১$3৯ is 
১৮৫০-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১৮$০১।-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা উপস্থাপনে 
বিশেষজ্ঞগণের টিন পরিলক্ষিত হয়। যেমন 
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১. 


ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় ১45১1 হচ্ছে- 


Lal 595035591৯৯ 1০১১, ১১১০) EES 
অর্থাৎ, বিশ্বাসগত ও কর্মজাতীয় সত্য উপলব্ধির জন্য প্রাণান্তকর প্রচেষ্টাকে ১4/32} বলা হয়। * 


. হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন- 


উস ৯255 ৬৪১০১০০৪৪3৮ 
অর্থাৎ, শরয়ী হুকুম নিরূপণে প্রচেষ্টা করাকে ইজতেহাদ বলা হয়। 


. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন- 


$4৭2 


ESS LEIS 0৮ উজ 5৯৪৬৯, 


& আল কামুসুল ফিকহী প্রণেতা বলেন- 


498153৮0035 LLU ৯00 ০৪ SIU fed Ld 05 0 ৬5 


কোনো কোনো উসূলবিদ বলেন: 


se cle Liss MASH ES 08 3 550 এছ] ৫৯৫ ৬১ 3৯ 
S23 Allg ts; ৯১৯) 9081 


৬. কেউ কেউ বলেছেন- ssp 25১83854৩১3 35৯ 


. আবার কেউ বলেছেন- Lesa UL oUt 8616545 া$৯১১৯)া 


বিশেষজ্ঞগণের উপরিউক্ত উক্তিসমূহের সমন্য়সাধনে বলা যায় যে, রড 
সুস্পষ্ট নয়, এমন নতুন উদ্ভাবিত সমস্যার সমাধানকল্লে বিশেষজ্ঞগণের শরয়ী মূলনীতি 
সম্পর্কিত চিন্তা গবেষণার নাম ১31 (ইজতেহাদ)। 


SNE: 
ইজতেহাদের হুকুম : ১45১!-এর শরয়ী হুকুম নির্ণয়ে ওলামায়ে কেরামের মাঝে একাধিক 
অভিমত পরিলক্ষিত হয় । যেমন : 


>. 


মানার গ্রস্থকারের মতে- 5641 03, £:1:০3 ০৪৯ অর্থাৎ, ইজতেহাদের হুকুম 
হচ্ছে, গবেষণাটি সঠিক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হওয়ার প্রবল ধারণা সৃষ্টি হওয়া । 


. শায়খ মোল্লাজিউন (র)-এর মতে- 5431 533 sl FULL LE 


অর্থাৎ, ইজতেহাদের হুকুম হচ্ছে, প্রবল ধারণার ভিত্তিতে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত 
হওয়া, অকাট্যভাবে নয়। 


A নূরুল আনওয়ার গ্রন্থের হাশিয়াকার এর ব্যাখ্যায় আরও স্পষ্ট করে বলেছেন_ 


983 AS ৬১০ ৯250 ৮০ ৯০০ 9৯০ 5৯) 5০০,2৬৬ 
-১৯/১০ ০১0 0০০৭ 

অর্থাৎ, এর হুকুম হচ্ছে, প্রবল ধারণা অনুযায়ী শরয়ী হুকুমটি সঠিক হয়েছে, তবে এর বিপরীত 

দিকটির সম্ভাবনাও অবশিষ্ট আছে যনে করা। এজন্য আমরা বলি- ০%; ৬১১৫ 2৯111 


. ড. আবদুল করীম যায়দান বলেন- 4৯15 8: ১2১ 855৯% 
. কেউ কেউ বলেন- 


০1৯4 ৯৮১৪০ ULES ০০৩৪7 ৩১০ ০৪৪৪১ ০ SALES ৫5৮ 
মুতাষিলা সম্প্রদায়ের মতে- '-:-- ১৯০১ ঠু অর্থাৎ, প্রত্যেক মুজতাহিদ সঠিক সিদ্ধান্তে 
উপনীত হন। সুতরাং মুজতাহিদের সকল ইজতেহাদ অনুযায়ী আমল করা.অপরিহার্য। 
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এ ধরনের মতানৈক্যের ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত কি একটি না একাধিক, এ প্রসঙ্গে আহলুস 
সুন্নাত ওয়াল জামায়াত এবং মুতাযিলাদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে । যেমন : 
১. আহলুস সুন্নাতের অভ্মিত আহনুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে- 

১৯ ১১১৯ ০০৯৩ 555৭1 
অর্থাৎ, মতানৈক্যের ক্ষেত্রে সত্য হচ্ছে একটি । আর বাকিগুলো মিথ্যা! তবে কোনটি সত্য তা 
সঠিকভাবে বলা যায় না তা কেবল আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন। কারণ উসূল হচ্ছে- % 

৮০! ৮৮১৭ ১৫১৯৮) অর্থাৎ, মুজতাহিদ ভুলও করেন, আবার সঠিক সিদ্ধান্তেও উপনীত 
হন। ! এ হিসেবে কারও ইজতেহাদ ভুল হয়, আবার কারও ইজতেহাদ সঠিক হয়। 
যুক্তি : তাদের মৃতের পক্ষে যুক্তি হচ্ছে ১ 
৩১১৫৩ 21 ৬৯ be LES ৪ পনি] jh আই Ls Loe SY 
EHS pli 
অর্থাৎ, মুজতাহিদদের কেউ কেউ কোনো বস্তুকে হারাম মনে করেন, আবার কেউ 
একই বস্তুকে হালাল মনে করে থাকেন। এ দুটি কিভারে বাস্তবে একত্রিত হতে পারে? 
সুতরাং সঠিক সিদ্ধান্ত কেবলমাত্র একটিই হতে পারে। 
মুজতাহিদ কখনো কখনো অনিচ্ছাকৃতভাবে স্বীয় ইজতেহাদের মাধ্যমে ভুল সিদ্ধান্তে 
উপনীত হন। আবার কখনো কখনো সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হন । তাই বলা যায়, 
মতানৈক্যের ক্ষেত্রেও সঠিক সিদ্ধান্ত একটিই । 
২. মুতাযিলাদের অভিমত : মুতাযিলাদের মতে- 5১452 333) ৯১ ৩৪৯ 
অর্থাৎ, মতানৈক্যের ক্ষেত্রে সবগুলো অভিমতই সত্য । 
এটা আল্লাহর ইলমের মধ্যে রয়েছে। কারণ _ ০4 ১১% 54 অর্থাৎ, সকল 
মুজতাহিদ স্বীয় ইজতেহাদের মাধ্যমে সঠিক সিদ্ধান্তে সা জী হন। তাই বোঝা গেল 
যে, মতানৈক্যের ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত একাধিক হতে পারে। 
মুতাধিলাদের বক্তব্যের প্রত্যুত্তর : সকল মুজতাহিদের অভিমতই সত্য- একথা যুক্তিসঙ্গত 
নয়। কারণ কেউ যদি কোনো বস্তু হারাম হওয়'র অভিমত পেশ করেন, পক্ষান্তরে অন্যজন তা 
হালাল হওয়ার অভিমত পেশ করেন, এমতাবস্থায় একই বস্তু একই সময় হালালও হবে, আবার 
হারামও হবে, তা কি করে সম্ভব? তাই মুতাযিলাদের উল্লিখিত বক্তব্য বাতিল ও ভিত্তিহীন। 
SUL dis: 
এ মাসয়ালায় আমার মতামত : বক্ষ্যমাণ মাসয়ালাটিতে আমি আহলুস সুন্নাত ওয়াল 
জামায়াতের মতামতের পক্ষে । কেননা জমহুর ওলামায়ে কেরাম এ মতটিকেই সমর্থন 
করেছেন । আর বাস্তব সত্য হলো, ইখতেলাফ তথা মতানৈক্যের ক্ষেত্রে সতা একটিই হওয়া 
উচিত; এটা বিবেকেরও দাবি বটে । 
তাই সঙ্গত কারণে আমার অবস্থান আহ্লুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের পক্ষে । 
উপসংহার : কুরআন ও হাদীসের আলোকে শরীয়তের মাসয়ালা উদ্ভাবনে প্রচেষ্টা বায় 
নাকে ইজতেহানা বলা হয় । ইজতেহাদের নির্দিছ শর্তাবলি যার মধ্যে পাওয়া যাবে. তীর 
ইঞতহাদ গ্রহণযোগ। হবে! আৰ একই বিষয়ে ুজতাহিদগণ কয়েকটি অভিমত পেশ 
করলে অনিদিষ্টভাবে একটিই সত্য হবে! যেহেত কোনটি সত্য আর কোনটি মিথ্যা 
সঠিকভাবে বলা যায় না। 
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আআ প্রশ্ন: ১২৪ ॥ 05815153156 তথা তাবেয়ীদের মতবাদের অনুসরণ করার অর্থ 

কী? আমাদের ওপর তাদের অনুসরণ কি ওয়াজিব? এ প্রসঙ্গে ইমামদের মতবিরোধ কী? 


নিজেদের জীবন ধন্য করেছেন তারাই তাবেয়ী ৷ তাবেয়ীদের মধ্যে প্রখ্যাত আলেম, প্রসিদ্ধ 
মুফতি এবং শ্রেষ্ঠতম মুফাসসির, মুহাদ্দিস ও মুফাককিহ বিরাজমান ছিলেন। যারা ইলমে 
দ্বীনের চর্চায় নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। নিয়ে তাবেয়ীদের মতবাদের অনুসরণ 
করার বিধান সম্পর্কে আলোচনা পেশ করা হলো। 
ও ৩8901 ১186 ৩৮5: 
224 ১১1%5-এর পরিচতি : (৯3151 52185-এর মধ্যকার ১১1৯৪ শব্দটি বাবে 
১৯১-এর মাসদার ৷ এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে অনুসরণ করা, অনুকরণ করা, দায়ি 
অর্পণ করা, ক্ষমতা প্রদান করা, হার পরিয়ে দেওয়া- ইত্যাদি। আর তাবেয়ী বলতে সে 
ব্যক্তিবর্গকে বোঝানো হয়, যারা রাসূলুল্লাহ (স)-কে স্বচক্ষে দেখেননি; কিন্তু সাহাবীদের 
সংস্পর্শে নিজেদের জীবন ধন্য করেছেন। সুতরাং ৯1511 ১$185-এর অর্থ দাড়ায় 
তাবেয়ীদের মতবাদের অনুসরণ ও অনুকরণ করা । 

পরিভাষায় ৩511 ১31৯ বলা হয়, কোনো ব্যক্তি কোনো তাবেয়ীকে কোনো বিষয়ে 

দলীল প্রমাণ ছাড়াই সত্য বলে বিশ্বাস করত তার অনুসরণ করা । অথবা প্রমাণ ছাড়াই তার 

কথাকে গ্রহণ করে নেওয়া। 

মোটকথা, যে ব্যক্তি কুরআন; হাদীস ও ইজমার আলোকে দৈনন্দিন জীবনের সমস্যাবলির সমাধান 

করতে সক্ষম নয় এবং সক্ষম নয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে সরাসরি কুরআন ও সুন্নার নির্দেশনা 

আবিষ্কার করতে, এমন ব্যক্তির জন্য কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমার আলোকে জীবন সমস্যার সমাধান 
দিতে সক্ষম কোনো বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য তাবেয়ীর অনুসরণ করাকে ০3:18:18? বলা হয়। 
বিধান কী, এ ব্যাপারে দুটি অভিমত পাওয়া যায় । যেমন : 

১. জমহুর ফোকাহাদের বিশুদ্ধতম মতানুযায়ী, যেসব তাবেয়ীর বক্তব্য, মন্তব্য, মতবাদ ও 
বিচার বিধান সাহাবায়ে কেরামের যুগে গৃহীত ও সমর্থিত হয়েছিল, তাদের ১15 তথা 
মতবাদের অনুসরণ করা ওয়াজিব। 

২. কতিপয় ফোকাহার মতে, তাবেয়ীগণ রাসূলুল্লাহ (স)-এর সরাসরি সাহচর্য লাভ করতে 
পারেননি বিধায় এবং রাসূলুল্লাহ (স) থেকে তাঁর পবিত্র মুখনিঃসৃত বাণী সরাসরি শুনতে 
পাননি, তাই তাদের ১:15 তথা মতবাদের অনুসরণ করা আমাদের জন্য বাধ্যতামূলক নয়। 

০৯1 5১18-এর উদাহরণ : জমহুর ফোকাহাদের বিশুদ্ধতম মতানুযায়ী যেসব 

তাখেয়া ১১1৪ তথা মতবাদের অনুসবণ করা ওয়াজিব, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একজন 

হচ্ছেন হযরত শুরাইহ (র), যিনি হযরত আলী (রা)-এর যুগে কুফার বিচারপতি ছিলেন । 
তিনি একজন কুরআন ও হাদীসবিশারদ তাবেয়ী ছিলেন । 
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একদা হযরত আলা (রা) জনৈক ইহুদিকে একটি লৌহবমসহ কাযা শুরাহহ্র আদালতে 

ধরে নিয়ে নালিশ দিলেন যে, এ ইহুদি লোকটির কাছে যে বর্মটি আছে, আমি এটিকে 
ভালোভাবে সনাক্ত করেছি যে, এটি আমার । কাষী শুরাইহ ইহুদিকে জিজ্ঞেস করলেন, এ প্রসঙ্গে 
তোমার বক্তব্য কী? ইহুদি বলল, বর্মাটি আমার এবং বর্তমানে এটি আমারই দখলে আছে। 

অতঃপর কাধী শুরাইহ হযরত আলী (রা)-এর নিকট সাক্ষ্য তলব করলেন। হযরত আলী 

(রা) তার মুক্ত দাস এবং তদীয়- পুত্রকে শ্বাক্ষীরূপে উপস্থিত করলেন। কাষী শুরাইহ 

বললেন, আপনার যুক্ত দীঁটার সাক্ষ্য আমি গ্রহণ করলাম। কেননা সে এখন স্বাধীন; কিন্তু 

পিতার পক্ষে পুত্রের সাক্ষ্য আমি গ্রহণ করতে পারলাম না। কাষীর এ রায়ে হযরত আলী 

(রা) কোনো শব্দ না করে'দির্দ্িধায় রায় মেনে নেন। 

অতঃপর বাদী বিবাদী উভয় আদালতের বাইরে গেলে ইহুদি লোকটি হযরত আলী (রা)-কে বলে' 

ওঠে, হে আমীরুল মুমিনীন! বাস্তবে বর্মটি আপনার | এই নিন, আপনার বর্মটি। ইহুদি ইসলামের 

নিরপেক্ষ বিচারব্যবস্থায় অভিভূত হয়ে সাথে সাথে ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত আলী (রা) খুশি 
হয়ে তাকে বর্মটিসহ একটি ঘোড়া উপহার দেন। এই হলো সাহাবায়ে কেরামের কাছে তাবেয়ী 
শুরাইহ (র)-এর মর্যাদা । কাজেই এ জাতীয় তাবেয়ীদের ১:1১ করা আমাদের জন্য ওয়াজিব । 

৩০৮১9 92 533 GSM: 

৯1841 ১4155 সঙ্গে ইমামদের মতভেদ : ১41155 তথা তাবেয়ীর মতবাদের অনুসরণ 

করা আমাদের জন্য ওয়াজিব কিনা, এ ব্যাপারে ইমামদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন : 

১. জমহুর ফকীহদের অভিমত : জমহুর ফকীহদের বিশুদ্ধতম অভিমত হলো, যেসব 
তাবেয়ীর মতামত সাহাবীদের উপস্থিতিতে প্রকাশ পেয়েছিল এবং তা সর্বজনগ্রাহ্য ছিল, 
তাদের ১15 তথা মতবাদের অনুসরণ করা সর্বসাধারণের জন্য ওয়াজিব। যেমন 
হযরত শুরাইহ ও মাসরুক প্রমুখ তাবেয়ীগণের অনুসরণ করা । কিন্তু যাদের মতামত 
সাহাবীদের সামনে প্রকাশ পায়নি, তাদের অনুসরণ ওয়াজিব নয়। 

২. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (4) বলেন, সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (স)- 
এর পৰিত্র সাহচর্য থেকে নিখুঁত চরিত্রগঠন করতে সক্ষম হয়েছেন এবং রাসূলুল্লাহ (স) 
থেকে তার পবিত্র মুখনিঃসৃত বাণী শুনতে পেয়েছেন বিধায় তাঁদের অনুসরণ করা 
আমাদের জন্য ওয়াজিব; কিন্তু তাবেয়ীগণ রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহচর্যের বরকত 
সরাসরি লাভ করতে পারেননি বলে তাদের তাকলীদ করা ওয়াজিব নয় । 
উল্লেখ্য, উক্ত মতবিরোধটি সেসব তাবেয়ীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যাদের বক্তব্য সাহাবীদের 
উপস্থিতিতে শ্রুত ও গ্রাহ্য হয়েছে। আর যাদের বক্তব্য তখন প্রকাশ পায়নি তাদের 
তাকলীদের প্রশ্নই ওঠে না। 

উপসংহার : যেসব তাবেয়ীর মতামত সাহাবীদের উপস্থিতিতে প্রকাশ পেয়েছিল এবং তা 

সর্বজনগ্রাহ্য ছিল, তাদের তাকলীদ কর" আমাদের জন্য ওয়াজিব। আর যেসব তাবেয়ীর মতামত 

সাহাবীদের উপস্থিতিতে প্রকাশ পায়নি, তাপের তাকলীদ করা আমাদের জনা ওয়াজিব নয় । 
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: ১২৫ ॥ নিম্নোক্ত উক্তি ১১ 4) Es Las (0) 4৯২80 
টেট ১৮551401355 54310 এ-এর ব্যাখ্যা কর, যাতে উদ্দেশ্য 
স্পষ্ট হয়ে যায়। (ফা. প. ২০০৫] 


৩৪।॥ উপস্থাপনা : উদ্ভূত সমস্যা যদি এমন হয় যে, তার সমাধান সরাসরি কুরআন, 
হাদীস ও ইজমাতে পাওয়া যায় না। এক্ষেত্রে সে সমস্যার সমাধান ৩১০০৪ হলে তার 
বিধান কী হবে আর ৩৯০4৪ না হলে তার বিধান কী হবে, এটাই হচ্ছে আলোচ্য 
প্রশ্নোগুরের মূল বক্তবা । নিয়ে প্রশ্নালোকে পা বিস্তারিত বিবরণ প্রদত্ত হলো। 
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tr কি] i 
অর্থাৎ, ইমাম কারখী (র) বলেছেন, যে সমস্যার সমাধান ০০৪৪এর নাগালের বাইরে, সে সমস্যা 
ছাড়া অন্য কোনো সমস্যার সমাধানে সাহ'বীগণের ০১:১৫ তথা তাদের মতবাদ গ্রহণ করা ওয়াজিব 
নয়। এক্ষেত্রে ইমাম শাফেয়ী (র) বলেছেন, কোণে! অবস্থাতেই সাহাবীর ১১18১ করা ওয়াজিব শয়। 
এ উক্জিটির ব্যাখ্যায় জমহুর ফোক'হাদের অভিমত হলে, কোনো সমস্যার সমাধানে তাবেয়ী ও 
৩তৎপরবর্তী মনীষীদের ১০ পরিত্যাগ করে এ সমস্যার সমাধানে সাহাবীগণের কোনো বক্তবা 
ও মন্তব্য থাকলে তাই গ্রহণ করতে হবে । সমস্যা চাই ৩১১0৪ হোক, অথবা ৩:০০ ১৮৪ 
হোক । কারণ হচ্ছে, হয়ত সাহাবী তা রাসুলুল্লাহ (স) থেকে শুনে থাকবেন অথবা তিনি 5 
করে থাকবেন, ভার কেয়াস পরব্তীদের কেয়'সের চেয়ে উত্তম । কেনন' তিনি কুরআন নাযিল 
হওয়ার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে অবহিত, রাসূণুল্লাহ (স)-এর সরাসরি সাহচর্ষে ধন্য এবং শরীয়তের 
রহস্য সম্পর্কে অভিজ্ঞ। অতএব পরবর্তীদের চেয়ে তার মর্যাদা অনেক উর্ধ্বে । 
এক্ষেত্রে ইমাম ক'রখী (র) জমহর ফোকাহ'দের অভিমত প্রতাখ্যান করে বলেছেন, ১০(৫৪-এর 
নাগালের বাইরের কোনো মাসয়ালা ছাড়া ৮৬৪ এর অন্তর্গত কোনো মাসয়ালায় সাহাবীগণের 

১১18: করা ওয়াজিব বয়; শুধু ১৮55 ১১১-এর ক্ষেত্রে সাহাবীগণের ১4155 করতে হবে 
অর্থ-ৎ যে সমস্যার সমাধান ৮৯০০৪ -এর নাগালের বাইরে, সে সমস্যার সমাধানে সাহাবীর 
মন্তব্যের অনুসরণ করতে হবে। কারণ ২০৬১ ১১০-এর ক্ষেত্রে তার কোনো মন্তব্য থাকলে 

নিশ্চিত বুঝতে হবে যে, তিনি এরূপ মণ্ব্য রাসূলুল্লাহ (স) থেকে শুনে থাকবেন; কিন্তু ০০৪- 
এর নাগালের মধ্যকার সমস্যার বিধান হলো এর বিপরীত । অর্থাৎ এক্ষেত্রে সাহাবীগণের 
কোনো মন্তবা থকলেও ভার তাকলীদ করা ওয়াজিব নয় । কারণ তার মন্তব্যটি হতে পারে তার 
নিজের বিবেচনাসম্মত, আর তাতে ভূল হতে পারে । অতএব অনাদের জন্য তা দলীল নয় 
ইমাম শাফেয়ী বরে) আরও একধাপ এগহে বলেছেন যে, দ্বার্থিক সমস্যার সমাধান চাই 
এ; এর লাগালে হোক বা ১০৮৪ এর নাগালের বাইরে হোক, কোনো অবস্থাতেই 
সাহাবীর কোনো মন্তব্যের অনুসরণ করা যাবে না। কারণ 52445 সমস্যার সমাধানে 
সাহাবীগণ নিজেরাই পরস্পর দ্বন্দ করেছেন। অথচ তাদের প্রত্যেকেই উত্তম ব্যক্তি ছিলেন । 
সাহাবীগণের মন্তব্য যদি রাসূলুল্লাহ (স) থেকে শ্রুত হতো, তবে স্বভাবত তিনি রাসপুপ্রাহ 


৪০০ ____ ছটবনলভাজ।হ ফাধিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ রা 
(স)-এর সনদ উল্লেখ করতেন। যখন সনদ উল্লেখ করেননি তখন ধরে নিতে হবে যে, 
তিনি ইজতেহাদ করেছেন। আর ইজতেহাদের ক্ষেত্রে তারা সবাই সমান। সুতরাং দ্বান্দিক 
সমস্যায় তাদের কারও ১%1%5 করা যাবে না। অতএব তাদের ১3 বাতিল বলে গণ্য । 
উপসংহার : জমহুর ফোকাহাদের মতে, কোনো সমস্যার সমাধানে ৮৮03 ও ১: 
৯৭৩৪ উভয় ক্ষেত্রে-য্মহাবীর কোনো মন্তব্য থাকলে তাই অনুসরণ করতে হবে; কিন্তু 
ইমাম কারখী (র)-এর মতে, শুধু ০৮০3 ১১£ সমস্যার ক্ষেত্রে সাহাবীর মন্তব্যের অনুসরণ 
করতে হবে, "45 সমস্যার ক্ষেত্রে নয়। আর ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, কোনো 
ক্ষেত্রেই সাহাবীর যন্তব্যের-অনুসরণ করা যাবে না। 


ডিক Hotei ks Ug UY LI USS (YD 
HILAL ৬১৯৮ EN nd CHGS ৩৪ ASSN LS 

a: ১২৬ ॥ 3151 (355 কত প্রকার? ০১.-এর সাথে 4 +-কে বিশেষিত করার 

? এর বৈধতা সম্পর্কে কী মতনৈক্য রয়েছে? এমনভাবে আলোচনা কর যাতে 
উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়। ক প্‌ ১৯৯৬,'০২,'০৩] 
৮ ই ৩৪ ৬৫ ৭৮১৪-17-43 

অথবা, ইল্পতের ৮১15 কত কার রত কার বিরত বানা ফা. প. ২০০৬] 


উত্তর।॥ উপস্থাপনা : কেয়াসের রোকনসমূহের মধ্যে-হ15. অন্যতম । ইল্লুতের কারণে 

4212 ০এ১৪০-এর হুকুমের অনুরূপ হুকুম ১.2৪০-এর ওপর প্রবর্তিত হয়। তবে কোনো 

কোনো ক্ষেত্রে উক্ত ইল্সুতের প্রতিবন্ধকতাও থাকতে পারে। এ প্রতিবন্ধকতাকে 3121 (১5 বলা 

হয়। নিয়ে প্রশ্নালোকে ২৫৯11 £১।5-এর বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। 

2 Yl ss fT: 

21 {3 -এর প্রকারভেদ : 4 শব্দটি ££ মাসদার হতে 4509 ]-এর ১৯ 

>২32-এর সীগাহ। এর অর্থ হলো- ১. বাধাদানকারী, ২. প্রতিবন্ধক, ৩. অন্তরায় 

র । উল্লেখ্য, যে কোনো হুকুমের পেছনে কোনো না কোনো হ5 নিহিত থাকে। 
২15-এর অস্তিত্ব সাপেক্ষেই হুকুম প্রদান করা হয়; কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে ২15 পাওয়া 
গেলেও প্রাসঙ্গিক কারণে হুকুম প্রয়োগে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়। উক্ত প্রাসঙ্গিক 
কারণগুলোকে {51 (315 বলা এ সর্বমোট পাঁচ প্রকার । যথা : 

১. hal এব 23 ৮5 : এটি ইল্লতের এমন অন্তরায় যা ইল্লত সংঘটিত 
হওয়াকে বাধা দান করে। যেমন : কোনো স্বাধীন ব্যক্তিকে ক্রয়বিক্রয় করলে 
শরীয়তসম্মতভাবে উক্ত ক্রয়বিক্রয় সংঘটিত হবে না, যদিও বাহ্যিকভাবে উক্ত 
ক্রয়বিক্রয় হয়। কেননা এখানে ৮: হলো ২2৫15 তথা মালিকানা সাব্যস্ত হওয়ার 
ইল্লত, অথচ ২ ৯ তথা স্বাধীনতা হলো উক্ত ক্রয়বিক্রয়ের ২১. তথা অন্তরায় তাই 
স্বাধীন সাকির জলনিরন শরীয়তে 111 ৫:41 হিসেবে গণ্য হবে। 

২. Liv 95584 এটি হল্লতের এমন অন্তরায় যা ইল্লুতের পূর্ণতাকে বাধা দান 


করে : বিনা অনুমতিতে অন্যের গোলাম বিক্রি করা। এতে বিক্রি শুদ্ধ দেখা 
গেলে ৫ মালিকের অনুমতি না থাকায় 5101 ১25 হয়নি বিধায় বিক্ৰি শুদ্ধ হবে না। 
৩. টিন i পা Lis ৮১, : এটি হল্রতের এমন অঙ্গা” যা হকের 


হওয়াকে বাধা দান করে। যেমন : ৮$%৯]। ).:৯-এর ভিত্তিতে ক্রয়বিক্রয় করা। এ 


অবস্থায় ইল্রত তথা ক্রয়বিঞ্রয় পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়; কিন্তু ০১1 /৮:-এর 
কারণে হুকুম তথা ২£<15-এর সূচনা হয় না। 


জজ উসৃলুল ফিকহ EE ৪০১ 
৪. টিলা, এটি ইল্লতের এমন অন্তরায় যা হুকুম পূর্ণ হওয়াকে বাধা 
দান করে। যেমন : 251£1| /2৯-এর ভিত্তিতে ক্রয়বিক্রয় করা। এক্ষেত্রে ইল্লুতের 
অন্তরায় ২25 সাব্যস্ত হওয়াকে বাধা দেয় না; কিন্তু £55311 ১4 -এর কারণে 
8415 পরিপূর্ণ হয় না। 
৫. ১২৯39 0 50052 এটি ইল্লতের এমন অন্তরায় যা হুকুম অবধারিত হতে 
7... বাধা দান করে। যেমন : ক্রয়বিক্রত্্র ১5]! ঠ:৯-এর শর্ত করা। কেননা তা 
২2515 সাব্যস্ত হতেও বাধা দেয় না এবং পরিপূর্ণ হতেও বাধা দেয় না। তবে হুকুম 


05 311 0০০% -এর অর্থ : আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে ৬০০১১০১5 শব্দটি 

বাবে }=;-এর মাসদার। এর অর্থ হলো- ১. নির্দিষ্ট করা, ২. বিশেষিত করা। আর 

২5 শব্দের অর্থ হলো কারণ এবং ₹১.০ শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রতিবন্ধক বা অন্তরায় । সুতরাং 
3৮০১ 2120 ৮:৮৯১--এর অর্থ হচ্ছে, ইল্পতকে প্রতিবন্ধকের সাথে নির্দিষ্ট করা। 

নূরুল আনওয়ার প্রণেতা আল্লামা মোল্লাজিউন (র)- এর ভাষায়- 

SUS (১0 4১5৬5 555 455 le LG 3১ 0 
অর্থাৎ, মুজতাহিদের এ কথা বলা যে, আমার ইল্লতটি৷ যথার্থ এবং প্রভাব বিস্তারকারী ছিল 
কিন্তু আনুষঙ্গিক কোনো প্রতিবন্ধকতার কারণে হুকুমটি উক্ত ইল্লুতের পরিপন্থি হয়ে গেছে। 
এক কথার প্রতিবন্ধকতা থাকার কারণে ৪ থাকা সত্বেও হুকুম আরোপ করা না গেলে 
তাকে 82477231১০7 বলা হর 
ও Un) ios 2 ৩১ 0স3৯সা : 

2150 ১০১: ৪-এর বৈধতায় মতানৈক্য : 21৯1 ৮০১১১5-এর বৈধতার ব্যাপারে 

আলেমদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে । যেমন : 

১. জমহুরের অভিমত : অধিকাংশ আলেমের মতে, 34511 ০১০১5 দাবি করা কোনো 
মুজতাহিদের জন্য জায়েয নেই। 
যুক্তি : ওলামায়ে জমহুর নিজস্ব মতের অনুকূলে দুটি শক্তিশালী যুক্তি পেশ করেছেন। যথা : 
ক. স্কজতাহিদ ভুলও করতে পারেন এবং সঠিক সিদ্ধান্তেও পৌছতে পারেন। তাই 

কোনো মুজতাহিদ স্বীয় ইল্লতকেই সঠিক বলে খাস করা যুক্তিযুক্ত নয়। 

খ. যদি {1 । ০১০১; জায়েযই হয়, তাহলে প্রত্যেক মুজতাহিদকে সিদ্ধান্ত দানে 
সঠিক বলতে হবে। কেননা কারও পক্ষেই £$%$ % (315 বলা অসম্ভব নয় । 
অথচ তা বাস্তবতাবিরোধী। 

২. কতিপয়ের অভিমত : কতিপয় ইরাকী আলেমের মতে, {| ০০:১১ জায়েয 
আছে। কেননা ₹5 বিধান প্রয়োগের জন্য প্রতীকস্বরূপ। অতএব কোথাও এ প্রতীকটি 
গ্রাহ্য হতে পারে, আবার কোথাও অগ্রাহ্য হতে পারে । অতএব ২1: যেহেতু একটি 
প্রতীকী বিষয়, সেহেতু তা সঠিক দাবি করা জায়েয । এজন্যই তারা পাচ প্রকার ৮1 
তথা প্রতিবন্ধকের স্বীকৃতি দিয়ে থাকেন। 

উপসংহার : ২1০-এর অস্তিত্ব সাপেক্ষেই £4 প্রদান করা হয়; কিন্তু কখনো কখনো এমন 

অন্তরায় সৃষ্টি হয় যে, 515 পাওয়া সত্তেও হুকুম দেওয়া যায় না। যাকে উসূলুল ফিকহের 

পরিভাষায় হু (১.5 বলা হয়। 


৪০২ _ সোল লতাৰ ফান সাত গাহত সিবিজ : তীয় বৰ্ষ 
চি হি তা 3 ক + 4 


Sais 19- 9545-5৮-25 Gl CAA 32: OV Im 
জর পরশ: ১২৭ ॥ এর আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা দাও। অতঃপর 
বিস্তারিতভাবে এর প্রকারভেদ বর্ণনা কর। 


তঁত্তর।। উপস্থাপনা : ইসলামী শরীয়া একটি চিরন্তন শাশ্বত জীবনবিধান। যুগ হতে যুগান্তরে, 
শতাব্দীর পর শতাব্দী এ বিধানের অনুশাসন চলতে থাকবে। কেয়ামত পর্যন্ত এটিই সর্বশেষ 
আসমানী বিধান। মানবতার কল্যাণ সাধন করা, মানুষের জীবন ও কর্মকে সহজ সাবলীল করা, 
মানুষের ক্ষতি রোধ করা, শরীয়তের প্রতিটি বিধানে আল্লাহ তায়ালা মানুষের জন্য যে কল্যাণ 
নিহিত রেখেছেন, তা বোঝা ও উপলব্ধি করা একান্ত প্রয়োজন । বিশেষ করে যে সকল বিষয়ে 
শরীয়তের কোনো নস বিদ্যমান নেই, সেক্ষেত্রে মুজতাহিদ-ফকীহ নিজস্ব মতামতের মাধ্যমে 
মানুষের জন্য কল্যাণকর সিদ্ধান্ত প্রদান করে থাকেন।-তার.বিবেচনা যেন শরয়ী দৃষ্টিভঙ্গির 
বিপরীত না হয়, সেজন্য শরীয়তের বিধানাবলি গবেষণা করে তৎসম্পর্কিত £5155 সম্পর্কে 
অবগতি অর্জন করা আবশ্যক । 

গিট 

Glad 

লি টানি {04০ শব্দটি য51২৯5-এর বহুবচন। এটি 
২1৯5-এর ওযনে 55 ₹:4-এর অর্থে ব্যবহৃত, মাদ্দাহ 0 - J - ০০; অভিধানে শব্দটি 
বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ হয়েছে । যেমন : 

১. (১ তথা উপযুক্ততা, ২. ৫১০1 তথা উপকারিতা, কল্যাণ, 

৩. (££ 55551555 3,151: তথা জনস্বাৰ্থ পরিচালনাকারী সংস্থা, 

8. ৯১ 57 53% তথা দোষমুক্ হওয়া, 
৫ 
৭ 


fl ১0:51 ১5০ তথা ক্ষতির বিপরীত, ৬. ২৫৮১] তথা কল্যাণকর, 

24441030 তথা বিশৃঙ্খলার বিপরীত, ৮. ০125 তথা যোগ্য, ইত্যাদি। 

(০১৮১০) Ua is: 

৩14৯] পারিভাষিক সংজ্ঞা : 

১, ইমাম গাযালী (র) বলেন- 58: Ss DLs Se Jo Se A 
অর্থাৎ, উপকারিতা লাভ বা ক্ষতি প্রতিরোধ করাকে এ বলে। 

২. আল মুনজিদ অভিধানে বলা হয়েছে- 
(58০ ৮15 হছে 0৮৪৭ Se 009 ৪555 5 AEs 

$$ 

ic or Handi Belcan Gin ME দাদি 
কল্যাণের জন্য যে সকল কাজ চর্চা করে তাকে ০1: বলে । 


জজ উসুলুল ফিকহ ৬///,2105/651-00177 ৪০৩ 
৩. দক দে রাগ LL s 
E 28041 ১৬৯৪ et ES ০3৮১১ ১2 ০৯ ০১:২4: 
59৯931850০৪ ২1191 MSs nl 
অর্থাৎ, শরীয়তের যাবতীয় বিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যকে ২51: বলে। এ উদ্দেশ্যের 
লক্ষ্য স্বাদ প্রতিষ্ঠা করা কিংবা এর উসিলা সৃষ্টি করা, যন্ত্রণা প্রতিহত করা বা প্রতিহত 
করার সুযোগ সৃষ্টি করা । 
8৪. ড. আবুল মাজিদ আননাজ্জার বলেন- 
(6105 05 Bo ৮0 ভা সি টি ৫৫ ও 50 ৮ ৮ 
১4৮৯8334521 
অর্থাৎ, ০% হলো সে কাজের গুণ, যার দ্বারা ব্যক্তি ও সমাজের চিরস্থায়ী বা 
অগ্রাধিকারমূলক কল্যাণ সাধিত হয়। ূ 
৫. আত তাকরীর ওয়াত তাহবীর গ্রন্থকার বলেন- 
৩৮553 ২৯৮০০ ০৮৯ ০০০৯০১৮০৯১৪ ১৪6৯৩ 
LS lis 
অর্থাৎ, যে উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য বিধান প্রণীত হয়েছে। যেমন : কল্যাণ অর্জন করা বা 
পূর্ণ করা কিংবা অনিষ্ট প্রতিহত করা বাত্রাস করা, তাকে এ বলে। - 
৬. ইমাম মানসুর খাওয়ারেযমী (র) বলেন- 
BENE lil 0১5 (35585 ৪1০০] ২1705 MAN 
অর্থাৎ, ২১1.০ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মাখলুকের অনিষ্ট প্রতিহত করার শরয়ী উদ্দেশ্য রক্ষা করা । 
৭. আবদুল আযীয ইবনে আবদুস সালাম (সুলতানুল ওলামা) বলেন- 
Las LLIN [5 ৩1৩৫5501055 UE ২১4] 
অর্থাৎ, সকল শরয়ী বিধান উপকারী, এটি হয়তো ক্ষতি দূর করে কিংবা কল্যাণ সাধন করে। 
চা 
(:721এির প্রকারভেদ : শরয়ী বিধানে মানুষের জন্য যে কল্যাণের কথা বলা হয়েছে, 
তা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিভক্ত হয়ে থাকে । যেমন : 
১. দলীলের দিক থেকে প্রকারভেদ : ইক পিজি ডিনার সারা রা 
থাকার দৃষ্টিতে এটি তিন প্রকার । যথা : 

ক. $5450 (0: তথা নির্ভরযোগ্য উপকারিতা। 

খ. ঠ510 ০11:221 তথা বর্জনীয় উপকারিতা । 

গ. 1:30 4০ তথা নসের দলীলমুক্ত উপকারিতা । 

ক. 85511 (210 নির্ভরযোগ্য উপকারিতা) : এ ব্যাপারে আবদুর রহীম 
মায়মুন বলেন- 141255553১1 ০12 2৩১55 LANG 0৩৯ 
অর্থাৎ, যে উপকারিতা লাভ করার অনুমতির ব্যাপারে শরীয়ত প্রণেতার দলীল 
রয়েছে, তাকে $75%0| ০1০1 বলে । 

il 7০ ৩৪ ১5855 খরন্থকার বলেন- 21:21 41950520551 0 


৪০৪ উয়ালজ্াতাহ ফাযিল সাতৰ গাইড সিরিজ: দ্বিতীয় বর্ষ জজ 
খ. 81121) (4521 বর্জনীয় উপকারিতা) : 2501৭ Gd SE A 
বলেন- 62115055536 226০1 015 (96 2৮1৫ ১ অৰ্থাৎ, শরীয়ত যে 
উপকারিতা বাতিল করে দিয়েছে এবং তার পতি দৃষ্টি দেয় না, তাকে ৮1:77 
837৯ বলে। 


Ue tl + 55 bs lef, DUA Gs 051016015৫৬ 
অর্থাৎ মা অর্জন নর হওয়ার লিয়ে শরীয়ও পরযোতার দলীল মরেছে তাকে 
2010 ০1৮2 EL 

গ, {17,34 (11:০০] নেসের দলীলমুক্ত উপকারিতা) : 

4351১: 5 8554 গ্ৰস্থকার বলেন- 

৮7535514009 Salt J Lah 95535318414 8 
অর্থাৎ, শরীয়ত যে ২5 1:24 গ্রহণ করার ব্যাপারে কোনো বিশেষ দলীল পেশ 
করেনি এবং তা বাতিল করার ব্যাপারেও কোনো দলীল পেশ করেনি, তাকে 
U1 (0০ বলে। 

২. সত্তাগত দিক থেকে !{/এ-এর প্রকারভেদ : সত্তাগত দিক থেকে ০৭4 তিন 

প্রকার । যথা : ক. ১4,5321 তথা অপরিহার্য উপকারিতা । 

খ. 5 তথা প্রয়োজনীয় উপকারিতা । 

গ. ৬১১% তথা সৌন্দৰ্য সৃষ্টিকারী উপকারিতা । 

ক. £3554 (অপরিহার্য উপকারি আল্লামা খাদরী (র) বলেন- 
isp a psi oss 0৪৩8৮০৬৫5৩৯ ssl 
si ৬৬১০ 23 955 ৮15 1:50 ০175 ১৯৪0 ৪৪15 

81952, 5801:55733801 8581০553615 

অর্থাৎ, দ্বীন দুনিয়ার কল্যাণ ঠিক রাখার জন্য যা প্রয়োজন। অবস্থা এমন যে, তা 
হারিয়ে গেলে দুনিয়ার উপকারিতা সঠিকভাবে চলে না; বরং এর অবর্তমানে জীবন 
হারিয়ে সং পরকালে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি হারিয়ে যায়। 
জরুরি উপকারিতাসমূহ : ৬4,332 কারও মতে পীচটি । কারও মতে ছয়টি । যথা : 
.. 53১১০ তথা বীন হেফাযত করা। 

551১১ তথা বুদ্ধি হেফাযত করা। 

91৮১৯ তথা সম্পদ হেফাযত করা। 


ee. 


১ 
২. 
৩. 
8. ৷ ১৬৯ তথা বংশ হেফাযত করা। 
৫. 
ঙ৬. 


1 


of de 


১১১১০ তথা জীবন হেফাযত করা। 
রর 5১155) 2৯ তথা মান সম্মান হেফাযত করা। 

খ. ৬৫৯1০ (প্ৰয়োজনীয় উপকারিতা) : এর সংজ্ঞায় আল্লামা শাতেবী (র) বলেন- 
০১5 15275811125, bs ১৮2 55555 ঠা ALAS ৬০৯১৪ Uf 
০১৮, FECT 22 চু ৮] Gl ০ 5৫650 ১৮১ 
এ 0055214১050 ১0০1 Elis Els SY lg ...... ডন 

2045 


VW.a 


জজ ডসূলুলফিকহ _ ২১ . Bot 
অর্থাৎ কোনো বস্তুর মধ্যে ব্যাপকতা সৃষ্টি এবং মূল উদ্দেশ্য হাতছাড়া হওয়ার কারণে 
অধিকাংশ সময় যা কষ্ট ও সংকটের দিকে ঠেলে দেয়, তা সমাধানের জন্য যা 
প্রয়োজন, তাই হলো ৬421511; তবে সেটি এমন যা সর্বজনীন কল্যাণে অনিষ্টতা 
সাধনের সীমায় পৌছে না। 
শায়খ আবু যাহরা (র) বলেন- 
Ls Jal Ss Jol GU 58 GES IED LFS ২ ৬প 55 
LS sf pI NLS Vat 
অর্থাৎ, ৬৯1 হলো যার মাঝে শরয়ী বিধানের উদ্দেশ্য পাঁচটি মৌলিক বিষয় হেফাযত 
করা উদ্দেশ্য নয়; বরং দুষ্ট কা দূর করা কিংবা এ পাঁচটি বিষয়ে যম নেওয়া উদ্দেশ্য হয়। 
গ. ৬১,১ (সৌন্দৰ্যবৰ্ধক উপকারিতা) : শরয়ী বিধানে কিছু কিছু অংশ এমন রয়েছে 
যা ০14355:5- -এর পরিপূরক সৌন্দর্য বর্ধনকারী। যেমন ইমাম আবু যাহরা (র) বলেন- 
5515 0535৯৯২0040 sh Jal উস 23 323 ০৪ 
LS aS AiG ESN BESS TUN LSS 
অর্থাৎ, যে সকল বিধান মৌলিক উপকারিতা সাধন করে না এবং এর যত্বুও করে 
না; বরং ভয়ভীতি দূর করে এবং মর্যাদা রক্ষা করে এবং পাচটি মৌলিক বিষয় রক্ষা 
করে, তাদেরকে ১.5% বলে। 
, মর্ষাদাগত দিক থেকে ০:--এর প্রকারভেদ ₹ আল্লামা ইযযুদ্দীন (র) বলেন- 
মর্যাদাগত দিক থেকে ০11: তিন প্রকার । যথা : 
ক. ২0213 51:11 তথা ওয়াজিব উপকারিতা। 
খ. 5544051: তথা মুস্তাহাব উপকারিতা । 
'গ. 2120 ২1১০০ তথা বৈধ উপকারিতা। 
. ব্যক্তি ও সমাজের দৃষ্টিতে ০1: 4-এর প্রকারভেদ : ব্যক্তিগত ও সামাজিক দৃষ্টিতেও 
দু'প্রকার ২১1: রয়েছে । যথা : 
ক. ০151: তথা নির্দিষ্ট কল্যাপ। এটি কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সাথে খাস। 
খ, 8450) 2১০০1 তথা সর্বজনীন কল্যাণ । এটি কোনো ব্যক্তির জন্য খাস নয়; 
বরং সকল মানুষের জন্য উপকারী । 
॥ সাজান েকেএ্রারজো। ১08 আরা ৮ 


২5 তথা ধারণামূলক উপকারিতা । যেমন : শক্রতামূলক ইচ্ছাকৃত হত্যার জন্য 
৮১৬ 
, উদ্দেশ্য সাধনের দিক থেকে প্রকারভেদ : উদ্দেশ্য লাভ হওয়ার দিক বিবেচনায় 
০1৮: পাচ প্রকার । যথা : 
ক. (555 তথা বিধান প্রণয়নের মাধ্যমে উদ্দেশ্য লাভ হওয়া। 
৬5 তথা ধারণামূলকভাবে বিধান প্রণয়ন দ্বারা উদ্দেশ্য অর্জন । 
. উদ্দেশ্য অর্জন ১২১: তথা সন্দেহপূর্ণ হওয়া। 
, উদ্দেশ্য অর্জন ০৯$ হওয়া। অর্থাৎ উদ্দেশ্য অর্জনের সম্ভাবনা কম থাকা । 
উদ্দেশ্য অর্জন না হওয়া অকাট্য হওয়া। 


লে শ্রে এ এ 


৪০৬ ল ৪থ১ফাঁধিল পীতিষ্ক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 
৭. অপর একটি প্রকারভেদ : ০/০ দু'প্রকারের হয়ে থাকে । যথা: 
ক. ২৫1০1 তথা মৌলিক, । খ. ২৫73 তথা অনুগামী । 
উপসংহার : শরীয়তের উদ্দেশ্য হলো- ১৮৯ ০1৮: তথা মানবজাতির কল্যাণ সাধন" 
করা। যে সকল বিষয়ে কোনো দিকনির্দেশনা আমরা শরীয়তে খুঁজে না পাই, সেক্ষেত্রে 
শরীয়তের সর্বজনীন (£44 ০০5) উপকারিতার ভিত্তিতে কল্যাণমূলক বিধান রচনা 
করা আমাদের দায়িতৃ। ফকীহগণই শুধু এ দায়িতু পালন করে থাকেন। 
পরি (21 ১ gal ০1720 11211 15 : 07) 8121 জর 
Nain AY 
আ প্রশ্ন: ১২৮ ॥ {17.351 015 বলতে কী বোঝায়? এর প্রকারভেদ ও তা 
গ্রহণের শর্তাবলি বিস্তারিতভাবে আলোচনা কর। (ফা. প. ২০২০] 
aii ১05 05 ১৯৭ ০943 Way লা ৬৯ ul 
অথবা, £1-.51| ৮12] কাকে বলে? এর প্রকারভেদ ও তা গ্রহণের শর্তাবলি 
বিস্তারিত আলোচনা কর। [ফা. প. ২০১৮] 
১৮১500৮০455 ০52570০8020 Uh 2 Ls ডা 
অথবা, {17.34 0:52 কাকে বলে? তা কত প্রকার? এর শর্তগুলো কী? বিস্তারিত 
বর্ণনা কর। -. ফা. প. ২০০৮,১৪,১৫] 


উত্তরা॥। উপস্থাপনা : : ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনরিধান হিসেবে সর্বকালে ও সর্বসময়ে এর 
অনুশাসন বর্তমান থাকবে । ইসলামী শরীয়তের বিভিন্ন মাসয়ালার সমাধানে ইসলামের 
দলীল চতুষ্টয়ই কেবল দলীল হিসেবে যথেষ্ট নয়। তবে এ দলীল চতুষ্টয়ে এমন সর্বজনীন 
নীতি বর্তমান আছে, যার আলোকে জীবনের যে কোনো আধার পথে আলোর দিশা পাওয়া 
সম্ভব; 81:10 ০1221 দলীল চতুষ্টয় কর্তৃক সমর্থিত একটি দলীল । নিয়ে প্রশ্নালোকে 
এর সংজ্ঞা, প্রকারভেদ ও শর্তাবলি আলোচনা করা হলো । 
৩ 11:20 (11]-এ্রর পরিচিতি : 
£51 1:00 ০1০ ৮৪৪ 
$1:43211 &10-0-এর আভিধানিক অর্থ : 11:31) (4:০1 বাক্যটি $4০5 ০5%; এতে 
৮11: শব্দটি ২21০-এর বহুবচন। এটি $125-এর ওযনে 5১ (.|-এর অর্থে ব্যবহৃত, 
বল মারা 
4০ তথা উপযুক্ততা, ২. ২০১41 তথা উপকারিতা, কল্যাণ, 

৩. 0805 05 ০1555 UI 2 তথা জনন্বার্থ পরিচালনাকারী সংস্থা, 
8. ১১2 5০ ১534 তথা দোষমুকত হওয়া, ৫. ১৮:.31%5 তথা ক্ষতির বিপরীত, 
৬. {5:51 তথা কল্যাণকর, ৭. 3.4 5335 তথা বিশৃঙ্খলার বিপরীত, 
৮. 14০ তথা যোগ্য, ইত্যাদি । 
আর {£5340 শব্দটি J4531 ০U থেকে 4১:৮০ ₹:1-এর ৬£55 ১৪$-এর সীগাহ। 
মাদ্দাহ J - = -১ জিনসে সহীহ । আভিধানিক'অর্থ- 
১. ২8111 তথা মুক্ত বা স্বাধীন । যেমন বলা হয়- 

Gill: EST 3 bs SEIS 
২. {15% তথা সুযোগ বা অবকাশ দেওয়া । 


w.ab 


৷ উসূলুল ফিকহ _ 5 =~ - 8০৭ 

৩. ২১৮১) ৩থা প্রেরিত । যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- ১58 11241 

৪. ০1:21 তথা চাপিয়ে দেওয়া । যেমন আল কুরআনে রয়েছে- 
SAE ০৩ 9১৮১ CCST আজি HT 


৫. /১ উঠ তথা যুক্তকৃত, 

ULL র্থ- সনির সাদর মিরার 

(১৮০৭1০812৮0 is 

চি ULaill-aর পারিভাষিক» সংজ্ঞা : £101 ০10]-এর সংজ্ঞায় 

ভাষ্যকারদের বিভিন্ন বক্তব্য রয়েছে। যেমন : 

>. ইমাম ফখরন্দীন রাযী (র) বলেন- 

Wal LH ৮5 53 ২৫90 An oli EAS NT ০1৮০০] ৩৯ 

GN Cs £ ০০৩, 

অর্থাৎ, এটা হলো ইসলামী শরীয়ার উদ্দেশ্য উপযোগী কল্যাগনীতি, যা গ্রহণ বা 
বর্জনের ব্যাপারে শরীয়তের বিশেষ কোনো প্রমাণ নেই। - 

২. শায়খ আবু যাহা (র) বলেন- 

2১০01 5 ৯5 হস pl, ol LSS ALi ৩৯ 

MEE TES (55১০ ৮০০১ 
অর্থাৎ, ইসলামী শরীয়ত প্রণেতার উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যশীল কল্যাণ, যা বিবেচনা 
বা প্রত্যাখ্যান করার ব্যাপারে শরীয়তের কোনো মূলনীতির সাক্ষ্য নেই। 

৩. আবদুর রহীম মায়মুন বলেন- ১57174১ LA Eg ain ০৪ 
(30110115535) 15250 ৩৮ 043 অৰ্থাৎ, তা হলো এমন ফলাফল ও 
উপকারিতা, যা কোনো বিধান আরোপ করে, এ বিধান গ্রহণ করা বা প্রত্যাখ্যান করার 
ব্যাপারে শরীয়ত প্রবর্তকের কোনো দলীল থাকে না। 

৪: ইমাম গাযালী (র) বলেন- 

80215 15485৯158১0 0855 BALLS উ5 তেন ২৬০0 GA 
UAE bd Aa 435৮5555351 চে is bei 3200 হা 

LU UGE pIE 05২5 pA 
অর্থাৎ, {{7,53। (4:21 হলো সে মানানসই গুণ যার ভিত্তিতে বিধান আরোপ 
করা কল্যাণকর । অবস্থা এমন যে, এ বিধানের জন্য এ _৯-$-টিকে গ্রহণ বা বাতিল 
করা সম্পর্কে শরীয়ত প্রবর্তকের পক্ষ হতে কোনো নস আসেনি । 

৫. মুহাম্মাদ আমীন বলেন- 
| 45050 Lusso Ua 

৬. ইমামুল হারামাইন বলেন- 

4315 5505 EDU 3585 ২০55৩ 5 01১১5 ৯ ১৮৯ ৮0৬৯ 

৭. আল্লামা আযদী (র) বলেন- এ 
৩৩ ৪১০৪ 5555৯ 3৮1 ৮৬ bz কা এ এ SG 

এস Alli LE IG 2075 ও CU ২ SSSA si 


8০৮ নাল জাত ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ: দ্বিতীয় বর্ষ জঃ 
৮, আল্লামা শাতেবী (র) বলেন- 
20 45 G5 ols 94351558252 ২0500 ০17 
2536 উঠ ০০৯॥। 15 চি alt hh le 21 ০215 ৫25 LES 
JILL CHS JA AE ৩১০10 ৬১৪ ULL 
৯. আল বুরহান গ্রন্থকার বলেন- 
শন) 2৩ 
১০. ইমাম বাদাখশী (র) ৰসেন- 
82110690501 45555/85 1154 3 ৬ 5 0০১০] 5০০ 
১১. ইমাম আসনভী (র) বলেন- 
AGI BUS LATO সি ME a 0:৮0 5৪৯] 
১২. ইবনে আশুর (র) বলেন- 
খন 31১১8881827 18195 0৫ ০১৩ 
215 LAG Ui 25151502537 ৪৪ ৮514 
EEL MOET ঠা: 
15521016751 কারতেদ : 10:55 42 2 তিন প্রকার যথা: 
ক. ৮৮৫১১/:০| তথা অপরিহার্য উপকারিতা । 
খ. >] তথা প্রয়োজনীয় উপকারিতা । 
গ. $২:-১%/ তথা সৌন্দৰ্য সৃষ্টিকারী উপকারিতা । 
ক. ২৩১৬১: (অপরিহার্য উপকারিতা) : : আল্লামা খাদরী বলেন- 
01১৯৫ 5১১05 ০4০০5 008 ০৪14 8 ২1৩ 2 35৮5 
15555 ১1301 55১5 42 lil LE Ui Cas ০৯৪00 ৬৩৪৪ 
EEL La 83015581842 
অর্থাৎ, দ্বীন দুনিয়ার কল্যাণ ঠিক রাখার জন্য যা প্রয়োজন। অবস্থা এমন যে, তা 
হারিয়ে গেলে দুনিয়ার উপকারিতা সঠিকভাবে চলে না; বরং এর অবর্তমানে জীবন 
হারিয়ে যায় এবং পরকালে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি হারিয়ে যায়। 
জরুরি উপকারিতাসমূহ : ১।4১3১:১ কারও মতে পাঁচটি, কারও মতে ছয়টি । যথা : 
১. ১11 (8৯ তথা দ্বীন হেফাযত করা। 
২. ৯ 5৯৯ তথা বুদ্ধি হেফাযত করা । 
- 9০405 তথা সম্পদ হেফাযত করা। 
১: 5১৯ তথা বংশ হেফাযত করা । 
৫, ৮41 12 তথা জীবন হেফাযত করা। 
৬. 25531 2১৪ তথা মানসম্মান হেফাযত করা। 
খ. ৬০৯৮০] (প্ৰয়োজনীয় উপকারিতা) : এর সংজ্ঞায় আল্লামা শাতেবী (র) বলেন- 


SEs ৮৮350 ৬১০৬৮ 0057৯ 55585 PT 0025 ৬৫৯০০ ঘা 


টি ৯৯৫ ০353 1 Pl Rh, ods ৯৩ 128 না 


না 


জজ উসূলুল ফিকহ _ _ ৪০৯ 
অর্থাৎ, ০:৯।০ অর্থ ব্যাপকতার জন্য এবং সে সংকট দূর করার জন্য এ সকল 
(== প্রয়োজন; যা দুঃখ কষ্ট সৃষ্টি করে এবং যার ফলে উদ্দেশ্য সাধন হয় না। তবে 
এটি সর্বজনীন কল্যাণে অনিষ্ট সাধন করা পর্যন্ত পৌছে না। 
শায়খ আবু যাহরা (র) বলেন- 

২০১১3 ৩৩ ১০ ০1 এ ৮91 0851 ১5 3d Gh 
-২:০০১0১১581 ১৮ ৮০3৯১ OTSA ক 63৩5 ০84৩5 

অর্থাৎ, ১৫৯২. হলো যার মাঝে শরয়ী বিধানের পীচটি মৌলিক বিষয় হেফাযত করা 

উদ্দেশ্য নয়; বরং দুঃখ কষ্ট দূর করা কিংবা এ পাঁচটি বিষয়ে যত্ন নেওয়া উদ্দেশ্য হয়। 

গ. ৩,2১৪ (সৌন্দ্যবর্ষক উপকারিতা) : শরয়ী বিধানে কিছু কিছু অংশ এমন রয়েছে যা 
5।4)3১-১-এর পরিপূরক, এর সৌন্দর্য বর্ষনকারী। যেমন শায়খ আবু যাহরা (র) বলেন- 
16555 US 5039 YG ০1৮৯9] ৯১ Gof BASE Nh 85৭ ৩৯ 

LGN এ বগধাঠ। টিসি UU 35 
অর্থাৎ, যে সকল বিধান মৌলিক উপকারিতা সাধন করে না এবং এর যতুও করে নাঃ 
বরং ভয় ভীতি দূর করে এবং মর্যাদা রক্ষা করে এবং এ পাঁচটি বিষয় রক্ষা করে 
তাদেরকে ১%, ১% বলে। | 

SILA ০10) 255 ২ 

21: ৮1৮]-এর শর্তসমূহ : £17551 145211 শরীয়তের দলীল হওয়ার 

জন্য বিভিন্ন শর্ত রয়েছে। যেমন : - 

ইমাম মালেকের দৃষ্টিতে শর্তসমূহ : ইমাম মালেক (র) {55 এ৮০-কে 

ব্যাপকভাবে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেন। তার মতে, $1:5%1| (10:-21-এর মাঝে 

নিম্নোক্ত শর্তাবলি থাকা আবশ্যক | যেমন : 

১. as ও 041 ১১০1৪০এর মাঝে সামজস্য : ০1৮5 ও 65-5 ১১০(৪০-এর 
মাঝে সামশ্রস্য থাকা শর্ত। তবে এটি কোনো শরয়ী দলীলের বিপরীত হতে পারবে না। 

২. যুক্তিপূৰ্ণ বিষয় হওয়া : গবেষক যে ২21:-£-টি গবেষণা করে বের করবেন তা 
যুক্তিপূৰ্ণ হতে হবে। যা দেখামাত্র উম্মত গ্রহণ করতে আপত্তি করবে না। 

৩. সমস্যা বিদুরিত করা মানসম্পন্ন হওয়া : ২21:--টি যদি এমন হয় যে, এটি গ্রহণ 

কতিপয় আলেমের দৃষ্টিতে শর্তসমূহ : £1:.১%1 ০1:-2ঠা দলীল হওয়ার ব্যাপারে 

কতিপয় আলেমের শর্তাবলি হলো- 

১. কোনো ০১৪ 4:া-এর প্রতি নির্ভরশীল না হলে প্রত্যাখ্যাত হবে। 

২. 63০ 55085-এর ₹১১ তথা উপযোগী হতে হবে। 

৩. মূল উসূলের অর্থের নিকটতম হতে হবে। 

৪. ০37৯ ও (৯৪ হওয়া । তাহলেই 2:51 (4021 গ্রহণযোগ্য হবে। 

" উপসংহার : উদ্ভূত নতুন সমস্যার সমাধান করার ক্ষমতা ইসলামী শরীয়তে ব্যাপকভাবে 

সকলকে দেওয়া হয়নি। একমাত্র যার নিকট শরীয়তের যাবতীয় জ্ঞান বর্তমান আছে, সে 

ব্যক্তিই নতুন সৃষ্ট ঘটনাবলির ক্ষেত্রে শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করতে পারবে । এক্ষেত্রে 
তার দৃষ্টিভঙ্গি শরীয়তের অন্যান্য দলীলের সাথে সাংঘর্ষিক না হওয়ার শর্ত রয়েছে। 


2 ০ 


৪8৮ নাল নাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ = 
ES ৩৯ 257 Lal EIU ১৬৪: (১7) 1০] m 

40615855435 (3625 SII Calis উস? ০] 

: ১৯৯ ৪115528২১৩১ এর আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা দাও 

দলীল কিনা, এ ব্যাপারে ইমামগণের মাযহাব দলীল সহকারে বর্ণনা কর। 


উত্তম।। উপস্থাপনা : ইসলামের দলীল চতুষ্টয় সকল ঘটনার দলীল হিসেবে যথেষ্ট নয়। 
তবে এ দলীল চতুষ্টয়ে এমন সর্বজনীন নীতি বর্তমান আছে, যার আলোকে জীবনের যে 
কোনো আঁধার পথে আলোর দিশা পাওয়া সম্ভব। ২1:১0 4০ দলীল চতুষ্টয় 
কর্তৃক সমর্থিত একটি দলীল। যে সকল ব্যাপারে শরীয়তের কোনো সিদ্ধান্ত পাওয়া না 
* যাবে, সেক্ষেত্রে দলীল চতুষ্টয়ের সর্বজনীন উদ্দেশ্য মানব কল্যাণ নীতিকে মূল বিষয় সাব্যস্ত 
করে মুজতাহিদ ফকীহ-যে-সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তাই £17.51 ০145-1 তথা দলীলমুক্ত 
কল্যাণনীতি । নিয়ে প্রশ্নালোকে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। 
2 1:51 ০ ]/-এর পরিচিতি : 
21155011040 is: 
£17,321 (44০ -]-এর আভিধানিক অর্থ : ঠা] ০০ বাক্যটি ০৫5৮ 
সি এতে 11:০: শব্দটি হ27:..-এর বহুবচন এটি হ125-এর ওযনে 
5৮ |-এর অর্থে ব্যবহৃত, মাদ্দাহ 0-J - পট উল সঃ নিল জানান 
হয়েছে। যেমন: 
5০1 তথা উপযুক্ততা, 
. 1815 iis 1655 3,151 ২5 তথা জনস্বাৰ্থ পরিচালনাকারী সংস্থা, 
০০১০ 52 21 তথা দোযমুকত হওয়া, 
১,4১০ তথা ক্ষতির বিপরীত, ৬. ২৫১৯1 তথা কল্যাণকর, 
১:50 ৩3১১ তথা বিশৃঙ্খলার বিপরীত, ৮. ০০০ তথা যোগ্য, ইত্যাদি। 
আর £12341 শব্দটি J31 ০৮ থেকে $234 ₹:41-এর ৩৫% ১১5-এর সীগাহ। 
মাদ্দাহ J - 4-১ জিনসে সহীহ । আভিধানিক অৰ্থ- 
১. {10:1 তথা মুক্ত, স্বাধীন । যেমন বলা হয়- 

Gil: NEIL és ১৩ SNES 
২. ই05%2 তথা সুযোগ বা অবকাশ দেওয়া ৷ 
৩. ২552 তথা প্রেরিত । যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- ১1১: ৬ 15822 
৪. £04:.21া তথা চাপিয়ে দেওয়া । যেমন আল কুরআনে রয়েছে- 

335] ৮1565] LIST এড 


শিট ভিত + 


৫. ৫2৯1 634 তথা মুক্তকৃত, 

২1404 অৰ্থ- দলীলমুক্ত উপকারিতা, সাধারণ বা ব্যাপক কল্যাণ ইত্যাদি। 
(১১121200100 is: 
০০ ০৮:০০]এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : £17.51! ৫11:-21-এর পরিচয় সম্পর্কে 
ভাষ্যকারদের বিভিন্ন বক্তব্য রয়েছে। যেমন : 
১. ইমাম ফখরন্দ্দীন রাষী (র) বলেন- 

KES 05 চা মু ১: al ১১০৬০ চি ০:৩৯ 

গড 43535 5 ১৪০৬ 


ans Br.CC 


জজ উসূলুল ফিকহ ১১৯১৫০১১১০১, ৪১১ 
অর্থাৎ, এটা হলো ইসলামী. শরীয়ার উদ্দেশ্য উপযোগী কল্যাণনীতি; যা গ্রহণ বা 
বর্জনের ব্যাপারে শরীয়তের বিশেষ কোনো প্রমাণ নেই। 

২. নলা বন 
Lal HH ভি ২6 EAI pis ২১০৪০] ২2221 Ua = 

lf, 1520 bel 
অর্থাৎ, ইসলামী শরীয়ত প্রণেতার উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যশীল কল্যাণ । যা বিবেচনা 
বা প্রত্যাখ্যান করার ব্যাপারে শরীয়তের কোনো মূলনীতির সাক্ষ্য নেই! 

৩. আবদুর রহীম মায়মুন বলেন-, yj 
৩৮ 24) 52 355 821 0৯ iS LES Gls ain 2 

Ell ssl 
অর্থাৎ, তা হলো এমন ফলাফল ও উপকারিতা, যা কোনো বিধান আরোপ করে, এ বিধান 
গ্রহণ করা বা প্রত্যাখ্যান করার ব্যাপারে শরীয়ত প্রবর্তকের কোনো দলীল থাকে না। 

8. ইমাম গাযালী রে) বলেন- , 

0510 2৮০ ২ 6 82০53 51 ও জী বল 
০৮882580৮98 

EPL pI ০156 pS 
অর্থাৎ, {17,551 4/০! হলো সে মানানসই গুণ যার ভিত্তিতে বিধান আরোপ 
করা কল্যাণকর । অবস্থা এমন যে, এ বিধানের জন্য এ 5:০ 5-টিকে গ্রহণ বা বাতিল 
করা সম্পর্কে শরীয়ত প্রবর্তকের পক্ষ হতে. কোনো নস আসেনি । 

৫. মুহাম্মাদ আমীন বলেন_ 927554290০৩ 

৬. ইমামুল হারামাইন বলেন 

515 ৫ IED WG CA 3৯৩৭ 55 0১১5 bs ED LS GA 

৭. আল্লামা আযদী (র) বন্দে 

Bl 2 pi UNG LS Hs ial G2 ATL ৬5৫ 2 ভা Gh 
20005445210 25545457555 ৩5210511555 ৯ DSS 

৮, আল্লামা শাতেবী (র) বলেন- 

Us Sts ১১০৩] ১০1,০০১ Ugh Lf 
2১৫ ৩ ০০৬০১ es Lal 19১০2 2 ৩০25 ১৯ pf 
ULL ২৭ 251555851০2 ০৮519 ৬০১০ 055 


৯. আল বুরহান গ্রস্থকার বলেন. 


SRE ৮৯৪৯ ০০ Unt উহা Sait লট Fh ৫০2 
০2885 রি 


১০.ইমাম বাদাখশী (র) বলেন- 
SGI 39051145552) 35 2054 ভ৬ ৯ 8০95 ১০০ 
১১. ইমাম আসনভী (র) বলেন- 
ELIS BUSSELTON 25৬৯ ga ৩০ ১০ 
১২. ইবনে আলুর (র) বলেন_ gs 
অভ ০৮১47১57557 2১০21 31215 ৭ ০৯০ 
745122০0855 eg ছি MES DAN Sl 


৪১২ ______ নাল ফাঁবিল প্রাতিকীগাইড সিরিজ: দ্বিতীয় বর্ষ জর 

৩ 01135 13410804536 ৬3950 ৩১০৯), 

£17,521 ০০০% শরীয়তের দলীল হওয়ার ব্যাপারে আলেমগণের মতপার্থক্য : 

{11.551 ০1:21 শরীয়তের দলীল হিসেবে গণ্য কিনা, এ ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে 

মতপার্থক্য রয়েছে। যেমন : 

ক. মালেক ও আহমাদের অভিমত : ইমাম মালেক ও আহমাদ (র)-এর অভিমত হলো- 
প্রমাণাদি পেশ করেন। 

১. সাহাবীগণের ইজ্মা-= সাহাবীগণ তাদের জীবনে কখনো কখনো (৮21 
1:.8৮1-এর ওপর আমল করেছেন। এরূপ আমলের দৃষ্টান্ত অনেক, আর 
কোনো সাহাবী এটির বিরোধিতা না করায় এ ব্যাপারে $55. £৮১) 
অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। সেসব দৃষ্টান্তের মধ্যে রয়েছে- 

ক. আল কুরআন সংকলন । আল্লাহ তায়ালার বাণী- 21161 $43 1215 ১ 1৫ 
£3551 এ কথার বাস্তব. প্রমাণ, সাহাবীগণ কর্তৃক আল কুরআন সংকলন 
করা। এ ব্যাপারে সাহাবীগণ মঙ্গল মনে করেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। 

খ. কারিগরের জরিমানা। কারিগর জিনিস নষ্ট করলে ২1১41 ₹1:-217এর 
ভিত্তিতে তার ওপর সাহাবীগণ জরিমানা আরোপ করেছেন। অথচ কারিগরের 
হাতে মাল আমানতস্বরূপ থাকে; কিন্তু জনস্বার্থের কথা বিবেচনা করে 
জরিমানা আরোপ করা হয়। 

গ. হযরত ওমর (রা) পানি মিশ্রিত দুধ ঢেলে দেন। তার এ কাজের উদ্দেশ্য 
জনগণের কল্যাণ নিশ্চিত করা । যাতে কোনো প্রতারক দুধে পানি মিশিয়ে 
কারও সাথে প্রতারণা করতে না পারে; সে কথা বিবেচনা করে হযরত ওমর 
(রা) এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। 

ঘ. হযরত মুয়ায (রা)-এর বক্তব্য 522 ১/21 এবং তার এ কথার ওপর 
রাসূলুল্লাহ (স)-এর শুকরিয়া জ্ঞাপন দ্বারা প্রমাণিত হয় ££: ১০৪2] 
শরীয়তের দলীল। 

২. আল কুরআন ও হাদীসের নির্দেশ পালন : মুসলিমদের কল্যাণে বিবেক নিঃসৃত 
কল্যাণকামী সিদ্ধান্ত প্রদান করা আল কুরআনের দাবি। যেমন আল্লাহ তায়ালা 
ইরশাদ করেন_ 5১১১৯ ০১6৪১/০৩৯৯৪- 

০5০৮0 685 SSI SLAC NAS 
রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণী- 

৩9৯5 Ef 0) Lil ০5 ০59) 2555 ০85 ef SIU 

15040050959) ৯125 

৩. মাকাসেদে শরীয়ার দাবি : শরীয়তের ১.০৪2 সম্পর্কে বর্ণিত আয়াত ও হাদীসের 
দাবি হলো- $1:.১21| ০1: গ্রহণ করা। সুতরাং গ্রহণ করা না হলে 
575541১5০18 ব্যর্থ করার জন্য দাঈ হতে হবে । 

৪. শরয়ী প্রয়োজন : 1:.:1॥ (1:-21-কে 'দলীল গণ্য না করা হলে অসংখ্য 
বিষয় বিধানবিহীন থেকে যাবে। 


IW 


জজ উস্লুল ফিকহ ১১৩ 
খ. আবু হানীফা ও শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা ও ইমাম শাফেয়ী (র)-এর 
মতে $1:.1| (10721 শরীয়তের দলীল নয় । এ ব্যাপারে তাদের দলীলসমূহ নি্নরূপ- 

১. এটি দলীল : শরীয়তের কোনো বিশেষ দলীলের সাক্ষ্য ব্যতীত 
কোনো কল্যাণ বলে সিদ্ধান্ত দেওয়া শরীয়তবিরোধী কাজ । ইমাম গাযালী 
(র) {5.5 (4:551কে ৩০:০২১:৭-এর অনুরূপ বলে দাবি করেন যে, 

উভয়টি শরীয়তের দলীল নয়। 

- ২. এটি কেয়াসের একটি শাখা : $1:.5| ০1:21 যদি শরীয়ত কর্তৃক সমর্থিত 
বিষয় হয়, তাহলে তা ১০-এর একটি শাখা হিসেবে শরয়ী দলীলতুক্ত বিষয় 
বলে গণ্য হবে। 

৩. শরীয়তবিরোধী বিধান ও জুলুমের সম্ভাবনা : কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ 
{17,54 শরীয়তের বিধানের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় এবং ২+-এর নামে 
জুলুম সৃষ্টি করা হয়। যেমন : কোনো কোনো বাদশাহ কল্যাণের নামে জুলুম করে 
থাকেন। কাজেই £$.১%1| 41০! দলীল না হওয়াই উত্তম । 

৪. এটা বিপরীতমুখী বিধানের একটি কারণ : যেহেতু প্রতিটি দেশের মানুষ স্ব স্ব 
কল্যাণ চিন্তা করে সিদ্ধান্ত দেন, কাজেই একই বিষয় কোনো অঞ্চলে কল্যাণকর 
আবার অন্য অঞ্চলে অকল্যাণকর বিবেচিত হবে। তখন দেখা দেবে বিধানের 
ক্ষেত্রে বিভিন্নতা, যা শরয়ী বিধানের নীতিবিরোধী । কেননা শরীয়ত সকল দেশের 
মানুষের জন্য সমান । 

৫, এটা ধারণামূলক দলীল : ধারণার ওপর আমল না করাই মূলনীতি । কেননা ধারণা 
ভুল ও শুদ্ধ উভয়ের সমান সম্ভাবনা রাখে । যেহেতু $1:.১1| 4/৮০ দলীলে 
যনী তথা ধারণামুলক দলীল, কাজেই এটি পরিহার করাই শ্রেয়। 

৬. এটা ৬5342 ও ০১5125-এর ক্ষেত্রে বিপজ্জনক : এটা ০৬১%: ও 
৩১5U১-এর ক্ষেত্রে বিবেক তাড়িত সিদ্ধান্ত সমস্যার সৃষ্টি করবে । 

৭. নবীগণের পর্যায়ে বুদ্ধিজীবীদের অবস্থান সৃষ্টি : £1:.১1| 4/০! বুদ্ধিজীবীদের 
দলীল । যদি এটি গ্রহণ করা হয়, তাহলে শরয়ী বিধানের ক্ষেত্রে তারা নবীদের 
সমকক্ষ বিবেচিত হবে; যা কোনোভাবেই কাম্য নয়। 

৮. যুগে যুগে বিধানে পরিবর্তন : $1:.31| (41:21 দলীল হিসেবে গণ্য হলে সময়ের 
ব্যবধানে বিধানেও ব্যবধান দেখা দেবে। যা ইসলামের সার্বজনীন নীতি বিরোধী । 

গ. পরবর্তী মালেকী, শাফেয়ী ও হানাফীগণের অভিমত : পরবর্তী হানাফী, শাফেয়ী ও 
মালেকীদের অভিমত হলো, শর্তসাপেক্ষে {17.5411 ০৮521 শরীয়তের দলীল হতে 
পারবে। তাদের মতে, কোনো নির্দিষ্ট নসের মোতাবেক হওয়া £1:.১1॥ £1:-21া-এর 
জন্য শর্ত। 

ঘ. ইমাম গাযালীর অভিমত : ইমাম গাযালী (র)-এর মতে, ৬5১১১৯ ও ০৮:৯৬ 
ব্যতীত ০১,১ 5-এর মাঝে £1:..5% (1: 2া-এর প্রয়োগ বৈধ নয়। 

ও. আল্লামা তুকীর অভিমত : আল্লামা নাজমুদীন তুকী (র) বলেন- $1:.21 (4% দলীল 
সমর্থিত হোক বা না হোক সর্বাবস্থায় তা শরীয়তের দলীল হতে পারবে। 

উপসংহার : ইসলামী আইনে হাত রাখার ক্ষমতা ব্যাপকভাবে সকলকে দেওয়া হয়নি। 

একমাত্র যার নিকট শরীয়তের যাবতীয় জ্ঞান বর্তমান আছে, সে ব্যক্তিই নতুন 

ঘটনাবলির ক্ষেত্রে শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করতে পারবে । এক্ষেত্রে তার 
শরীয়তের অন্যান্য দলীলের সাথে সাংঘর্ষিক না হওয়ার শর্ত রয়েছে। 


৪১৪ V৩ ফাধিলক্ীতিক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ প্র 

(1 0235 145 ১৬৮০ Gl Us | 24৮০1 age : (১) Sgn 

১2585 ১৫5 05825 Nin a ls 12 (৪0৪ 

: ১৩০ ॥ ২1:50 ০5এখির আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা দাও 

8278 ০ কক সাকার "ও কী কঃ এটি নীল হারার রাও সী 'দিযরিত 
আলোচনা কর। 


১ উপস্থাপনা : মানবতার কল্যাণ সাধন করা, সানুবের জীবন ও কর্সকে সহজ 
সাবলীল করা, মানুষের ক্ষতি রোধ করাসহ শরীয়তের প্রতিটি বিধানে আল্লাহ তায়ালা 
মানুষের জন্য যে কল্যাশ-ন্দিহিত রেখেছেন, তা বোঝা ও উপলব্ধি করা একান্ত প্রয়োজন । 
বিশেষ করে যে সকল বিষয়ে শরীয়তের কোনো নস বিদ্যমান নেই, সেক্ষেত্রে মুজতাহিদ 
ফকীহ নিজস্ব মতামতের মাধ্যমে মানুষের জন্য কল্যাণকর সিদ্ধান্ত প্রদান করে থাকেন। 
তার বিবেচনা যেন শরয়ী দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীত না হয়, সেজন্য শরীয়তের বিধানাবলি গবেষণা 
করে তৎসম্পর্কিত ২১1০ সম্পর্কে অবগতি অর্জন করা আবশ্যক । 
নল Cu oii 
GUL ০:৬০ 
EE বালিক অর, 1:50 2121 বাকাটি ০৮:০6 ০৫55; এতে 
০400 শব্দটি ২1:--এর বহুবচন। এটি ২1:৯5-এর ওয়নে ১ +:.1-এর অর্থে ব্যবহৃত, 
মাদিহ ০০০০৭ অভিধানে শব্দটি বিভিন্ন অর্থে পরা যেমন 
(4 তথা উপযুক্ততা, ২. {555-50 তথা উপকারিতা, কল্যাণ, 
রি 021535০1555 26085 তথা জনস্বার্থ পরিচালনাকারী সংস্থা, 
১০। 3০০৭ তথা দোষক্ৰটিমুক্ত হওয়া, 
১.41১০ তথা ক্ষতির বিপরীত, ৬. ২৫৮১১ তথা কল্যাণকর, 
. ১:০3 3৯ তথা বিশৃঙ্খলার বিপরীত, ৮. ০০ তথা যোগ্য, ইত্যাদি। 
আর ৫... শব্দটি বারে 1491 থেকে 4১০৯০ ॥]-এর ১৫০ ১>৬- -এর সীগাহ। 
মাদ্দাহ J - ৯-৩ জিনসে সহীহ । আভিধানিক অর্থ- 
১. ২511 তথা মুক্ত, স্বাধীন। যেমন বলা হয়- 

না: সি] ৩: 32 ১৩ ৩১ ০০০ 
২. {15% তথা সুযোগ বা অবকাশ দেওয়া । 
৩. {52151 তথা প্রেরিত। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 9১:50 
8. $:.5% তথা চাপিয়ে দেওয়া । যেমন আল কুরআনে রয়েছে- | 

SAS LE Sis NLT SS Hf 


LOCA 


৫. ৩2 ৬ যুক্তকৃত, 

Ugh La অর্থ- দলীলমুক্ত উপকারিতা, সাধারণ বা ব্যাপক কল্যাণ, ইত্যাদি । 
(১৮:০1 Ua is: 
£:59511 (৮০-২ ]/-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : £17.51 (41:217এর পরিচয় সম্পর্কে 
ভাষ্যকারদের বিভিন্ন বক্তব্য রয়েছে। যেমন : 
১. ইমাম ফখরদীন রাযী (র) বলেন- 

Ul 25 ২৩ LSS ah solid CSC ০০০ = 

5505 MEE IE BSL 


জ্জ উসূলল ফিকহ www.abswer.com ৪১৫ 
অর্থাৎ, এটা হলো ইসলামী শরীয়ার উদ্দেশ্য উপযোগী কল্যাণনাতি, যা গ্রহণ বা 
বর্জনের ব্যাপারে শরীয়তের বিশেষ কোনো প্রমাণ নেই। 
২. শায়খ আবু যাহরা (র) বলেন- 
(2101 5 84১29 টি oli Lt ৩০ = 
৪2110 25293 bel 
অর্থাৎ, ইসলামী শরীয়ত প্রণেতার উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যশীল কল্যাণ । যা বিবেচনা 
_- বা প্রত্যাখ্যান করার ব্যাপারে শরীয়তের কোনো মূলনীতির সাক্ষ্য নেই। 
৩. আবদুর রহীম মায়মুন বলেন-, 
৬০ pl ও ৩৪ লা Ke 7 ১৮৯ ৬1 81, lg 85401 05 
25115155321 
অর্থাৎ, তা হলো এমন ফলাফল ও উপকারিতা, যা কোনো বিধান আরোপ করে, এ বিধান 
গ্রহণ করা বা প্রত্যাখ্যান করার ব্যাপারে শরীয়ত প্রবর্তকের কোনো দলীল থাকে না। 
৪. ইমাম গাযালী (র) বলেন- 
৮৯৪৩ 2১:25 525 0২৯ ও ২ ১2:55 831 উদ (505 
১১১০০ ৩৪ Hog ৬২১ iS UGE এ ০ ৩৪ bed 0 
ESL ০৮০ ২3 pS 
অর্থাৎ, হ1:.5%1| ৮10: হলো সে মানানসই গুণ যার ভিত্তিতে বিধান আরোপ 
করা কল্যাণকর ৷ অবস্থা এমন যে, এ বিধানের জন্য এ ৯:০$-টিকে গ্রহণ বা বাতিল 
করা সম্পর্কে শরীয়ত প্রবর্তকের পক্ষ হতে কোনো নস আসেনি । 
৫. মুহাম্মাদ আমীন বলেন- 
79035 IS SEL YESS ১400 ৬ ২৮০] ja 
৬. ইমামুল হারামাইন বলেন | 
HE চি ৬০০ 555 ০3৮ লী 0১35 ৬৪৪৯ ৮১৬৪ 
আল্লামা আযদী (র) বলেন 
Lr on LT HOPE WATS 


tail ৮৮৮০ ES EE AE) ৩১ 2401 4 ২5 3S 
৮, আল্লামা শাতেৰী (র) বলেন- 
Ii ৬১1৮ (55 9551 51) UG ০৯ 1:51 শা 


E38 3 oes । ০৫০ 255 ০5০513১০1০4 ০05 ১০ 4 pal 
SARC LNCS IAM IE Lat BEL UG 
৯. আল বুরহান গ্রস্থকার বলেন- দু 

Fl 9০৯ Ub এ ০০৬৬ SMG 2885 iba Fh এনা 
le i ১০৯১১ ৬৫ 18511 

১০.ইমাম বাদাখশী (র) বলেন- 
SET EUAN SILL YA LL ২ উও ৬৯ 0:50 ০০০৮০০৪ 

১১. ইমাম আসনভী (র) বলেন- 
42113515551): 2 01 0 GA তত 5০৮৮] 


৪১৬ উঠল উশ:২-ফাঘিল-ল্লীতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জর 
১২. ইবনে আশুর (র) বলেন- 

এপ সান CE CTE (58955 

2515 ৮০৩ চা 05805 UM GPa ৩৪13 

SUL; সিটিভি EGS: 
ba ESA) (10০%]-এর্‌ প্রকারভেদ: প্রয়োগক্ষেত্রের দৃষ্টিতে Ul ULL তিন 
প্রকার । যথা : 
ক. £53324 তথা অপরিহার্য উপকারিতা। 
খ. ১৫৯11 তথা প্রয়োজনীয় উপকারিতা । 
গ. ৬১১,১৪ তথা সৌন্দর্য সৃষ্টিকারী উপকারিতা । 
ক. ৩ ৬।4১২০-৯/ (অপরিহার্য উপকারিতা) , আল্লামা খাদরী বলেন- 


01৬০4৩৮০4০5 UG 05 এ HN GG Last 


2 


555 Sh L545 ও LULL ৮ 550 ০1125 ১৯১ ০৪০ 

BEE MUS IPE ০ SIG 
অর্থাৎ, দ্বীন দুনিয়ার কল্যাণ ঠিক রাখার জন্য যা প্রয়োজন। অবস্থা এমন যে, তা 
হারিয়ে গেলে দুনিয়ার উপকারিতা সঠিকভাবে চলে না; বরং এর অবর্তমানে জীবন 
হারিয়ে যায় এবং পরকালে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি হারিয়ে যায়। 

55,3320 কারও মতে পীচটি। কারও মতে ছয়টি । যথা : 

2০:৮0 9৯৯ তথা দ্বীন হেফাযত করা। ২. ১181 ৮০৯৯ তথা বুদ্ধি হেফাযত করা। 

90441 5১৯ তথা সম্পদ হেফাযত করা। 

১: 0৯৯ তথা বংশ হেফাযত করা । 

১০১৭ ০৯৯ তথা জীবন হেফাযত করা। 

. ১১১155% ১. তথা যানসম্মান হেফাযত করা । 

খ. ১1৫৯2] প্েয়োজনীয় উপকারিতা): এর সংজ্ঞায় আল্লামা শাতেবী (র) বলেন- 
SEAMS ES ১০০৩ 51550 £ SEL LAT 45 LUC (ঘা 
ly রি SS 5৪ HS Kay EF LEN ১৫ 8151 

| LGU dG 6০০০] ১০০0 035 LY 
রা লা করুন মনে যাৰা মৃ এরা ন উদেশ্য তডদৃওযার বাদে জমিবাদে 
সময় যা কষ্ট ও সংকটের দিকে ঠেলে দেয়, তা সমাধানের জন্য যা প্রয়োজন তাই হলো 
৬৯ তবে সেটি এমন যা সর্বজনীন কল্যাণে অনিষ্টতা সাধনের সীমায় পৌছে না। 
শায়খ আবু যাহরা (র) বলেন- 
LOLS 03 ৪৪ + ol HU 528 ৮৪৮৯০0১০১5২ ৬১০ ৬৬ 
| ১8551581548 BUGS 04613 3828 (6 0৪ ৩5 
অর্থাৎ, ৩1১254! হলো যার মাঝে শরয়ী বিধানের পাঁচটি মৌলিক বিষয় হেফাযত করা 
উদ্দেশ্য নয়; বরং দুঃখ-কষ্ট দূর করা কিংবা এ পাচটি বিষয়ে যত্ব নেওয়া উদ্দেশ্য হয়। 


রা ক ক দে 


৬/ 


৷ উস্লুল ফিকহ ৬4৫ ৪০১০০! 8৪১৭ 
গ. শা শি শরয়ী বিধানে কিছু কিছু অংশ এমন রয়েছে যা 
0315:51এ পরিপূরক এ গৌনরিকারী রিমন ইমাম আঁ রাহা (র) বলেন 

15551511503 YG ০৮০০ গু sik Lal 5855 ২ তত ১5 ৫৯ 

8০551105278 ৯০ EGE 2৮55 GUN LG 
অর্থাৎ, যে সকল বিধান মৌলিক উপকারিতা সাধন করে না এবং এর যতুও করে না; 

- বরং ভয়ভীতি দূর করে এবং মর্যাদা রক্ষা করে এবং এ পীচটি বিষয় রক্ষা করে 
তাদেরকে ১5:১৫ বলে। 

21552001420 2 Us: 

{1£,521) ৮10 দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হওয়ার প্রমাণাদি : (0,3১) শা 

শরীয়তের দলীল হিসেবে গণ্য কিনা, এ ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। যেমন : 

মালেক ও আহমাদের অভিমত : ইমাম মালেক ও আহমাদ (র)-এর অভিমত হলো- 

1৮ শা শরীয়তের দলীল । তারা তাদের দাবির পক্ষে নিম্নবর্ণিত প্রমাণাদি 

পেশ করেন। যেমন : 

১. সাহাবীগণের ইজমা : সাহাবীগণ তাদের জীবনে কখনো কখনো £12.:11 ৮1.---1এর 
ওপর আমল করেছেন। এরূপ আমলের দৃষ্টান্ত অনেক, আর কোনো সাহাবী এটির 
বিরোধিতা না করায় এ ব্যাপারে 554. | (1: অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। সাহাবীগণ 
কর্তৃক মাসালিহুল মুরসালার ওপর আমল করার উদাহরণ হূলো- 

ক. আল কুরআন সংকলন । আল্লাহ তায়ালার বাণী- £11619 558 15155 ৬৯511 
53$৮৮1 এ কথার বাস্তব ফল-সাহাবীগণ কর্তৃক আল কুরআন সংকলন করা। 
এ ব্যাপারে সাহাবীগণ মঙ্গল মনে করেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। 

খ. কারিগরের জরিমানা । কারিগর জিনিস নষ্ট করলে £1:.১%11 £1:-]-এর ভিত্তিতে তার 
ওপর সাহাবীগণ জরিমানা. আরোপ করেছেন। অথচ কারিগরের হাতে মাল আমানতস্বরূপ 
থাকে। কিন্তু জনস্বার্থের কথা বিবেচনা করে জরিমানা আরোপ করা হয়। 

গ. হযরত ওমর (রা) পানি মিশ্রিত দুধ ঢেলে দেন। তাঁর এ কাজের উদ্দেশ্য জনগণের 
কল্যাণ নিশ্চিত করা। যেন কোনো প্রতারক দুধে পানি মিশিয়ে কারও সাথে 
প্রতারণা করতে না পারে, সে কথা বিবেচনা করে হযরত ওমর (রা) এ সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করেছেন। 

ঘ. হযরত মুয়ায (রা)-এর বক্তব্য 59193 ১1 এবং তার এ কথার ওপর রাসূলুল্লাহ 
(স)-এর শুকরিয়া জ্ঞাপন দ্বারা প্রমাণিত হয়, ££০১১11 ৮:০2] শরীয়তের দলীল । 

২. আল কুরআন ও হাদীসের নির্দেশ পালন : মুসলিমদের কল্যাণে বিবেক নিঃসৃত কল্যাণকামী 
সিদ্ধান্ত প্রদান করা আল কুরআনের দাবি। যেমন : 

ক. আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 


রি To ৩৪24715৩৯07 \ 
PS ৫৯৫ ২৩ 72010552101 4- 
খ. হাদীসে এসেছে- 


১8288521101 AEN, ৭41041855৬1 
৩, 81:42) ৮1075] মাকাসেদে শরীয়ার দাবি শরীয়তের ১১০৪৪ জার বর্ণিত 
আয়াত ও হাদীসের দাবি হলো- £1.55 ০1:52 গ্রহণ করা । সুতরাং গ্রহণ করা 


না হলে {£3১ ৮১০৪০] ব্যর্থ করার জনা দাঈ হতে হবে। 


www.abswer.com 
৪১৮. -__ ঘরাল হ্রাত্াহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ এ 
8. শরয়ী প্রয়োজন : £17.}411 414.541/-কে দলীল গণ্য না করা হলে অসংখ্য বিষয় 
বিধানবিহীন থেকে যাবে । 
উপসংহার : ইসলামী আইনে হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা ব্যাপকভাবে সকলকে দেওয়া হয়নি । 
একমাত্র যার নিকট শরীয়তের যাবতীয় জ্ঞান বর্তমান আছে, সে ব্যক্তিই নতুন সৃষ্ট 
ঘটনাবলির ক্ষেত্রে শরীযুতের দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করতে পারবে। এক্ষেত্রে তার দৃষ্টিভঙ্গি 
শরীয়তের অন্যান্য দলীলের সাথে সাংঘর্ষিক না হওয়ার শর্ত রয়েছে। 


14515 ৫৫৮ SSS SP 4৮০) G2 ৩5 CaN G2 5: (1০) 0 জ 
রত: ১৩১ ॥ ০1025 কাকে বলে এবং £1.$৮1॥ (4:21 কাকে বলে? এর 
বিধান ও শর্তাবলি উল্লেখ কর। 


উত্তর।॥ উপস্থাপনা : ইসলামী শরীয়াহ একটি চিরন্তন শাশ্বত বিধান । যুগ হতে যুগাস্তরে, 
শতাব্দীর পর শতাব্দী এ বিধানের অনুশাসন চলতে থাকবে । কেয়ামত পর্যন্ত এটিই সর্বশেষ 
আসমানী বিধান! মানবতার কল্যাণসাধন করা, মানুষের জীবন ও কর্মকে সহজ সাবলীল 
করা, মানুষের ক্ষতি প্রতিরোধ করা । শরীয়তের প্রতিটি বিধানে আল্লাহ্‌ তায়ালা মানুষের 
জন্য যে কল্যাণ নিহিত রেখেছেন, তা বোঝা ও উপলব্ধি করা একান্ত প্রয়োজন । বিশেষ 
করে যে সকল বিষয়ে শরীয়তের কোনো নস বিদ্যমান নেই, সেক্ষেত্রে মুজতাহিদ ফকীহ 
নিজস্ব মতামতের মাধ্যমে মানুষের জন্য কল্যাণকর সিদ্ধান্ত প্রদান করে থাকেন। তার 
বিবেচনা যেন শরয়ী দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীত না হয়, সেজন্য শরীয়তের বিধানাবলি গবেষণা 
করে তৎসম্পর্কিতি ১৯5 সম্পর্কে অবগতি অজন করা আবশ্যক । 

৩ ০৮-০-এর পরিচিতি : 

Glas: 

(০4 -এর আভিধানিক অর্থ : ৫1:০1 শব্দটি ২১1.-2-এর বহুবচন । এটি 
₹৯০-এর ওযনে 53১ ₹:4-এর অর্থে ব্যবহৃত, মাদ্দাহ £ - J - ১০; অভিধানে শব্দটি 
বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ হয়েছে । যেমন : 

১. (3:7৭ তাক, ২. {54:71 তথা উপকারিতা, 

৩. i রা. ৮1১১০ ২5991 ২:০০ তথা জনস্থার্থ পরিচালনাকারী সংস্থা, 

৪. > £2). তথা দোষক্ৰটি মুক্ত হওয়া, 
৫ 
৬ 


311০ তথা ক্ষতির বিপরীত, 

. Yi তথা কল্যাণকর, ৭. ১,41 ১.3 তথা বিশৃঙ্খলার বিপরীত । 
(০১১০: ০1420 is: 
০1৮-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ০1:--এর পারিভাষিক সংজ্ঞায় মনীষীগণ নিম্নরূপ 
বক্তব্য পেশ করেন_ 

১. ইমাম গাযালী (র) বলেন- 5525 ১১১0 7০৮১০ ৯1৯ ৬০ Lo ৬৪355 2 

অর্থাৎ, উপকারিতা লাভ বা ক্ষতি প্রতিরোধ করাকে ০215 বলে। 
নে বলা হয়েছে_ 

BH EE cel EY 32044946553 ৩2৬০৪ 
অর্থাৎ, যা কল্যাণের প্রতি উৎসাহিত করে। মানুষ তার নিজের বা তার সম্প্রদায়ের 
কল্যাণের জনা যে সকল কষা জর্দা করে তাকে বলে। 

abswer.com 


জজ উসূলুল ফিকহ ৪১৯ 
৩. ওয়াজনাত আবদুর রহীম মায়মুন বলেন_ 

২ ১ ভু॥ ১5১51 0০৮৯ (৯৭ 2৮১ ১৫ ২০৪৯ ০৬ ২০০00 

৯৯36 SS SGT TSG DY Lh 

অর্থাৎ, শরীয়তের যাবতীয় বিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যকে ২51: বলে। এ উদ্দেশ্যের 

লক্ষ্য স্বাদ প্রতিষ্ঠা করা কিংবা এর উসিলা সৃষ্টি করা, যন্ত্রণা প্রতিহত করা বা প্রতিহত 


8. ড. আবুল মাজিদ আননাজ্জার বলেন- 
bo 12153 096 Ee Brel Eta 5 45550 5 Ul 
9834 02511 
অর্থাৎ, ০1০% হলো সে কাজের গুণ, যার দ্বারা ব্যক্তি ও সমাজের চিরস্থায়ী বা 
অগ্রাধিকারমূলক কল্যাণ সাধিত হয়। 
৫. আত তাকরীর ওয়াত তাহবীর গ্রন্থকার বলেন- 
০ 
8385 
অর্থাৎ, যে উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য বিধান প্রণীত হয়েছে। যেমন : কল্যাণ অর্জন করা বা 
পূর্ণ করা কিংবা অনিষ্ট প্রতিহত করা বাত্রাস করা, তাকে ০105 বলে। 
৬. ইমাম মানসুর খাওয়ারেযমী (র) বলেন- 
BEE ১০440 ট৮5 (85 ০1০ 158১৮1২১049 551 
অর্থাৎ, ২১1: দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মাখলুকের অনিষ্ট প্রতিহত করার শরয়ী উদ্দেশ্য রক্ষা করা । 
৭. আবদুল আযীয ইবনে আবদুস সালাম (সুলতানুল ওলামা) বলেন- 
৮5৮০০ LAURIN is ডিও এ 500০5 তাহ 950 
অর্থাৎ, সকল শরয়ী বিধান উপকারী, এটি হয়তো ক্ষতি দূর করে কিংবা কল্যাণ সাধন করে । 
এ ক ডি 
£51 1821০1৮1০95 
চল] 34 বর আভিধানিক অর্থ : ২123 ০10] বাক্যটি শর 
৫৯:০$৮এতে (11:21 শব্দটি ২১:০-5-এর বহুবচন। এটি হ1১:-এর ওযনে +:০ 
-,6-এর অর্থে ব্যবহৃত, মাদ্দাহ  - J - ০০; অভিধানে শব্দটি বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ 
মুরাদ 
১. (১০ তথা উপযুক্ততা, ২. ০5:০1 তথা উপকারিতা, 
৩. (9১ 5535০155517: তথা জনস্বার্থ পরিচালনাকারী সংস্থা, 
আর $1:.5411 শব্দটি J) ৯৫ থেকে 4৬০৮০ 4 এর ৬৫০ ১৯$-এর সীগাহ। 
মাদ্দাহ -.১.-১$ জিনসে সহীহ । এর আভিধানিক অর্থ- 
১. ৪177 তথা মুক্ত, স্বাধীন ৷ যেমন বলা হয়- 
দাহ] 3055 ৬৪ ১67 ০৪০ 
২. 5%! তথা সুযোগ বা অবকাশ দেওয়া ৷ 
৩. 553250 তথা প্রেরিত। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
Es ELE 
ক] ই উদার সাধারণ বা ব্যাপক কল্যাণ ইত্যাদি। 


WWW Ver.CcCom 
৪২০ ৬্রাল জ্কাত্ঞাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 
০১৮০1315528 01০ is: 
২1341 ৮1021 পারিভাষিক সংজ্ঞা : {5১ ৫1:21 সংজ্ঞায় 
ভাষ্যকারদের বিভিন্ন বক্তব্য রয়েছে। যেমন : . 
৯ BET লো 
2:60 উঠ YG 259) 305 ১১৭ ৯৮৯৪৭ ২40 ৮2] ৩ 
এব -£15181910955955 ৮15 
অর্থাৎ, এটা হলো ইসলামী শরীয়ার উদ্দেশ্য উপযোগী কল্যাণনীতি, যা গ্রহণ বা 
বর্জনের ব্যাপারে শরীয়তের বিশেষ কোনো প্রমাণ নেই। 
২. শায়খ আবু যাহরা (র) বলেন- 
Lal A ভে NY ৪59) 9 ১১০০ Use ০3৮ ৫৯ 
el yf Udy el 
৩. আবদুর রহীম মায়মুন বলেন-, 
০1 pl ৩৬ 20506 এ 0 Up ০15 UE SGN 22811 a 
USE 
8. ইমাম গাযালী (র) বলেন- i 
005 50:55 50150 ২2৮5 ৮০৯ ৯ ৮০080 ১০৩] 52 
4১4৮ 3 SUS ০০১ 90551515850 ৩৪ ০52 Lf 
CEG USE SE 5 ২8৯01 
৫. মুহাম্মাদ আমীন বলেন- 
EER 15১50 Gah 32 
৬. ইমামুল হারামাইন বলেন: 
লি ft 08 
৭. আল বুরহান গ্রন্থকার বলেন, 


Fill 4১5০2850595 3 ২০০০ ৮৯5 চনে ০4] 
Ee 385 ১০908৪৮১০৬৪ EE) 


৮. ইমাম বাদাখশী (র) বলেন- 
EE STEEN IEE UA 204 3 tod 5৯ 0৮1 ০০০ 
৯. ইমাম আসনভী (র) বলেন- 
7৮৮11 361002511020 50 আকিজ 2115 5 ৩:০০] 255 141 
5 21০১201০10৭ 04৯: 
£17.54] ৫2৮০1-4র বিধান : £17.54 ০11:2210এর হুকুম সম্পর্কে ইমামগণের 
মতভেদ রয়েছে । যেমন : 
ক. মালেক ও আহমাদের অভিমত : ইমাম মালেক ও আহমাদ (র)-এর অভিমত হলো, 

২1:55 ০1:৮1 শরীয়তের দলীল । 

দলীল : তারা তাদের দাবির পক্ষে নিম্নবর্ণিত প্রমাণাদি পেশ করেন । যেমন : 

১. সাহাবীগণের ইজমা : সাহ বীগণ তাঁদের জীবনে কখনো কখনো ০1711 
£7; ]|-এর ওপর আমল করেছেন। এরূপ আমলের দৃষ্টান্ত অনেক; আর 
কোনো সাহাবী এটির বিরোধিতা না করায় এ ব্যাপারে 555.1 (০৯3 হয়ে 
গেছে। সেসব দৃষ্টান্তের মধ্যে রয়েছে- 


জজ উসৃলুল ফিকহ __ | ২৯২ ৪২১ 
ক. আল কুরআন সংকলন । আল্লাহ তায়ালার বাণী- 1৫15 551115155১5 06] 
53৮51 0; এ কথার বাস্তব প্রমাণ, সাহাবী কর্তৃক আল কুরআন সংকলন 

করা । এ ব্যাপারে সাহাবীগণ মঙ্গল মনে করেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। 

খ. কারিগরের জরিমানা। কারিগর জিনিস নষ্ট করলে £1:.1| ০1:-21-এর ভিত্তিতে 
তার ওপর সাহাবীগণ জরিমানা আরোপ করেছেন। অথচ কারিগরের হাতে মাল 
আমানতস্বরূগ থাকে। কিন্তু জনস্বার্থের কথা বিবেচনা করে জরিমানা আরোপ করা হয়। 

গ. হযরত ওমর (রা) পানি মিশ্রিত দুধ ঢেলে দেন। তার এ কাজের উদ্দেশ্য 
জনগণের কল্যাণ নিশ্চিত করা, যাতে কোনো প্রতারক দুধে পানি মিশিয়ে 
কারও সাথে প্রতারণা করতে না পারে। 

ঘ. হ্যরত মুয়ায (রা)-এর বক্তব্য ১15$5১1 এবং তার এ কথার ওপর রাসূলুল্লাহ (স)- 
এর শুকরিয়া জ্ঞাপন দ্বারা প্রমাণিত হয় {17,5411 541 শরীয়তের দলীল। 

২. আল কুরআন ও হাদীসের নির্দেশ পালন : মুসলিমদের কল্যাণে বিবেকনিঃসৃত 
কল্যাণকামী সিদ্ধান্ত প্রদান করা আল কুরআনের দাবি । যেমন: 

ক. আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- | 

FE bz AOL YL U5 - 
SLANE BANG SLANE UNIS 4 

খ. হাদীসে এসেছে- 
091১5000451 08৯ ১358 02০০) MPLS HEL 

৩. £15|| ০1৮৮2] মাকাসেদে শরীয়ার দাবি : শরীয়তের ৬০৪: সম্পর্কে 
বর্ণিত আয়াত ও হাদীসের দাবি হলো- হ1:.521। ০1:21 গ্রহণ করা। 
সুতরাং গ্রহণ করা না হলে {£1 ১,০ ব্যর্থ করার জন্য দাঈ হতে হবে। 

৪. শরয়ী প্রয়োজন : £14.54 (1৮:-21-কে দলীল রূপে গণ্য করা না হলে 
অসংখ্য বিষয় বিধানবিহীন থেকে যাবে । 

খ. আবু হানীফা ও শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা ও শাফেয়ী (র)-এর 
মতে £17.51 ০1:22 শরীয়তের দলীল নয়। 

দলীল : এ ব্যাপারে তাদের দলীলসমূহ নিম্নরূপ 

১. এটি প্রবৃত্তিতাড়িত দলীল : শরীয়তের কোনো বিশেষ দলীলের সাক্ষ্য ব্যতীত 
কোনো বিষয়কে কল্যাণ বলে সিদ্ধান্ত দেওয়া শরীয়তবিরোধী কাজ । ইমাম গাযালী 
(র) {1.350 ৮10:21কে ৩৮:০১৪:০/এর অনুরূপ বলে দাবি করেন যে, 
উভয়টি শরীয়তের দলীল নয়। 

২. 8০5৮৮) হা] 00] কেয়াসের একটি শাখা : ০০% 
২1:521। যদি শরীয়ত কর্তৃক সমর্থিত বিষয় হয়, তাহলে ,১।৪-এর একটি 
শাখা হিসেবে তা শরয়ী দলীলতুক্ত বিষয় বলে গণ্য হবে । 

৩. শরীয়তবিরোধী বিধান ও জুলুমের সম্ভাবনা : কোনো কোনো ক্ষেত্রে ০৮:21 
{2.5% শরীয়তের বিধানের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় এবং ৭21 ৫-এক নামে 
জুলুম সৃষ্টি করা হয় । যেমন : কোনো কোনো বাদশা কল্যাণের নামে জুলুম করে 
থাকেন। কাজেই ২1:11 ০1:21 দলীল না হওয়াই উত্তম। 


৪২২ শাল হাহ: ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ধ জর 

৪. ২1,১11 (10221 বিপরীতমুখী বিধানের একটি কারণ : যেহেতু প্রতিটি 

দেশের মানুষ স্ব স্ব কল্যাণ চিন্তা করে সিদ্ধান্ত দেন, কাজেই একই বিষয় কোনো 

অঞ্চলে কল্যাণকর আবার অন্য অঞ্চলে অকল্যাণকর বিবেচিত হবে । তখন দেখা 

দেবে বিধানের ক্ষেত্রে বিভিন্নতা, যা শরয়ী বিধানের নীতিবিরোধী। কেননা 
শরীয়তের বিধান সকল দেশের মানুষের জন্য সমান। 

৫. £1:7১411 ৮1] ধারণামূলক দলীল : ধারণার ওপর আমল না করাই মূলনীতি । 
কেননা ধারণা ভুল ও শুদ্ধ উভয়ের সমান সম্ভাবনা রাখে। যেহেতু {0} শা 
দলীলে যরী বা ধারণামূলফন্দ্দলীল, কাজেই এটি পরিহার করাই শ্রেয়। 

৬. 585 ও ০১(০৮০৮-এর ক্ষেত্রে 81:31 (1৮০1 বিপজ্জনক : ০5384 
ও ৩১০৮০৮-এর ক্ষেত্রে বিবেকতাড়িত সিদ্ধান্ত সমস্যার সৃষ্টি করবে । 

৭. নবীগণের পর্যায়ে বুদ্ধিজীবীদের অবস্থান সৃষ্টি : 1:১4 এ 
বুদ্ধিজীবীদের দলীল । যদি এটি গ্রহণ করা হয়, তাহলে শরয়ী বিধানের ক্ষেত্রে 
তারা নবীদের সমকক্ষ বিবেচিত হবে, যা কোনোভাবেই কাম্য নয়। 

৮. যুগে যুগে বিধানে পরিবর্তন: £1-3 (0 দলীল হিসেবে গণ্য হলে সময়ের 
ব্যবধানে বিধানেও ব্যবধান দেখা দেবে, যা ইসলামের সর্বজনীন লীতিবিরোধী। 

গ. পরবর্তী মালেকী, শাফেয়ী ও হানাফীগণের অভিমত. : পরবর্তী হানাফী, শাফেয়ী ও 
মালেকীদের অভিমত হলো, শর্তসাপেক্ষে £17.54 (11:21 শরীয়তের দলীল হতে পারবে। 
তাদের মতে, কোনো নির্দিষ্ট নসের মোতাবেক হওয়া 81:১1 (11:-21-এর জন্য শর্ত । 

ঘ. ইমাম গাধালীর অভিমত : ইমাম গাযালী (র)-এর মতে ০14১১ ও ০৫৯ 
ব্যতীত ০5;০.১$-এর মাঝে £153 414০%-এর প্রয়োগ বৈধ নয়। 

ঙ. আল্লামা তুকীর অভিমত : আল্লামা নাজমুদ্দীন তুকী রে) বলেন- ২1:51 ৮1:21 
দলীল সমর্থিত হোক বা না হোক সর্বাবস্থায় তা শরীয়তের দলীল হতে পারবে । 

5 21541 ০14৯০015909 

150 ০1৮০]-এর শর্তসমূহ : ২1:20 (1022 শরীয়তের দলীল হওয়ার 

জন্য বিভিন্ন ইমামের নিকট বিভিন্ন শর্ত রয়েছে । যেমন : 

ক. ইমাম মালেকের শর্তসমূহ : ইমাম মালেক (র) ২1. (1-21-কে ব্যাপকভাবে 
দলীল হিসেবে গ্রহণ করেন। তার মতে, $1:.॥ ০1:-211-এর মাঝে নিম্নোক্ত 
শর্তাদি থাকা আবশ্যক। 

১. les ও 04১41 ১১4-এর মাঝে সামজ্রস্য : ০৮:75 ও (4 ১১০৫-এর 
মাঝে সামঞ্জস্য থাকা শর্ত। এটি কোনো শরয়ী দলীলের বিপরীত হতে পারবে না। 

২. যুক্তিপূৰ্ণ বিষয় হওয়া : গবেষক যে হ২1:--টি গবেষণা করে বের করবেন তা 
যুক্তিপূর্ণ হতে হবে; যা দেখামাত্র উম্মত গ্রহণ করতে আপত্তি করবে না। 

৩. সমস্যা বিদুরিত করার মানসম্পন্ন হওয়া : ২21:--টি যদি এমন হয় যে, এটি গ্রহণ 
করা হলে উম্মতের কোনো সমস্যার সমাধান হবে, সেক্ষেত্রে ₹২1+ গ্রহণযোগ্য হবে। 

খ. অন্যান্য আলেমগণের শর্তাবলি : $1.5%11 £10০4 দলীল হওয়ার ব্যাপারে ইমাম 
মালেক (র) ব্যতীত অন্যান্য আলেমগণের শর্তাবলি হলো- 

১. কোনো =; J:০|-এর প্রতি নির্ভরশীল না হলে প্রত্যাখ্যাত হবে। 

২. 63১০ -এর ₹১5 তথা উপযোগী হতে হবে। 


NWW.abswer.co 
জর ডসূলুল ফিকহ www.abswer.com ৪২৩ 


৩. মূল উসূলের অর্থের নিকটতম হতে হবে। 

৪. 523১2 ও ৩৯৮৪ হলে ২1:45) ০15 গ্রহণযোগ্য হবে । 
উপসংহার : ইসলামী আইনে হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা ব্যাপকভাবে সকলকে দেওয়া হয়নি। 
একমাত্র যার নিকট শরীয়তের যাবতীয় জ্ঞান বর্তমান আছে, সে ব্যক্তিই নতুন সৃষ্ট 
ঘটনাবলির ক্ষেত্রে শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করতে পারবে । এক্ষেত্রে শর্ত হলো তার 
দৃষ্টিভঙ্গি শরীরতের জনম দলীলের সাথে সাংঘর্ষিক হতে পারবে না। 


সই 18356153155 0365৮ LMC als: (01015 
প্রন: ১৩২ ॥ 13511 15 কাকে বলে? এটি দলীল হওয়ার শর্তাদি ও 
০5১2৩3 পাওয়ার শর্তাদি কী কী? বর্ণনা কর। 


উত্তর॥॥ উপস্থাপনা : ইসলামী শরীয়াহ একটি চিরন্তন শাশ্বত বিধান ৷ যুগ হতে যুগান্তরে, 
শতাব্দীর পর, শতাব্দী এ বিধানের অনুশাসন চলতে থাকবে । কেয়ামত পর্যন্ত এটিই সর্বশেষ 
আসমানী বিধান। মানবতার কল্যাণসাধন করা, মানুষের জীবন ও কর্মকে সহজ সাবলীল 
করা, মানুষের ক্ষতি রোধ করা, শরীয়তের প্রতিটি বিধানে আল্লাহ তায়ালা মানুষের জন্য যে 
কল্যাণ নিহিত রেখেছেন, তা বোঝা ও উপলব্ধি করা একান্ত প্রয়োজন । বিশেষ করে যে 
সকল বিষয়ে শরীয়তের কোনো নস বিদ্যমান নেই, সেক্ষেত্রে মুজতাহিদ ফকীহ নিজস্ব 
মতামতের মাধ্যমে মানুষের জন্য কল্যাণকর সিদ্ধান্ত প্রদান করে থাকেন। তার বিবেচনা 
যেন শরয়ী দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীত না হয়, সেজন্য" শরীয়তের বিধানাবলি গবেষণা করে 
তৎসম্পর্কিত ২51055 সম্পর্কে অবগতি লাভ. করতে হবে । নিয়মে ₹১1:-5-এর পরিচয় 
এবং তা গ্রহণযোগ্য হওয়ার শর্তাবলিসহ বিস্তারিত আলোচনা করা হলো । 

৩ 1:41 ০1041এর পরিচিতি 

£5 17350101070 i: 

{17,341 &4:51-এর আভিধানিক অর্থ : £0.54 ২14০: বাক্যটি 4০5 ০57 এতে 
(11:52 শব্দটি ₹১:-5-এর বহুবচন । এটি $£৯০-এর ওযনে 5১৯ :.1-এর অর্থে ব্যবহৃত, 
মান্দাহ 0). ০০; অভিধানে শব্দটি বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ হয়েছে। যেমন : 

সা তথা উপযুক্ততা, ২. ২০৪১০ তথা উপকারিতা, 

0 5% ০1935 4401255 তথা জনন পরিচালনাকারী হা 

১০১0 ৩ 5১ তথা দোষক্ৰটিমুক্ত হওয়া, 


MEL তথা ক্ষতির বিপরীত, 

২৮১৯] তথা কল্যাণকর, 

- ১০11 ১55 তথা বিশৃঙ্খলার বিপরীত ৷ 

আর £1.34! শব্দটি 11221 ০৮ থেকে ১৯5 |-এর ৩৪5% ১১15-এর সীগাহ। 

sy 1 ১: জিনসে সহীহ ৷ এর আভিধানিক অর্থ_ 

১. ঠি তথা মুক, স্বাধীন যেমন বলা হয় উস 92 ৬৬৪ সা শা 
হা] ৫ 

২. 8172 তথা সুযোগ বা অবকাশ দেওয়া ৷ 


42০5 5৪ ৭ 


৩. £5: 211 তথা প্রেরিত। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- ১১০০৪ টাচ 


টি 
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8, ০.0 তথা চাপিয়ে দেওয়া । যেমন আল কুরআনে রয়েছে- 
SASL 5৮৮৭1 LST GS Af 
২123501610০] অর্থ- দলীদমবক উপকারিতা, সাধারণ বা ব্যাপক কল্যাণ ইত্যাদি। 
(০১:০0 Ua is 
15521 6105] রর পারিভাষিক সং সংজ্ঞা : 81:51 ০ /-এর সংজ্ঞায় 
ভাষ্যকারদের বিভিন্ন বক্তব্য রয়েছে। যেমন : 
১. আল্লামা ফখরুদীন রাযী'য্ে বলেন- 
UTM MS ২ 25591 2581 ০০৭ LSC) ০০ 2 
80590155558 Wels 
অর্থাৎ, এটা হলো ইসলামী শরীয়ার উদ্দেশ্য উপযোগী কল্যাণসীতি, যা গ্রহণ বা 
বর্জনের ব্যাপারে শরীয়তের বিশেষ কোনো প্রমাণ নেই । 
২. শায়খ আবু যাহা (র) বলেন- 
2: 01 Ins ২৩ তা pi. olin LSD) HL ৩৯ 
81119 (5239 bel 
অর্থাৎ, ইসলামী শরীয়ত প্রণেতার উদ্দেশ্যের সাথে সামস্রসাশীল কল্যাণ; যা বিবেচনা 
ৰা প্রত্যাখ্যান করার ব্যাপারে শরীয়তের কোনো মূলনীতির সাক্ষ্য নেই। 
ত আবদুর রহীম মায়মুন (র) বলেন- 
০1০ (0 ৩৪ 35 85 21৯০5 5550 890, EEL) og 
-450510309554 
অর্থাৎ, তা হলো এমন ফলাফল ও উপকারিতা, যা কোনো বিধান আরোপ করে, এ বিধান 
গ্রহণ করা বা প্রত্যাখ্যান করার ব্যাপারে শরীয়ত প্রবর্তকের কোনো দলীল থাকে না। 
৪. ইমাম গাযালী (র) বলেন- 
4৮06 ২1:৯5 Sie 8৪৯৭ এ 2855 5 ভা 25506202৫০৩] 35 
৩১১৮০ ৯০০৩ 43559551০05 চৈ oe boi ২2 St 
SUG it ৮5 ৯55৯0 
অর্থাৎ, ২1:১0 ৫1:22] হলো সে মানানসই গুণ, যার ভিত্তিতে বিধান আরোপ 
করা কল্যাণকর । অবস্থা এমন যে, এ বিধানের জন্য এ : ৯:-$-টিকে গ্রহণ বা বাতিল 
করা সম্পর্কে শরীয়ত প্রবর্তকের পক্ষ হতে কোনো নস আসেনি । 
৫. মুহাম্মাদ আমীন বলেন- EE ER 
৬. রাগ 
alee টু ২৯ 485 এ 550 লী 015১5 ৬৪ ES id) ৬৬ $ 
৭. আল্লামা আযদী (র) বলেন- 
Bl re ০45০১ 
bed তাও জেট 
টু] শাতেবা (বৰ) =. 
27 Ce রর ক 1 ৮১০ ৮৯৪ ই ৮440 


৬০ 8 ৮501 ডা ৩৬ 
3০465152০55 2701 555 Nj DSL 


JL 45 GEL ০০১ 18185541855 
1. 


WWW. 


জজ উসূলুল ফিকহ wn 
৯. আল বুরহান গ্রস্থকার বলেন- 
Fgh পর ও Oe ইত Sgn Ais 5 gel 
He iit 0 Uy 7 bs GL 


mie aie: HOE 


১০. ইমাম বাদাখশী (র) বলেন- 

SL STEEN ESSE 05 20543 eh gall ০০০০ 

১১. ইমাম আসনভী (র) বলেন- 

i’ AGING BUSS ULATO SPAS GA ৮০৮ ৮৪০ 

১২. ইবনে আশুর (র) বলেন- 

6 Uist ES Up SHG 0507 228০ 9 5০5 5336 ৩55১ 
4205 ০1855535185 0৫55 57515161553 ৪৪ তা 

5 21৮0 ০1:০০] ২১৮ ০96 ৬: 

{7,7 ৮1041 দলীল হওয়ার শর্তসমূহ : 41-3411 ০1:72] শরীয়তের দলীল 

হওয়ার জন্য বিভিন্ন ইমামের নিকট বিভিন্ন শর্ত রয়েছে। যেমন : 
ক. ইমাম মালেকের শর্তসমূহ : ইমাম মালেক (র) £:./.11-0402211-কে ব্যাপকভাবে 
দলীল হিসেবে গ্রহণ করেন। তাঁর মতে, $1:.0| ৫1:-21-এর মাঝে নিম্নোক্ত 
শর্তাদি থাকা আবশ্যক। | 
১০:00:75 ও 21 ১০০($০-এর মাঝে সামজস্যতা : ০17০5 ও 634 ১০/5-এর 
মাঝে সামগ্রস্য থাকা শর্ত। এটি কোনো শরয়ী দলীলের বিপরীত হতে পারবে না। 

২. যুক্তিপূৰ্ণ বিষয় হওয়া : গবেষক যে হ21+-2-টি গবেষণা করে বের করবেন তা 
যুক্তিপূর্ণ হতে হবে, যা দেখামাত্র উম্মত গ্রহণ করতে আপত্তি করবে না। 

৩. সমস্যা বিদূরিত করার মানসম্পন্ন হওয়া : 5 1%4-টি যদি এমন হয় যে, এটি গ্রহণ করা 
হলে উম্মতের কোনো সমস্যার সমাধান হবে, সেক্ষেত্রে ৯৯5 গ্রহণযোগ্য হবে। 

খ. অন্যান্য আলেমগণের শর্তাবলি : $1:.১%1| (1:-:0 দলীল হওয়ার ব্যাপারে ইমাম 
মালেক (র) ব্যতীত অন্যান্য আলেমদের শর্তাবলি হলো- 

১. কোনো = J০|-এর প্রতি নির্ভরশীল না হলে প্রত্যাখ্যাত হবে। 
২. 6১2৮1 ১০5-এর 15১5 বা উপযোগী হতে হবে। 

৩. মূল'উসূলের অর্থের নিকটতম হতে হবে । 

৪. 52332 ও 55 হলে £1:51 (2৮ গ্রহণযোগ্য হবে। 

ও 31:50 91450 62335051045: 

1:50 ৮1৮নিকে প্রাধান্য প্রদানের শর্তাবলি : 21:50 ৮1৮:2201-কে বেশ 

কিছু শর্তে অগ্রাধিকার দেওয়া যায়। শর্তগুলো হলো- 

১. অপর কোনো নস না থাকা : ০1:--এর অর্থ বহন করে এ জাতীয় কোনো নস না 
থাকলে $1.3211 ৮ রর খান 

25 Ta Le2 শত পিনেদনায় নেওয়া হয়েছে, 5. ব্যক্তি বিশেষে 
স্বার্থ রক্ষা না Eb স্বার্থকেন্সিক ay হতে হবে। 

৩. গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থ ক্ষুণ্ণ না হওয়া : £10,741 (5211 গ্রহণ করার কারণে তার চেয়ে 
অধিক গুরুত্বপূর্ণ কোনো স্বার্থ ক্ষুণ্ন না হওয়া শর্ত । 
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8. প্রকৃত ২31: হওয়া : যে ২1:-5-টি মুজতাহিদ গ্রহণ করবেন, তা ৫৪১৯ 
মুসলিহাত হবে; (১ হলে চলবে না। 

উপসংহার : ইসলামী আইনে হাত দেওয়ার ক্ষমতা ব্যাপকভাবে সকলকে দেওয়া হয়নি। 

একমাত্র যার নিকট শরীয়তের যাবতীয় জ্ঞান বর্তমান আছে, সে ব্যক্তিই নতুন সৃষ্ট 

দান রডের বিছি লিনা যেন তার 

(৯8 


Up Bhi LLY ৭ 5 15211 (EA TAA : [ JL 

455 (5 হক [SATE slit oaks 331 

প্র: ১৩৩ ॥|£1:-321। (4:40 কাকে বলে? ইমাম চতুষ্টয় কি এ ব্যাপারে একমত? 

ইমাম চতুষ্টয় কর্তৃক ১11 ০/৮] প্রয়োগ করার কতিপয় দৃষ্টান্ত উল্লেখ কর। 

টি] ০৮5 13551 LS Lad ১১ ও 

855 775১0 ai 

অথবা, চার মাযহাবের ইমামগণ £1:.১21 ৫1.:-1-এর ব্যাপারে একমত কিনা? তাদের 
ফিকহের মাঝে £52) ৮০ এরপরয়োগ হওয়ার ঠি জার আলোচনা/কর। 


উত্তর॥ উপস্থাপনা : বর্তমান অধুনাবিশ্বে বিভিন্ন শরয়ী, মাসয়ালার সমাধানে 1-০ 
$1:555-এর প্রয়োগ অপরিহার্য । স্থানকালপাত্রভেদে যুগোপযোগী সিদ্ধান্ত দেওয়া না 
গেলে মুসলিমদের 'জীবনে নানামুখী বিপর্যয় নেমে আসবে। এ কারণে জনস্বার্থ বিবেচনা 
করে সাহাবী, তাবেয়ী ও মাযহাবের ইমামগণ বিভিন্ন মাসয়ালায় যুগোপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করেছেন। আমাদেরও উচিত তাদের পথ অনুসরণ করে অধুনা সমস্যাদির সমাধান করা । 
নিম্নে প্রশ্নের আলোকে যথাযথ উত্তর উপস্থাপিত হলো । 
2 1940 ৮1৮-খর পরিচিতি : 
Lyla ins: 
15211 (এর আভিধানিক অর্থ : {0.54 ০/০ বাক্যটি 54 
০3; এতে (2৮21 শব্দটি _21:০4-এর বহুবচন। এটি 1%০-এর ওযনে ॥! 
-৪১০-এর_ অর্থে ব্যবহৃত, মাদ্দাহ ০ - এ - ১৯; অভিধানে শব্দটি বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ 
হয়েছে । যেমন : 
০ তথা উপযুক্ততা, ২. ২53% 501 তথা উপকারিতা, কল্যাণ, 
15255 ০1925 10150254 তথা জনস্বাৰ্থ পরিচালনাকারী সংস্থা 
+ ৯৫৯] 55] তথা দোষযুক্ত হওয়া, 
১১০ তথা ক্ষতির বিপরীত, ৬. ২৫১১৯ তথা কল্যাণকর, 
. 30550 5৯ তথা বিশৃঙ্খলার বিপরীত, ইত্যাদি। 
আর £1:.5 শব্দটি J ০৬ থেকে 1555 -এর ৩৫০ ১৯৩-এর সীগাহ। 
মাদ্দাহ J. -১ জিনসে সহীহ । এর আভিধানিক অর্থ- 
১. {515 তথা মুক্ত, স্বাধীন । যেমন বলা হয়- 

GL: সি] ৩ bss ৯৪ 56 ৮০ 
২. 1544] তথা সুযোগ বা অবকাশ দেওয়া । 


এ উর 


10017 


জর উসৃলুল ফিকহ www.abswer.co ৪২৭ 
৩. £554: তথা প্রেরিত; যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- $4.5 2 SL 5 
8. 4০1] তথা চাপিয়ে দেওয়া। যেমন আল কুরআনে রয়েছে- 
SiS Ee ০১৮৫॥ 2০ পাও ঠা 
{0.34 410০4 অর্থ- দনীলমু উপকারিতা, সাধারণ বা ব্যাপক কল্যাণ ইত্যাদি। 
(৮৮১০৮711105 21০) ০111 is: 
921 Lal র পারিভাষিক সংজ্ঞা : £10.54 (1:-2]-এর সংজ্ঞায় 
ভাষ্যকারদের বিভিন্ন বক্তব্য রয়েছে। যেমন : 
১. আল্লামা ফখরদ্দীন রাষী (র) বলেন- ঢু 
Wali এ E> pl ১৮7৪ মি 02৫ 
৮8915552302 bal 
অর্থাৎ, এটা হলো ইসলামী শরীয়ার উদ্দেশ্য উপযোগী কল্যাণনীতি, যা গ্রহণ বা 
বর্জনের ব্যাপারে শরীয়তের বিশেষ কোনো প্রমাণ নেই। 
২. রিপা 
Wal Hass এ SSL pl ১০০৪০ ES 214 ৩৯ 
AS REECE, ali 
অর্থাৎ, ইসলামী শরীয়ত প্রণেতার উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যশীল কল্যাণ, যা বিবেচনা 
বা প্ৰত্যাখ্যান করার ব্যাপারে শরীয়তের কোঁনোমূলনীতির সাক্ষ্য নেই। 
৩ আবদুর রহীম মায়মুন বলেন- 
৮12 pl ৬৪ LS Jag 2 ৫৯ wie 5520 29215 ভি 64 
“ Ml) 3G) 
অর্থাৎ, তা হলো এমন ফলাফল ও উপকারিতা, যা কোনো বিধান আরোপ করে, এ বিধান 
গ্রহণ করা বা প্রত্যাখ্যান করার ব্যাপারে শরীয়ত প্রবর্তকের কোনো দলীল থাকে না। 
8. ইমাম গাযালী (র) বলেন- 
30705 is pit) ০৩5 4 ৬০ ০০৩৪ Gogh ৩৪ 
UB Es LS ls any ve দে bs bal Syst 
HUGE CLE উট 
অর্থাৎ, £1:৮1| 4০: হলো সে মানানসই গুণ, যার ভিত্তিতে বিধান আরোপ 
করা কল্যাণকর । অবস্থা এমন যে, এ বিধানের জন্য এ *১:-$-টিকে গ্রহণ বা বাতিল 
করা সম্পর্কে শরীয়ত প্রবর্তকের পক্ষ হতে কোনো নস আসেনি। 
৫, মুহাম্মাদ আমীন বলেন- 
USED SUG 3 5450 Ss Mosh Gag 55 
৬. ইমামুল হারামাইন বলেন- 
২5315 06৮55 08৮ Gis is ২১০38503502 ৯৪ pL Lt 5১ 
৭ আল্লামা আযদী (র) বলেন- 
9 52 pis tS Tp alte VA ৭0০05 
eid ৯৮৭ ৮৮০০৪ 25 45 2০ 3 LOGS NG 3452 


৪২৮ ___ ৮০০5 ফাঁধিল গ্রীতিষ্টাগাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ 
৮. আল্লামা শাতেবী (র) বলেন- 
ও tl oli, Ut UL 55 হি] 000০ 
E53 2 ০০5০১) 215 9535 ESAS Hh. te 21 GALE af 
iG ই 235050585০2 Cap BLES ULL 
৯. আল বুরহান গ্রস্থকার বলেন-. 
364 525৯2860003 2 2555 ১5৯15 উড হত: G4 ঠা 
-921533555-4১৮৮5 ৬৮ ৮ 
১০. ইমাম বাদাখশী (র) বলেন 
-45০831650504555510510054 lA ৩:০0 ১5০ Elf 
১১. ইমাম আসনভী (র) বলেন- 
AGG BUSEY 4 পি ২0105 ph 5:20] 
১২. ইবনে আশুর (র) বলেন- 
২৩৬৫০০৬০১০৪ 561515150০৮ ARE এ 2৮ 
ME ০০৪55535745 20555 এ 8150352১51০ ৩১11 
৩ 15401917745 5598 E55 tg 1: : 
চার ইমাম £1:.১| £121-এর ব্যাপারে একমত কিনা : 
{7,541 ৫2 শরীয়তের দলীল হিসেবে গণ্য কিনা, এ ব্যাপারে চারজন ইমামের 
দু'জন একমত পোষণ করেছেন, আর দু'জন ভিন্নমত পোষণ করেছেন। যেমন : 
ক. মালেক ও আহমাদের অভিমত: ইমাম মালেক ও আহমাদ (র)-এর অভিমত হলো, 

২1:90 ০105] শরীয়তের দূলীল। 

দলীল : তারা তাদের দাবির পক্ষে নিম্নবর্ণিত প্রমাণাদি পেশ করেন। যেমন : 

১. সাহাবীগণের ইজমা : সাহাবীগণ তাঁদের জীবনে কখনো কখনো (৫21 
Es -এর ওপর আমল করেছেন। এরূপ আমলের দৃষ্টান্ত অনেক; আর কোনো 
সাহাবী এটির বিরোধিতা না করায় এ ব্যাপারে $554. £2) অনুষ্ঠিত হয়ে 
গেছে। সেসব দৃষ্টান্তের মধ্যে রয়েছে- 

ক. আল কুরআন সংকলন ৷ আল্লাহ তায়ালার বাণী- 15 5815523554 
3৮১৮৯ {; এ কথার বাস্তব প্রমাণ, সাহাবী কর্তৃক আল কুরআন সংকলন 
করা । এ ব্যাপারে সাহাবীগণ মঙ্গল মনে করেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। 

খ. কারিগরের জরিমানা । কারিগর জিনিস নষ্ট করলে 21:.721। ₹1/:-21[-এর 
ভিত্তিতে তার ওপর সাহাবীগণ জরিমানা আরোপ করেছেন। অথচ কারিগরের 
হাতে মাল আমানতস্বরূপ থাকে । কিন্তু জনস্বার্থের কথা বিবেচনা করে জরিমানা 
আরোপ করা হয়। 

গ. হযরত ওমর (রা) পানি মিশ্রিত দুধ ঢেলে দেন। তার.,এ কাজের উদ্দেশ্য 
জনগণের কল্যাণ নিশ্চিত করা, যাতে কোনো প্রতারক দুধে পানি মিশিয়ে কারও 
সাথে প্রতারণা করতে না পারে। 

ঘ. হযরত মুয়াষ (রা)-এর বক্তব্য ৬:15: এবং তার এ কথার ওপর রাসূলুল্লাহ (স)- 
এর শুকরিয়া জ্ঞাপন দ্বারা প্রমাণিত হয় {4.3 ৫1:11 শরীয়তের দলীল ৷ 


: 


জজ উস্দুল ফিকহ ৬/৬/৬/, 98105100117 ৪২৯ 
২. আল কুরআন ও হাদীসের নির্দেশ পালন : মুসলিমদের কল্যাণে বিবেকনিঃসৃত 
কল্যাণকামী সিদ্ধান্ত প্রদান করা আল কুরআনের দাবি । যেমন : 
ক. আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 
০5 ১০৫৯। ০০৪1০ JAD U5 7 
52০] SHIGE 20 4 2 


খ. হাদীসে এসেছে- 
0581১850005 0০5158181১5 SH ০) 910 052595 

৩. £17.32] (425 মাকাসেদে শরীয়ার দাবি : শরীয়তের ১০৪০ সম্পর্কে 
বর্ণিত আয়াত ও হাদীসের দাবি হলো- £17.54] ৫1:21 গ্রহণ করা । সুতরাং 
গ্রহণ করা না হলে £% 574১1 ১,০ ব্যর্থ করার জন্য দাঈ হতে হবে । 

৪. শরয়ী প্রয়োজন : ২1:.11 ৫1:-21কে দলীল রূপে গণ্য করা না হলে অসংখ্য 
বিষয় বিধানবিহীন থেকে যাবে । 

খ. আবু হানীফা ও শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা ও শাফেয়ী (র)-এর 
মতে ২1:10 ০1421 শরীয়তের দলীল নয় । 
দলীল : এ ব্যাপারে তাদের দলীলসমূহ সিম্রূপ- 

১. এটি প্রবৃত্তিতাড়িত দলীল : শরীয়তের কোনো বিশেষ দলীলের সাক্ষ্য ব্যতীত কোনো 
বিষয়কে কল্যাণ বলে সিদ্ধান্ত দেওয়া শরীয়তবিরোধী কাজ । ইমাম গাযালী (র) 
0:50 ০10াবকে ৩৮৯৪০এর অনুরূপ বলে দাবি করেন যে, উভয়টি 
শরীয়তের দলীল নয়। 

২. 155৮5 215511৮1৮২4 কেয়াসের একটি শাখা : {54 LC 
যদি শরীয়ত কর্তৃক সমর্থিত বিষয় হয়, তাহলে ১,৪-এর একটি শাখা হিসেবে তা 
শরয়ী দলীলভুক্ত বিষয় বলে গণ্য হবে। 

৩. শ্ররীয়তবিরোধী বিধান-ও জুলুমের সম্ভাবনা : কোনো কোনো ক্ষেত্রে ০:21 
1:01 শরীয়তের বিধানের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় এবং ২/:-4-এর নামে 
জুলুম সৃষ্টি করা হয়। যেমন : কোনো কোনো বাদশা কল্যাণের নামে জুলুম করে 
থাকেন। কাজেই ২1:.১41| (1:21 দলীল না হওয়াই উত্তম । 

৪. £1:4541। ৮1:21 বিপরীতমুখী বিধানের একটি কারণ : যেহেতু প্রতিটি দেশের 
মানুষ স্ব স্ব কল্যাণ চিন্তা করে সিদ্ধান্ত দেন, কাজেই একই বিষয় কোনো অঞ্চলে 
কল্যাণকর আবার অন্য অঞ্চলে অকল্যাণকর বিবেচিত হবে। তখন দেখা দেবে 
বিধানের ক্ষেত্রে বিভিন্নতা, যা শরয়ী বিধানের নীতিবিরোধী । কেননা শরীয়তের 
বিধান সকল দেশের মানুষের জন্য সমান। 

৫. £1201 ৮1৮: ধারণামূলক দলীল : ধারণার ওপর আমল না করাই মূলনীতি । 
কেননা ধারণা ভুল ও শুদ্ধ উভয়ের সমান সম্ভাবনা রাখে। যেহেতু 405১) ৮1০21 
দলীলে যন্নী তথা ধারণামূলক দলীল, কাজেই এটি পরিহার করাই শ্রেয়। 

৬. 0৫585 ও ০১৩০১-এর ক্ষেত্রে ২1:21 (10: বিপজ্জনক : ৬55%: 
ও ০১০2-এর ক্ষেত্রে বিবেকতাড়িত সিদ্ধান্ত সমস্যার সৃষ্টি করবে। 

৭. নবীগণের পর্যায়ে বুদ্ধিজীবীদের অবস্থান সৃষ্টি : ₹1-.১| ₹1--:] বুদ্ধিজীবীদের দলীল । 
যদি এটি গ্রহণ করা হয়, তাহলে শরয়ী বিধানের ক্ষেত্রে তারা নবীদের সমকক্ষ 
বিবেচিত হবে, যা কোনোভাবেই কাম্য নয়। 


৪৩০ _ নীল হক হড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্য জজ 


০৯৬১৯ শন 

৮. যুগে যুগে বিধানে পরিবর্তন : ২05 ০1441 দলীল হিসেবে গণ্য হলে সময়ের 
ব্যবধানে বিধানেও ব্যবধান দেখা দেবে, যা ইসলামের সর্বজনীন নীতিবিরোধী। 
পরবর্তী মালেকী, শাফেয়ী ও হানাফীগণের অভিমত : পরবর্তী হানাফী, শাফেয়ী ও 
মালেকীদের অভিমত হলো, শর্তসাপেক্ষে ££:.11 (21 শরীয়তের দলীল 
হতে পারবে। তাদের মতে, কোনো নি নসের মোতাবেক হা [নি] 
২1551 জ্ষজনা শর্ত। 

2 25959 ১ 2 Ua stilt ৮৮: 

ইমাম চতুষ্টয় কর্তৃক £154) 4 ||{এ5)/-এর কয়েকটি প্রয়োগ : বিভিন্ন মাসায়েল 

অনুসন্ধান করে দেখা যায় যে, Ro লে এর প্রয়োগ করেছেন। 

নিয়ে সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো । 

"ক. হানাফী মাযহাবে £1:.1 ৫1.:-21-এর প্রয়োগ : পরবর্তী হানাফী. ফকীহগণ 
শর্তসাপেক্ষে $1:.520| (1৯51কে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন এবং এর 
আলোকে বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। যেমন : 

১. খুমুসের বিধান : খুমুস রাসূলুল্লাহ (স)-এর জন্য নির্ধারিত গনীমতের অংশ। এটি 
রাসূলুল্লাহ (স)-এর যে কোনো আত্মীয় গ্রহণ করতে পারত । আহনাফের সিদ্ধান্ত 
হলো, রাসূলের পরিবারের যারা গরিব একমাত্র তারাই খুমুস পাবে; অন্যরা পাবে না। 

২. মৃত্যুশষ্যায় তালাক মীরাস থেকে বঞ্চিত করে না: শরীয়তের বিধানের সাধারণ 
গতিপথ উল্টে দেওয়ার জন্য যে কলাকৌশলের আশ্রয় নেবে, তার কলাকৌশল 
প্রত্যাখ্যাত হবে। যেমন : মীরাস থেকে বঞ্চিত করার জন্য মৃত্যুশয্যায় স্ত্রীকে 
তালাক দেওয়া । হানাফীদের মতে, এ তালাক কার্যকর হবে না। 

৩. গনীমতের বর্ধিত সম্পদ জ্বালানো ₹ ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন, গনীমতের 
মাল বহনে মুসলিম বাহিনী সক্ষম না হলে বর্ধিত পশু জবাই করে জ্বালিয়ে দিতে 
হবে। কাফেরদের ভোগের জন্য তা রেখে আসা যাবে না। 

8. যাকাতের পশ্তর বিনিময়ে মূল্য পরিশোধ করা : হানাফীগণের মতে, ওয়াজিব পশুর 
পরিবর্তে মূল্য পরিশোধ করে দিলে যাকাত আদায় হবে। 

৫. যেহারের কাফফারা একজনকে প্রদান : যেহারের কাফফারা সম্পর্কে ইরশাদ 
হয়েছে_ ০ চি 4৮০৮১ ৫৮55 00 ১০০ অর্থাৎ, রোযা রাখতে 
সক্ষম না হলে ষাটজন মিসকিনকে খাওয়াবে । মুতায়াখখিরীন হানাফীদের মতে, 
যাটজনকে না খাইয়ে একজনকে ষাটবার খাওয়ালে কাফফারা আদায় হয়ে যাবে। 

খ. শাফেয়ী মাযহাকে £1-,5| ০/:--এর প্রয়োগ : ইমাম শাফেয়ী (র) ১০ 
55%41-এর উসূলে ৩।$1$-এর ক্ষেত্রে ২0:52 (1:51 প্রয়োগ করেছেন। 
তার ব্যবহৃত কয়েকটি নীতিমালা নিষ্মরূপ- 

১. প্রয়োজনে হারামের ব্যবহার বৈধ : কোনো শহরের সর্ব হারামে ছেয়ে গেছে এবং 
সে শহরের কোথাও হালাল খুঁজে পাওয়া না গেলে প্রয়োজনমতো হারাম গ্রহণ করা 
বৈধ । যেমন : হারাম চাকরি, হারাম ব্যবসায়, হারাম আসবাবপত্র ইত্যাদি গ্রহণ করা 
বৈধ । বর্তমানে শরীয়তের বাইরে প্রচলিত প্রতিষ্ঠানাদি এর উজ্জল দৃষ্টান্ত। কোথাও 
হালাল রোজগারের ব্যবস্থা না থাকলে এ সকল প্রতিষ্ঠানে ₹৯1১০০-এর দাবি 
অনুযায়ী বৈধ । কারণ মুসলিমগণ এ সকল হারাম প্রতিষ্ঠানে চাকরি না করলে তাদের 
জীবনযাপন কঠিন হয়ে যাবে এবং তারা কাফেরদের মোকাবেলায় সামর্থাহীন দুর্বলে 
পরিণত হবে । ইসলাম তার অনুসারীদের দুর্বল অবস্থায় দেখতে রাজি নয়। 


জজ উসূলুল ফিকহ _ ১৭1৫৯ ৪৩১ 
২. কাফেরদের পশু ও বৃক্ষ ধ্বংস করা বৈধ : কাফের যে পশুর উপর আরোহণ করে যুদ্ধ 
করে, সেটিকে হত্যা করা এবং তাদের বৃক্ষাদি জ্বালিয়ে দেওয়া মুসলিমদের জন্য বৈধ । 

৩. হাজীর বহনকারী প্রাণীকে হেরেমে ঘাস খাওয়ানো বৈধ : হেরেমে অবস্থানকালে 
হেরেমের ঘাস হাজীর পশুকে খাওয়ানো বৈধ । কেননা তা না হলে হাজী সমস্যায় 
পড়বে । আর সমস্যা ধরে রাখা নয়; বরং তা দূর করা ইসলামের নীতি। 

৪. গনীমতের মাল দারুল হরবে খাওয়া বৈধ : বণ্টনের পূর্বে গনীমতের মাল খাওয়া 
হারাম; কিন্তু প্রয়োজনে দারুল হরবে থাকাবস্থায় গনীমতের মাল খাওয়া বৈধ । 

৫. প্রয়োজনে রুপার পাত্র গ্রহণ করা বৈধ : রুপার পাত্র ব্যবহার করা হারাম; কিন্তু 
অন্য কোনো পাত্র না পাওয়া গেলে রুপার পাত্র ব্যবহার করা বৈধ । 

৬. সাক্ষীর কেসাস গ্রহণ : সাক্ষীর সাক্ষ্য দু'প্রকার । যথা : 

ক. সাক্ষ্যের কারণে কেসাস ওয়াজিব হয় । 

খ. সাক্ষ্ের কারণে কেসাস ব্যতীত অন্য কোনো শাস্তি ওয়াজিব হয়। : 

যদি এ দু'ক্ষেত্রে সাক্ষ্য দেওয়ার পর কোনো ব্যক্তির শাস্তি হয়; অতঃপর সাক্ষীরা 
তাদের সাক্ষ্য ফিরিয়ে নেয় । সেক্ষেত্রে প্রথম সুরতে সাক্ষী থেকে কেসাস বা দিয়াত 
গ্রহণ করা যাবে; আর দ্বিতীয় সুরতে শুধু দিয়াত গ্রহণ করা যাবে, যদিও সাক্ষী 
থেকে কেসাস বা দিয়াত গ্রহণের শরয়ী কোনো দলীল নেই। 

৭. সাক্ষীর ওপর মহর বা অর্ধ মহর জরিমানা : ইমাম শাফেয়ী (র) তার আল উম্ম 
গ্রন্থে বলেন, যদি সাক্ষীগণ এ মর্মে সাক্ষ্য দেয় বে, অমুক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তিন 
তালাক প্রদান করেছে। অতঃপর বিচারক তাদের মাঝে বিচ্ছেদের রায় প্রদান 
করার পর সাক্ষীগণ তাদের সাক্ষ্য ফিরিয়ে নেয়, সেক্ষেত্রে যদি সহবাস হয়ে থাকে 
তাহলে সাক্ষীদের ওপর মহরে মিসাল ওয়াজিব হবে। আর যদি সহবাস না হয়, 

রর তাহলে অর্ধেক মহরে মিসাল জরিমানা প্রদান করা ওয়াজিব হবে। 

গ. মালেকী মাযহাবে $1:.3%1 (1.:-211-এর প্রয়োগ : ইমাম মালেক (র) বিনা শর্তে 
1:51 ৮1৮৮20কে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেন। তিনি অসংখ্য মাসয়ালায় 
এটির প্রয়োগ করেন । তন্মধ্যে = 
১, $৯১4 (কম উৎকৃষ্ট) ব্যক্তির হাতে বাইয়াত গ্রহণ করা : সমাজের শ্রেষ্ঠ 

ব্যক্তিগণ ক্ষমতায় না আসলে তাদের চেয়ে নিম্ন মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিরা নেতা 
নির্বাচিত হলে তাদের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করা বৈধ হবে। জনস্বার্থে এ বৈধতা 
দেওয়া হলো। কারণ তা না হলে দেশে গণ্ডগোল দেখা দেবে; যার উৎকৃষ্ট প্রমাণ 


আমাদের দেশ। 
২. অমুজতাহিদ ব্যক্তিকে নেতা বানানো বৈধ : মুজতাহিদ নন এরূপ ব্যক্তি নেতা 
নিয়োজিত হলে তার হাতে বাইয়াত নেওয়া বৈধ । 


৩. যাফরানে খাদ পাওয়া গেলে সদকা করা : কোনো প্রতারক যাফরানে অন্য কিছু 
মিশ্রণ করলে যদি হাতেনাতে ধরা পড়ে, তাহলে তা কম হোক বা বেশি হোক, 
গরিবদের মাঝে সদকা করে দেবে । জনগণকে রক্ষার জন্য এরূপ বিধান দেওয়া হয়েছে। 

৪. শিশুর সাক্ষ্য গ্রহণ : শিশুদের মাঝে কোনো প্রকার জখম ঘটে থাকলে তঙ্জন্য শিশুদের 
সাক্ষ্য দ্বারা বিচার করা হবে। যদিও সাধারণত শরীয়তে শিশুর সাক্ষ্য গ্রহণ না করার 
কথা রয়েছে । কারণ যদি শিশুর বেলায় শিশুর সাক্ষ্য গ্রহণ না করা হয়, তাহলে 
অসংখ্য জখম ও অসংখ্য জীবন বিনা বিচারে থেকে যাবে; যা কাম্য নয়। 


৪৩২ __________ রফিক গাহড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জ 
৫. মুল্য নির্ধারণ করা বৈধ : শরীয়তের বিধান হলো, ব্যবসায়ীদের ক্ষতি সাধিত হয়, 
এমন কাজ করা অবৈধ ৷ যেহেতু মূল্য নির্ধারণে ব্যবসায়ীরা বেকায়দায় পড়ে, তাই 
১৯: তথা মূল্য নির্ধারণ করা অবৈধ । যেমন হাদীসে এসেছে 

০0655695420 GGL 55 10 00০০) 90455 ৩5 
7305 ৯0৩১4545415 চল ০৭ ০৬৯১৪ 
ইমাম মালেক (র)শ্ৰ্ধান, বাবসায়ীগণের ক্ষতি হয় এমন মূল্য ধার্য করে দেওয়া 
অবৈধ; কিন্তু যদি ব্যবসায়ীগণ মাল স্টক করে অর্থাৎ গোডাউনে লুকিয়ে রাখে কিংবা 
অন্য কোনো কৌশল গ্রহণ করে দাম বাড়ানোর পাঁয়তারা করে, সেক্ষেত্রে মূল্য ধার্য 

করে দেওয়া শুধু বৈধই“নয়; বরং জনস্বার্থে অপরিহার্য বলে বিবেচিত হবে। 

৬. অপহরণকৃত সম্পদে লেনদেন বৈধ : যদি প্রয়োজন হয় তবে অপহরণকারী শা 
2,3০5] তথা অপহরণকৃত সম্পদে লেনদেন করতে পারবে । অথচ শরীয়তের 
বিধানে মালিকানা ব্যতীত লেনদেন করা বৈধ নয়। 

ঘ. হাম্বলী মাযহাবে $1:.54। (1.:-11-এর প্রয়োগ : হাম্বলী মাযহাব মতে৷ ০1124 

1:511-এর প্রয়োগ নিয়রূপ- 

১. সন্ত্রাসী ও লম্পটদের নির্বাসন দেওয়া : সন্ত্রাসী ও লম্পটদেরকে এমন দেশে নির্বাসনে 
পাঠানো, যেখানে পাঠালে জনগণ তাদের লাম্পট্য ও সন্ত্রাস থেকে বাচতে পারে । 

২. রমযানের দিনে মদ্যপানকারীকে কঠোর শাস্তি দেওয়া : রমযান মাসে দিনের 
বেলায় যে মদ্যপান করবে, তাকে কঠোর শাস্তি প্রদান করতে হবে । 

৩. সাহাবীদের ভর্হসনাকারীকে শাস্তি প্রদান : যারা সাহাবীগণকে ভর্ঘসনা করবে, 
তাদেরকে কঠোর শাস্তি দিতে হবে । তাদেরকে ক্ষমা করার ক্ষমতা বাদশার নেই। 

৪. কোনো সন্তানকে বিশেষ কিছু হেবা-করা বৈধ : কোনো সন্তান অভাবী, অধিক 

সন্তানধারী বা পড়াশোনার ছাত্র হলে পিতা তাকে বিশেষ দান করতে পারবে । 

, আশ্রয় দানে মালিককে বাধ্য করা ; সরকার ইচ্ছা করলে খালি বাড়িতে 
আশ্রয়হীনদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য মালিককে বাধ্য করতে পারবে । 

, শ্রমিকের পারিশ্রমিক ধার্য করে দেওয়া : শিল্পশ্রমিকগণ যেন বিভিন্ন রেটে শ্রম না 
দিয়ে সকলের নিকট একই পারিশ্রমিকে শ্রম দেয়, সেজন্য পারিশ্রমিকের হার ধার্য 
করে দেওয়া সরকারের জন্য বৈধ । 

৭. প্রয়োজনে মালিকের অনুমতি ব্যতীত সম্পদ গ্রহণ : কখনো প্রয়োজন হলে তার মালিকের 
অনুমতি নেওয়া সম্ভবপর না হলে বিনা অনুমতিতেই সম্পদ গ্রহণ করা ও ভোগ করা বৈধ। 

৮. প্রয়োজনে অপরের সম্পদে হস্তক্ষেপ করা বৈধ : হযরত ওরওয়া ইবনে জাদ বারেকী 
(রা)-কে রাসূলুপ্লাহ (স) একটি বকরি ক্রয় করার জন্য একটি দীনার প্রদান করেন। তিনি 
এক দীনার দ্বারা দুটি বকরি ক্রয় করে একটিকে এক দীনারে বিক্রয় করেন। অতঃপর এক 
দীনার ও এক বকরি নিয়ে আগমন করেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁর বিক্রয় অনুমোদন দেন। 

৯. মৃত্যুমুখে পতিত অপরের বকরি জবাই করা বৈধ : যদি কোনো লোক দেখে যে, কারও বকরি 
মারা যাওয়ার উপক্রম হয়ে গেছে, সেক্ষেত্রে বিনা অনুমতিতে বকরি জবাই করা বৈধ। 

১০.ঘর কেটে প্রতিবেশীর সম্পদ রক্ষা বৈধ : কেউ যদি দেখে যে, বন্যার পানিতে 
প্রতিবেশীর সম্পদ বিনষ্ট হওয়ার উপক্রম হয়ে গেছে, তখন তার অনুপস্থিতিতে সে 
ঘর ছিদ্র করে বা দরজা ভেঙ্গে তার মাল রক্ষা করতে পারবে। 

এ সকল সুরতে তাকে অপরাধী সাব্যস্ত করা যাবে না! 

উপসংএ : দুনিয়ার সকল প্রগতিশীল মানুষ ধর্মকে উদার দেখতে চায়। মানুষের সুবিধা নিশ্চিত 

করার ক্ষেত্রে ইসলামের উদারতার জুড়ি নেই। ইজমা, কেয়াস মাসালেহে মুরসালা এ উদারতার 

প্রকৃষ্ট প্রমাণ । সকল মাযহাবের ইমামগণ জাতির কল্যাণে এ নীতি অনুসরণ করেছেন। 


[ 
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জজ উস্লুল ফিকহ __৬/৬/4-5155/910017 ৪৩৩ 
SELLS Gans 353 215 EEL ৫৯557 05) 0৮1 জর 

-9:৯311$ 1410 33 1621) নি 
জন, ১৩৪ ॥| $0:3511 ৫444: কাকে বলেঃ সাহাহী ও তাবেয়ীগণের নিকট 
£1:| (11:417এর কতিপয় সমন্বয় উল্লেখ কর। 
উভরা॥। উপস্থাপনা : আধুনিক যুগে £1০১২১ (10522 প্রয়োগ ' 
স্থানকালপাব্রভেদে সঠিক সিদ্ধান্ত দেওয়া না গেলে মুসলিমদের জীবনে নানামুখী বিপর্যয় 
নেমে আসবে । কাজেই গৌড়ামি পরিহার করে জনস্বার্থ বিবেচনা করে সাহাবী, তাবেয়ী ও 
ইমামগণ নানা যুগোপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন । আমরাও তাদের পথ অনুসরণ করে 
আগামীর সমস্যাদি সমাধান করব। 
8০ GTR SABES 
GUL চিএ] is 
৫282010চ এ আভিধানিক অৰ্থ: {৮০০ বাক্যটি $০5 ০৯72; এতে 
(4:22 শব্দটি ₹১:-এর বহুবচন। এটি হ?:৯5-এর ওযনে ১% /-এর অর্থে ব্যবহৃত, 
মাদ্দাহ [ - J -০০; অভিধানে শব্দটি বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ হয়েছে। যেমন : 

(7 তথা উপযুক্ততা, 
২. ২০৪১] তথা উপকারিতা, 
৩. 055 10833-5 51555 8693155 তথা জনস্বাৰ্থ পরিচালনাকারী সংস্থা, 
৮4 22 534 তথা দোষযুক্ত হওয়া, 
3:01 ১০৯ তথা ক্ষতির বিপরীত, 
২৮১ তথা কল্যাণকর; 
১০5-1 0333 তথা বিশৃজলার বিপরীত ইত্যাদি । 
আর ২1551 শব্দটি J) ০৮ থেকে 55 +:০)-এর ৬০ ১৯1-এর সীগাহ। 
মাদ্দাহ } - ৮-১; ; জিনসে সহীহ | এর আভিধানিক অর্থ- 
১. {316:/ তথা মুক্ত, স্বাধীন । যেমন বলা হয়- 
Gf: SEN ৩০০ ০ ba len 54: 
২. 15%! তথা সুযোগ বা অবকাশ দেওয়া । 
৩. £535না তথা প্রেরিত । যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- ১১:০০ ৬৪ 0 
৪. ২11 তথা চাপিয়ে দেওয়া । যেমন আল কুরআনে রয়েছে 
-৩3১৮60 ৩65 Sioa Af - 
লা সাধারণ বা ব্যাপক কল্যাণ ইত্যাদি । 


এন 


যো |’ + --এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ২1:১1 4/0০া-এর সংজ্ঞায় 
MOC EEE TE 
১. আল্লামা ফখরস্দীন রাযী (র) বলেন- 
LAU LSS 2০3৮1 ১৮০৩৪] EEA) ০৮ ৩৯ 
+N GEIL 5০5 
অর্থাৎ, এটা হলো ইসলামী শরীয়ার উদ্দেশ্য উপযোগী কল্যাণনীতি, যা গ্রহণ বা 
বর্জনের ব্যাপারে শরীয়তের বিশেষ কোনো প্রমাণ নেই । 


৪৩৪ উরি এক আাধিলিসুদিললাাউদ লিবিজ্য ' দবিদীয় পার্স আজ 
২. শায়খ আবু যাহরা (র) বলেন_ 
22০ 161 553 উড SAS pln ১:৪০] Us 61 ০৯ 
sd, ৮2০১0 ০1 
অর্থাৎ, ইসলামী শরীয়ত প্রণেতার উদ্দেশ্যের সাথে সামগ্রসাশীল কল্যাণ: যা বিবেচনা 
বা প্রত্যাখ্যান করার ব্যাপারে শরীয়তের কোনো মূলনীতির সাক্ষা নেই। 
৩. আবদুর রহীম মায়মুন বলেন- 
wie piss US 855 71 2৮৯ ০০ EEA 800 Sal a 
dll sf ৭ 
অর্থাৎ, তা হলো-এমন ফলাফল ও উপকারিতা, যা কোনো বিধান আরোপ করে, এ বিধান 
গ্রহণ করা বা প্রত্যাখ্যান করার ব্যাপারে শরীয়তপ্রবর্তকের কোনো দলীল থাকে না। 
8. ইমাম গাযালী (র) বলেন- 
Jal EL = SHE 5৯0 ০৪ 5 52555 30 ১০054908৮০5 $i 
৬১১১৮ ৩১ এ ২০১৮৪ ET Ce 2 কচ লা 
LLG ie 15 Np 
অর্থাৎ, ১ (০-১ হলো সে মানানসই গুণ, যার ভিত্তিতে বিধান আরোপ 
করা কল্যাণকর ৷ অবস্থা এমন যে, এ বিধানের জন্য এ ০5-টিকে গ্রহণ বা বাতিল 
করা সম্পর্কে শরীয়তপ্রবর্তকের পক্ষ হতে কোনো নস আসেনি । 
৫. মুহাম্মাদ আমীন বলেন- 
রা... গা 


3755) 2075 85 ৬ 


01৩5 3১০ ১5555302451 0৭1 ৬৪ 3 44৯60 GA 
AES MEIC Li 5:546 50603 113555 3 53821 

৮. আল্লামা শাতেবী (র) বলেন- 
20 555 ওত) oli রা পা 
২35 ১০৬০৯ ০ (5 5805 lh UO 21510895৮0৫ 
90328052241 2515955510০ ৮৪5 0৮১25 কানের 
৯. আল বুরহান গ্রন্থকার বলেন- 
এ পি ৪ ও ৩৩ pil gains ৮৭৭ ৪৪ 8 
He ait ply ০1৮৯৪ XE be ৩1১০ 

১০. ইমাম বাদাখশী (র) বলেন- 
-400131 69055114585 13503 3 উঠ 5৯ 5:০0 ৫০০ ক] 

১১. ইমাম আসনভী (র) বলেন- 
AGI HUST 20 0৩১৯ 22052 

১২. ইবনে আশুর (র) বলেন 

২৮০ LSS  উ5 25 UBL SGT USS এ 
UE 055 58৯ 217655 7515 1051 25০ এত 
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সাহাবী 


ও বেদের নিকট £32 8 এর সমৰরসাধনের কতিপয় দৃষ্টান্ত : 
রাসূলুপ্রাহ (স)-এর বিদায়ের পর পৃথিবীতে নতুন নতুন সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে, সাহাবীদের 
যুগ থেকে ইমামগণের যুগ পর্যন্ত এ জাতীয় অসংখ্য ঘটনা রয়েছে। প্রতিটি ঘটনার ক্ষেত্রে 
যুগের মনীধীগণ আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের আলো দ্বারা সিদ্ধান্ত প্রদান করে গেছেন। যেমন : 

ক. সাহাবী কর্তৃক {1:5 ৮1৮-5]-এর, সমৰয়সাধন : রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রিয় 

সাহাবীগণ বিভিন্ন ঘটনায় 81:১1 (40221 সমব্যয়সাধন করেছেন । যেমন : 

- ১, হযরত আবু বকরের যুগে আল কুরআন সংকলন : হযরত আবু বকর (রা)-এর 
খেলাফতকালে ভণ্ডনবী মুসায়লামার বিরুদ্ধে জেহাদ করতে গিয়ে বিশাল সংখ্যক 
সাহাবী শাহাদাতবরণ করার পর হযরত ওমর (রা)-এর পরামর্শ ক্রমে খলিফা 
হযরত আবু বকর (রা) হযরত: যায়েদ ইবনে সাবেত (রা)-ৰে আল কুরআন 
সংকলনের দায়িত প্রদান করেন। এ সিদ্ধান্তটি কল্যাণমূলক সিদ্ধান্ত। এ ব্যাপারে 
কোনো শরয়ী দলীল ছিলো না। 

২. হযরত ওমরের খেলাফত : হযরত আবু বকর (রা) সাহাবীদের পরামর্শ ক্রমে হযরত 
ওমর (রা)-কে খলিফা নিযুক্ত করেন। জনকল্যাণের কথা বিবেচনা করে হযরত 
আবু বকর (রা) এ সিদ্ধান্ত প্রদান করেন। 

৩. হযরত ওসমান কর্তৃক আল কুরআন সংকলন : হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, 
হযরত আবু হোযায়ফা আরমেনিয়া ও আজারবাইজান বিজয়ের জন্য সিরিয়া ও 
ইরাকীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিলেন, তিনি দেখলেন সাহাবীগণ আল কুরআন 
বিভিন্নভাবে পড়ছেন। তাই তিনি হযরত ওসমান (রা).কে বলেন- 

১১১৯ 51351 এ৪ BAGS চা 22 ১১১ SSL Al ছি 

-৪৮০৩ ১১) 
অর্থাৎ, হে আমীরুল মুমিনীন! এ উম্মত আল কুরআনের মাঝে ইহুদি নাসারাদের 
মতো মতভেদ করার পূর্বে আপনি তাদের নাগাল ধরুন। খলিফা হযরত হাফসা 
(রা)-এর সংরক্ষিত কপি সংগ্রহ করে এক কেরাতবিশিষ্ট কুরআন সংকলনের জন্য 
হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত, হযরত ইবনে.যোবায়ের ও ইবনে আস (রা)-কে 
দায়িত্ব প্রদান করেন। তার এ সিদ্ধান্ত 4! £ হিসেবে গৃহীত হয়েছে। 

8. কারিগরকে জরিমানা : কারিগরের হাতে মাল আমানতস্বরূপ থাকে । আমানতের 
মাল ধ্বংস হলে জরিমানা ওয়াজিব হয় না; কিন্তু কারিগরকে এ সুযোগ দেওয়া হলে 
মানুষের সম্পদের প্রতি তার গুরুতু কমে যাবে । কারিগর যেন সদা সতর্ক থাকে, 
সেজন্য তার হাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত মালের জন্য $1:.0 ৫1৮--212এর ভিত্তিতে 
জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে। 

৫. মদ্যপানের শান্তির বিধান : মদ্যপানকারীকে হযরত আবু বকর (রা)-এর আমলে 
চল্লিশ বেত্রাঘাত রুরা হতো । হযরত ওমর (রা) মদ্যপান রোধ করার জন্য আরো 
কঠোর বিধানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে ৮০ বেত্রাঘাত জারি করেন। 

৬. হত্যাকারী দলকে হত্যার ফতোয়া : হযরত ওমর (রা) বলেন, যদি একদল লোক একজন 
লোককে হত্যা করে, তাহলে দলের সকল সদস্যকে কেসাস হিসেবে হত্যা করা হবে। 
সানযায়ে ইয়েমেনে হত্যাকৃত ব্যক্তির হত্যাকারীদেরকে শান্তি প্রদান সম্পর্কে তিনি বলেছেন- 
(১০৯ 4026] 525 ৭০১০ তম 551 5] অৰ্থাৎ, যদি সকল সানয়াবাসী তার 
হত্যায় যোগ দিত, তাহলে আমি তাদের সকলকে হত্যা করতাম। 

৭. হযরত ওমর কর্তৃক দুধ ঢেলে দেওয়া : হযরত ওমর (রা) মা-মেয়ের দুধে পানি 
মেশানোর গল্প শুনার পর মেয়ের হাতের দুধ ঢেলে দেন। এর উদ্দেশ্য হলো 
জনগণের স্বার্থ রক্ষা করা। 


৪৩৬ ___ ডঞঞজভাই ফিল মাভকাথাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জর 

৮. অভিযুক্ত গভর্নরের সম্পদ পৃথক করা : হযরত ওমর (রা) যে যে গভর্নরের বিরুদ্ধে 

অভিযোগ আসত, তিনি তাদের মালিকানা সম্পদকে রাষ্ট্রীয় সম্পদ থেকে আলাদা 

করে দিতেন। যেন কেউ তাদের প্রতি অভিযোগ না আনতে পারে । এ জাতীয় 
পদক্ষেপের কারণে অন্যান্য গভর্নর চুরির ব্যাপারে সতর্ক হয়ে যেত। 

খ. তাবেয়ীগণ কর্তৃক £1:.১৮| (4:-21া-এর সমন্বয় সাধন : সাহাবীগণের পরবর্তীতে 
তাবেয়ীগণ অনেব-দন্ভুন সমস্যার সম্মুবীন হন। এ সকল ঘটনায় তারা £7.54 ₹1:-1-এর 
ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তাদের গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের কতিপয় দৃষ্টান্ত নিম্নর্ূপ- 

১. সাধারণ প্রমাণের ভিত্তিতে জনগণের সম্পদ ফেরত দান : হযরত ওমর ইবনে 
আবদুল আযীয (র)-এর আমলে গভর্নরগণ অন্যায়ভাবে জনগণের যে সম্পদ 
আটক করেছেন, তিনি সাধারণ প্রমাণের ভিত্তিতে তাদের সম্পদ ফিরিয়ে দেন। 

. ২. সরাইখানা নির্মাণ : হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (র) খোরাসানের রাস্তায় 

মুসাফিরদের সুবিধার্থে সরাইখানা স্থাপন করেন। 

৩. মিনায় প্রাসাদ নির্মাণ নিষিদ্ধ আইন : হাজীদের সুবিধার্থে মিনায় প্রাসাদ নির্মাণ 
নিষিদ্ধ করা হয়। এ নিষেধাজ্ঞার পক্ষে কুরআন হাদীসের কোনো দলীল নেই। 

৪. হাদীস সংকলন : আলেমগণ যখন দেখলেন, খারেজী, রাকেবীরা স্বীয় স্বার্থে নানাভাবে 
ইলমে দ্বীনকে বিকৃত করা শুরু করেছে, তখন তারা হাদীস সংকলনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। 

৫. সাক্ষীদ্বয়ের সাক্ষ্যে বিরোধকালে উভয়ের সাক্ষ্য প্রত্যাহারের বিধান : ইবনে আবু 
লায়লা সাক্ষ্যে মিথ্যা প্রতিহত করার স্বার্থে সাক্ষী্বয়ের মাঝে বিরোধ দেখা দেওয়ার 
ক্ষেত্রে উভয়ের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেওয়ার সিদ্ধান্ত প্রদান করেন। যদিও এ 
ব্যাপারে কোনো অকাট্য দলীল নেই, তথাপি জনস্বার্থে এ আইন করা হয়েছে। 

৬. খেলার মাঠে শিশুর সাক্ষ্য গ্রহণ : খেলার মাঠে কোনো ঘটনা ঘটলে সেক্ষেত্রে 
শিশুদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে মর্মে ইবনে আবু লায়লা অভিমত প্রদান করেছেন। 
কারণ মাঠে প্রাপ্তবয়স্ক লোক না থাকাবস্থায় শিশুর সাক্ষ্য গ্রহণ করা না হলে জনস্বার্থ 
বিঘ্ন হবে। অসংখ্য হত্যাকাণ্ড বিচার ব্যতীত থেকে যাবে । 

৭. ভাড়া জায়গায় ঘর তৈরি : ভাড়াটিয়া ভাড়া জায়গায় গৃহ নির্মাণ করলে তার গৃহের 
মালিক বাড়িওয়ালা হয়ে যাবে । তবে ভাড়াটিয়াকে গৃহের মূল্য পরিশোধ না করে 
তাড়িয়ে দেওয়া যাবে না। মালিকপক্ষ ও ভাড়াটিয়ার স্বার্থে এ আইন করা হয়। 

উপসংহার : ইসলামী আইনে হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা ব্যাপকভাবে সকলকে দেওয়া হয়নি। 

একমাত্র যার নিকট শরীয়তের যাবতীয় জ্ঞান বর্তমান আছে, সে ব্যক্তিই নতুন সৃষ্ট 
ঘটনাবলির ক্ষেত্রে শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করতে পারবে । এক্ষেত্রে শর্ত হলো, যেন তার 
দৃষ্টিভঙ্গি শরীয়তের অন্যান্য দলীলের সাথে সাংঘর্ষিক না হয়। 


Leh bss Sf CU (5 ক 8 ৬৬ : (১1০) J ] 
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প্রশ্ন : ১৩৫ ॥| 5316 কাকে বলে? এটা কত প্রকার? ₹1:-১511 পি 

শরীয়তের দলীল হওয়ার শর্তমালা আলোচনা কর। 

উত্তপন॥॥ উপস্থাপনা : ইসলামী শরীয়তের মূল উৎস আল কুরআন ও সুন্নাহ। এ দুটির সমর্থনে 

ইজমা ও কেয়াস শরীয়তের তৃতীয় ও চতুর্থ দলীল হিসেবে স্বীকৃত । এ দলীল চতুষ্টয়ের বাইরেও কিছু 

দলীল রয়েছে, যা কখনো কখনো কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভূমিকা পালন করে থাকে। তবে 

সেগুলো প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে দলীল চতুষ্টয়ের মধ্যে শামিল । 


30594810011) 


জজ উস্লুল ফিকহ সি ৪৩৭ 
৩ ০১/৫-এর পরিচিতি : 
Gis: 
4:5-এর আভিধানিক অর্থ :/:13 শব্দটি /:৯-এর ওযনে একবচন। মূল অক্ষর . J -১ 


ds 


১. 


EEN । 


বহুবচনে 1১1.3১1. J$35; এর আভিধানিক অর্থ নিম্মরূপ- 
£54152 £545 তথা কোনো বস্তুর নিদর্শন। 
£42455 তথা আলোকিত দলীল, 
১১5 তথা পথপ্ৰদৰ্শক, 

5463 তথা যাতে পথনির্দেশ রয়েছে, 

ig তথা যার দ্বারা পথ খুঁজে পাওয়া যায়, 

12 4১:44 ৮ তথা যা দ্বারা প্রমাণ গ্রহণ করা হয়, 

প্রমাণ, দলীল, যুক্তি, প্রতীক, চালক, নির্দেশিকা, গাইড, 

ইবনে হাজেব (র) বলেন- 56 ১১০ ১30 Ls UNS 
4০593 2 0 ইত্যাদি। 


£54 + 


€51 0511 


ESL UN ০5১০ ২ 
২:13-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : এর পারিভাষিক সংজ্ঞায় নিম্নোক্ত মন্তব্যগুলো উল্লেখযোগ্য । 


১. কামাল ইবনে হুমাম (র) বলেন- ES Sls dls bin Paint 
অর্থাৎ, যার মধ্যকার দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে কোনো সংবাদের উদ্দেশ্য পর্যন্ত পৌছা যায়, 
তাকে J}: 15 বলে। 


. ইবনে হাজেব (র) বলেন- BLE Ils i ini 04 হি] 12418 


অর্থাৎ, যে বিষয়ে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রদানের মাধ্যমে কোনো সংবাদ বিষয়ক উদ্দেশ্য 
পর্যন্ত পৌছা যায়, তাকে 213 বলে । 


টু ওয়াজনাত আবদুর রহমান বলেন- 


ও: 1০0 ২215 551 ৩. ০309০ 0255 ৬০১০ ৩005 L 

i BSN SEEN JAMEL BLES ag lls STL এ| 
অর্থাৎ, দলীল এমন একটি বিষয়, যার বিভিন্ন অবস্থা কিংবা পূর্বভাষণ রয়েছে। সঠিক 
চিন্তাভারনা প্রয়োগ করলে কোনো সংবাদের উদ্দেশ্য বা ফলাফল পর্যন্ত পৌছার 
যোগ্যতা ও উপযুক্ততা চলে আসে । 


. মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন- 531; Hie bd ৬৫195 ad 5 


অর্থাৎ, J}%15 বলা হয় যা জানার কারণে অপর জিনিস অবগত হওয়া আবশ্যক হয়ে যায় । 


S JUGS: 
4$15-এর প্রকারসমূহ : ১:13 সর্বপ্রথম দু'প্রকার । যথা : 


১. 
১. 


5১12 "54%; ২,4১5 (81১5; এতদুভয়ের বিস্তারিত বিবরণ নিয়ে উল্লিখিত হলো । 
515 (45 দূলীলের বিবরণ : এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন মনীষীর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। যেমন : 
ক. ইমাম সারাধসী (র) বলেন-/-5115315 505 LESH LS EL 
অর্থাৎ, জেনে রাখবে, দলীল চারটি- কিতাব, সুন্নাহ, ইজমা ও কেয়াস। 
খ. ইনাম রারবাতী রর) স্বীয় 2০15৪ চু ৰলেন= 
Lie La Loh Eat LESH LLG 25551 ১৫772) 


নীিইড সিরিজ . দ্বিতীয় বর্ম আজ 


B৩৮ __ HE ৩২) SARE 
গ. ইমাম গাযালী রে) বলেন- 
she 3A 0550 5515 (০৯96 aj Lc LS rsd ২1১ 
SL ii 
সকল ইমামের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী )£15 চারটি । যথা : 
১. আল কিতাব তথা আল কুরআন, ২. আস সুন্নাহ তথা আল হাদীস, 
৩. আল ইজমা, ৪. আল কেয়াস। 
১. আল কিতাব তথ্বাংআল কুরআন : ইমাম বাযদাভী (র) ,,21-এর সংজ্ঞা প্রদান 


৯০১৯০ ২৯550 208৮০০০১০৮০ 0158 525 
iat ৬১১ 2৮51 5৮5 HES GIG NS a) পি 
অর্থাৎ, 524 হলো আল কুরআনের নাম, যা রাসূলুল্লাহ (স)-এর ওপর নাযিল করা 
হয়েছে সহীফায় লিপিবদ্ধ আছে এবং নবী করীম (স) হতে সন্দেহাতীতভারে মুতাওয়াতির 
সনদে বর্ণিত রয়েছে, এটি শব্দ ও অর্থ উভয়ের নাম । 
২. অপ তুছ খা লগ 
£১৫-এর সংজ্ঞা প্রসঙ্গে ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন- 2G 1৫815 
০০) অৰ্থাৎ, নবী করীম (স)-এর তরীকাকে সাধারণত ££. [ বলে। * 
খ. আল্লামা আযদী (র) বলেন- 
1৫5 asl Hi ০৫ ০০) 40 G2 Io Ls ce 8105 Bt 
IAAL 5৯ ১5318 ০8 
অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ (স) হতে প্রকাশিত অপঠিত শরয়ী দলীল প্রকাশ পাওয়াকে 
২4 বলে, যা মুজিষ (অক্ষমকারী) নয় এবং ১১%-এর অন্তর্ভুক্তও নয়। 
উল্লেখ্য, সুন্নাহ তথা হাদীস তিন প্রকার । যথা : 
১. ৮ ২. 151 15] (ফেলী), 
৩. ৫১১1 ২51 (ভোকরীরী)। 
৩. আল ইজমা : ক. ইজয়া-এর সংজ্ঞা প্রসঙ্গে ইমাম গাযালী (র) বলেন- 
৫350581৩৪১৮ Le হত Co) Zot Uf 55১ 
অর্থাৎ, দ্বীনি কোনো বিষয়ে বিশেষত’ হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর উন্মতগণের কমতা 
পোষণ করাকে £155} বলে। 
খ. আল্লামা আযদী (র) স্বীয় ॥৫১ ) গ্রস্থে বলেন- 
৮:৯৮ ৬১ ০) এও হে ৬৪ ১৮০1৩ J AT GUL BL tun 
EUG ৩৬ LIU ১২৯ ce Lot Ss 
অর্থাৎ, মুহাম্মাদ (স)-এর উম্মতের মধ্য থেকে সমস্যা সমাধানকারী ব্যক্তিগণের কোনো 
যুগে কোনো ঘটনার বিধান প্রদানে সম্মত হওয়াকে £২১! বলে । 
উল্লেখ্য, 6৮2 দু'প্রকার। যথা : 
১. ৮1581 ৮০৯) তথা কাওলী ইজমা, যাকে ০2১০4 (৮০৯১ -ও বলা হয়। 
২. £53464) তথা চুপ থাকার মাধ্যমে একতা প্রকাশ করা। 
8. কেয়াস : 
ক. কেয়াসের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে আল্লামা ইবনে আশুর (র) বলেন- "০0 654 5 32 a 
ds ৩ SES ১১ অর্থাৎ, কোনো হুকুমের ২(-এর অংশীদার 
হওয়ার কারণে শাখাকে মূল বিষয়ের সাথে যুক্ত করাকে ১০13 বলে। 


= উসলুল ফিকহ ২৫০১০০২০০৩৭ ৪৩৯ 
খ. আল্লামা আবুল হোসাইন আল বাসর (এ) বলেন ৮ 1০১৭ 5% 
pelt 25 ৩৪ ০9358, 6051 ৩১ অর্থাৎ, হকুমের ২15-এর সাথে 

সাদৃশ্য থাকার কারণে আসল হুকুম শাখাতে অর্জন করাকে ০০: বলে। 

২. 433 ৮12১ তথা মতভেদপূর্ণ দলীলের বিবরণ : সর্বসম্মত চারটি দলীল ব্যতীত 
এমন আরো কিছু দলীল আছে, যা কারও কারও নিকট দলীল হলেও কারও কারও 
নিকট দলীল নয়। এরূপ দলীলগুলো হলো- 

522০1১৭১ তথা সাহাবীর মাযহাব । 

০৮০5:,সা তথা কেয়াসে খফী । 

৷ 45555 ২5341 তথা সামাজিক রীতিনীতি । 

৩১:০৪:০১ তথা বর্তমানকে অতীতের ভিত্তিতে শাসন। 

টিন এ সা 

RGAE iin sys ps Ll TEs a Gs os 

EEE PR RECS Ora MP EE 
অর্থাৎ, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদের নিকট: পূর্ববর্তী শরীয়তের যে সকল 
বিধানাবলি বর্ণনা করেছেন এবং আমাদের শরীয়তে এমন কোনো কিছু নেই যাতে 
প্রমাণিত হয় যে, পূর্ববর্তীদের মতো আমাদের ওপর ফরয কিংবা এটি আমাদের 
নিকট থেকে উঠে গেছে এবং রহিত হয়ে গেছে। 

ম. 5721 ৭১--এর সংজ্ঞা : সাহাবী ইজতেহাদের মাধ্যমে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করেন এবং সে ব্যাপারে অন্যদের সম্মতি ও একমত্য থাকবে না। তার এ অভিমত 
গ্রহণ করা না করার ব্যাপারে আলেমগণ দ্বিধাবিভক্ত রয়েছেন। 

গ. 00০১5:-এর সংজ্ঞা : 

13820 ০5884855595 DUIS 95855518155 

অর্থাৎ, কোনো মাসয়ালায় তৎসদৃশ যাসয়ালার শক্তিশালী কোনো কারণের দাবি 
অনুযায়ী বিপরীত বিধান গ্রহণ করা । 

ঘ. £55211-এর সংজ্ঞা : 

HSU ৩০৫৪ ৪5 ড ৯5 20135 ৬০ SHE BIG ১০৩০4505৩৬৮ 
অর্থাৎ, মানুষ কোনো কথা, কাজ বা কিছু বর্জনের ব্যাপারে অভ্যস্ত হয়ে সে অনুযায়ী পথ 
চলে তাকে _১১ বলে । এটিকে 53.2-ও বলা হয়ে থাকে; ৪: দু'প্রকার । যথা : 

১. 5235 (কথার অভ্যাস), ২. ৩৪ (কাজের অভ্যাস) । এ দুটি আবার - 
৮০৯ ও ১০-১ শ্রেণিতেও বিভক্ত হয়। 

ঙ. ০৮:৯০:০া-এর সংজ্ঞা: 

6355 ৩৪০ 535 ৮৪102 ও 56 3h ৮ se (৬০ 5৯ 
-১৮১ 15০৯5৮15050 
অর্থাৎ, কোনো বিষয়ে পূর্বাবস্থার বিধান জারি করা এবং সে অবস্থার পরিবর্তন হওয়ার 
ব্যাপারে কোনো দলীল না দাড়ানো পর্যন্ত তা বলবৎ থাকবে। 


ANALY 


৪৪০ রর জাজইএখব্য়িল স্ীতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 

চ. 1১০01 ৮1৮৯] সংজ্ঞা : 

৩০১১০১০০১১৪ 253১541৮৭১১ 5 

পু সিন BSS gy 
অর্থাৎ, ২1:.১.1| 41:-]-কে ১০৬১ বলে। আর ৬% এমন বিষয় যা গ্রহণের 
ব্যাপারে শরীয়তের উল্লিখিত পদ্ধতির কোনো দলীলের সাক্ষ্য নেই এবং কোনো অবস্থায় তা 
বাতিল করার বিষয়ও প্রকাশ পায়নি। এটিকে 4.1 ৫....:1-ও বলা হয়ে থাকে। 

ও 20০ 0141 বি ০9552 

1০1 (11000 দলীল হওয়ার শর্তসমূহ : £17.54 ০7৮: শরীয়তের দলীল 

হওয়ার জন্য বিভিন্ন ইমামের ব্রিকট বিভিন্ন শর্ত রয়েছে। যেমন : 

১. ইমাম মালেকের শর্তসমূহ : ইমাম মালেক (র) $:.। ২1:০]া-কে ব্যাপকভাবে 
দলীল হিসেবে গ্রহণ করেন। তার মতে, $1:,21। ₹1-21-এর মাঝে নিয়োক্ত 
শর্তাদি থাকা আবশ্যক । 

ক. এ ও 04১1 +১০1$5-এর মাঝে সামন্স্যতা : £14 ও ১441 +১০০-এর 
মাঝে সামন্রস্য থাকা শর্ত এটি কোনো শরয়ী দলীলের বিপরীত হতে পারবে না। 

খ. যুক্তিপূৰ্ণ বিষয় হওয়া : গবেষক যে ₹1:-০-টি গবেষণা করে বের করবেন তা 
যুক্তিপূৰ্ণ হতে হবে, যা দেখামাএ উম্মত গ্রহণ করতে আপত্তি করবে লা। 

গ. সমস্যা বিদূরিত করার মানসম্পন্ন হওয়া : ২১ 1:=:-টি যদি এমন হয় যে, এটি গ্রহণ করা 
হলে উম্মতের কোনো সমস্যার সমাধান হবে, সেক্ষেত্রে ১1০: গ্রহণযোগ্য হবে । 

২. অন্যান্য আলেমগণের শর্তাবলি : 1:72) (11 দলীল হওয়ার ব্যাপারে ইমাম 
মালেক (র) ব্যতীত অন্যান্য আলেমদের শর্তাবলি হলো- 

ক. লা aR এর প্রতি নির্ভরশীল না হলে প্রত্যাখ্যাত হবে। 
খ. £5১1১০ -এর (5১% বা উপযোগী হতে হবে। 

গ. ভিন হতেররে। 

ঘ. ১3:25 ও ৩৯৮৪ হলে {154 ₹1৮251 গ্ৰহণযোগ্য হবে । 

উপসংহার : আমরা শরীয়তের যে সকল দলীলের বর্ণনা পূর্বে প্রদান করেছি, শরীয়তের 

পূর্ণাঙ্গ বিধান জানার জন্য সেগুলোর প্রয়োজনীয়তা খুবই বেশি । বিশেষ করে যারা ফিকহী 

মাসয়ালা গবেষণা করেন, তাদের নিকট এ সকল দলীল স্পষ্ট থাকা একান্ত জরুণর । 


55259158055 58) 21250 Ca AG: টোন) 06] জর 

-১৯৯] Sid Usa 
|] পরশু: ১৩৬ ॥ Us ॥ (4:21 কাকে বলে? বর্তমান যুগে Lal 
হি এর প্রয়োগ হওয়ার কিছু দৃষ্টান্ত উল্লেখ কর। 


উভভগর॥ উপস্থাপনা : আধুনিক বিশ্বে বিভিন্ন শরয়ী মাসয়ালার সমাধানে ৮1৮2] 
২12-50-এর প্রয়োগ অপরিহার্য । স্থান কাল পাত্রভেদে যুগোপযোগী সিদ্ধান্ত দেওয়া না 
হলে মুসলিমদের জীবনে নানামুখী বিপর্যয় নেমে আসবে । এ কারণে জনস্থার্থ বিবেচনা করে 
সাহাবী, তাবেয়ী ও মাযহাবের ইমামগণ বিভিন্ন মাসয়ালায় যুগোপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করেছেন। তাদের ধারাবাহিকতায় বর্তমান যুগের খ্যাতনামা ফকীহগণ ০৮০ 
£1-১৮1-এর ভিত্তিতে নানামুখী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন । 


ছু উস্লুল ফিকহ WWM (51 ০০০ ৪৪১ 
৩ U১ ০1৮17এর পরিচিতি : 
1213191০1০1 is: 
{17,321 ৮1:45 এর আভিধানিক অর্থ: £1:.3: (1০:11 বাক্যটি 54০5 ০52; এতে 
(1024 শব্দটি ₹1:-০-এর বহুবচন। এটি ২১০-এর ওযনে ১১০ (:41-এর অর্থে ব্যবহৃত, 
Sn -J-৩০; অভিধানে শব্দটি বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ হয়েছে। যেমন : 

শে তথা উপযুক্ততা, ২,০০০ তথা উপকারিতা, 
৩. 02 (8535 ০1555 LL ২:% তথা জনস্বার্থ পরিচালনাকারী সংস্থা, 
৪. = 9+ 232 তথা দোষক্ৰটিমুক্ত হওয়া, 
৫. 31511 ১১০ তথা ক্ষতির বিপরীত, ৬. $৫১:১ তথা কল্যাণকর, 
a. 4511: তথা বিশৃঙ্খলার বিপরীত, 3 
আর £1:.5/1 শব্দটি 051 ০৮ থেকে ১৯০ ৯:০7 এর ৬ ১৯1$-এর সীগাহ। 
মাদ্দাহ )..১..১ জিনসে সহীহ । এর আভিধানিক অর্থ- 
1৫658 তথা মুক্ত, স্বাধীন। যেমন বলা হয়- 11: EN Jl taste ১400 ১1: 
. 817৮ তথা সুযোগ বা অবকাশ দেওয়া। 1 
. 55১৮1 তথা প্রেরিত। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- ১৮০৬০ তাত 
২০1:-0া তথা চাপিয়ে দেওয়া । যেমন আল কুরআনে রয়েছে- 

BIC db Bosal 15101 55 pI 

{1:3 (404 অৰ্থ- দলীলমুক্ত উপকাৰিতা, সাধারণ বা ব্যাপক কল্যাণ ইত্যাদি। 


৮১১৯:৭ ০০১০ 1৮:21 ins: 
2 |] 202 পারিভাষিক সহজ্জা : £1:.5.1| ৫1:221-এর পরিচয় 
তারা 
১. আল্লামা ফখ্রুদ্দীন রাষী (র) বলেন- 
WAT 53 বড LIL ০6৮ ০০0৪৭ 51 ০1 ৩ 
GN 9503530১০৮৯ 
অর্থাৎ, এটা হলো ইসলামী শরীয়ার উদ্দেশ্য উপযোগী কল্যাণনীতি, যা গ্রহণ বা 
বর্জনের ব্যাপারে শরীয়তের বিশেষ কোনো প্রমাণ নেই। 
২. শায়খ আবু যাহা (র) বলেন- 
af Odes V5 54১5১ pln eli ২১১৮] এ ৯ 
Lf, 3530 550 
অর্থাৎ, ইসলামী শরীয়ত প্রণেতার উদ্দেশ্যের সাথে সামন্রস্যশীল কল্যাণ; যা বিবেচনা 
বা প্রত্যাখ্যান করার ব্যাপারে শরীয়তের কোনো মূলনীতির সাক্ষ্য নেই। 
৩. আবদুর রহীম মায়মুন (র) বলেন_ 
wie 21 ও = 0215 এ 4] 2২৯ ৪12 ৮৮০৯ 25003, 2211 Gs 
ll 348 
অর্থাৎ, তা হলো এমন ফলাফল ও উপকারিতা, যা কোনো বিধান আরোপ করে, এ বিধান 
গ্রহণ করা বা প্রত্যাখ্যান কর'র ব্যাপারে শরীয়ত প্রবর্তকের কোনো দলীল থাকে না। 
৪. ইমাম গাযালী (র) বলেন- 
000 ২৯৮৮০ 5205 85৯0 255 ৮5 GLE ০০9 | 5 
১১১০ ৩৪ ৮০৩ 1১০৬০ 2585 এ৪ 60] Se boi 824 
-53 755551855৬5 NG pS 


সর 


৪৪১ ্ঠনিভলহ5ফাছিল-্লীতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জর 
অর্থাৎ, $1:.১1 (1৮:21 হলো সে মানানসই গুণ, যার ভিত্তিতে বিধান আরোপ 
করা কল্যাণকর । অবস্থা এমন যে, এ বিধানের জন্য এ _১:০$-টিকে গ্রহণ বা বাতিল 
করা সম্পর্কে শরীয়ত প্রবর্তকের পক্ষ হতে কোনো নস আসেনি । 

৫. মুহাম্মাদ আমীন বলেন- 19432053501) 309550510৬৬ ১৮০৩ 5৯ 

৬. ইমামুল হারামাইন বলেন- 

১১০ ৮৮৯৮ SHEL ৯০৯৬০ ৯ 0৮১০ ৮৫ 2৯৯ ৮5৬৮ 

৭. আল্লামা আযদী (রা বলেন- 

৩৬০১ 05১0 Bll Jl be 2০2 £ ১০ 1 3১095 
8:87 ০৮782152555 fa 58 2801 SY I DISA 789 

৮. আল্লামা শাতেবী (র) বলেন- 

১:21 ২ উঠ lini ১৮51০1০১৯৫৯ ০5০14 
L348 5 ১০৬০০১০5255 MALS Bl ০15 20 ০০225 Yl 

ALL UN 381545810৮5 ০০191 ৬১ ৮০৩৪ 

৯. আল বুরহান গ্রন্থকার বলেন- 

SE উর ও এ ০3 
CE iit ial ys ১1৯১৯১০১৬৮1 

১০. ইমাম বাদাখশী (র) বলেন- 

EOE 50501452551 05054 3 ৬১ 5৯ ১: ০০০ 

১১. ইমাম আসনভী (র) বলেন- 

21155105111 2 500 05৬১ Lal ০০০] 

১২. ইবনে আশুর (র) বলেন- 

সু BANE < WET FLT ১৩৯ ১৩ Cy 
২১02 ০০৮৬১০৮৪১৮৯ 405 ৫22০১4৮৯৭৩০ 

০৯১৬০) ৯31০৯ 05205125595 08১5 

বর্তমান যুগে {15.3% (4/:-1-এর প্ররোগসমূহ : দির, মীনটারালর 

রাবেতা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ফকীহগণকে নিয়ে ফিকহপরিষদ গঠন করে। এ পরিষদের সদস্যবৃন্দ 

4:50 (1417এর ভিত্তিতে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করেন। যেমন : 

১. জঙ্গদান করা বৈধ : ১৯৮৫ সালে রাবেতা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, কোনো ব্যক্তির জীবন 
বাচানোর জন্য অঙ্গদান করা জায়েয কেননা এ দানের মাধ্যমে অঙ্গ গ্রহণকারী ব্যক্তি উপ 
হন। তবে এ জাতীয় দানে নিম্নোক্ত শর্তাবলি প্রযোজ্য । যেমন : ক. অঙ্গদানকারীর স্বাডা 
জীবন ব্যাহত না হওয়া, খ. স্বেচ্ছায় অঙ্গদান করা, গ. অঙ্গপান মুক্তির একমাত্র উপায় হওয়া। 

২. বর্তমান যুগে ইজতেহাদ বৈধ : রাবেতা সিদ্ধান্ত প্রদান করে যে, ইজতেহাদের দরজা 
বন্ধ নয়; বরং তা মুক্ত । জাতির প্রয়োজনে মুজতাহিদ সিদ্ধান্ত প্রদান করে যাবেন। তবে 
কতিপয় শর্তসাপেক্ষে এ অনুমোদন দেওয়া হয়। যেমন : 

ক. শরীয়তের যাবতীয় ইলম.ও মাকাসেদ সম্পর্কে অবহিত হওয়া। 

খ. বিজ্ঞ আলেমগণের সামষ্টিক সিদ্ধান্ত প্রণয়ন । 

গ. সালাফে সালেহীনের অনুসরণ ৷ 

ঘ. যাতে 525 ০৫ বিদ্যমান আছে, এমন বিষয়ে ইজতেহাদ না করা। 


FREEONES ER ক রন 
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‘৩. 


কৃত্রিম প্রজনন : প্রাকৃতিক প্রজননের বাইরে 5 শানু ও ডিম্বানু দারা বাচ্চা গ্রহণ 

করা বিশেষ শর্তে বৈধ । যেমন : 

ক. স্বামী স্ত্রীর মাঝে এ প্রক্রিয়া হওয়া, যদি প্রয়োজন হয় তাহলে স্বামী-স্ত্রী এ ব্যবস্থা 
গ্রহণের মাধ্যমে সন্তান নিতে পারবে । 

খ. পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে, যেন কারও শুক্রানুর টিউব পরিবর্তিত না হয়ে যায়। 

গ. এণ বেচাকেনা করা যাবে না। 


, বীমা চুক্তি বৈধ : পারস্পরিক সাহায্যের জনা বীমা গঠন করা জায়েয, তবে কিস্তি ও 


যী বীমা বৈধ নয়। কারণ এ বীমার উদ্দেশ্য ক্ষতিগ্রস্ত হলে গ্রাহক অর্থ পাবে আর 
ক্ষতিগ্রস্ত না হলে তার টাকা ফেরত পাবে না। 
১৯৭২ সালের মুসলিম আলেমদের সপ্তম সম্মেলনে এবং রাবেতার ১৯৭৮ সালের বৈঠকে 


. সামাজিক বীমা ও পারস্পরিক সাহায্য বীমা বৈধ ঘোষণা করা হয়। ১৯৮৫ সালে ইসলামী 


১০. 


১১. 


ফিকহ সংস্থার পরিষদে সিদ্ধান্ত হয়, যেহেতু ব্যবসায়ী বীমাতে ধোকা রয়েছে তাই এটি হারাম । 


, ব্যাংক ইন্টারেস্ট অবৈধ : ১৯৮৫ সালে অনুষ্ঠিত ফিকহ পরিষদের সিদ্ধান্ত মতে, সময়ের বিপরীতে 


ইন্টারেস্ট নেওয়া বা ঝণের বিনিময়ে ইন্টারেস্ট গ্রহণ করা সুদের অন্তর্ভুক্ত: এটি হারাম। 


, ভাড়া ভূমিতে যাকাত ওয়াজিব : আবাদি ভূমিতে যেরূপভাবে যাকাত ওয়াজিব হয় 


তদ্দূপ ভাড়া ভূমিতে যাকাত ওয়াজিব হবে। ইসলামী সম্মেলন সংস্থার অঙ্গ সংগঠন 
ইসলামী ফিকহ পরিষদ ১৯৮৫ সালে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফতোয়া জারি করে । 


, ব্যক্তিকে মৃত ঘোষণা শর্ত : ফিকহ পরিষদ ১৯৮৬ সালে জর্দানে অনুষ্ঠিত সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ 


করে যে, মানুষকে দু'শর্তের এক শর্তের বর্তমানে মৃত ঘোষণা করা যাবে। শর্ত দুটি হলো- 

ক. যখন ব্যক্তির অন্তর থেমে যাবে, তার শ্বাস প্রশ্বাস থেমে যাবে এবং ডাক্তার ঘোষণা 
করবে যে, তার পূর্বাবস্থা ফিরে আসবে না। 

খ. যখন ব্যক্তির দেমাগ নিষ্কিয় হয়ে পড়বে এবং ডাক্তারগণ জানাবে যে, এটি আর 
সবল হবে না। এ অবস্থায় তার অন্তর নড়লেও সে মৃতের হুকুমে পতিত হবে। 


, চান্দ্রমাসের গণনা : ফিকহ পরিষদ ১৯৮৬ সালে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, চাদ দেখার 


ওপর চান্দ্রমাসের গণনা শুরু হবে। 


, যাকাতের অর্থ বিনিয়োগ : বিষ” পরিষদ ১৮৮৮ সালে সিদ্ধান্ত প্রদান করে যে, 


যাকাতের অর্থ বাড়ানোর জন্য বিনিয়োগ করা অবৈধ । কারণ যাকাতের অর্থ বিনিয়োগ 
করার অর্থ যাকাত আটক করে রাখা । 
শেয়ারে যাকাতের বিধান : যাকাত শেয়ার ব্যবসায়ীর ওপর ফরয। তবে কোম্পানি 
তার পক্ষ থেকে যাকাত বের করে বিতরণ করবে, যদি তাদের নীতিমালায় এ ধরনের 
সুযোগ থাকে। কোম্পানি যাকাত না দিলে 'শেয়ার হোল্ডারের দায়িত্ব যাকাত প্রদান 
করা। কোম্পানি সকল শেয়ার হোল্ডারের সম্পদকে একজনের সম্পদ মনে করে 
নেসাব মোতাবেক যাকাত পরিশোধ করবে । 
জনস্বার্থে মালিকানা কেড়ে নেওয়া বৈধ : কোনো ব্যক্তিবিশেষের সম্পদ জনস্বার্থে রাষ্ট্র 
নিয়ে নিতে পারবে। এ প্রকারের মালিকানা কেড়ে নেওয়াকে সম্পত্তি অধিগ্রহণ বলা 
হুয়। বিশেষ শর্তে সম্পদ অধিগ্রহণ বৈধ । শর্তসমূহ হচ্ছে- 
ক. দ্রুত সমপরিমাণ ন্যায্য মূল্য পরিশোধ করা। 
bl রাষ্ট্র কর্তৃক অধিগ্রহণ সংঘটিত হওয়া । 

অধিগ্রহণ করা কিংবা মসজিদ, রাস্তা ও বীজ নির্মাণের প্রয়োজনে অধিগ্রহণ করা। 
ব্‌ অধিগ্রহণকৃত জমি কোনো প্রকার ইনডেস্টমূলক কাজে ব্যবহার না করা। 
উল্লিখিত শর্ত ব্যতীত জমি অধিগ্রহণ করা জুলুম হিসেবে বিবেচিত হবে । 


উপসংহার : দুনিয়ার সকল প্রগতিশীল মানুষ ধর্মকে উদার দেখতে চায়। মানুষের সুবিধা নিশ্চিত 
করার ক্ষেত্রে ইসলামের উদারতার জুড়ি নেই। ইজমা, কেয়াস মাসালেহে মুরসালা এ উদারতার 
প্রকৃষ্ট প্রমাণ । সকল মাযহাবের ইমামগণ জাতির কল্যাণে এ নীতি অনুসরণ করেছেন । 
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| শরীয়তের উদ্দেশ্যসমূহ 


28 6০ 3০55 UGS 5675450১১০০ (Saks ও, OV 064] আ 

952৭ sig Wits ss 

জজ প্রশ্ন: ১৩৭ & 254,270 ও 45311 081-এর মধ্যকার সম্পর্ক উল্লেখ 

পূৰ্বক 33/4. ১:+1$০-এর জ্ঞাত বিষয় এবং এটির প্রকারসমূহ বিস্তারিত আলোচনা কর 
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অথবা, ২3১১ 1১50 দ্বারা কী উদ্দেশ্য এটি কত প্রকার ও কী কী? 4) 55: al 
পা Sli -এর মাঝে সম্পর্ক আলোচনা কর। 


উ্ভরা॥ উপস্থাপনা : আল কুরআন ও হাদীস ইসলামের যাবতীয় বিধানের মূল মানদণ্ড 

মহান রাব্বুল আলামীন ও তার রাসূল যে সকল বিধিবিধান দুনিয়াবাসীকে দান করেছেন 

তার উদ্দেশ্য এবং এ বিধান প্রদানের কারণ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে অবগত হওয়া 
মুজতাহিদ ফকীহের দায়িত্ব । কারণ পৃথিবীতে নতুন নতুন যত ঘটনা ঘটবে, সেক্ষেত্রে 
শরীয়তের অন্যান্য উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সিদ্ধান্ত দান করা তার কর্তব্য ও দায়িতৃ। 

৩ 598501১০085 HA: " 

752৮৬ ১১০০ ছারা যা উদ্দেশ্য : ১১০% শব্দটি 5১% আর £33) শব্দটি 

4211 5৮52) এ ইযাফতের নাম ££! ০); মূলত ইবারতটি হলো ১০% 

22১৫] তথা শরীয়তের লক্ষ্যসমূহ। 

৩3১1১508562: 

২2১11 ১5০184-এর প্রকারভেদ : শরীয়তের উদ্দেশ্য বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন 

প্রকারের হতে পারে । যেমন : 

ক. ঠ&খি। 25481 তথা প্রথম বষ্টন : ২2১41 ১১০০-এর প্রথম বন্টন তিন 
প্রকার। যথা : ১, ৮০৪] 5851২, phil ০৪ ১ ৮ ৩, Vail 
£££ নিয়ে প্রত্যেক প্রকারের আলোচনা করা হলো । 

১. ভাগ ৮১: তথা অকাট্য বিশ্বাস। যেহেতু ৬৯৪] ৮:৪০ একটি 
{£141 £5011; কাজেই এটি ৯% বিষয়। যেমন প্রতিটি $5৫0 $১০ 
অকাট্য তথা ৮৯৮৪ হয়ে থাকে । 
£5 ১/২%/-এর উদাহরণ কুরআন মাজীদের মাঝে বর্ণিত সে সকল 
বিষয় যা ১22 ও ২211:2-এর সম্ভাবনাযুক্ত । যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী 

SLANE IAN tt, Liss 


জজ উসূলুল ফিকহ WWW. € ১0017 ৪৪৫ 
২. AE RTPA পপ 
বাণী- 31০ 3 ১52 % অৰ্থাৎ, নিজের ক্ষতি হতে দেওয়া যাবে না এবং অপরের ক্ষতিও 

করা যাবে না। কুরআন মাজীদের সমর্থনে এটি $= ৯5-এর নিকটবর্তী । 

৩. ৬১ ১০৯৯০] তথা ধারণামূলক উদ্দেশ্য। যেমন : মদ হারাম হওয়ার ইল্পত 
হলো, আকলকে হেফাযত করা । যেহেতু এ ইব্লুতটি *1$8১:.1-এর মাধ্যমে সাব্যস্ত 
হয়েছে। আর “1983:| তথা অনুসন্ধান প্রক্রিয়া ০৫:2-এর মধ্যে শামিল; 
কাজেই এ উদ্দেশ্যটি 5% তথা ধারণামূলক। 

খ. £3 (5841 তথা দ্বিতীয় বষ্টন : হ ১4:41 ১,০5 দু'প্রকার । যথা : ১. 
ৰ ২,২৫2 
১. ২৫. তথা মৌলিক উদ্দেশ্য এরূপ জিনিস পীচটি। যেমন : দ্বীন, আকল, নসব, 

সম্মান ও সম্পদ রক্ষা করা। 

২. ২2:5 তথা অনুগামী উদ্দেশ্য। যেমন বিয়ের মূল উদ্দেশ্য বংশ বৃদ্ধি করা। আর 
অনুগামী উদ্দেশ্য ভালোবাসা, বাসস্থান ও ইহকালীন, পরকালীন কল্যাণ নিশ্চিত করা। 

এ 

Lal ০15 ও 5891 ৫১শা-এর মাঝে যোগসূত্র £ 485 4371-এর সাথে 

৮1৯৭০ এর সম্পর্ক অনিবার্য । এ দুটির মাঝে সম্পর্ক সুনিবিড়। যেমন : 

১, 252954135০8 একটি উসুল : 155, ১,০৪5 অন্যান্য উসূলের মতো 
একটি উসুল। বিভিন্ন উসুল তথা মূলনীতির মাধ্যমে যেভাবে বিধান বের করা হয়, 
তদ্ধাপ 22১4২414০85 দ্বারাওবিধান,বের করা যায়। 

২. উসূল শরয়ী বিধান থেকে আবিক্কৃত বিষয় : ফিকহের জন্য যে সকল উসূল সৃষ্টি হয়েছে, 
তা নব সৃষ্ট কিছু নয়; বরং বিভিন্ন আয়াত ও হাদীসে এ সকল নীতি বিদ্যমান রয়েছে। 
কাজেই শরীয়তের বিধানাবলির উদ্দেশ্য অবগত না হলে উসূল বের করা সম্ভব নয়। 

৩. 58311 43:এা-এর ভিত্তি : 22১4১) +১০৪০-কে উসূলে ফিকহের ভিত্তি বলা যায়। 
কেননা ২:১১ ১১০15 না জানা থাকলে উসূল নির্গত করা সম্ভব নয়। 

৪. মুজতাহিদের জন্য ২৫3১%১| ১.$-এর গুরুত্ব : মুজতাহিদ ফিকহ সৃষ্টির জন্য 
: যেভাবে 4১:-1-এর প্রতি মুখাপেক্ষী, তদ্বপ ₹53১১4। ১.০% -এর প্রতি মুখাপেক্ষী । 
কারণ 2:3১:১4। ১,০৪5 অনুধাবন করার পর উসূল বোঝা সহজ হয়। 

৫. উসুলে ফিকহ ও ২22১ 2,০55 অভিন্ন বিষয় : ফিকহের মূল বিষয় আল কুরআন 
ও হাদীস । আর 3১:১4 ১,০5 এ দুটির গৃঢ় রহস্যকে নির্দেশ করে । সুতরাং বলা 
যায়- 5831 07471 ও 25354 ১5০185 এক ও অভিন্ন। 

উপসংহার : কুরআন মাজীদে ইসলামী বুদ্ধিজীবীদের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে- BIS NG 

121 ৮%; আর হাদীসে রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন- 25854155519 21091 উ5 

১৮:০॥ ০৪; এ দুটি বাণী নির্দেশ করে যে, অহীর ধারা বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর নতুন কোনো 

সমস্যা দেখা দিলে আলেমগণ শরীয়তের কর্ণধার হিসেবে যাবতীয় সমস্যার সমাধান প্রদান 

করবেন। আর প্রদত্ত ক্ষমতার অপরিহার্য দাবি ২25১+1| +১-০৪০-এর আলোকে সিদ্ধান্ত 
দান করা । কাজেই হ:১১4। ১.০৪% খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। 


ও 


RR পরল জহ5ফাছিল্রীতিক্কশাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জ 
১৫১11 18216 5৫180 21595 ২০৮: ০৩০৬১: (১) 0155] ভ্ 

12215115106 ১১০৩০108550 
আ প্রশ্ব: ১৩৮ ॥ নকলী ও আকলী দলীল দ্বারা 13,21 ১০৫ প্রমাণ কর। 
অতঃপর ১০৪5 অশ্বীকারকারীদের দলীল ও তার জবাব উল্লেখ কর। 


উত্তরা উপস্থাপনা : আল কুরআন ও হাদীস ইসলামের যাবতীয় বিধানের মূল মানদণ্ড। 
মহান রাব্বুল আলামীন খস্ঞার রাসূল যে সকল বিধিবিধান দুনিয়াবাসীকে দান করেছেন 
তার উদ্দেশ্য এবং এ বিধান প্রদানের কারণ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে অবগত হওয়া মুজতাহিদ 
ফকীহের দায়িত্ব । কারণ পৃথিবীতে নতুন নতুন যত ঘটনা ঘটবে, সেক্ষেত্রে শরীয়তের অন্যান্য 
উদ্দেশ্যের সাথে সামন্রস্য রেখে সিদ্ধান্ত দান করা তার কর্তব্য ও দায়িতৃ। 

দলীল ছারা য:3১/১॥ ১,৯৪ সাব্যন্তকরণ : 2০:১4১4। ১,০ তথা শরীয়তের 
উদ্দেশ্য আল কুরআন ও হাদীসে বিদ্যমান রয়েছে। যেমন : 

ক. নকলী দলীল : 

১. নি opiate আল্লাহ তায়ালা রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ইরশাদ 
করেন, রাসূল সংবাদদাতা ও রাসূল রহমত স্বরূপ- 

০4] 3525 AE pL SFG ১১১ ৮4৪ 5 
55511122258 6তা ৮ x 

২. মানবসৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল কুরআন- ১০2 ১1251851501 

৩. অযুর উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল কুরআন 
(54541 LI ৯85 ৩2585 28৯9, Bays এ 

ERASE SES সা 

৪. সালাতের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল কুরআন- ১৫১০1551৯81 ০5 ৪৪১5 BLN রী 

৫. সাওমের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল কুরআন-_ 

SHEL Hs ৪ ০৪1 4০৩৪৪ CS Unt 3 

৬. হজ্জের উদ্দেশ্য বর্ণনায় আল কুরআন- 

LX হিং ০০1 টা ৩ Fut) 51 36435 ০3৮১০ BELL 
POT Ts bs HHS 

৭. জেহাদের উদ্দেশ্য বর্ণনায় আল কুরআন- 1; EU 01508 58511 Sf. 
5155 5250 41102 ৩51 

৮. কেসাসের উদ্দেশ্য বর্ণনায় আল কুরআন- LU ৮30$ US ala ৬৪ LEG 
উল্লিখিত আয়াতসমূহ সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, শরয়ী বিধানের উদ্দেশ্য রয়েছে। 

খ. আকলী দলীল : 

১. ইসলামের অসম্পূর্ণতা : রাসূলুল্লাহ (স)-এর অবর্তমানে পৃথিবীতে এমন অসংখ্য 
ঘটনা ঘটেছে, যার সমাধান কুরআন হাদীসের ভাষ্যে অবর্তমান ছিল । যদি ০৪2 
5১০1-এর ভিত্তিতে এ সকল ঘটনার সমাধান না করা হতো, তাহলেই ইসলাম 
অসম্পূর্ণ থেকে যেত। অথচ ইসলামের পূর্ণতার ব্যাপারে কুরআন মাজীদে সুস্পষ্ট 
ঘোষণা রয়েছে। 


জর উস্লুল ফিকিত www.abswer.con 88৭ 

২. আধুনিক বিষয়াবলির সমাধান : সানি সর 
কোনো উপমা অতীত ইতিহাসে নেই। সেক্ষেত্রে 224১::11 ১,০৪5 অনুযায়ী আমল 
করা না হলে এ সকল ক্ষেত্রে ইসলামী দিকনির্দেশনা অবর্তমান থেকে যাবে। 

৩. 23১১41১০185 অনুকূলীয় বিষয় : যেহেতু 153,01 ১,০৪ শরীয়তের” 
নিদর্শনস্বরূপ, যা কুরআন ও সুন্নাহর গভীরে প্রোথিত রয়েছে। মুজতাহিদ তাদেরকে 
এনে নব্য সৃষ্ট ঘটনার সমাধান করলে তা “শরীয়তের অনুকূলীয় বিষয় হিসেবেই 
বিবেচিত হবে। 

৩১৪০] ১১5 Uf: 

২22১4 ১০০5 অস্বীকারকারীদের দলীল : আশায়েরা ও যাহেরী সম্প্রদায়ের মতে, 

আহকামে শরীয়ত হ1:-10, {11% তথা মাকসাদ বা উদ্দেশ্যবিশিষ্ট হওয়া জরুরি 

নয়। আল্লাহ তায়ালা কোনো ২51০5 বা ১:০5 ব্যতীত বিধান ফরয করতে পারেন। 
দলীল : তাদের দলীল হলো- 

১. ১:55 থাকা শর্ত করা হলে আল্লাহর ওপর বাধ্যবাধকতা আরোপ করা আবশ্যক হয়। 

২. আল্লাহর স্বাধীনতা খর্ব হয়। 

৩. আল্লাহর মাকসাদ জানা বান্দার পক্ষে সম্ভব নয়। 

৩১৮০৪] ১৪৮5 29 2 Sg: 

2374541১১৯৪ অন্বীকারকারীদের দলীলের প্রত্যুত্তর : 

১. ১:৪০ শর্ত হিসেবে নয়; বরং আল্লাহর স্বভাবের দৃষ্টিতে ১:-৯০-এর উপস্থিতি 
নিশ্চিত হয়। কারণ আল্লাহ তায়ালা কোনো কাজ অনর্থক করেন না। 

২. ১-০54 থাকলে আল্লাহর এখতিয়ার বিশিষ্ট হওয়ার দাবি যথার্থ নয়। কেননা আল্লাহর 
এখতিয়ারের কারণে বিধান নাযিল হয় । 

৩. আল্লাহর প্রকৃত মাকসাদ না জানা গেলে নসের ইশারা বা বর্ণনায় যা উল্লেখ থাকে, তার 
আঙ্গিকে মাকসাদ বের করার অধিকার আল্লাহ তায়ালা মুজতাহিদদেরকে দান করেছেন। 
উপসংহার : কুরআন মাজীদে ইসলামী বুদ্ধিজীবীদের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে- ০১১৪ 

১) আর হাদীসে রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন- 24811571521 ১১ ৯৪ 

30 ০৪ এ দুটি বাণী নির্দেশ করে যে, অহীর ধারা বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর নতুন কোনো 

সমস্যা দেখা দিলে আলেমগণ শরীয়তের কর্ণধার হিসেবে যাবতীয় সমস্যার সমাধান প্রদান 

করবেন। আর প্রদত্ত ক্ষমতার অপরিহার্য দাবি 153,১1 +১০৪০-এর আলোকে সিদ্ধান্ত 
দান করা। কাজেই ২০:১:১/ ১১০% খুবই গুরুতৃপূর্ণ বিষয়। 


১ ts 05611 06 রে ০2741 allt ৫0: 0) Hum 

32201১৮5255 Bh 
জন: ১৩৯ ॥ ২294 ৮৮৬০ কাকে বলে? তা কত প্রকার ও কী কী? ১০৪5 
ক8এ।'বগত হওয়ার পদ্ধতিসমূহ বর্ণনা কর। 


উত্তর।॥॥ উপস্থাপনা : আল কুরআন ও হাদীস ইসলামের যাবতীয় বিধানের মূল মানদণ্ড। 
মহান রাব্বুল আলামীন ও তার রাসূল যে সকল বিধিবিধান দুনিয়াবাসীকে দান করেছেন, 
তার উদ্দেশ্য এবং এ বিধান প্রদানের কারণ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে অবগত হওয়া 
মুজতাহিদ ফকীহের দায়িতৃ। কারণ পৃথিবীতে নতুন নতুন যত ঘটনা ঘটবে, সেক্ষেত্রে 
শরীয়তের অন্যান্য উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সিদ্ধান্ত দান করা তার কর্তব্য ও দয়িত। 


www.abswer.com 

88৮ রি ৮০১১০ হারার 

৩ 525550১০18০ এর পরিচিতি : 

Glas is: 

০১৮১ ১৮৮55-এর আভিধানিক অর্থ : ১১০৪০ শব্দটি 3০ ০১! যা -:৯-এর 

বহুবচন। যেমন /৯:-এর বহুবচন 08০; অভিধানে শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার 

হয়েছে। যেমন : 

১. ৩৬1৮ তথা উদ্দেশ 51 তথা লক্ষ্য, ৩. 1501 তথা মৰ্মাৰ্থ, ৪. ২:31 

তথা আশা, ৫. %152] তথা লক্ষা। 

আর ২:21 শব্দটি ১০: | মূলধাতু €):১ জিনসে সহীহ । অর্থ- ১. (৮4: 

তথা পদ্ধতি, ২. ১১:৪1 তথা রীতি, ৩. ২1 তথা বিধান, ৪. শা তথা 

কার্যকারণ, ৫. 31:৬1 তথা নিয়ম, ৬. 551 তথা পন্থা। 

যুগ্যভাবে, £5২11 ১,০৪5 অর্থ- শরীয়তের উদ্দেশ্যাবলি বা অভীষ্ট লক্ষসমূহ। 

৮১১১: ০3১৯১০৩০০১৭ 

২০3১/॥ ১,০U৪5-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : 1357: ১,০১5 তথা শরীয়তের 

উদ্দেশ্য হলো ০০% তথা কল্যাণকর বিষয়াদি, কাজেই 2১১11 ১১০৪ ও 

০1-5-এর সংজ্ঞা এক ও অভিন্ন নিয়ে বিভিন্ন মনীষীর দেওয়া সনজ্ঞা প্রদান করা হলো- 

১. ড. আবদুল ওয়াহহাৰ (র) 23:01 ১511০660164 প্ৰস্থ বলেন 
Ed ৮৯05 তা৯ ৩১4১০ lel ৩৪ ০2১০1 ১5০05 

08১0212০5৮৯ 345 5/1।:১1৩১৬ ১৯১0৪ 
অর্থাৎ, উসূলশাস্ত্রবিদদের পরিভাষায় 2১১1 ১০৪ ০-কে ৬% বলা হয়। এটি 
ইন্তুত সম্পর্কে অবগত হওয়ার একটি পদ্ধতি । 

২. ড. ইউসুফ হামিদ তার {এ ১০ গ্রন্থে বলেন 
bis ০5 তল 29 ৮৮ কটা] ৬৫ ভু UG ৩৯ 

লো ০১০ iS 
অর্থাৎ, হ1,5114১155 হলো বিধান প্রণয়নের লক্ষ্য এবং প্রণয়নের ক্ষেত্রে শরীয়ত 
প্রবর্তক যে রহস্য নিহিত রেখেছেন। 

৩. হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাযালী (র) ১১1 25০৯ খরচে বলেন- 

LE AL 2৯১৪ ও 25৫ ৩৪ all পা] 4555 পাঠ MC ৩৬ 

২55508538১5 53551158535 04255 
অর্থাৎ, হ২১১:১|। ১,০55 হলো বান্দার দুনিয়াবি ও পরকালীন কল্যাণ। এটি কল্যাণ 
টেনে আনার মাধ্যমে হতে পারে বা ক্ষতিকর বস্তু প্রতিহত করার মাধ্যমে অর্জিত হতে 
পারে। 

৪. ইমাম বায়যাবী (র) বলেন- ১০ ৫১০ ৫550156০191 LS Li 
অর্থাৎ, 2১:১1 ১১০৬৪০-এর অপর নাম ১১১; আর কল্যাণ বয়ে নিয়ে আসা 
বাক্ষতিরোধ করা বিষয়াদিকে ££ তথা উপযুক্ত উদ্দেশ্য বলে। 

৫. ৩৯১:০১1 30 ০৪৬০১] (১০ প্রণেতা ড. আবদুল ওয়াহাব (র) আরো বলেন- 
50559538059 ৩৪৮০০৭14৮০৯ ৯১৯৩ ০০ Sef Yn এ 5 


জজ উসূলুল ফিকহ - WWW 181,007. ৪৪১ 
অর্থাৎ, 22১১4) ১.০% হলো এমন বিষয় যা হাসিল করা, যত্প নেওয়া ও রক্ষা 
করা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে শরীয়তের দলীল রয়েছে। 

৬. ইবনে সুবকী (র) বলেন- Bsa TE 035530০৮50১] ৩৯5 ডি 5 
অর্থাৎ, যা মানুষের কল্যাণ বয়ে আনে এবং তার ক্ষতিরোধ করে, তাকে ৬% বলে 
(যা ২2১৯] ১০(৪০-এর অপর নাম)। 

৭. আল্লামা আবদুল ওয়াহাব খাল্লাফ বলেন_ 

93০৯৮১৯১১55 DUG pl Us FE fh 
অর্থাৎ, প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহকে সংরক্ষণ এবং পুরো করার দায়িতৃভার নিয়ে মানুষের 
কল্যাণ বাস্তবায়ন করাকে ৫5১1) ১০3-4 বলে। 

2 27501১৮৯5৩৮ 

3১441 ১,০%5-এর প্রকারভেদ : শরীয়তের উদ্দেশ্য বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন 

প্রকারের হতে পারে। যেমন : 

ক. 199 (5০541 তথা প্রথম বষ্টন : 455751) ১১০-এর প্রথম বন্টন তিন 
প্রকার । যথা : ১. a 5535] ২. 050 9৮০96 SEE ৩ ০০৯০ 
£££; নিয়ে প্রত্যেক প্রকারের আলোচনা করা হলো । 

১. ৯5501 35501 বা অকাট্য বিশ্বাস। যেহেতু ৬5১4১ ১/০51 একটি 
২ 555 কাজেই এটি ১2% বিষয় যেমন প্রতিটি ২545 55৫5 অকাট্য 
তথা 52৮5 হয়ে থাকে। 
£০5]৷ ১০%/-এর উদাহরণ কুরআন মাজীদের মাঝে বর্ণিত সে সকল 
বিষয়; যা ১ £ ও ২% 14% -এর সম্ভাবনাযুক্ত। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 

SLANG ১১৪ ২ 500 (55 27 5৫ 

২. 071 52 (98৮০ তথা ধারণা অকাট্য দলীলের নিকটতম। যেমন 
রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণী- 515৯ 5 3342 ] তথা নিজের ক্ষতি হতে দেওয়া 
যাবে না এবং অপরের ক্ষতিও করা যাবে না। কুরআন মাজীদের সমর্থনে এটি 
(৮$-এর নিকটবর্তী । 

৩. ৬1 ১০% তথা ধারণামূলক উদ্দেশ্য । যেমন : মদ হারাম হওয়াল্র ইল্লুত 
হলো আকলকে হেফাযত করা । যেহেতু এ ইল্লতটি ৮5৯5:.1-এর মাধ্যমে সাব্যস্ত 
হয়েছে। আর 155%] তথা অনুসন্ধান প্রক্রিয়া ০:৫:০-এর মধ্যে শামিল। 
কাজেই এ উদ্দেশ্যটি £%%1[ তথা ধারণামূলক । 

খ. ৮১ ১451 তথা দ্বিতীয় বষ্টন : 2:3১) ১১০২০ দুপ্রকার | যথা: ১. 
Ul | 
১. 1:০1 তথা মৌলিক উদ্দেশ্য। এরূপ জিনিস পাচটি। এন : দ্বীন, আকল, 

নসব, সম্মান ও সম্পদ রক্ষা করা। 

২. £5 তথা অনুগামী উদ্দেশা। যেমন বিয়ের মূল উদ্দেশ্য বংশ বৃদ্ধি করা, আর 
অনুগামী উদ্দেশ্য ভালোবাসা, বাসস্থান ও ইহকালীন, পরকালীন কল্যাণ নিশ্চিত করা। 


৪৫০ দল ওহ ফাষিল স্নাতক’ গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ = 

SLs als ২5১5 igh: 

3১441 ১,০5 অবগত হওয়ার পদ্ধতিসমূহ : শরীয়তের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত 

হওয়ার তিনটি পদ্ধতি রয়েছে। যে-কোনো একটির মাধ্যমে 22১40 ১,৯৪5 সম্পর্কে 

অবগতি অর্জন করা সম্ভব । যেমন : 

১. 01550 :১/১।| ৬৭% তথা ইন্লুতবিশিষ্ট স্পষ্ট নস : শরীয়ত প্রণেতার ১ কোনো একটি 
কাজের দাবি করে । অনু্গভাবে তার , +; কোনো কাজ পরিহার করার দাবি করে। এক্ষেত্রে 
তার ১এা ও ৮%-এর কারণে কোনো কাজ হওয়া বা না হওয়া শরীয়তের মূল উদ্দেশ্য । 
সুতরাং যেসব নসের স্মুথে ইল্লত বর্ণিত থাকে, সেগুলো উত্তমভাবেই শরীয়ত প্রপেতার 
উদ্দেশ্য হবে । যেমন : 

ক. আল কুরআন : ১. আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 
35590535050 ৮৩ L235 555 চ 25415741055 
১5৮25 ll 
এ আয়াতে মুমিনদেরকে ১121 তথা প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। 
এর ইল্লত সম্পর্কে বলা হয়েছে, আল্লাহর শত্রুদের ভয় দেখানো । কাজেই 
বুঝতে বাকি নেই যে, এ জেহাদের উদ্দেশ্য আল্লাহর দ্বীনের বিষয়, 
মুসলিমদের জীবন, বাড়ি, সম্পদ ও সম্মান রক্ষা করা। 
২. অনুরূপভাবে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 
Satin ১0০5 উঠ 1১ চটি ০০৭৩ 5৮20 ১০১০০ 
১৯৭1১১৮১০০৩ ১০১১) UAL 80351 
এ আয়াতে মদ হারামের ইল্লত বর্ণনা করে বলা হয়েছে, এটি শয়তানের 
কাজ । দ্বীনী ও দুনিয়াবি ক্ষতি থেকে রক্ষা করা এ হারামের উদ্দেশ্য। 
খ. আল হাদীস : ১. রাসূলুল্লাহ (স)- এর বাণী- 
25 LGA ১০৬৭০ এল ১০০ 5৮55 LSI Lali 54038 
৯৮৯156০০251 Casall 
এ হাদীসে নামাযে কেরাত লম্বা করতে নিষেধ করা হয়েছে। ইল্লতস্বরূপ বলা 
হয়েছে যে, নামাযে রোগী ও প্রয়োজনধারী লোক থাকে । কাজেই এ হাদীসের 
উদ্দেশ্য বা 22১২ ১,০৪5 হলো উম্মতের প্রতি সহজ আচরণ করতে হবে, 


তাদের ক্ষতি করা যাবে না। 
২. রাসূলুল্লাহ (স) অন্যত্র বলেন- 
১০০] bail 25 (5505 দি 485 8550৭ ১৪ LNs 


৩৪085134547 ৮5 এ ৮ pi AS 
হাদীসে রোযার সবব বা ইল্পত বর্ণনার কথা বর্ণিত হয়েছে যে, এটি চোখ ও যৌনাঙ্গকে 
হেফাযত করে । সুতরাং শরীয়তের উদ্দেশ্য ইন্লুত দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল। 

২. শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গির অনুসন্ধান করা : বিভিন্ন বিষয়ে ইসলামী শরীয়ত যে দৃষ্টিভঙ্গি 
অনুসরণ করে থাকে, সে বিষয়ে জানতে পারলে সহজে £5): ১৮০৪ বোঝা 
সাস । শলীযাঅব দষ্টিভঙ্গি দ'ভাবে অনুসন্ধান করা যায় । যেমন : 


জর উসলল ফিকহ WWW.abSWwer.com + 8৫১ 

ক. (৫০থা £153১.) তথা বিধান প্রদানে শরয়ী দৃষ্টির অনুসন্ধান : যেমন রাসূলুল্লাহ 
(স) ৭2195 ০% তথা গাছের ফসলের বিনিময়ে কাটা ফসল বিক্রি সম্পর্কে বলেন- 

295৫5 59 স$ IG 5501060519৮ Lots sf 
যেহেতু গাছের ফসল কাটার পর ওজন কমে যায় । সুতরাং অনুমান করে যে বিক্রি 
করা হয়, তা 231১4 (১51 থাকে না; বরং 4১%১। ০১1 হয়ে যায়। আর 
এ জাতীয় ৮ জায়েয নয়। এ নিষেধাজ্ঞা থেকে বোঝা যায় যে, এক্ষেত্রে 

শরীয়তের উদ্দেশ্য হলো প্রতারণা রোধ করা। 

, খ, 313৭ £15330.) তথা দলীল তালাশ করা : কোনো বিষয়ে বিভিন্ন নস থাকলে সে 
সকল নসের বিষয়বস্তুর প্রতি লক্ষ্য করলে শরীয়তের উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে বোঝা 
যাবে। যেমন গোলামের ব্যাপারে অসংখ্য দলীল বর্ণিত হয়েছে। সব দলীলে 
গোলামকে আযাদ করার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কাজেই বুঝতে বাকি নেই যে, 
শরীয়ত গোলামের মুক্তি কামনা করে । মানুষের ক্ষেত্রে স্বাধীনতাই আসল বিষয় ।১ 

৩. HLL 405) তথা সাহাবীগণের' অনুসরণ করা : সাহাবীগণ ইসলামী 
শরীয়তের চাক্ষুস দর্শক । আহকামের ২১০৫০ সম্পর্কে তারা অধিক জ্ঞাত। তাদের 
যেমন ছিল ভাষা জ্ঞান, তেমনি ছিল উপলব্ধি ক্ষমতা। তদুপরি-রাসূলের সংস্পর্শে 

থাকায় এবং তাঁদের কেন্দ্রিক অসংখ্য বিধান নাযিল হওয়ায় তারাই ০৪ 

155": সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত ছিলেন। সুতরাং তাদের থেকে 15২ ১১০% 

সম্পর্কে কোনো বক্তব্য পাওয়া গেলে সেটিই অগ্রাধিকার পাবে। 

উপসংহার : কুরআন মাজীদে ইসলামী বুদ্ধিজীবীদের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ১১131 
(৷ ৮4; আর হাদীসে রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন- 25551155819 211৮5 
১ 5৪; এ দুটি বাণী নির্দেশ করে যে, অহীর ধারা বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর নতুন কোনো 
সমস্যা দেখা দিলে আলেমগণ শরীয়তের কর্ণধার হিসেবে যাবতীয় সমস্যার সমাধান প্রদান 
করবেন। আর প্রদত্ত ক্ষমতার অপরিহার্য দাবি হ.১১।। ১১০-০-এর আলোকে সিদ্ধান্ত 
দান করা। কাজেই 374.১০০ খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । 
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গুলো লেখ। ফা. প. ২০১০,১৪,'১৭] 


ও 2549450১565 MA: 

53১45 ১০085 ছারা উদ্দেশ্য : ১,০৪5 শব্দটি ০০০৯১ আর ২১৯] শব্দটি 
4/324; এ ইযাফতের নাম 4% =) মূলত ইবারতটি হলো ১.০ 
1437511 তথা শরীয়তের লক্ষ্যসমূহ। 


নিল বিল 
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৩১৯227514১3 

গুরুত্বপূর্ণ ২23১4 ১,৯৪5-এর বর্ণনা : ইসলামী শরীয়তের নানাবিধ বিধিবিধানের 

পেছনে বিভিন্ন কল্যাণকর :--১ তথা উদ্দেশ্য বিদ্যমান। এসব ৬:--৯4-এর মধ্যে অতি 

গুরুত্বপূর্ণ »:৯১-গুলো হলো- ১. 31 2৮৯ তথা দ্বীন সংরক্ষণ, ২. ১০১০ ১১৯ 

তথা জীবন রক্ষা, ৩. J ১% তথা আকল সংরক্ষণ, ৪. ১:4৭ 2১ তথা বংশ 

রক্ষা, ৫. 00 ১১ তথা বৃম্পদ রক্ষা 

নিয়ে এগুলোর বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হলো- 

১. 34411 5৯ (ঘীন সংরক্ষণ) : মানবজীবনে দ্বীন তথা জীবনব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম । 
এর ওপর নির্ভর করে মানুষের সার্বিক সফলতা কিংবা বিফলতা । আর এ কারণে পৃথিবীর 
প্রতিটি মানুষ কোনো না কোনো দ্বীনকে অবলম্বন করতে সচেষ্ট । এক্ষেত্রে জনৈক মনীষীর 
উক্তি উল্লেখযোগ্য; তিনি বলেন- “এ পৃথিবীতে জ্ঞান বিজ্ঞান ও শিল্পহীন অনেক 
মানবগোষ্ঠীর অস্তিত মিলবে; কিন্তু দ্বীনহীন কোনো গোষ্ঠীর অস্তিত্ব পাওয়া একেবারেই 
দুষ্ষর” । আর ইসলাম আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক কেয়ামত অবধি নির্ধারিত জীবনবিধান এবং 
পৃথিবীর বুকে একমাত্র বিশুদ্ধ দ্বীন হেতু এর বিশুদ্ধতা ও গ্রহণযোগ্যতার পরিপূর্ণ সংরক্ষণ 
অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । এ কারণে ইসলামী শরীয়ত ঈমান আকিদা, ইবাদত বন্দেগি ও 
বিভিন্ন বিধিবিধানকে বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা এবং শিরক; বিদয়াত ও গোমরাহী থেকে 
দ্বীনকে হেফাযতের ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করেছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
১3৮৩ ২5205 ৮৬০ 9৮5 উঠ 20 ৬০০৪ ১০ 2৯ ৬৩ 5 

9358১৮05581 5505 (৪0 ৮:50 CUS 41012 
আর দ্বীনকে সংক্ষরণের এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে ইসলামী শরীয়ত নিম্নোক্ত পদ্থাসমূহ 
বিধিবদ্ধ করেছে- 

ক. ঈমানের মৌলনীতি ও তের মাধ্যমে বিশ্বাসের দৃটীকরণ। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
45০5 ৩5 5০ GM 23515 5 SUG Biol Gil ৩3113 
15 1১555 55411515155 ৪ ৬৬ ৫ sll will 

Ms 855 45 ১5১৯৬ 250 

খ. ইসলামের মূলভিত্তি ও মৌলিক ইবাদতগুলোর যথাযথ বাস্তবায়ন। নবী করীম (স) 
ইরশাদ করেন_ 
rl AIG ASE 20 এ ৭18 3৮05১০১৪055 55 
SL Eels aS. BU) Sms লি 

গ. ইসলাম প্রচারে বাধ্যবাধকতা এবং এর যথাযথ ব্যবস্থা হণ । যেমন আল্লাহর নির্দেশ- 
১৮০ 55455 ১৮৭০ ০45 5১11] চি হা ১০ ১ 7 


2105 25125 ১০১৯] 
৬685৬ Ho egal LE এই ৮০৬ ২ 


ঘ. বিশ্বাসের সংক্ষরণ, শত্রুতা প্রাতারাধ এবং দ্বীন সুদৃট়ীকরণের লক্ষ্যে জেহাদের 

বিধান ৷ যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 
২৯ ২2100135255 ২5655515053 3১0 210 5১০ 3 EUS 
bi | 
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২. alt ke RE : মানবজীবন অতীব মূল্যবান । এ কারণে ইসলামী 
শরীয়ত মানবজীবন রক্ষা এবং এর অধিকার সংরক্ষণকে দ্বিতীয় উদ্দেশ্যরূপে স্থির 
করেছে । পাশাপাশি এর যথাযথ হেফাযতের লক্ষ্যে যথোপযুক্ত পদক্ষেপ ও ব্যবস্থাবলি 
গ্রহণ করেছে । যেমন : 
ক. মানব হত্যাকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
৩০৬ 426 ০৫5 ১০ ০5 2০০ 35০5১৮৮0৯০3 ৮৪ ১ 


হ হি 


85০51121726 08551558255 
৯৯0 HONG ভা। ৮০810191585 ২5 2 


৮১১৯৩ ৪০ DUSTIN সত 2 
খ. ইচ্ছাকৃত হত্যার শাস্তির ক্ষেত্রে কেসাস এবং ভুলক্রমে হত্যার ক্ষেত্রে দিয়াতের 
বিধান দেওয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন_ 
পট 3 Sala 5271 15925111517 
15 Gate 12812581851] রে 3৫05 7 
HAMEL 2555 285 ১3০৯০ 
গ. অপারগডার ক্ষেত্রে রুখসাতের বিধান দেওয়া হয়েছে ৷ যেমন আল্লাই তায়ালার 
ঘোষণা- 4212 21525356555 ০1৪ 
ঘ. জীবনের মানসম্মান রক্ষার্থে মিথ্যা অপবাদ, গীবত এবং অন্যান্য মানহানিকর 
আচার আচরণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
০৪ 5) 0০১১5 ও ৬১১৬০ ৮ ৬5 
Lit 053 00050151559 
BABIN -Y 
৩. J] ১ (আকল সংরক্ষণ) : আকল আল্লাহ তায়ালার এমন এক মহামূল্যবান 
দান, যার কল্যাণে মানবজাতি অন্যান্য অনেক সৃষ্টির ওপর বিশেষ মর্যাদা লাভ করে 
থাকে। বস্তুত যে ব্যক্তির বিবেকবুদ্ধি ভালো, সে মানব কল্যাণে অনেক অবদান রাখতে 
সক্ষম। পক্ষান্তরে যার বিবেকবুদ্ধি বিনষ্ট হয়ে গেছে, সে দেশ ও জাতির জন্য 
বোঝাস্বরূপ। সে অসংখ্য খারাপকর্মের উৎস হিসেবে পরিগণিত হয়। এ কারণে 
ইসলামী শরীয়তের বিধানাবলির অন্যতম উদ্দেশ্য আকল সংরক্ষণ করা। আর এ লক্ষ্য 
বাস্তবায়নে ইসলামী শরীয়তের কতিপয় কার্যকরী পদক্ষেপ নিম্নরূপ- 
ক. প্রত্যেক এমন বস্তু বা বিষয় যা ব্যক্তির আকলকে ক্ষতিগ্রস্ত কিংবা তার কার্যক্ষমতা 
নষ্ট করে, তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
১৯ ০০৯৪ DING DUST ১৮০১৩ ১০৯] 0৪5৭ ৬৪০45 
খ. আকলকে যাবতীয় কুসংস্কার ও ভ্রান্ত চিন্তাচেতনা থেকে মুক্তকবণ। যেমন আল্লাহ 
তায়ালা হরশাদ করেন 
813০ ৬৪ 3128205১585 4041 ০৪ ০3৮0৫ SS 
01০] ১5055 SLL Sa itll 55110 1515 চি 
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St ০ 10115255 স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 
গ. চিন্তা ও গবেষণার প্রতি নির্দেশ প্রদান যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
21128155805 Le ROUSE CSS SGT 
৪. pif (৮৯ (বংশ রক্ষা) : বংশ রক্ষার অর্থ হলো পৃথিবীর বুকে মানবজাতিকে 
টিকিয়ে রাখা । আর মানব আগমনের সঠিক প্রক্রিয়া সংরক্ষণ করা সম্ভব না হলে এ 
পৃথিবীর সুন্দর ব্যবস্থাপনা বিনষ্ট হতে বাধ্য । এ মহৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের 'লক্ষ্যে 
- শরীয়ত নিয়োক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। 
ক. বৈধ সম্পর্কের ভিত্তিতে মানব আগমনের ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য নারী পুরুষের 
মাঝে বিবাহের বিধান দেওয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
বাঁ 28553 £5 ৮৬৬ ৪৩5০ উহ ATG Ls GSS 
-851$513155 
খ. প্রতিটি পরিবারকে মযবুত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করা। কুরআনের ভাষায়- | 
৩৮০৩ 20 SASL LAMB LAL ৬ 5৫1 0 ১৪৩ 
১৫৯৪8৫55185 
গ. ৪৪৮1 সি, < tite i 81 
le UL Cis 2G YS UDG slg LOT - 
SSSA 8৮5 435405০৮১০৪ a 
৫. ১4 ৮৯ (সম্পদ রক্ষা) : ধন সম্পদ ছাড়া মানবজীবন কাল্পনাতীত। কেননা অন্ন, 
বস্তু, বাসস্থান ব্যতীত মানুষ বাচতে পারে না। আর এ সকল আবশ্যকীয় চাহিদা পূরণের 
জন্য সম্পদের কোনো বিকল্প নেই । এ কারণে ইসলামী শরীয়ত সম্পদ রক্ষার প্রতি যথেষ্ট 
গুরুত্বারোপ করেছে এবং এর জন্য যথার্থ বিধিবিধান আরোপ করেছে। যেমন : 
ক. অন্যায়ভাবে কারও সম্পদ গ্রাস না করা। আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
JUG 68568151318 NG 
খ. অপরের ক্ষতি সাধন করে সম্পদ উপার্জন না করা । যেমন আল্লাহ তায়ালার ঘোষণা- 
U3 Gs GS C555 20098135৭০৮ 40 5 
Re CORR - 
গ. চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, রাহাজানি ইত্যাদি শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে ঘোষণা। 
যেমন আল্লাহ তায়ালার ঘোষণা- 
2210 5 5055 ৮7৮52 05825313555 290 ১৩ 
ঘ. অপচয় ও অপব্যয় রোধকরণ | যেমন কুরআন মাজীদের ঘোষণা- 

-১১৮১০৯ ৫ 919511555 ৮504 11535555655 YG 
উপসংহার : ছুসলাযী সরীযতের প্রদিচি সরা ও যুগোপযোগী । এর যথাযথ 
প্রয়োগ ও যথার্থ বাস্তবায়নের মধ্যে রয়েছে মানবজাতির প্রভূত কল্যাণ । কেননা মানব 
কল্যাণ এবং মানবতার হেফাযত ইসলামী শরীয়তের অতীব গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য । 
সুতরাং এ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সঠিকরূপে উপলব্ধি করার মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে একজন 
BTU Wes peo 
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৮05৯2 (55৮05 টিফিন ১৪ ৫ 2553 iiss 061) Im 
১৫৫ ৮8০0 ২8৮5 
m প্রশ্ন: ১৪১ ॥ 523১4511 ১০185 দ্বারা কী বোঝ? মুজতাহিদ ব্যক্তির এ 
আছে 


উত্তরর॥॥ উপস্থাপনা : আল কুরআন ও হাদীস ইসলামের যাবতীয় বিধানের মূল মানদণ্ড। 
মহান রাব্বুল আলামীন ও তার রাসূল যে সকল বিধিবিধান দুনিয়াবাসীকে দান করেছেন 
তার উদ্দেশ্য এবং এ বিধান প্রদানের কারণ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে অবগত হওয়া মুজতাহিদ 
ফকীহের দায়িত্ব । কারণ পৃথিবীতে নতুন নতুন যত ঘটনা ঘটবে, সেক্ষেত্রে শরীয়তের অন্যান্য 
উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সিদ্ধান্ত দান করা তার কর্তব্য ও দায়িতৃ। - 
2 ০2:১4 ১৮১45-এর পরিচিতি : 
Gly als iis: 
২3১41 ১১০U৪4-এর আভিধানিক অর্থ : ০১১55 শব্দটি 55 4]; এটি ৬:-১০-এর 
বহুবচন। যেমন %-এর বহুবচন 45; অভিধানে শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার 
হয়েছে। যেমন : ১. ৮১০21 তথা উদ্দেশ্য, ২. 5544 তথা লক্ষ্য, ৩. 415] তথা 
মর্মার্থ, ৪. £550 তথা আশা, ৫. 4152] তথা লক্ষ্য । 
আর £3) শব্দটি ১১:০4 | মূলধাতু £ - ১ - 5% জিনসে সহীহ। অর্থ- 
১. £44১2 তথা পদ্ধতি, ২. 435 তথা রীতি, ৩.১ তথা বিধান, ৪. 4 
তথা কার্যকারণ, ৫. $11. তথা নিয়ম, ৬:$৪+১৫1 তথা পন্থা। 
যগ্ভাবে ২%5,*.) ১,০৪5 অর্থ- শরীয়তের উদ্দেশ্যাবলি বা অভীষ্ট লক্ষসমূহ। 
(১৯১০৭০৮১০০৬ is: 
য2)4১41 ১১৭(৪০এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ২2১:১| ১,০৪5 তথা শরীয়তের 
উদ্দেশ্য হলো ০1: বা কল্যাণকর বিষয়াদি, কাজেই 15551 4১০85 ও ০1/6-- 
এর সংজ্ঞা এক ও অভিন্ন । নিযে বিভিন্ন মনীষীর দেওয়া সংজ্ঞা প্রদান করা হলো- 
১. ড. আবদুল ওয়াহুহার (রি) 8311১8০১১০5 খৰছ ৰলেন- 
(6801 ৪৯৮০, ৫৯ ০2৮) otal 3 5291 ১০০৪৪ 
২১0৮০১35554 দিস IL LIS ply 
অর্থাৎ, উসূলশাস্ত্রবিদদের পরিভাষায় 2%). ১,০(৪%-কে ০% বলা হয়। এটি 
ইল্লত সম্পর্কে অবগত হওয়ার একটি পদ্ধতি । 
২. ড. ইউসুফ হামিদ তার ££.21| ১০৪%) গ্রন্থে বলেন- 
(91 ৮5 dt ১৮5 Ein ll ০০৫ dh ২1 ৩ 
৯ ৩৪0৮৯ YS Ls Liss 
অর্থাৎ, 22,4১1 ১০০৪ হলো বিধান প্রণয়নের লক্ষ্য এবং প্রণয়নের ক্ষেত্রে শরীয়ত 
প্রবর্তক যে রহস্য নিহিত রেখেছেন। H 
৩. হজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাযালী (র) J$1511 + ৫&১ গ্রন্থে বলেন- 
১, 255 শে 3 ALCS ত৪ sll পা 355 তা ০০০০৭ eS 
IEA Sh LEE ol SLL Gl 


৪৫৬ ___  ভ্যালক্রানতাব- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জর 
অর্থাৎ, :+১১4॥ ১,০5 হলো বান্দার দুনিয়াবি ও পরকালীন কল্যাণ, এটি কল্যাণ টেনে 
আনার মাধ্যমে হতে পারে বা ক্ষতিকর বস্তু প্রতিহত করার মাধ্যমে অর্জিত হতে পারে। 

8. ACTOR! 55522 (305 30058 ১0 Ls ৩৩০০৫ 
অর্থাৎ, ২2 3১১। +১০1$-এর অপর নাম =; আর কল্যাণ বয়ে নিয়ে আসা 
কি দিক ০25 উপ বলে 

৫. ই SEs এ প্রণেতা ড. আবদুল ওয়াহহাব (র) আরো বলেন- 
53059 ৩৪ ৮৮০৩ 03৮৯5 ১৩ cle 9টি উঠি ds Ls 

His tis 
অর্থাৎ, 3৮:১1 ১.০৪5 হলো এমন বিষয় যা হাসিল করা, যত্ন নেওয়া ও রক্ষা 
করা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে শরীয়তের দলীল রয়েছে। 

৬. ইবনে সুবকী (র) বলেন- $2 2১2 (53155 SLL Ls 3d 20 
অর্থাৎ, যা মানুষের কল্যাণ বয়ে আনে এবং তার ক্ষতিরোধ করে, তাকে ২১০. বলে 
(যা ২23১১ ১১৯।৪০-এর অপর নাম)। 

৭. আল্লামা আবদুল ওয়াহহাব খাল্লাফ বলেন | 

4243৮৯৮৯১৬5 3 EHUD IIS LUC OU ৮৯৪৬৬ 
অর্থাৎ, প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহকে সংরক্ষণ এবং পুরো করার দায়িতৃভার নিয়ে মানুষের 
কল্যাণ বাস্তবায়ন করাকে ১5"! +--৯) বলে। 

2a is 81161 05১5১৫5৯052 

মুজতাহিদ ব্যক্তির .১(5 জানার প্রর্োজনীয়তা আছে কিনা : মুজতাহিদের কাজ হলো 

যেসব নতুন ঘটনার বিধান কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমাতে নেই, সেসব বিষয়ে গভীর গবেষণা 

করে তাতে বিধান প্রদান করা । ইসলামী শরীয়তের মূল উৎস সম্পর্কে তার ব্যাপক ধারণা 
না থাকলে এ গুরুতুপূর্ণ কাজ আঙ্জাম দিতে সক্ষম হবে না। কাজেই আমরা বলতে পারি, 
নিম্নোক্ত কারণে মুজতাহিদের ₹ £৮:১4। ১১৪০ জানা অপরিহার্য । 

১. সঠিক: সিদ্ধান্ত দান : মুজতাহিদের নতুন ঘটনার সঠিক সিদ্ধান্ত দানের জন্য ১.০4 
২23১-১৭। সম্পর্কে জ্ঞাত থাকা আবশ্যক। 

২. শরয়ী বিধান উপযোগী সিদ্ধান্ত বের করা : মুজতাহিদ শরয়ী মাকসাদ অবগত হলে সে 
মাকসাদ অনুযায়ী শরীয়তের বিধান প্রণয়ন করতে সক্ষম হবেন। 

৩. মুজতাহিদের কাজের পরিধি : শরয়ী বিষয়ে একজন মুজতাহিদ পাচটি কাজ করে 
থাকেন । যথা : 

১. শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ বোঝা । 

২. বিরোধী দলীল আলোচনা করা এবং বিধান নিরাপদ ও রহিত হওয়া বা না হওয়া 
সম্পর্কে জ্ঞান লাভ কর 

৩. যে বিষয়ে বিধান এয়েছে, তার ওপর কেয়াস করা । 

৪. নতুন এমন ঘটনা প্রকাশ পাওয়া, যার বিধান অজ্ঞাত; সেক্ষেত্রে ১.০০ 
২22১5] বুঝে বিধান বর্ণনা করা। 


/৬/,28)551.0০0171 
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৫ ইবাদত সংক্রান্ত কোনো বিষয়ের ১:০5 উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হলে নিজের 
দুর্বলতা স্বীকার করে তা মেনে নেওয়া। কারণ শরীয়ত হক ও.নির্ভূল। ধীরে ধীরে 
প্রকাশ পাবে যে, বিরোধী যে কোনো মত ভুল ৷ 
অতএব বোঝা গেল ২:৮১ ১০।৪০-এর জ্ঞান অন্বেষণ করা মুজতাহিদের 
অন্যতম দায়িতৃ ও কর্তব্য। 
উপসংহার : কুরআন মাজীদে ইসলামী বুদ্ধিজীবীদের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে- ০3১১৪1 
21240 ৩৪, আর রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন- 15531559320 ১94 ১৪ 
১3547 এ দুটি বাণী নির্দেশ করে যে, অহীর ধারা বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর নতুন কোনো সমস্যা 
দেখা দিলে আলেমগণ শরীয়তের কর্ণধার হিসেবে যাবতীয় সমস্যার সমাধান প্রদান 
করবেন। আর প্রদত্ত ক্ষমতার অপরিহার্য দাবি ২2১১ ৬০-এর আলোকে সিদ্ধান্ত দান 
করা। কাজেই ০:১:০। ১০০৪ খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । 


55 গা ৭] 1235 ৫ AAT ১৬০৪০ ৫৯ 05 OEY) এ mn 

SEN is ৮158 Hil SGA S034 | ০৬ alii 
জ প্রশ্ন: ১৪২ ॥ 221 ৮০৪০ কাকে বলে? এটা কত প্রকার? মিহি ও 
দৈহিক শ্মচুক্ির কিছু উদ্দেশ্য আলোচনা কর। 


উভর॥ উপস্থাপনা : ইসলামের যাবতীয় বিধিবিধানের মূল মানদণ্ড হচ্ছে কুরআন ও 

সুন্নাহ । আল্লাহ তায়ালা ও তদীয় রাসূলুল্লাহ. (স) যেসব বিধিবিধান দুনিয়াবাসীকে দিয়েছেন, 

সেসব বিধিবিধানের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও উপকারিতা সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে অবগত হওয়া 

মুজতাহিদদের দায়িতৃ। কারণ পৃথিবীতে উদ্ভূত নিত্যনতুন সমস্যার সমাধানে তাদেরকেই 

সিদ্ধান্ত দিতে হবে। 

১ 

543৮৬0০৮৫০০ 

153724 5,০ -র আভিধানিক অর্থ : ১০1৪৩ শব্দটি 8১5 4} যা ০:৭০-এর 

বহুবচন। যেমন ১/১০-এর বহুবচন J; অভিধানে শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার 

হয়েছে। যেমন : ১. 4,911 তথা উদ্দেশ্য, ২. 8:৫1] তথা লক্ষ্য, ৩. 31 তথা 

মর্মার্থ, ৪. £৫১5$ তথা আশা, ৫. (110 তথা লক্ষ্য । 

আর £51, শব্দটি ১:৯০ ৫5. মূলধাতু £35 > জিনসে সহীহ । অর্থ- ১. 4:11 

তথা পদ্ধতি, ২. 5১3501 তথা রীতি, ৩. খা তথা বিধান, ৪. ১ তথা 

কার্যকারণ, ৫. 51: তথা নিয়ম, ৬. £££) তথা পদ্থা। 

যুগ্যভাবে 143) ১৮০।৪০- -এর অর্থ- শরীয়তের উদ্দেশ্যাবলি, অভীষ্ট লক্ষ্যসমূহ 

(১১৮: aS Solis ois: 

1%3/*51 ১,০%5-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : 155751 ১০185 তথা শরীয়তের 

উদ্দেশ্য হলো ০০4 তথা কল্যাণকর বিষয়াদি, কাজেই 5554 ০ ও 

০1৮-5- -এর সংজ্ঞা এক ও অভিন্ন। নিয়ে বিভিন্ন মনীষীর দেওয়া সংজ্ঞা প্রদান করা হলো- 

ঠি. ড. আবদুল ওয়াহহাব (র) (১০০১1 5১ ৮৯৯4 ০4 গ্রস্ছে বলেন, 
6625 ভন ০৮ ৮2৮1) eel ৪৪,০৮৯ ১০৩৬০ 


ক Ups 55584 ভা Sh ৪৯15৩, iL 
ভু ফাযিল ॥ উসুলুল ফিকহ ও দাওয়াহ স্বিতীয বৰ্ষ) ny 


৪৫৮ (ঠাল জ্নল্ঞাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ 
অর্থাৎ, উসূলশাস্তরবিদদের পরিভাষায় 2455. ১:-০1৪5- কে ০% বলা হয়। এটি 
ইল্লুত সম্পর্কে অবগত হওয়ার একটি পদ্ধতি। 

২. ড. ইউসুফ হামিদ তার £4154 ৬০] গ্রস্থে বলেন- 

Bl ৫০৯৩ Gl 9995 ৫381 ll এ Sh Lh এ 

সিরা 0৪8৯ ৩৪ 51458 
অর্থাৎ, 5০1১1 2)" = হলো বিধান প্রণয়নের লক্ষ্য এবং প্রণয়নের ক্ষেতে শরীয়ত 
প্রবর্তক যে রহস্য নিহিত রেখেছেন। 

৩. হজ্জাতুল ইসলাম ইঘাকগ-পাহালী (র) ১1% £15১ গ্রন্থে বলেন- 

ESE a রা ASS Li sll od 3355 ভরা ০০ [eS 

SE SS Ge BES 280৭ ৯১৫০০৬০413০ 
অর্থাৎ, 13)"51 ১,০৪5 হলো বান্দার দুনিয়াবি ও পরকালীন কল্যাগ এটি কল্যাণ টেনে 
আনার মাধ্যমে হতে পারে বা ক্ষতিকর বস্তু প্রতিহত করার মাধ্যমে অর্জিত হতে পারে। 

৪. ইমাম বায়যাবী (র) বলেন- 2 1১ ৫534144১5৮১ 6 ১৮০৫] 
অর্থাৎ, 545 ১০4 5- এর অপর নাম ২; আর কল্যাণ বয়ে নিয়ে আসা 
বা ক্ষতিরোধ করা বিষয়াদিকে ₹.১:% তথা উপযুক্ত উদ্দেশ্য বলে। 

৫. S23 5830 ০ ৩১] ০৫১ প্রণেতা ড, আবদুল ওয়াহহাব (র) আরো বলেন- 

Els 45559613499 bi lls LASS ১33 ০15 8৫59 858 ও 
অর্থাৎ, হ$১+১।| ১১০1৪ হলো এমন বিষয় যা হাসিল করা, যত নেওয়া ও রক্ষা 
করা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে শরীয়তের দলীল রয়েছে। 

৬. ইবনে সুবকী (র) বলেন- (5:৬৮ 8১531425০30 ৯2 উ3 SC 
অর্থাৎ, যা মানুষের কল্যাণ বয়ে আনে এবং তার ক্ষতিরোধ করে, তাকে 4 £ বলে 
(যা 153)": ১:০৪--এর অপর নাম)। 

৭. আল্লামা আবদুল ওয়াহহাব খাল্লাফ বলেন- 

EEE 2555 SEUSS DUE ১৮৬ ০1০০5 S355 A 
অর্থাৎ, প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহকে সংরক্ষণ এবং পুরো করার দায়িতৃভার নিয়ে মানুষের 
কল্যাণ বাস্তবায়ন করাকে ১ 5511 ১:০2] বলে। 

2 Tl alts ES: 

13,১ ১,০ -এর প্রকারভেদ : শরীয়তের উদ্দেশ্য বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন 

প্রকারের হতে পারে। যেমন : 

কু. 8৫91 £34440 তথা প্রথম বষ্টন : 

১. [০ লেডি খা অনাদি নিশ্বাস যেহেতু ৮১:১০ ১০৯০) একটি 

২৫48 £511 কাজেই এটি ৯৪ বিষয় যেমন প্রতিটি £2111 $51 

অকাট্য তথা 523 হয়ে থাকে৷ 

৬০ ৪| ১:০%-{/-এর উদাহরণ কুরআন মাজীদের মাঝে বর্ণিত সে সকল 

বিষয় যা ১৮ ও ২৯--০-এর সম্ভাবনযুক্ত। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- ' 
ইডি নিউ Hel 


জ্ঞ উসুলুল ফিকহ ৪৫৯ 

২. চকাস we OTE 

এর বাণী- 555 5 33-2 ১ তথা নিজের ক্ষতি হতে দেওয়া যাবে না এবং অপরের 
ক্ষতিও করা যাবে না। কুরআন মাজীদের সমর্থনে এটি ০১-$-এর নিকটবর্তী । 

৩. ৬৮40 ১০5% তথা ধারণামূলক উদ্দেশ্য । যেমন : মদ হারাম হওয়ার ইল্লত 


হলো ভারুলককে হৈড়ায়ত'করাঁ। যেহেতু এ ইজি 1-এর মাধ্যমে সাব্যস্ত 
হয়েছে। আর ৮1983:1 তথা অনুসন্ধান প্রক্রিয়া ০%:০-এর মধ্যে শামিল। 
কাজেই এ উদ্দেশ্যটি (৫ তথা ধারণামূলক। 


খ. 53181254861 তথা দ্বিতীয় বষ্টন : ২০১: ১,০4 দু'প্রকার। যথা : 

ডঃ ৫1:21 তথা মৌলিক উদ্দেশ্য। এরূপ জিনিস. পাঁচটি যথা : দ্বীন, আকল, নসব, 
সম্মান ও সম্পদ রক্ষা করা। 

২. 32525 তথা অনুগামী উদ্দেশ্য । যেমন বিয়ের মূল উদ্দেশ্য বংশ বৃদ্ধি করা, আর 
অনুগামী উদ্দেশ্য ভালোবাসা, বাসস্থান ও ইহকালীন, পরকালীনৃন নিশ্চিত করা। 

৩০ লয়ে | 2:85 রি 

Ug তথা বিভিন্ন শাস্তির উদ্দেশ্য : ইসলামী শরীয়তে বিভিন্ন অপরাধের জন্য শাস্তি নির্ধারিত 

রয়েছে। যেমন চুরির জন্য হাত কাটা, যেনার জন্য বেত্রাঘাত ও পাথর নিক্ষেপ, হত্যার জন্য কেসাস, 

মদ পানের জন্য বেত্রাঘাত, মুরতাদের জন্য হত্যা ইত্যাদি । মোটকথা, শরীয়তে কেসাস, হুদুদ ও 

তাহযীরের শাস্তি রাখা হয়েছে। আর এ তিন প্রকারের শাস্তি প্রদানের উদ্দেশ্য হচ্ছে নিষ্নরূ্প- 

১. সংশোধন করা : জাতিকে সংশোধন করার জন্য শরীয়া আইনে ৩1£%%-এর বিধান 
রাখা হয়েছে। যেমন চোরের শাস্তি সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে- 

7৮410218135 GG Ll 
কেননা, অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া হলে তার মনের সকল কুটিলতা দূর হয়ে. সে 
সংশোধন হয়ে যায় ।- | 

২. আক্রান্ত ব্যক্তিকে সন্তুষ্ট করা : আক্রান্ত ব্যক্তি সবসময় উদগ্রীব থাকে প্রতিশোধ গ্রহণের 
জন্য। সুযোগ পেলেই সে যে কোনোভাবে হোক প্রতিশোধ নেবে। এজন্য তার 
ভেতরের' আগুন নেভানোর জন্য অপরাধীকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদানের বিধান রাখা হয়েছে 
ইসলামী আইনে । এর ফলে আক্রান্ত ব্যক্তির মনে আর হিংসা বিদ্বেষ থাকবে না। 

৩. জনগণকে সতর্ক করা : যে কোনো অপরাধের ব্যাপারে জনগণকে সতর্ক করা 
আবশ্যক ।.আর অপরাধীকে শাস্তি দিলে সাধারণ মানুষের অপরাধ করার প্রতি আর 
কোনো আগ্রহ থাকবে না। যেমন আল্লাহ তায়ালা এ ব্যাপারে ইরশাদ করেন- 

9১৮৮] ৩5২9 ৪55১৫ 
এ প্রসঙ্গে ইবনুল আরাবী (র) বলেন, অপরাধের শাস্তি দ্বারা অপরাধীকে অপরাধ থেকে 
বিরত রাখা হয় এবং উপস্থিত ব্যক্তি তা দ্বারা উপদেশ গ্রহণ করে থাকে । এতে করে 
সাধারণ মানুষ ভয় পায় এবং শাস্তির কথা প্রচার করে; যার ফলে অন্যরা তা থেকে 
শিক্ষাগ্রহণ করে। 

৪. জাতীয় শৃঙ্খলা রক্ষা করা : অপরাধের কারণে জাতীয় শৃঙ্খলা ও সংহতি বিনষ্ট হয়। 


8৪৬০ __ উঠল বহি? কাধল স্ৃতিক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ প্র 

৩ 9৭022 ০15 552৮5115১৭0 ই 

দৈহিক শ্ৰমচুক্তির কতিপয় উদ্দেশ্য : 

ইসলামে শ্রমিকের শ্রমের-ওপর বিভিন্ন কাজ কারবারের অনুমোদন রয়েছে। যেমন ইজারা, 

মুসাকাত, মুযারায়া, মজুরি, বদলা ইত্যাদি। এসব কাজকর্মের উদ্দেশ্য হচ্ছে- 

১. শ্রমনির্ভর কারবার বৃদ্ধি করা : শ্রমনির্ভর কারবারে মালিক ও শ্রমিক উভয়েই উপকৃত 
হয়। এ কারবার না থাকলেস্মমঘুষ সমস্যায় জর্জরিত হতো । এজন্যই ইসলামী শরীয়া 
আইনে শ্রম আইন অনুমোদিত হয়েছে। 

২. শ্রমিককে বেশি কাজে বাধ্য ক্রা, থেকে রক্ষা করা : ইসলামী শ্রম আইনে শ্রমিকের 
কাজ নির্ধারিত। তার ওপর বাড়তি কোনো কাজ চাপিয়ে দেওয়া নিষিদ্ধ । 

৩. কাজের মাধ্যমে শ্রমচুক্তি আবশ্যক করা : মৌখিক চুক্তির দ্বারা শ্রমচুক্তি আবশ্যক নয়; 
বরং এ জাতীয় চুক্তি কাজ শুরু করার দ্বারা আবশ্যক হয়। 

8. দ্রুত পারিশ্রমিক পরিশোধ করা : ইসলামী শরীয়তে শ্রম আইনের অন্যতম উদ্দেশ্য 
হচ্ছে, শ্রমিককে দ্রুত পাওনা পরিশোধ করা । যেমন হাদিসে এসেছে- 

550৩ ০৮0৯5 LUD ডি এই ৩৯৩৮০201054 
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৫. প্রতারণার মুলোৎপাটন করা : প্রতারণা ইসলামে নিষিদ্ধ । সুতরাং উৎপাদিত ফসলের 
অর্ধেক বা একচতুর্থাংশের বিনিময়ে শ্রমচুক্তি হলে সেক্ষেত্রে শ্রমিক প্রতারিত হওয়ার 
পূর্ণ সম্ভাবনা থাকে । কারণ ফসল উৎপাদন না হলে শ্রমিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তথাপিও 
তাদের স্বার্থ বিবেচনা করে এ জাতীয় কারবার অনুমোদন করা হয়েছে। 

৬. শ্রমিককে অতিরিক্ত দান অনুমোদন করা : শর্তের বাইরে শ্রমিককে বাড়তি দেওয়া বৈধ; 
কিন্তু শর্তের বাইরে মালিককে বেশি দেওয়া অবৈধ । 

উপসংহার : ইসলামী বুদ্ধিজীবীদের প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে ৪ 5১১5৯3115 

₹1207 আর হাদীস শরীফে এসেছে- ১১৫১ ০ 48341531921 ১% ৯০ কুরআন 

ও হাদীসের এ দুটি বাণী নির্দেশ করে যে, অহীর ধারা বন্ধ হওয়ার পর নতুন কোনো 

সমাধান করবেন। এক্ষেত্রে অপরিহার্য দাবি হচ্ছে 2১১ :০1$-এর আলোকে 

সিদ্ধান্ত দান করা । কাজেই বলা যায়- হ২৮২1) ১.০1৪5 একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । 
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জর প্রশ্ন: ১৪৩ ॥ 251: -এর বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে প্রকারসমূহ আলোচনাসহ 
২51:=4-এর পরিচয় বর্ণনা কর। 


উ্ভর॥। উপস্থাপনা : ইসলামী শরীয়ত চিরন্তন বিধান। যুগ হতে যুগাস্তরে শতাব্দীর পর 
শতাব্দী এ বিধানের অনুশাসন চলতে থাকবে। কেয়ামত পর্যন্ত এটিই সর্বশেষ আসমানী 
বিধান। মানবতার কল্যাণসাধন মানুষের জীবন ও কর্মকে সহজ সাবলীল করা, মানুষের 
ক্ষতি প্রতিরোধ করা, শরীয়তের প্রতিটি বিধানে আল্লাহ তায়ালা মানুষের জন্য যে কল্যাণ 
নিহিত রেখেছেন, তা বোঝা ও উপলব্ধি করা একান্ত প্রয়োজন। বিশেষ করে যে সকল 
বিষয়ে শরীয়তের কোনো নস বিদ্যমান নেই, সেক্ষেত্রে মুজতাহিদ ফকীহ নিজস্ব মতামতের 
মাধ্যমে মানুষের জন্য কল্যাণকর সিদ্ধান্ত প্রদান করে থাকেন। তার বিবেচনা যেন শরয়ী 
দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীত না হয়, সেজন্য শরীয়তের বিধানাবলি গবেষণা করে তৎসম্পর্কিত 
২21৫ সম্পর্কে অবগতি অর্জন করা আবশ্যক। 


আভিধানিক অর্থ: ২21৮০ শব্দটি -১-০০ মাদ্াহ থেকে নির্গত । এর আভিধানিক অর্থ 
১. ১ তথা উপযুক্ততা, 
২. ৪ 21 তথা উপকারিতা, 
৩. 45১5 ০1555 3151205 তথা জনস্বাৰ্থ পরিচালনাকারী সংস্থা, 
৪. > ১ ৮১ তথা দোষমুজ্ত হওয়া, 
৫. 5: 855 তথা ক্ষতির বিপরীত, 
৬, 3,151 তথা কল্যাণকর, 
৭. এ) (৯ তথা বিশৃঙ্খলার বিপরীত। 
(০১৮৮০ বদ] is: 
BS ভর 
১. ইমাম গাযালী (র) বলেন- 26:৯5 05 5০8১5 ৯২৯ ১০১১০০০০205 ০৬ 
অর্থাৎ, উপকারিতা লাভ বা ক্ষতি প্রতিরোধ করাকে এ এ বলে । 
২. আল মুনজিদ অভিধানে বলা হয়েছে 
38০8৬ 355০5255519 2 ১0০০৫ ও চে এ2 ৬2 
অর্থাৎ, যা কল্যাণের প্রতি উৎসাহিত করে। মানুষ তার নিজের বা তার সম্প্রদায়ের 
কল্যাণের জন্য যে সকল কাজ চর্চা করে তাকে ০1: বলে। 
৩. ওয়াজনাত আবদুর রহীম মায়মুন বলেন- 
ঠা EU ১৮৯৮ 0০৮৪ (৫৯৭ ০১৮১ ১৪ ই] ৩৯ 0৮19 
8৮৯8653১0০5 DTG সি চাও 5225 
অর্থাৎ, শরীয়তের যাবতীয় বিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যকে ২21: বলে। এ উদ্দেশ্যের 
লক্ষ্য স্বাদ প্রতিষ্ঠা করা কিংবা এর উসিলা সৃষ্টি করা, যন্ত্রণা প্রতিহত করা বা প্রতিহত 
করার সুযোগ সৃষ্টি করা। 


৪৬২ _ (সোল জ্রা্াহ ফাযিল সনতিক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বৰ্ষ « 


৪. ড. আবুল মাজিদ আননাজ্জার বলেন- 
WE ARE চট: Yt af A) 
ES 
জী, 054 হলো চা বাজের কা; রায় নাড়ি ও শনি বা 


ESSA as ৩৯ Eh a Sie LENE 
ULES 32285 

অর্থাৎ, যে উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য বিধান প্রণীত হয়েছে। যেমন : কল্যাণ অর্জন করা বা 
পূর্ণ করা কিংবা অনিষ্ট প্রতিহত করা বাত্রাস করা, তাকে ০1:-5 বলে। 

৬. ইমাম মানসুর খাওয়ারেযমী (র) বলেন_ 
FEE lili (0 ১3০৯5 ০15 his Lal 45 
অর্থাৎ, ২21: দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মাখলুকের অনিষ্ট প্রতিহত করার শরয়ী উদ্দেশ্য রক্ষা করা । 

৭. আবদুল আযীয ইবনে আবদুস সালাম (সুলতানুল ওলামা) বলেন- 
০010০555015 চি 550০5 হা 
অর্থাৎ সকল শরয়ী বিধান উপকারী, এটি হয়তো ক্ষতি দূর করে কিংবা কল্যাণ সাধন করে। 

5305১115159) এ UMN ০০৪০ 

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ০1৮:-£-এর প্রকারভেদ : শরয়ী বিধানে মানুষের জন্য যে 

কল্যাণের কথা বলা হয়েছে, তা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিভক্ত হয়ে থাকে । যেমন : 

১. দলীলের দিক থেকে প্রকারভেদ : ২21:--এর পক্ষে দলীল বিদ্যমান থাকা না 
থাকার দৃষ্টিতে এটি তিন প্রকার । যথা : 

53535 ০105 তথা নির্ভরযোগ্য উপকারিতা, 

৪15 ০175 তথা বর্জনীয় উপকারিতা, 

৮১৬ 4৮০ তথা নসের দলীলমুক্ত উপকারিতা । 

55454 ০০০4 তথা নির্ভরযোগ্য উপকারিতা : 

5 এ ব্যাপারে ওয়াজনাত আবদুর রহীম মায়মুন বলেন- 

Ue উই 589) be pla Se LUGE EG 2 
অর্থাৎ, যে উপকারিতা লাভ করার অনুমতির ব্যাপারে শরীয়ত প্রণেতার দলীল 
রয়েছে, তাকে 5:2৯ ৮1:75 বলে । 

২. মুযাকারাতুন ফী উসূলিল ফিকহ গ্রন্থকার বলেন- | 
Laub ০535৮ Et 15555 
অর্থাৎ, যে হ27:-5 গ্রহণের ব্যাপারে শরীয়তের দলীল রয়েছে, তাকে 
85555 ০1:25 বলে । 
খ. ৮315 ০.5 তথা বর্জনীয় উপকারিতা : 
১.. যুযাকারাতুন ফী উসূলিল ফিকহ গ্রন্থকার বলেন-, 
LEMS I Lal 13450 এই 
অর্থাৎ, শরীয়ত যে উপকারিতা বাতিল করে দিয়েছে এবং তার প্রতি তিনি দেয় 
না, তাকে 5৮ ০5 বলে। 


রে 
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২. ওয়াজনাত আবদুর রহীম মায়মুন বল্নে- 
২১5৮৮44৮০৯5 bs চন 5০095385105 GA 
অর্থাৎ, যা অর্জন নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে শরীয়ত প্রণেতার দলীল রয়েছে, তাকে 
১৮375 ০1৮25 বলে। 
গ. 12535 ০5৯5 তথা নসের দলীলমুক্ত উপকারিতা : মুঘাকারাতুন ফী উসূলিল 
ফিকহ গ্রন্থকার বলেন_ 
UBD NG ৩০০ ৪৪ LAL 05553৮6553৬ 1 
i ১30 
অর্থাৎ, শরীয়ত যে হ21:-£ গ্রহণ করার ব্যাপারে কোনো বিশেষ দলীল পেশ 
করেনি এবং তা বাতিল করার ব্যাপারেও কোনো দলীল পেশ করেনি, তাকে 
২1:45 1৮:75 বলে। 
২. সম্তাগত দিক থেকে প্রকারভেদ : সত্তাগত দিক থেকে ০:৯5 তিন প্রকার । যথা : 
ক. ৩৫১3$:৯ তথা অপরিহার্য উপকারিতা । 
খ. ১০250 তথা প্রয়োজনীয় উপকারিতা । 
গ. ১,১1 তথা সৌন্দর্য সৃষ্টিকারী উপকারিতা । 
চি ৫১3/- তথা অপরিহার্য উপকারিতা : আল্লামা খাদরী (র) বলেন- 
191 ৬১০ 7153505১3১0 ০1575 05 ১ এ ২ ৩৯ 5০95 
15538 2 854 LE UF রুনি (1 Ellas 355 SG 
26154501115 558) 5558 ০৪ FE 
অর্থাৎ, ££,53211 হলো দ্বীন দুনিয়ার কল্যাণ ঠিক রাখার জন্য যা প্রয়োজন । অবস্থা 
এমন যে, যদি তা হারিয়ে গেলে দুনিয়ার উপকারিতা সঠিকভাবে চলে না; বরং এর 
অবর্তমানে জীবন হারিয়ে যায় এবং পরকালে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি হারিয়ে যায়। 
“ জরুরি উপকারিতাসমূহ : 5৫,5529 কারও মতে পাচটি। কারও মতে ছয়টি। যথা : 
১. ১৫1 ৯৯ তথা দ্বীন হেফাযত করা, 
২. 8:11 ০৯৯ তথা বুদ্ধি হেফাযত করা, 
৩. ১101৯ তথা সম্পদ হেফাযত করা, 
৪. ৯-:.%/ ১৯ তথা বংশ হেফাযত করা, 
৫. ১৮১৫ ৮১৯ তথা জীবন হেফাযত করা, 
৬. ১5155 2৯১, তথা মানসম্মান হেফাযত করা । 
খ. ৬4৯5] তথা প্রয়োজনীয় উপকারিতা: ১. আলামাশাতেযী রি) বলেন, 


৪6০ 


লতি রসে পন 2: 
অর্থাৎ, ৬৯৮৯7 অর্থ ব্যাপকতার জন্য এবং সে সংকট দূর করার জন্য এ সকল 
০115 প্রয়োজন; যা দুঃখ কষ্ট সৃষ্টি করে, যার ফলে উদ্দেশ্য সাধন হয় না। তবে 
এটি সর্বজনীন কল্যাণে অনিষ্টতা সাধন করা পর্যন্ত পৌছে না। 


৪৬৪ ভোল জনতা ছিল? স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 
২. _ শায়খ আবু যাহরা (র) বলেন- 

HES Ja 2 hal GU 3 GES EY UGE 3 Gs 

ERE 3A 5০৮) ৮১৯) 91090 38] &০ Lois 
অর্থাৎ, 5৫১21 হলো যার মাঝে শরয়ী বিধানের উদ্দেশ্য ীচটি মৌলিক বিষয় হেফাযত 
করা উদ্দেশ্য নয়; বরং দুঃখ কষ্ট দূর করা কিংবা এ পাঁচটি বিষয়ে যত্ন নেওয়া উদ্দেশ্য হয়। 

গ. ১১০ তথা সৌন্দর্যবর্ধক উপকারিতা : শরয়ী বিধানে কিছু কিছু অংশ 
রয়েছে, যা ৩৫3১:৯1-এর পরিপূরক এবং সৌন্দর্য বর্ধনকারী। যেমন ইমাম 
আবু যাহরা (র) বলেন- 

(69 HEC ২ ০ ৯ ৪১১ 0.০ GALES ও তত হব) Ga 

8০১00102555 হব 5 28520 TEE 
অর্থাৎ, যে সকল বিধান মৌলিক উপকারিতা সাধন করে না এবং এর যত্রুওকরে না; 
বরং ভয়ভীতি দূর করে ও মর্যাদা রক্ষা করে এবং এ পাচটি-বিষয় রক্ষা করে, 
তাদেরকে ০2১১1 বলে। 

৩. মর্যাদাগত দিক থেকে প্রকারভেদ : আল্লামা ইযযুদ্দীন (র) বলেন- এ তিন 
প্রকার । যথা : 

ক. ২৯151 ২৮: তথা ওয়াজিব উপকারিতা, 

খ. {55521151051 তথা মুস্তাহাব উপকারিতা, 

গ. £12 ২1:৯1 তথা বৈধ উপকারিতা । 

8. ব্যক্তি ও সমাজের দৃষ্টিতে প্রকারভেদ : ব্যক্তিগত ও সামাজিক এ দু'প্রকার £514 
রয়েছে; যাকে বলা হয় 
ক. £০611: তথা নিৰ্দিষ্ট কল্যাণ; এটি কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সাথে খাস। 
খ. {£11 ২2121 তথা সর্বজনীন কল্যাণ; এটি কোনো ব্যক্তির জন্য খাস নয়; 

বরং সকল মানুষের জন্য উপকারী । 

৫. টা. রা শায়খ সফিউদ্দীন বলেন- ০৮:5 দু'প্রকার । যথা : 

. 26১ তথা দৃঢ়বিশ্বাসমূলক; যেমন : মালিকানার জন্য বিশুদ্ধ ক্রয়বিক্রয়। 

খ. ২৫ তথা ধারণামূলক উপকারিতা; যেমন : শক্রতামূলক ইচ্ছাকৃত হত্যার জন্য 
কেসাসের বিধান। 

৬. উদ্দেশ্য সাধনের দিক থেকে প্রকারভেদ : উদ্দেশ্য লাভ হওয়ার দিক বিবেচনায় 
০1:০5 পাঁচ প্রকার । যথা : 

ক. (355 দৃঢ়বিশ্বাসে বিধান প্রনয়ণের মাধ্যমে উদ্দেশ্য লাভ হওয়া, 

খ. 1 তথা ধারণামূলকভাবে বিধান প্রণয়ন দ্বারা উদ্দেশ্য অর্জন, 

গ. উদ্দেশ্য অর্জন 41:১2 তথা সন্দেহপূর্ণ হওয়া, 

ঘ. উদ্দেশ্য অর্জন ৫6 হওয়া; অর্থাৎ উদ্দেশ্য অর্জন না হওয়ার চেয়ে অর্জনের 
সম্ভাবনা কম থাকা । 

উ. উদ্দেশ্য অর্জন না হওয়া অকাট্য হওয়া ৷ 

৭. অপর একটি প্রকারভেদ : ০. দু'প্রকারের হয়ে থাকে। যথা : 

ক. {£1০ তথা মৌলিক, খ. ২৫5 তথা অনুগামী । 


জজ উসূলুল ফিকহ ৪৬৫ 
উপসংহার : আল্লাহ তায়ালা প্রতিটি বিধান প্রণয়নে বিশেষ উদ্দেশ্য সামনে রেখেছেন। 
শরীয়তের যাবতীয় বিধান পর্যালোচনা করলে বেরিয়ে আসে যে, শরীয়তের উদ্দেশ্য হলো- 
১011 (14৭5 তথা মানবজাতির কল্যাণসাধন করা । যে সকল বিষয়ে কোনো 
দিকনির্দেশনা আমরা শরীয়তে খুঁজে না পাই, সেক্ষেত্রে “শরীয়তের সর্বজনীন € এ 
২5.) উপকারিতার ভিত্তিতে কল্যাণমূলক বিধান রচনা করা আমাদের দায়িত । মুজতাহিদ 
ফকীহগণই শুধু এ দায়িত্ব পালন করে থাকেন। 


815 LFA alli 52 85610055056 Jam 
পরশু: ১৪৪ nist ১44০] সম্পর্কে তুমি কী জান বিজ্িতাবে বর্ণনা কর। 


ভত্তর॥। উপস্থাপনা : 23১১ 5,০5 তথা শরীয়তের উদ্েশ্যাবলি ডিন প্রকার 
তন্মধ্যে প্রথম প্রকার তথা £$ {১35211 ১০৪০1 সৰ্বাধিক গুরু্তৃপূর্ণ । এ প্রকারে দ্বীনের 
অধিকাংশ আহকাম শামিল রয়েছে। ইবাদত, দণ্ডবিধি ও মুয়ামালাতের মতো গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ের মৌলিক অংশসমূহ এ প্রকারের অন্তর্ভুক্ত । 
ও {433251 ১১৫০০ পরিচিতি: 
15121733৯01 ১৮৭৪1 is: 
$4)35554 ১৮৪০]-এর আভিধানিক অর্থ : ৬১০৪০ শব্দটি ১:০৪-এর বহুবচন । 
এর আভিধানিক অর্থ- এ তথা উদ্দেশ্য। আর ২$১3$: শব্দটি 'একবচন, এর 
বহুবচনে ০৪33-2; এর আভিধানিক অর্থ- আবশ্যক বিষয়। 
নাল is: 
{1,532 ১১০/৪০-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : 3321! ৮০:11-এর সংজ্ঞা দিতে 
গিয়ে আলেমগণ নিম্নোক্ত বভ্তব্য উপস্থাপন করেছেন। যেমন : 
১. আবদুল ওহাব খাল্লাফ (র) বলেন_ 
(৯10 FUSE LNG olin ৪৩5 535 555৮ 
SUS 083 49৯1 ৪150 
অর্থাৎ, {3,332 এমন বিষয়কে বোঝায়, যার ওপর মানবজীবন দাড়িয়ে থাকে। 
তাদের কল্যাণ ঠিক রাখার জন্য এ জাতীয় জিনিস অপরিহার্য । আর যদি এটি হারিয়ে 
যায়, তাহলে তাদের জীবনের শৃঙ্খলায় ক্রটিবিচ্যুতি দেখা দেবে। 
২. শায়খ আবু যাহরা (র) বলেন_ 55211 SLA AS 8255 ২৩১0 0৯ 
মাজত কালার জাজ 
৩. আল্লামা ইবনে আশুর (র) বলেন- 
(1১:১১ ol ৮3১, 3 (১৮206 153৯9 খা ১৫5 cll ০৯ 
বুগধু। 215 825 ৬ 19 ৬১০১ CSL ATE Et 
CEE 
অর্থাৎ, যা পৃথকভাবে বা সম্মিলিতভাবে অর্জন করা মুসলিমজাতির প্রয়োজন, এর মাঝে 
ক্রটি দেখা দিলে নিয়ম শৃঙ্খলা ঠিক থাকবে না, এতে ত্রুটি দেখা দিলে তাদের অবস্থা 
বিনষ্ট হয়ে যাবে । 


৪৬৬ ____ জাল উনিই) কীবিল স্িতিক' গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জ্ 

8: আল্লামা খাদরী (র) বলেন- Kk 
25257141505 টা ০0০, 055৩৯ Ue ENE ৩৯4০ 
(55957 ১৮৯] LAS ৩৫ His ০1৪ eee 1০০ 235 21 ৩০৪৪ 

802831০2575 

৫. ড. ইউসুফ হায়্দা বলেন- 

(51 ০৪: উ ৬১০5 ০5 Ul 25 ED is SIL 
74335 4৮৯01858225 ৬১০১9 

5 {$3542 559181এর প্রকারভেদ * ২৫১: ১০০1০] পাঁচ প্রকার । 

কেউ কেউ এক প্রকার বাড়িয়ে ছয় প্রকার বলেছেন। যথা : 

১. ১ 0৮৯ তথা দ্বীনের হেফাযত করা : ঈমান, ইবাদত, জেহাদ ও শরীয়তের 
যাবতীয় বিধান দ্বীনের মধ্যে শামিল; 222১১ ১১০(৪০-এর অন্যতম প্রধান বিষয় 
দ্বীনের হেফাযত । ফেতনা, গোমরাহী ও বিশৃঙ্খলা থেকে দ্বীনি বিষয়সমূহ হেফাযত করা শর্ত । 

২. ৮২১% 0১৯ তথা বান্দার জীবনের হেফাযত : ইসলামী শরীয়তের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য 
মানুষের জীবন রক্ষা করা। নফস রক্ষায় আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন_ 

SE জা ০০৮১০1৯১১০৯, 
15455552115 SY 

৩. 08211 2১৯ তথা বুদ্ধির সংরক্ষণ : আকল ব্যতীত মানুষ মূল্যহীন। আকলকে 
হেফাযত করার জন্য ইসলামী শরীয়তে মদ-ও. নেশাজাত দ্রব্য হারাম করা হয়েছে। 

৪. /৯৯$০]| ৮১৯ তথা মৰ্যাদা রক্ষা : মানুষের মর্যাদা রক্ষার জন্য ইসলামে যেনা ও 
মিথ্যা অপবাদের শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। 

৫. 9101) 5১১২ তথা সম্পদ রক্ষা মানুষের সম্পদ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, সম্পদ ব্যতীত 
জীবন অচল। সম্পদকেন্্রিক নীতিমালাস্বরূপ ক্রয়বিক্রয় মুদারাবা নীতি চালু করা 
হয়েছে। সম্পদ ছিনতাই করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। 
কেউ কেউ ১২১০। ৮% -এর স্থলে অপর একটি শ্রেণির কথা বলেছেন, তা হলো- 

৬. J: তথা বংশ রক্ষা করা : বংশের হেফাযতের জন্য যেনা হারাম করা 
হয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন : 

Be SL ES ১৯৯৩ IS GULL ৩০৬10 Lol 

2 3321 ১,০%-]/-এর উদাহরণসমূহ : শরীয়তের মাঝে ৩৯০12 - 51382 ও 

155-5-এর ক্ষেত্রে ০1৫১১১:৯-এর আহকামসমূহ বিদ্যমান রয়েছে। যেমন : 

১. ৬১/:০-এর প্রথম বিষয় হলো দ্বীন। দ্বীন সৃষ্টির জন্য ঈমানসহ পাচটি ইবাদত ফরয 
করা হয়। দ্বীনের হেফাযতের জন্য জেহাদের বিধান ফরয করা হয় । | 

২. দ্বিতীয় বিষয় নফস বা জীবন। নফস সৃষ্টির জন্য বিবাহ বৈধ করা হয়, আর জীবন্‌ 
রক্ষার জন্য খাদ্য পানীয় বৈধ করা হয়। জীবনের প্রতি আঘাত রোধ করার জন্য 
কেসাস ও দিয়াত ফরয করা হয়। 

৩. আকল রক্ষার জন্য যাবতীয় মাদক হারাম করা হয় । 

৪. সম্মান রক্ষার জন্য যেনার শাস্তি আরোপ করা হয়। 


জিকা -_______ WwWww.abswercom ৪৬৭ 
৫. সম্পদ অর্জনের জন্য আর রোজগার ব্যধসায় বাণিজ্য বৈধ করা হয় এবং সম্পদ রক্ষার 
জন্য চুরির শাস্তির বিধান করা হয়। 

উপসংহার : কুরআন মাজীদে ইসলামী বুদ্ধিজীবিদের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে- 5 3$ 5,141 
{৷ আর হাদীসে রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন_ ৬ 44441355 210১১ ৯৪ 
.- ১৫ এ দুটি বাণী নির্দেশ করে যে, অহীর ধারা বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর নতুন কোনো সমস্যা * 
দেখা দিলে আলেমগণ শরীয়তের কর্ণধার হিসেবে যাবতীয় সমস্যার সমাধান প্রদান 
করবেন। আর প্রদত্ত ক্ষমতার অপরিহার্য দাবি ২৫১১/:৯| ১১৯1০1ঠি এর আলোকে 
সিদ্ধান্ত দান করা । কাজেই £3351 ১,৯৪: খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। 


৯4550 sul টি ০৯ oe ৬৫১৪ : (to) Jam 
-PUL A SUA 

জজ প্রশব: ১৪৫ 111৩5 Sst Slit ও lili -এর ক্ষেত্রে এ 

সম্পর্কে আলোচনা কর। 


উতন্র॥॥ উপস্থাপনা : ইসলাম একটি পরিপূর্ণ ও সুসামপ্রস্যপর্ণ/ জীবনব্যবস্থা। মানুষের 
সুষ্ঠুভাবে জীবনযাপন এবং ইসলামী বিধান পালনই ইসলামী শরীয়তের মুখ্য উদ্দেশ্য। সে 
হিসেবে ££, ৷ ১,০ তিন প্রকার | যথা : 5 SLE L334; 
উল্লেখ্য, ০০৫১$/-১-এর পরপরই ০৯৯-এর অরস্থান। প্রয়োজনীয় অসংখ্য বিধান এ 
প্রকারের অন্তর্ভুক্ত থাকায় এটির গুরুত অপরিসীম নিয়ে ০।:।-এর পরিচয় এবং ইবাদত, 
মুয়ামালাত ওকুবাত ও জিনায়াতের ক্ষেত্রে ০১:--এর বিবরণ প্রদত্ত হলো। 
: ০০৮৯৮৬এর পরিচিতি : 

Elsah: 

৩U৯15-এর আভিধানিক অর্থ £ ০৮৯৮০ শব্দটি ২:৯-এর বহুবচন। এর 
আভিধানিক অর্থ- প্রয়োজন । 

০/৫৯৮৮এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ০৮:৯০-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা বর্ণনায় আলেমগণের 
ও 

১. ড. ইউসুফ হামেদা বলেন- 

80345085০00 35 ১ 500১৮৩/ 515 GES 0 gh 
অর্থাৎ, যে সকল জিনিস মানুষের প্রয়োজন তবে আবশ্যক বিষয় পর্যন্ত পৌছেনি, তাকে 
৩০২৮৯ বলে। 

২. আল্লামা ইবনে আশুর (র) বলেন- 
এ 12 al res ৮৮৯7৮ ৪558 HLS রী 
(5৫1 08125955১61 ৬১০ ৯২৪৯ 
অর্থাৎ, উম্মতের কল্যাণ ও উত্তম শৃঙ্খলার জন্য যা প্রয়োজন এবং এটির প্রতি গুরুত্ব 
দেওয়া না হলে শৃঙ্খলা বিনষ্ট হয়ে যায়, তকে ০৮:৯২ বলে। 


15185] 


৪৬৮ ________ উ্িলিঞনভাহ ফীবিল শ্লাউক শাইড সিরিজ : দ্বিতায় বর্ষ জর 

৩. শায়খ আবু যাহরা (র) বলেন_ 

3৮৮১৯ gio Ss fol 5৮০51 ৯ ০865 ২ উস fa 
EEE AN SELES 5h রি ot 

8. আল্লামা খাদরী (র) বলেন- 
sail ১১১ 23501 ৬১০ te UM 28 ও] ও ১০১৮৯ এ 

জিরা নেলি কেলি 

৫. আবদুল ওয়াহাব খাল্লাফ বলেন- 

AHS 3০১৪ ES LLG ৮০৫৪ ৮৩০ EES উঃ 
SUSU 

594252101০5 ১14৯৮১10155 

ইবাদতের ক্ষেত্রে /:৯/--এর বিবরণ : 

ক. কষ্ট দূর করার জন্য ছাড় : 5154 তথা অর্পিতদের প্রতি সহজ করার স্বার্থে বিভিন্ন 
বিষয়ে ২:০5 (ছাড়) দেওয়া হয়েছে। যেমন : রমযানে অসুস্থ বা রুগ্ণ থাকলে রোযা 
ভঙ্গ করা বৈধ। মুসাফির চার ব্রাকাতবিশিষ্ট ফরয নামাযে কসর করতে পারে। পানি 
_ পাওয়া না গেলে তায়াম্মুম করা যায় । দাড়িয়ে সালাত আদায়ে অক্ষম হলে বসে আদায় 
করা যায়। জাহাজে কিবলা ব্যতীত অন্য দিকে মুখ করেও সালাত আদায় করা যায়। 
যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী ০০ ৬+৯:১/১4/৫: 9৯14 

খ. ০1১$/:১-এর পীচটি বিষয় রক্ষার জন্য ০::০-এর বিধান : 3১2 বিষয় 
দ্বীন, আকল, জীবন, বংশ, সম্পদ ও সম্মান রক্ষার জন্য ৩।+৯.-এর বিধান করা 
হয়েছে। যেমন : মদ হারাম করা হয়, নারীর সতর দেখা হারাম করা হয়, জবর 
দখলকৃত ভূমিতে সালাত আদায় হারাম, ৫14. ৮475 তথা এগিয়ে গিয়ে পণ্যের 
সাক্ষাৎ করা, স্টক করা ইত্যাদি বিষয় হারাম । 

৩০১০৮০৮০৪5৫] 005: 

০১:০০এর ক্ষেত্রে ০।১৯৫-এর বিবরণ : যাবতীয় চুক্তি ০৯৯-এর মধ্যে শামিল। 

যেমন : মুযারায়া,-মুসাকাত, বাইয়ে সালাম, মুরাবাহা, মুদারাবা ও তাওলিয়া। অনুরূপভাবে 

প্রয়োজনে তালাক দেওয়া প্রয়োজনীয় বিষয় । শিকার, সমুদ্রের মৃত প্রাণী ও হালাল রিজিকসমূহ 

৩০১ -এর অন্তর্ভুক্ত । 

2 LG dlp Ns: 

০1382-এর ক্ষেত্রে ০:৯৯ : ০১% বা শাস্তির মাঝে দিয়াত, সন্দেহের বর্তমানে 

হুদুদ বাস্তবায়ন না করা, নিহতের পরিবার কর্তৃক কেসাস ক্ষমা করার অধিকার ইত্যাদি 

৮৫৯৮১-এর অন্তর্ভুক্ত । 

চি 

510058-এর ক্ষেত্রে ০১১৯৯ : যাবতীয় অপরাধ দমনে ০৯০ বিধানসমূহের মাঝে 

রয়েছে ০15৮৯ তথা অন্যায়ের শাস্তিসমূহ ৷ 

উপসংহার : ০৫৯৮-এর মূল বিষয় হলো ০৫১১$:১ পালনে যত সমস্যা রয়েছে, তা 

দূর করা এবং ৪1-এর প্রতি কঠিন বিষয়গুলো সহজ করা। এটি মর্যাদাগতভাবে 

০৫১$3-5-এর পর অবস্থান করে; ০৫৯।০ বিধানশুলো ১১৪ ও -১1$-এর অন্তর্ভুক্ত । 


* উসূলুল ফিকহ জি ৪৬৯ 
19০০৯১০৮৯৭৪ SHE HH isl: CVI 
আপ্রশ্র: ১৪৬ ॥ রাসূলুল্লাহ সে)- -এর বাণী 315১০ 3 5 352 ১-এর মর্মার্থ কী? 


উত্তর।॥ উপস্থাপনা : ইসলাম মানবজাতির মুক্তির সনদ মানুষকে যাবতীয় সমস্যা ও বিপদাপদ 

থেকে মুক্ত করার জন্য যা কিছু করার প্রয়োজন ইসলামে তার ব্যবস্থা বিদ্যমান। কাউকে সমস্যায় 

রাখার পক্ষে ইসলাম নেই; বরং প্রতিটি মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাপন নিশ্চিত করা ইসলামী 
বিধানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য । রাসূলুল্লাহ (স)-এর ২৩ বছরের নবুয়তী জীবনে সমস্যা আকড়ে থাকার 
কোনো উপমা নেই; বরং সমস্যা থেকে বের হওয়ার সহজ পথ তিনি রচনা করে গেছেন। 

39৮5 5৩ নি ৫৯821 Ui: 

রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণী 315৯ 3 $ 352 Y-এর মর্মার্থ : 57501 শব্দটি মাসদার। এর 

আভিধানিক অর্থ- ক্ষতি । পরিভাষায় 37-2 বলা হয়, নিজের বা অপরের ক্ষতি করার জন্য 
প্রচেষ্টা করা । আর ১১১৯ শব্দটি J3-এর ওযনে £1££-এর মাসদার ৷ অর্থ ক্ষতির 

প্রতিযোগিতা । পরিভাষায় ১1৯ বলা হয়- (21 $১45 433 (০.৮) SAS ১ 

অর্থাৎ দু'জন ব্যক্তি এমন কাজে প্রতিযোগিতা করা, যাতে উভয়ের অনিষ্ট রয়েছে। একত্রে 

এ বাক্যের মর্মার্থ নিয়রূপ- 

১. ক্ষতির পথ চিরতরে বন্ধ : নিজের বা পরের ক্ষতি করা বা পরস্পর ক্ষতির কাজে 
প্রতিযোগিতা করা সম্পূর্ণরূপে হারাম। রাসূলুল্লাহ (স) তার এ বাণীর মাধ্যমে 
মুসলিমদের সামনে ক্ষতির যাবতীয় পথ বন্ধ করেছেন। সুতরাং ইসলামে যা কিছু 
আছে, তা হলো মানুষের কল্যাণ ও উপকার করা । 

২. ক্ষতি প্রতিরোধ করা ইসলামী নীতি : ইসলাম ক্ষতিরোধ করার জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা 
গ্রহণ করেছে। যেমন প্রতিবেশীর ক্ষ্তিন্লেধি করার জন্য শোফার হক সাব্যস্ত করেছে। 
ক্রেতার সুবিধার্থে ৮১2 55, 1535455 ও ৮: 3 -এর বিধান করেছে। 
বষ্টনে বাধা দিলে বল প্রয়োগ করা, রোগের চিকিৎসা করা, ক্ষতিকর প্রাণী হত্যা করা 
ও অন্যায়ের জন্য শাস্তি দেওয়ার বিধান করেছে। 

৩. ক্ষতি দারা ক্ষতি রোধ নয় : অপরের ক্ষতি করে তার ক্ষতি থেকে রক্ষাপদ্ধতি ইসলামে 
সমর্থিত নয় । যেমন অপরের জমি গর্ত করে পার্থক্য সৃষ্টি করা। অপরের সম্পদ ধ্বংস 
করে নিজের সম্পদ রক্ষা করা ইত্যাদি। 

৪. সর্বজনীন ক্ষতির সম্ভাবনায় বিশেষ ক্ষতি মেনে নেওয়া : যে ক্ষতির কারণে ব্যাপকভাবে 
সমস্যা সৃষ্টি হয়, এরূপ ক্ষতি থেকে রক্ষার জন্য ছোট ছোট ক্ষতি সহ্য করা ইসলামের 
নীতি। যেমন জনতাকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য হত্যাকারীকে হত্যা করা 
হয়। সম্পদ রক্ষার জন্য চোরের হাত কর্তন করা হয়। 

৫. বড় ক্ষতি থেকে বাচার জন্য ছোট ক্ষতি করা : যেমন স্ত্রীর ভরণপোষণ দিতে 
অস্বীকারকারী স্বামীকে আটক রাখা । তাহারাত, সতর ঢাকা ও কিবলামুখী হতে সমস্যা 
হলে সাধ্যানুযায়ী নামায আদায় করা। 

৬. লাভের চেয়ে ক্ষতি রোধ করা : লাভ করতে পারলে ভালো; কিন্তু ক্ষতি রোধ করা 
ওয়াজিব । যেষন রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন- 

68652012885 BA oT 82518 tS 
উপসংহার : ইসলামী বিধানের মূল উদ্দেশ্য ১৮:০1 ০1--5 তথা বান্দার কল্যাণ করা। 
ঢ11:6-এর অর্থ হলো 26:৯7 £555 28১০] ৩৬ তথা কল্যাণ অর্জন ও ক্ষতি 
রোধ করা । আর যদি কল্যাণ অর্জন করতে গেলে ক্ষতির পথ উন্মুক্ত হয়, সেক্ষেত্রে কল্যাণ 
বাদ দিয়ে ক্ষতি রোধ করাই ইসলামী নীতি। 


Rar নি ৬প্যাল্/ন্যতাদাযতটিভ 
I 254? Gil 
ঘ প্রশ্ন: ১৪৭ ॥ 45 বক্তব্যের ব্যাখ্যা কর। 


ভঁভর।। উপস্থাপনা : ইসলাম মানবজাতির মুক্তির সনদ ৷ মানুষকে যাবতীয় সমস্যা ও 

বিপদাপদ হতে মুক্ত করার জন্য যা কিছু করার প্রয়োজন, ইসলামে তার ব্যবস্থা বিদ্যমান । 

কাউকে সমস্যায় রাখার পক্ষে ইসলাম নেই; বরং প্রতিটি মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাপন 
নিশ্চিত করা ইসলামী বিধ্যুন্ত্বব অন্যত্ম বৈশিষ্ট্য । রাসূলুল্লাহ (স)-এর ২৩ বছরের নবুয়তী 
জীবনে সমস্যা আকড়ে থাকার কোনো নযীর নেই; বরং সমস্যা থেকে বের হওয়ার সহজ 
পথ তিনি রচনা করে গেছেন। নিম্নে প্রশ্নোক্ত এমন একটি বাক্যের ব্যাখ্যা প্রদত্ত হলো। 
ঠাপা 

4152 55+৯1-এর ব্যাখ্যা : 06552 বাকি রাসুলুল্লাহ (স)-এর বাণী হি % 

১1০০-এর প্রতিধ্বনি । হাদীসাংশে- ১7211 শব্দটি মাসদার, যার অর্থ- ক্ষতি । পরিভাষায় 

রিল ০৮৯ বপন ১15১০ শব্দটি J35-এর 

* ওযনে বাবে ব12$5-এর মাসদার । অর্থ- ক্ষতির প্রতিযোগিতা । পরিভাষায় ১।/০ বলে 

UH Lis i Us Sill 351355 5 অর্থাৎ, দু'জন ব্যক্তি এমন কাজে 

প্রতিযোগিতা করা, যাতে উভয়ের অনিষ্ট রয়েছে। 

এর মর্মার্থ নিয়রূপ- 

১. ক্ষতির পথ চিরতরে বন্ধ : নিজের বা পরের ক্ষতি করা বা পরস্পর ক্ষতির কাজে 
প্রতিযোগিতা করা সম্পূর্ণরূপে হারাম। রাসূলুল্লাহ (স) তার এ বাণীর মাধ্যমে 
মুসলিমদের সামনে ক্ষতির যাবতীয় পথ বন্ধ করেছেন। সুতরাং ইসলামে যা কিছু 
আছে, তা হলো মানুষের কল্যাণ ও উপকার করা । 
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ক্রেতার সুবিধার্থে ৮১2 ১৮৯, 535943 ও ৮১-১ ১3 -এর বিধান করেছে। 
বণ্টনে বাধা দিলে বল প্রয়োগ করা, রোগের চিকিৎসা করা, ক্ষতিকর প্রাণী হত্যা করা 
ও অন্যায়ের জন্য শান্তি দেওয়ার বিধান করেছে। 

৩. ক্ষতি দ্বারা ক্ষতি রোধ নয় : অপরের ক্ষতি করে তার ক্ষতি থেকে রক্ষা পদ্ধতি ইসলামে 
সমর্থিত নয়। যেমন অপরের জমি গর্ত করে পার্থক্য সৃষ্টি করা। অপরের সম্পদ ধ্বংস 
করে নিজের সম্পদ রক্ষা করা ইত্যাদি। 

৪. সর্বজনীন ক্ষতির সম্ভাবনায় বিশেষ ক্ষতি মেনে নেওয়া : যে ক্ষতির কারণে ব্যাপকভাবে 
সমস্যা সৃষ্টি হয়, এরূপ ক্ষতি থেকে রক্ষার জন্য ছোট ছোট ক্ষতি সহ্য করা ইসলামের 
নীতি । যেমন জনতাকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য হত্যাকারীকে হত্যা করা 
হয়। সম্পদ রক্ষার জন্য চোরের হাত কর্তন করা হয়। 

৫. বড় ক্ষতি থেকে বাচার জন্য ছোট ক্ষতি করা : যেমন স্ত্রীর ভরণপোষণ দিতে 
অস্বীকারকারী স্বামীকে আটক রাখা । তাহারাত, সতর ঢাকা ও কিবলামুখী হতে সমস্যা 
হলে সাধ্যানুযায়ী নামায আদায় করা। 

৬. লাভের চেয়ে ক্ষতি রোধ করা : লাভ করতে পারলে ভালো: কিন্তু ক্ষতি রোধ করা 
আবিদা 

7১৮75551105 2515 5285১৭08351 255 28555 ও 
উপসংহার : ইসলামী বিধানের মূল উদ্দেশ্য 9001৩. তথা বান্দার কল্যাণ করা, 
০৮5-এর অর্থ হলো- 5; 2 (355 2৯১০] 15 তথা কল্যাণ অর্জন ও ক্ষতি 
রও রতি রতি গর নিজ সেক্ষেত্রে কল্যাণ 
বাদ দিয়ে ক্ষতি রোধ করাই ইসলামী নীতি । 
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Sait ১৪ সি CSU sls 5 Lt ০০16 Ue: ON Im 
প্রশ্ন: ১৪৮ ॥ 253,১1 ১,০%5-এর সংজ্ঞা দাও। এটির স্তর কয়টি ও কী কী? 
বিস্তারিত বর্ণনা কর। 


উঁভল্ন৷। উপস্থাপনা : আল কুরআন ও হাদীস ইসলামের যাবতীয় বিধানের মূল মানদণ্ড । 
মহান রাব্বুল আলামীন ও তার রাসূল যে সকল বিধিবিধান দুনিয়াবাসীকে দান করেছেন, 
তার উদ্দেশ্য এবং এ বিধান প্রদানের কারণ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে অবগত হওয়া 
মুজতাহিদ ফকীহের দায়িতৃ। কারণ পৃথিবীতে নতুন নতুন যত ঘটনা ঘটবে, সেক্ষেত্রে 
5 রুচির 
2 52545 ১১৪০-এর পরিচিতি : 
172৮0০৮৩৪০৪: 
০১৬ ০0৬ এর আভিধানিক অর্থ : ০৪5 শব্দটি ১:০৯ -এর রহুবচন। যেমন 
৬৯০এর বহুবচন ০৮55; এটি 4৪১০ ₹:০1-এর বহুবচন। অভিধানে শব্দটি বিভিন্ন 
অর্থে ব্যবহার হয়েছে. যেমন : 
১. ৩1021 তথা উদ্দেশ্য, ২. ৪১4] তথা লক্ষ্য, ৩. 315০1 তথা মৰ্মাৰ্থ, ৪. ২৫২1 
তথা আশা, ৫. 2151 তথা লক্ষ্য । 
আর ০ পলি ১০৭) সাহু -১-০৯.জিনসে সহীহ। অর্থ- 
£42! তথা পদ্ধতি, ২. ১9৩ তথা রীতি, ৩. 4২৯ তথা বিধান, ৪. *511 
শি সিনা ৫. ৬1২ তথা নিয়ম, ৬. ২৪:০1 তথা পদ্থা। যুগ্ভাবে ১.০% 
২2১4৯ অর্থ- শরীয়তের উদ্দেশ্যাবলি, অভীষ্ট লক্ষ্যসমূহ ৷ 
UNL salis ০৯৪০৭ 
143)"২1| $১০0০-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : 375 ১০৬5 তথা শরীয়তের 
উদ্দেশ্য হলো ০115 বা কল্যাণকর বিষয়াদি, কাজেই 55 ১,০ ও ০:57 
এর সংজ্ঞা এক ও অভিন্ন । নিয়ে বিভিন্ন মনীষীর দেওয়া সংজ্ঞা প্রদান করা হলো- 
১. ড. আবদুল আর 55% ০3 = ২০) 875 গছে বলেন- 
FEES MA সু ৯০০, i 23১2 ১০1৪5 
Mie ie ৩5 SEE bl 36 SEALS ০৮505 
অর্থাৎ, উসূলশাস্তরবিদদের পরিভাষায় 24,5 ১০- কে ০% বলা হয়। এটি 
ইল্লত সম্পর্কে অবগত হওয়ার একটি পদ্ধতি ৷ 
২. ড. ইউসুফ হামিদ তার £45 ১-০৪ গ্রস্থে বলেন- 
pl Maas ভন 25540 ৮০ 27) ০১০3 le) 22051 2 
0৮০৮৭ Ss pS IS লা 
অর্থাৎ, 155,5২1 ০5 হলো বিধান প্রণয়নের লক্ষ্য এবং প্রণয়নের ক্ষেত্রে শরীয়ত 
প্রবর্তক যে রহস্য নিহিত রেখেছেন। 
৩. হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাযালী (র) ১151 £4 গ্রন্থে বলেন- 
৩৮ 255 ৯৯ 32555 ত all oll 5655 তু CAL ৩৯ 
29০৯০] ০৯০০০ SLI de 256550712৬0 
অর্থাৎ, 25,451 ০% হলো বান্দার দুনিয়াবি ও পরকালীন কল্যাণ, এটি কল্যাণ টেনে 
আনার মাধ্যমে হতে পারে বা ক্ষতিকর বস্তু প্রতিহত করার মাধ্যমে অর্জিত হতে পারে। 


ভি... ২০৭ ধাল জ্াপ্রাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ এজ 

৪. ইমাম বায়যাবী (র) বলেন- 1১১১5১5310১ ৮০১১1৩4৯০০০ 
অর্থাৎ, ২22১4৯।। ১৮৪০-এর অপর নাম ০৮:৮০ আর কল্যাণ বয়ে নিয়ে আসা 
বাক্ষতিরোধ করা বিষয়াদিকে ১৫ তথা উপযুক্ত উদ্দেশ্য বলে। 

৫. ৮১০৯1 48৮ ৪ ৯: (4১5 প্রণেতা ড. আবদুল ওয়াহহাব (র) আরও বলেন- 
54759 ৩৪ ৮৮:০৩ 44৮৮৯ ১৬১৩ ০০০ Los YY ০ 

Ei 55599 
অর্থাৎ, ২22১1125585 হলো এমন বিষয় যা হাসিল করা, যত্র নেওয়া ও রক্ষা 
করা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে শরীয়তের দলীল রয়েছে। 

৬. ইবনে সুবকী (র) বলেল= 15: 2 GU ST LS ০৮4314৯5৬20 
অর্থাৎ, যা মানুষের কল্যাণ বয়ে আনে এবং তার ক্ষতিরোধ করে, তাকে ১, বলে 
(যা ২:১১ ১১৭৪০-এর অপর নাম)। 

৭. আবদুল ওয়াহহাব খাল্লাফ (র) বলেন- 

-6১৮১০৯১১৪১ 04335 1057 ১501 00০5 GIS 
অর্থাৎ, প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহকে সংরক্ষণ এবং পুরা করার দায়িতৃভার নিয়ে মানুষের 
রাজি: 

2 5০১১১১৭৬০০৪ 172 

13,21 4,০04 এর দ্রসমূহ: প্রকাশ থাকে যে, 1%5>১.৷ ১,০৪5 তিনটি স্তরে 

বিন্যস্ত । পরবর্তী দুটি প্রথমটির পরিপূরক হিসেবে কাজ করে। স্তরগুলো হচ্ছে- ১. EU, 

২.৯ ও ৩. ৬%, 5 নিয়ে এদের বিবরণ প্রদত্ত হলো- 

১. ৬০৫১৬১৯]-এর বিবরণ : 

ক. আভিধানিক অর্থ + $৫১3/%৯| শব্দটি একবচন, বহুবচনে 2183372; এর 
আভিধানিক অর্থ- আবশ্যক বিষয়। 

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : $৫,১:২1-এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে আলেমগণ বিভিন্ন বক্তব্য 
পেশ করেছেন । যেমন : 

১. আবদুল ওয়াহহাব খাল্লাফ (র) বলেন- 
LLY Le Ys wll 835 Le টি 0 GH ৬০৮০ 
অর্থাৎ, 18,332 এমন বিষয়কে বোঝায়, যার ওপর মানবজীবন দাড়িয়ে থাকে। 
তাদের কল্যাণ ঠিক রাখার জন্য এ জাতীয় জিনিস অপরিহার্য । আর যদি এটি 
হারিয়ে যায়, তাহলে তাদের জীবনের শৃঙ্খলায় ক্রুটি-বিচ্যুতি দেখা দেবে। 

২. শায়খ আবু যাহরা (র) বলেন- 55848 2171) 8525 ১255 ২৩5 ৩৬ 
(59 3 অর্থাৎ, যা ব্যতীত উল্লিখিত কল্যাণের কোনো দিক বাস্তবায়িত হবে না। 

৩. আল্লামা ইবনে আশুর (র) বলেন- 
0৫3 21 ১3৪ Ui UH 5565 501 ৩৪ 
UES 4505 ৬০৪৯৪ ৮১৯৪ 151৯৮ 20511 ১১:০5 8৯০৯১ 

১৯55১৮০5০৮৫ 
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অর্থাৎ, যা পৃথকভাবে বা সম্মিলিতভাবে অর্জন করা মুসলিমজাতির প্রয়োজন, এর 
মাঝে ত্রুটি দেখা দিলে নিয়ম শৃঙ্খলা ঠিক থাকবে না, এতে ক্রটি দেখা দিলে 
তাদের অবস্থা বিনষ্ট হয়ে যাবে। 

৪. আল্লামা খাদরী (র) বলেন- 
BLES ১6১41০35055 ৬১ Ue HY Ls G2 8৮ 
5555 83501 5355 38 4354 ০5 ও 15 ১50৩৪ 
8১50 ৯৯$। 3 ১৩৮ 


৫. ড. ইউসুফ হামেদা বলেন- 

BF জার SSBB SION 255 ভি হি এব 
১39১১১১০০৬১ ১:91 
গ. 143৯1 $1$:11-এর প্রকারভেদ : ২4১3: ১১০1০] পাচ প্রকার। 

কেউ কেউ এক প্রকার বাড়িয়ে হয় প্রকার বলেছেন। যথা : 

১. ১: > তথা দীনের হেফাযত করা : ঈমান, ইবাদত, জেহাদ ও শরীয়তের যাবতীয় 
বিধান দীনের মধ্যে শামিল; 3)":1 ১:০1৫5-এর প্রধান বিষয় দ্বীনের হেফাযত । 
অতএব ফেতনা, গোমরাহী ও বিশৃ্লা থেকে দ্বীনি বিষয়সমূহ হেফাযত করা শর্ত 

২. =| ৮৯ তথা বান্দার জীবনের হেফাযত : ইসলামী শরীয়তের দ্বিতীয় অন্যতম 
উদ্দেশ্য মানুষের জীবন রক্ষা করা। নফস রক্ষায় আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 

Slain ys 0 (5 ৬3 ১৮০81555১57 

৩. 3151 (১৯ তথা বুদ্ধির সংরক্ষণ : আকল ব্যতীত মানুষ মূল্যহীন। আকলকে 
হেফাযত করার জন্য ইসলামী শরীয়তে মদ ও নেশাজাত দ্রব্য হারাম করা হয়েছে। 

৪. /০৯3০11 (১৯ তথা মর্যাদা রক্ষা : মানুষের মর্যাদা রক্ষার জন্য ইসলামে যেনা ও 
মিথ্যা অপবাদের শান্তির বিধান রাখা হয়েছে। 

৫, ১1৮০ তথা সম্পদ রক্ষা : মানুষের সম্পদ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, সম্পদ ব্যতীত 
জীবন অচল ।সম্পদকেন্দ্রিক নীতিমালাস্বরূপ ক্রুয়বিক্রয় মুদারাবা নীতি চালু করা 
হয়েছে। সম্পদ রক্ষার জন্য চুরির শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে, প্রতারণা হারাম করা 
হয়েছে। সম্পদ ছিনতাই করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। 
কেউ. কেউ ১,৯31 ৮১৯-এর স্থলে অপর একটি শ্রেণির কথা বলেছেন। তা হলো- 

৬. ১:40 ১৯ তথা বংশ রক্ষা করা : বংশের হেফাযতের জন্য যেনা হারাম করা 
হয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 

Us UL Lie 25 6513১4৯০ ৮০613 ২361 
. ৬0৫৯]/-এর বিবরণ : 
ক. আভিধানিক অর্থ : ৬৮৫৯৯ শব্দটি ২:৯৬-এর বহুবচন। এর আভিধানিক অর্থ- 
প্রয়োজন । 
খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১৯।১-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা বর্ণনায় আলেমগণের বক্তব্য নিয়রূপ- 

১, ড. ইউসুফ হামেদা বলেন- ী 

BIAS MILAN AL ১৪ 515০00২১555 ৩ 
অর্থাৎ, যে সকল জিনিস মানুষের প্রয়োজন তবে আবশ্যক বিষয় পর্যন্ত পৌছেনি, 
তাকে ০৯৮৯ বলে। 


Mm 


০20) 
৪৭৬ তি ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ: দ্বিতীয় বর্ষ রর 
২. আল্লামা ইবনে আনুর (র) বলেন- 
£25 cle U3 sil 11055 FEEL EEE 153% 
AEN Gls ২1 ৬১৯০ ps 
অর্থাৎ, উম্মতের কল্যাণ ও উত্তম শৃঙ্খলার জন্য যা প্রয়োজন এবং এটির প্রতি 
গুরুতব দেওয়া না হলে শৃঙ্খলা বিনষ্ট হয়ে যীয়, তাকে ০:৮2 বলে। 
৩. শায়বজান্ধু যাহরা (র) বলেন- 
০১১ 03০81 Ss al 59৯৭ Ls ৮5৫৯০ ৫ চা 
১০15545517৯ 0551) বসে (৮5০৮ Sty 4 
৪. আল্লামা খাদরী (র) বলেন- 
১১৪১1 255550 ৬১৮ ১৪ UL ৪৪ তা ৩৯ ৩৫৯ Uf 
রাধা 2 Spe NC «ফানি 
৫. আবদুল ওয়াহহাব খাল্লাফ (র) বলেন- 
Akin 15 ১০১৯ i ৩১:23 blige 451 ০5৯ [EA 
SUSU 


গ. ইবাদতের ক্ষেত্রে ৬৫৯5 -এর বিবরণ : 

১. কষ্ট দূর করার জন্য ছাড় : 414% তথা অর্পিতদের প্রতি সহজ করার স্বার্থে বিভিন্ন বিষয়ে 
২5১১} (ছাড়) দেওয়া হয়েছে। যেমন :-ব্রমযানে অসুস্থ বা রুগ্ণ থাকলে রোযা ভাঙা 
বৈধ । মুসাফির চার রাকাতবিশিষ্ট নামাযে কসর করতে পারে। পানি পাওয়া না গেলে 
তায়াম্মুম করা যায়। দাড়িয়ে সালাত আদায়ে অক্ষম হলে বসে আদায় করা যায়। জাহাজে 
কিবলা নির্ধারণে ব্যর্থ হলে কিবলা ব্যতীত অন্য দিকে মুখ করেও সালাত আদায় করা যায়। 

২. ৬143$:৯এর পাঁচটি বিষয় রক্ষার জন্য ০/:2৯-এর বিধান : 5/3১০ 
বিষয় দ্বীন, আকল, জীবন, বংশ, সম্পদ ও সম্মান রক্ষার জন্য £215 -এর 
বিধান করা হয়েছে। যেমন : মদ হারাম করা হয়, নারীর সতর দেখা হারাম করা 
হয়, জবর দখলকৃত ভূমিতে সালাত আদায় হারাম, ৮:..| ৮৪5 তথা এগিয়ে 
গিয়ে পণ্যের সাক্ষাৎ করা, স্টক করা ইত্যাদি বিষয় হারাম । 

০১০৮০এর ক্ষেত্রে ০৫১৯।৯-এর বিবরণ : যাবতীয় চুক্তি ০৮:৯।৯-এর মধ্যে 

শামিল ৷ যেমন : মুযারায়া মুসাকাত,-বাইয়ে সালাম, মুরাবাহা ও তাওলিয়া । অনুরূপভাবে 

প্রয়োজনে তালাক দেওয়া প্রয়োজনীয় বিষয়, শিকার, সমুদ্রের মৃত প্রাণী ও হালাল 

রিজিকসমূহ ০/:৯।--এর বিষয়। - 

০15$82-এর ক্ষেত্রে ০/৫৯৮-এর বিবরণ : ০2১: তথা শাস্তির মাঝে দিয়াত, 

অধিকার ইত্যাদি ও 215 -এর মধ্যে শামিল। 

০1৯-এর ক্ষেত্রে ০৮৮৯৮৯-এর বিবরণ : যাবতীয় অপরাধ দমনে ০০৯১০ 

বিধানসমূহের মাঝে রয়েছে অন্যায়ের শাস্তিসমূহ ৷ 

৩. ৬৮১% /-এর বিবরণ : 

ক. আভিধানিক অর্থ : :-.১5-এর বহুবচন ৩:১5; এর অর্থ সৌন্দর্য বর্ধন, এটির 
অপর নাম ০১:৮২ যার অর্থ- পরিপূরক । 


Wer.com 


জজ উসূলুল ফিকহ WE ৪৭৫ 
খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : ০২... 5-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা বিভিন্ন মনীষী বিভিন্ন ভাষ্যে 
প্রদান করেছেন। যেমন : 
১. আবদুল ওয়াহহাব খাল্লাফ (র) বলেন- 
+ 5851515 ঢ 5 ০15১3581325 23855 ১০০ 555 53 
-১৮৮/ ৮৯৫৪ ঠ৪৯ 
অর্থাৎ, মানুষের রুচি, আচার আচরণ, কাজকর্ম ও চরিত্র সুদৃঢ় পন্থায় যা সংঘটিত 
হওয়ার দাবি করে, তাকে ০:১১ বলে। 
২. আল্লামা খাদরী (র) বলেন- 
Ms Ls 05 ৩৬৯ 5500 ১১০০৪ 00৯55 LIU ভা 
০90581525১2 ০১৪ ৬১৯ 55৩ 359 
অর্থাৎ, ০১2৫ অর্থ উত্তম স্বভাবসমূহ, এটি উত্তম স্বভাবের প্রতি আকৃষ্ট করে। 
প্রথম দুটি যাতে বিদ্যমান এটিও সেক্ষেত্রে বিদ্যমান থাকে। 
৩. শায়খ আবু যাহরা (র) বলেন- 
(6519 BLUSH NG Cah oh ৬৭ BA 25 ৯৩3153281৩১ 
ভগ] ১৮১৩৩ GUN 3S 
অর্থাৎ, যে সকল বিষয় ০:---এর মূলনীতি এবং এর সংরক্ষণকে প্রতিষ্ঠা করে 
না ঠিক; তবে এগুলো থেকে ভীতি দূর করে এবং এগুলোর সম্মান রক্ষা করে, 
তাদেরকে ০৮:১৯ বলে। 
৪. ড. ইউসুফ হামেদা বলেন- 
১১৮৯ ০ ES LG ২৯৩ NG BIS HNL 
A TSN ii 


৫. আল্লামা ইবনে আদুরঠুর) বলেন- A 

11 285৮3 ১:55 LS Ul ওই ক 0৩ IVS ৩৯ 
০ 3৫32 6155 ৩৪ ৮০০১৮1৯০১০২ 
গ. 5০১$-এর উদাহরণ : তাহসীন দু'প্রকার । যথা : 

১. যা কোনো শরয়ী নীতি বিরোধী নয়। যেমন অপরিষ্কার ও অপরিচ্ছন্ন থাকা নিষিদ্ধ। 
এটি 3১১17১14 ও ৩1৩. ৬১/০৪এর প্রতি উৎসাহদাতা একপ্রকার বিধান। 

২. শরয়ী নীতি বিরোধী তাহসীন। যেমন : গোলাম আযাদ করার চুক্তি। এটি বাহ্যত 
3১20-এর একটি বিষয়। কেননা গোলাম আযাদ করা উত্তম কাজ; কিন্তু 
অন্তর্নিহিতভাবে অযৌক্তিক বিষয়। কারণ এ প্রকারের চুক্তিতে নিজের মাল নিজের 
নিকট বিক্রি বোঝা যায় । কেননা গোলামের উপার্জিত অর্থও মনিবের সম্পদ । 

৬।3৮৫5-এর ক্ষেত্রে শরীর, কাপড় ও স্থান পাক হওঁয়া, সতর ঢাকা, পেশাব থেকে 

বেঁচে থাকা, সাজসজ্জা গ্রহণ করা, নফল নামায, রোযা, সদকা ইত্যাদি আদায় করা ও 

সালাতের যাবতীয় শর্ত ০ (১১১১5 হিসেবে গণ্য। 

০১০৮৪-এর ক্ষেত্রে ধোকা, প্রতারণা, অপচয়, কার্পণ্য, ক্ষতিকর ও ও নাপাক জিনিস 

ব্যবহার করা হারাম হওয়া, ভাইয়ের ওপর ভাইয়ের বেচাকেনা নিষিদ্ধ হওয়ার 

বিধানসমূহ ০/::১-১০-এর অন্তর্ভুক্ত । 


৪৭৬ __ _ (সোল ভ্রাতাহ- Ee দ্বিতীয় বর্ষ জজ 
১% এর ক্ষেত্রে ধর্মযাজক, শিশু ও নারী হত্যা, অঙ্গ বিকৃত করা, নিরস্তুকে হত্যা করা 
ও জীবিত বা মৃতকে জ্বালিয়ে দেওয়া হারাম হওয়া ০... ০-এর অন্তর্ভুক্ত । 
উপসংহার : মানবজীবনের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য ইসলামী আইন অনিবার্য । তিন ধাপে 
ইসলামী বিধানাবলি বিন্যস্ত হয়ে প্রতিটি বিষয়কে সুদৃঢ় ও শক্তিশালী করেছে। ৩৪১১2 
এরপর ০৮৯৮ ও ০১১১5 প্রত্যেকটি বিধানকে মযবুত অবস্থানে পৌছে দিয়েছে। 
যাবতীয় উত্তম স্বভাব সম্পর্কিত আদেশ নিষেধ = (1.১ 5-এর অন্তর্ভুক্ত । 


আত 04 ৩5 3851 25350 25০৪৩ Gal: (১৭) jm 

HUG sail 
জ প্রশ্ন : ১৪৯ ॥ 1২3)": ১০০৩০ কাকে বলে? বিভিন্ন প্রকারের অনুদান আইন, 
বিচার ও সাক্ষ্য আইনের উদ্দেশ্য বর্ণনা কর। 


উদ্ভর॥। উপস্থাপনা : কুরআন ও সুন্নাহ হচ্ছে ইসলামের যাবতীয় বিধিবিধানের মূল 
মানদণ্ড। আল্লাহ তায়ালা ও তদীয় রাসূলুল্লাহ (স) যেসব রিধিবিধান পৃথিবীবাসীকে অবগত 
করেছেন, সেসব বিধিবিধানের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও উপকারিতা সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে অবগত 
হওয়া “মুজতাহিদদের দায়িত্ব । কারণ পৃথিবীতে উদ্ভূত নিত্যনতুন সমস্যার সমাধানে 
তাদেরকেই সিদ্ধান্ত দিতে হবে। 

৩ 2394 ১১৯।$এ-এর পরিচিতি : 

14375 ৯১এর আভিধানিক অর্থ : ১১০ শব্দটি 3১% (4.1 যা ৬:১০-এর 
বহুবচন। যেমন ,):৯:-এর বহুবচন £5; অভিধানে শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার 
হয়েছে। যেমন : ১. +,১11-21 তথা উদ্দেশ্য, ২. 5344 তথা লক্ষ্য, ৩. 4191 তথা 
মর্মার্থ, ৪. £4301 তথা আশা বা কামনা, ৫. £1; তথা লক্ষ্য । 

আর ০0 পটু ইট ধা -১-০১ জিনসে সহীহ । অর্থ- 

১. 5৮ তথা পদ্ধতি, ২. ১331 তথা রীতি, ৩. ২৯ তথা বিধান, ৪. 2% ২: 
তথা কার্মকারণ, ৫. ০31: তথা নিয়ম, ৬. 5501 তথা পন্থা। যুগ্ভাবে 2১০৫5 
য০1১4১॥। অর্থ- শরীয়তের উদ্দেশ্যাবলি, অভীষ্ট লক্ষ্যসমূহ ৷ 
(১১৮: ১০37১৮545557 
২০3১5 ১১০৪৩-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ২০3১5) ১,০5 তথা শরীয়তের উদ্দেশ্য 
হলো U০ বা কল্যাণকর বিষয়াদি, কাজেই 153/২1 ১০% ও ০1৮-5-এর সং 
এক ও অভিন্ন । নিম্নে বিভিন্ন মনীষীর দেওয়া সংজ্ঞা প্রদান করা হলো- 

১. ড. আল ওয়াহহার রি) ৩৮-28-০১28 বলেন 

EEL Lt LE তা Uj ০১৮০ চু চপ ১০0৪০ 

৮0 5০০05 ৮5 উস gral ৪1৪০৩ wll, 
অর্থাৎ, উসৃলশাস্ত্রবিদদের পরিভাষায় 53,২ 4১০৪০- কে ০ বলা হয়। এটি 
ইল্ুত সম্পর্কে অবগত হওয়ার একটি পদ্ধতি । 

ই: ড. ইউসুফ হামিদ তার £5.51 ১০০৪ গ্রন্থে বলেন- 

(০৮৯ (০ ll 55:49 El ll ০১৫ fel 25] ও 

= JS ৩৪৪৯ ss ic 


ঞ্জ উসূলুল ফিকহ WWW ৪৭৭ 
অর্থাৎ, হ.৮:১1) ১,০5 হলো বিধান প্রণয়নের লক্ষ্য এবং প্রণয়নের ক্ষেত্রে শরীয়ত 
প্রবর্তক যে রহস্য নিহিত রেখেছেন। 

৩. হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাযালী (র) J১15 | £4. গ্রন্থে বলেন- 

US 25 2৯১৪ 3 28056 ৩৪ 300 1] 3325 তা 10] ৩৯ 


অর্থাৎ, 155-১ 4১০ হলো বান্দার দুনিয়াবি ও পরকালীন কল্যাণ । এটি কল্যাণ টেনে 


আনার মাধ্যমে হতে পারে বা ক্ষতিকর বস্তু প্রতিহত করার মাধ্যমে অর্জিত হতে পারে । 

৪. ইমাম বায়যাবী (র) বলেন- 155৯ i (553114১59৮3 1৯510 5০৬৯] 
অর্থাৎ, 245,4১ ১,০৪5-এর অপর নাম ২১১52; আর কল্যাণ বয়ে নিয়ে আসা 
বা ক্ষতিরোধ করা বিষয়াদিকে -.১,(:% তথা উপযুক্ত উদ্দেশ্য বলে। 

৫. ৮১:59 48 ৩১ ৯ (4১5 প্ৰণেতা ড. আবদুল ওয়াহহাব (র) আরও বলেন- 
5502 ৩৪ ১০৮15 4১০১ ৯৯৩ ০০ Ess BND ১৩ 5 

২৯৮৯১ tit 
অর্থাৎ, 1%)": ১,০১5 হলো এমন বিষয় যা হাসিল করা, যত্ন নেওয়া ও রক্ষা 
করা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে শরীয়তের দলীল রয়েছে। 

৬. ইবনে সুবকী (র) বলেন- ১১০ 12 LR 310০১ ১০১১৭ ২৫৯৪ ডা EC 
অর্থাৎ, যা মানুষের কল্যাণ বয়ে আনে এবং তার ক্ষতিরোধ করে, তাকে ৬% বলে 
(যা 2১১১ ১১০৪5-এর অপর নাম)। 

৭. আবদুল ওয়াহাব বাল্লাফ (র) বলেন- 04, ৷ ls ১:৮5 ৩ 
(0021 ৯১১ 00540332 অৰ্থাৎ, প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহকে সংরক্ষণ এবং পুরো 
করার দায়িত্বভার নিয়ে মানুষের কল্যাণ বাস্তবায়ন করাকে ৮ £5১1! ১:০৯] বলে। 

চি 

অনুদান আইনের উদ্দেশ্য : ইসলামী শরীয়া আইনে মালিকানা হস্তান্তর চুক্তির মাধ্যমে বিভিন্ন 

প্রকার অনুদান অনুমোদিত । যেমন ৪১১: বা আজীবনের জন্য কাউকে কিছু দিয়ে দেওয়া। কারও 

জন্য অসিয়ত করা ইত্যাদি। এসব মালিকানা হস্তান্তর চুক্তির বিভিন্ন উদ্দেশ্য রয়েছে। যেমন : 


সমাজর্যবস্থা গড়ে উঠবে না। কাজেই যতবেশি অনুদান বাড়ানো যাবে, 
সাধারণ মানুষ উপকৃত হবে । তাছাড়া দান অনুদানের মাধ্যমে স্থায়ী সাওয়াবের পথ 
উন্মুক্ত হয়। যেমন হাদীসে এসেছে- . , ্ 
be HLL ১৬ hE 25 ৫585 0059 ৩৪181055501 5215 Uji 
পি টাকি টু 

২. সস্থুষ্টচিত্রে অনুদান চালু করা : কাউকে অনুদান দিলে তার মন খুশি থাকে । আর এটা 
কোনো প্রকার চাপ সৃষ্টির মাধ্যমে করা ঠিক নয়; বরং উভয় পক্ষের পারস্পরিক সন্তুষ্টির 
ভিত্তিতেই করা উচিত ৷ যেমন ক্রয়বিক্রুয়েও উভয় পক্ষ সন্তুষ্ট থাকে । তবে এতদুভয়ের 
মাঝে পার্থক্য রয়েছে। আর তা হচ্ছে- দান অনুদানের ক্ষেত্রে £354 নেই; কিন্তু 
ক্রয়বিক্রয়ের মাঝে 351 রয়েছে। 

৩. দাতাদের আগ্রহ বৃদ্ধি করা : দান ঝয়রাতের মাধ্যমে দাতাদের আগ্রহ ব্যাপক হারে বৃদ্ধি 
পায়। তারা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে এ কাজটি করে থাকে। শয়তান ধনীদেরকে কৃপণ 
হওয়ার ভয় দেখায় । যার কারণে অনেকে দান করে না। অথচ যত বেশি দান করবে, 
দানের আগ্রহ ততবেশি বৃদ্ধি পাবে। 


WWW 
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৪. উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত না করা : ইসলামের প্রাথমিক যুগে দাতাগণ তাদের 
উত্তরাধিকারীদেরকে বঞ্চিত করে পূর্ণ সম্পদ অন্যত্র দান করে দিত বা অসিয়ত করতো । 
তাই ইসলামী শরীয়তে তা সীমিত করে বলা হয়েছে যে, সর্বোচ্চ একতৃতীয়াংশ সম্পদ 
রা হোগার সুখের রা যারা ! 
০ ৬৫০৪5 

বিচার ও সাক্ষ্য আইনের উদ্দেশ্য : ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে ব্যক্তি, 

পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার যাবতীয় উপাদান এখানে নিহিত রয়েছে। বিচার ও 

সাক্ষ্য বাবস্থা ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ৷ আর বিচার ও সাক্ষ্য আইনের 

উদ্দেশ্য হচ্ছে- 

১. ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা : বিচার ও সাক্ষ্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে, বিচার্য বিষয়টিকে 
সুস্পষ্ট করা এবং ইনসাফ কায়েম করা । আর বিচারব্যবস্থার দাবি হলো, সমাজে শান্তি 
ও কল্যাণ আনয়ন করা এবং ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। 

২. মানবাধিকার রক্ষা করা : একজন অপরজনের অধিকার নষ্ট করলে সেক্ষেত্রে বিচারের 
মানদণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির অধিকার রক্ষা করতে হবে। কেননা হাদীসে এসেছে, 
রাসূলুল্লাহ (স) বলেন- 

EES ০৯] 955 17885 এল ৩013৮৯38515 $s 0109 
(5:2১ 5১৯1৯ ১৪ 20১০৪ ৯০৪- 475১৯ CE Lil as ৬৪ 
3৬৫০৪ 0৫5 LES 

৩. প্রকৃত দোষীকে সনাক্ত করা : বিচার ও সাক্ষ্ের মাধ্যমে প্রকৃত দোষীকে সনাক্ত করা 
যায়। এ ব্যবস্থা না হলে অনেক সময় দেখা যাবে, প্রকৃত দোষী শাস্তি না পেয়ে 
নিরপরাধ -ব্যক্তি শাস্তির সম্মুখীন হবে, যা কখনো কাম্য হতে পারে না। এ কারণে 
রাসূলুল্লাহ (স) বলেন- 

EUAN GAGS টা ১৯ 55 সী ৩ SL 
অর্থাৎ, বাদী, বিবাদী তোমার সামনে বসলে প্রথম পক্ষের কথা ও দ্বিতীয় পক্ষের কথা 
না শুনে বিচার ফয়সালা করো না। কেননা উভয় পক্ষের কথা শোনার দ্বারা তোমার 
বিচারকার্য স্পষ্ট হয়ে উঠবে । 

উপসংহার : ইসলামের প্রতিটি আইনই মহৎ উদ্দেশ্যে প্রণীত হয়েছে। ইসলাম মানবজাতির 

কল্যাণময় জীবনব্যবস্থা হিসেবে সমাজে প্রতিটি মানুষেরই মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করেছে 

এবং প্রতিটি মানুষের জীবন,ও সম্পদ রক্ষায় কার্যকর আইন প্রণয়ন করেছে। 


548 aM ALT ৩০ 55৮) 0০৬৩ ৩৯ ৪১0০০ Im 
৩০৪ তি 71204155 

ঘর প্রশ্ব:১৫০ ॥ 35250 ১,৯১ কাকে বলেঃ সকল আহকামে শরীয়া ইল্লতবিশিষ্ট 

কিনা? ব্যাখ্যা কর। 

উভ্র॥॥ উপস্থাপনা : আল কুরআন ও হাদীস ইসলামের যাবতীয় বিধানের মূল মানদণ্ড । 

মহান রাব্বুল আলামীন ও তার রাসূল যে সকল বিধিবিধান দুনিয়াবাসীকে দান করেছেন, 

তার উদ্দেশ্য এবং এ বিধান প্রদানের কারণ সম্পর্কে বিপ্তারিতভাবে অবগত হওয়া 


মুজতাহিদ ফকীহের দায়িতৃ। কারণ পৃথিবীতে নতুন নতুন যত ঘটনা ঘটবে, সেক্ষেত্রে 
শরীয়তের অন্যান্য উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সিদ্ধান্ত দান করা তার কর্তব্য ও দায়িতৃ। 


/ 9105৬/5 
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৩ 5390 ১৯185-এর পরিচিতি : . 

£237511 ১৪৯1$০]-এর আভিধানিক অর্থ : ১০1৪ শব্দটি ৬:-$5-এর বহুবচন। 

যেমন ./০১৯০-এর বহুবচন }£155; এটি 5১ (:-1-এর বহুবচন । ,অভিধানে শব্দটি 

“বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার হয়েছে। যেমন : ১. 31-11 তথা উদ্দেশ্য, ২. 4:41 তথা লক্ষ্য, 

৩. 51541 তথা মৰ্মাৰ্থ, ৪. ££; তথা আশা বা কামনা, ৫. 1921 তথা লক্ষ্য । 

জার শিলার ১-৩১ জিনসে সহীহ। অর্থ- 

১. (৮১51 তথা পদ্ধতি, ২. ১3581 তথা রীতি, ৩. £২20 তথা বিধান, ৪. ১৬, 

তথা কার্যকারণ, ৫. ৩15 তথা নিয়ম, ৬. 53,1 তথা পন্থা । 

যুগ্মডাবে 222১4: ১,০৪5 অর্থ- শরীয়তের উদ্দেশ্যাবলি, অভীষ্ট লক্ষ্যসমূহ। 

(০১৮০5394541 ১5০05 ins: 

ড:০3১/4। ১০1$০-গ্রর পারিভাষিক সংজ্ঞা : হ2১:১॥ ১.০৪% তথা শরীয়তের উদ্দেশ্য 

হলো ০1: বা কল্যাণকর বিষয়াদি, কাজেই 2১ ১.০৪% ও ০11---5-এর সংজ্ঞা 

এক ও অভিন্ন । নিয়ে বিভিন্ন মনীষীর প্রদত্ত সংজ্ঞা প্রদান করা হলো- 

১. ড. আবদুল ওয়াহহাব (র) (৫১: 45311৬৮8১০1 ০4-4 ছে বলেন 
EES Sd 5৩৬ ৬১7০৭ pet) ০৪ ban ০5 

Eile hs GOA lasts ৮৩ 
অর্থাৎ, উসৃলশাস্ত্রবিদদের পরিভাষায় 153,51) ১,০৪ 5-কে ০৯৬% বলা হয়। এটি 
ইল্লত সম্পর্কে অবগত হওয়ার: একটি পদ্ধতি । 

২. ড. ইউসুফ হামিদ তার হ£1| ১১০।৪: গ্রন্থে বলেন- 
bl (32:34 উস 55415 ৮৯৫] 21 ৮১৪৩ তর UG ৩ 

টা ৩৪0৯ 5 ৬৪ ১৪১৫৯] 
অর্থাৎ, 2০১4১] ১০% হলো বিধান প্রণয়নের লক্ষ্য এবং প্রণয়নের ক্ষেত্রে শরীয়ত 
প্রবর্তক যে রহস্য নিহিত রেখেছেন। 

৩. হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাযালী (র)):1%1 ১ গ্রন্থে বলেন- 

HE MIL টি SALES ৩5৪ ১0 এ 55 ৩১ ০17০1 ৬ 

টি 2১০) 3b LE ডা ১১৩০০০০৯3০৮ ৬০৮ 
অর্থাৎ ফু, 45 হলো বাসর দনয়াধি ও গরকলসীন কল্যান এটি কলাগ টেনে 
আনার মাধ্যমে হতে পারে বা ক্ষতিকর বস্তু প্রতিহত করার মাধ্যমে অর্জিত হতে পারে। 

৪. ইমাম বায়যাবী (র) বলেন- 552 £১2 (3১5)10556 LLU 1৯215 ৮০০৮ 
অর্থাৎ, 1457451 ৮০1৪০-এর অপর নাম ৮০৫; আর কল্যাণ বয়ে নিয়ে আসা 
বা ক্ষতিরোধ করা বিষয়াদিকে -../2 বা উপযুক্ত উদ্দেশ্য বলে । 

৫. (১০912328455 প্রদেতা আবদুল ওয়াহাব (র) আরও বলেন 
5৮29 ৬৪১৮৮৩7১১৯5 2323 ie iss 421 সপ 5 

তি i: is 


৪৮০ ঘোল হাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ: দ্বিতীয় বর্ষ 
অর্থাৎ, 1%.3,"51 ১১০1০ হলো এমন বিষয় যা হাসিল করা, যত্ন নেওয়া ও রক্ষা 
করা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে শরীয়তের দলীল রয়েছে। 

৬. ইবনে সুবকী (র) বলেন-15:5 42555100586 LSD Ls Gh LC 
অর্থাৎ, যা মানুষের কল্যাণ বয়ে আনে এবং তার ক্ষতিরোধ করে, তাকে ১% বলে 
(যা 153) ১১৯৪-এরীআক্পর নাম)। 

৭. আল্লামা আবদুল ওয়াহাব খাল্লাফ বলেন- £54,332 LU pL Us 3:35 
{54412 ১১১ অর্থাৎ, প্ৰযোজনীয় বিষয়সমূহকে সংরক্ষণ এবং পুরো করার দায়িত্বভার 
নিয়ে মানুষের কল্যাণ বাস্তবায়ন করাকে ৮%২।। '::০১:][ বলে। 

ও 01112525894 04 

শরীয়তের সকল আহকাম ইপ্লতবিশিষ্ট কিনা : শরীয়তের যাবতীয় আহকাম 515 বিশিষ্ট 

কিনা এ ব্যাপারে আলেমগণের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। যেমন : 

১. আশায়েরা ও যাহেরীদের অভিমত : আশায়েরা ও যাহেরী সম্প্রদায়ের মতে, আহকামে 
শরীয়ত 21:21) 15% তথা মাকসাদ বা উদ্দেশ্যবিশিষ্ট হওয়া জরুরি নয়। 
আল্লাহ তায়ালা কোনো হ21:-5 বা ১:০5 ব্যতীত বিধান ফরয করতে পারেন। 
তাদের দলীল হলো- 

ক. ১:০৪ থাকা শর্ত করা হলে আল্লাহর ওপর বাধ্যবাধকতা আরোপ করা লাষেম আসে । 
খ. জাল্লাহর স্বাধীনতা খর্ব হয়। 
গ. আল্লাহর মাকসাদ জানা বান্দার পক্ষে সম্ভব নয়। 

২. কতিপয় হানাফী ও শাফেয়ীর বক্তব্য : কোনো কোনো হানাফী ও শাফেয়ীর মতে, 
শরীয়তের বিধান 15 1:51 ২112-% তথা ইনল্পতবিশিষ্ট নয়; বরং বিধানের আলামত 
হিসেবে অবস্থান করে। এটি বিধান প্রণয়নে আল্লাহকে উদ্বুদ্ধ করে না। 

৩. মালেকী, হাম্বলী, মুতাধিলা ও মাতুরীদীর অভিমত : জমহুর আলেমগণের মতে, 
আল্লাহ নিজেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, মানবকল্যাণ করার এবং তাদের ক্ষতি প্রতিরোধ 
করার। 

বিরুদ্ধবাদীদের দলীলের প্রত্যুত্তর : বিরোধীদের দলীলের জবাবে বলা হয়- 

১. এ শর্ত হিসেবে নয়; বরং আল্লাহর স্বভাবের দৃষ্টিতে ,:-&-এর উপস্থিতি 
নিশ্চিত হয়। কারণ আল্লাহ তায়ালা কোনো কাজ অনর্থক করেন না। 

২. ১০৪০ থাকলে আল্লাহর এখতিয়ার বিশিষ্ট হওয়ার দাবি যথার্থ নয়। কারণ আল্লাহর 
এখতিয়ারের কারণে বিধান নাযিল হয়। 

৩. আল্লাহর প্রকৃত মাকসাদ না জানা গেলে নসের ইশারা বা বর্ণনায় যা উল্লেখ থাকে, তার 
আঙ্গিকে মাকসাদ বের করার অধিকার আল্লাহ তায়ালা মুজতাহিদদেরকে দান করেছেন । 
উপসংহার : আল্লাহ্‌ তায়ালা পৃথিবীর সবকিছু ১৮৯11 4০ তথা বান্দার কল্যাণ 
বিবেচনা করে সৃষ্টি করেছেন। তার কোনো কাজ অনর্থক ও নিরর্থক নয়। কখনো কখনো 
মানব জ্ঞানের ধারণ ক্ষমতা প্রকৃত উদ্দেশ্য অনুধাবনে ব্যর্থ হওয়ার ঘটনা স্বাভাবিক । 

অসীমের সিদ্ধান্ত সসীমের পক্ষে উদ্ঘাটন করা কঠিন হওয়াই স্বাভাবিক। 


জজ উসূলুল ফিকহ __ _ রাতটা নক সি 
সংক্ষিপ্ত পরশোস্তর 


[ মানবন্টন : ৪টি প্রশ্ন দেওয়া থাকবে; যে-কোনো ২টির উত্তর লিখতে হবে- ৫ * ২ = ১০] 
aL Jol So 
g উসূলুল ফিকহ-এর আলোচনা 


| উসূলুল ফিকহ- এর সংজ্ঞা, গুরুত্ব ও শরীয়তের উৎসসমূহ ] 


৯35 5 532834753 Ls 253005185 (gm 
জন: ১॥| 485 ৫$এ-এর আলোচ্য বিষয় ও উদ্দেশ্য উল্লেখসহ সংজ্ঞা দাও। 
উন্তর।॥ উপস্থাপনা : ইসলামী শরীয়তের বিধিমালা কতিপয় মৌলিক নীতির ওপর 
নির্ভরশীল; যা মানবজীবনের পথনির্দেশক হিসেবে স্বীকৃত । আল্লাহপ্রদত্ত কুরআনুল কারীম 
ছাড়াও এর রয়েছে আরও কিছু অনুকরণীয় মানদণ্ড, আর সেগুলোকে একত্রে বলা হয় 
£511 4১:41 নিয়ে প্ৰশ্নালোকে এ সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপন করা হলো। 
৩4৯511১34০1 9৮5, 

48১11 5:০1-এর পরিচিতি : 483 ৫১:০1 শব্দটি ০৫551 যা দুটি শব্দের সমন্বিত রূপ । 

যথা : ১:০1 এবং 25510 নিয়ে এর পরিচয় তুলে ধরা হলো- 

£51 5911 ial is: 

5851 4১০1-এর আভিধানিক অর্থ :11:০1 শব্দটি'):০1-এর বহুবচন। অভিধানে এর অর্থ হচ্ছে- 

১. মূল, গোড়া বা ভিত্তি। যেমন প্রবাদে বলা হয়-+1:-[৮1৯১৫8৮১ ঠ£ 

২. নূরুল আনওয়ার প্রণেতা আল্লামা মোল্লাজিউন (র) বলেন, 4১০1 হচ্ছে- ৮১5৫5 
5৮5 4212 অৰ্থাৎ, যার ওপর অন্য বস্তুর ভিত্তি স্থাপিত হয়। যেমন : মাটির ওপর দেয়ালের ভিত্তি। 

৩. আল্লামা রাগে ইস্পাহানী (র)-এর মতে, 134০1 শব্দের অর্থ হলো মূল। যেমন 
আল্লাহু তায়ালার বাণী 0 ০8 335 SL Ll 

৪. আল মুজামুল ওয়াসীত অভিধানে বলা হয়েছে 421: %385 ৬54 LLL st 4 

আর; শব্দটি বাবে €৯:.-এর মাসদার । অভিধানে এর অর্থ নিয়নূপ- 
১. আল কামূসুল ফিকহী গ্রন্থকার বলেন- ££; 1451 তথা বোঝা বা বিচক্ষণ হওয়া । 
২. ঠয0০5০৯ তথা পাতা অ্জন’করা। যেমন কুরআনে এসেছে” 

SIMS ALA 1555 33 0 ১৩ 585 ২55 

৩. 3% তথা উপলব্ধি করা। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 4 5 YL 
8. &%] তথা অনুধাবন করা, বোঝা । যেমন আল্লাহ তায়ালার ঘোষণা- 3 ১5 
৫. ৫ তথা সৃক্মদৰ্শিতা, ॥ ৬.১ তথা জানা, 


৪৮২ নোলাল: কামিল জাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 


৭. ১042) তথা প্রকাশ করা, " ৮. 51 তথা উন্মুক্ত করা, 
৯. ০০০১১ তথা অনুভব করা, ১০. 415391 তথা অবগত হওয়া, 
১১. 88551 তথা হৃদয়ঙ্গম করা, ১২. (88৫4 তথা বোধগম্য হওয়া, 


১৩. $1 তথা বিদীৰ্ণ করা, 
১৪. ইংরেজিতে বলা হয়- Compihend, Understand, Display ইত্যাদি । 

Nal iil fal ois: 

48311 0১:শ-এর পারিভাষিক সংজ্ঞ,:.ফোকাহায়ে কেরাম বিভিন্ন ভাষ্যে উসূলুল ফিকহের 

সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। যেমন: 

১. নুরুল আনওয়ার প্রণেতা আল্লামা মোল্লাজিউন (র) বলেছেন_ 4১ ১১০৮ $২ 
NE SEA ০৫. ৬2 অর্থাৎ, যে শাস্ত্রে বিধানাবলির অনুকূলে দলীল স্থিরকরণ 
প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়, এ শাস্ত্রকে 48১1 ০ বলে। 

২. ০১ 1455 গ্রন্থকার বলেন- ৮5১5:.110 0 Vos Ll Ms ৬৮ 
1350 ১০ 2491 চ৫১৭ অর্থাৎ, উসূলুল ফিকহ হলো এমন মৌলিক 
নীতিমালা, যেগুলোর দ্বারা প্রমাণাদির ভিত্তিতে শরয়ী বিধানসমূহ উদ্ঘাটন করা যায়। 

৩. কতিপয় উসূলবিদের মতে- 5330 ৮) (4 (55৭55825168) 215 55 অর্থাৎ, 
এমন কতিপয় নিয়ম জানার নাম উসূলুল ফিকহ, যা শরয়ী বিধান সম্পর্কে গভীর জ্ঞান 
অর্জনে সাহায্য করে। 

3591১১৮৭6১5, 

48) ৫শ-এর আলোচ্য বিষয় : 4% (1}=!-এর আলোচ্য বিষয় মৌলিকভাবে দুটি। 

যথা : 21১1 ও ₹৫৯ এগুলো মূলত চারটি বিষয় থেকে হয়ে থাকে। যেমন : 

১, 4100055২150 8515 ৩, বধ 1০৯০ ৪,০০০ 

48134০1০৯১5 | 

58311 (১০|-এর উদ্দেশ্য : £554) এর ৬৯32 তথা উদ্দেশ্য হলো, ইসলামী 

শরীয়তের বিধি-নিষেধগুলো দলীল সহকারে অবগত হওয়া এবং বাস্তব জীবনে তা বাস্তবায়নের 

মাধ্যমে ইহকালীন শাস্তি ও কল্যাণ এবং পরকালীন মুক্তি নিশ্চিত করা। 

উপসংহার : উসূলে ফিকহের উদ্ভাবন আমাদের জন্য পূর্ববর্তী মনীষীগণের অনন্য অবদান। এর 

অনুপম রচনা বিশ্বজনীন দ্বীন ইসলামকে বিশৃঙ্খলা ও বিকৃতি থেকে সুরক্ষা দান করেছে। 

সুতরাং উসূলুল ফিকহ সম্পর্কে জ্ঞান রাখা আমাদের সকলের জন্য অপরিহার্য । 


অনুকরণীয় মানদণ্ড, আর সেগুলোকে একত্রে বলা হয় 451 $51; ইসলামের যাবতীয় 
মাসয়ালার সমাধান 4৯০| 4$০-এর মাধ্যমেই করা হয়েছে! নিয়ে প্রশ্নালোকে ১:71 
58511 ও £১:৯। 4১:০এর মাঝে পার্থক্য আলোচনা করা হলো। 


শর উসৃলুল ফিকহ ররর চির হি 

2 p55 ly বি, জুতা 

45311 Uy, এবং 751) &6া-এর মাঝে পার্থক্য : $5 497 ও এশা 

27 -এর মধ্যে নিমরূপ- 

১. ওলামায়ে মুতায়াখখিরীনের মতে, 48811 ৫1:০1 হচ্ছে ০০3 ; যা শুধু ইলমে 
ফিকহকে বোঝায় । আর 6১১ 4১০1 হচ্ছে ££ তথা ব্যাপক। কেণনা £5" শব্দটি 
-ফিকহ ও কালাম উভয় শাস্ত্রকে অন্তর্ভুক্ত করে । তাই উভয়ের মাঝে 3124 ০০৮৯ %12 সম্পর্ক । 

২. প্রাচীন আলেমগণের মতে, উভয়ের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। কেননা 533 শব্দটি +/-কে 
বোঝায় যেমন ইমাম আবু হানীফা (র) তার কালাম সম্পর্কিত একটি গ্রস্থের নামকরণ করেছেন 
58 0; তাই উভয়ের মাঝে ৫/45 ২4:০5 তথা সমতার সম্পর্ক বিদ্যমান। 
Dictionary of Modem written arabic-4 দুটো বিষয়ের অভিন্নতা সম্পর্কে উল্লেখ আছে- 


These are essentially one. There is no seperate areas of reality between the two. 
558009১7845, 
25311 }-০|-এর আলোচ্য বিষয় : 4850 )}০|-এর আলোচ্য বিষয় মৌলিকভাবে দুটি । 
যথা : যা ও 5 এল মুলত চারি বহয় থেকে হয়ে থাকে যেমন ১. Ls 
li ২. JLo. TEL 8. UG; 
54501১4০৮35, 
1585) 4১:এ-এর উদ্দেশ্য : 485 এ$:০-এর ০৯১৪ তথা উদ্দেশ্য হলো, ইসলামী 
শরীয়তের বিধি-নিষেধগুলো দলীল সহকারে অবগত হওয়া এবং বাস্তবজীবনে তা বাস্তবায়নের 
মাধ্যমে ইহকালীন শান্তি ও কল্যাণ এবং পরকালীন মুক্তি নিশ্চিত করা। 
উপসংহার : মানুষ যত আধুনিক থেকে আধুনিকতর হচ্ছে, তাদের সমস্যাও দিন দিন জটিল 
থেকে জটিলতর হচ্ছে। তাই মানবসমাজে উঠ্ভাবিত নতুন নতুন সমস্যার সুষ্ঠু ইসলামী সমাধান 
নিশ্চিত করতে 4৯১॥ 4১4 সম্পর্কিত গভীর জ্ঞানার্জন আবশ্যক। 


5891 934৭ ধন হা, (0 gm 
পরশ: ৩ ॥ 5531143:-1-এর গুরুত্ব লিপিবদ্ধ কর। 


উভন্ঃ॥ উপস্থাপনা : ইসলামী শরীয়তের বিধিমালা কতিপয় মৌলিক নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত 
যা মানবজীবনের পথনির্দেশক হিসেবে স্বীকৃত । আল্লাহপ্রদত্ত কুরআনুল কারীম এবং রাসূলুল্লাহ 
(স)-এর সুন্নাহ ছাড়াও এর রয়েছে আরও কিছু অনুকরণীয় মানদণ্ড, যেগুলোকে একত্রে বলা হয় 
ill 4১৭ ইসলামের যাবতীয় মাসয়ালার সমাধান 48511 &১০1-এর মাধ্যমেই করা 
হয়েছে। নিয়ে 411 4$4০1-এর গুরুত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো। 

Sil ৮: 

2831 0 4$শ-এর গুরুত্ব : ইসলামে $1 4১/০-এর গুরুত্ব অপরিসীম । রাসূলুল্লাহ 
(স)-এর জীবদ্দশায় সাহাবায়ে কেরাম সরাসরি রাসূলুল্লাহ (স) থেকে হাতে কলমে, 
শিক্ষালাভ করেছিলেন, তার ওপর দৃঢ়বিশ্বাস পোষণ করেছিলেন ' এক্ষেত্রে তাদের মধ্যে 
বিন্দুমাত্রও মতদ্বৈত্তা ছিলো না। অনুরূপ দ্বীনের পথে চলার ক্ষেত্রে যেসব পশ্থা ও বিধানের 
শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন, তাও তারা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। এতেও তাদের 
মধ্যে কোনোরূপ দ্বিমত ছিলো না । তাছাড়া কুরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণেও তাদের 


8৮৪ ____ MNES কায়িল আবম গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 

মধ্যে কোনো মৌলিক মতপার্থক্য ছিলো না; কিন্তু সাহাবায়ে কেরামের সোনালি যুগের 

সমান্তিতে ইসলামী জ্ঞানবিজ্ঞান বিজাতীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের সংস্পর্শে আসার কারণে দ্বীন 

ইসলামের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এবং ১423401 le ও 3 %15-এর 

মধ্যে বিকৃতি ও বিভক্তি দেখা দেয়। তাই সমসমির়িক মনীৰীগণ উদিত দুটি শতকে 

বিকৃতি ও বিভক্তি থেকে সুরক্ষার জন্য যথাক্রমে (১41 41 ও 4891 (1.5-এর চর্চা শুরু 

করেন। পরবর্তীতে $৯1 (ক্ষ যাবতীয় অসংগতি, বিরোধ ও অযৌক্তিকতা থেকে 

সুরক্ষিত রাখার জন্য কুরআন ও হাদীসের আলোকে কতগুলো মূলনীতি প্রস্তুত করা হয়, 

যাতে ইসলামী নীতি নির্ধারক শাস্ত্রের মৌলিক বিষয়গুলোতে কোনোরূপ মতপার্থক্য ও 

দ্বিধাবিভক্তি না থাকে। এ মূলনীতিগুলোকেই $83॥ 0১:০1 নাম দেওয়া হয়েছে। £15 

১১1251-এর মধ্যে 28311 $এ-এর গুরুত অপরিসীম ও অনস্বীকার্য । কেননা- 

১, 483] ৫১1 উদ্ভাবনের কারণে ইসলামী আমল আখলাকের মৌলিক বিষয়গুলো 
মতপার্থক্যের বেড়াজালে বিশৃঙ্খল হবে না। 

২. এর কারণে ইসলামের সকল শাখায় মুসলিম সমাজের সকল কর্মকাণ্ডে একটা এক্য ও 
সাম্য বজায় থাকবে। 

৩. ইসলামের যাবতীয় কর্মকাণ্ড কুরআন ও হাদীসকেন্্রিক সুশৃঙ্খল ও সুনিয়ন্ত্রিত থাকবে । 

8. ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো সম্পর্কে ইতিবাচক, বা নেতিবাচক কোনো ক্ষেত্রেই 
বিশৃঙ্খলা ও বিরোধ দেখা দেবে না। 

৫. বিশ্বমুসলিম সমাজ (১১1/4১41 (05-এর মৌলিক বিষয়গুলোতে এবং সামাজিক আচার 
অনুষ্ঠান পালনে দ্বিধাবিভক্ত হতে পারবে না। 

উপসংহার : উসূলে ফিকহের উদ্ভাবন আমাদের জন্য পূর্ববর্তী মনীষীগণের অনন্য অবদান। 

এর অনুপম রচনা বিশ্বজনীন দ্বীন ইসলামকে বিশৃঙ্খলা ও বিকৃতি থেকে সুরক্ষা দান করেছে। 

কাজেই মুসলিম মিল্লাতের জন্য শরীয়তের মাসয়ালা নির্ণয়ে এর গুরুত্ব অপরিসীম । 


৫6 25 9519১ ৮:5১ 0) 445 জর 
জ প্রশ্ন: ৪ ॥ 55311 1১--এর আলোচ্য বিষয়, উদ্দেশ্য ও গুরুত বর্ণনা কর। 
Sonn উপস্থাপনা + Islam is the complete code of life. তাই পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান 
হিসেবে ইসলামী শরীয়তের বিধিমালা কতিপয় মৌলিক নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত; যা 
মানবজীবনের পথনির্দেশক হিসেবে স্বীকৃত । ইসলামের যাবতীয় মাসয়ালার সমাধান ১১০1 
3।-এর আলোকেই করা হয়েছে। নিয়ে প্রশ্নালোকে এ সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপন করা হলো। 
2 Lill ol binds : 
48 0}-০|-এর আলোচ্য বিষয় : 441 }4০/-এর আলোচ্য বিষয় মৌলিকভাবে দুটি । 
যথা : 1 ও ॥ 0451 এগুলো মূলত চারটি বিষয় থেকে হয়ে থাকে । যেমন : 
১. GES. snl o. TELL. wl 
58১11 [১১০ এির উদ্দেশ্য : 48৪। 0১:০-এর ০০১5 তথা উদ্দেশ্য হলো, ইসলামী 
শরীয়তের বিধি-নিষেধগুলো দলীল সহকারে অবগত হওয়া এবং বাস্তবজীবনে তা বাস্তবায়নের 
মাধ্যমে ইহকালীন শাস্তি ও কল্যাণ এবং পরকালীন মুক্তি নিশ্চিত করা। 


* উসুলুল ফিকহ _ NWW.abswer.com _______ 
৩ 5830 0৫শ iil: 
425] ৫$শ-এর গুরুত্ব : ইসলামে 4831। এ১০-এর গুরুত্ব অপরিসীম । রাসূলুল্লাহ 
(স)-এর জীবদ্দশায় সাহাবায়ে কেরাম সরাসরি রাসূলুল্লাহ সে) থেকে হাতে কলমে 
শিক্ষালাভ করেছিলেন, তার ওপর দৃঢ়বিশ্বাস পোষণ করেছিলেন । এক্ষেত্রে তাদের মধ্যে 
বিন্দুমাত্রও মতদ্বৈততা ছিলো না। অনুরূপ দ্বীনের পথে চলার ক্ষেত্রে যেসব পন্থা ও বিধানের 
শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন, তাও তারা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন । এতেও তাঁদের 
মধ্যে কৌনোরূপ দ্বিমত ছিলো না। তাছাড়া কুরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণেও তাদের 
মধ্যে কোনো মৌলিক মতপার্থক্য ছিলো না; কিন্তু সাহাবায়ে কেরামের সোনালি যুগের 
সমান্তিতে ইসলামী জ্ঞানবিজ্ঞান বিজাতীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের সংস্পর্শে আসার কারণে দ্বীন 
ইসলামের মধ্যে মিশর প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এবং ১১৯১1 (15 ও ০%1/:১।) (1-এর 
মধ্যে বিকৃতি ও রিকি দেখা দের) ভাই লিরিক মনীীগণ উহ শাহকে 
বিকৃতি ও বিভক্তি থেকে সুরক্ষার জন্য যথাক্রমে (/1॥ (05 ও 58511 (15-এর চর্চা শুরু 
করেন। পরবর্তীতে 483। £1-কে যাবতীয় অসংগতি, বিরোধ ও অযৌক্তিকতা থেকে 
সুরক্ষিত রাখার জন্য কুরআন ও হাদীসের আলোকে কতগুলো মূলনীতি প্রস্তুত করা হয়, 
যাতে ইসলামী নীতি নির্ধারক শাস্ত্রের মৌলিক বিষয়গুলোতে কোনোরূপ মতপার্থক্য ও 
দ্বিধাবিভক্তি না থাকে । এ মূলনীতিগুলোকেই 5৯1 4:51 নাম দেওয়া হয়েছে। £%5 
১১১0-এর মধ্যে 4৪ 2১:-এর গুরুতু অপরিসীম ও অনস্বীকার্য । কেননা- 
১. 4511 83:71 উদ্ভাবনের কারণে ইসলামী আমল আখলাকের মৌলিক বিষয়গুলো 
মতপার্থক্যের বেড়াজালে বিশৃঙ্খল হবে না। 
- ২. এর কারণে ইসলামের সকল শাখায় মুসলিম সমাজের কর্মকাণ্ডে একটা এঁক্য ও সাম্য 
বজায় থাকবে । 
৩. ইসলামের যাবতীয় কর্মকাণ্ড কুরআন ও হাদীসকেন্দ্রিক সুশৃঙ্খল ও সুনিয়ন্ত্রিত থাকবে । 
৪. ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো সম্পর্কে ইতিবাচক বা নেতিবাচক কোনো ক্ষেত্রেই 
বিশৃঙ্খলা ও বিরোধ দেখা দেবে না। 
৫. বিশ্বমুসলিম সনদ (15-51 (15-এর মৌলিক বিষয়গুলোতে এবং সামাজিক আচার 
অনুষ্ঠান পালনে দ্বিধাবিভক্ত হতে পারবে না। 
উপসংহার : উসৃলুল ফিকহের উদ্ভাবন আমাদের জন্য পূর্ববর্তী মনীষীগণের অনন্য অবদান। 
এর অনুপম রচনা বিশ্বজনীন দ্বীন ইসলামকে বিশৃঙ্খলা ও বিকৃতি থেকে সুরক্ষা দান করেছে। 
কাজেই মুসলিম মিল্লাতের জন্য শরীয়তের মাসয়ালা নির্ণয়ে এর গুরুত্ব অপরিসীম । 


LIL 75340 ১568] 55153 58১1 9৮ LULA ৩৪৫০) 2৮৮ m 
ছপ্রশব: ৫ 1 ইসলামী শরীয়া নীতিমালা নির্ধারণে 241 0৫--এরগুরুতু আলোচনা কর। 
উত্তর॥। উপস্থাপনা : ইসলামী শরীয়তের বিধিমালা কতিপয় মৌলিক নীতির ওপর 
প্রতিষ্ঠিত; যা মানবজীবনের পথনির্দেশক হিসেবে স্বীকৃত। ইসলামের যাবতীয় মাসয়ালার 
সমাধান 4১১ 4৮:০1-এর মাধ্যমেই করা হয়েছে। নিয়ে 48১11 4১:71-এর সংজ্ঞা এবং 
ইসলামী শরীয়ার নীতিমালা নির্ধারণে এর গুরুত্ব আলোচনা করা হলো। 


৪৮৫ 


৪৮৬ _ VER ই স্নাতক গাই৬ সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জন 
৩ ৫91 45545155681 50853 iil Lal Lal: 
ইসলামী শরীয়ার নীতিমালা নির্ধারণে $%4)। ৫ 3 -এর গুরুত্ব : ইসলামী শরীয়ার 
নীতিমালা নির্ধারণে 4%| 4১:০-এর গুরুত্ব অপরিসীম । মহানবী (স)-এর জীবদ্দশায় 
সাহাবায়ে কেরাম সরাসরি রাসূলুল্লাহ (স) থেকে হাতে কলমে শিক্ষালাভ করেছিলেন বিধায় 
তাদের যুগে দ্বীনি ইলমের কোনো বিভাজন ছিলো না। তারা রাসুলুল্লাহ (স) থেকে যে দ্বীনি 
শিক্ষা লাভ করেছিলেন, তার ওপর ুঢুবিশ্বাস পোষণ করেছিলেন। এক্ষেত্রে তাদের মধ্যে 
বিন্দুমাত্রও মতদ্বৈততা ছিলো না। অনুরূপ দ্বীনের পথে চলার ক্ষেত্রে যেসব পন্থা ও বিধানের 
শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন, তাও তাঁরা-জ্রক্মরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। এতেও তাদের মধ্যে 
কোনোরূপ দ্বিমত ছিলো না। তাছাড়া কুরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণেও তাদের মধ্যে 
কোনো মৌলিক মতপার্থক্য ছিলো না; কিন্তু সাহাবায়ে কেরামের সোনালি যুগের সমাপ্তিতে 
ইসলামী জ্ঞানবিজ্ঞান বিজাতীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের সংস্পর্শে আসার কারণে দ্বীন ইসলামের মধ্যে 
মিশর প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এবং ১৯১1 15 ও ০31২ :15-এর মধ্যে বিকৃতি ও বিভক্তি 
দেখা দৈয়। তাই পানামরিক সিডির মুটি শাতনে তি থেকে সুরক্ষার 
জন্য যথাক্রমে $১৭ 15 ও 48311 /15-এর চর্চা শুরু করেন পরবর্তীতে 45311 £15-কে 
যাবতীয় অসংগতি, বিরোধ ও অযৌক্তিকতা থেকে সুরক্ষিত রাখার জন্য কুরআন ও হাদীসের 
আলোকে কতগুলো মূলনীতি প্রণয়ন করা হয়, যাতে ইসলামী নীতি নির্ধারক শাস্ত্রের মৌলিক 
বিষয়গুলোতে কোনোরূপ মতপার্থক্য ও দ্বিধারিভক্তি না থাকে। এ মূলনীতিগুলোকেই 4১1 
4851 নাম দেওয়া হয়েছে। 
উল্লেখ্য, (1:41 15-এর মধ্যে ইসলামী শরীয়ার নীতিমালা নির্ধারণে £53| 1১:-1-এর 
গুরুতু অপরিসীম ও অনস্বীকার্য । কেননা- 
১. ৷ 4৮০০1 উদ্ভাবনের কারণে ইসলামী আমল আখলাকের মৌলিক বিষয়গুলো মতপার্থক্ের 
* বেড়াজালে বিশৃঙ্খল হবে না বিধায় ইসলামী শরীয়ার নীতিমালা নির্ধারণে বিরাট সুযোগ সৃষ্টি 'হবে। 
২. এর কারণে ইসলামের সকল শাখায় মুসলিম সমাজের সকল কর্মকাণ্ডে একটা এক্য ও 
সাম্য বজায় থাকবে । | 
৩. ইসলামের যাবতীয় কর্মকাণ্ড কুরআন ও হাদীসকেন্দ্রিক সুশৃঙ্খল ও সুনিয়স্ত্রিত থাকবে । 
উপসংহার : উসূলুল ফিকহের উদ্ভাবন আমাদের জন্য পূর্ববর্তী মনীষীগণের অনন্য অবদান। 
এর অনুপম রচনা বিশ্বজনীন দ্বীন ইসলামকে বিশৃঙ্খলা ও বিকৃতি থেকে সুরক্ষা দান 
করেছে। কাজেই মুসলিম মিল্লাতের জন্য শরীয়তের মাসয়ালা নির্ণয়ে এবং ইসলামী শরীয়ার 
নীতিমালা নির্ধারণে এর গুরুত্ব অপরিসীম । 


ZL YS 050 1১০০০: (৭) 01551 
আআ প্রশ: ৩১:০০ 4315-সহ১:৯॥ এ৮- এর প্রকারভেদ আলোচনা কর। 


উতর॥॥ উপস্থাপনা : উসুলুশ শরা ইসলামী শরীয়তের মূলভিত্তি। এর মাধ্যমে মানুষের 
সকল সমস্যার আইনগত সমাধান দেওয়া হয়। এটি মেট চার প্রকার । এ চার প্রকারের 
মাঝে ইসলামী শরীয়ত সীমাবদ্ধ থাকারও যৌক্তিক কারণ রয়েছে। নিয়ে প্রশ্নালোকে এ 
সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো । 
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শু 45 19 LUG: 

pil ৫$/1-এর প্রকারভেদ : [341 এ১শ-এর প্রকার বর্ণনায় আল মানার গ্রন্থকার 

আল্লামা আবুল বারাকাত আন নাসাফী (র) বলেন- 

-৮০এ৪] 30 ৫০ EEL LLG LES EG 6 (বা 
সুতরাং আমরা বলতে পারি, ১১ 4১: তথা শরীয়তের মূলনীতি মোট চারটি। যথা : 
১. 218 515 তথা আল কুরআন ।  ২.১/১.$। £::. তথা আল হাদীস। 

৩. বু £21 তথা উম্মতের একমত্য। 

৪. ১3 তথা কুরআন, হাদীস ও উম্মতের ইজমার ভিত্তিতে উদ্ভাবিত কেয়াস তথা 
অনুমান। এ মূলনীতি চতুষ্টয়ের বিস্তারিত পরিচিতি নিম্নরূপ- 

১. 618] (কিতাব) :1).2-এর ওযনে 9 শব্দটি বাবে /:-$-এর মাসদার । এর 
আভিধানিক অর্থ লিপিবদ্ধ করা, একন্রিত করা । এখানে কিতাব বলে +,$:8 উদ্দেশ্য, 
আর তা ৮%১ 5 034 এ সংরক্ষিত। এর পারিভাষিক পরিচয় প্রদানে আল মানার প্রণেতা 
আল্লামা নাসাফী (র) বলেন- 

০ ৬১৪০] 005050১40০5 এ igi gh 5০ 

LEE 33185655155 YAM alan 
অর্থাৎ, কিতাব হলো রাসূলুল্লাহ (স)-এর ওপর অবতারিত কুরআন, যাকে 
মাসহাফসমূহে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং সন্দেহমুক্ত প্রক্রিয়ায় রাসূলুল্লাহ (স) থেকে 
বর্ণিত হয়েছে । 

৮5 বলতে এখানে 15% বোঝানো হয়েছে। তবে এর দ্বারা সম্পূর্ণ কিতাব উদ্দেশ্য 

কিনা এ সম্পর্কে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন : 

১. নুরুল আনওয়ার প্রণেতা আল্লামা মোল্লাজিউন (র) বলেন, এখানে 4!) ৬,৫ দ্বারা 
শরীয়তের বিধান সাব্যস্ত হ্য় এমন ৫০০ (পাচশত) আয়াত বোঝানো হয়েছে। কেননা এ 
পরিমাণ আয়াতই শরীয়তের মূলভিত্তি। আর অরশিষ্ট আয়াতগুলোতে ০ - J ও 
151$-এর বর্ণনা করা হয়েছে। | | 

২. কোনো কোনো উসূলবিদ বলেন, ০$ দ্বারা সম্পূর্ণ কুরআনই উদ্দেশ্য। কারণ সম্পূর্ণ 
কুরআনই শরীয়তের দলীল আর এর যুক্তি হচ্ছে- £3": ($০! দু'প্রকার । যথা : 

ক. ৫.5 4: : এটা প্রকাশ্য ॥45১1{ সংবলিত, এর আয়াত সংখ্যা পাচশত। 

খ. ৬১৮৬৮ এ : এটা অপ্রকাশ্য +1৫: সংবলিত। এ আয়াতগুলোতে ০০5 - 

J ০154 ইত্যাদির বর্ণনা রয়েছে। 

২. {4 (সুন্নাহ) : ££ শব্দটি একবচন, এর বহুবচন 4.1]; এর আভিধানিক 
অর্থ হলো- {ঠা বা 53,01 তথা রাস্তা, পথ, পদ্থা, পদ্ধতি, আদর্শ, অভ্যাস 
ইত্যাদি । যেমন কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে- 33১35 5111 24] 035 ১057 


438 522458 


এর পারিভাষিক সংজ্ঞায় উসূলবিদগণ বলেন_ 

AUG হা উঠ ও 851 59৯5 21585 Co) তি 035 
অর্থাৎ, মহানবী (স)-এর কথা, কাজ, স্বীকৃতি ও মৌনসমর্থন এবং সাহাবীদের কথা ও 
. কাজকে সুন্নাহ বলা হয়। 


৪৮৮ লহ ফাঁধিল-স্লীউক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জর 
২: বলতে এখানে ৬3, বোঝানো হয়েছে। এ হাদীসের পরিমাণ সম্পর্কে মতপার্থক্য 
রয়েছে। যেমন : 

১. কারও কারও মতে, শরীয়তের ++ সাব্যস্ত হয় এমন ৩০০০ (তিন হাজার) হাদীস 
বোঝানো হয়েছে। 

২. কেউ কেউ বলেনমপমন্ত সুন্নাহ তথা হাদীসই উদ্দেশ্য। তাদের মতানুসারে হাদীস 
দু'প্রকার । যথা : 

ক. ৮৯৯ : এটা প্রকাশ্য আহকাম সংবলিত যার পরিমাণ তিন হাজার ৷ 
খ. ৮1 : এটা অপ্রকাশ্য আহকাম সংবলিত, যার পরিমাণ নির্ধারিত নয়; বরং সকল হাদীস। 

৩. ৮১৯! (ইজমা) : £521 শব্দটি £ - ৷ -€ মূলধাতু হতে নির্গত। এর আভিধানিক 
অর্থ- $5) তথা একমত্য পোষণ করা, এক্যবদ্ধ হওয়া, সর্বসম্মতি প্রকাশ করা। 
পরিভাষায় ১] হলো- 

Lal উ5 ATUL 83১১০০1০৯০৫ ৩১ ১১৫2৯ ( ১03] 
অর্থাৎ, দ্বীনি কোনো বিষয়ে কোনো এক যুগের যুজতাহিদগণের সম্মিলিত সিদ্ধান্তকে 
১০১! বলা হয়, যাকে শরীয়তের মূলনীতি হিসেবে গণ্য করা হয় ॥ 
এখানে £142! বলতে মহানবী (স)-এর ইন্তেকালের পর কোনো 54155 বা ৬] ব্যাপারে 
উম্মতে মুহাম্মাদীর আলেমগণের একমত্য বোঝানো হয়েছে। এটা অকাট্য দলীল হিসেবে 
গণ্য হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (স) বলেন- NE ৮১৫ ৫৮5৯ ২ 
এটা মূলত উম্মতে মুহাম্মাদীর বিশেষ সম্মান ও মর্যাদার কারণেই সাব্য্তহ্র। চাই তা 
১১১০) J ৮০৯ তথা মদিনাবাসীদের ইজমা হোক; অথবা 2২০ (৮১) 
০) ১1511 তথা রাসূলুল্লাহ (স)-এর বংশধরদের ইজমা হোক, অথৱা (22) 
£ ৯৮১5 ঠ 51১54 তথা সাহাবী কিংবা অন্যান্যদের ইজমা হোক। 

৪. bu 31 কেয়াস) : Wl শব্দটি বাবে -১-৯-এর মাসদার ৷ এর শাব্দিক অর্থ 
2১841 তথা অনুমান করা, পরিমাপ করা, তুলনা করা; 1১১5 ০1৪5 55 তথা 
কোনো বস্তুকে তার সাদৃশ্যের প্রতি ধাবিত করা। 
আর পরিভাষায় কেয়াস হলো- 25 2২] 3 ০3 (511 4 53585 অৰ্থাৎ, 
২5 ও ॥&১-এর মাধ্যমে £১$-কে ১-০1-এর ওপর অনুমান করে কোনো শাখা 
মাসয়ালা উদ্ভাবন করাকে কেয়াস বলা হয়। 

০১:৯৫, 

সীমাবদ্ধতার প্রমাণ : শরয়ী দলীল উপরিউক্ত চার প্রকারে সীমাবদ্ধ থাকার কারণ হলো, 

দলীল প্রদানকারী ,5-এর দ্বারা বা ,৯$ ১:2-এর দ্বারা দলীল পেশ করবে । 

যদি অহীর মাধ্যমে দলীল পেশ করে, তবে তা দু'রকম হতে পারে । যথা : 

ক. যদি তা ১1১: ৬১৩ দারা হয়, তবে তা হবে 0; 

খ. আর যদি ১1১: ১: ৮* ছারা হয়, তবে তা হবে 5:০7 

আর যদি দলীল অহীভিত্তিক না হয়ে অন্যকিছুর আলোকে হয়, তবে তাও দু'রকম হতে পারে । যথা : 

ক. যদি সকলের একমত্যের ভিত্তিতে হয়, তবে তা হবে ৮৮০৯ 

খ. গা পপ তবে তা হবে ০53; সুতরাং প্রমাণিত হলো 
FE { £55) $০! তথা শরীয়তের মূলনীতি চারটি । 

উপসংহার : £১2 ($-০/-এর উৎস হচ্ছে চারটি । যার প্রথম তিনটি ; = ৯% তথা অকাট্য 


জজ উসূলুল ফিকহ টি ৪৮৯ 


উত্তনন॥॥ উপস্থাপনা : 15107) is the complete code of life তথা ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ 

জীবনব্যবস্থা। আর এ কারণেই এর রয়েছে আইন প্রণয়নেরও একটি পূর্ণাঙ্গ উৎস, যার নাম 

চ%৬। 3১০ আর এ ৮৫১ 4-৭ মৌলিকভাবে চার ভাগে বিভক্ত। নিম প্রশ্নালোকে এ 

বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ পেশ করা হলো। 

৩ 0০৯96 2106 50850 ৬2 PALANAN GS: 

এ - 05৪] এবং ৮০৯] থেকে উদ্ভাবিত কেয়াসের উদাহরণ : কিতাবুল্লাহ, সুন্নাহ 

ও ইজমা থেকে উদ্ভাবিত কেয়াসের উদাহরণ নিম্নরূপ- 

১. 411 255 থেকে উদ্ভাবিত কেয়াসের উদাহরণ : হায়েয অবস্থায় স্ত্রীর সাথে সহবাস হারাম করা 
হয়েছে। কারণ তাতে নারীদের কষ্ট হয় এবং এটা অপবিত্র অবস্থা। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
সুভ ail এ LAN ALL ৫ GA ১৯ sts ill ১০ 451৮5 
এর ওপর কেয়াস করে স্ত্রীর সাথে ২0191 তথা পেছনের রাস্তা দিয়ে যৌনমিলন হারাম 
করা হয়েছে। কারণ এতেও ৫ তথা অপবিভ্রতা ও কষ্ট রয়েছে। এটা < 425 
থেকে উদ্ভাবিত কেয়াসের উদাহরণ । 

২. ২4%, থেকে উদ্ভাবিত কেয়াসের উদাহরণ : চুন ও সুরকির মধ্যে বিনিময়ের ক্ষেত্রে 

অতিরিক্ত গ্রহণ করা হারাম ঘোষণা করা হয়েছে .৫৪-এর ভিত্তিতে । আর এর 
+১5 (৮৮:৮5 হলো এ হাদীসটি- 
৮১10 555119১১০১1 3১৯10 20০১৯09২০১০) 40 এ১০০ IU 
০৮৮ 4০3১8105১55 355 ail ally LAL LAG 
মুজতাহিদগণ হাদীসে বর্ণিত ছয়টি জিনিসের ওপর কেয়াস করে ১১৪ ও ১১৯ এক 
হওয়ার কারণে চুন ও সুরকির মাঝে অতিরিক্ত লেনদেন হারাম সাব্যস্ত করেছেন। 

৩. £4৯] থেকে উদ্ভাবিত কেয়াসের উদাহরণ : কোনো ব্যক্তি কোনো মহিলার সাথে 
ব্যভিচারে লিপ্ত হলে এ ব্যভিচারকৃতা মহিলার মাকে বিয়ে করা উক্ত পুরুষের জন্য 
হারাম। কারণ সঙ্গমকৃতা দাসীর মা তার অংশবিশেষ । আর এটা হয়েছে &-:১-এর 
ভিত্তিতে । আর এর 42 1১: হলো ২% €৮০৯| অর্থাৎ ইজমায়ে উম্মত দ্বারা 
সাব্যস্ত হয়েছে যে, কোনো মনিব তার দাসীর সাথে সহবাস করলে সে মনিব এ দাসীর 
মাকে বিয়ে করতে পারবে না। এখানে ফকীহগণ এই হারাম হওয়ার কারণ হিসেবে 
২5১১৮ ও ২৫৯৯-১-কে উল্লেখ করেছেন। কেননা মেয়ে মায়ের ॥১৯ ও ১৯ তথা 
অংশ। তাই উক্ত কারণে ব্যভিচারকৃতা নারীর মাকে ব্যভিচারী কর্তৃক বিয়ে করা 
হারাম। এটা ইজমা থেকে উদ্ভাবিত কেয়াসের উদাহরণ । 

উপসংহার : যদিও মর্াদাগত দিক থেকে £54! 4১:-1-এর প্রকারগুলোর মধ্যে পার্থক্য 

রয়েছে, তথাপি শরীয়তে সবগুলোই গ্রহণযোগয। আর মনে রাখতে হবে, যেখানে 

410 ৩054 534 45 এবং £551 থেকে সরাসরি কোনো দলীল পাওয়া যাবে, 

সেখানে ১.।:-এর আশ্রয় নেওয়া যাবে না। 


্প্াতকটগাঁইিড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 
ছ | কিতাবুল্লাহ 
SAD SUG 2 SNUG GGUS AGL: (NIE 
পর্ন: ৮ ৷ ১5:4 ১১$$-সহ আল কিতাবের আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা দাও। 
উভরা॥॥ উপস্থাপনা : : কিতাব তথা আল কুরআন ইসলামী শরীয়তের মূল উৎস। এটা মানবজাতির 
একমাত্র হেদায়াতগ্বস্থ এবং পৃথিবীর সর্বপ্রথম লিখিত ও নির্ভুল সংবিধান। নিয়ে প্রশ্নালোকে কিতাবের 
সংজ্ঞা এবং এতদসংক্রান্ত আলোচনা প্রদত্ত হলো। 
৩ ০$-এর পরিচিতি : 
Gloss: 
lig এর আভিধানিক অর্থ : ০5 শব্দটি J5- -এর ওযনে-বাবে ৬:৯১ =এর মাসদার। এর 
আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- ১. {24 তথা একত্ৰিত করা, ২. 51 তথা অঙ্কন করা । 
উল্লেখ্য, মাসদার কখনো 4519 ₹:.1 আবার কখনো 1১৯০ (:|-এর অর্থে ব্যবহার 
হয়। তাই এখানে 5 শব্দটি 43:০1:41 তথা ০343 অৰ্থে ব্যবহৃত যেমন ০-4 
শব্দটি 235 ব্যবহার হয়। আল্লাহ তায়ালার নাথ ৩১11 02 SAK 21121 
3454 U5; এখানে 535 51555 শব্দ 15757513655 অর্থে ব্যবহার হয়েছে। 
এগুলো ছাড়াও কুরআন মাজীদে শব্দটিকে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে । যথা : 
১. 2381 তথা আবশ্যক করা অর্থে । যেমন : £555 4% ৮12 ০5৫ 
+১০3$ করা অর্থে। যেমন : 12০ (১125৫ 
০০২) তথা গণনা করা অর্থে। যেমন : 14125 LS Lf 5£ 
£4-211 ১৪৩1 তথা নির্দিষ্ট সময় অর্থে। যেমন : 5152 055 415 
১15% অৰ্থে । যেমন : ২2২15 ৩1541 45555 
. /152] তথা কর্মফল অর্থে । যেমন : ১55081554০০ 
- ৬১৯১ অৰ্থে । যেমন : ১551 050৩5 
+ 51320 £5 তথা মহিলার ইদ্দত অর্থে। যেমন : €11 1551 (£5 ০১১ তবে এখানে 
শাব্দিক অর্থে 551 বলে"): তথা লিখিত গ্রন্থ উদ্দেশ আর তা হলো আল কুরআন। 
USL lich is: 
৬$-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ০$-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা নিয়রূপ- 
১. ৬.<]/-এর সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা প্রদান করেছেন আল মানার গ্রন্থকার আল্লামা 
আবুল বারাকাত আন নাসাফী (র) ! তিনি বলেন- 
০৪ LISD BSE HE JFL dE (০৮০ 0305 ৩ ভা 
Eira TEE 880 EEO 


অর্থাৎ কিতাব হলো রাসূলুল্লাহ (স)- এর ওপর অবতারিত কুরআন, যাকে মাসহাফে লিপিবদ্ধ করা 
হয়েছে এবং যা রাসূলুল্লাহ (স)-এর পক্ষ থেকে সন্দেহাতীতভাবে ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় বর্ণিত। 


8৯০ Ue TT ক 


Aba 


deat 
২. উল Bp EG oto সর 
5033 55520156518 255 40350196145 (9০) 9005 LES এ 

৩. আল্লামা আবদুল ওহহাব খাল্লাফ (র) বলেন_ 

১১৮৯ 40055 515 ০1০ সী (১19 ৫55 উঠ 20 (১6 ৩৯ bly 
53520 20890 21055 os 

৪. কোনো কোনো উসূলবিদ বলেন- 

০৯) 21055 LEM 080 5 AS এস সিএ Fi 

৫. আল্লামা ইবনে হুমাম (র) বলেন- 

015515280৩০ 05০31 ০05 NA 33৫51 0১80 ga Lg 
জা ০ CIE 

৬. আবার কেউ বলেছেন- 

Aas 2015 Le ছি এ BAL 5055 ASS Gh DUSK 

oy el Jot ls 
অর্থাৎ, কিতাব হলো আল্লাহ তায়ালার কালাম যা হযরত জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে 
নবী করীম (স)-এর ওপর অবতীর্ণ করা হয়েছে। 

৩১345115035, 

শর্তাবলির উপকারিতা : আল মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) :-:59]-এর সায় 

যেসব শর্তারোপ করেছেন সেগুলো হলো--১. 10155] ২. BA ৩. 3M ০৫০ 

৪.১৯৯০০] ৪৪ LISA ৫5193555 সুই 255 38১৬ TLS 

515$-এর সংজ্ঞায় এ শব্দগুলো দ্বারা শর্তারোপ করার উপকারিতা নিয়রূপ- 

১. dA: এখানে 1) |; শব্দটি যদি প্রসিদ্ধ হিসেবে কিতাবের নাম হয়, তাহলে এটা 
৩৯ ০৮৯০ তথা শাব্দিক সংজ্ঞা হবেঃ আর পরবর্তী শব্দ 45] থেকে শুরু করে 
শেষ পর্যন্ত ০:০২ ৩২১১ হবে; কিন্তু যদি ১181 শব্দটি ০3% বা £555 অর্থে 
ধরা হয়, তাহলে: 5%] শব্দটি ১১১ হবে। এর পরবর্তী সকল শব্দ হবে /:- 7 

২. 4) সংজ্ঞায় ব্যবহৃত %%1 শব্দের শর্ত দারা আসমানী কিতাব ব্যতীত অন্যান্য সকল 
কিতাব যা মানবরচিত তা বাদ দেওয়া হয়েছে। যেমন : গীতা, রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি। 

৩. ১1১:4411 ০16: সংজ্ঞায় উল্লিখিত ১1344) 1০ শব্দের শর্ত দ্বারা হযরত মুহাম্মাদ 
(স) ব্যতীত অন্যান্য সকল নবী ও রাসূলের ওপর নাধিলকৃত আসমানী কিতাবসমূহকে 
বাদ দেওয়া হয়েছে। যেমন : তাওরাত, ইঞ্জিল ও যাবুর। 

8. ১৮৯০ এ০ 35851 £ আলোচ্য উক্ভিটির মধ্যস্থিত +৯৯।-০০ শব্দটির এ] 
£3 যদি ১+ হয়, তবে এর দ্বারা সেসব আয়াত কিতাব থেকে বাদ পড়ে যাবে, 
যেসব আয়াতের তেলাওয়াত রহিত হয়েছে; অথচ হুকুম এখনো বিদ্যমান । যেমন : 

LESS ১২৮5 21005 210 ৩5 ২5৮০১৪0৩101 254510 tf - 
আর যদি ২৯৮:-এর মধ্যস্থিত (3 ৪1টি 5-42 হয়, তবে এ ১৪ দ্বারা 
সেসব আয়াত রহিত হবে না; বরং ও যে এর মধ্যে কুরআন ছাড়া অন্যকিছু 
শামিল রয়েছে, তা বোঝাবে। 


৪৯২ ভাল শাহ: ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ এ 
৫. 53332 55 457 438৮] 2 এ শৰ্ত দ্বারা ধারাবাহিক বর্ণনা না হওয়ার কারণে 
মাসহাফে লিপিবদ্ধ না হওয়া আয়াতও বের হয়ে যাবে। যেমন : রমযানের কাযা প্রসঙ্গে 
উবাই (রা)-এর কেরাত- 25035 Sf ৬ Boi 
আবার এঁ সব কেরাতকে' বাদ দেওয়া হয়েছে, পি ০ 
বর্ণিত। যেমন চুরির শাস্তি সংক্রান্ত ইবনে মাসউদের কেরাত- (24222015275 
এবং শপথের 55144 সংক্রান্ত তার আরেকটি কেরাত- 22325 [রা 195? পি 
৬, 244 4৯ 30 £ ভীশব্দটি নিয়ে উসূলবিদগণের মধ্যে মতবিরোধ 'রয়েছে। জমহুরের 
সপ 3:45 ১7 ছারা ১3155 -এর তাগিদ করা হয়েছে। কেননা যা 
১3654 হবে, জঅন্দেহাতীত হবে; কিন্তু ইমাম খাসসাফের মতে, ২4৯ 37 দ্বারা ১:১ 
২3%:55-এর পন্থায় বর্ণিত আয়াতগুলো বের হয়ে গেছে। আবার কারও কারও মতে, ১ 
14৯ উক্তি দ্বারা য:::.$ তথা 111 ::.১-কে বাদ দেওয়া হয়েছে। কারণ হ:+:.$ 
কুরআনের আয়াত হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ আছে; কিন্তু নূরুল আনওয়ার 
গ্রস্থকারের মতে, এ মত বিশুদ্ধ নয়, নিঃসন্দেহে হ:+:.$ আল কুরআনের আয়াত । 
উপসংহার : 4,125 হচ্ছে কুরআনুল কারীম যা আল্লাহ তায়ালার সর্বশেষ অহী, যা সুদীর্ঘ 
তেইশ বছরে মানবজাতির প্রয়োজনানুসারে অল্প অল্প করে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (স)- 
এর ওপর নাযিল হয়েছে। যেমন আল্লাহ্‌ তায়ালার বাণী 9৯ ০3.54 3-5 


ESR HUES AG phi 12385881১5৬ (৭) 015 জর 
ঘ প্রশ্ন : ৯ ॥ স্পষ্টভাবে বর্ণনা কর যে, কুরআন শব্দ ও অর্থের সমষ্টিগত নাম কিনা? 


উভর॥॥ উপস্থাপনা : মহাথস্থ আল কুরআন আল্লাহপদন্ত একমাত্র নির্ভুল ও সন্দেহাতীত 

সংবিধান । আল্লাহ তায়ালা বলেন- 4১.) সু ৬ 5)৷ ৫1১ :; আর এটা আরবি ভাষায় 

নাধিলকৃত; কিন্তু এটা শব্দ ও অর্থ উভয়ের সমষ্টির নাম কিনা, এ ব্যাপারে অনেক 
মতবিরোধ রয়েছে। নিয়ে প্রশ্নালোকে এ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা প্রদত্ত হলো । 

৩3005 এমএ 85511400080952 

কুরআন শব্দ ও অর্থ উভয়ের সমষ্টি কিনা : শব্দ ও অর্থ উভয়ের সমষ্টিকে কুরআন বলা হয়, না শুধু 

অর্থকে কুরআন বলা হয়, এ ব্যাপারে ইমামদের কয়েকটি অভিমত পরিলক্ষিত হয়। যেমন : 

১. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু, হানীফা (র)-সহ্‌ কোনো কোনো 
উসূলবিদের অভিমত হলো- 5111 533786৬১১11 5 515401201 অৰ্থাৎ, শুধু 
অর্থকেই কুরআন বলা হয়; শব্দকে নয়। 
দলীল : 

ক. ইমাম আবু হানীফা (র) আরবিতে কুরআন পড়ার ক্ষমতা থাকার পরও ফারসিতে 
অনুবাদ করে নামাযে কুরআন তেলাওয়াত জায়েয মনে করতেন এবং নিজেও 
পড়েছেন । অথচ নামাযে কেরাত পাঠ করা ফরয। 

খ. আল্লাহ তায়ালার বাণী 33189 ১৫১ ৬১৫ | অর্থাৎ, নিশ্চয়ই এটা রয়েছে 
পূর্ববর্তীগণের ধর্মঘন্থে, এ আয়াতটিও এদিকেই ইঙ্গিত করে। কেননা পূর্ববর্তী 
কিতাবগুলোর ভাষা আরবি ছিলো না। বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ বিভিন্ন ভাষায় অবতীর্ণ 
হয়েছে। যেমন তাওরাত অবতীর্ণ হয়েছে ইবরানী ভাষায় । যাবুর অবতীর্ণ হয়েছে 
ইউনানী ভাষায়। আর ইঞ্জিল নাযিল হয়েছে সুরিয়ানী ভাষায়। সুতরাং ভাষার 
রূপান্তর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, অর্থের সমষ্টিকে কুরআন বলা হয়। 


জজ উসূলুল ফিকহ NW.abswer.com ৪৯৩ 
২. কতিপয়ের অভিমত : একদল আলেমের মতে_ ৯55 ০১) ১ ০1১% 31 অর্থাৎ, 
কুরআন শুধু শব্দের নাম । 
দলীল : 


ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী- 

১. G35 151,52 155 841551100 অৰ্থাৎ, আমি কুরআনকে আরবি 
ভাষায় অবতীর্ণ যেন তারা বুঝতে পারে। 

২. ৮১৮২১০52 ১০11545 অৰ্থাৎ, এ কুরআন সুস্পষ্ট আরবি ভাষায় অবতীর্ণ । 
উল্লিখিত আয়াতদ্বয়ে কুরআন আরবি ভাষায় অবতীর্ণ হওয়ার কথা বলা 
হয়েছে। এর দ্বারা শব্দের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। অতএব শব্দের সমষ্টিই 
হলো কুরআন। 

খ. আর এ কারণেই আল মানার প্রণেতা কুরআনের সংজ্ঞায় 4] - A - 

328] ইত্যাদি বিশেষণ ব্যবহার করেছেন, যা মূলত শব্দের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য । 

৩. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী, আল্লামা নাসাফী, নূরুল আনওয়ার, প্রণেতা আল্লামা 
মোল্লাজিউন ও ড. আবদুল করীম যায়দানসহ জমহুর আলেমদের মতে- MLSE 
রত En een রশ 
দলীল : 5 SLES ৮৯৬০৪ sli Se Bs N 
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এ আয়াতদ্বয়ে আল কুরআনকে মানবজাতির জন্য রহমত, হেদায়াত ও শেফা বলা হয়েছে; 

যা শব্দ এবং অর্থ উভয়ের দিকে ইঙ্গিত করে। তারা আরও বলেন, কুরআন প্রত্যেক 

অক্ষমকারী বিষয়কে বলা হয়। আর এ অক্ষম করার গুণ শব্দ ও অর্থ উভয়ের সাথে 
সম্পৃক্ত । সুতরাং কুরআন শব্দ ও অর্থ উভয়ের সমষ্টির নাম । 

জমহুরের পক্ষ থেকে বিরুদ্ধবাদীদের প্রত্যুত্তর : বিরন্ধবাদীদের দলীলের প্রত্যুত্তরে নূরুল 

আনওয়ার গ্রন্থকার নিম্নোক্ত মতামত ব্যক্ত করেন। 

১. ইমাম আবু হানীফা (র) একটি হুকমী ওজরের কারণে এরূপ মনে করেছিলেন এবং 
ফারসিতে কুরআন তেলাওয়াত করেছিলেন । এটা কোনো সর্বজনীন কর্ম নয়; বরং এটা 
ছিল ব্যতিক্রম । আর ইংরেজিতে বলা হয়- An exception cannot be an example. 
অর্থাৎ, কোনো ব্যতিক্রম ঘটনা বা কর্ম বা প্রমাণ হতে পারে না। বলাবাহুল্য, 
পরবর্তীতে তিনি 2৫১১5] £/5-এর থেকে প্রত্যাবর্তন করেছেন। যেমন 
নূরুল আনওয়ার গ্রন্থের ব্যাখ্যাকার বলেন- 

2 ওঠা ৬ (645 LE DDL ১৪ ০06৯5 659 65) 25 
(25161 ৪156) 2১2 

২. দ্বিতীয় পক্ষের দলীলের জবাবে বলেন, তাদের উপস্থাপিত দলীলের আয়াত ও 
বিশেষণসমূহ যেমূন শব্দের প্রতি ইঙ্গিত করে, তেমনি পরোক্ষভাবে অর্থের প্রতিও ইঙ্গিত 
করে। তাছাড়া (১52 ৬15% 45551 | আয়াতে শব্দের কথা উল্লেখ করা হলেও 
অর্থের কথা অস্বীকার করা হয়নি । আর অবতারণ, বর্ণনা ও লিখন বিশেষণসমূহ যেমনি 
প্রত্যক্ষভাবে শব্দের প্রমাণ বহন করে, তেমনি পরোক্ষভাবে অর্থেরও প্রমাণ বহন করে । 

সিদ্ধান্ত : সুতরাং প্রমাণিত হলো আল কুরআন শব্দ, ও অর্থ উভয়ের সমষ্টির নাম। তাই 

304 শ্রহ্কার বলেন- (১১৯ ০১০০19৮5113 

উপসহহার : কুরআন শুধু শব্দও নয় আবার কেবল অর্থের নামও নয়; বরং এটা উভয়ের 

সমষ্টির নাম । তাই নূরুল আনওয়ার গ্রন্থকার বলেন- ৮১16 ULL Sl 

(১৪ অর্থাৎ, আল কুরআন শব্দ ও অর্থ উভয়ের সমষ্টির নাম । 


ঘন -ম্লাতশাহঙ |সারজ : দ্বিতায় বষ জু 


৮৪৯৪ ভূ MATE ITS 


SEER UG 55545055520) 065] আর 
আআ প্রশ্ন: ১০ ॥১2-55 বলতে কী বোঝ? এর হুকুম কী বর্ণনা কর। 


উততর॥॥ উপস্থাপনা : ফিকহশাস্ত্রের মূলনীতিবিশারদগণ শরয়ী মাসয়ালা উদ্ভাবনের নিমিত্ত 
ইজতেহাদের ক্ষেত্রে অনেক সময় )১%-এর মুখাপেক্ষী হয়ে থাকেন। নিয়ে হুকুমসহ এর 
পরিচয় তুলে ধরা হলো” 
2 44৬-এর পরিচিতি : 
251957125৮5: 
০৯৬ এর আভিধানিক অর্থ : 1 শব্দটি বাবে 448) হতে ১2 1-:-- এর ১৯) 
০৫$০-এর সীগাহ। এর আভিধানিক অর্থ- ১. ১52 তথা দুষ্কর, ২. ৯০ তথা কঠিন 
বিষয়। যেমন বলা হয়- /৮:+ঁ। -1+% অর্থাৎ 154 ৮12 045 এ থেকেই 44৮ 
শব্দ গৃহীত। এর বহুবচন আসে ১:১2 ; 
আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রস্থপ্রণেতা বলেন, ৩১] শব্দটির অর্থ ৮৫511 তথা মিশ্রিত 
বন্তু। এটা ০-এর বিপরীত । 
LN) CaN ins: 
4:৯4 -এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : )+5%-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা নিম্নরূপ- 
১. আল মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) বলেন- J 5 51201 545 ৫৫৮০] 
অর্থাৎ, )*১% এমন বক্তব্যকে বলে যা তার মতো অন্যান্য বক্তব্যের মাঝে প্রবেশকারী । 
২. ইমাম বাযদাভী (র) )৩-১%-এর সংজ্ঞায় বলেন- 
UE SUT os 09150 525 01 
অর্থাৎ, 55-২ এমন বক্তব্যকে বলা হয় যা তার বহুরূপী অর্থের মধ্যে এলোমেলোভাবে ঢুকে পড়েছে। 
৩. (৪৮:৮৯ খ্রস্থপ্রণেতা বলেন_ 
হা ৩৪05১ 54503825360 00431585১৬০ 
৪. আল মুজামুল ওয়াসীত ্রস্থপ্রণেতা বলেন- | 
ডিউটি EMG 24০ এ ঠা 
৫. আল্লামা নিযাযুদ্দীন শাশী (র) বলেন_ ৮৬৯০1০৮১339) SH ১২1 
৬. till ১5155- -এর গ্রন্থকার বলেন-)/4155 81155 0050 055 05৩৯ ১৫০০০ 
অর্থাৎ, 5:55 হলো এমন বাকা যার মর্মার্থ চিন্তা-ভাবনা ব্যতীত লাভ করা যায় না। 
৭. নূরুল আনওয়ার প্রণেতা আল্লামা মোল্লাজিউন (র) বলেন_ 4১411 $% ৩৩ 
7. 1৮ তই 8৮5 
বিশেষজ্ৰগণের উল্লিখিত উক্তিসমূহের সমন্বয়সাধনপূর্বক )-১%-এর সংজ্ঞায় বলা যায়, যে 
বক্তব্য তার অনুরূপ অন্যান্য বক্তব্যের সাথে সামঞ্জস্যশীল হয়, তাকে ০ বলে । 
০১১1৯, 
45-১-এর হুকুম : ৩১-এর হুকুম উপস্থাপনে মানার প্রণেতা আল্লামা আবুল 
বারাকাত নাসাফী (র) বলেন- 
45 tli সি ভু JUGS 25 Sal 55 Las Hus tes 


জ্ঞ উসৃলুল ফিকহ VWW.ab 1.0 ৪৯৫ 
অর্থাৎ, )-১%-এর হুকুম হলো, এর অয রে বিবনটি উদেশ্য জারজ 
হওয়ার ব্যাপারে বিশ্বাস স্থাপন করা, অতঃপর সঠিক উদ্দেশ্য প্রকাশার্থে সে বিষয়ে 
অনুসন্ধান ও গবেষণায় মনোনিবেশ করা। 

গ্রস্থকারের উপরিউক্ত বক্তব্যের আলোকে এ কথায় উপনীত হওয়া যায় যে, J4"১.%-এর 
হুকুম দুটি ৷ যথা : ১. উদ্দেশ্য সত্য হওয়ার ব্যাপারে আস্থা রাখা এবং 

২. সঠিক উদ্দেশ্য নির্ণয়ের জন্য চিন্তা-গবেষণায় ধাবিত হওয়া । 

উপসংহার : <4 যেহেতু একাধিক ভাবার্থের সম্ভাবনা রাখে, সেহেতু বহুবিধ চিন্তাভাবনা 
করে এর যে কোনো একটি ভাবার্থকে গ্রহণ করতে হবে। 


-8৮6502৯০0 ১555৭) 06 ভ্ 
জ প্রশ্ন: ১১1 J-১*-এর হুকুমসহ পরিচয় দাও। 


উ্ততা॥॥ উপস্থাপনা : ১০৯৪ উসূলে ফিকহের অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি পরিভাষা। 
মৌলিকভাবে এটি ₹।2-এর অন্তর্ভুক্ত । মুজতাহিদগণ শরয়ী মাসয়ালা উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে 
অনেক সময় এতদুভয় সংশ্লিষ্ট জ্ঞানের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকেন । নিম্নে হুকুমসহ ২ ৮-এর 
আলোচনা তুলে ধরা হলো। 

৩ ০৪- রি 

$4] cen এ 

০ ১:55 শরঁদটি J মাসদার থেকে নির্গত। এটি বাবে 
J) হতে 413৮5 ₹:41-এর ০৫5%৯1$এর সীগাহ। মূল শব্দ )-+-ঢ জিনসে ০১৯০ 
এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- ১. অস্পষ্ট, ২. সংকুচিত, ৩. সংক্ষিপ্ত, ৪. সমষ্টিগত, ৫. 
০:55 (৯৮ প্রণেতা বলেন, এর অর্থ স্থূল বিষয়, ৬. ৮৮১41 0:৯1 তথা অনেক বস্তু 
জড়াজড়ি করে রাখা । যেমন বলা হয়- £455 2145 28341 ০0৩2৯ 
৬৮১৮:০১৯ন এজ, দূ 

৯ -এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : 

১. জরা রা 


9৭515 
অর্থাৎ, .):.২% এমন বাক্যকে বলা হয়, যার মধ্যে বহু অর্থের সমাবেশ ঘটে এবং মর্ম উদ্ধারে 
এমন জটিলতা দেখা দেয় যে, শুধু ইবারত দারা উদ্দেশ্য অবগত হওয়া যায় না; বরং প্রথমত 
ব্যাখ্যা অন্বেষণ করা, তারপর প্রমাণ খোজ করা এবং সর্বশেষ চিন্তা-গবেষণার প্রয়োজন হয়। 

২. আল্লামা নিযামুদ্দীন শাশী (র) বলেন- 
Jie ১1211 ৩15 ৩১5৪ 2 8৯৩১৪ od L323 ৩5১১ ৩ ১০১] 
১4550195৬5১ 
৩. কোনো কোনো উসূলবিদ বলেন- 
ভি] ৬৪০৩ 8) ৯৮59 30৭ ২ ১৯ 2 855 ৩5555502211 


৪৯৬ ____ ০৩7৩ ফাযিল প্রতিকগাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 

8. 4531 5155 গ্রছে মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন- 
0৯054258181 ০4 UTE a Ul SS LG 
চা 4১০৪ 159 চক] SLA ob) ১ ০ 2455 
৮৯১৩ 155 HE an ais se Say ৫16 sil 
glint (80887 


৫. ৩5... উষপ্রপেভা বলেন- 
PES | 454২0935119 320 515 LAN 53 ১০৯৪) ৬৮ 
ন শি] 2 ৬৪ 
2 প্‌ 4 রা] Ait হ 


১০৯০-এর হুকুম : ২ 5-এর হুকুম হলো, এর ব্যাখ্যায় অবশ্যই এ বিশ্বাস পোষণ করতে 
হবে যে, এর দ্বারা আল্লাহ তায়ালা যা কিছু উদ্দেশ্য করেছেন, তা অবশ্যই সত্য এবং নির্ভুল। 
এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। আর স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে ব্যাখ্যা না আসা 
পর্যন্ত এ ব্যাপারে অপেক্ষা করতে হবে। চাই উক্ত ব্যাখ্যা পূর্ণ হোক বা অপূর্ণ হোক। 
০:০৯৮-এর হুকুম বর্ণনায় ১:11 প্রণেতা আল্লামা আবুল বারাকাত আন নাসাফী (র) বলেন- 
DEL DEES ও ll 43855103550 55085 বি sn 253 
১0225 
অর্থাৎ, ,):১&-এর হুকুম হলো উদ্দিষ্ট অর্থ সত্য হওয়ার ব্যাপারে বিশ্বাস স্থাপন করা। 
আর বক্তার পক্ষ থেকে বিবরণের মাধ্যমে উদ্দেশ্য স্পষ্ট হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা । 
উপসংহার : 2:২% ফিকহের অন্যতম প্রণিধানযোগ্য আলোচ্য বিষয় €2-এর 
প্রকারসমূহের অন্ত্ভুক্ত। মুজতাহিদগণ অনেক ক্ষেত্রেই 1:১% সম্পর্কিত জ্ঞানের 
মুখাপেক্ষী হয়ে থাকেন। তাই )৯- এর জ্ঞানার্জন অত্যন্ত গুরুত্বের দাবিদার । 


9৮55100০৯০1 04৮05 চো) 06] 
জপ: ১২11০৪১৬ ০:৯৩ sults এর সংজ্ঞা দাও। 


উভরা॥॥ উপস্থাপনা : 854১2, এই ও ১0০৫4 উসূলুল ফিকহের অতি গুরুত্বপূর্ণ 
পরিভাষা । শরয়ী মাসয়ালা উদ্ভাবনে মুজতাহিদগণ বিভিন্নভাবে এসবের প্রতি মুখাপেক্ষী হয়ে 
থাকেন। এগুলো ££ -এর অন্তর্ভুক্ত । নিয়ে প্রশ্নালোকে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। 

৩ ০৩৮এ-এর পরিচিতি : 


Gly) all AES : 
,/$44-এর আভিধানিক অর্থ : 43-১4 শব্দটি বাৰে 5 হতে J (-]-এর > 
০%$-এর সীগাহ। এর আভিধানিক অর্থ- ১.544 তথা দুষ্কর, ২. ২০ তথা কঠিন 


বিষয় ৷ যেমন বলা হয়- /৮১৭| ০4 রহ 0৫15, এতো ও থেকেই 35১5 
শব্দ গৃহাত। এর বহুবচন আসে ১৩:১০ ; 

আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতা বলেন, ১১ শব্দটির অর্থ ০-১-211 তথা মিশ্রিত বস্তু । 
এটা [,০;-এর বিপরীত ৷ 


জজ উসৃলুল ফিকহ VW /61 ৪৯৭ 

La) JS ins: 

4-১4 -এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : এর পারিভাষিক সংজ্ঞা নিম্নরূপ- 

১. আল মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) বলেন ৬১ 23160 $%5 ৩৫১] 
£114-5 অর্থাৎ, ৩১১ এমন বক্তব্যকে বলে যা তার মতো অন্যান্য বক্তব্যের মাঝে 
প্রবেশকারী । kb 

২. ইমাম বাযদাভী (র) 44১-এর সংজ্ঞায় বলেন- ৩৪ 214 $45 4৮41 
11055 14182 অৰ্থাৎ, 44452 এমন বক্তব্যকে বলা হয় যা তার বহুরূপী অর্থের 
মধ্যে এলোমেলোভাবে ঢুকে পড়েছে। 

৩. ৩৮:০৯ খ্রন্থপ্রণেতা বলেন_ 

EBS dS lenis pA, JE 0550 058 SY Ls hj 8৩1 

৪. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্ৰন্থপ্রণেতা বলেন- 

PAE be CES UES ESSEC | 

৫. আল্লামা নিযামুদ্দীন শাশী (র) বলেন- 8 ৮12 HS SSE 55 ৩৫৮০] 

৬. 5531 ১5155 গ্রন্থকার বলেন_ ১/4155 3] ৫১০ 091 0 ২ ৮ 5৯ 89৯21 
অর্থাৎ, 525 হলো এমন বাক্য যার মর্মার্থ চিন্তা-ভাবনা ব্যতীত লাভ করা যায় না। 

৭. নূরুল আনওয়ার প্রণেতা আল্লামা মোল্লাজিউন (র) বলেন- 4১৫11 $4 0৮] 
PEEL ৩৪25৮ 

বিশেষজ্ঞগণের উল্লিখিত উক্তিসমূহের সমন্বয় সাধনে J: 4-এর সংজ্ঞায় বলা যায়, যে 

বক্তব্য তার অনুরূপ অন্যান্য বক্তব্যের সাথে সাম্রস্যশীল হয়, তাকে ১: বলে। 

৩ 4:০১ 5-এর পরিচিতি : 

25170 ০55: 

4:৯-এর আভিধানিক অর্থ : 42১ শব্দটি "১ মাসদার থেকে নির্গত। এটি বাবে 

JU হতে 13১5 741এর ১৫52 ১৯-এর সীগাহ। মূল অক্ষর J -1+ - ৫ জিনসে 

০১৯২: এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- ১. অস্পষ্ট, ২. সংকুচিত, ৩. সংক্ষিপ্ত, ৪. সমষ্টিগত, 

৫, আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতা বলেন, এর অর্থ স্থূল বিষয় । ৬. 411 3: তথা অনেক 

বস্তু জড়াজড়ি করে রাখা । যেমন বলা হয়- 4855 1155 75 (416 LL ৩০৯ 

Eon) il is 

J22-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : 

১. নূরুল আনওয়ার গ্রন্থকার ও ইমাম বাযদাভী (র) বলেন- 

5৫ 3 AS) 20 536 ৬১৬ 428 55559) ০ ৬ LSA 

Ul glint 18 SUN DETAIL TDL iis 
অর্থাৎ, 0: এমন বাক্যকে বলা হয়, যার মধ্যে বহু অর্থের সমাবেশ ঘটে এবং মর্ম 
উদ্ধারে এমন জটিলতা দেখা দেয় যে, শুধু ইবারত দ্বারা উদ্দেশ্য অবগত হওয়া যায় না; 
বরং প্রথমত ব্যাখ্যা অন্বেষণ করা, তারপর প্রমাণ খোজ করা এবং সর্বশেষ চিন্তা-গবেষণার 
প্রয়োজন হয়। 


২. আল্লামা নিযামুদ্দীন শাশী (র) বলেন- 


Sie ll ৮5 6 ২১৮ 50০5 0৯৫ 55591 5 ৬৩ ll 
EEG ১০৯৩৪ 
৩. কোনো কোনো উসূলবিদ বলেন- 
15৭) 55 01578৯01১৮5 44 ৯ ৬৫০৪ 25 BAGS LG FAY 
৪. 481 ১5158 জ্রন্ছে মুফতি আমীমুল ইহসান (রে) বলেন- 
১০৯০0 55 902 BAN hi এ ও ১০ 2 0050 ৩৪৯৬ 
2583 ১৬০০৩ চট ক] Ll) 2৯৪ ২০১০৪ 25 
(155 5 Gh LG ০৭1 ১৩৭ ৪০ ৯০55১ 2 (1515 bil 
55115 ৯০10 6 2৮০৯১ ০1758 


98 বলাই ফিল: সী প্রাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জর 


৫. ৩৩৭৯ গ্রন্থপ্রণেতা বলেন 
DUG তর এ এডি লি HA 2855 ভা এ ২১৩) 15 5 

৩ 58%-এর পরিচিতি : bi 

Gli is: 

73024॥-এর আভিধানিক অর্থ : “055% শব্দটি £:.-51 মাসদার থেকে ১3 ₹:4-এর 

০৫৪৯ ০৯১1$-এর সীগাহ। বাবে }£ 155; এর আভিধানিক অর্থ হলো- 

১. 4 তথা অস্পষ্ট । ২. ০৮31 তথা মিশ্রণ । ৩. 55) তথা সদৃশ । 

৪. 38৮5 তথা জটিল। ৫.১: তথা-অনুরূপ। ৬,১০৪ তথা ছ্যর্থবোধক। 

USN isi 

{0১% /-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. আল্লামা নাসাফী (র) বলেন- £৯] তো 
Le As 4:53 858) ULL 545 অৰ্থাৎ, ১0552 এমন বক্তব্যকে 
বলা হয়, যার উদ্দিষ্ট অর্থ অবগত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। 

২. ইমাম শাফেয়ী ও আহমাদ রে) বলেন- (25-9)153161 JE LLL 
অর্থাৎ, যে শব্দ বিভিন্ন তাবীলের সম্ভাবনা রাখে, তাই মুতাশাবিহ। 

৩. আবদুল আযীয যুরকানীর মতে- J; ১2 $650 YN Gd ৬৪১ ৬5 

৪. আল্লামা জুরজানী (র) বলেন- 505) ৮৫ AS Gd ANE 55 20055211 
32201 ০ অৰ্থাৎ, ১5% এ বক্তব্যকে বলা হয়, যা বিভিন্ন অর্থের সম্ভাবনা 
থেকে মুক্ত নয়। ্ী 

৫. আল্লামা ইবনে হিশাম রে) বলেন- J gh LCL 
অর্থাৎ, <; (55% এমন বক্তব্যকে বলা হয়, যা বিভিন্ন ব্যাখ্যার সম্ভাবনা রাখে । 

৬. মুফাসসিরকুল শিরোমণি হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন- 4১৫1 $% 
25৯0 25৭ 5১553 ১:25 অৰ্থাৎ, যে সকল বাক্য আহকামে শরীয়ার 
বিভিন্নতার কারণে পরিবর্তিত হয়, তাকে *১১৮ বলে। 

উপসংহার : 4১, :% ও ৭০১$-এর জ্ঞানার্জন অতীব জরুরি। কারণ 

মুজতাহিদগণ শরয়ী মাসয়ালা উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে বহভাবেই এসবের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকেন। 


জজ উসুলুল ফিকহ ___ VWW.absWwer.com __ ৪৯৯ 


SEL 2৯৮55 520 06 
প্রশ্ন: ১৩ ১২ কাকে বলে? এর হুকুম কী? বর্ণনা কর। 


উত্তন্ন॥॥ উপস্থাপনা : ১ উসূলে ফিকহের অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি পরিভাষা । 
মৌলিকভাবে এটি ?।2-এর অন্তর্ভুক্ত । শরয়ী মাসয়ালা উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে )::*-এর 
প্রয়োজনীয়তা অনেক সময় অপরিহার্য হয়ে পড়ে । নিম্নে বিধানসহ 1 %৮-এর পরিচয় ও 
তৎসংশ্রিষ্ট আলোচনা প্রদত্ত হলো । 
৩ 4:৯০-এর পরিচিতি : 
Gls: 
42 -এর আভিধানিক অর্থ : ):% শব্দটি (J)! মাসদার থেকে নির্গত । এটি বাবে 
JL হতে 4১৮৮5 ১:4-এর ১৪$ ১>;১-এর সীগাহ । মূল শব্দ ) -॥ 0 জিনসে ১৯:০7 
এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- ১. অস্পষ্ট, ২. সংকুচিত, ৩. সংক্ষিপ্ত, 8. সমষ্টিগত। ৫. 
45০51 ৮৮৮] প্রণেতা বলেন, এর অর্থ- স্থুল বিষয়। ৬. £5411 01 তথা অনেক বস্তু 
জড়াজড়ি করে রাখা। যেমন বলা হয়- £5455 0455 8 NG LLL a 
LIL Janis: 
০৯০-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১ %-এর পারিভাষিক, সংজ্ঞা নিষ্নরূপ- 
5; নুরুল আনওয়ার গ্রন্থকার ও ইমাম বাযদাভী (র) বলেন- { 
404 J Ass) 3511 এও 3১ ৩3০০৭ ও 42322349112 525 ১০১০] 
dss glint inet ELEN pH HBL iis 
অর্থাৎ, এমন বাক্যকে বলা হয়, যার মধ্যে বহু অর্থের সমাবেশ ঘটে এবং 
মর্ম উদ্ধারে এমন জটিলতা দেখা দেয় যে, শুধু ইবারত দ্বারা উদ্দেশ্য অবগত হওয়া 
যায় না; বরং প্রথমত “ব্যাখ্যা অন্বেষণ করা, তারপর প্রমাণ খোজ করা এবং 
সর্বশেষ চিন্তা-গবেষণার প্রয়োজন হয় । 
২. আল্লামা নিযামুদ্দীন শাশী (র) বলেন_ - 
19 0104] ০12 GAG JS Jad ৯3 ৩০০৯ 5 Gs ১০৯ 
০1155 ১5 
৩. কোনো কোনো উসূলবিদ ৰলেন- 
লিও 50, 2৪৪৮5508551 


৪. 4851 ১518 গ্রন্থে মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন 
১০৯০। 95 0581 ৯৮ ৮৮০ এ ২ ৬১৭ Co 0950 ০৯৯ ০৬৮ 
চা ১০১০ 231 Lit ৬22 ১১95 WIS AML 
৮5০ টি 55 555 ple 44558195521 SUG ily 
AES aS ct Sod 
ES 475 YUL Al 550 SLA ELSI ও jh 
I ৬৪ 


ti, চি গন্থপণেতা বলেন_ 


৫০০ (নাল জ্ঞাত: ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ 
৩০৯৮) ৫৯: 
1৯ ৮-এর হুকুম : ৩৯১-এর হুকুম হলো, এর ব্যাখ্যায় অবশ্যই এ বিশ্বাস পোষণ করতে 
হবে যে, এর দ্বারা আল্লাহ তায়ালা যা কিছু উদ্দেশ্য করেছেন, তা অবশ্যই সত্য ও নির্ভুল । এতে 
সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। আর স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে ব্যাখ্যা না আসা পর্যন্ত 
এ ব্যাপারে অপেক্ষা-্রব্রৃত হবে। চাই উক্ত ব্যাখ্যা পূর্ণ হোক বা অপূর্ণ হোক। 
৬০৯-এর হুকুম বর্ণনায় ১4 প্রণেতা আল্লামা আবুল বারাকাত আন নাসাফী (র) বলেন- 
৯১৬ ০৬ এ 155 40451 55 3৮4 415521154৯5 
অর্থাৎ 1: ৫ -এর হুকুম হলো উদ্দিষ্ট অর্থ সত্য হওয়ার ব্যাপারে বিশ্বাস স্থাপন করা। 
আর বক্তার পক্ষ থেকে বিবরণের মাধ্যমে উদ্দেশ্য স্পষ্ট হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা । 
উপসংহার : ):% দারা শরীয়তের বিভিন্ন মাসয়ালা নির্ণয় করা যায়। তাই প্রতিটি 
শিক্ষার্থীর এ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন অপরিহার্য । 


STOUT SUES Lg UCL i: (5m 
প্রশ্ন :১৪ কাকে বলে? এর হকুম কী? এটা মূলের 


উভর॥। উপস্থাপনা : ইসলামের পূর্ণাঙ্গ সংবিধান মহাগ্রন্থ পবিত্র আল কুরআন, যার 
আয়াতসমূহ মুহকাম ও মুতাশাবিহম এ দু'প্রকারে বিভক্ত । তন্মধ্যে *১০১.: হলো অস্পষ্ট, 
যেগুলোর নিগুঢ় রহস্য একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন। নিয়ে প্রশ্নালোকে 
বিস্তারিত আলোচনা প্রদত্ত হলো। 
৩ ৬৯-4 -এর পরিচিতি : 
$51 15250) ৪৪৮5 £ 
১0৫5-এর আতিখানিক অর্থ : “30555 শব্দটি {5১4 মাসদার থেকে J 14 
এর ১৫৫০ ১৯1/-এর সীগাহ। বাবে 11557 এর আভিধানিক অর্থ হলো- ১. 4:40 
তথা অস্পষ্ট। ২. 511 তথা মিশ্রণ । ৩. 36১১ তথা সদৃশ। ৪. ১৪১% তথা 
জটিল । ৫.) তথা অনুরূপ । ৬. = তথা দ্যর্থবোধক। 
(০3৮০0341৮৮5 2 
40552-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. আল মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) বলেন- 
২4230 ২555 ASS LLL TMS 20৬৮0 ভা 
অর্থাৎ, ১০১: এমন বক্তব্যকে বলা হয়, যার উদ্দিষ্ট অর্থ অবগত হওয়ার কোনো 
সম্ভাবনা নেই। 
২. ইমাম শাফেয়ী ও আহমাদ (র) বলেন- (ঠা 03552 ১58৯1 ও LOL 
অর্থাৎ, যে শব্দ বিভিন্ন তাবীলের সম্ভাবনা রাখে, তা-ই মুতাশাবিহ। 
৩. আবদুল আযীয যুরকানীর মতে- ১5255 46555 1554 উড 4৪১০ ja 
৪. আল্লামা জুরজানী (র) বলেন- 
LANs 54359 ০5 CASEY উড NE GA GC 
অর্থাৎ, (১% এ বক্তব্যকে বলা হয়, যা বিভিন্ন অর্থের সম্ভাবনা থেকে মুক্ত নয়। 
৫. আল্লামা ইবনে হিশাম (র) বলেন- 4, 150 281255 52252055021 
অর্থাৎ, ১০১: এমন বক্তব্যকে বলা হয়, যা বিভিন্ন ব্যাখ্যার সম্ভাবনা রাখে। 


আআ উসূলুল ফিকহ টু ৯ _ ৫০১ 
৬. মুফাসসিরকুল শিরোমণি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আববাস (রা) বলেন- 
Hey ১2৮] সহ) a 
অর্থাৎ, যে সকল বাক্য আহকামে শরীয়ার বিভিন্নতার কারণে পরিবর্তিত হয়, তাকে 
45055 বলে। 

SLs: 

+১05-এর হুকুম : 

5 আয়াতে /০১১০-এর হুকুম বর্ণনা প্রসঙ্গে আল মানার প্রণেতা আল্লামা আবুল 
বারাকাত আন নাসাফী (র) বলেন- 25:০১ 055 24451 50801 1০8৯ অর্থাৎ, 
এর হুকুম হলো কেয়ামত পর্যন্ত এ ব্যাপারে সঠিক আকিদা বা বিশ্বাস পোষণ করতে 
হবে । এর দ্বারা আল্লাহ তায়ালার যা উদ্দেশ্য তা সত্য ও ন্যায়সঙ্গত এ বিশ্বাস পোষণ 
করতে হবে। 

২. নূরুল আনওয়ার প্রণেতা আল্লামা মোল্লাজিউন (র) 0১%-এর হুকুম সম্পর্কে 
বলেন- *১/১2 সম্পর্কে এতটুকু বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে যে, এর মর্ম সম্পর্কে 
যদিও আমরা কেয়ামত পর্যন্ত অবগত হব না, তবে কেয়ামতের পর উক্ত মর্ম প্রত্যেকের 
কাছেই উদ্ঘাটন করা হবে, যদি আল্লাহ তায়ালা তা ইচ্ছা করেন। আর এ ব্যাপারে 
কথা হলো- ৫৮০১৫ ৮5 2৯557 
আর নবী করীম (স)-এর ব্যাপারে *১০৯5৫-এর বিধান হলো, তিনি এর মর্মার্থ 
অবগত ছিলেন। কেননা তা না হলে আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক ১-4,0.,:-4০3 তথা 
নিরর্থক বস্তু দ্বারা সম্বোধন আবশ্যক হয়ে পড়বে । 

৩1০৬৮ ৫০০: 

< 0২%%-এর প্রকারভেদ : [৯5% -কে সাধারণত দু'ভাগে ভাগ করা যায় । যথা : 

১. ১০০ ৪5॥ ১০১2৮ ২:০৭ Li 

উপসংহার : যদিও «১৫১৫ -এর. অর্থ একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন; কিন্তু ইহ 

ও পরকালীন মুক্তির জুন গুপর দুয়বিশ্বাস স্থাপন করাউয়নী দায়িতৃ । 


৫ রর চি টাকে TEE সো পানা 
2১৫৪ ০ এর সংজ্ঞা দাও। অতঃপর “15 আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার 
উল্লেখ কর। 


উত্তব্র॥ উপস্থাপনা : ইসলামের পূর্ণাঙ্গ সংবিধান মহাগ্রন্থ পবিত্র আল কুরআন, যার 
আয়াতসমূহ মুহকাম ও মুতাশাবিহ এ দু'প্রকারে বিভক্ত। তন্মধ্যে ১5% হলো অস্পষ্ট, 
যেগুলোর নিগুঢ় রহস্য একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই ভালো 'জানেন। নিয়ে প্রশ্নালোকে 
বিস্তারিত আলোচনা প্রদত্ত হলো । 

৩ 4১% -এর পরিচিতি : 

Llc 4555 7 

০/4১$০-এর আভিধানিক অর্থ : 30555 শব্দটি 2145 মাসদার থেকে 4515 (:.!-এর 
রাহাত এর সীগাহ। বাবে $25; এর আভিধানিক অর্থ হলো- 

১. £44! তথা অস্পষ্ট । ২. {44515 তথা মিশ্ৰণ । 

৩. 3555১ তথা সদৃশ । ৪. ১5১5 তথা জটিল । 

৫. 9.5 তথা অনুরূপ । ৬.০ তথা ছ্যর্থবোধক। 


৫০২ এ ্রাঠাজ। ভাত ৬এএনিন০ম্লাশ্রক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ এ 

. 3৮:26 EOE 

4006৮ এর পারিভাষিক সংজ্ঞা: *₹১০১৪-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা নিম্রূপ- 

১ আল মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) বলেন- 

28551001285 ৫৩ 5৪ 42456590৪৮0 Lf 
নিন ১54 এমন বক্তব্যকে বলা হয়, যার উদ্দিষ্ট অর্থ অবগত হওয়ার কোনো 
সম্ভাবনা নেই। ' j 

২. ইমাম শাফেয়ী ও আইমাদ রে) বলেন- ৮১১৯৩১53951) ৩৩ ৩০5৯ 5 ০ 
অর্থাৎ, যে শব্দ বিভিন্ন তাবীলের সম্ভাবনা রাখে তাই মুতাশাবিহ। 

৩. আবদুল আযীয যুরকীলীর মতে- 855 ১82 4655 954 NG ৬২ 5১ 

৪. আল্লামা জুরজানী (র) বলেন- 

53৮০2 5 2 ৮০ এ ও ভা সর] A LCA 
অর্থাৎ, ০০১ এ বক্তব্যকে বলা হয়, যা বিভিন্ন অর্থের সম্ভাবনা থেকে মুক্ত নয়। 

৫. আল্লামা ইবনে হিশীম (র) বলেন-১/3/511 8515: 5 ৯৫১ 520১5. 
অর্থাৎ, 30১ এমন বক্তব্যকে বলা হয়, যা বিভিন্ন ব্যাখ্যার সম্ভাবনা রাখে । 

৬. মুফাসসিরকুল শিরোমণি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আববাস (রা) বলেন- {341 54 
15551 7 559) ১৯৯ 0345) অৰ্থাৎ, যে সকল বাক্য আহকামে শরীয়ার 
বিভিন্নতার কারণে পরিবর্তিত হয়, তাকে 4:0১ বলে। 

S 50555119855 LU: 

05 আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার উপকারিতা : 4:055% আয়াত অবতীর্ণের উদ্দেশ্য 

বর্ণনায় উসূলশাস্ত্রবিদগণ কয়েকটি বক্তব্য. পেশ করেছেন। যেমন : 

ক. আবু হানীফার অভিমত : তাঁর অভিমতগুলো নিম্নরূপ- 

১. 40545 আয়াত অবতীর্ণ করার উদ্দেশ্য হলো, বান্দা *১৫১%-এর ব্যাপারে 
1 পালন করে কিনা এবং আল্লাহর ওপর তার অগাধ আস্থা আছে কিনা, 

মানুষকে তা পরীক্ষা করা। আল্লামা নাসাফী (র) বলেন- ২৯১: 2১33) 

{41-445 অৰ্থাৎ, উৎসর্গ ও আত্মসমর্পণের মাধ্যমে পরীক্ষা করাই এর উদ্দেশ্য ৷ 

যেমন কোনো কোনো মনীষী বলেন 
28500 5G ০2 DEE lil 8০ 30550 i তা 

বান্দার আত্মসমর্পণ ও আনুগত্যের যোগ্যতা যাচাই করা । 

বান্দার অন্তরে বক্রতা আছে কিনা তা পরীক্ষা করা । 

মুনাফিক ও মুমিনের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা । 

. কুরআনকে সম্যক উপলব্ধি করার বাসনা জাগ্রত করা । 

খ. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী ও তার অনুসারীদের মতে, মুতাশাবিহ আয়াত 
অবতীর্ণ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, একে মুহকাম আয়াতের সাথে সমন্বয় সাধন করতে গিয়ে 
জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গ কঠোর পরিশ্রম করবেন। যাতে তারা মহান প্রভুর নিকট অসংখ্য পুণ্য 
লাভ করবেন। এতে তাদের সম্মান বৃদ্ধি পাবে । 

উপসংহার : যদিও ১6১55 এর অর্থ একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন; কিন্তু ইত «৭ 

পরকালীন মুক্তির জন্য এর ওপর দৃঢ়বশ্বাস স্থাপন করা ঈমানী দায়ি । পরিশেষে কুরআন মাজীদের 

আয়াত আবার উল্লেখ করে বলব- ৪ ৪% 


সি ৩০৩৫ 


জজ উসুলুল ফিকহ _ //.2 1 ৫০৩ 
83515 IGEN SS EC TEN sets: (Vim 


[ i ॥ আল্লহ তায়লা ছাড়া কেউ মুতাশাবিহ আয়াতের ব্যাখ্যা জানেন কি? এ 
Veins বাপরে রয়েছেং বর্ণনা কর। 


উততন্রঃ॥ উপস্থাপনা : ইসলামের পূরণ সংবিধান মহা পবির আল কুরআন, যার আয়াতসমূহ 

মুহকাম ও মুতাশাবিহ এ দু'প্রকারে বিভক্ত। তনুধ্যে (১% হলো অস্পষ্ট, যেগুলোর নিগৃঢ় রহস্য 

একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন । নিয়ে প্রশ্নালোকে বিস্তারিত আলোচনা প্রদত্ত হলো। 

2 OLN 00154111335 ISLS YA: 

আল্লাহ ছাড়া কেউ মুতাশাবিহ-এর ব্যাখ্যা জানে কিনা : আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অপর কেউ 

50525-এর ব্যাখ্যা জানেন কিনা, ৪. পর ওলাল টির চলছি জিন 

পরিলক্ষিত হয়। যথা : 

১. আবু হানীফার অভিমত : ইহার হানীফা রে) ও কর অনুসারী জাপা 
ছাড়া অপর কেউ এমনকি গভীর জ্ঞানের অধিকারী আলেমগণ $:2৯:2-এর অর্থ 
. সম্পর্কে অবগত নন। | 
দলীল : ক. যেহেতু আল্লাহ তায়ালা 274১ 45 GLE ES E38 2 S55 এ 
আয়াতের মাধ্যমে ৩৬১0১5 - এর অনুসরণকে পথভ্রষ্টদের কাজ বলেছেন এবং ০34,161 
9164 9385 1150 ৬৪ আয়াতের মাধ্যমে জ্ঞানে ব্যুৎপত্তিশীলদের কাজ আত্মসমর্পণ ও 
মেনে নেওয়ার কথা বলেছেন। সুতরাং প্রমাণিত হয়- 12411 ৮১ ১১১11 তথা জ্ঞানে সুদৃঢ় 
আলেমগণ মুতাশাবিহাতের অনুসরণ করেন না এবং তারা এর মর্ম সম্পর্কেও অনবহিত। 

খ. উক্ত আয়াতের (1৯1॥ ৮০ ১৬১০1 অংশটুকু কারও কারও পঠনে 4৮ 31 
ছাড়া পঠিত, যা পৃথক বাক্য হিসেবে সাব্যস্ত। এর দ্বারাও বোঝা যায়, তারা 
মর্ম জানেন না। 
গ. (৷ ৪ 2১৭4] স্থলে কারও কারও কেরাতে ৮৪ 3$১ ৮1511 0585 
| পঠিত হয়েছে। এর দ্বারাও বোঝা যায়, তারা এ সম্পর্কে অবহিত নন। 

২. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী ও অধিকাংশ মুতাযিলার মতে, মুতাশাবিহ সম্পর্কে 
দূরদর্শী আলেমগণ অবগত আছেন। 
দলীল : ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, উক্ত আয়াতের ওয়াকফটি হ11 3)-এর ওপর নয়; 

বরং +91 ৮3-এর ওপর | আর ০3১ ১13/1-কে {0 শব্দের ওপর ৮.০ করা 
রর অতএব উভয়ের হুকুম এক হবে । পরবর্তী 2$1)%5 শব্দটি ০$181-এর 
JU; সুতরাং এ ব্যাখ্যানুসারে আয়াতের অর্থ হবে- 

48980585305 3৯906 Dd Ul Hs G5 
অতএব তিনি এর দ্বারা প্রমাণ করেন যে- 2$১১।) £21$ তথা বিজ্ঞ আলেমগণও 
যুতাশাবিহাতের জ্ঞান রাখেন। 

৩. একদল আলেমের অভিমত : একদল আলেম এ ব্যাপারে বলেন, ১০১১-এর সঠিক 
উদ্দেশ্য না জানা কেবল উম্মতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য । তবে নবী করীম (স)-এর কাছে এর 
মর্ম অবশ্যই জানা ছিল। যদি তিনিও এর মর্ম সম্পর্কে অজ্ঞাত থাকতেন তাহলে তাকে 
০০০৯ করার উপকারিতা বাতিল হয়ে যেত এবং নিরর্থক 4410 ১৫ দ্বারা আল্লাহ তায়ালা 
তাকে ০০১ করেছেন বলে অপরিহার্য হতো। অথচ তা হওয়া অসম্ভব। কারণ তখন 
ব্যাপারটা এমন হতো যেমন আরবি ভাষাভাষীর সাথে হাবশী ভাষায় কথা বলা। 


৫০৪ ও উল/জানাহ5ফাঘিন-ললাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ ৮ 
৩115: 

মতপার্থক্যের উৎস : এ বিষয়ে মতপার্থক্যের কারণ হলো সূরা আলে ইমরানের 45125 
১055 01211 ০3 05১4615214২ {5,6 আয়াতটি । 

আহনাফের মতে, উল্লিখিত আয়াতে £11॥ এর ওপর ৪৯$ করা ওয়াজিব । আর 
১150 ০১ 3১১41 বাকাটি হলো 8155: 1: অথবা 2315:-.5 তথা পৃথক বাক্য ৷ 
উপসংহার : যদিও ২2%৯:-এর অর্থ একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন; কিন্তু ইহ ও 
শল মতিন পরার যা করণ 
সারি শিটনি সিরা ররর টি 


2১1৫ ০৮85 LG 55115655151 (৯085 
প্রশ্ন: ১৭।। ২৬১৩ অর্থ কী? এর হুকুম কী? বর্ণনা কর। 


উত্তরর॥ উপস্থাপনা : : প্রত্যেক ভাষায়ই তার শব্দসমূহ প্রকৃত এবং রূপক অর্থে ব্যবহার হয়। 

আরবি ভাষায়ও শব্দ যখন তার মূল অর্থে ব্যবহার হয়, তাকে উসুলশাস্ত্রের পরিভাষায় বলা 

হয়- 454435; কুরআন হাদীস থেকে শরয়ী মাসয়ালা নির্ণয়ে এর গুরুত্ব অপরিসীম ৷ নিম্নে 

৩ ২8১3-এর পরিচিতি : 

lth ks: 

২1135 -এর আতিধানিক অর্থ : আভিধানিক দিক থেকে 5155 শব্দটি $1:৯-এর 
ওযনে 2১ ২$১০-এর সীগাহ। এটা 5:15 £5451 55 থেকে নির্গত, যা থেকে 
(8০ {452 প্ৰভৃতি ক্ৰিয়ারূপ ব্যবহার হয়। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- 

১. ££. তথা প্রকৃত, মূল ৷ ইংরেজিতে বলা হয়- 1২০০, [18 ইত্যাদি। 

২. {£315 তথা বাস্তব ৷ এ অর্থে কুরআনে শব্দটি ব্যবহার হয়েছে। যেমন : 

১০% তথা মৌলিক নীতিমালা । যেমন : 128: (3511 al lial 

. ০1 তথা আসল বা খাঁটি । যেমন : 5 ঠা 0:০৭। 4৮০4 

১৮: তথা মাজাযের বিপরীত । 

. ১০,5১ তথা প্রতিষ্ঠিত । উল্লেখ্য হাকীকত একবচন। এর বহুবচন হচ্ছে- ১.8) 
ব্যক্তি বা বস্তুর মৌলিক উপাদানকে হাকীকত বলা হয়। যেমন মানুষের হাকীকত 
হচ্ছে- 3৮৬ ১545; 

(১৮:০1 15501 ৪৪৮৫ 
হ$:2-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ২&:৮--এর পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রসঙ্গে উসূলবিদগণের 
বক্তব্য নিয়রূপ- 

১. আল্লামা আবুল বারাকাত আননাসাফী (র) বলেন- 

রর EE TS CESS TE NEC UA Lt tS EGE 

অর্থাৎ, শব্দকে যে অর্থের জন্য গঠন করা হয়েছে, সে অর্থে ব্যবহার হওয়াকে ২5355 
নামে আখ্যায়িত করা হয়। 


লে সি ০ 


আজ উসূলুল ফিকহ __  www.abswer.cor ৫০৫ 
২. দুরূসুল বালাগাত গ্রসথকার বলেন- £1 Long TE SEA ON EI G0 stl 
শব্দকে যে অর্থের জন্য গঠন করা হয়েছে, সে অর্থে ব্যবহার হওয়াকে হাকীকত বলে। 
৩. আল্লামা নিযামুদ্দীন শাশী (র) বলেন- 
UU Sst 2510 8555 ০25 BUI GA 
অর্থাৎ, অভিধান প্রণেতা শব্দকে যে অর্থের জন্য গঠন করেছেন, যদি ঠিক সে অর্থে 
._ ব্যবহার হয়, তবে তাকে ২5155 বলে। 
৪. আল্লামা জুরজানী (র) বলেন- ৪ 15885 es EAE UE G2 
৫, আবার কারও মতে- ২ ৫১১1 5 ৮১1৫ i 
০ শব্দ গঠনকারী & শব্দকে যে অর্থের জন্য গঠন 
করেছেন, তা সে অর্থেই ব্যবহার করা। 
হাকীকতের উদাহরণ : যেমন ১:1 শব্দটিকে মূলত সিংহ অর্থ বোঝানোর জন্য গঠন করা 
হয়েছে; কিন্তু এটা ১ তথা রূপকার্থে {৷ ):$1[ তথা বীরপুরুষ অর্থেও ব্যবহার 
হয়; কিন্তু শব্দটি যখন কেবল সিংহ অর্থেই ব্যবহার হয়, তখন এটাকে বলা হয় হাকীকত। 
2:5০: 1২ : 
হাকীকতের হুকুম : এর হুকুম প্রসঙ্গে আল মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) বলেন- 
UE HOES (০৬৬ ay ও 553 ULE 
অর্থাৎ, হাকীকতের হুকুম হলো শব্দকে যে অর্থের জন্য-গঠন করা হয়েছে, সে অর্থেই 
সাব্যস্ত হবে; চাই তা আম হোক বা খাস হোক এতে বোঝা যায়, হাকীকত খাস কিংবা 
AT ১ EE RAE CL CEE FN 
হাকীকতের মর্মানুপাতে আমল, রর) অপরিহার্য । যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
MERE 53341 440 অর্থাত হে মুমিনগণ! তোমরা রুকু কর । 511 154535 9; 
জরা তোমরা ফেরার নিকা সও রা । এ পারতে দুটি ফেল তথা রুমী ছিলেরে খাঁ, 
আর সে J%; হলো রুকু করা ও যেনা ব্যভিচার না করা এবং ফায়েল তথা কর্তা হিসেবে 
আম, আর সে ফায়েল হলো, শরীয়ত দ্বারা আদিষ্ট বান্দাগণ । আবার হাকীকতও বটে । তাই 
নামাযে রুকু করা আবশ্যক এবং যেনা ব্যভিচার না করা অত্যাবশ্যক । 
উপসংহার : শব্দের মূল অবস্থাই হলো ২5:55; আর যতক্ষণ পর্যন্ত শব্দকে তার গাঠনিক 
অর্থে ব্যবহার করা যায়, ততক্ষণই তা 5৪: থাকবে। আর রূপক অর্থে ব্যবহার করা 
হলে তা হবে মাজায। 


25 দল হে টু পা 
জ প্র: ১৮)।১৮৯০- এর পরিচয় তার হুকুমসহ বর্ণনা কর 


উতন।॥ উপস্থাপনা : শব্দ যখন তার আসল অর্থে ব্যবহার না হয়ে রূপক অর্থে ব্যবহার হয়, 
তখন তাকে ১122 বলে। এর দ্বারা ভাষার মান ও সাবলীলতা বৃদ্ধি পায়। কুরআন মাজীদ 
হাদীসের বহু স্থানে এর ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। তাই হ$:৪ জানার পাশাপাশি ১.০ 
এবং তার হুকুম সম্পর্কে অবগত হওয়াও জরুরি; ১ 5-এর নির্দিষ্ট বিধান রয়েছে । আর 
)৮৯4-এর মাঝে 792 তথা ব্যাপকতা আছে কিনা তা নিয়েও মতবিরোধ রয়েছে। নিয়ে 
প্রশ্নালোকে এ সম্পর্কে আলোচনা প্রদত্ত হলো । 


৫০৬ ________ লাইন ফীষিল সৃতিক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ = 

৩ ১2 -এর পরিচিতি : 

Lledo: 

১U2-এর আভিধানিক অর্থ : ১.০ শব্দটি বাবে ৩: থেকে J: +:.1-এর শব্দরূপ | 

এটি এখানে J: 1: অর্থে ব্যবহার হয়েছে। এর আভিধানিক অর্থ হলো- 

১. 3৩ তথা-অতিক্রমকারী। ্ 

২. সীমা অতিক্রমকারী । যেমন বলা হয়- 3৫711 913. 

৩. রূপক অর্থ প্রদানকারী । 

৪. ২8:3১ তথা হাকীকতের বিপরীত। ৫. স্থানচ্যুত বা অবস্থানচ্যুত। 

৬. ইংরেজিতে বলা হয়- Corridor. expression, Passa2e ইত্যাদি । 

আবার 5১৮ | হিসেবেও শব্দটি ব্যবহার হয়। তখন অর্থ হবে ১৮1৯১ তথা 

অতিক্রমস্থল। যেহেতু শব্দটি প্রকৃত অর্থ থেকে রূপক অর্থের দিকে অতিক্রম করে, সেহেতু 

একে ১৮ বলা হয়। 

(১৮১০1১2৮১৮০ 

১2 -এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১ -এর পারিভাষিক সংজ্ঞা পরিবেশনে উসূলবিদগণের 

বক্তব্য নিমরূপ- 

১. আল মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) বলেন= 

UAE LAI TU Ea Ge FE BUI Sal এ 
অর্থাৎ, প্রকৃত ও রূপক উভয় অর্থের সাথে সম্পর্ক থাকার কারণে প্রকৃত অর্থ ব্যতীত 
অন্য কোনো অর্থ উদ্দেশ্য করাকে ১. £ বলা হয়। 

২. আল্লামা নিযামুদ্দীন শাশী.(র) বলেন- 0 23 2 248 4 Jf ৮৮ 
অর্থাৎ, প্রত্যেক এ শব্দকে মাজায বলা হয়, যাকে 4 ১৮৯3৪ সরস 
ব্যবহার করা হয়। 

৩. মিরকাত প্রণেতার ভাষ্য হলো- ৬ 
অর্থাৎ, যাজায এ শব্দকে বলা হয়, যা তার প্রকৃত অর্থ ব্যতীত অন্য অর্থে ব্যবহার হয়েছে। 

8. নূরুল আনওয়ার প্রণেতা আল্লামা মোল্লাজিউন (র) বলেন- 

GSES be ls 535 পিএ 9 বণ BH এনা 
-2 020 ০০০] ৬ ২০৬৯৭ ৮৯ 

৫. কেউ কেউ বলেন_ A LGA Les 65 A of TSCA 
মোটকথা, কোনো শব্দকে যে অর্থের জন্য গঠন করা হয়েছে, সে অর্থে ব্যবহার না করে 
অন্য কোনো রূপক তথা অপ্রকৃত অর্থে ব্যবহার করাকে ১ বলা হয়। এক্ষেত্রে 
উভয় অর্থের মাঝে বিশেষ ২১5 তথা সামস্্রস্য থাকতে হবে । 
উদাহরণ : যেমন বাঘ বা সিংহকে আরবিতে বলা হয় %:ি কিন্তু এ শব্দটিকে কখনো 
কখনো (১ ১2511 তথা বীরপুরন্ষ অর্থেও রূপকভাবে ব্যবহার করা হয়। তখনই 
এটাকে বলা হয় মাজায। 


55185 


শর ৬সৃণুল ফিকহ __ ৮ EE 
Sj: 

১2--এর হুকুম : ১৮৯-এর হুকুম হচ্ছে, যার মাধ্যমে কোনো কিছুর বিধান জারি হয়। 
এ হিসেবে ১৮ -এর হুকুম বর্ণনা করে আল মানার প্রণেতা আল্লামা আবুল বারাকাত আন নাসাফী 
(র) বলেন- 15. 31314 ৮০121 52552 05 ১3১১ 4১২2 অর্থাৎ, ১.১ %-এর হুকুম 
হচ্ছে, তাকে যে রূপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে, তার অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকা, চাই তা 
খাস হোক কিংবা আম হোক। 

উপসংহার : শব্দকে তার গাঠনিক অর্থে ব্যবহার না করে রূপক অর্থে ব্যবহার করাই হলো 
১৮১৫ আর তাতেও ২8:৪৯-এর মতো ₹$--এর সম্ভাবনা বিদ্যমান ।, 


0174 


রর 228৮ LUMEN: 05) 0] জর 
প্রশ্ন: ১৯ | ০:১:7-এর সংজ্ঞা দাও। অতঃপর উদাহরণসহ এর হুকুম বর্ণনা কর। 


উপস্থাপন করে, তখন তাকে বলা হয়- ০১-০; আর বক্তা যখন কোনো কারণে. তার 
বক্তব্য আকার বা ইঙ্গিতে উপস্থাপন করে তখন তাকে বলা হয় 9155; নিয়ে প্রশ্নালোকে এ 
সম্পর্কিত আলোচনা প্রদত্ত হলো। 
৩ ০৫১:০-এর পরিচিতি : 
Glades: 
০১১:-এর আভিধানিক অর্থ : ০3/০ শব্দটি |, %-এর ওযনে £515০ মাসদার থেকে 
{5142 450 |-এর সীগাহ । এর আভিধানিক অর্থ- 
১. ১৫%) তথা প্রকাশ করা । যেমন: 0341052 3১5 
২. {52511 তথা স্পষ্ট হওয়া । যেমন বলা হয়- 3144 5০ 
৩. £11 তথা পরিদ্ধার হওয়া । যেমন বলা হয়- &/০ 5) 
৪. ০1৮১ তথা মিশ্রণমুক্ত হওয়া । যেমন : 0০5 
৫. ৫3:৫১) তথা উন্যক্ত ৷৷ 
৬. স্বচ্ছ হওয়া প্রভৃতি । 
(৯১৮ সি] ins: 
০:১:০-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ০:১:৯-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা নিম্নরাপ- 
১. আল মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) বলেন- 
৮5304 25525055519 350 555 OS ৮225॥ Gf 
অর্থাৎ, ০৫১:০ (প্রকাশ্য অর্থজ্ঞাপক) এমন শব্দকে বলা হয়, যার উদ্দিষ্ট অর্থ সুস্পষ্ট ও 
প্রকাশ্য, চাই তা হাকীকি হোক কিংবা মাজাযী হোক । 
২. আল্লামা নিযামুদ্দীন শাশী (র) বলেন- 15151 40 5365 25] ০১০৫ 
অর্থাৎ, এমন শব্দকে ০5:০ বলা হয়, যার মর্মার্থ অনায়াসেই প্রকাশ পায়। 
৩. মুফতি আমীমূল ইহসান (ব) বালন- 142584152 38 5 ৩ 
৪, আননামী প্রণেতা বলেন- 
7005301823৯ Ls Ute SSA 585 ০০৮১৮ 


৫০৮ _______ এরা জ্ঞান্রানফ্ায়িলক্যাজক গাহড সিরিজ : দ্বিতীয় বষ জু 
মোটকথা, ০৫১:০ এমন সব শব্দ, যার মর্মার্থ সুস্পষ্ট অর্থাৎ যা সহজেই অনুধাবন করা যায়। 
উদাহরণ : যদি কোনো মনিব তার গোলামকে লক্ষ্য করে বলে-% 5 (তুমি স্বাধীন) অথবা 
স্বামী তার স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বলে-?১11 ০1 (তুমি তালাক)। তাহলে বক্তার কথাই কার্যকর 
হবে। কারণ এখানে বক্তার ভাব প্রকাশ্যভাবেই বোঝা যায়, কোনো প্রকার তাবীল তথা ব্যাখ্যা 
বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয় না। এখানে ১৯ এবং 341 হলো ০১৮:- তথা স্পষ্ট শব্দ 

EOE Oy 

০3১:০-এর হুকুম : ০5-০ তথা স্পষ্ট বক্তব্য কুরআন মাজীদ এবং হাদীসে পাওয়া যায় 

বিধায় এর হুকুম সুস্পষ্ট । এর হুকুম নিম্নরূপ- 

১. আল মানার গ্রন্থকার আল্লামা আবুল বারাকাত আন নাসাফী (র) বলেন- 
অর্থাৎ, এর হুকুম হলো হুবহু বাক্যের সাথে হুকুমমুক্ত হওয়া এবং বাক্যটি তার অর্থের 
স্থলাভিষিক্ত হওয়া । যাতে ২:১5 হতে অমুখাপেক্ষী হয়ে যায় 

২. উসূলুশ শাশী প্রণেতা বলেন- 42 ৮১5:.55 3433১561585 ৬৬১৯১ এ! 
্রস্থকারছয়ের উপরিউক্ত বক্তব্যের আলোকে ০:১:--এর পরস্পর পরিপূরক দুটি হুকুম 
বিদামান। যথা : 

ক. 255 3৯4৮5 ঠা be 04 35৮ 9405৩ 45 ৯355! অৰ্থাৎ, 
উদ্দিষ্ট বস্তু চাই তা সংবাদ, প্রশংসা অথবা সম্বোধন যে কোনো প্রকারের হোক না 
কেন; তা তার আপন অর্থকে ওয়াজির করে দেয়। 

খ. ৷ ৮৫ ৩১৯: {| অৰ্থাৎ, ০:৮:০ বাক্যের মাঝে কোনো নিয়তের 
প্রয়োজন হয় না। 

উদাহরণ : যেমন কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে- 1১15 =| অর্থাৎ, তুমি তালাক, অথবা 

বলে- এ, অর্থাত, আমি তোমাকে তালাক দিলাম । তাহলে এরূপ বক্তব্যেই তাৎক্ষণিক 

তালাক পতিত হবে; এতে উক্ত ব্যক্তি তালাকের নিয়ত করুক বা না-ই করুক। 

০3১০ বাক্যের হুকুম বর্ণনায় বাযদাভী গ্রন্থকার আল্লামা ফখরুল ইসলাম বাযদাভী (র) 

বলেন- 40505 0085 55035 উর] ০25 0২ BLS 228৯ অর্থাৎ, ০৫১০০ 

বাক্য নিজেই হুকুমের সাথে সম্পৃক্ত আর এটা তার অর্থের স্থানে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। 

মোটকথা, ০3১: বাক্য কোনো ৩। তথা বিশ্লেষণের মুখাপেক্ষিতা ছাড়াই নিজে প্রতিষ্ঠিত। 
উপসংহার : বাক্যের উদ্দেশ্য যখন সুস্পষ্ট হয়, তখন তা হবে ০3১-০; এর ওপর আমল 
করা ওয়াজিব। 


255 52588551১৮5 হে, ১01 
জর: Ro ২0547 এর সংজ্ঞা দাও। অতঃপর এর হুকুম বর্ণনা কর 


উ্ভর॥ উপস্থাপনা : বক্তা যখন তার বক্তব্য আকার ইঙ্গিতে উপস্থাপন করে, তখন তাকে 
২55 বলে। নিয়ে প্রশ্নালোকে এতদসংশ্লিষ্ট আলোচনা উপস্থাপন করা হলো। 


জজ উসূলুল ফিকহ VWW.abSswer.com _ ৫০৯ 

৩ 155-এর পরিচয় : 

Glu ins: 

২{0<-এর আভিধানিক অর্থ : £544 শব্দটি এ - 5 - এ মূলধাতু থেকে বাবে ০৬:২-এর 

মাসদার ৷ এর আভিধানিক অর্থ- 

১. $5.5) তথা ইঙ্গিত করা। যেমন বলা হয়- 2% UE ১৫ 

২. 591 ০০ 590 0 $55 তথা শব্দ উল্লেখ করে অন্য অর্থ উদ্দেশ্য করা। যেমন 
বলা হয়- 5৮551 $554 ১1৯ 

৩. 3১:20 55 তথা প্রকাশ্যভাবে কোনো কিছু না বলা। 

৪. ৬৪] তথা অস্পষ্ট । ৫. 44১ তথা ইশারা করা প্রডৃতি। 

(১১4০০170511 iis: 

7485$-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ২$/:5-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রসঙ্গে ইসলামী 


১. আল মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) বলেন- 

4605 3006 28257 258 ২158 369 03401 5582 ৮55 Ui 
অর্থাৎ, ২5.54 এমন উক্তি যার মর্ম অস্পষ্ট থাকে এবং কোনো প্রকার ২১:১৪ তথা 
নিদর্শন ছাড়া তার মর্ম বোঝা যায় না। চাই তা হাকীকি হোক কিংবা মাজাযী হোক। 

২. উসুলুশ শাশী প্রণেতা বলেন- 40225552105 AL 
অর্থাৎ, 544 এমন শব্দকে বলা হয়, যার অর্থ অস্পষ্ট বা গোপন থাকে। 
৩. দুরূসুল বালাগাত গ্রন্থকার বলেন- 
LUN HLS Eh s Dll 2 
৪. আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতার ভাষ্য মতে- 
25255 ১3৯৩ 0০০৭ GLEN 8093৯ 2 45৪ Biel 
- SIL ০00 
মোটকথা, কেনায়া এমন শব্দকে বলা হয়, যার প্রকৃত অর্থ গোপন থাকে এবং কোনো 
ইঙ্গিত ব্যতীত শ্রোতার পক্ষে এর মর্মার্থ উদ্ঘাটন বা উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। 
উদাহরণ : যদি কোনো স্বামী তার স্ত্রীকে বলে- ১১০) তথা তুমি পৃথক । এর দ্বারা 
যদি তালাকের নিয়ত না করে তবে স্ত্রী তালাক হবে না। কেননা তালাক অর্থের জন্য ১ 
শব্দটি ০১১: তথা সুস্পষ্ট নয়; বরং এটা ২514 তথা অস্পষ্ট, অর্থাৎ তুমি বিচ্ছিন্ন। 
2 051৯, 
2215$-এর হুকুম :5155-এর হুকুম বর্ণনায় আল মানার প্রণেতা আল্লামা আবুল বারাকাত 
আন নাসাফী (র) বলেন- 9৩1 হা ডা 5 02 02 ৩ অর্থাৎ, নিয়ত বা 
অবস্থার ইঙ্গিত ব্যতীত 565 শব্দের ওপর আমল করা ওয়াজিব নয় । সুতরাং "১১ ৩টা 
বললে স্ত্রী তখনই তালাক হবে, যখন তার নিয়ত করা হবে অথবা তার বাহ্যিক কোনো 
নিদর্শন থাকবে। পু 
মানার গ্রন্থের বক্তব্যের ব্যাখ্যায় নূরুল আনওয়ার প্রণেতা আল্লামা মোল্লাজিউন (র) বলেন- 2455 
শব্দের প্রকৃত অর্থ গোপন থাকার কারণে বক্তার নিয়ত সম্পর্কে জানা আবশ্যক। সুতরাং হ.£5-এর 
ওপর আমল করা তখনই ওয়াজিব হবে, যখন ব্যক্তির নিয়ত সম্পর্কে অবগত হওয়া যাবে। 
উপসংহার : বক্তার বক্তব্যে যখন কোনো প্রকার অস্পষ্টতা থাকবে, তখন তা হবে 54৮25 
এর ওপর মর্মার্থ অনুযায়ী শর্তসাপেক্ষে আমল করা ওয়াজিব । 


৫১০ (নালাগিল সত্যক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জর 


টি PT ১৫3 LS EAC ৮৪৮০5 0০) এনা 
জর প্রশ্ন : ২১11 --২১-এর অর্থ কী? এর প্রকারভেদসমূহ হুকুমসহ বর্ণনা কর। 


উভভর॥॥ উপস্থাপনা : ইসলাম একটি ভারসাম্যপূর্ণ পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। আর এ ভারসাম্যপূর্ণ 
পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধানের পূর্ণ অঞ্চহ্রণই হলো- ২১2১০; এর বিপরীত হলো £১১; ইসলামী 
শরীয়তে এর গুরুত্ব অপরিসীম ৷ নিয়ে প্রশ্নালোকে উসূলুল ফিকহের দৃষ্টিতে ₹-২১০-এর 
সংজ্ঞা এবং হুকুমসহ এর প্রকারভেদসমূহ বিস্তারিত আলোচনা করা হলো । 
5:২295-এর পরিচয়: 7 
25 2241750৮৪৬৩ হ 
২£১০-এর আভিধানিক অর্থ : ২:১০ পটি বাবে ০;৯-এর মাসদার। এর 
আভিধানিক অর্থ হচ্ছে 
১.১: তথা ধৈর্যধারণ করা। যেমন আল্লাহ্‌ তায়ালার বাণী- 13400 1১০ ২1১71 
২. 51581 তথা সিদ্ধান্ত নেওয়া। যেমন এ অর্থে- ১%111)552 505 
৩. 045 বানা ইছা ও হাতির বাকজ।ক্রা। হাতি অন্যায় তালার 
বাদী + ot S851 E52 0 

৪. 354 তথা অপরিহার্য হওয়া। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 

HE LEONI 515 3231 SL 
‘৫. ১24 তথা চেষ্টা করা। যেমন বলা হয়- £5১29 52 
৬. ৬৯1৪1 তথা অপরিহার্য হওয়া। যেমন বলা হয়- 29 ডো $24 55 
৭. {8 তথা শপথ করা। যেমন : 5১2 L১36 $52 
(2১51০) ৮2301 ০৪৮০: 
2১2- এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : হ2£১2-এর পারিভাষিক সংজ্ঞায় আল্লামা আবুল বারাকাত 
আন নাসাফী (র) বলেন St 585 EL ALLL 
অর্থাৎ, ২2 এ বিষয়ের নাম, যা শরয়ী আইনসমূহের মূল, যা আনুষঙ্গিকতা সংশ্লিষ্ট নয়। 
অর্থাৎ তা কোনো আনুষঙ্গিক কারণে বিধিসম্মত হয়নি; বরং আল্লাহর পক্ষ থেকেই নির্ধারিত। 
মোটকথা, শরীয়তের যে বিধান আল্লাহর পক্ষ হৃতেই নির্ধারিত, যা কোনো আনুষঙ্গিক 
কারণে শরীয়তের বিধান হিসেবে নির্ধারিত নয়, তাই ২3৮23 
৩৫০৬১ Lyall EGS: 
7৮027 এর প্রকারভেদ ও তার হুকুমসমূহ : ২2352 চার প্রকার । যথা 


১. (2541 তথা ফরয । ২. ৩০৯5 তথা ওয়াজিব । 
৩. £1 তথা সুন্নাত । 8. ১:61 তথা নফল । 
এদের বিস্তারিত পরিচয় ও হুকুম নিম্নরূপ- 


৯ ০৯১-এরর পরিচিতি : ০৯3% তথা আবশ্যকীয় বিষয় হলো- 
5 ECE সব 1510 45৮৯১ Ys চি 5 0৩ 5 
অর্থাৎ, যে বিধান পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংকোচনের কোনো প্রকার সম্ভাবনা রাখে না এবং যা 
এমন অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত, যাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই, তা-ই ফরয। 


m উসূলুল ফিকহ WWY 

২. =5-এর পরিচিতি : 

ক. '==>1!3-এর পরিচয়ে আল্লামা আবুল বারাকাত আন নাসাফী (র) বলেন- ৪ 15 
২2:45 9851 অর্থাৎ, ওয়াজিব হচ্ছে এমন বিধান, যা এমন দলীল দ্বারা 
প্রমাণিত, যাতে কোনোরূপ সন্দেহ থাকে। 

খ. কতিপয় উসূলবিদ বলেন- ২+১ ১১ 49, 551 1741 $2 অৰ্থাৎ, 
ওয়াজিব হচ্ছে যা এমন দলীল দ্বারা আমাদের আবশ্যকীয় করা হয়েছে, যার মধ্যে 
সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। 

৩. ২%.-এর পরিচিতি : ₹%/.-এর পরিচিতি প্রদানে আল মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী 
(র) বলেন-3:1| ৬৪ হ41:-01 ২8১1 5% অর্থাৎ, দ্বীন ইসলামে প্রচলিত ও 
গৃহীত পন্থা হচ্ছে সুন্নাত। এ সুন্নাত দু'প্রকার । যথা : 

ক. সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। যেমন : যোহরের ফরযের পূর্বে চার রাকাত নামায় । 

খ. সুন্নাতে যায়েদা। যেমন : আসরের ফরযের পূর্বে চার রাকাত নামায । 

৪. ৯-এর পরিচিতি : }%;-এর পরিচিতি প্রদানে আল্লামা আবুল বারাকাত আননাসাফী 
(র) বলেন- £535 ০৮০ ৫50০৫ 5; 1135 ০15 {55 ১015 5 অর্থাৎ, নফল 
এ পুণ্য কাজকে বলা হয়, যা করার ফলে ব্যক্তি পুণ্য লাভ করবে কিন্তু না করার দরুন 
গুনাহগার হবে না। 

উপসংহার : ২:১2 হলো শরীয়তের বিধানের মৌলিক অবস্থা। তাই ইসলামী 

জীবনবিধানে ২:১১ তথা অবকাশের সুযোগ না খুজে ₹22১-এর ওপর আমল করাই 

ঈমানের প্রকৃত দাবি। 


EE ৫১১ 


25018835905 bail a2: (YY) 05 
জর: ২২ ॥ ১৭১- এর সংজ্ঞা দাও। অতঃপর এর হুকুম ও প্রকারভেদ উল্লেখ কর। 


উ্তর॥। উপস্থাপনা : ০ উসূলুল ফিকহের একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা । এটা মূলত 
কুরআন হাদীসের পরিভাষা । মাসয়ালা নির্ণয়ে মুজতাহিদগণকে এর ওপরই নির্ভর করতে 

হয লিয়ে এরি 

৩ ০০$-এর পরিচয়: « 

2111 is: 

৮$-এর আভিধানিক অর্থ : (০5 শব্দটি বাবে $:--এর মাসদার; এটি একবচন, 

বহুবচনে ৮০১০? এর আভিধানিক অর্থ হলো- 

২৮:১০ তথা নির্দিষ্ট করা। ২. ১3০১] তথা সীমিত করা । 

. 94৮১ তথা প্রকাশ করা । যেমন বলা হয়_ হণ 41 ৮৯5 ১১১ 

1 তথা উঠানো অৰ্থেও ব্যবহার হয় | এজন্য মঞ্চ বা স্টেজকে ২:০০ বলা হয়। 

৬১০৯ ১০; তথা হাদীসের সনদ বর্ণনা করা। 

৬৪০ তথা প্রান্তসীমা । যেমন বলা হয়- ০5 ৯৪৭ ৩৪ ৮০5 

/১১১/ তথা নড়াচড়া করা । যেমন বলা হয়- ০ ৫22০5 5৮ 

. মূলকথা, মূলভাষ্য ইত্যাদি। 


নে সি ০৪৯৮ 


৫১২ ১এরাল এই ফাঁধিল জাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ রগ 

12 ১৮:০ 1৮৮81 is: 

$-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১০$-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা নিয়রূপ_ 

১. আল্লামা আবুল বারাকাত আননাসাফী (র) বলেন- 

LN 58 ২0659৮০০455 508০930০৩৮০ Lf 
অর্থাৎ, ০; বলা হয় এমন বক্তব্যকে যা বক্তার নিকট হতে প্রান্ত অর্থের ভিত্তিতে 
১৯৮০ অপেক্ষা সুস্পষ্ট হয়ে থাকে, শব্দের কারণে নয় । 

২. আল্লামা নিযামুদ্দীন শাশী (র) বলেন- +1১9 ৫১৫ 3: ৮০ ০% অর্থাৎ, ০০5 এ 
বস্তুকে বলা হয়, যাকে উদ্দেশ্য করে কথা বলা হয়েছে। 

৩. আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতা বলেন- 4 ঠা 141 ৮5 এ; ০25 ও 
3316 3০১৫ অর্থাৎ, যা কেবল একটি অর্থের সম্ভাবনা রাখে অথবা যা কোনো 
ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না, তা-ই নস। 

৪. হুসামী প্রণেতা বলেন_ Ak ৮৫০ 55০১ $9 15 ৬৯ ৮০৪] অর্থাৎ, প্রকাশ্যের 
চেয়ে অধিক স্পষ্ট বক্তব্যকে ১০ বলে। 

৫. কাওয়ায়েদুল ফিকহ প্রণেতা বলেন- 

ME 33০ SAG RDN ৩৪ ৩৮০০ ১৯,৪05 (১১:১৩ 333 5 55 

-৮১৮০] এ৭১১/৯৭, 
উদাহরণ : আল্লাহ তায়ালার অমিয় বাণী_ 1১ (525 €::॥ 210 ০ এ 
আয়াতটি একটি ০? তথা ভাষ্য । কেননা আয়াতটি ক্রয়বিক্রয় ও সুদের মধ্যে পার্থক্য 
সৃষ্টি করার জন্য ব্যবহার হয়েছে। ইসলামপূর্ব যুগে আরবরা 5 (ব্যবসায় বাণিজ্য) 
এবং 1১২১ (সুদ)-কে একই বিষয় মনে করতো । তাদের ধারণা ছিল 4৮ (১: 4 
14341 অর্থাৎ, ৮5 তথা ক্রয়বিক্রয় সুদের মতোই । তাদের এ ভুল ধারণা খণ্ডনের 
জন্য আয়াতটি নাযিল_হয়। সুতরাং এ আয়াতটিই ১5 এবং 1১১-এর মধ্যে পার্থক্য 
বর্ণনায় কুরআনী একটি *? তথা ভাষ্য। 

৩৮৮৪৬ 

৮$-এর হুকুম : ০০$-এর হুকুম বর্ণনায় আল মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) বলেন- 

১৯১১১৬১৩১3৪ JCS ৪৯ ০5১০০] ৩১১৩ ২৪০ 
অর্থাৎ, ১-$-এর হুকুম হলো, এর দ্বারা যা সাব্যস্ত হয় তদনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব । তবে 
এটা অন্য অর্থ গ্রহণেরও সম্ভাবনা রাখে। যেমন এতে 4255 ও ১৯১+১$-এর অবকাশ 
থাকে। আম বা খাস হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে । তবে এ সম্ভাবনার কারণে *৮% তথা 
অকাট্যতার কোনো ক্ষতি হবে না। যেমন নূরুল আনওয়ার প্রণেতা আল্লামা মোল্লাজিউন (র)-এর 
ভাষায়- 2৫৯১81017৯5 3০১৮০১৯১১১১ ১5 অর্থাৎ, এসব অবকাশ বা সম্ভাবনা তার 

525 তথা অকাট্য হওয়ার ব্যাপারে কোনোরূপ ক্ষতির কারণ হয় না। 

৩১০৪৫ 

$-এর প্রকারভেদ : উসূলে ফিকহবিশ'রদগণ *০-কে চারভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা : 

১.0 5005 তথা ভাষ্যের মর্ম। 

২.০% 89) তথা ভাষ্যের ইঙ্গিত । 


জজ উস্লুল ফিকহ WWW.abswe 

৩. [401 {]35 তথা ভাষ্য বোধগম্য বিষয় । 

8. ০1৫৮১53) তথা ভাষ্যের দাবি। 

নিম্নে এদের পরিচিতি পেশ করা হ:-" 

১,০11 ১345-এর পরিচিতি ০% 5415 -এর সম্পর্কে ফোকাহে কেরামের বক্তব্য 
হলো- 142০5195005: ১৫ $4০ $৯ ৬০১55 অৰ্থাৎ, ইবারাতুন নস 
তাকে বলে, যার জন্য ক" :-' হয়েছে এবং এর দ্বারা বাক্যের উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে। 

২. ০1 £004-এর পরিচিতি : ০% $7.2]-এর সম্পর্কে ফোকাহে কেরামের বক্তব্য হলো- 
25 ১৬৮৯০ 335 ৬ 2639 ১5 ১৪ EL LIS 5 ৫৪ ৩০৪॥ 80 

77891 3১5০ YG 2৯5 
অর্থাৎ, ইশারাতুন নস তাকে বলে, যা কোনো প্রকার অতিরিক্ত শব্দ ছাড়া নসের দারা 
সাব্যস্ত হয় ও সার্বিকভাবে এটা অস্পষ্ট থাকে এবং বক্তার উক্তির জন্য বাক্যটি 
প্রয়োগও করা হয়নি। - 

৩. {১৯% &3-এর পরিচিতি : ০% 35-এর সম্পর্কে ফোকাহে কেরামের বক্তব্য 
হলো- 551415০৬০১০] ১0 He 25605 0 ৩১ bain UNS 
(512১5:4 3511544521 অর্থাৎ, দালালাতুন নস তাকে বলে, যার সাহায্যে শাব্দিক 
দৃষ্টিতে “১12 ০০১:০:০-এর হুকুমের কারণ অবগত হওয়া যায়, ইজতেহাদ কিংবা 
ইসতিনবাতের দৃষ্টিতে নয় । 

৪. [2 4.:35)-এর পরিচিতি : *০%11-415$1-এর সম্পর্কে ফোকাহে কেরামের 
বক্তব্য হলো_ 4] ০511৮255855 3০০) ০15 836 ৩৯ ০৭০5 
4055 3১5 ৬১ ০৮1 4585 boll LU অৰ্থাৎ, ০০0 458] বলা 
হয় নসের বর্ধিত এ বিষয়কে, যা ব্যতীত নসের অর্থ প্রতিষ্ঠিত হয় না। মনে হয় যেন 
বাক্যের অর্থ শুদ্ধ হওয়ার জন্য নস এ অতিরিক্ত বিষয়কে দাবি করেছে। 


উজ্তরা॥॥ উপস্থাপনা : --এর চাহিদা, দাবি, ইঙ্গিত ও মর্মার্থ বিবেচনা করে মুজতাহিদগণ 
ফিকহে ইসলামী রচনা করেছেন। তাই শরয়ী মাসয়ালা নির্ণয়ে এ সম্পর্কে অবগত হওয়া 
অত্যাবশ্যক । নিয়ে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো । 

2 ৮৮ £542 -এর পরিচিতি : 

{০1 $54-এর আভিধানিক অর্থ : ২): শব্দটি ১:2-এর ইসমে মাসদার । এর অর্থ- 
ভাষ্য, বক্তব্য, বর্ণনা, বিবরণ ইত্যাদি । আর ৮০৫ 1-এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- আসল বা 
মূল। সুতরাং "০ | $.:5-এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, আসল ভাষ্য বা মূলবক্তব্য । 


ল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জর 


৫১৪ _ তোল তাহ 
£০ $34-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : 2০৫11 £).:5-এর পারিভাষিক সংজ্ঞায় বিভিন্ন 
মনীষীর বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। যেমন : 

১. আল মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) বলেন- $%$ ০41 2323 0১:০9 Lf 
0 ANE 3১৮ ৩১২৪১ UA) অৰ্থাৎ, Lai ৪৩৪ দ্বারা দলীল গ্রহণের অর্থ 
হলো, বাক্যটিকে যে উদ্দেশ্যে আনয়ন করা হয়েছে, তার বাহ্যিক অবস্থার ওপর আমল করা। 

২. নূরুল আনওয়ার প্রণেতা আল্লামা মোল্লাজিউন (র) বলেন- 

UES 0৮৪৩ be SEN LULL 545 
অর্থাৎ, যে উদ্দেশ্যে বাক্যটি আনয়ন করা হয়েছে, তার বাহ্যিক অবস্থা থেকে মুজতাহিদ 
কর্তৃক গবেষণা করা। 

৩. আল্লামা খাদরী (র) বলেন- 

৮1505550154 10555 ৬5১] AE ৯511 হাট তত ও ail Fi 

8. শায়খ আবু যাহরা (র) বলেন- 

25502 58 70551020604 2505 ৮৮5 Sp (৮০0 এ ৩৯ 
রি 855506105১5 561 

৫. আল্লামা নিযামুদ্দীন শাশী রে) বলেন- 1159 (8) 33১, 5 55 ০611 8505 
Baie 5299 
অর্থাৎ, যে উদ্দেশ্যে কোনো বক্তব্য নেওয়া হয়েছে, সে উদ্দেশ্য বর্ণনা করাকে £)৫5 
*০|। বলে। 

৬. মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন- £340 0 33:11 ১:০1 07501 3৯ 

৭. হুসামী প্রণেতা বলেন- 5:55 ০ 5390 0 8) 5 5 

£০ ১3 -এর বিধান : [,৯%11 £342 দ্বারা '২+ ওয়াজিব হয়ে থাকে। 

উদাহরণ : আল্লাহ তায়ালার বাণী- 3334240 25:55 65 0515211৮155 

অর্থাৎ, পিতার দায়িতৃ হলো সন্তানের মায়েদের ন্যায়সঙ্গতভাবে ভরণপোষণ দেওয়া । 

এ আয়াতের +০% || 8.5 দুটি বিষয়ের যে কোনো একটি হতে পারে। যেমন : 

১. সন্তানের মা, যে এখনো স্ত্রী হিসেবে আছে। তাকে ভরণপোষণ দেওয়া ওয়াজিব । 

২. সন্তানের মা তালাকপ্রাপ্তা কিন্তু সন্তানকে দুধপান করাচ্ছে; এরূপ অবস্থায় তার 
ভরণপোষণ পিতার ওপর ওয়াজিব । 

2 2550 £00-এর পরিচিতি : 

০51 £00-এর আভিধানিক অর্থ : ২9:১1 শব্দটি বাবে J১]-এর মাসদার । 

আভিধানিক অর্থ- ইঙ্গিত করা, ইশারা করা । আর +-%1-এর অর্থ হচ্ছে- আসল বা মূল। 

সুতরাং ৮০ 5:১1-এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- মূলভাষ্যের ইশারা তথা ইঙ্গিত৷ 


(০৮০৮০৫155৮১: 
০% £01০-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ৮০৫1 $.৯/এর পারিভাষিক সংজ্ঞায় 
আলেমগণের বিভিন্ন অভিমত “' “ক্ষিত হয় । যেমন : 
১. আল মানার প্রণেতা আল্ল" “সাফী (র) বলেন" 
Bln Ladi TBE 5 ১১০৯৪ 535 555 LG ভি ডি নল gh 
২৯৬২ ১5১৯৪৪ 
অর্থাৎ, ”-এর ২০১-এর আভিধানিক অর্থ দ্বারা যা সাব্যস্ত হয় তদনুযায়ী আমল 
করা; কিন্তু তা উদ্দেশ্য নয় এবং তজ্জন্য উক্ত নস বর্ণনাও করা হয়নি। আর এটা সকল 
দিক থেকে ১৯০-ও নয়। 4 
২. আল্লামা নিযামুদ্দীন শাশী (র) বলেন- 
১০৮০ SIE FAG BU) ৮০ ৬৮ Cad 2৮5, Ls God ৮১০ BLS 
DYING NG 3৯5 YS 
অর্থাৎ, ++ 1| $51 বলা হয়, যা [,০$-এর সাহায্যে কোনো প্রকার প্রবৃদ্ধি সাধন 
ব্যতীত সাব্যস্ত হয় এবং সার্বিকভাবে এটা অস্পষ্ট থাকে এবং বক্তার উক্তির জন্য 
বাক্যটি প্রয়োগও করা হয়নি। 
৩. আল্লামা খাদরী রে) বলেন- SA BIN ILL ME ০12 15055 ৩১ 
8. শায়খ আবু যাহরা (র) বলেন- 
BU 35 bs 5৪55 EI ITE Hg is 
৫. মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন- 
৩৯৫14 2২৩৩8252421 El SE 2৮7 এ 1505 
৬. হুসামী প্রণেতা বলেন- £] USES TG BLN IL, hi 54505 
2 Lai BUSS: 
{০1 £151-এর বিধান : 10830: বিধান ওয়াজিব করে। 
উদাহরণ : ১. আল্লাহ তায়ালার বাণী- $%25:.5$ 5১ 1১33201৮155 
এ আয়াতটি ইশারা করছে যে, নসব পিতার প্রতি সম্বোধিত, মাতার প্রতি নয়। $-এর 
১১টি ১০৮:59৯1-এর জন্য। অর্থাৎ পিতাই একমাত্র নিসবতের অধিকারী । 
২. আল্লাহ্‌ তায়ালার বাণী_ 3 205 ০1১৮১53৬০১৯] 555৮0) 
"  আয়াতটির ইশারা হলো, মুহাজিরদের দরিদ্ৰ্তা গ্রহণযোগ্য এবং তাদের সম্পদে 
কাফেরদের মালিকানা সাব্যস্ত হয়। 
উপসংহার : শরিশেরেননা যার; 3৮: পরসরনল কনা উজির । কারী LS 
এ-ও তথা অরুট্যি দলীল । 


TAKE 5 0003 Gal: (YU IGE 
পশু: ২৪ ॥ ১০4১১5 কাকে বলে? এর একী? টি 


উভতরা।॥ উপস্থাপনা : ০০ উসূলুল ফিকহের একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা ' এটা মূলত 
কুরআন হাদীসের পরিভাষা । মাসয়ালা নির্ণয়ে মুজতাহিদগণকে এর ওপরই নির্ভর করতে 
হয়। তাই শরয়ী মাসয়ালা নির্ণয়ে এ সম্পর্কে অবগত হওয়া অত্যাবশ্যক ৷ নিয়ে এ সম্পর্কে 
বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন কুরা হলো। 


৫১৬ ________১ননমভওইএফাঁযিল-ব্রীতিক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 
৩ {| £15-এর পরিচিতি : 
£ ৮৫ য০০০০৭ 
*০%1| $1$-এর আভিধানিক অর্থ : {135 শব্দের অর্থ- নির্দেশনা । এটি বাবে /:.5-এর 
মাসদার। আর ০1 শব্দটিও বাবে ১:০5 $-এর মাসদার । এর অর্থ- মূলবক্তব্য বা ভাষ্য । 
সুতরাং +০৫|| {ক্র আভিধানিক অর্থ দাড়ায়, মূলবক্তব্য বা ভাষ্যের নির্দেশনা । 
(১৮১০) UNS ৮5৮5 
৮4 £154-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ০11 $15-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা বর্ণনায় বিভিন্ন 
অভিমত রয়েছে। যেমন : 
১. মানার গ্রন্থকার বলেন- $4521 3 1 0০8 ৬০৮০০ 5৫5 5 অর্থাৎ, যা 
আভিধানিক নসের অর্থ দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে, ইজতেহাদের দ্বারা নয় । 
২. আল্লামা নিযামুদ্দীন শাশী (র) বলেন- 
J SUED YEG ul PIN 0৮১ HE Ge EG FH 
JSS 
অর্থাৎ, ০1 {35 বলা হয়, যার সাহায্যে 44{£ ৬০}-০১4-এর হুকুমের কারণ 
শাব্দিক দৃষ্টিতে অবগত হওয়া যায়, ইজতেহাদ কিংবা ০.:১১:.1-এর দৃষ্টিতে নয়। 
৩. আল্লামা খাদরী (র) বলেন- 
885৮2 এস এসি সি TE 


8. শায়খ আবু যাহরা (র) বলেন- 

05 Lig i eh NG ১55 TGA 32৮5 ০১:০৩ ball এ 
FE 0৯01১ ০০৮১৪ এ১ LING ৩১১৯] ৪5 45 Lali 

৫. মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন- লতি FA 
ail 

৬. হুসামী প্রণেতা বলেন- SHG LESLIE ii ৬50 

৩১০] যাও ৫৮: 

£০41 $186-এর বিধান : ১. * || ২15; ইশারাতুন নসের মতো বিধান ওয়াজিব করে । 
+ ৮৮%1| 001-এর সাথে ১১১০5 হলে [,৯%01 20১! অগ্রাধিকার লাভ করে । 

৩. এরা 
উদাহরণ : আল্লাহ তায়ালার বাণী- 12545 33 £502% ১55 ২$ এ আয়াত ছারা 
বোঝা যায় যে, মা বাবাকে 9521 তথা কষ্ট দেওয়া হারাম । এ কথা বুঝতে ১/$০1- 
এর প্রয়োজন নেই ৷ কাজেই ০.১: তথা আঘাত করা হারাম, যা :,=41 ২13 দ্বারা 
সাব্যস্ত হয়েছে। আর 31 বলা হারাম, যা +০11 ).১5-এর দাবি। 

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, ০£-এর ওপর আমল করা ওয়াজিব । কারণ এটা $5 4415; 


জজ উসূণুল ফিকহ _ ৬/৬///.105৬ 


SE ‘G5৭ 


০০ 


227 | ৬১ 
অধ্যায় : সুন্নাত-এর শ্রেণিবিন্যাস 


-১৫ 5১501 506৮1511105 16 তি Ht: 0০) 01 জর 
জজ প্রশ্ন: ২৫ ॥ 4, কী? উসুলে ফিকহ অনুসারে এটি কত প্রকার? বর্ণনা কর। 


উত্তর উপস্থাপনা : কিতাৰুল্লাহর পরেই সুনাতেরস্থান। কিতারুল্লাহর বিধানাবলির পূর্ণাঙ্গ 
ও যথার্থ ভাব এবং মর্ম উপলব্ধিকরণে সুন্নাতের গুরুত্ব অপরিসীম । নিয়ে প্রশ্নালোকে সুন্নাত 
ও এর প্রকারভেদ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো। 
2 ২ -এর পরিচিতি : 
Gln is: 
২54,-এর আভিধানিক অর্থ : ££, শব্দটি একবচন, বহুবচনে ১; এটা বাবে 5:-$-এর 
মাসদার । অভিধানে শব্দটির বিভিন্ন অর্থ পরিলক্ষিত হয় | যেমন : 
১. 5% তথা পথ, পন্থা, পদ্ধতি । যেমন কুরআনে এসেছে- ১3১75 4111 4 525815 
২. $5 তথা নমুনা, আদৰ্শ । যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 

ELS ELAN LT ৪150 5 2 


৩. ২1:০1 তথা অভ্যাস । যেমন কুরআনে এসেছে- 5914 5G ১ 
8. £7১0 তথা চরিত্র ৷ ভন স্পিন 

৬. 5" তথা জীবনব্যবস্থা। ৭. ০15০] তথা রাস্তা । 

৮. $5001 তথা অভ্যাস। ৯. 5525501 5521 তথা উত্তম চরিত্র । 
১০. ইংরেজিতে বলা হয়- Rule. mode of life, Method, line of conduct ইত্যাদি । 
(১৮০ ২5০ iS: 


হ4,-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ফোকাহায়ে কেরাম বিভিন্ন আঙ্গিকে বিভিন্ন ভাষায় £%:.-কে 
সংজ্ঞায়িত করেছেন৷ যেমন : 
১. আল মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) বলেন- 
91) ০1515557558 ০0531535431 435 ০15 3১ ২০০ 
-2৮15250 221৯2 
অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ (স)-এর কথা, কাজ, মৌনসম্মতি এবং সাহাবায়ে কেরামের কথা ও 
কার্ধাবলিকে ২: বলা হয়। 
২. শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র) বলেন- 
5565 20011775451 ১5 ৪815 হন 
অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (স) থেকে যা কিছু এসেছে, তাই সুন্নাত । 


৫১৮ __________ এ্রারাজক্ষা্তর্মপঞ্টোখা্জ গাই ৬ সিরিজ . দ্বিতীয় বর্ষ জজ 
৩. আল কামূসুল ফিকহী গ্রন্থকার বলেন- 
41535855155 উহ Co) 210 875 5105 251 
অর্থাৎ, কথা, কাজ ও সম্মতির মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (স) শরীয়ত হিসেবে যা প্রচলন 
করেছেন, তাই সুন্নাত। 
৪. আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন- G5 a 4] 
অর্থাৎ, সুন্নাত হলো (ইসনীমে) প্রচলিত পন্থা । 
৫. আল্লামা জুরজানী (র)-এর ভাষায়- 
-060১55065 টু (52124514515 ANCL Ll 
৬. আলা আবুবকর জাার়েরী (র) বলেন- | 
(053০৮ bs SEY ALG LU 5302 Ca) 201 5০5 655 ৩ pA LL 


£48 হা 


৭. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থে এসেছে- 
PSD 5 SLI LMG IPSN 4055 01০54] 
৮. নূরুল আনওয়ার প্রণেতা আল্লামা মোল্লাজিউন (র) বলেছেন- 
45190 25৯8) 455153-511555 eo) Fl I 2 551 
৯. আল্লামা রাগে ইস্পাহানী (র) বলেন- ' 
(96555 015 2044 Ao Geli 
১০. আল্লামা আবদুল আযীয হানাফী (র) বলেন- 
HE LH Hh LE SLES eo) 45655০410512558 Ke 
১২. ফিকহবিদগণের মতে- 

(oe) 6971 2055 UC SSS 15 LIS VG 015 ০1০ 06551 
উপরোল্লিখিত সংজ্ঞাসমূহের সমন্বয় সাধনে বলা যায়, ₹:. হলো রাসূলুল্লাহ (স)-এর 
বাণী, কার্যাবলি ও মৌনসম্মতি এবং সাহাবায়ে কেরামের বাণী ও কার্ধাদি। যদিও 
মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) বিশেষ আঙ্গিকে ২. বলতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর 
বাণীসভ্ভারকেই বুঝিয়েছেন । 

55551954158 ০15 :8140--া 

উসূলে ফিকহ অনুসারে ২%.-এর প্রকারভেদ : উসূলে ফিকহবিশারদগণ ২£,-কে চার 
ভাগে বিভক্ত করেছেন । যথা : 

১. ১১2 015) তথা সনদের ধারাবাহিকতা. 

EY ২০: { 5: তথা সনদের বিচ্ছিন্নতা । 

৩. ৯: 85 তথা খবরের প্রয়োগক্ষেত্র। 

৪. ১: {4 তথা মূল খবর । 

উপসংহার : সকল প্রকার বিভ্রান্তির অক্টোপাস" থেকে নিজেকে বাচিয়ে রেখে ইহকালীন 
কলনি: পরকালীন সৃক্তিলাঁভের জন্য দু রায়িল্যমোতারেকং্জীরন'্রিচালনার নিনি 
এতদসম্পর্কিত গভীর জ্ঞানার্জন অপরিহার্য । 


জজ উসূলুল ফিকহ __  _WwWW.abswe 
১৯4৯৭ 2 035 SSG ও 2) ৪5০55: 00৬1 জ 
প্রশ্ন: ২৬ ॥ ২: bom re ৬৯০-এর মাঝে পার্থক্য কী? 


উভরা।॥ উপস্থাপনা : ইসলামী শরীয়তের বিধিমালা কতেক মৌলিক নীতির ওপর 
নির্ভরশীল । যা মানবজীবনের পথনির্দেশক হিসেবে স্বীকৃত। এগুলোর মধ্যে সুন্নাত 
অন্যতম ৷ কিতাবুল্লাহর পরেই এর স্থান । কিতাবুল্লাহর বিধানাবলির পূর্ণাঙ্গ ও যথার্থ ভাব 
এবং.মর্ম উপলব্ধিকরণে সুন্নাতের গুরুত্ব অপরিসীম । নিয়ে প্রশ্নালোকে সুন্নাতের পরিচয় ও 
সাত এবং হাটী সের মধ্যকার সাদ উপস্থাপনকুরাসলো। 
৩ ২4-এর পরিচিতি : 
5115 ০৪৮5 
হ%:০এর আভিধানিক অর্থ : ££. শব্দটি একবচন, বহুবচনে “১; এটা রাবে :০$-এর 
মাসদার । অভিধানে শব্দটির বিভিন্ন অর্থ পরিলক্ষিত হয় । যেমন : 
১. ১1 তথা পথ, পন্থা, পদ্ধতি । যেমন কুরআনে এসেছে-১$,3541113:..1 ২ ৮ 
২. হাঁ তথা নমুনা, আদর্শ । যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন_ 

ELS ELLIS 55451 50 ৪ 


__ ৫১৯ 


৩. ২1:৯1 তথা অভ্যাস । যেমন : 50591 4 1 

৪. ০:11 তথা চরিত্র । ৫. ২১1 তথা স্বভাব-প্রকৃতি। 

৬. £3, তথা জীবনব্যবস্থা । ৭. 017] তথা রাস্তা । 

৮. 80০] তথা অভ্যাস। ৯১০১১ ১5১: তথা উত্তম চরিত্র । 


১০. ইংরেজিতে বলা হয়- Rule, made of life, Method, line 0f conduct ইত্যাদি । 
[ES PT CT EAE 
২%.-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা: ফোকাহায়ে কেরাম বিভিন্ন আঙ্গিকে বিভিন্ন ভাষায় £,-কে 
সংজ্ঞায়িত করেছেন । যেমন: 
১, আল মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) বলেন- 
Jil ০123 ৯০:০৩ 458 (51 55651531035 ০1০ SAS 
লা কাকে, 
অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ (স)- এর কথা, কাজ, মৌনসম্মতি এবং সাহাবায়ে কেরামের কথা ও 
২: বলা হয়। . 
২. শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র) বলেন- 
পর EON TE TES EES FEL 
অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ (স) থেকে যা কিছু এসেছে, তাই সুন্নাত । 
৩. আল কামূসুল ফিকহী গ্রস্থকার বলেন- 

335 5955 উট a) 40555 2555 0 of 
অর্থাৎ, কথা, কাজ ও সম্মতির মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (স) শনীয়ত হিসেবে যা প্রচলন 
করেছেন, তাই সুন্নাত । 

৪. আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী রে) বলেন_ 5 ns ২2: 
অর্থাৎ সুন্নাত হলো (ইসলামে) প্রচলিত পন্থা । 


815 হু 5.1 


জজ উসূলুল ফিকহ EY WWW.alt শা ৫২১ 

খ. পারিভাষিক পার্থক্য : ₹:*.-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা হলো- 
2515০333445 AS 5 ০) 93০1 ১১৪ ০1০ 914 tt 
81০১ 2৮6৯00158০1 

অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ (স)-এর কথা, কাজ, মৌনসম্মতি এবং সাহাবায়ে কেরামের কথা ও 

কার্ধাবলিকে ২4. বলে । 

অপরদিকে »১১--এর পারিভাষিক সংজ্ঞা হলো- 

অর্থাৎ, বিশেষত রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণীকে হাদীস বলে । 

গ. অন্যান্য পার্থক্য : 

১৮ LE ২, ছারা 61:5) 4১৯-কে বোঝায় । আর হাদীস দ্বারা £1555 05991 ৩৩ 
০ উভয়টি বুঝায় । 

২. উভয়ের মধ্যে 315 ১০.5 £12-এর সম্পর্ক বিদামান। অর্থাৎ ২4. শব্দটি 212 
তথা ব্যাপকার্থবোধক, অন্যদিকে ৮১১৯ শব্দটি ০০১ তথা নির্দিষ্ট অর্থজ্ঞাপক | তবে 
এদের শব্দগত দিক ভিন্ন হলেও মূলগত অর্থ প্রায়ই সমপর্যায়ের ৷ 

৩. আল্লামা জাযায়েরী (র) বলেন- 12%2:5 305 ১ অর্থাৎ 5, ও ৬১০৯ 
এতদুভয়ের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। fe 

উপসংহার : সকল প্রকার বিভ্রান্তির অক্টোপাস থেকে-নিজেকে বাচিয়ে রেখে ইহকালীন 
কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তিলাডের জন্য সুন্নাতে রাসূল মোতাবেক জীবন পরিচালনার নিমিত্ত 
এতদসম্পর্কিত গভীর জ্ঞানার্জন অপরিহার্য । 


HES PTS 101১৯ 550৮5৮50570 062] ভ্্ 
পরশ: ২৭ ॥ 4, ও ৬৩১০ এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? 


উত্তরা॥॥ উপস্থাপনা : সুন্নাত বলতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর কর্মনীতি এবং হাদীস বলতে 
রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণীসম্ভারকে বোঝায়। £££, এবং "১5১5 শব্দদ্বয় পরস্পর 
অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ৷ নিয়ে প্রশ্রালোকে আলোচনা উপস্থাপন করা হলো। 
2 -এর পরিচিতি : 
15176545555 
২$,-এর আভিধানিক অর্থ : ££. শব্দটি একবচন, বহুবচনে +১:%.) এটা বাবে ১:-$-এর 
মাসদার । অভিধানে শব্দটির বিভিন্ন অর্থ পরিলক্ষিত হয় । যেমন : 
১. £1 তথা পথ, পন্থা, পদ্ধতি । যেমন কুরআনে এসেছে- 3355 411 2.1 2 ১1 
২, ধা তথা নমুনা, আদর্শ। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 

ELS ৮৭914555875 ৩ ১৪ 


৩. {1:50 তথা অভ্যাস। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী 3415৭ ২: SG Lf 
॥, 25১1 তথা চরিত্র । ৫. ২০১ তথা স্বভাব-প্রকৃতি। 

৬, 3 তথা জীবনব্যবস্থা। ৭. 11১--1 তথা রাস্তা । 

৮. 53511 তথা অভ্যাস। ৯. 8৫১৮৯ ১5১11 তথা উত্তম চরিত্র । 


১০.ইংরেজিতে বলা হয়- Rule, mode of life, Method. line of conduct ইত্যাদি । 


?১২ ৮০৯5 ফাঁথিল তিক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 
(১৮:০1 1511 ৮555 | 
২4"এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ফোকাহায়ে কেরাম বিভিন্ন আঙ্গিকে বিভিন্ন ভাষায় ২%/..-কে 
সংজ্ঞায়িত করেছেন। যেমন : 
১. মানার প্রণেতা আল্লামা আবুল বারাকাত আন নাসাফী (র) বলেন- 
১0৪ ০৮০ SFG SS 35 Ll ss F234 cl GALS Lt 
ELS ILE 
অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ (স্ট: এর কথা, কাজ, মৌনসম্মতি এবং সাহাবায়ে কেরামের কথা ও 
কার্যাবলিকে ২%: বলা হয়। 
২. শায়খ আবদুল হক মুহ্ৃদ্দিসে দেহলভী (র) বলেন- 
Ee EE CR Tu BT EOS EA STE | 
অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ (স) থেকে যা কিছু এসেছে, তাই সুন্নাত । 
৩. আল কামূসুল ফিকহী গ্রন্থকার বলেন- | 
163১8535531 35 ০) 40 055 Cys a iy 
অর্থাৎ, কথা, কাজ ও সম্মতির মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (স) শরীয়ত হিসেবে যা প্রচলন 
করেছেন, তাই সুন্নাত । 
৪. আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন- ২2১১1 Ga 
অর্থাৎ, সুন্নাত হলো (ইসলামে) প্রচলিত পন্থা । 
৫. ফকীহদের মতে- ৫.5:.:11$ ৯০৯1$| 55515 ৫৯ £2. অর্থাৎ, সুন্নাত হলো যা 
ওয়াজিব ও মুস্তাহাবের মাঝামাঝি রয়েছে। 
উপরোল্লিখিত সংজ্ঞাসমূহের সমব্বয়-সাধনে বলা যায়, ২4. হলো রাসূলুল্লাহ (স)-এর 
বাণী, কার্যাবলি ও মৌনসম্মতি এবং সাহাবায়ে কেরামের বাণী ও কার্যাবলি। যদিও 
মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) বিশেষ আঙ্গিকে ২: বলতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর 
বাণীসস্ভারকেই বুঝিয়েছেন । 
DREHER 
Gl ৬:৯1 As 
২১৯০ পর বু ডীীক অর্থ : $২5 শব্দটি হ$১০-এর সীগাহ। এটি একবচন, বহুবচনে 
ESL অভিধানে শব্দটির বিভিন্ন অর্থ পরিলক্ষিত হয়। যেমন : 
"35 তথা বাণী । যেমন কুরআনে এসেছে- (53০ 21005 এ ৮ 
. == তথা সংবাদ । যেমন বলা হয়- £৮: ঠ/3:11 ২3১ 
2535 তথা কাহিনী। যেমন আল্লহ তায়াণার বাণী- 5 ১3১ ৩-.১$ 11 
£55 ১,০ তথা ?2১৪-এর বিপরীত । 
১৯ তথা নতুন । 
৬5 তথা বৰ্ণনা । যেমন কুরআনে এসেছে- ৬১০৪৯ 018; 155০ 5 
££ 5 তথা ঘটনা । যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- ১১4 ৬.3 191 ১৪ 
{5:০5 তথা উপদেশ বাণী । যেমন : 53s A; 
. টস তথা কথা । ইত্যাদি । 
১০. ইংরেজিতে বলা হয়- Discussion, Modern talk ইত্যাদি । 


2৬. 1 


EAA উপ ভিত ই তি 


WWW ৮১17 ৫777 
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El BET 
৩3১5 -এর পারিভাষিক সংজ্ঞা: ৩৫১২ -এর পারিভাষিক সংজ্ঞা নিম্নরূপ 
১. নূরুল আনওয়ার প্রণেতা আল্লামা মোল্লাজিউন (র) বলেন- 
Cal Cs ie Eo JSS JS oe SILL 
অর্থাৎ, হাদীস বলতে কেবল রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণীকেই বোঝায় । 
২. সাইয়েদ মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন 
LSE 1035 (29805 ৩9:43 JF 455 0১৫49 Be ATES 
অর্থাৎ, হাদীস হলো আম তথা ব্যাপক অর্থবোধক । এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ (স), 
সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীগণের কথা, কাজ ও মৌনসম্মতিকে বোঝায় । 
৩. শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (র) বলেন- 
৬1০ 31 WSs LG 1535 (০) 955 ০ Gilt ৬ 
123785 183 ৩৯901 ১৬৪ রর PAS Lig 24০১৪ 
8. তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীস গ্রস্কারের ভাষায়- 
ie 3৯2৯৯535935 ১০ AE Se Lo থা এ! ৬১৭ ৪ ৬০ 
অর্থাৎ, হাদীস তাকে “বলা হয় যা নবী করীম (স)-এর কথা; কাজ, মৌনসম্মতি ও 
গুণাবলিকে সম্পর্কিত করে। 
সর্বোপরি বলা যায়, হাদীস হলো মহানবী (স)-এর কথা, কাজ ও মৌনসম্মতি। 
উপসংহার : ইসলামী শরীয়তের প্রধান মূলনীতি মহাণ্রদ্থু আল কুরআনের ব্যাখ্যা হলো 
সুন্নাত। মানবজীবনে একনিষ্ঠ ও যথার্থ আমলের মাধ্যমে ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন 
মুক্তির নিশ্চয়তা অর্জনে সুন্নাত সম্পর্কিত জী একান্ত জরুরি । 


৬৫০ ১1064 sels Gains: (১0621 

MALS 5215 211 ৮1০ 21101573১09 ১০৫০৪ JUS 
হয: ২৮ ॥ য০-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? রাসুলুল্লাহ সে) হতে 
আমাদের পর্যন্ত ১৫. )-:৯$)-এর দৃষ্টিকোণ থেকে এটা কত প্রকার? 


ন্তর॥॥ উপস্থাপনা : ইসলামী শরীয়তের বিধিমালা কতিপয় মৌলিক নীতির ওপর 
নির্ভরশীল । যা মানবজীবনের পথনির্দেশক হিসেবে স্বীকৃত। এগুলোর মধ্যে সুন্নাত 
অন্যতম কিতাবুল্লাহর পরেই এর স্থান। কিতাবুল্লাহর বিধানাবলির পূর্ণাঙ্গ ও যথার্থ ভাব 
এবং মর্ম উপলব্ধিকরণে সুন্নাতের গুরুত্ব অপরিসীম ৷ নিয়ে প্রশ্নালোকে সুন্নাতের পরিচয় ও 
তৎসংশ্লিষ্ট আলোচনা উপস্থাপন করা হলো। 
৩ এর পরিচিতি : 
54 হ15 ৪55: 
254, এর আভিধানিক অর্থ : ২::. শব্দটি একবচন, বহুবচনে +১::.; এটা বাবে $:-5-এর 
নার পুনে লরি বয়ন ২ 
১. 5% তথা পথ, পন্থা, পদ্ধতি ৷ যেমন কুরআনে এসেছে- 335 55 ১; 
২ টিবি আদর্শ ৷ যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন_ 

ELS ANS SAL 2551 
৩. {1-০50 তথা অভ্যাস । যেমন : 12545) 


WWW 231০৬ [etl 
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৪. £5::. তথা চরিত্র । ৫. ১ তথা ্বভাব-প্রকৃতি। 

৬. 43," তথা জীবনব্যবস্থা । ৭. £1; তথা রাস্তা। 

৮. $5001 তথা অভ্যাস । ৯. £45551 5720. তথা উত্তম চরিত্র । 
১০. ইংরেজিতে বলা হ্য় Rule, Mode of life, Method, Line of conduct ইত্যাদি । 
Batt ৩ ee? 


২১-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. আল মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) বলেন- 
১06) LES ১০ 585 01 55595090১০০ SAS 2501 
ba HLS 2৮৯০৯ 
অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ (স)-এর কথা, কাজ, মৌনসম্মতি এবং সাহাবায়ে কেরামের কথা ও 
কে ২১ বলা হয়। 
২. শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র) বলেন_ ১19411১2 4 (5 Bf 
215 4215 20 ০1:০ অৰ্থাৎ, রাসূলুল্লাহ (স) থেকে যা কিছু এসেছে, তাই সুন্নাত । 
৩. আল কামূসুল ফিকহী গ্রন্থকার বলেন- 31355 (০) 410 15,)22555 441 
15355 3 ১55 অর্থাৎ, কথা, কাজ ও সম্মতির মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (স) শরীয়ত 
হিসেবে যা প্রচলন করেছেন, তাই সুন্নাত। 
৪. আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন- 5,5 25১১৫ ০৯ 26] 
অর্থাৎ, সুন্নাত হলো (ইসলামে) প্রচলিত পস্থা। 
৫. ফকীহদের মতে- *. ৪:01 ০25 5১5 ৮ ৫৯ £:2 অর্থাৎ, সুন্নাত হলো যা 
ওয়াজিব ও মুস্তাহাবের মাঝামাঝি রয়েছে। 
৬. আল্লামা জুরজানী (র)-এর ভাষায়- 
002১1465165 CE SCN 505 50515154541 
a. আল্লামা আবু বকর জাযায়েরী (র) বলে 
190০০ ১৪34 IES 50 9১05 (0) 21 4১০5 655 ০ ৫৯২ 
-১১১)। ১১৩ 
৮. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থে এসেছে- 

FRE pI ELD 5১৪০) এ৪ 3 8০০৮ ১ pfs এ 
উপরোল্লিখিত সংজ্ঞাসমূহের সমৰয় সাধনপূর্বক বলা যায়, ₹ 4. হলো রাসূলুল্লাহ (স)- 
এর বাণী, কার্যাবলি ও মৌনসম্মতি এবং সাহাবায়ে কেরামের বাণী ও কার্যাদি। যদিও 
মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) বিশেষ আঙ্গিকে ££. বলতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর 
বাণীসম্ভারকেই বুঝিয়েছেন । 

৩ ১০৫। ১০০৪ ৬১০ ১5254 পপ 

১০০ 5%-এর দৃষ্টিকোণ থেকে 4. ২%:,এর প্রকারভেদ : ডসূলে ফিকহবিশারদ্গণ 
iil 21:59] তথা সনদের ধারাবাহিকতার দিক রি ৫ -কে তিনভাগে ভাগ 
করেছেন যথা : ১. ১3184 (মুতাওয়াতির), ২. ১34.১ (মাশহুর), ৩. 451 
উআহাদ)। নিয়ে প্রশ্নের চাহিদা মোতাবেক উল্লিখিত প্রথম প্রকার তথা ১19১৫-এব 
বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হলো । 

উপসংহার : সকল প্রকার বিভ্রান্তির অক্টোপাস থেকে নিজেকে বাচিয়ে রেখে ইহকালীন 
কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি লাভের জন্য সুন্নাতে রাসূলুল্লাহ (স) মোতাবেক জীবন 
পরিচালনার নিমিত্ত এতদসম্পর্কিত গভীর জ্ঞানার্জন অপরিহার্য । 
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জ প্রশ্ন : ২৯ ॥ হাদীসে ১3554 খা আযম সাত নয 


উত্তরে॥॥ উপস্থাপনা : হাদীস ইসলামী শরীয়তের দ্বিতীয় মূলনীতি। শরীয়তের অসংখ্য 
বিধান এর ওপর ভিত্তি করেই প্রণীত। উসূলবিদগণ বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে হাদীসকে 
বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করেছেন, তন্মধ্যে :£..| 01:-$1-এর দৃষ্টিতে হাদীসকে যে তিন 
ভাগে ভাগ করা হয়েছে, ১15 সেগুলোর প্রথম এবং প্রধান প্রকার। নিয়ে প্রশ্লালোকে 
০1$55-এর পরিচয় এবং হুকুম সংশ্লিষ্ট আলোচনা উপস্থাপন করা হলো । 
৩ ০০1$৪১-এর পরিচিতি : 
Ll sh ৮655? 
)16£5-এর আভিধানিক অর্থ : $5154 শব্দটি বাবে 455 হতে 59 +:.1-এর ১৯ 
০৪$5-এর সীগাহ। শব্দটি 55191 মাসদার হতে নিঃসৃত । এর আভিধানিক অর্থ- 
. 24501 তথা ধারাবাহিকতা । ২. ৫1551 তথা পর্যায় ক্রমিক হওয়া। 
. SSIs £5) তথা একের পর এক আসা । ৪. 01:58) তথা লাগাতার । 
৫. 160 তথা অনবরত ইত্যাদি। শব্দটির প্রয়োগ কুরআন মাজীদে পরিলক্ষিত হয়। 
যেমন : CET EL 
[ES ETS CE [EYE 
১$55-এর লারিতাবিক সংজ্ঞা £০31555-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা নিম্নরূপ 
১. আল মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) বলেন- , 
PELL LAL AGEING 2১4০5 ৮৮১১ মাও 855 ৬3 LEH 55 
8 
অর্থাৎ, মুতাওয়াতির বলা হয় এমন হাদীসকে যা এত অধিক লোক বর্ণনা করেছেন, 
যাদের সংখ্যা গণনা করা বায় না এবং তাদের সংখ্যাধিকা, ন্যায়পরায়ণতা ও বাসস্থানের 
বিভিন্নতার কারণে মিথ্যার ওপর তাঁদের একমত্যের ধারণাও করা যায় না। 
২. তাওষীহ গ্রস্থকারের মতে- 
৮৮০৫ TSE ৩০৯ ২ ০১১৪০ UE ০১ SU এ এ ৬১ TEL 
EES ১8056431553 65551 PASH LE Les 
অর্থাৎ, মুতাওয়াতির এমন হাদীসকে বলে, যার বর্ণনাকারীদের সংখ্যা প্রত্যেক যুগেই 
এমন হবে যে, তাদের সংখ্যা নিরূপণ করা যায় না এবং বর্ণনাকারীদের আধিক্য, 
ন্যায়পরায়ণতা আর বাসস্থানের বিভিন্নতার দরুন তাদের ওপর মিথ্যার ধারণাও করা 
যায় লা। 
৩. কোনো কোনো উসূলবিদের ভাষায় 
ws Mls 5 কল দা sj 21717 ঁ 


৫২৫ 


Gv 


8. শায়খ আবদুল হক রা দহলনী ত] রলেন- 
Pil cle HELLS Hh 0৯: আ EEN ৩৪56 ৬৪) 
IS ০৯১০৭ 4 
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৫. হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন- 
DEL 354 Ge U OFS 0৩৯ 3G 
৬. তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীস গ্রন্থকার বলেন- 
igh ELLE HENS 55805 80 5 A SGA 
21551552 122 ১৪৫ SSN SIL £ 
হাদীসটি ১5154 হওয়ার জন্য রাবীর সংখ্যা : হাদীস ১2124 এন 
রাবী বা বর্ণনাকারীর স্বংখ্যা নির্ধারণে বিশেষজ্ঞগণের মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয় । যেমন : 
কারও কারও মতে ৭০ জন, কারও মতে ৪০ জন, কারও মতে ১২ জন, কারও মতে ৯ 
জন, আবার কারও মতে ৭ জন। 
তবে প্রণিধানযোগ্য কথা হলো, হাদীস ১31$:-এর পর্যায়ভুক্ত হওয়ার জন্য রাবী তথা 
ঘর্ণনাকারীদের নির্ধারিত কোনো সংখ্যা ধর্তব্য নয়; বরং প্রত্যেক যুগে বহুসংখ্যক রাবীর 
দ্বারা বর্ণিত হাদীসই ১১।5%-এর অন্তর্ভুক্ত । 
উর 
1$55-এর হুকুম : ১325 হাদীসের হুকুম বর্ণনায় গা মির অভিমত নিয়রাপ- 
Yl মু, রা এর লিজ মতের রে” 
ক. হাদীসে মুতাওয়াতির দারা 33411 {4241 তথা অকাট্য জ্ঞান অর্জিত হবে। 
খ. মুতাওয়াতির হাদীস আমলকে ওয়াজিব করে। 
গ. হাদীসে মুতাওয়াতির অস্বীকারকারী কাফের হিসেবে গণ্য হবে। 
ঘ. এ জাতীয় হাদীস দ্বারা কুরআনের আয়াত রহিত করা যাবে। 
২. মুতাযিলা সম্প্রদায়ের মতে- 

GAINING gal ০3৮৯ ৮5 HLL 2১35715৩৪৬৫ 
নিলি. ০৮৫ লা পপ 
দিক প্রাধান্য পাবে । এর দ্বারা অকাট্য জ্ঞান অর্জিত হয় না। 

৩: আবু বকর বাকিপ্লানী (র)-এর মতে, এর ছারা ১১১১ (11 অর্জিত হয়। 

৪. আল্লামা আবুল কাসেমের মতে ৫1১3: 2150 ০৯3৫ 4 অর্থাৎ, এর ছারা 
ইলমে ইসতেদলাল অর্জিত হবে। 

৫. কারও কারও মতে, ১১132 হাদীস দ্বারা দৃঢ়প্রত্যয়ী জ্ঞান অর্জিত হবে। 

৬. তালবীহ গ্রন্থকার বলেন- ৫:৯৯ $45 SU EA HELLS 

৭. ফখরুল ইসলাম বাযদাভী (র) বলেন- ১4১5 Ee ৮০৯১3 Sf 
(£15555 4১5 অৰ্থাৎ, ১31$4% দু'দিক দিয়ে অকাট্য জ্ঞানের উপকারিতা প্রদান 
করে। তা হলো, গঠনগত দিক ও বাস্তবতার দিক । 

-১১১৪৯৭। ০ ০:০০] ৬০৯ নু SL 05৭ 
উপসংহার : হাদীসে ১3153 দ্বারা অকাট্য জ্ঞান অর্জিত হয় বিধায় এর অস্বীকারকারী 
কাফের হিসেবে চিহ্নিত হবে। তবে হাদীস -১1১০-এর পর্যায়ভুক্ত কিনা, নিট 
নিশ্চিত হতে হবে। * 
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০55 ০ 38) (5 96520 af: Co) Im 
জপ্রশ: ৩০ ॥ ১৪;%-এর সংজ্ঞা দাও অতঃপর প্রকারভেদ ও শর্তাবলি বর্ণনা কর। 


উত্তনর॥॥ উপস্থাপনা : বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে হাদীসকে বিভিন্ন শ্রেণিতে 
বিন্যস্ত করেছেন। যেমন 5. 0.০4-এর দৃষ্টিতে হাদীসকে তিন শ্রেণিতে বিন্যস্ত করা 
হয়েছে। প্রশ্লো্পিখিত ১3155 তন্মধ্যে প্রথম এবং সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য প্রকার। নিয়ে ১ 
সংশ্লিষ্ট আলোচনা উপস্থাপন করা হলো । 
৩ ০১1$$5-এর পরিচিতি : 
Gl sli: 
৮7৬: এর আভিধানিক অর্থ : ১১154 শব্দটি বাবে 14155 হতে )5.$1:.1-এর ৯1 
১৫$%-এর সীগাহ। শব্দটি 34191 মাসদার হতে নিঃসৃত । এর আভিধানিক অর্থ- 
+ ১55401 তথা ধারাবাহিকতা । 
. (41541 তথা পর্যায় ক্রমিক হওয়া । 
১০০০৪১০ 5| তথা একের পর এক আসা। 
%।-০£ঠা তথা লাগাতার। 
CAT trae Oh রা নান জো ti 
যেমন : 138515710০5 
[ot OE ECE ৫১৮০ 
316%5-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১5152-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা নিম্নরূপ- 
১. মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) বলেন- 
৮৪০55551555 85 HAILED মাও 055 ১0450 5 
SLT DIES EAH 155 
* অর্থাৎ, মুতাওয়াতির বলা হয় এমন হাদীসকে যা এত অধিক লোক বর্ণনা করেছেন, 
যাদের সংখ্যা গণনা করা যায় না এবং তাদের সংখ্যাধিক্য, ন্যায়পরায়ণতা ও বাসস্থানের 
বিভিন্নতার কারণে মিথ্যার ওপর তাদের একমত্যের ধারণাও করা যায় না। 
২, তাওযীহ গ্রন্থকারের মতে- 
২৮৪৮ 36১৩5 ৮০৯ ১ ৪ 35 2 IE 53 Sl SEE of FA SA 
ESSE MUS ESL (90843 ois Le LAS 
অর্থাৎ, মুতাওয়াতির এমন হাদীসকে বলে, যার বর্ণনাকারীদের সংখ্যা প্রত্যেক যুগেই এমন হবে 
যে তাদের সংখ্যা নিরূপণ করা যায় না এবং বর্ণনাকারীদের আধিক্য, ন্যায়পরায়ণতা আর 
বাসস্থানের বিভিন্নতার দরুন তাদের ওপর মিথ্যার ধারণাও করা যায় না. 
৩. শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র) বলেন- 
8৪0 ০5 13255 SLA 0১৯5: Of SEGA ৩১ LS ৬০1৫ 91 
ISL 


uv 


রি 


৪. হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন- 
DL ১৮০১3৮4338৫ ৩ ES SLE 


৫২৮ ___________ লাল জাতৰ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 
৫. তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীস গ্রন্থকার বলেন- 
৫] ০15 MASS মাএ ৩১৯ SUSIE 455 5 55359 
৬. উসুলবিদদের ভাষায়” 
(77555 ৫36১৩১০০৯৫২ 15 ৬১৫ SIE 5545 Bail 
০253 ALE U3 Bl 03845 রিং 1345s এ le 


-4১3১০৫ 
জন 
।$5-এর প্রকারভেদ : চি বীচি রা রি 
রিতার দের তা নিমরূপ- 

১. ইবনে হাজার আসকালানীর অভিমত : প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ আল্লামা ইবনে হাজার 
আসকালানী (র)-এর মতে- ১312৮ ১: তথা মুতাওয়াতির হাদীস দু'প্রকার | যথা : 
ক. ১:১5 BILAN. ১0591 ৬৪43 39521 

২. জমহুরের অভিমত : জমহুর 'মুহাদ্দিসীনে কেরামের অভিমত! হলো- 53134 2) 
- [ঠা 50 45 ৮2১১ অৰ্থাৎ, যুতাওয়াতির হাদীস চার প্রকারে সীমাবদ্ধ । 
যথা : ক. ১4) 3 33135 খ. Nd 5955 HL ১2০ OS EGS ঘ. 
[OTS nt EN 5255 
3235s 

|$44-এর শর্তাবলি : হাদীস ১3;%৩.-এর পার জন্য: কতিপয় শর্ত রয়েছে। যেমন: 

5 তথা বর্ণনাকারীদের সংখ্যা অধিক হওয়া। এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞগণের 
মাঝে মতদ্বৈততা রয়েছে। যেমন : কারও মতে চারজন, কারও মতে পাঁচজন, কারও 
মতে সাতজন, কারও মতে দশজন, কারও মতে চল্লিশজন, কারও মতে সত্তরজন ৷ 

২, ১5: বি উহ ১৯০ ৯১০৯ 344 আা অর্থাৎ, হাদীসের সনদ ১০৫ হওয়া 
তথা সনদের কোনো পর্যায়ে রাবীর নাম বাদ না পড়া। 

৩. Jill ০ 0৯০৮৬ 3১৫ ৮15 515511 3158 5543 ৩1 অৰ্থাৎ, রাবীগণ কোনো 
মিথ্যার ওপর কমত্য হয়েছেন, তা বিবেক বহির্ভূত হওয়া । 

৪. 24524) এ৪ 0 ৬০০৪5 0591541 9543 01 অর্থাৎ, রাবীর হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে 
৬৫ অথবা ৬. ৯:. ব্যবহার করে দৃঢ়তা প্রকাশ করা। 

৫. 28:25 08 ৮৪ 85111 855৫ তথা রাবীগণের সংখ্যা সকল স্তরে অধিক থাকা। 

৬. বর্ণিত বিষয়ের সম্পর্ক 51 তথা যুক্তিনির্ভর না হওয়া 

উপসংহার : হাদীসে ১5154 দারা অকাট্য জ্ঞান অর্জিত হয় বিধায় এর অস্বীকারকারী 

কাফের হিসেবে চিহ্নিত হবে। তবে হাদীস ১১/$3৫-এর পর্যায়ভুক্ত কিনা, সে বিষয়ে 

নিশ্চিত হতে হবে। 


12285538150 50155 05:00) 06211 
প্র: ৩১ 1॥ ১৯৩১৯ কাকে বলে? এর হুকুম কী? 
উত্তরে॥॥ উপস্থাপনা : সামগ্রিক অর্থে ৯5 ১১ বলতে এমন হাদীস বোঝায়, যার সনদের 


ধারাবাহিকতা বিদ্যমান; কিন্তু তার মাঝে আকৃতি ও অর্থগত সন্দেহ বিদ্যমান। নিয়ে 
প্রশ্নালোকে »৯।$ ১:৯-এর বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হলো । 
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2 £205) 32-এর পরিচিতি 

Gla is 5 

8 চির হরাউির ws 345 শব্দটি ১ ৫: একবচন, বহুবচনে 

5: শব্দটি বাবে 5:-$-এর মাসদার হিসেবেও র্যবহার হয়। অর্থ- (৫ তথা সংবাদ। 

আর ১254! শব্দটি একবচন, বহুবচন হলো ১51; এটি বাবে 4:৯5 এবং 3৮5 থেকে 

আসে, শব্দটির মাসদার হচ্ছে £1:*$1[ যার অর্থ- 

১. এক, ২. অভিন্ন, ৩. নিরবচ্ছিন্ন । যেমন কুরআনে এসেছে- এপস 

৪. এটা আল্লাহর গুণবাচক নাম হিসেবেও ব্যবহার হয়। যেমন : $৯ ১5141 5 3$ 
বা] 

৫. ১০৮০এ-এর ক্ষেত্রেও ব্যবহার হয়। যেমন : ৮২2 3০1 ও L33৯ $ 5০1 

৬. আল ওয়াজীয ফী উসৃলিল ফিকহ গ্রন্থকার বলেন- 6১০5465৫৯13 

৮০১১১০১৯১৫৯) ৮১৮৪, 

১21541 5421-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ৯1$। $:20-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা নিম্নরূপ- 

১. আল মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) বলেন- STA 8 ৬৯১৯৪] 455 
15075 oUt) 
অর্থাৎ, আহাদ এমন খবরকে বলা হয়, যা এক রা দুই কিংবা ততোধিক বর্ণনাকারী 
বর্ণনা করেছেন। 

২. ড. মাহমুদ তহহান বলেন- ১১12111527১ 425 ৫০৯17010555 

৩. আল্লামা নিযামুদ্দীন শাশী (র) বলেন 

-১৯$ ০ ২5০১335৬5৬5 ১৯৩৯3 ৬০ ২৯ 835 5৩৬ 

৪. আল্লামা শিহাবুদ্দীন কিরানী (র) বলেন- 

BEAGLES SU 3০281500157 ৯১৪৩০ 

৫. আল্লামা ফখরুল ইসলাম বাযদাভী (র) বলেন- হোলের 5 
1051255 Lith 

৬. কতিপয় মনীষী বলেছেন- ISG SST 0015 ৪০৯] ৩৪ GNIS 

৭. কেউ কেউ বলেছেন- ০২5 1052০87150০ ১515 ০৩১ 

বিশেষজ্ঞদের উপরিউক্ত উক্তিসমূহের সমন্বয় সাধনপূর্বক বলা যায়, খবরে ওয়াহেদ এমন 

হাদীসকে বলে, যা একজন বা দু'জন কিংবা ততোধিক রাবী বর্ণনা করেছেন; কিন্তু 
মাশহুরের সমপর্যায়ে পৌছেনি। 

৩১৯1৬ ১5 IES: 

খবরে ওয়াহেদের হুকুম : খবরে ওয়াহেদের হুকুম উপস্থাপনে ওলামায়ে কেরামের মাঝে 

একাধিক অডিমত পরিলক্ষিত হয়। যেমন : 

১. আহলে হাদীসের অভিমত : কতিপয় আহলে হাদীসের বক্তব্য হলো, +) ছাড়া). 
ওয়াজিব হয় না। আর ৯1 ১5 যেহেতু ১5 ৯! ওয়াজিব করে না, তাই 
এটা আমলকে ওয়াজিব করতে পারবে না। 
দলীল : তাঁদের দলীল হলো আল্লাহ তায়ালার বাণী- +15 13 1 5 ১ 


www.abswer.com 


৫৩০ ______ ___ ঘ্রালভ্রাত্াহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : ছিতীয় বর্ষ জজ 

২. দাউদ যাহেরীর অভিমত : 1. ১:১-এর হুকুম সম্পর্কে দাউদ যাহেরীর বক্তব্য 
হলো- ৯1) ৯৯ আমলকে ওয়াজিব করে না। | 

৩. আহমাদের অভিমত : ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) বলেন- ১৯1; ১: দ্বারা 
আমল এবং ইক্ষু উভয়ই অর্জিত হয়। 

8. জমহুরের অভিমত : জমহুর উসূলবিদের মতে, খবরে ওয়াহেদ আমলকে ওয়াজিব 
করে। যদিও এর দারা ১:5] ৯01 তথা অকাট্য জ্ঞান অর্জিত না হয়। 

দলীল : জমহুর উসূলবিদগণ নিজেদের দাবির পক্ষে কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কেয়াস 

দ্বারা দলীল উপস্থাপন করেন। যেমন : 

ক. কুরআনে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 
135১519১3০১ PHL ২০০ 14 Ua YS ১৪ 55 ২ 5 

-০১/৮১7151 242115৯5115 
অত্র আয়াতে ২$১.% দ্বারা এক বা একাধিক লোক বোঝায় । অতএব প্রমাণিত 
হলো, খবরে ওয়াহেদ আমলকে ওয়াজিব করে; অন্যথা আল্লাহ তায়ালা ২$.০-কে 
এরূপ নির্দেশ দিতেন না। 

খ. আনাস (রা)-এর বর্ণিত হাদীস- 

৬৬ 044 535০1০৫০৪৮০ 0১৮০০) bl ৩০ ০০) ১৩ ১০ 
U2 lj ২5০০ ple 

এতে প্রমাণিত হয়, রাসূলুল্লাহ (স) সদকার ব্যাপারে বারীরা (রা)-এর হাদীস গ্রহণ 

করেছেন । সুতরাং বোঝা যায়, খবরে ওয়াহেদ আমলকে ওয়াজিব করে। 

গ. রাসূলুল্লাহ (স) দ্বীনের দাওয়াত সংবলিত চিঠিসহ দেহইয়াতুল কালবী (রা)-কে 
রোম স্য্াটের নিকট পাঠিয়েছিলেন । যদি ১৯1 ১: (একজনের খবর) আমলকে 
ওয়াজ্জির না করতো, তাহলে রাসূলুল্লাহ (স) এরূপ একজনকে পাঠাতেন না। 
সুতরাং বোঝা গেল ১৯19 ১: আমলকে ওয়াজিব করে। 

ঘ. মহানবী (স) হযরত আলী এবং মুয়ায (রা) (শুধু এ দু'জন)-কে ইয়েমেনের বিচারক 
হিসেবে প্রেরণ করেন। এতে প্রমাণিত হয়, ১>!1; ১: আমলকে ওয়াজিব করে। 

ঙ. ইজমা দ্বারাও খবরে ওয়াহেদ J]! ২১৯3 বলে প্রমাণিত। যেমন : সাহাবায়ে 
কেরাম অনেক সময় তাদের পারস্পরিক বিষয়াদিতে খবরে ওয়াহেদ দ্বারা দলীল পেশ 
করতেন । এতে প্রমাণিত হয়, ইজমা ছারা খবরে ওয়াহেদ আমলকে ওয়াজিব করে। 

চ. মানবীয় বিবেকবুদ্ধি ও যুক্তি সাব্যস্ত করে যে, খবরে ওয়াহেদ জামলকে ওয়াজিব করে। 
কেননা সব ব্যাপারে ১১15 ও ১১:১০ হাদীস পাওয়া দুদ্ধর। সুতরাং যদি সব ব্যাপারে 
খবরে ওয়াহেদকে বাদ দেওয়া হয়, তাহলে শরীয়তের অনেক বিধান বাতিল বলে প্রমাণিত 
হবে। সুতরাং প্রমাণিত হলো, খবরে ওয়াহেদ আমলকে ওয়াজিব করে। 

উপসংহার : সনদের ধারাবাহিকতা বিদ্যমান; কিন্তু আকৃতি ও অর্থগত দিক থেকে ভিন্নতা 
রয়েছে, এমন হাদীসকে ১3/5৩০ রা জয়/এরহো্াঃ কাটা জ্ঞান অর্জন না হলেও এটি 
আমলকে ওয়াজিব করে। 


< COM 


জ্জ উসূণুল ফিকহ ১৯০৭, ৫৩১ 
৫272 চরতদ্র্লাল্র সিল 
প্রশ্ন : ৩২ ॥ খবরে মাশহর কী? এর হুকুম উল্লেখ কর। 


উততর॥॥ উপস্থাপনা : উসূলে ফিকহবিশারদগণ 'মহানরী (স)-এর বাণীসদ্ারকে। এ. 
১:।-এর দৃষ্টিতে যে তিনভাগে বিভক্ত করেছেন, প্রশ্নোপ্লিখিত ১১%-১ ও >; ১: 
-সেগুলোর অন্তর্ভুক্ত দুটি প্রকার । নিয়ে হুকুমসহ এতদুভয়ের বিস্তারিত বর্ণনা তুলে ধরা হলো। 
৩ ১১%০-এর পরিচিতি : | 
Gl al is: 
১$%55-এর আভিধানিক অর্থ : ,}+-১% শব্দটি বাবে 45 থেকে J} /১]-এর $44 ৬৯1-এর 
গার লগ | মাসদার থেকে নিঃসৃত, মাদ্দাহ ) - ১. ০১; এর আভিধানিক অর্থ- ১. 
3৮ তথা রিশা ২. প্রসিদ্ধ, ৩. প্রখ্যাত, ৪. খ্যাত, ৫. 1:10 ইত্যাদি। 
LEN) এ]। এ 
০%%১৫-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. আল মানার প্রণেতা আর্য নাসাফী (র) বলেন- 
1254 255 Oils আদ ও 5১ 0 চিত 5581 5235. 5 34 
- ৪1151518107 
অর্থাৎ, মাশহুর এমন হাদীসকে বলে, যা মূলত ১৯।$ ১: ছিল। অতঃপর দ্বিতীয় 
' এবং তৃতীয় যুগে এমন সংখ্যক লোক তা বর্ণনা করেছেন, যাদের ব্যাপারে মিথ্যার 
ওপর একমত্য হওয়ার ধারণা করা যায় না। 
২. আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী রর) বলেন-. 
iS cs 115১5 ০৪ এঞা 30055 
অর্থাৎ, মাশহুর এমন হাদীস, যা দুয়ের অধিক লোক বর্ণনা করেছেন; কিন্তু 
বর্ণনাকারীদের সংখ্যা মুতাওয়াতিরের সীমায় পৌছেনি। 
৩. মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন- 
১8345559555 80151 2559 55580 2:৯5 
"8, ড. মাহমুদ তহহান বলেন 
SASS নিন gts ােন্ননন্ বীর 
৫. আটা নিাযুদীন-শীী রে] খে 
10 CL ৮:৮০ A 5559 86 ১৮ UBL 0 5৯১3৮] 
ৃ Tal ots EAI jas এও এক 
মাশহুর হাদীসের উদাহরণ : নিয়মে কয়েকটি মাশহুর হাদীস উপস্থাপন করা হলো- 
১529০ bs SFA ৯০৫৮০ ) ৬300 - 
১৮] ৬৪ ০৯5 US] 0750 ০৯১৪ ২4006 91 (2) li U3 ৫0 -Y 
sala lil ০৯৯৫ ১55 
C273 BLES 9০০৯ ৬৮০ LAN AE LAU ০০) 40 8755 ky 
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তু চিক 1042: 

234-১4-এর হুকুম : হাদীসে মাশহুরের হুকুম মতভেদসহ নিয়ে উল্লেখ করা হলো- 

১. আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অভিমত : হাদীসে মাশহুরের হুকুম নির্ণয়ে আহলুস 
সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের বক্তব্য হলো- 

হাদীসে ১১4 দ্বারা [5% {1 তথা প্রশাস্তিমূলক জ্ঞান অর্জিত হবে। 

মাশহুর হাদীস অকাট্য নয় বিধায় এর অস্বীকারকারীকে কাফের বলা যাবে না। 

এর অস্বীকারক্ষারী ৯: তথা পথভ্রষ্ট হিসেবে বিবেচিত হবে। 

এর দ্বারা প্রয়োজন সাপেক্ষে <1! 55-এর ওপর 530) করা যাবে। 

হাদীসে মাশহুর আমলকে ওয়াজিব করে। 

২. জাসসাসের অভিমত : মাশহুর হাদীসের হুকুম বর্ণনায় আল্লামা জাসসাস (র) বলেন, 
১১4-১4 ৬৫৯৯ মূলত ১31$2৮-এর পর্যায়তুক্ত। তাই এর দ্বারা ১১3| 1১1 তথা 
অকাট্য জ্ঞান অর্জিত হবে এবং অশ্বীকারকারী কাফের সাব্যস্ত হবে । 

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, ,১%:১ হাদীস আমলকে ওয়াজিব করে । এতদুভয়ের মাঝে 

গ্রহণযোগ্যতার দিক বিচারে ১%-১ হাদীস অগ্রগণ্য । 


. ৯] 51 tS ass tS: (0051 আ 
ঘর প্রশ্ন : ৩৩ ॥৷ ১১15 $45 দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য রাবীর মাঝে কয়টি 
শর্ত থাকা আবশ্যক? 


উ্তর॥॥ উপস্থাপনা : অত্যন্ত চুলচেরা | বিপ্লেষপূ্বক হাদীসের বিশুদ্ধতা নিরূপণকল্পে 

হাদীসবেত্তাগণ রাবী সম্পর্কিত কতিপয় নীতিমালা নির্ধারণ করেছেন। যেগুলোকে উসুলের 

পরিভাষায় 3311 /--২ লা হয়। নিয়ে প্রশ্নালোকে এ সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপন 

করা হলো। 

5 893 od SGA IIL : 

রাবীর শর্তাবলির সংখ্যা : ১।$ ১45 দলীলরূপে গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য রাবীর মাঝে 

যেসব শর্ত থাকা প্রয়োজন সেগুলো চারটি । যথা : ক. 8৯1 তথা বিবেক বুদ্ধি। খ. 

{51 তথা সংরক্ষণশক্তি। গ. £15511 তথা ন্যায়পরায়ণতা। ঘ. ?১:. তথা 

মুসলিম হওয়া। 

এদের বিস্তারিত বিবরণ নিম্মরূপ- 

58০-এর পরিচিতি : 

Gly: 

4% -এর আভিধানিক অর্থ: J% শব্দটির ব্যাপারে অভিধানে দুটি দৃষ্টিভঙ্গি পরিলক্ষিত হয়। যথা : 

ক. 48 শব্দটি ০৮১ :০| একবচন, বহুবচনে $42 ব্যবহার হয়। 

খ. আবার }5£ শব্দটি বাবে 5;2-এর মাসদার হিসেবেও ব্যবহার হয়। এর 
আভিধানিক অর্থ নিয়রূপ- 

১. 22] তথা বুঝা । যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 65184 ১5৬০ 33 

২. 58551 তথা চিন্তা গবেষণা করা। 


‘4s 


গজ উসূলুল ফিকহ NWWADEWETr: COM ___ ৫৩৩ 
৩. £1 তথা প্রতিহত করা, বাধা প্রদান করা। 
8. 55 তথা জ্ঞান লাভ করা। 
৫. এ তথা বাধা। ৬. ১:১৫! তথা ভালোমন্দের পার্থক্য করা। 
LSE) Jia is: 
০৯-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : 
৬, ১, অল আনার লতা আমা বাসা) বলেন- 
ও ৮১৯৬০ ১54 33১০19 ৮১৯৫ S255 ১ 3৪ ০১ ৬৯ ১৯০ 
০50 455 410 
অর্থাৎ, আকল বলা হয় মানবদেহের সে জ্যোতিকে, যার মাধ্যমে এমন একটি পথ 
প্রকাশ পায় যেখানে ইন্সিয়ানুভূতি শেষ হয়ে যায় এবং সেখান থেকে জ্ঞানের অনুভূতির 
যাত্রা শুরু হয়। 
২. জাল কামূসুল ফিকহী গ্রন্থকার বলেন- 
21512195810 4] 35১16 ০080 5৮ ৮০০155595৩১ 0৮ 
৩. আল মুনজিদ গ্রন্থকার বলেন- 10 1৫০১১১৮০561 42355 2৮৩০৬ 
৪. আল্লামা রাগেব ইস্পাহানী (র) বলেন- 
১১১৫0185555 AN ৩৪938] 5 ৫50৯৭ BAGS UG GA 


৫. শায়খ আবদুল করীমের ভাষ্য মতে- 13125 55 3০ ৮৪22০ LG I ১1055 
উপর্যুক্ত বক্তব্যসমূহের সমন্বয় সাধনে J5£-এর সংজ্ঞায় বলা যায়, মানব দেহস্থিত 
এমন এক ধরনের আলোকে 03. বলে, যদ্দারা ভালো মন্দ, কল্যাণ অকল্যাণ এবং 
সত্য মিথ্যার পরিচয় প্রকাশ পায়। 

উদাহরণ : J£-এর আলোচনায় আল্লামা আবুল বারাকাত আননাসাফী (র) একটি 
উদাহরণ উপস্থাপন করেছেন । তা হলো- 
কেউ যদি একটি সুউচ্চ পন্ধাদের প্রতি "তাকায় তখনই দর্শনেল্রিয় তথা চোখের কাজ শেষ 
হয়ে যাবে। অর্থাৎ চোখের দেখা প্রাসাদের অবয়ব পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকবে। এরূপ 
তাকানোর পর যে উপলব্ধির সৃষ্ট হয়, তাই 4৯: (আকল) ৷ এক্ষেত্রে চোখের কাজ শেষ 
হওয়া মাত্রই আকলের কাজ শুরু হয়ে যায়। যেমন প্রাসাদের প্রতি তাকানোর পর আকল 
তার অন্তর্জগতে বলে দেবে যে, এ সুরম্য প্রাসাদটি নির্মাণের জন্য অবশ্যই একজন 
প্রকৌশলীর অস্তিত্ব ছিল। 

৩ ৮১:০-এর পরিচিতি : 

Glin: 

১৮::»-এর আভিধানিক অর্থ : 1-2 শব্দটি বাবে ₹:%-১-এর মাসদার । অভিধানে শব্দটির 

বিভিন্ন অর্থ পরিলক্ষিত হয়। যেমন : 

১. {55 =! তথা সংরক্ষণ করা। 

২. 008১) তথা সুদৃঢ় করা। 

৩. £5) তথা মজবুত করা। ৪. ২5৫1 তথা শক্তিশালী করা । 

৫. ৫১৯19 5 5০১৯ তথা শক্তভাবে কোনো কিছু ধারণ করা । 

৬. অবিচল থাকা । ৭. বিশুদ্ধ করা ইত্যাদি ৮. To Memorize. 


VWYV ১. CO! 


৫৩৪ _______ চ্নালভ্লতাহ" ফাযল স্নাতক গাহ৬ সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ = 
৮১৮২০] ৮১০ এ 
৮৮১5-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : 
১. মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) বলেন_ 
০ ৬১॥ ৫০১০০০১২০০০ এ SOL a ba 
18255565355 LC 255 ৬৫ 4 ২১১১০] ১১ 2০৮৯ 0 
সস 0009১৯৮1৭59 SEND LE SS 
অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণী যথার্থ মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা, এর উদ্দিষ্ট মর্ম 
অনুধাবন করা, অতঃপুর চূড়ান্ত প্রচেষ্টা করে তা মুখস্থ করা; এর সীমারেখা সংরক্ষণ 
করে এর ওপর অবিচল থাকা এবং ভুলে যাওয়ার আশঙ্কায় অপরের কাছে পৌছে 
দেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে সংরক্ষণ করাকে ৮১-১ বলা হয়। 
২. শায়খ আবদুল করীম (র) বলেন- $5 32 ELL CL GLH 33 0৬৯ 
অর্থাৎ, রাবী যা শুনেছেন, তা আত্মস্থ করে অথবা লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষণ করাকে 
৮১০০ বলে। 
৩ U১£-এর পরিচিতি : 
21 0000 ৪৪৮০ 
হ15-এর আভিধানিক অর্থ : ২132 শব্দটি বাবে ০:১-এর মাসদার । অভিধানে শব্দটির 
বিভিন্ন অর্থ পরিদৃষ্ট হয়। যেমন : 
১. 5:51 তথা ন্যায়বিচার করা । যেমন কুরআনে এসেছে- ৬৪৫1) (5815 191১2) 
২. 59:৯] তথা অংশীদার সাব্যস্ত করা । যেমন কুরআনে এসেছে- 
১৮1৮০৫91355 SS 
. {5:51 তথা বিনিময় । যেমন কুরআনে এসেছে- ১5 1৫১ ১৯১ ১5 
. £5159 তথা অনঢ়, অবিচল থাকা । 
২৯:51 তথা সাম্য প্রতিষ্ঠা করা। 
. {5515441 তথা তুলনা করা ইত্যাদি। 
SNUG is: 
হ11:2-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : 
১. মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) বলেন- 534 ৮৪ 503) 2 UN 
অর্থাৎ, দ্বীনের ওপর অবিচল থাকার নাম আদালত । 
২. নূরুল আনওয়ার প্রণেতা আল্লামা মোল্লাজিউন (র) বলেছেন- 
86013 SSH se cE ENTS ০৩১ ৬৯ 
অর্থাৎ, জৈবিক ও পাশবিক প্রবৃত্তির ওপর বিবেক এবং দ্বীনকে প্রাধান্য দেওয়াই 51১2 
51324-এর পরিচিতি : 
GCN: 
₹১::4/এর আভিধানিক অর্থ : +১:.. শব্দটি বাবে )(-$)-এর মাসদার । মাদ্দাহ ১-4-৮ 
জিনসে সহীহ; অভিধানে শব্দটির একাধিক অর্থ পরিলক্ষিত হয়। যেমন : 
১. {£55 তথা আনুগত্য করা। এ অর্থে শব্দটির ব্যবহার কুরআন মাজীদে পরিলক্ষিত 
হয়। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 53915 Sy এ A 00:25 


লে নি ০০৫ 


www.abswer.com 


11) 


রা উনি 
2325" তথা আত্মসমর্পণ করা। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
9১৮] 51 ৬৮ন তত 428 IGS 


৮০ ৯ BOE 


৩. £32501 তথা বিনয়ী হওয়া । 
8. ৮১৯. 343১3 তথা বাহ্যিকদ্আনুগত্য করা। ৫. একান্তিকতা ইত্যাদি । 
(০৮:১9 ০৪১৪ 
₹১:4-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : 
১. মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) বলেন- | 
lies SULCI 5৯1০৫ ALS 41419 BMG Baill ৩৮ 
অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা যেমনিভাবে তার নামাবলি ও গুণাবলিসহ আছেন, তেমনই 
বিশ্বাস করা ও স্বীকৃতি দেওয়াকে ইসলাম বলা হয়। 
২. আল্লামা কাষী বায়যাবী (র) বলেন- ee os 
45518554550 $2 04 AS HL Il Gita ১০ 
উপসংহার : ৬৯19 ১: দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য রাবীর চরিত্রে Ue 
২৯০ ১১ ও 1১24 এ বৈশিষ্ট্য চতুষ্টয়ের সমাবেশ ঘটতে হবে। অন্যথা তা দলীল 
হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে না। 


Ls 53 (451801050৫৯ 206) 0৬2 জর 
প্রশ্ন: ৩৪ ॥ ২055 লেবু ওকাক? 


তভন্র॥॥ উপস্থাপনা : ০ - ১ Ue ও +১./ এ নৈশিষ্টাুলো রাবীর মধ্যে 
বিদ্যমান থাকার শর্তারোপ উক্ত নীতিযালাসমূহের অন্তর্ভুক্ত । প্রশ্নো্িখিত ২015 উদ্ধৃত 
বৈশিষ্ট্য চতুষ্টয়ের অন্যতম । কখনো কখনো ব্যক্তির এ বৈশিষ্ট্য (আদালত) বিনষ্ট হয়ে 
পড়ে। কোনো রাবীর মাঝে এ বৈশিষ্ট্যের 'অভাব পরিলক্ষিত হলে তার বর্ণিত হাদীস 
শরীয়তের দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে লা। 
2 ২115-এর পরিচিতি : 
চক es: 
য105-এর আভিধানিক অর্থ : £1155 শব্দটি বাবে :৯-এর মাসদার । অভিধানে শব্দটির 
বিভিন্ন অর্থ পরিদৃষ্ট হয়। যেমন : 
১. (451 তথা ন্যায়বিচার করা। যেমন কুরআনে এসেছে- 5১861 5531 5215452) 
২. ১51 তথা অংশীদার সাব্যস্ত করা । যেমন কুরআনে এসেছে- 

১৬১65 BIS 98019 
৩. 5১১1 তথা বিনিময় । যেমন কুরআনে এসেছে-:1১2 ৫০ ১৪ ৮ ১5 
৪. £5 তথা অনঢ়ু, অবিচল থাকা । 
৫. 5,41 তথা সাম্য প্রতিষ্ঠা করা। টির orl daha td 
৮৮১৮০] Ua is: 
হ1155-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ২1/3£- অর রিনি 
১. আল মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) বলেন- $5 ৮৪ 5) 2 UL 

অর্থাৎ, বীসরারিদণগাকারানার আমাল 

a Wwer.com 


হিলি _ রোল ভাতা ফরিদ স্নাতক গাইড সিরিজ দ্বিতীয় বৰ্ষ = 
২. নুরুল আনওয়ার প্রণেতা আল্লামা মোল্লাজিউন (র) 511১2-এর সংজ্ঞায় বলেছেন- $% 
BAG এ৬৫] ১২১৮ ৬1০ ১34) 24> 50১৯৩ অর্থাৎ, জৈবিক ও পাশবিক 
প্রবৃত্তির ওপর বিবেক এবং দ্বীনকে প্রাধান্য দেওয়াই হচ্ছে ২22 (ন্যায়পরায়ণতা)। 
৩. শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র) বলেন- 
BIN এ১ই] 255 ৮1০ 21১০ ০৯৬ Els ULL 
অর্থাৎ, ব্যক্তির মঞ্চন্ক্ুর এমন এক যোগ্যতাকে আদালত বলে, যা তাকে খোদাভীতি ও 
মানবতাবোধকে আকড়ে ধরে রাখার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে । 
8. আল মুজামুল ওয়াসীত অভিধানে এসেছে 5:12 (54১6 11553214215 
৫. তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীস গ্রন্থকার বলেন- 
Sil ৯০০৭ ৬ 12133050010 0455 ৬1৪৭ SIS Lf Uf 
BI GS ১ 05 


৫৩৬ 


৬. কাওয়ায়েদুল ফিকহ প্রণেতার ভাষ্য মতে- 

41335 EBB PAL LIL She ০৮53০055155 Us 

S UL ALL: 

হ0102-এর প্রকারভেদ : উসূলবিদগণ হ0:2-কে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। যেমন : ১. 544 

{50 তথা পূৰ্ণাঙ্গ ন্যায়পরায়ণতা। ২. $5০1 ২0211 তথা অপূর্ণাঙ্গ ন্যায়পরায়ণতা। 

নিয়ে এতদুভয়ের পরিচয় পেশ করা হলো- 

১. £451 £0$-এর পরিচয় : £ 51511 হ052া তথা পূর্ণাঙ্গ ন্যায়পরায়ণতার পরিচয় 
প্রদানে নূরুল আনওয়ার প্রণেতা আল্লামা মোল্লাজিউন (র) বলেন- 

CELT SHH ALE 05315 ১3০0 ২ ০১৯০ ৬৬ 
অর্থাৎ, দ্বীন ও বিবেকের দিক কুপ্রবৃত্তি ও রিপুর তাড়নার উর্ধ্বে শক্তিশালী হওয়াকে 
£51 80051 তথা পূৰ্ণাঙ্গ ন্যায়পরায়ণতা বলে । 
উল্লেখ্য, হাদীস শরীয়তের দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য রাবীর মাঝে এ 
জাতীয় পূর্ণাঙ্গ আদালত বিদ্যমান থাকা পূর্বশর্ত । 

২. £০0811£0017এর পরিচয় : $5০৬ ২05]-এর পরিচয় প্রদানে নূরুল 
আনওয়ার প্রণেতা আল্লামা মোল্লাজিউন (র) বলেন ee ১৯০ 55055 
J ১0553 অৰ্থাৎ, বাহ্যিক ইসলাম এবং স্বাভাবিক বিবেক বুদ্ধি ও বিবেচনার 
মাধ্যমে যে আদালত তথা ন্যায়পরায়ণতা সাব্যস্ত হয়, তাকে £১০ £0:2] তথা 
অপূর্ণাঙ্গ ন্যায়পরায়ণতা বলে। 
উল্লেখ্য, হাদীস শরীয়তের দলীল হিসেবে বিবেচ্য হওয়ার জন্য রাবীর মাঝে এ ধরনের 
অপূর্ণাঙ্গ আদালত আপত্তিকর । অর্থাৎ অপূর্ণাঙ্গ আদালতসম্পন্ন রাবীর হাদীস শরীয়তের 
দলীল হিসেবে পরিগণিত হবে না। 
আর সাক্ষ্য প্রদানের ক্ষেত্রে ১১১১ ও ৬০:০5 ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে এ ধরনের 
অপূর্ণাঙ্গ আদালতসম্পন্ন ব্যক্তির সাক্ষ্য কার্যকর হবে । 

উপসংহার : হাদীস শরয়ী দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য রাবীর মাঝে ২924 

1515] তথা পূর্ণাঙ্গ আদালত বিদ্যমান থাকতে হবে । 


৫৩৭ 


জ্জউ ফিকহ নি www.abswer.cc 
CGA ৬ 0045555 এ ১১০0০) 024 জর 
জপ্রবু: ৩৫, 2৫57 এর সংজ্ঞা দাও। এর সংখ্যা কত ও কীকীঃ 


উভর॥। উপস্থাপনা : বড় বড় অপরাধকে ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় ১; বলে। 
নূরুল আনওয়ার প্রণেতা আল্লামা মোল্লাজিউন (র) রাবীর বৈশিষ্ট্যাবলির অন্যতম ২1.2-এর 
আলোচনায় ১১: সম্পর্কিত বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। নিয়ে প্রশ্নালোকে ১১:৫-এর 
বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হলো। 

৩ ১১৮৫৪-এর পরিচিতি : 

Gl USN ies: 

চলর অভিবনির অৰ । পে পট এবার etn 85:5৫ শব্দটি 
বাবে ($4 থেকে 45031:1- এর ওযনে এসেছে। শব্দটির আভিধানিক অর্থ- ১. পরিমাণে 
বড়। ২. আকৃতিতে বড় । ৩. ওজনে ভারি । ৪. কঠিন অপরাধ ইত্যাদি । 

LSS) SUN is: 

১০৮৫-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. আল্লামা বায়যাবী (র) বলেন- 

HL Eo SS LE EUAN oS Bt Ey 
অর্থাৎ, কবীরা গুনাহ এমন সব অপরাধ, যার প্রতি ইসলামী শরীয়ত প্রণেতা ভীতি এবং 
ছ্যর্থহীন ধমক প্রদান করেছেন। 

২. কাষী আয়ায (র) বলেন_ 85:১৫ $4$ 2১221145515 ১4 অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা 
যেসব কাজ করতে নিষেধ করেছেন, তাই 2১৫3 
৩. হযরত আলী (রা) বলেন_ 
EIS 545 (55355135215 ৯539594025১ 
৪. কারও কারও মতে- £513 05502 2111 355 05 5 
৫. সামষ্টিক অর্থে এটি এমন গুনাহ, যা তওবা ব্যতীত ক্ষমা করা হবে না। 
৩০১৫৪] 1255 2. 
০.৫4-এর সংখ্যা: কবীরা গুনাহের সংখ্যা নিরূপণে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতবিরোধ 
রয়েছে। যেমন: 
ক. আবদুল্লাহ্‌ ইবনে ওমরের অভিমত : হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে ওমর (রা)- এর মতে- 
৩৪ SGA ২০১35 50071 kill U4 UL 2: ৮০4০ 
১৯] ১ 4496 SAA INN Bye OE ENED ১৮৮৩৭ 
অধ কয়া ভনারের সংখ্যা সাতটি নথা। 
১. আল্লাহর সাথে অংশীদারতৃ স্থাপন করা। ২. অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা। 
৩. সতী নারীর প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেওয়া । ৪. যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করা । 
৫. এতিমের সম্পদ ভক্ষণ করা। ৬. (মুসলিম) পিতামাতার অবাধ্য হওয়া। 
৭. হারাম শরীফের অভ্যন্তরে গুনাহে লিপ্ত হওয়া। 
খ. আবু হোরায়রার অভিমত : হযরত আবু হোরায়রা (রা)-এর মতে, কবীরা গুনাহ ৮টি। 
উল্লিখিত সাতটিসহ অন্যটি হলো- ৮. সুদ গ্রহণ করা। 
গ. আলী (রা)-এর অভিমত : হযরত আলী (রা)-এর মতে, ১০টি। উল্লিখিত আটটিসহ 
বাকি দুটি হলো- ৯. চুরি করা । ১০. মদ্যপান করা। 


৫৩৮___________ ঘটরাল্াক্রা্তাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জপ 
ঘ. একদল আলেমের অভিমত : কেউ কেউ বলেন- ১৮টি । যেমন উল্লিখিত দশটিসহ 
১১. যেনা করা, ১২. সমকামিতা, ১৩. যাদু করা, ১৪. মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া, ১৫. মিথ্যা 
শপথ করা, ১৬. ডাকাতি করা, ১৭. গীবত করা, ও ১৮. জুয়া খেলা । 
ঙ ইবনে আব্বাসের অভিমত : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর মতে, কবীরা 
গুনাহ ৭০টি। ৷ 
চ. কতিপয়ের অভিমত : কেউ কেউ বলেন, ৭০০টি । 
ছ. বিশেষজ্ঞগণের অভিমত : ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রত্যেক গুনাহ 
অপেক্ষাকৃত ছোট গুনাহের তুলনায় কবীরা । 
উপসংহার : ১১৫ হলো এমন মারাত্মক অপরাধসমূহ, যেগুলো তওবা ব্যতীত ক্ষমা করা 
হয় না। এ ধরনের বড় অপরাধী বা কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি কিংবা সগীরা গুনাহে 
3১০ তথা বারংবার কারীর 165 রবিতে মার 
০115551$ os 0০5 0952৯ তন) 042] শর 
চা ৩৬ ॥ হাদীসের মধ্যে ০:০1 কাকে বলে? তা কত শ্রকারঃ 


উভন্া॥॥ উপস্থাপনা : ইসলামী শরীয়তের দ্বিতীয় বৃহত্তম মূলনীতি হাদীস এ হাদীস দলীল 
হিসেবে গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য হাদীসবেস্তাগণ হাদীস সংকলনের সময় সনদের 
ধারাবাহিকতা ও বিচ্ছিন্নতার প্রতি গভীর দৃষ্টি রাখতেন। উসূলশাস্ত্রে এ প্রক্রিয়াকে ৫1:০9 
il ও ১5, (৮৯৪) নামে অভিহিত করা হয় 
৩ ৮০3%-এর পরিচিতি : 
£০1-এর আভিধানিক অর্থ : ৮15$) শব্দটি বাবে ,102-5:1-এর মাসদার। শব্দটি . 5 
&- মাদ্দাহ হতে নিৰ্গত গর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- ১. J; তথা বিচ্ছিন্ন হওয়া । 
২. 35শ তথা পতিত হওয়া। ৩. ০১৩] £২75) তথা সময় ফুরিয়ে-যাওয়া। ৪. 
91261 155 তথা সংযুক্তিহীনতা। ৫. 51,4 তথা ভেঙ্গে যাওয়া । ৬. ৮১90 02 
তথা ধারাবাহিকতা না থাকা । ৭. 08১১১ তথা সম্পর্কে ফাটল ধরা ৮. ১১৯১ 
515341 তথা রাবীর নাম বাদ পড়া। 
উল্লেখ্য, এর লি উজ্জল 55 ৭3:৫০ দারদা 
ESL) pat ৮০৪ 
153%/-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা: ১. উসূলুল ফিকহের পরিভাষায় ৫1০০1 বলা হয়- 
lls ০০১03০65453 Cs ওঠ 25০50 ০9150 2514 ৩58 
অর্থাৎ, রাবী কর্তৃক তার এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর মধ্যকার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করাই (13 
২. উসূলে হাদীসের পরিভাষায় £০35) বলা হয়- 
IAS 15915 ০৮158 25০১১ ০৪ 05181 1352, 55 
৩ কেউ কেউ বলেন- 14:05 ON Les ys ১10১০০০9০০৮ 555 
অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ (স) থেকে আমাদের পর্যন্ত হাদীস ধারাবাহিকভাবে সনদ সংযুক্ত না হওয়া। 
মোটকথা, বর্ণনাকারীদের নাম আমাদের নিকট পর্যন্ত ).:-4! সূত্রে উল্লেখ না থাকা বা 
বর্ণনাকারীদের মধ্য থেকে কোনো বর্ণনাকারীর নাম বাদ পড়ে যাওয়াকে £43১] বলে। 


1 উসূলুল ফিকহ _ www.abswer.com | ৫৩৯ 
৩০১91 EST: $ 
£-3১|-এর প্রকারভেদ : উসুলুল ফিকহের দৃষ্টিতে £3: দু'প্রকার ৷ যথা : 

ক. 3৯6 15551 তথা প্রকাশ্য বিচ্ছিন্নতা ৷ 

খ. ১৮০০3১১ তথা অপ্রকাশ্য বিচ্ছিন্নতা ৷ 

নিম্নে এতদুভয়ের বর্ণনা সবিস্তারে তুলে ধরা হলো। 

"ক. $2 £U০৪:)/-এর বর্ণনা : উসূলে ফিকহের পরিভাষায়- $4 ১১1১0 (০৪ 
{£1505 725 1 অৰ্থাৎ, হাদীস বর্ণনার সনদে যদি প্রকাশ্য বিচ্ছিন্নতা দেখা দেয়, 
তবে তাকে ১৯1 { (০5) বলে। 
উল্লেখ্য, এরূপ }»৷৷ £3:)/-এর সনদে বর্ণিত হাদীস J} নামে সমধিক 
পরিচিত । নিয়ে ):.$%-এর পরিচয় তুলে ধরা হলো। 

খ. (৮ €0০$2-এর বর্ণনা : উসূলুল ফিকহের পরিভাষায়- 

-591 589 5180 ৫86 55151550555 IU অঃ 0৩৯ 
অর্থাৎ, ১ £435) বলা হয় এমন হাদীসকে, যা বাহ্যত সংযুক্ত সনদবিশিষ্ট 
কিন্তু প্রাসঙ্গিক কারণে তাতে ক্রুটি দেখা দিয়েছে। 

৮19 £655)1-এর প্রকারভেদ : ১৮1 £০5১) দু'প্রকার । যথা : 

ক. ১৮০১১] tail খ. ২৯5৮4 ০০১ 

উপসংহার : 1:-$] সনদে বর্ণিত হাদীস নিঃসন্দেহে গ্রহণযোগ্য; কিন্তু £4০351 সনদে 
বর্ণিত হাদীস ঢালাওভাবে গ্রহণযোগ্য নয়; বরং 4৯11 13-এর অধিকাংশ প্রকারই 
হাজি এর LE ১ খল পকাই, পরিত্যাজ্য। 

Ugh USS Ls $4০3৩51১5, শাসনে 

ঘর প্রশ্ন: ৩৭ ৷ ২০৯5৮১4 তথা বিরোধ বলতে কী বোঝ? এর রোকন ও শর্ত কী? 


উত্তর।। উপস্থাপনা : মানবজাতির কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রেখে বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে 
বিধান অবতীর্ণ হয়েছে। প্রত্যেকটি বিধানের রয়েছে সুস্পষ্ট দলীল। নাসেখ ও মানসুখ 
সম্পর্কে আমাদের সম্যক জ্ঞান না থাকার কারণে এ সকল দলীলের মধ্যে কোনো কোনো 
সময় পরস্পর দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়, এ বিরোধকে উসূলবিদগণের পরিভাষায় ০৯১.5 বলে । 

৩ £:50৮এর পরিচিতি :. 

Glial is: 

£:50.51-এর আভিধানিক অর্থ : £75744 শব্দটি বাবে ২15 5-এর মাসদার। 
. 2০52 মূলধাতু থেকে নিৰ্গত । এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- 

১. 5151 তথা পরস্পর বিরোধিতা করা, ২. 155 তথা পরস্পর সামনাসামনি হওয়া, 
৩. £42131 তথা পরস্পর মুখোমুখি হওয়া, ৪. £5541 তথা পরস্পর প্রতিবাদ করা, ৫. 
1১৫ 25 তথা বাক্যে ক্রটি হওয়া, ৬. ৫১2 4১০] তথা পরিবর্তিত হওয়া । 

৭. মুফতী আমীমুল ইহসান (র) বলেন- $5 JL cE 04801 ৩৪ 


ও... রী লতি গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 
(১১৮৭! য500210 EAE 
£:৯9.০৮]-ধির পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. আল্লামা আবুল বারাকাত আন নাসাফী (র) বলেন- 
-০3$055 ৮১০৯ ৩৪ 0০৯৯৭ 2১5 ২ ৪55 ৮15 ০১০৯৯ 240৩৯ 
অর্থাৎ, সমপর্যায়ের দুটি বিপরীতমুখী দলীলের পরস্পর বৈপরীত্য হওয়া যাদের একটির 
ওপর অন্যটির কোনো দিক দিয়ে প্রাধান্য নেই, তাকে ২:০5 বলে। 
২. মুফতি আমীমুল ইহসানক্ষি) বলেন_ 
Ho 45389601৮১৯ ০০১1২ 45031 
৩. ইমাম বায়যাভী (র) বলেত্ত- £$:.01৬1০ ১৯১১৯) ৩4655 ০৯ 
৪. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র)-এর ভাষায়- hl 
858 এগ ts tit SSS toa 
৫. আল্লামা হুসামী (র) বলেন- 
A 0 5৪ ২ 2৯৩ LE ASLAN ES SN 4405 A 
উদাহরণ : আল কুরআনের পরস্পর বিরোধপূর্ণ আয়াত- 
BL 0১45৯ Sl G25 505. 


দি 


-91980 ১৪ SS Ls 2530 Y 


৩০৯৮৮০টাহ 

৯0৮৮] রোকন : £5411 ১13 ৪৮৯1) ৬৫ অর্থাৎ, বস্তুর অভ্যন্তরীণ মৌল 

উপাদানকে রোকন বলা হয়। এ মূলনীতির ভিত্তিতে হ:১3৮%-এর রোকন বা মৌলিক 

উপাদান ৩টি । যথা : 

১. ১: তথা দাবিকৃত বস্তু বিতর্কিত হওয়া । 

২, বিপরীতমুখী দুটি দলীল উপস্থিত থাকা । 

৩. উভয় দলীল মর্যাদায় সমমানের হওয়া। একটির ওপর অন্যটির সত্তাগত, গুণগত 
কোনো দিক দিয়ে প্রাধান্য থাকতে পারবে না। এজন্য ৫১ ও ১:.১%-এর মধ্যে 
এবং (০%! 5005. ও 2০৫11 £)51-এর মধ্যে বাহ্যত বিরোধ মনে হলেও ২23% 
রূপে গণ্য করা হবে না; বরং এক্ষেত্রে 4১% ও ০] £).:5-কে প্রাধান্য দিতে হবে। 
কেননা এ দুটি ৮.2 ও ?৮০$1| $3.১ থেকে গুণগত দিক দিয়ে উন্নত। 
যদি উভয় দলীল বিপরীতমুখী হুকুম প্রমাণ না করে, তবে তাতেও 5:৯4 হবে না। 

5 20051 255 

{75 34/-এর শর্তাবলি : ১৯১৮০১-এর শর্ত চারটি ৷ বিরোধ প্রমাণের জন্য নিম্নবর্ণিত 

শর্তসমূহের যে কোনো একটি পাওয়া আবশ্যক । 

১. 22011 8852) তথা স্থানগত এঁক্য : বিপরীতমুখী বিধানের সাথে উভয় দলীলের 
প্রয়োগক্ষেত্র এক হওয়া । সুতরাং যে 0৫১ ১৪. স্ত্রীর ক্ষেত্রে হালাল হওয়ার এবং স্ত্রীর 
মায়ের ক্ষেত্রে হারাম হওয়ার হুকুম প্রদান করে, তাকে :5)052 বলা যায় না। 
কেননা এখানে ৯211 4৯5) নেই। 

২. ০6 3541 তথা সময়গত এঁক্য : বিপরীতমুখী বিধানসহ উভয় দলীলের অবতারণা ও 
প্রবর্তনের সময় এক হওয়া। অতএব মদ ইসলামের প্রথম যুগে হালাল ছিল, পরে হারাম করা 
হয়েছে। এখানে কোনো ০৯১. নেই। কেননা এখানে ০.5 3.55] পাওয়া যায়নি 


জিডি কীবারি হইবার নারির? 

৩. A Ct Sd 515 তথা বিধানগত বৈপরিত্য : জা FR গজ 
এক দলীলের দ্বারা ₹৯ এবং অপর দলীল দ্বারা ₹23+ বোঝা গেলে ১৯১ হবে। 

৪. 11,5555] তথা সম্পর্কের এঁক্য : উভয় দলীলের সম্পর্কস্থল এক হওয়া। কেননা 
যদি নিসবত এক না হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে বিরোধ পাওয়া যাবে না। 

উপসংহার : ইসলাম মানবতা ও কল্যাণের ধর্ম। ইসলামী শরীয়তের কিছু কিছু বিধানে 

অনেক সময় পরস্পর বিরোধ পরিলক্ষিত হয়। এক্ষেত্রে দুটি আয়াতের মধ্যে বিরোধ হলে 

হাদীসের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। 


AiG. LL ag 09307. 
জন: ৩৮ ॥ ২; বলতে কী বোঝ? উহা কত প্রকার? 


উত্তরা॥। উপস্থাপনা : নাসেখ ও মানসুখ সম্পর্কে আমাদের সম্যক জ্ঞান লা থাকার কারণে 
শরীয়তের দলীলের মধ্যে কোনো কোনো সময় পরস্পর দ্বন্দ পরিদৃষ্ট হয়, এ বিরোধকে 
উসূলবিদগণের পরিভাষায় ৬৯১৯5 বলে । নিম্নে ₹:20£-এর পরিচয়, রুকন ও শর্ত 
তুলে ধরা হলো। 
৩ £:500551-4র পরিচিতি ১ 
515002501৮৮ 
£:50051এর আভিধানিক অর্থ : ২:১৮ শব্দটি বাবে 11£%-এর মাসদার । 
{232 মূলধাতু থেকে নির্গত। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- 
১. 5103৯] তথা পরস্পর বিরোধিতা করা, 
. £1504 তথা পরস্পর সামনাসামনি হওয়া, 
, £42154 তথা পরস্পর মুখোমুখি হওয়া, 
£55044 তথা পরস্পর প্রতিবাদ করা, 
SE ২-530 তথা বাক্যে ক্ৰটি হওয়া, 
. 452 4১০1 তথা পরিবর্তিত হওয়া। 
পি ইহসান (র) বলেন SS ELD 
HON DENTE 
সারা ১. আল্লামা আবুল বারাকাত আননাসাফী (র) বলেন- 
DISUSE ০১০৫৯ ৩50০৪১১৭2০০ ২ ৪62০] ৮15১১৯42035 05 
অর্থাৎ, সমপর্যায়ের দুটি বিপরীতমুখী দলীলের পরস্পর বৈপরীত্য হওয়া যাদের একটির 
ওপর অন্যটির কোনো দিক দিয়ে প্রাধান্য নেই, তাকে ২:55 বলে । 
২. মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন- 
-৯ 515 351001600৮০ ১৪ ০০ 901 ২91৩৯ 
৩. ইমাম বায়যাভী (র) বলেন- $1; 2 SEA 3455 ৩৯ 
৪. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র)-এর ভাষায়- 
SEMIS its ATLANTIS 


৬:55 (তে নি ০০৩4 


৫৪২ _ _ জানান ফামিলক্পলোভরূোইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ = 
৫. আল্লামা হসামী(র) রে বলেন- 
5 55৫8 SSG hE DILLY 5855 0456৩ 
উদাহরণ : কুরআন এর পরস্পর বিরোধপূর্ণ আয়াত- 
1506 Ua ০00 5০১15 4 
EEE DD ৩৩ 525 134550 
৩০০০॥ ৫৮? 
+:৯41এির প্রকারভেদ : ২-৯5.42 প্রধানত দু'প্রকার । যথা : 
J. ais Taj 


det FE জর দিও মৌলিকভাবে দলীল দুটি হতে পারস্পরিক বৈপরীত্য 
উদাহরণ; 08105455048, 1৮551) 
ail iLL টি 6৮161010552 
এখানে প্রথম আয়াত ছারা নামাযে মুক্তাদির কেরাত পাঠ করা আবশ্যক বোঝায়; কিন্তু 
দ্বিতীয় আয়াত দ্বারা তা নিষিদ্ধ বোঝায়। 
বিধান : এক্ষেত্রে বিধান হচ্ছে উভয় দলীলকে রহিত করা ও এ ব্যাপারে হাদীসের 
অনুসন্ধান করে সমাধান বের করা। সুতরাং এখন 71০১ 51559 7145 45 ৬৪ 
{8455 এ হাদীসের অনুসরণ করতে হবে। 
২. ২4৫: ২:90৬-এর বিবরণ : বাহ্যিকভাবে দলীল দুটি পারস্পরিক বৈপরীত্য হলে 
তাকে ২4১১০ ২:৯/৮% তথা রাহ্যিক বৈপরীত্য বলা হয়। 
বিধান : ২:১2 4-এর ক্ষেত্রে একটিকে অপরটির ওপর প্রাধান্য দিতে হবে। 
উদাহরণ : ১৮৯৯০ 2 Sil সি HE Lj on 
EUS PS Sa) ba plist oe না 
এখানে প্রথম হাদীসটি ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয় আর দ্বিতীয় হাদীসটি ১০ম হিজরীতে বিদায় 
হজ্জের সময়ে এসেছে। সুতরাং সময়ের স্পষ্ট ব্যবধানে প্রথম হাদীসটি রহিত হয়েছে। 
উপসংহার : দুটি আয়াতের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে হাদীসের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। 
আর দুটি হাদীসের বিরোধ হলে সাহাবীদের বক্তব্য ও কেয়াসের প্রতি প্রত্যাবর্তন করতে হবে। 
সারার হাজি লিজা গ্রাম! 


৩ (211 5555 05705) Im 
আআ প্রন : ৩৯ | ১৮-এর অর্থ কী? উহা কত প্রকার? প্রত্যেক প্রকারের বিস্তারিত 
বিবরণ দাও, . | 
উত্তন্ল॥॥ উপস্থাপনা : কুরআন ও সুন্নাহর আহকাম সংবলিত আয়াত ও হাদীসসমূহ বক্তা 
কর্তৃক ০৫৫ তথা ব্যাখ্যা দানের সম্ভাবনা রাখে। কেননা এ সকল আয়াত ও হাদীসের বিস্তারিত 
ব্যাখ্যা ও বিবরণ সরাসরি আল্লাহ ও তদীয় রাসূলুল্লাহ (স)-এর পক্ষ থেকে বর্ণনা ব্যতীত ' 
বোঝা সম্ভব নয়। আর এ বর্ণনা তথা ব্যাখ্যাকে উসূলে ফিকহের পরিভাষায় 3৮ বলা হয়। 


জজ উসূলুল ফিকহ নি ৫৪৩ 
৩ ১041-এরর পরিচিতি : | 
Gls: 

১Uো-এর আভিধানিক অর্থ : 2.৫ শব্দটি ?১.:.-এর ওযনে বাবে :৯%-এর 
ক্রিয়ামূল । এর আভিধানিক অর্থ নিম্নরূপ- 

১. 0৯৯ তথা স্পষ্ট করা, - ২. ৫] তথা খুলে দেওয়া, 
৩: বিবরণ । যেমন : 4 ৬5515১ ৪. 2১১১৫ তথা ব্যাখ্যা, 

৫. ১4১১ তথা প্রকাশ করা, ৬. 3১০51 তথা ব্যাখ্যা করা, 
৭. £:71 তথা বক্তৃতা, ভাষণ, | 

৮. 221501 (51 তথা উন্মুক্ত বাণী, 

৯. ইংরেজিতে বলা হয়- To clear. To narrate. Explanation, statement ইত্যাদি । 
১0৫2]-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. উসূলবিদগণ বলেন- 

2115 SUA SLI ০21 SUIS at fA 
অর্থাৎ, বক্তা কর্তৃক তথা আল্লাহ ও তদীয় রাসূল কর্তৃক কুরআনের আয়াত ও হাদীসকে 
স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যাদান করাকে {5 বলে। 

২. কারও কারও মতে, 2১১১1 ১৮ উর ৬ 855 ১ অর্থাৎ, 
- কোনো বিষয়ে পরিচিতি জ্ঞাপন ও অভিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট বিষয়কে বয়ান বলে। 

৩. আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতার মতে_ 

৪. কারও কারও মতে- ০১:১০ ১৮1০৯৯3401৩ 

৫. আবার কেউ বলেন_ ০৫১৮০ ১98] ০৮3) 8003৯ 
SUMMA: 

৩U-এর প্রকারভেদ : উসূলুল ফিকহ শাস্তরবিদদের পরিভাষায়, ১5 পাঁচ প্রকার । যথা : 


৫, 5533215, তথা প্রয়োজনমূলক ব্যাখ্যা । 
উল্লেখ্য, কুরআন ও হাদীসের আলোকে অনুসন্ধানের মাধ্যমে আরও দু'প্রকার ০1৫5 
পাওয়া যায়। যথা : ৬. ১11 ১ তথা অবস্থাবাচক ব্যাখ্যা ও ৭. ab 155 
তথা সংযোগ বাচক ব্যাখ্যা । 
আল মানার গ্রন্থপ্রণেতা আবুল বারাকাত আন নাসাফী (র) এ পাচ প্রকার ১:$-এর 
কথা প্রথমে স্বীয় গ্রন্থে বর্ণনা করেন, পরে আরও দু'প্রকার সংযোজন করেন। 
উপসংহার : 0.:৫-এর মাধ্যমে শরয়ী বিধানসমূহ সহজ ও সাবলীলভাবে মানুষের কাছে 
বর্ণিত হয়েছে। নচেৎ শরীয়তের অনেক হুকুম ১): ১5, হতো । তাই 0143 সম্পর্কে 
জ্ঞানার্জন অপরিহার্য । ্ 


৫8৪ ____ Baz ফাল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জর 
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se 3 U3 25 GUN is: Ibm 
প্রশ্ন: ৪০ ॥ 0.-৯/-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? এর হুকুম কী? 


উ্ভর॥॥ উপস্থাপনা : সামধিক অর্থে £45! বলতে ইসলামী গবেষকদের যো 
স্থিরকৃত সিদ্ধান্তকেই বোঝায়। শরীয়তের তৃতীয় মূলনীতি £.::)-এর ওপর ভিত্তি করে 
অসংখ্য মাসয়ালা রচিত হয়েছে। নিয়ে প্রশ্নালোকে £551 সংশ্লিষ্ট আলোচনা উপস্থাপন 
করা হলো। 

৩ £22|-এর পরিচিতি : 


Gly sins: 
4০৯1-এর আভিধানিক অর্থ : ৮৯ শন্দটি বাবে 68) এর মাসদার। এর আভিধানিক 
অর্থ নিম্মর্ূপ- 


EEX 


১. 5035) তথা একমত্য পোষণ করা। এ অর্থে শব্দটির ব্যবহার কুরআনে এসেছে। 
যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- £45475 ১G 

২. $$) তথা এক্যবন্ধ হওয়া ৷ যেমন কুরআনে এসেছে- 

# PHS ৩ ৫51৯৫০10352 

৩. 1) তথা অংশগ্রহণ করা । 

৪. (5555 514 05155 তথা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বিষয়গুলোকে একত্র করা। 

৫. £১0 তথা দৃঢ় সংকল্প করা। 

৬. ১৯১১১।%০৪ তথা মতানৈক্যের বিপরীত। 

Enola: 

£.২2]-এর শরয়ী অর্থ : €৮৯1-এর শরয়ী অর্থ তথা পারিভাষিক সংজ্ঞা সম্পর্কে 

ওলামায়ে কেরাম নিম্নরূপ বক্তব্য পেশ করেন- 

১. মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) বলেন- 
৩১ ০০) ১০৩৬ Uf ৬০ ৮১৯1০ Hit SUB এ৪ ELS 

ACPI FOE 

অর্থাৎ, কোনো কথা বা কর্মের ওপর সমকালীন উম্মতে মুহাম্মাদীর সৎকর্মশীল 
মুজতাহিদগণের এক্যবদ্ধ হওয়াকে শরীয়তের পরিভাষায় £১! বলে। 

২. কাশফুল আসরার গ্রন্থে এসেছে- 
TSBs BL ম০। 925১5 য৯1৬5৮০৪৫১%া 
অর্থাৎ, কোনো দ্বীনি কাজে মুহাম্মাদ (স)-এর উম্মতের একমত্য হওয়াকে €.০৯! বলে। 


৪6 


জর উসূলুল ফিকহ i 
৩. আল 'মুজামুল ওয়াসীত অভিধানে এসেহে- 
EE Al Lot ৩৪ Sil 3515 
8. আল মুনজিদ অভিধান প্রণেতার মতে- 
EE AIS ১০১১০ I ৩৪ SS ডা 354৬৯ 
৫. আল হুসামী গ্রস্থকার বলেন- 555 এ ১5১58 ৪5 1212 32) 
ঙ৬. আততাওযীহ গ্রন্থকার বলেন- 
Mk ১৯৩ ৯৮০ ৮৪০৯) ০৯৪ বগা ৬০৪ ৪১৫৪১ এ ৩৪! ৬ 
EE 
৭. মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন- 
EE Alle Pos ৩৪ ০) ১৪৯৪ ক ১ ৪১১৯০] 3015৯ 
৮. আহলে যাওয়াহের বলেন_ ০3১12113155) 55 ES 
৯. মুতায়াখখিরীন উসূলবিদ বলেন- 
১2০৬ 5 ৯ bt pal ০০৩১৪ উঠ 25 ঠা 
হী ৮৮১ ১০ CA 
Spud ss: 
£৮০৯-এর হুকুম : ১. মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) বলেন, €৮১1-এর হুকুম 
হচ্ছে- ১5% J 12 5505০31551 ৩4৯ তা অৰ্থাৎ, দৃঢ়তার সাথে এর 
দ্বারা হুকুম সাব্যস্ত হবে। 
২. ইমাম আবু হানীফা (র) ও তার অনুসারী বুখারা ও বলখের মাশায়েখদের মতানুসারে, 
-.&০১১% অস্বীকারকারীদের কাফের বলা হবে; যদিও কোনো কোনো ক্ষেত্রে আনুষঙ্গিক 
কারণে এটা অকাট্যতার ফায়দা দেয় না। 
৩. শায়খ মুহিউদ্দিন ইবনুল আরাবী (র) বলেন, {৬১ অস্বীকারকারীকে অবশ্যই কাফের বলা হবে 
8. ইমাম বায়যাবী_(র) বলেন, আমল ও ইলম ওয়াজিব হওয়ার দিক দিয়ে ইজমা 
কুরআনের আয়াত ও হাদীসে মুতাওয়াতিরের ন্যায় । সুতরাং বাস্তবিকপক্ষেই ইজমার 
অস্বীকারকারীকে কাফের বলা হবে। 
উল্লেখ্য, £১!-এর রোকন দুটি। যথা : ২2১১ ও ২:১১ নিয়ে এতদুভয়ের 
বিস্তারিত পরিচয় বর্ণিত হলো । 
উপসংহার : ইজমা হলো ইসলামী শরীয়তের তৃতীয় বৃহত্তম মূলনীতি । উদ্ভুত যেসব 
সমস্যার সমাধান কুরআন ও হাদীসে সরাসরি অনুপস্থিত সেক্ষেত্রে ইজমায়ে উম্মত 
শরীয়তের দলীল হিসেবে গণ্য । 


-৮০৯১। 49055 bis ৫৫৮9 01755, (EV IEA জা 
জব: ৪১ ॥ আহলে ইজমা কার” হজমার তুরশুলো বর্ণনার 
উতন্তন্র॥। উপস্থাপনা : কুৱজান৷হাঁদীলে কোনে বিষয়ের সরাসরি সমাধান'লাথাঁরলে ইজমার 


শরণাপন্ন হতে হয়। সকল আলেমের ইজমা গ্রহণযোগ্য নয়; বরং পুণ্যবান মুজতাহিদগণের 
ইজমা গ্রহণযোগ্য এবং তারাই ইজমার যোগ্য । 


www.abswer.com 
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আহলে ইজমার পরিচয় : আহলে ইজমা তথা কাদের ইজমা ধর্তব্য, এ ব্যাপারে আলেমদের 

মাঝে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। যেমন : 

১. নাসাফীর অভিমত : এ প্রসঙ্গে আল্লামা নাসাফী (র) বলেন- . 

০৪ ২85৬553০০৪1 Le 1565২ ০৫ ৬০ ০০০৯)। ৬০ 
অর্থাৎ, আহলে ইজমা হচ্ছে সে সকল মুজতাহিদ, যারা পুণ্যবান এবং প্রবৃত্তি ও 
পাপাচারিতার অনুসরণ করেন না। 
কেননা পাপাচারিতা ও প্রবৃত্তির অনুসরণের কারণে 5122 নষ্ট হয়ে যায়। তবে শর্ত 
হচ্ছে বিষয়টি ইজতেহাদী হতে হবে। এক্ষেত্রে সাধারণ লোক ও ফাসেকের কথা 
গ্রহণযোগ্য নয়। অবশ্য যে বিষয়টি ইজতেহাদী নয়, এমন ইজমার জন্য 41 
3559 হওয়া শর্ত নয়; বরং এক্ষেত্রে সর্বসাধারণের একমত্য আবশ্যক । এমনকি - 
একজনও মতবিরোধ করলে ৮1.॥ সংঘটিত হবে না। 
উদাহরণ : উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে- | 
ক. ১5 (৫ একটি ১১৯ বিষয়, যাতে ইজমার জন্য মুজতাহিদ হওয়া 
শর্ত । সুতরাং এ ধরনের €৮৯/-এর ক্ষেত্রে সর্বসাধারণের কোনো দখল নেই । 
খ. কুরআন মাজীদে সালাতের রাকাতের সংখ্যা, যাকাতের নেসাবের পরিমাণ উল্লেখ নেই। এ 
সম্পর্কে ইজমা সংঘটিত হওয়ার জন্য মুজতাহিদগণের একমত্য হওয়া আবশ্যক। এ সকল 
সর্বজনীন বিষয়ে যদি কেউ মতবিরোধ করে তাহলে তাকে কাফের বলা যাবে। 

২. আবু বকর বাকেরের অভিমত : আবু বকর বাকের (র) বলেন, ইজমার উপযুক্ত হওয়ার 
জন্য মুজতাহিদ হওয়া শর্ত নয়; বরং ইজমা সংঘটিত হওয়ার জন্য সর্বসাধারণের 
মতামতই যথেষ্ট | , 

৩. আসহাবে যাওয়াহের ও অন্যান্যের অভিমত : আসহাবে যাওয়াহের, দাউদ ইবনে 
আলী, আহমাদ ইবনে হাম্বল ও মহিউদ্দিন ইবনুল আরাবী (র) এ প্রসঙ্গে বলেন, 
ইজমার অনুসারী হচ্ছে আল্লাহর রাসূলের সাহাবীগণ । কারণ তারা হচ্ছেন দ্বীনের মূল । 

8. মালেকের অভিমত : ইমাম মালেক (র)-এর মতে, ইজমার উপযুক্ত হচ্ছেন 
মদিনাবাসীগণ। কারণ মদিনাবাসীদের অনুপস্থিতিতে কোনো ইজমা গ্রহণযোগ্য নয় । 

৫. একদল রাফেযীর অভিমত : কিছুসংখ্যক রাফেযী বলেন, ইজমার আহল হলো রাসূলের 
বংশধরগণ ৷ অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (স)-এর বংশধর ব্যতীত অন্য কারও ইজমা শরীয়তের 
দলীল হিসেবে বিবেচ্য নয়। 

৩ ০০৯)। ০05: 

৮০৯1-এর স্তরসমূহ : ইজমার শক্তি, দুর্বলতা, দৃঢ়তা ও সংশয় বিচারে ইজমার স্তর 

চারটি । যথা : ১. 15.5%! ০১3% ৫৮০১) তথা সকল সাহাবীর ইজমা । 

২. $55.1 $4স তথা নীরবতামূলক ইজমা । 

৩. ১৯১ (৮০১) তথা পরবর্তীকালীন ইজমা । j 

৪. 4১ ১৯1১৮] 6 ৩২১৯৬ £251 তথা মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ের ওপর পরবর্তী 
লোকদের ইজমা । 

উপসংহার : ইসলাম কোনো যুগ, গোত্র কিংবা আঞ্চলিক ধর্মের নাম নয়; বরং তা সর্বযুগের 

সর্বজনীন এক বৈজ্ঞানিক মতাদর্শের নাম । সুতরাং ‘আহলে ইজমা হওয়ার জন্যও কোনো 

যগ কিংবা গোত্রীয় হওয়া কিংবা লবীপরিবাকেরআদস্য-ছুতেই হবে, এরূপ শর্তারোপ করা 


চর 


জর উসূলুল ফিকহ ___ টিন 2027 ৫৪৭ 
ECR UPTO ১3৫ (65510160০৯9 ৮5515 50) Alm 


আআ প্রশ্ন: ৪২।। 055) এর অভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? এর রোকন, শর্ত ও বিধান 
বর্ণনা কর। 


উতরা॥॥ উপস্থাপনা : ইসলাম একমাত্র কল্যাণকর পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। এর সকল বিধান 
চারটি মূলনীতির ওপর ভিত্তি করেই প্রণীত ৷ প্রশ্নোক্ত £5১! উক্ত মূলনীতি চতুষ্টয়ের 
অন্যতম; কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাহর পরেই ইজমার স্থান। নিয়ে প্রশ্নালোকে £5১! সংশ্লিষ্ট 
আলোচনা উপস্থাপন করা হলো। 
৩ ৮১/-এর পরিচিতি : 
৮:১/এর আভিধানিক অর্থ : £55} শব্দটি বাবে “)১]-এর মাসদার.। এর আভিধানিক 
চা 
রর 2183 তথা ই্কমত্য পোষণ করা। এ অর্থে শব্দটির ব্যবহার কুরআনে এসেছে। 
যেমন : 455155৮13৮৯ 
২. 5155) তথা এঁক্যবদ্ধ হতয়া। যেমন কুরআনে এসেছে- 
LENSE ৩৪ ৫1০৯৫ ৮1৯ 
৩. 19৯) তথা অংশগ্রহণ করা। 
৪. 18822 0 ৮ {2 তথা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বিষয়গুলোকে একত্ৰিত করা। 
৫. £3 তথা দৃঢ় সংকল্প করা।-:৬:২১5:১15১৯ তথা 'তানৈক্যের বিপরীত। 
ঠ০৯)-এর শরয়ী অর্থ : €:৯)-এর শরয়ী অর্থ তথা পারিভাষিক সংজ্ঞা নিয়রূপ- 
১. মানার প্রণেতা আল্লামা আবুল বারাকাত আন নাসাফী (র) বলেন- 
210৮ icles ১১711 ৩35৯5 SUBD DN এ৪ ELAS 
. 52885১৮৮০85 
অর্থাৎ, কোনো কথা বা কর্মের ওপর সমকালীন উম্মতে মুহাম্মাদীর সৎকর্মশীল 
মুজতাহিদগণের এঁক্যবদ্ধ হওয়াকে শরীয়তের পরিভাষায় ££! বলে । 
২. কাশফুল আসরার গ্রন্থে এসেছে_ | 
TN SNS AE (5০0 402 AAU GUS ১5০৪৯ 
অর্থাৎ, কোনো দ্বীনি কাজে মুহাম্মাদ (স)- এর উম্মতের একমত হওয়াকে 61:৯1 বলে। 
৩. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থে এসেছে- 
EB Alle pos SS ০৫৫৯] 55155 
8. আল মুনজিদ অভিধান প্রণেতার মতে- 
; EES PATE at YE os HS Ce 
৫. আল হুলামী হকার বলেন- 4528 I p55 ps I দিত 
৬. আত তাওষীহ গ্রন্থকার বলেন- 
৮৮৮ ০৮০১৯৩১০ ৬৪ ০) ১০০৪ হাউ GGUS jh 


৫৪৮ নাল ভ্রদত্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ রাজ 
ke মুফতি আমীমূল ইহসান (র) বলেন- 
5555 210 ০155 ১০৯ হা ১ ৩2১9৯) SUS pea ৬৪ Sl 
Eh ple pas ৬৪ 03 
৮. আহলে যাওয়াহের বলেন- $১4 $051 5 ELS 
৯. মুতায়াখখিরীন উস্ুন্মত্রদ বলেন- 
ধা 2১ ৬৪ এ ৬০০১৮১6৮1১০ 55 Alle Lak YS Gy CS 

৮1৮ 

৮০১/-এর রোকন : ১৬ হচ্ছে কোনো বস্তুর মৌলিক উপাদান । যেমন বলা হয়- ১ 

| INS £৩4 অর্থাৎ, কোনো বিষয়বস্তুর মৌলিক উপাদানকে ££ বলে। এদিক 

থেকে ইজমার রোকন দুটি । যথা : ১. ২3) তথা সুদৃঢ় একমত্য। 

২. ২2০5; তথা অনুমোদনযোগ্য একমত্য ৷ এদের পরিচয় নিম্নরূপ- 

১. ২23)£-এর পরিচয় : {43,4 শব্দটি একবচন। বহুবচনে 251541, এর আভিধানিক 
অর্থ- দৃঢ়তা বা Consolidation. 
পরিভাষায় ২3১ জ্যাক মানারালণেডা লা জজ, 

9৮504 MLS Lt IGGL Hebe Mei hs 
অর্থাৎ, মুজতাহিদগণের এরূপ শব্দ উচ্চারণ করা; যা তাদের একমত্য প্রমাণ করে, 
একে ইজমায়ে কাওলী বলে। অথৱা তাঁদের সকলেরই কাজটি শুরু করা, একে 
ইজমায়ে ফেলী বলে। 
উদাহরণ :' ইজমায়ে কাওলীর উদাহরণ হিসেবে মুজতাহিদগণের উক্তি- 12: 
1১ ৮1% অর্থাৎ, আমরা একথার ওপর একমত্য হয়েছি। আর ফেলীর উদাহরণ 
হলো, মুজতাহিদগণ একত্রে 291 - ২505 ও ২49. কারবার শুরু করবেন। 
এতেই তাদের ইজমা প্রমাণিত হবে। 

২. ২2১১-এর পরিচয় : £২১; শব্দের অর্থ হলো- ১. অবকাশ, ২. অনুমোদন, ৩. 
বিরতি, 8. এচ্ছিক, ৫. আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতার মতে- 5 J 
SLi ১৯৭ ৬; ইংরেজিতে বলা হয়- Scope, Leisure, Room, Approval, 
Interval, Optional ইত্যাদি । 
এর পারিভামিক সংজ্ঞায় নুরুল আনওয়ার প্রণেতা আল্লামা যোতাজিউন (র) বলেন- 
135 ০1০৯ SAT Gf ait ৩৩ ১৪৮৫) 055 7552৩ of A 
Lys ৩৯৪ Als Sat SS HME SIGN 05 9350 EEL 

01211১4৯5১0 
অর্থাৎ, যে ইজমার মধ্যে কতিপয় মুজতাহিদ সম্মতিসূচক মন্তব্য করেছেন বা 
সম্মিলিতভাবে কাজটি করেছেন। অর্থাৎ তাদের কেউ কোনো কথায় বা কাজে একমত 
ছিলেন আর বাকিরা তদ্বিষয়ে নীরব ছিলেন; এমনকি চিন্তাভাবনা করার সময়কাল তথা 
তিন দিন অথবা আলোচনার মজলিস অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পরও প্রতিবাদ 
করেননি; একেই ৮5). 6.5১) বলে । 


৬/.2105৬৬ 


জজ উসূলুল ফিকহ ৪ ৯৮৪ ৫৪৯ 

Spade: 

£42 }-এর শর্তাবলি : শর্ত হচ্ছে কোনো বস্তুর বহিরাগত বিষয়। যেমন বলা হয়- ৯} 

£1 [25:৪5:11 অৰ্থাৎ, শর্ত কোনো বস্তুর বাইরের এমন বিষয়কে বলে, যার 

অবর্তমানে বিষয়টি অস্তিত্‌ লাভ করতে পারে না। তাই বলা যায়, শর্ত হলো কোনো বস্তুর 

আবশ্যকীয় বিশেষণ, যার ওপর বিষয়টির অস্তিত্ব নির্ভরশীল ৷ যেহেতু উসূল হলো- 513! 

15৯20 515 25৯] এ হিসেবে ইজমার শর্ত নিয্নরূপ- 

১. জমহুরের মতে, ইজমা সংঘটিত হওয়ার জন্য শর্ত হলো, সকল মুজতাহিদের একমত্য 
হওয়া । একজন মুজতাহিদও যদি মতবিরোধ করেন, তবে ইজমা সংঘটিত হবে না। 
যেহেতু নবী করীম (স) ইরশাদ করেছেন_ ১5 ৮1 ৮3৫ (৯৪৯5 3 এ 
হাদীসে £৫ধধ বলতে সকল উম্মতকে বোঝায়। 

২. শামসুল আইম্মা সারাখসী (র)-এর মতে, ইজমা সংঘটিত হওয়ার জন্য কমপক্ষে 
তিনজন মুজতাহিদের একমত হওয়া শর্ত ৷ 

৩. ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, মুজতাহিদগণের ইজমা হৃজ্জত হওয়ার জন্য তাদের 
মৃত্যুবরণ করা শর্ত। কারণ জীবদ্দশায় তাদের মত পরিবর্তন করার সম্ভাবনা রয়েছে। 

৪. মুতাযিলাদের মতে, অধিকাংশ মুজতাহিদের একমত্য হলেই চলবে । যেহেতু $2 তথা 
সত্য জামায়াতের সাথে বিদ্যমান । যেমন হাদীসে এসেছে- 

901৩5 35585 ৮5 ২5৩০৯ ৮5 Ls 
মুতাধিলাদের দলীলের প্রত্যুত্তর : মুতাযিলাদের দলীলের জবাবে বলা হয়, হাদীসের মর্মার্থ 
হচ্ছে ইজমা সংঘটিত হওয়ার পর যে ব্যক্তি বিচ্ছিন্ন হবে, সে জাহান্নামে প্রবিষ্ট হবে। 

Spurs: 

£242 1-এর বিধান : ইজমার বিধান সম্পর্কে আলেমগণের দৃষ্টিভঙ্গি নিয্নরূপ- 

১. আল মানার প্রণেতা আল্লায়া নাসাফী (র) বলেন- ৮1214292১15 41521 ০4৯৫ ৩ 
অর্থাৎ, এর দ্বারা শরীয়তের হুকুম দৃঢ়তার সাথে সাব্যস্ত হবে। 

২. ইমাম আবু হানীফা (র) ও তার অনুসারী বুখারা ও বলখের মাশায়েখগণের মতে, 
ইজমার্‌ অস্বীকারকারীকে কাফের বলা যাবে; যদিও কোনো কোনো ক্ষেত্রে আনুষঙ্গিক 
কারণে এটা ১১5:]115 তথা অকাট্য জ্ঞানের উপকারিতা দেয় না। 

৩. ইমাম বায়যাবী (র)-এর মতে, আমল ও ইলম ওয়াজিব হওয়ার দিক দিয়ে ইজমা 
কুরআনের আয়াত ও হাদীসে মুতাওয়াতিরের ন্যায়। অতএব বাস্তবিকপক্ষেই €৮২1-এর 
অস্বীকারকারীকে কাফের বলা হবে। 

৪. শায়খ মহিউদ্দিন ইবনুল আরাবী (র) বলেন, ইজমা যদি দ্বীনের এমন আবশ্যক বিষয়ে 
হয়, যে সম্পর্কে সকলেই অবগত আছেন, তবে উক্ত £4 অস্বীকারকারীকে অবশ্যই 
কাফের বলা যাবে । পক্ষান্তরে বিষয়টি যদি অনুরূপ না হয়, তবে এর অস্বীকারকারীকে 
কাফের বলা যাবে না। 

উপসংহার : ইসলাম কোনো যুগ, গোত্র কিংবা আঞ্চলিক ধর্মের নাম নয়; বরং তা সর্বযুগের 

সর্বজনীন এক বৈজ্ঞানিক মতাদর্শের নাম । সুতরাং আহলে ইজমা হওয়ার জন্যও কোনো 

যুগ কিংবা গোত্রীয় হওয়ার শর্তারোপ করা উচিত হবে না। 


ও ১০০১ দিতীয় বর্ষ = 
ro 
/ _._ অধ্যায় : কেয়াস প্রসঙ্গ 


১ LSS LG ডি 05 ০০০০]: (tv) gm 
জর: ৪৩ ॥ ০43 কাকে বলে? এর রোকন ও শর্ত কী? 


উত্তন্তঃ॥ উপস্থাপনা : রর রর যার জের হাতি ও ইরা ভোরে 
দিকনির্দেশনা নেই, সেসব সমস্যার সমাধানকল্পেই ইসলামে ,-5-এর প্রবর্তন করা হয়েছে। 
০০৫৪-এর ওপর ভিত্তি করে শরীয়তের বহু মাসয়ালার সমাধান করা হয়েছে। 
৩ ১০৪]এর পরিচিতি : এ 
241৩) ৮৪০ 
০=U{3-এর আভিধানিক অর্থ : "১3 শব্দটি বাবে ./:১-এর মাসদার। আবার শব্দটি 
€)053-এর ওযনে বাবে হ121$১-এর মাসদার হিসেবেও ব্যবহার হয়। অভিধানে শব্দটির 
বিভিন্ন অর্থ পরিলক্ষিত হয় । যেমন : 
১. 553% তথা পরিমাপ করা, ২. 514431 তথা তুলনা করা, ৩. ৮.1 তথা সমতা 
বিধান করা, ৪. $43১) তথা প্রচেষ্টা করা, ৫. 51521 তথা দুটি বস্তুকে পরস্পর 
তুল্য সাব্যস্ত করা, ৬. >; 41/551 4; তথা কোনো বস্তুকে তার সমকক্ষ বস্তুর দিকে 
ফিরিয়ে দেওয়া, ৭. আন্দাজ করা, ৮. ধারণা করা, ৯. অনুমান করা, ইত্যাদি । 
(৮১/:০1১০0) ie: 
০4045-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১১.3-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা নিয়রূপ- | 
১. আল্লামা আবুল বারাকাত আননাসাফী (র)-এর ভাষায়- 54555 3 3 ০০4] 
3115 pd Poi [244 অর্থাৎ, হুকুম ও ইন্তুতের মধ্যে £$3-কে :০1এর 
সাথে অনুমান করাকে শরীয়তের পরিভাষায় (5 বলা হয়। 
২. তানকীহ গ্স্থকারের মতে_ 6511 11১):০41 ০ p21 ২2৮55 54 অর্থাৎ, :শ-এর 
হুকুমকে ১:০1 থেকে €35-এর দিকে স্থানান্তর করাকে কেয়াস বলা হয়। 
৩. কামারুল আকমার গ্রস্থপ্রণেতার মতে- 15 30০৮ 212$১):-90 pA 3৮155 
৪. আবুল মানসুর মাতুরিদী (র)-এর মতে- 
০ Ul 
৫. মানতিকশাস্ত্রের পরিভাষায়- ১1115513167 155155581 35 (85575555515 
৬. তাফসীরে রুহুল মায়ানীতে উল্লেখ আছে- 


210553৯৯০৬৮ ৮৩] 


প্র উসূলুল ফিকহ | et ৫৫১ 
৭. কেউ কেউ বলেন- 

ন পেন fe 5 & 2০৭ নি ২:25 ধা BELA ০5 

০৪ 15 55 ৩৯৪ 5 Alt ১৯৪১৭] ১১5 ও 88৯৭ ৩১05 Fa 

He ১০৯০ 


৮. কেউ কেউ বলেন- 
LORDS Sls Sins SUIS SNES ৯৯০ ৪৮৬ সা 
2 UD: }’ 

কেয়াসের রোকনসমূহ : একটা প্রসিদ্ধ মূলনীতি হলো- £5 4 (58505 5৬01 ১১ 

অর্থাৎ, যে উপাদানের ওপর কোনো বস্তুর অস্তিতু দণ্ডায়মান, তা-ই সে বস্তুর রোকন। এ 

মূলনীতির আলোকে {;-এর রোকন নির্ণয়ে নূরুল আনওয়ার প্রণেতা আল্লামা 

মোল্লাজিউন (র) বলেন- 

Maly Hig ৮3 Wo ইটা wiz ৬টা অৰ্থাৎ -৩-৬০১-এর রোকন 

চারটি । যথা : 

১. {০3 তথা যার ওপর অনুমান কয়া হয়। 

২. £321 তথা যা কিছু অনুমান করা হয়। 

৩. {2.214 তথা এমন কারণ, যা ): এবং চ;$-এর মধ্যে বিদ্যমান 

৪. £51 তথা বিধান। 

এ চারটি রোকনের ওপর ৬4{3-এর অস্তিত্ব নির্ভরশীল । তবে এগুলোর মধ্যে 4 
হচ্ছে প্রধান রোকন । যাকে গ্রন্থকার 7০ ছারা ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন তিনি বলেন- 
১০১২৯ ০০ ০০৮৪ 3৪৯ 0 2১83 যেমন রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণী- 444); 
৯১৪ ৫5-এর মধ্যে প্রবাহিত রক্তকে ₹:৯৮১:.-এর ক্ষেত্রে অযু ওয়াজিব 
হওয়ার জন্য ২16 হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়েছে। কাজেই যত জায়গায় রক্ত প্রবাহিত 
হওয়ার ইল্পুত পাওয়া যাবে, তত জায়গায় অযু ওয়াজিব হবে । 

চি 

১53-এর শর্তাবলি : ১15 বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য নিম্নোক্ত শর্তাবলি রয়েছে। যেমন : 

১. ০০03-এর প্রথম শর্ত হলো- 531 ৮০০ ৯৯ ৮০৯০ ৩:৭৭ চি ২ 
অর্থাৎ, +:1 ১১৪. তথা মূল বিষয়ের হুকুমটি অপর কোনো নস দ্বারা ৯১:০১ 
তথা নির্দিষ্ট না হওয়া; 4:12 ১১৪-টি যদি এমন সম্পৃক্ত হয়, যা কোনো ব্যক্তি বা 
বস্তুর জন্য অন্য কোনো নস দ্বারা নির্দিষ্ট ও সীমিত হয়, তবে এর ওপর অন্য কোনো 
বস্তু বা ব্যক্তির বিধানের কেয়াস করা যাবে না। 
উদাহরণ : ২2:০১ £50445 তথা হযরত খোযায়মা (রা)-এর একক সাক্ষ্য । কোনো 
এক বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষিতে মহানবী (স) বলেন_ :5%5 225১৯ 03585 ৬৪ 
২4. এ উক্তির ফলে একক ব্যক্তির সাক্ষ্য গৃহীত হওয়ার মর্যাদা একমাত্র ₹242১-এর 
জন্য নির্দিষ্ট । এর দ্বারা অন্যদের জন্য কেয়াস করা যাবে না। 


WWM 


৫৫২ ঘাত রাত) কামিল সাত্ব্য গাইড সিরিজ: দ্বিতীয় বর্ষ জর 

২. কেয়াসের দ্বিতীয় শর্ত হলো- 53 5% ১০5 533 ২ অর্থাৎ, iis 
4:12 তথা মূল বিষয়ের হুকুমটি অন্য কোনো নস দ্বারা কেয়াসের বিপরীত না হওয়া । 
কেননা মূল তথা «:% ১:৪5 যদি স্বয়ং কেয়াসের বিপরীত হয়, তবে তার ওপর 
অন্য বিষয়ের কেয়াস শুদ্ধ হবে না। 
উদাহরণ : রোযার মধ্যে ভুলবশত খাদ্য গ্রহণ করা সত্বেও রাসূলুল্লাহ (স) জনৈক 
গ্রাম্লোককে বললেন- শু; £111 ৩1220 ৮5658 ০৬০ ৬5 29 খাদ্য 
খাওয়ার পরেও রোযা অবশিষ্ট থাকা কেয়াসবিরোধী । অতএব এর ওপর ৮৮৮৯ তথা 
অনিচ্ছাকৃত ও ০54 তথা বাধ্য হয়ে ভক্ষণকারীকে কেয়াস করা যাবে না। 

৩. কেয়াসের তৃতীয় শর্ত হলো- 

০১০০3555555 655 ০১০ Lal ১৪৬] bef ৯। এও 
অর্থাৎ, নসের মাধ্যমে ):০1-এর মধ্যে যে শরয়ী হুকুষটি সাব্যস্ত হয়েছিল, হুবহু সে 
হুকুমটি এমন শাখার প্রতি প্রত্যাবর্তন (555) করবে, যা মূলের পরিপূর্ণ সদৃশ । 
আর সে শাখার ব্যাপারে কোনো নস থাকবে না। 
মূলত এ তৃতীয় শর্তটি চারটি উপশর্তের সমষ্টি । আর তা হলো- 

ক. প্রত্যাবর্তিত হুকুমটি শরয়ী হওয়া, শাব্দিক না হওয়া। 

খ. কোনো রকমের পরিবর্তন ছাড়া ১:-এর হুকুম তার €১৪-এর দিকে স্থানান্তরযোগ্য হওয়া । 
গ. €)৪-টি সকল দিক দিয়ে 4:০1-এর অনুরূপ হওয়া। 

ঘ. €১১-এর মধ্যে কোনো নস না থাকা। 

৪. কেয়াসের চতুর্থ শর্ত হলো_ {35540 le SAL 35 Lai ০ ALS Sf 
অর্থাৎ, কেয়াসের পূর্বের হুকুমটি যেমন ছিল, :1:-এব পরেও তেমনি অবশিষ্ট 
থাকা । এক্ষেত্রে ):71-এর হুকুমে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হবে না। 
উদাহরণ : তায়াম্মুমের ওপর কেয়াস করে ইমাম শাফেয়ী (র) অযুতে নিয়তকে শর্ত সাব্যস্ত 
করেছেন। ইমাম আযমের মতে, অযুতে নিয়তকে শর্ত হিসেবে সাব্যস্ত করা ঠিক নয়। 

উপসংহার :-ইসলামী শরীয়তের মূলনীতি চতুঙ্টয়ের মাঝে কেয়াস অন্যতম। শরীয়তের অকাটায 

মূলনীতি তথা কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমার মাঝে কোনো সমস্যার সমাধান সম্ভব না হলে ০5 দ্বারা 
সমাধান দিতে হবে । সমকালীন বহু সমস্যার সমাধানে ১০:৪-এর ভূমিকা অনন্য। 
ES LEB fs 2৫০ ০55 52৫) Im 

ঘ প্রশ্ন : ৪৪ ৷৷ 3-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? অতঃপর ৮;-এর বিধান 

বর্ণনাকর। 

উত্তন্র॥॥ উপস্থাপনা : ইসলামী শরীয়তই মানবতার একমাত্র কল্যাণকর পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান । 

এটি চারটি মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। যেসব সমস্যার সমাধানকল্পে কুরআন, হাদীস ও 

ইজমার কোনো দিকনির্দেশনা নেই, সেসব সমস্যার সমাধানকল্পেই ইসলামে (5 -এর 

প্রবর্তন করা হয়েছে। 


www.abswer.com 


a উসূলুল ফিকহ www.abswer.com_ ৫৫৩ 
৩ ০০৪৪-এর পরিচিতি : 
Glu i 8 
৮ U{5-এর আভিধানিক অর্থ : "(5 শব্দটি বাবে ১;-=-এর মাসদার। আবার শব্দটি 
J৬৮-এর ওযনে বাবে ২1££-এর মাসদার হিসেবেও ব্যবহার হয়। অভিধানে শব্দটির 
বিভিন্ন অর্থ পরিলক্ষিত হয় । যেমন : 

১০ 33351 তথা পরিমাপ করা, ২. 51540 তথা তুলনা করা, ৩. 21971 তথা 


EEE 


সমতাবিধান করা, ৪. $445১) তথা প্রচেষ্টা করা, ৫. $5641 তথা দুটি বস্তুকে 
পরস্পর তুল্য সাব্যস্ত করা, ৬. ১৮% ০1] +5441 $5 তথা কোনো বস্তুকে তার সমকক্ষ বস্তুর 
দিকে ফিরিয়ে দেওয়া, ৭. আন্দাজ করা, ৮. ধারণা করা, ৯. অনুমান করা, ইত্যাদি । 
2:৯0] is: 
{5 -এর শরয়ী অর্থ : ১.(5-এর শরয়ী অর্থ সম্পর্কে উসূলবিদগপ নিম্নরূপ বক্তব্য পেশ করেন- 
১. আল্লামা আবুল বারাকাত আননাসাফী (র)-এর ভাষায়- ১3৯? 695 ৪০৪] 
আট ১৮১৯৩৪১১০৭৪ [240 অর্থাৎ, হুকুম ও ইপ্রতের মধ্যে £}4-কে :০1এর 
সাথে অনুমান করাকে শরীয়তের পরিভাষায় .১,.$ বলা হয়। 
২. তানকীহ গ্রন্থকারের মতে- [24 dle ৩৪] Ga অর্থাৎ, ৩:এর 
হুকুমকে 2০ থেকে (3-এর দিকে স্থানান্তর করাকে, কেয়াস বলা হয়। 
৩. কামারুল আকমার গ্রস্থপ্রণেতার মতে 5 ১০ 55 ০৯০ 3A 31155 
8. আবুল মানসুর মাতুরিদী (র)-এর মতে- 
EN Sle Ji IISA ১৫৯১৯৮25515 
৫. মানতিকশান্ত্ের পরিভাষায়- 5১111513131 15151355611 Ss LGA G2 1 
৬. তাফসীরে রুহুল মায়ানীতে উল্লেখ আছে- 
১55353615৩6 ৬৯০ 5৪ ১5811553১৯০ 5৯ ডা 
৭. কেউ কেউ বলেন- 
Es ৩৯ ৩১৬০ ০০ SE সন ৮১5 ৩৪ ১৪৯০ ৩5 ৬৮ 


৪ 


৮. কেউ কেউ বলেন- 

ATEN (015 J SII ATES Ji ২001৯ ৮০০] 
SDs: 
১০৫৪-এর হুকুম : কেয়াসের হুকুম হলো- 5 1559 সা অর্থাৎ, বিবেকের 
প্রবল সমর্থনের ভিত্তিতে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছা। 
ত্র ফাযিল ॥ উসূলুল ফিকহ ওরা তীয় অর্ঘট ৮.530177 


Nor COIN 


ts __: চাল হাতা" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জ 
কুরআন ও সুন্নাহর অকাট্য দলীলের ভিত্তিতে ১.:৪-এর মাধ্যমে অর্জিত সিদ্ধান্তের ওপর 
আমল করতে হবে । 

আর ০০।৫3-এর দ্বারা 1 {5 তথা ধারণামূলক জ্ঞান অর্জিত হয়। 

উল্লেখ্য, শরীয়তের কর্ণধার ওলামায়ে কেরামের মাঝে ১-£:৪-এর হুকুম সম্পর্কে মতানৈক্য 

রয়েছে। যা নিয়ে বর্ণিতন্্ভ্বা- = 

১. আল মানার গ্রস্থকারের অভিমত : ১41 গ্রন্থকার আল্লামা আবুল বারাকাত 
আননাসাফী (র)-এর অতে= £35 3 le LL sl i GLAS LL 
-9240 ১2345 ১:32। অৰ্থাৎ, কেয়াসের হুকুম হলো প্রবল ধারণার ভিত্তিতে সঠিক 
সিদ্ধান্তে পৌছা। তাই এটা $1 £111-এর ফায়দা দেবে, ১28 (15-এর নয়। 
তবে এর দাবি অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব । 

২. খারেজীদের অভিমত : খারেজী সম্প্রদায়ের মতে- 35.3১1 /$ 4 8925 ১ অর্থাৎ, 
শরীয়তে কেয়াসের কোনো অস্তিত্ব নেই । সুতরাং তা গ্রহণযোগ্য নয় । 

৩. শিয়া ও আসহাবে যাওয়াহেরের অভিমত : শিয়া ও আসহাবে যাওয়াহেরগণ কেয়াসকে 
অস্বীকার করেন। 
তাদের দলীল হলো : 

ক. আল্লাহ তায়ালা বলেন- 5৬-১/5)154:3 56510 Us Bi 
খ. যেহেতু কুরআনের মধ্যেই সকল সমস্যার সমাধান দেওয়া হয়েছে, তাই ১,৪- 
এর কোনো প্রয়োজন নেই। 

8. আহলে সুন্নাতের অভিমত : আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে- 4১৮৫ ১ 
5১১০০5২0০৮০) 28৯ অৰ্থাৎ, যেক্ষেত্রে সরাসরি নস পাওয়া যায় না, 
সেক্ষেত্রে হুকুম হলো, নসের হুকুমকে যেখানে নস পাওয়া যায়নি সেদিকে ধাবিত করা। 
সুতরাং ১০,৪-এর ওপর আমল করা ওয়াজিব। 

উপসংহার : সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, ইসলামী শরীয়তের চতুর্থ উৎস কেয়াস, একটি 

স্বীকৃত শরয়ী দলীল । যা কুরআন, হাদীস ও ইজমার ভিত্তিতে প্রতীয়মান। 


জজ ডসূলুল ফিকহ vww.abswer.com 
sll স্পা 
ইসতেহসান-এর আলোচনা 


91906530১91 ১857 ৫০) ILE 
চিট ৪৫ MLS এর প্রকারভেদ বর্ণনাপূর্বক এর সংজ্ঞা দাও। 


পি] মক ২. ৩৬১ ০4] কেয়াসে খফীর অপর নাম ০০১৪৮ নিয়ে 

প্রশ্নালোকে ০৮:৯১|-এর পরিচয়, প্রকারভেদ ও তৎসংশ্লিষ্ট আলোচনা উপস্থাপন করা হলো। 

৩ ০1০১১:/এর পরিচিতি : 

চা its: 

31:১3:4-এর আভিধানিক অর্থ : ১: 3.1 শব্দটি বাবে. |(%5.-এর মাসদার যা 

০-০০- মূলধাতু হতে নিঃসৃত। অভিধানে শব্দটির একাধিক অর্থ পরিলক্ষিত হয়। যেমন : 

১. সঘ্যবহার করা, ২. কল্যাণকর কাজ করা, ৩. সুন্দর মনে করা, ৪. পছন্দ করা, ৫. উত্তম - 

মনে করা, ৬. কল্যাণ চাওয়া ইত্যাদি । 

[PS PU ০৮০০৯১০১1০৮ £ 

৬U১১51}-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১/:-.১:.)-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা সম্পর্কে 
ওলামায়ে কেরামের একাধিক বক্তব্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন: 

১. নূরুল আনওয়ার প্রণেতা আল্লামা মোল্লাজিউন (র) বলেন- ; 

৫ ০309৫ ৪১০ 8১805 
অর্থাৎ, যে দলীল বাহ্যত কেয়াসের বিপরীত তাকে ইসতেহসান বলে । 

২. ইমাম আযম আৰু হানীফা (র) বলেন- 

-25 ৬৬১০৩ ০১০ S232 ১৪ 03415 
অর্থাৎ, যুক্তি ও বাস্তব চাহিদার দৃষ্টিকোণ থেকে একটি ০3-কে তদপেক্ষা শক্তিশালী 
আরেকটি ০৫-এর দিকে প্রত্যাবর্তন করাকে ১.:.১:০! বলে। 

৩. ইমাম বাযদাভী (র) বলেন- (৫3306১12301 4১৮ CS ALLE ALLL 
অর্থাৎ, ইসতেহসান এ কেয়াসকে বলা হয়, যে কেয়াসের তাৎপর্য অধিক শক্তিশালী, 
যদিও তা সুক্্ম হোক না কেন। 

SUN LLG: 

ul১5]-এর প্রকারভেদ : 

১. হাদীসের ভিত্তিতে ইসতেহসান : হাদীস দ্বারা বাহ্যিক কেয়াস পরিত্যাগ করে নস 
অনুপাতে আমল করাকে ১১) ১।--৯১:০মী বলে। 
উদাহরণ : ১ বা হাদীস দ্বারা উদ্ভাবিত ১ :১১:১|-এর উদাহরণ হচ্ছে, যেমন ৫১5 
এয আর (1.0: বলা হয় এমন ক্রয়বিক্রয়কে, যাতে মূল্য নগদ আদায় করা 
০ 


৫৫৬ ____ শরালন্রনত্রাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ 
এরূপ ক্রয়বিক্রয় $151 ৬.53]-এর অনুকূলে জায়েয নয়। কারণ এতে ৮:১-০-টি 
অজ্ঞাত থাকে । আর ক্রয়বিক্রয়ের বন্ধন শুদ্ধ হতে হলে ০২-০-টি উপস্থিত, আয়ত্তাধীন 
এবং অর্পণোপযোগী হতে হয়; কিন্তু হাদীসে প্রকাশ্য ইরশাদ হয়েছে বিধায় আমরা 
এটাকে জায়েয বলে থাকি। যেমন রাসূলুল্লাহ্‌ (স) বলেন- 

জে পাশ শিস স্তর 
কাজেই $1:01510 এন্সপ ক্রয়বিক্রয়কে নাজায়েয বললেও আমরা এ ১% তথা 
হাদীসটি ছারা 71. ০:5-কে বৈধ বলে থাকি। 

২. ইজমার ভিত্তিতে ইসতেহসান : ইজমায়ে উম্মতের মাধ্যমে বাহ্যিক কেয়াস পরিত্যাগ 
করাকে 22৯১ ৬১১3) বলে। 
উদাহরণ : ইজমার সাহায্যে ১/:.:3:1-এর উদাহরণ হলো, £০3১! তথা 
্রয়বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে কাউকে কোনো জিনিস তৈরি করার আদেশ দেওয়া । 
যেমন : কোনো ব্যক্তি জনৈক মুচিকে একজোড়া জুতা তৈরি করার আদেশ দিল এবং 
তার নমুনা ও মাপ জানিয়ে দিল; কিন্তু কোনো সময়সীমা নির্দিষ্ট করেনি। এক্ষেত্রে 
কেয়াস চাচ্ছে যে, এরূপ ক্রয়বিক্রয় জায়েয হবে না। যেহেতু এটা একটি ॥3১১ বস্তুর 
১45 বিষয়ের ক্রয়বিক্রয়; কিন্তু আমরা এ কেয়াসকে বর্জন করেছি এবং ইজমার 
মাধ্যমে ১:১3! হিসেবে এটাকে জায়েযরূপে গ্রহণ করেছি। কারণ এর ব্যাপক 
প্রচলন রয়েছে। 

৩. প্রয়োজনের ভিত্তিতে ইসতেহসান : বাধ্যবাধকতার ক্ষেত্রে ৪121 ১১০৪]-এর 
বিপরীত আমল করাকে 55534210 ১:১১.) বলে। 
উদাহরণ : 553322 তথা প্রয়োজনের তাগিদে ইসতেহসানের একটি উদাহরণ হলো- 
৮১0৭ 5১৮৮5 তথা অপবিত্র পাত্রসমূহের পবিত্র হওয়া। যেমন : বাসন কোষণ, 
থালা বাটি, কূপ হাউজ ইত্যাদি-পাত্রসমূহ কঠিন বস্তু হওয়ার কারণে কাপড়ের মতো 
নিংড়ানো যায় না। তাই এসব পাত্র পবিত্র না হওয়াই কেয়াসের দাবি; কিন্তু 
০৮:৯৪: হিসেবে আমরা এগুলোকে কয়েকবার ধৌত করা দ্বারা পবিত্র হওয়ার 
হুকুম প্রদান করেছি। কারণ সাধারণ মানুষের প্রয়োজনকল্লে সেসবের ব্যবহার জরুরি হয়ে 
পড়ে। তাছাড়া এগুলো নাপাক বলে ফেলে রাখলে পাত্রের সংকট দেখা দিতে পারে । 


উদাহরণ : ৬৮১1 /1- এর সাহায্যে ০--০৯২-০ এর উদাহরণ হলো, ৮৪] 
$5 -এর চাহিদা হলো ১:%॥ £4 তথা হিংস্ব পাখির উচ্ছিষ্ট পবিত্র হওয়া। 
এক্ষেত্রে ৮1 0541 চাহিদা হলো 1১4 (0০ এর ন্যায় উক্ত উচ্ছিষ্ট 
অপবিত্র হওয়া। কারণ এদের গোশত ভক্ষণ হারাম । গোশত থেকে উৎপন্ন হয় লালা, 
আর উচ্ছিষ্ট লালা মিশ্রিত। অতএব বাঘ, সিংহ প্রভৃতি হিংস্র প্রাণীর উচ্ছিষ্টের মতো 
হিং পাখির উচ্ছিষ্টও নাপাক; কিন্তু ৮9311 ০:3৭ ইসতেহসান হিসেবে একটি বিশেষ 
দিক তুলে ধরেছে যে, পাখিরা ঠোট দিয়ে আহার করে । আর ঠোট হাড় দিয়ে তৈরি এবং 
, জীবিত বা মৃত সকল প্রাণীর হাড়ই পবিত্র। অতএব পবিত্র জিনিস পবিত্র বস্তুতে পড়লে 
নাপাক হওয়ার ভা কোনো কারণই থাকতে পারে না। অবশা উক্ত পাখিব ঠোটে নাপাক 
. লেগে খাক কথা ৷ 
উপসংহার : : ইসতেহসান উসূলে ফিকহশাসত্রের একটি গুরত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় । এটি ইনাম 
আবু হানীফা (র)-এর উদ্ভাবিত বিশেষ পদ্ধতি । এর মাধ্যমে যুজতাহিদগণ অনেক ফিকহী 


মাসয়াপার এনাবান বেছে, 


= উস্লুল ফিকহ J এ ৫৫৭ 
১৮৪৪ ৬ 
রঃ ইজতেহাদ-এর আলোচনা 


টব (৮১43 ES 3৯9 75:0৬] 
» প্রশ্ন: ৪৬॥ হুকুম ও শর্তের উল্লেখসহ ও 


উভন॥॥ উপস্থাপনা : কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কেয়াসের ওপর 
প্রতিষ্ঠিত; কিন্তু অভিনব কোনো সমস্যার সরাসরি সমাধান নির্ণয় করা সম্ভব না হলে 
শরীয়তের এ মূলনীতিগুলোর আলোকে চিন্তা গবেষণা করে সমাধান নির্ণয় করাকে উসূলে 
ফিকহের পরিভাষায় ১৮১২! (ইজতেহাদ) বলা হয়। 

৩ ১/৫১৯/-এর পরিচিতি : 

4U445%}-এর আভিধানিক অর্থ : ১45১1 শব্দটি বারে J4:%)-এর মাসদার | এটি -*-€ 
১ মূলধাতু থেকে নির্গত । এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে 

১.১ 8৯ তথা প্রচেষ্টা বায় করা। 

২. 31১১০ তথা শক্তি প্রয়োগ করা। 

৩. 

8 


. ১২৭ ০33340 তথা কোনো বিষয়ে চিন্তা গবেষণা করা। 
. ৬০১] তথা অনুসন্ধান করা ।.যেমন হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা)-এর উক্তি- 
৬2 ছটা ইত্যাদি। 
+ 4451] তথা গবেষণা করা। ৬. 3%-১211 ১১ তথা পরিশ্রম করা। 
৭. (3১১; তথা অধিক শক্তি ব্যয় করা। 
৮. ইংরেজিতে বলা হয়- To research, Effort, Hard work ইত্যাদি । 
উল্লেখ্য, যিনি গবেষণা করেন তাকে মুজতাহিদ বলা হয়। 
El AEN is: 
১$১৯!-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১(45১!-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা উপস্থাপনে 
বিশেষজ্ঞগণের বিভিন্ন উক্তি পরিলক্ষিত হয়। যেমন : 
১. ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় 4৮৫3৯) হচ্ছে- - 
83551562555) 85710536৯20 055৮ 
অর্থাৎ, বিশ্বাসগত ও কর্মজাতীয় সত্য উপলব্ধির জন্যগ্রাণান্তকর প্রচেষ্টাকে 14:5! বলা হয়। 
২. আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন- 
১১12৯ 38০5 ও Losi ENE 
অৰ্থাৎ, শর, হুকুম নিক্সপণে প্রচেষ্টা করাকে ইজতেহাদ il 
৩. আল মুজামুল ওয়াসীত জজ বলেন- 


নি 


21254 ১০16: এছ] 58525 155 
31 


৫৫৮ _.____ নাল সিল আরা রাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জগ 
৪. আল কামূসুল ফিকহী প্রণেতা বলেন- 

25305০11055 85৮৯5 ELD সা ০৪386 2৯3৬৪ ৯55 
চা ৃ 

১$১৯-এর বিধান : ১$১)-এর শরয়ী বিধান নির্ণয়ে ওলামায়ে কেরামের একাধিক 

অভিমত পরিলক্ষিত হয়। যেমন : ৮ 

১. মানার গ্রস্থকারেরুঞজ্জতে- (5511 1055 £৪০) 22 অর্থাৎ, ইজতেহাদের বিধান 
হচ্ছে, গবেষণাটি সঠিক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হওয়ার প্রবল ধারণা সৃষ্টি হওয়া । 

২. নূরুল আনওয়ার প্রণেতা আল্লামা মোল্লাজিউন (র)-এর মতে_ ১৯) ৯ 
১১5৫ 536 ৪1 ৯5 $214০] অৰ্থাৎ, ইজতেহাদের বিধান হচ্ছে, প্রবল 
ধারণার ভিত্তিতে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া, অকাট্যভাবে নয়। 

ত নূরুল আনওয়ার গ্রন্থের হাশিয়াকার এর ব্যাখ্যায় আরও পরিষ্কার করে বলেছেন- 
THAT ৬১৯ ৯] 5৮1 ৯০৭ চি 2 GET 05140, Lt 

MES ০০৯ 
অর্থাৎ, এর বিধান হচ্ছে, প্রবল ধারণা অনুযায়ী শরয়ী হুকুমটি সঠিক হয়েছে তবে এর 
বিপরীত দিকটির সম্ভাবনাও অবশিষ্ট আছে মনে করা । এজন্য আমরা বলি- 

-:০০৫৪৮১৫ ১৪৯০) 91 
৪. ড. আবদুল করীম যায়দান বলেন- 41130 ১৬2 ৪৩ 443৯সা 
৫. কেউ কেউ বলেন 
715 এ শত, ১:০৯ গীত ইহ 1১4৯১ 3০ 

৬. মুতাযিলা সম্প্রদায়ের মতে- ১০% 5২ অর্থাৎ প্রত্যেক মুজতাহিদ সঠিক সিদ্ধান্তে 
৩ ০৯ hott 0B 

৩১৮55৯1০155: 

ইজতেহাদের শর্তাবলি : ্ 

১. (2323 ও 53৮55 20) (৪ 5 ইজতেহাদের প্রথম শর্ত হচ্ছে, মুজতাহিদকে 
অবশ্যই আল কুরআনের শাব্দিক ও পারিভাষিক মর্মার্থ এবং বিধান সংবলিত 
আয়াতসমূহ আদ্যোপান্ত যাবতীয় দিক সম্পর্কে প্রজ্ঞার অধিকারী হজে হবে! যেমন আল 
কুরআনের ভাষাসমূহ হতে ১% -৮%০ - £2 - (০5 - (552 -5 ইত্যাদি 
সম্পর্কে গভীর জ্ঞান রাখা অপরিহার্য। অবশ্য সম্পূর্ণ কুরআনের যাবতীয় ইলম সম্পর্কে 
জ্ঞানার্জন করা শর্ত নয়; বরং সেসব আয়াত সম্পর্কে জ্ঞান রাখতে হবে যেগুলো থেকে 
আহকাম উদ্ভাবন করা হয়। এ ধরনের আয়াতসংখ্যা ইচ্ছে পাচশত। 

২14৯৬৪৯4555 44০4 {16 : সু্রাত তথা মহানবী (স)-এর 
হাদীসের বর্ণনাধারা, মতন এবং মর্মার্থের সর্বদিকসহ আনুষঙ্গিক বিষয় সম্পর্কে 
গভীর জ্ঞান রাখা। অর্থাৎ একজন মুজতাহিদকে হাদীসের সঙ্গত অর্থ এবং উসূলে 
হাদীসের পরিভাষা তথা- SIL ১8৯5 55৮৪৭ ০ ১৪ 5 ১১৪৪. 
Ela: Dis = B32: - 3% - 53534 ইত্যাদি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান 
রাখতে হবে । বিশেষ করে আহকাম বিষয়ক তিন হাজার হাদীসের বিশুদ্ধতা ও দুর্বলতা 
সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকতে হবে । 


WWW 


৫৫৯ 
৩. (3০ ৮৮21 ৫১৯৩ : কেয়াসে শরয়ার যাবতীয় পরকিয়া, শর্তাবলি ও পদ্ধতি সম্পর্কে 
পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন করা। অর্থাৎ একজন মুজতাহিদের মধ্যে কেয়াসের প্রকারসমূহ এমনকি 
সঠিক কেয়াস হতে ভ্রান্ত কেয়াসকে পার্থক্য করার মতো যোগ্যতা থাকতে হবে। 
উপরিউক্ত তিনটি শর্তই আল্লামা নাসাফী ও ইমাম বাযদাভী (র) উল্লেখ করেছেন। 

৪. 3৫551) 1841 {5,5 : ইজতেহাদ অবশ্যই কুরআন ও সুন্নার দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে 
হতে হবে। তাই মুজতাহিদকে আরবি ভাষা, সাহিত্য, বালাগাত, ফাসাহাত ইত্যাদি 

.. সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে। 

৫, (5০ ১8১৮ 038 : ইমাম গাযালী (র)-এর মতে, মুজতাহিদকে সৎ 
কর্মপরায়ণ ও খোদাভীরু হতে হবে। কেননা সে শরীয়তের আমানতদার। এজন্য 
ফাসেক, ফাজের ও বিদয়াতি ব্যক্তির ইজতেহাদ গ্রহণযোগ্য নয়। 

৬. হ৫॥ ০৯ : কোনো কোনো উসূলবিদের মতে, ইজতেহাদের আরেকটি শর্ত 
হচ্ছে, নিয়তের বিশুদ্ধতা । দ্বীনি বিধানের প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নিয়তের 
বিশুদ্ধতা অপরিহার্য । 

উপসংহার : শরীয়তের মূলনীতি চতুষ্টয়ের মাঝে অভিনব কোনো সমস্যার সমাধান খুঁজে না পেলে 

বি জারা গিয়ার ডিস ধরন ঘাটেছে। 


১1555; 20555535891 40 2849$3 Ls: vgn 
জা: গেরিলা 


উত্তর॥॥ উপস্থাপনা : কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কেয়াসের ওপর ইসলামী শরীয়ত 
প্রতিষ্ঠিত; কিন্তু অভিনব কোনো সমস্যার সরাসরি সমাধান নির্ণয় করা সম্ভব না হলে 
শরীয়তের এ মূলনীতিগুলোর আলোকে চিন্তা-গবেষণা করে সমাধান নির্ণয় করাকে উসূলে 
ফিকহের পরিভাষায় ১43%! (ইজতেহাদ) বলা হয়। 
৩ ১৫১১-এর পরিচিতি : 
* ১৫০৯-এর আভিধানিক অর্থ : ১45১! শব্দটি বাবে .:১81-এর মাসদার । এটি -১-০ 
এ মুলধাতু থেকে নির্গত । এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- 
১. ১০৮: 48 তথা প্রচেষ্টা ব্যয় করা । ২. 15411 ৩১১০ তথা শক্তি প্রয়োগ করা। 
৩. ১5 ৪ 45511 তথা কোনো বিষয়ে চিন্তা-গবেষণা করা । 
৪. ৬5:1 তথা অনুসন্ধান করা। যেমন হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা)-এর উক্তি- 
Sh 
. 54541 তথা গবেষণা করা। ৬. ২১ 33 তথা পরিশ্রম করা। 
৭. [31 এ তথা অধিক শক্তি ব্যয় করা। 
৮. ইংরেজিতে বলা হয়- To research, Effort, Hard work ইত্যাদি । 
এ তাকে বলা হয় মুজতাহিদ। 


> 


৫৬০ ___ োললাজাহ' ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ 
১/৯-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১45১!-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা উপস্থাপনে 
বিশেষজ্ঞগণের বিভিন্ন উক্তি পরিলক্ষিত হয় । যেমন : 
১. ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় +45১! হচ্ছে 
SLAG 53055) SS ০১১১৯ ১৩৯ 
অর্থাৎ, বিশ্বাসগত ও কর্মজাতীয় সত্য উপলব্ধির জন্য প্রাণান্তকর প্রচেষ্টাকে ১%১| 
বলা হয়। 
২. আল্লামা ইবনে হাজার জীসকালানী (র) বলেন- 
CSE is ৬১০৩৪৭৮০৪৪3 
অর্থাৎ, শরয়ী হুকুম নিরূপণে প্রচেষ্টা করাকে ইজতেহাদ বলা হয়। 
৩. আলামূজামুল ওয়াসীত কোরবান 
০5) SE LEUVEN ih stl ph 
8. আল কামৃসুল ফিকহী প্রণেতা বলেন- 
০৭] ৩০০৩ 554৯5 ELD ll ৩৪ নিত 2০৫ ৩৪ 5 is ৬৪ 
বিশেষজ্ঞগণের উপরিউক্ত উক্তিসমূহের সমৰয়সাধনে বলা যায় যে, কুরআন হাদীসে 
সুস্পষ্ট নয়, এমন অভিনব সমস্যার সমাধানকল্পে বিশেষজ্ঞগণের শরয়ী মূলনীতি 
সম্পর্কিত চিন্তাগবেষণার নাম ১৮১] (ইজতেহাদ)। 
৩31১০0035১5১0৯ তা Jas 
ইজতেহাদের দ্বার উম্মুক্ত না রুদ্ধ : ইজতেহাদের দরজা বর্তমানে খোলা না বন্ধ, অর্থাৎ 
বর্তমানে ইজতেহাদ করা যাবে কিনা, এ প্রসঙ্গে দুটি অভিমত পরিলক্ষিত হয় । যেমন : 
১. জমছরের অভিমত : অধিকাংশ আলেমের মতে, ইজতেহাদের দ্বার বর্তমানে রুদ্ধ নয়; 
বরং উন্মুক্ত এবং এটা কেয়ামত পর্যন্ত উন্মুক্ত থাকবে । 

- দলীল : ইজতেহাদের দরজা যে বর্তমানেও খোলা রয়েছে, এ ব্যাপারে কুরআন, 

হাদীস, ইজমা ও কেয়াস দ্বারা প্রমাণ উপস্থাপন করা হলো। 

ক. কুরআন ছারা প্রমাণ : ১৫৯এর অর্থ হচ্ছে- >=! 5% 5:58] অর্থাৎ, কোনো 
বিষয়ে চিন্তাগবেষণা করা । আর আল্লাহ তায়ালা চিন্তাগবেষণা করার জন্য উদ্বুদ্ধ 
করেছেন এবং নির্দেশও দিয়েছেন । যেমন কুরআনে এসেছে- 

-0141519030895 পা -) 
০2122 28555511553 0515 5336 শা 

খ. হাদীস দ্বারা প্রমাণ : মাশহুর হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত হয়, ইজতেহাদের দ্বার উন্মুক্ত; 
বরং দ্বীনের স্বার্থে তা প্রশংসিতও বটে। যেমন হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা)-কে 
এরা জারা জার সতত 

43 0৩ ৯৪14 3৮6 IG 910 5059 355 ১5 AES 
Ech ও চে এটা 9৩ 5315 3৩ ০০) ৪১০০ 
42141 ০৪930911475 ৫5০5 ও 3 td 
হাদীসে উল্লিখিত মুয়ায (রা)-এর 15:45: বক্তব্যটি শুনে রাসূলুল্লাহ সে) 
আল্লাহর প্রশংসা করেছেন। 


চট রগ ৫৬১ 
গ. ইজমা দ্বারা প্রমাণ : সাহাবীদের ইজমা দ্বারাও ইজতেহাদের ছার চির উন্মুক্ত 
প্রমাণিত হয়। যেমন ২5542 নারীর মহর সম্পর্কে ইবনে মাসউদ (রা)-কে 
জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন- 
Bd 255 Sls 21 i 555 ডন 0 ৩ 03 Lei 
LEN দে ২02০59৯৮585 Ml ST plata 
তিনি এ রায় সাহাবীদের এক বিশাল সমাবেশে ঘোষণা করেছিলেন, অথচ কেউ 
তার কথার প্রতিবাদ করেনি। 

ঘ. কেয়াস'ছারা প্রমাণ : স্বাভাবিক জ্ঞান দ্বারাও বোঝা যায় যে, ইজতেহাদের দ্বার চির 
উন্মক্ত। কারণ দিন দিন নতুন সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত তা হতে 
টিন সপন HEAT tet MS 
যাদের মাঝে ইজতেহাদের শর্তাবলি পাওয়া যাবে, তাদের জন্য 
খোলা থাকবে, এটাই সৰ্বজনৰীকৃত কথা তাই বিংশ শাবীর/ জাতিয় বিভিন 
মনীষী ইজতেহাদ করে দ্বীনের অনেক খেদমত করেছেন। যেমন : মাওলানা 

আলী খানবী (র), মাওলান আনওয়ার শাহ্‌ কাশীরী (র), মুফতি 

যুহান্মাদ শফী (র) সাইয়েদ সুর কে), মুহাম্মাদআালী”আস সাবুনী (র) ও 

ডাম সক ত ছানা 

bs কেউ কেউ বলেছেন, ইজতেহাদের দ্বার.উনুক্ত নয়; বরং এটা 

চিররুদ্ধ। কেননা পূর্ববর্তী আলেমগণ দ্বীনের প্রায় সকল ব্যাপারে তাদের অভিমত পেশ 

করে গেছেন। এখন নতুন কোনো মতামত দিলে ফেতনার আশঙ্কা দেখা দেবে। তবে 

বর্তমানেও যদি এমন সমস্যা দেখা দেয়; যা মুজতাহিদ ফকীহগণের যুগে ছিলো না, 
তাহলে পূর্ববর্তী ইমামগণের মূলনীতি অনুসারে মাসয়ালার সমাধান করা হবে। 

প্রত্যুত্তর : ওলামায়ে কেরাম এর জবাবে বলেছেন, এটা ভিত্তিহীন ও ভ্রান্ত কথা মাত্র; বরং 


মুজতাহিদ স্বীয় গবেষণার মাধ্যমে সকল যুগের সকল সমস্যার সমাধান নিরূপণ করে দিতে 

সক্ষম ছন, যাতে মানুষে রিচালনার পথ দুর্বোধ্য না হয়ে সহজ হয়। 

ইজতেহাদের দ্বার চির উন্মুক্ত। যখনই কোনো নতুন সমস্যার উদ্ভব হবে, তখন 
শৰ্তাৱলির আলোকে যোগ্য ব্যক্তিরা তার সমাধান দেবেন। 


১45 উতর 12385 Gh La tal LS gh la: (৮9812 
un 8৮) ১1541) 445 তথা ণ করার অর্থ কী? 
পি বীর সি ক ভা 


ভ্তর।। উপস্থাপনা : তাবেয়ীদের মধ্যে প্রখ্যাত আলেম, প্রসিদ্ধ মুফতি এবং শ্রেষ্ঠতম 
মুফাসসির, মুহাদ্দিস ও মুফাককিহ বিরাজমান ছিলেন। যারা ইলমে দ্বীনের চর্চায় নিজেদের 
জীবন উৎসর্গ করেছেন। নিয়ে তাবেয়ীদের মতবাদের অনুসরণ করার বিধান 
আলোচনা পেশ করা হলো । সম্পর্কে 
৩ ০27451১2255 475 
£2 32185-এর পরিচতি : ৯১041 5345-এর মধ্যকার ১:85 শব্দটি বাবে 
4£5%$-এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে অনুসরণ করা, অনুকরণ করা, দায়িতৃ 
অর্পণ করা, ক্ষমতা প্রদান করা, হার পরিয়ে দেওয়া ইত্যাদি। আর তাবেয়ী বলতে সে 
র্‌ বোঝানো হয়, যারা রাসূলুল্লাহ (স)-কে স্বচক্ষে দেখেননি; কিন্তু সাহাবীদের 
সংস্পর্শে নিজেদের জীবন ধন্য করেছেন। সুতরাং ১1 ১41%5-এর অর্থ দাড়ায় 
তাবেয়ীদের মতবাদের অনুসরণ ও অনুকরণ করা । 


৫৬২ _ সোল ভ্রাতা" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ গজ 
পরিভাষায় 5:20 4185 বলা হয়, কোনো ব্যক্তি কোনো তাব্য়োীকে কোনো বিষয়ে 
দলীল পাদ ছড়াই সত্য বলে বিখাস করত তর সাপ করা অধবারমাণ ছাড়াই বীর 
কথাকে গ্রহণ করে নেওয়া। 

মোটকথা, যে ব্যক্তি কুরআন, খখুদীস ও ইজমার আলোকে দৈনন্দিন জীবনের সমস্যাবলির সমাধান 

করতে সক্ষম নয় এবং সক্ষম নয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে সরাসরি কুরআন ও সুন্নার নির্দেশনা 

আবিষ্কার করতে, এমন ব্যক্তির জন্য কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমার আলোকে জীবন সমস্যার সমাধান 
দিতে সৃক্ষম কোনো বিশ্বস্ত নির্ভরযোগ্য তাবেয়ীর অনুসরণ করাকে $290 ১518 বলা হয়। 

Sis; 

৮81৬1 52185- এর বিধান : ১1 ১১1৯6 তথা তাবেয়ীর মতবাদের অনুসরণ করার 
বিবনকী, এ ব্যাপারে দুটি অভিমত পাওয়া যায় । যেমন : 

১. জমহুর ফোকাহাদের বিশুদ্ধতম মতানুযায়ী, যেসব তাবেয়ীর বক্তবা, মন্তব্য, মতবাদ ও 
বিচার বিধান সাহাবায়ে কেরামের যুগে গৃহীত ও সমর্থিত হয়েছিল, তাদের ১১155 তথা 
মতবাদের অনুসরণ করা ওয়াজিব । 

২. কতিপয় ফোকাহার মতে, তাবেরীগণ রাসূলুল্লাহ (স)-এর সরাসরি সাহচর্য লাভ করতে 
পারেননি বিধায় এবং রাসূলুল্লাহ (স) থেকে তার পবিত্র মুখনিঃসৃত বাণী সরাসরি শুনতে 
পাননি, তাই তাদের ১:1%? তথা মতবাদের অনুসরণ করা আমাদের জন্য বাধ্যতামূলক নয়। 

৮৯31 3524-এর উদাহরণ : জমহুর ফোকাহাদের বিশুদ্ধতম মতানুযায়ী যেসব 

তাবেয়ী ১:1৯? তথা মতবাদের অনুসরণ করা ওয়াজিব, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একজন 

হচ্ছেন হযরত শুরাইহ (র), যিনি হযরত আলী (রা)-এর যুগে কুফার বিচারপতি ছিলেন । 
' তিনি একজন কুরআন ও হাদীসরিশারদ তাবেয়ী ছিলেন। 

একদা হযরত আলী (রা) জনৈক ইহুদিকে একটি লৌহবর্মসহ কাষী শুরাইহের আদালতে 

ধরে নিয়ে নালিশ দিলেন যে, এ ইহুদি লোকটির কাছে যে বর্ষটি আছে, আমি এটিকে 

ভালোভাবে সনাক্ত করেছি যে, এটি আমার । কাী শ্বরাইহ ইহুদিকে জিজ্ঞেস করলেন, এ প্রসঙ্গে 
তোমার বক্তব্য কী? ইহুদি বলল, বর্মটি আমার এবং বর্তমানে এটি আমারই দখলে আছে। 
অতঃপর কাধী শুরাইহ হযরত আলী (রা)-এর নিকট সাক্ষ্য তলব করলেন। হযরত আলী 

(রা) তার মুক্ত দাস এবং তদীয় পুত্রকে স্থাক্ষীরূপে উপস্থিত করলেন। কাষী শুরাইহ 

বললেন, আপনার মুক্ত দাসের সাক্ষ্য আমি গ্রহণ করলাম। কেননা সে এখন স্বাধীন; কিন্তু 

পিতার পক্ষে পুত্রের সাক্ষ্য আমি গ্রহণ করতে পারলাম না।.কাধীর এ রায়ে হযরত আলী 

(রা) কোনো শব্দ না করে নির্ধিধায় রায় মেনে নেন। 

অতঃপর বাদী বিবাদী উভয় আদালতের বাইরে গেলে ইহুদি লোকটি হযরত আলী (রা)-কে 

বলে ওঠে, হে আমীরুল মুমিনীন! বাস্তবে বর্মটি' আপনার । এই নিন, আপনার বর্মটি। ইহুদি 

ইসলামের নিরপেক্ষ বিচারব্যবস্থায় অভিভূত হয়ে সাথে সাথে ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত 
আলী (রা) খুশি হয়ে তাকে বর্মাটসহ একটি ঘোড়া উপহার দেন। এই হলো সাহাবায়ে 

কেরামের কাছে তাবেয়ী শুরাইহ (র)-এর মর্যাদা। কাজেই এ জাতীয় তাবেয়ীদের ১:15 

করা আমাদের জন্য ওয়াজিব । 

উপসংহার : যেসব তাবেয়ীর মতামত সাহাবীদের উপস্থিতিতে প্রকাশ পেয়েছিল এবং তা 

সর্বজনগ্াহ্য ছিল, তাদের তাকলীদ করা আমাদের জন্য ওয়াজিব । আর যেসব তাবেয়ীর 

ই ৯৮ দের -তাক্রীদ। সাদামাটা জনা 

ওয়াজিব নয়। 


আআ উসূলুল ফিকহ _ ৫৬৩ 
দলীলবিহীন শরয়ী কল্যাণসমূহ 


750০85895১৮: 4৮90 ১5 ; VISE 


প্রশ্ন: ৪৯ ॥ --1রর আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা দাও। অতঃপর এর 
প্রকারভেদ উল্লেখ কর। 


-উত্তরা॥॥ উপস্থাপনা : ইসলামী শরীয়া একটি চিরন্তন শাশ্বত জীবনবিধান। যুগ হতে 

যুগান্তরে, শতান্দীর পর শতাব্দী এ বিধানের অনুশাসন চলতে থাকবে। কেয়ামত পর্যন্ত 

এটিই সর্বশেষ আসমানী বিধান । মানবতার কল্যাণ সাধন করা, মানুষের জীবন ও কর্মকে 

সহজ সাবলীল করা, মানুষের ক্ষতি রোধ করা, শরীয়তের প্রতিটি বিধানে আল্লাহ তায়ালা 

মানুষের জন্য যে কল্যাণ নিহিত রেখেছেন,-৩া বোঝা ও উপলব্ধি করা একান্ত প্রয়োজন। 

বিশেষ করে যে সকল বিষয়ে শরীয়তের কোনো নস বিদ্যমান নেই, সেক্ষেত্রে মুজতাহিদ 

ফকীহ নিজস্ব মতামতের মাধ্যমে মানুষের জন্য কল্যাণকর সিদ্ধান্ত প্রদান করে থাকেন। 

তার বিবেচনা যেন শরয়ী দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীত না হয়, সেজন্য শরীয়তের বিধানাবলি গবেষণা 

করে তৎসম্পর্কিত 1515 সম্পর্কে অবগতি অর্জন করা আবশ্যক । 

৩ ৮1৮:740এির পরিচিতি : 

10171 এ: 

(15721-এর আভিধানিক অর্থ : ০1:-2] শব্দটি ২1:-১5-এর বহুবচন। এটি 

২15-এর ওযনে 5১ ₹:4-এর অর্থে ব্যবহৃত, মাদ্দাহ ০ -)-১০; অভিধানে শব্দটি 

বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ হয়েছে। যেমন : 

চু ২. 858০0 তথা উপকারিতা, কল্যাণ, 

05185) 51555 3,15) 4102 তথা জনস্বাৰ্থ পরিচালনাকারী সংস্থা, 

+ ১৮০0 ২5৫০ তথা দোষমুক্ত হওয়া, 2 

. ১৮০2 ১০ তথা ক্ষতির বিপরীত, ৬. ২৮১৯1 তথা কল্যাণকর, 

. ১0511 3৯ তথা বিশৃঙ্খলার বিপরীত, ৮.4/০ তথা যোগ্য ইত্যাদি। 

[ES 1০7৮1 ৮555: 

উ8৫ঃগ্রকাহিতেরিলসির। 

১. ইমাম গাযালী (র) বলেন- 5$ HAS HIDES ৯7৯৬০১১০৭০৪ ১৪ ৫৯ 
অর্থাত উপকারিতা পাভ বা ক্ষতি প্রতিরোধ করাকে |: রালে। 

২. ‘আল মুনজিদ অভিধানে বলা হয়েছে- 
35003158526 Lely Ss LSM 5 (| ls ৬৫৪ 
অর্থাৎ, যা কল্যাণের প্রতি উৎসাহিত করে। মানুষ তার নিজের বা তার সম্প্রদায়ের 
কল্যাণের জন্য যে সকল কাজ চর্চা করে তাকে এ! বলে । 


add 


abswer.com 


৫৬৪ নাল উন ফাঁধিল সীতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জর 
৩. পপ - 
3 চু] ১5551 US EST ০২১৬০ ১৮ LSD ও 2:০6 
885 CMs Mh Hs 
অর্থাৎ, শরীয়তের যাবতীয় বিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যকে ২21০2 বলে। এ উদ্দেশ্যের 
লক্ষ্য স্বাদ প্রতিষ্ঠা করা কিংবা এর উসিলা সৃষ্টি করা, যন্ত্রণা প্রতিহত করা বা প্রতিহত 
করার সুযোগ সৃষ্টি করা। 
৪. ড. আবুল মাজিদ আননাজ্জার বলেন- 
UE SCs 25 ৫8) ভা 0৫০ 5 4:৯৯ dyes 54 
-১০৪13৮৮2 
জি ০1৬% হো লে কাঁচের হন যার দ্বারা ব্যক্তি ও সমাজের চিরস্থায়ী বা 
অগ্রাধিকারমূলক কল্যাণ সাধিত হয়। 
৫. আত তাকরীর ওয়াত তাহবীর গ্রন্থকার বলেন- 
EIU ITs GL TE Fs Eg 
UL Lis 
অর্থাৎ, যে উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য বিধান প্রণীত হয়েছে। যেমন : কল্যাণ অর্জন করা বা 
পূর্ণ করা কিংবা অনিষ্ট প্রতিহত করা বাহাস করা, তাকে ০4.০% বলে। 
৬. ইমাম মানসুর খাওয়ারেযমী (র) বলেন- 
BENE Alii 26241355০15 IANS Tail Sf 
" অর্থাৎ, ২১1০+ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মাখলুকের অনিষ্ট প্রতিহত করার শরয়ী উদ্দেশ্য রক্ষা করা । 
৭. আবদুল আযীয ইবনে আবদুস সালাম (সুলতানুল ওলামা) বলেন- 
-(১105৬1৯531055051055 1055 005 (৫ ২০94 
অর্থাৎ, সকল শরয়ী বিধান উপকারী, এটি হয়তো ক্ষতি দূর করে কিংবা কল্যাণ সাধন করে। 
৩৮1৮৮402৮81: 
(191-এন প্রকারভেদ : শরয়ী বিধানে মানুষের জন্য যে কল্যাণের কথা বলা হয়েছে, 
তা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিভক্ত হয়ে থাকে । যেমন : 
১. দলীলের দিক থেকে প্রকারভেদ : _21--:-এর পক্ষে দলীল বিদ্যমান থাকা না 
থাকার দৃষ্টিতে এটি তিন প্রকার । যথা : 
ক. $5545 (21:24 তথা নির্ভরযোগ্য উপকারিতা। 
খ. 85121 ০1:০০ তথা বর্জনীয় উপকারিতা । 
গ. £1:5521 4০: তথা নসের দলীলমুক্ত উপকারিতা। 
উপসংহার : যে সকল বিষয়ে কোনো দিকনির্দেশনা আমরা শরীয়তে খুঁজে না পাই, 
সেক্ষেত্রে শরীয়তের সর্বজনীন (£.2 ৫11:2) উপকারিতার ভিত্তিতে কল্যাণমূলক বিধান 
রচনা করা আমাদের দায়িতৃ । মুজতাহিদ ফকীহগণই শুধু এ দায়িত্ব পালন করে থাকেন। 


গিনি | চা __ ৫৬৫ 


BLEU Lg 21052110021 48 02০০) 042 
প্রত: ৫০ ॥ ০১১) ০৬০০-) ৰলতে কী বুঝ এর শ্তুহলোকীগৰনাকর। 


উভরা॥ উপস্থাপনা : ইসলামী শরীয়তের বিভিন্ন মাসয়ালার সমাধানে ইসলামের দলীল 
চতুষ্টয়ই কেবল দলীল হিসেবে যথেষ্ট নয়। তবে এ দলীল চতুষ্টয়ে এমন সর্বজনীন নীতি 
বর্তমান আছে, যার আলোকে জীবনের যে কোনো আধার পথে আলোর দিশা পাওয়া সম্ভব; 
২5751 ০1০51 দলীল চতুষ্টয় কর্তৃক সমর্থিত একটি দলীল। নিয়ে প্রশ্নালোকে এর 
সংজ্ঞা, প্রকারডেদ ও শর্তাবলি আলোচনা করা হলো। 
৩ 150 01016এির পরিচিতি : 
£20 31341) Ua is: 
0৮1 ০10]-এর আভিধানিক অর্থ : {1,54 ৮1:22 বাক্যটি ৮৫5 
৬৪২৭৩; এতে ৮11৯2] শব্দটি ২1:-4-এর বহুবচন । এটি ২৫9৯০-এর ওযনে ₹: 
-৮১০-এর অর্থে ব্যবহৃত, মাদ্দাহ 0 - এ - ৬৯; অভিধানে শব্দটি“ বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ 
হয়েছে। যেমন: 
১. ১৫০4 তথা উপযুক্ততা, ২. $:১: তথা উপকারিতা, কল্যাণ, 
৩. (6551535০555 {31540 তথা জনস্ার্থ পরিচালনাকারী সংস্থা, 
8. ১% ১ ২2:০1 তথা দোষমুক্ত হওয়া, ৫, ১0 55০ তথা ক্ষতির বিপরীত, 
৬. £5,151 তথা কল্যাণকর, ৭. 3০4116৯ তথা বিশৃঙ্খলার বিপরীত, 
৮, ০175 তথা যোগ্য, ইত্যাদি। 
আর $1:.5%1 শব্দটি J551 ০ থেকে 4১১ (:.1-এর ৬১% ১১19-এর সীগাহ। 
মান্দাহ )-১০-১ জিনসে সহীহ । আভিধানিক অর্থ- 
১. {5141 তথা মুক্ত বা স্বাধীন। যেমন বলা হয়- 

তাত] 00452 ১৮55৮ এতো 


২. 212%%0 তথা ঢিল দেওয়া, 
৩. {5524071 তথা প্রেরিত। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাপী- ১13. ০1:.3115$ 
৪. ২4 তথা চাপিয়ে দেওয়া। যেমন আল কুরআনে রয়েছে- 
9১8৪ le ৩১৮8০ এ 
৫. ৩1১৬২ তথা মুক্তকৃত, 
২1:50 ০1৮:5211-এর অর্থ দলীলমুক্ত উপকারিতা, সাধারণ বা ব্যাপক কল্যাণ ইত্যাদি । 
1১:০1] চেন) is: 
1135 &15214র পারিভাষিক সংজ্ঞা : £1:.1। (4:-21/-এর সংজ্ঞায় 
ভাষ্যকারদের বিভিন্ন বক্তব্য রয়েছে। যেমন : 
ইমাম ফখরুদ্দীন রামী (র) বলেন- 
al LM চস) ১১91 2১21 ১৮৯৪০ ২১1 ০1 ৫১ 
dll USL ১০1 
অর্থাৎ, এটা হলো ইসলামী শরীয়ার উদ্দেশ্য উপযোগী কল্যাণনীতি, যা গ্রহণ বা 


৫৬৬ ___ _____ অ্যালজ্কাতাহ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জর 
২. শায়খ আবু যাহরা (র) বলেন- 
পল 4 শট ELSES 294 ১ ১১০৪০] LL 6151 5 
"81880918858 Sal 
অর্থাৎ, ইসলামী শরীয়ত প্রণেতার উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যশীল কল্যাণ, যা বিবেচনা 
বা প্রত্যাখ্যান করার ব্যাপারে শরীয়তের কোনো মূলনীতির সাক্ষ্য নেই। 
৩. রাহাত মায়যুন৷ বলেন - 
০1০ ০0 ৩5 350 45 8 ৮ oe Egil 803 Eoin এ 
ull কা 
অর্থাৎ, তা হলো এমন ফলাফল ও উপকারিতা, যা কোনো বিধান আরোপ করে, এ বিধান 
গ্রহণ করা বা প্রত্যাখ্যান করার ব্যাপারে শরীয়ত প্রবর্তকের কোনো দলীল থাকে না। 
8. ইমাম গাযালী (র) বলেন- 
Jol Ets i ২ 22855 BALES ডে ২৮০০৬] (৮০৩০ ৩০ 
৬2১১০১০৮৯১৮] 4৭১১০৯০9৮০5 লে Sad তা 
EGIL ol NG pS 
অর্থাৎ, £11,341 ৫2221 হলো সে মানানসই: গুণ যার ভিত্তিতে বিধান আরোপ . 
করা কল্যাণকর । অবস্থা এমন যে, এ বিধানের জন্য এ _৬:০$-টিকে গ্রহণ বা বাতিল 
করা সম্পর্কে শরীয়ত প্রবর্তকের পক্ষ হতে কোনো নস আসেনি। 
ও 21550911505) 
150 ৫৫0এা2এর শর্তসমূহ 22182 (4৮০2 শরীয়তের দলীল হওয়ার 
জন্য বিভিন্ন শর্ত রয়েছে। যেমন: 
ইমাম মালেকের দৃষ্টিতে শর্তসমূহ : ইমাম মালেক (র) ২11 পাক 
“ব্যাপকভাবে দলীল হিসেবে গ্রহন করেন। তার,মতে, $1:.%1| ০1.:-211-এর মাঝে 
নিম্নোক্ত শর্তাবলি থাকা আবশ্যক ৷ যেমন : 

১,০৮5 ও £554 ১১এর মাঝে সামজ্রস্য : 4/০ ও 6১৯4 ১3৭5-এর 
মাঝে সামঞ্জস্য থাকা শর্ত। তবে এটি কোনো শরয়ী দলীলের বিপরীত হতে পারবে না। 
২. যুক্তিপূৰ্ণ বিষয় হওয়া : গবেষক যে ২:1--টি গবেষণা করে বের করবেন তা 

যুক্তিপূৰ্ণ হতে হবে। যা দেখামাত্র উম্মত গ্রহণ করতে আপত্তি করবে না। 

৩. সমস্যা বিদুরিত করা মানসম্পন্ন হওয়া : ₹১০-টি যদি এমন হয় যে, এটি গ্রহণ 
করা হলে উম্মতের কোনো সমস্যার সমাধান হবে, সেক্ষেত্রে _1+-£ গ্রহণযোগ্য হবে। 
কতিপয় আলেমের দৃষ্টিতে শর্তসমূহ : £1:.40| ০1:০2 দলীল হওয়ার ব্যাপারে 

কতিপয় আলেমের শর্তাবলি হলো_ 

১. কোনো ৩ 4:71-এর প্রতি নির্ভরশীল না হলে প্রত্যাখ্যাত হবে। ' 

২. (950 ১০85 এর +১% তথা উপযোগী হতে হবে । 

৩. মূল উসূলের অর্থের নিকটতম হতে হবে ।- 

৪. ৪১3৫: ও (৯১৪ হওয়া তাহলেই £1.34) (15211 থহণযোগ্য হবে। 
উপসংহার : একমাত্র যার নিকট শরীয়তের যাবতীয় জ্ঞান বর্তমান আছে, সে ব্যক্তিই নতুন, 
সৃষ্ট ঘটনাবলির ক্ষেত্রে শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করতে পারবে। এক্ষেত্রে তার দৃষ্টিভঙ্গি 
শরীয়তের অন্যান্য দলীলের সাথে সাংঘর্ষিক না হওয়ার শর্ত রয়েছে। 
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91085415041 15591 pa 1551 বলিলেন (5:০৯) 015 আর 
থ্ৰ: ৫১॥॥ শি 1০০ কাকে বলেঃ ইমাম চু কি এ ব্যাপারে একমত? 


উদতরা॥ উপস্থাপনা : বর্তমান অধুনাবিশ্বে বিভিন্ন শরয়ী মাসয়ালার সমাধানে £০ 
1451-এর প্রয়োগ অপরিহার্য । স্থানকালপাত্রভেদে যুগোপযোগী সিদ্ধান্ত দেওয়া না 
গেলে মুসলিমদের জীবনে নানামুখী বিপর্যয় নেমে আসবে । এ কারণে জনস্বার্থ বিবেচনা 
করে সাহাবী, তাবেয়ী ও মাযহাবের ইমামগণ বিভিন্ন মাসয়ালায় যুগোপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করেছেন। আমাদেরও উচিত তাদের পথ অনুসরণ করে অধুনা সমস্যাদির সমাধান করা । 
নিয়ে প্রশ্নের আলোকে যথাযথ উত্তর উপস্থাপিত হলো। 

2 0১501 ০101এির পরিচিতি : 

GUN ৮৪৮৪ 

1:41 (41:21ধর আভিধানিক অর্থ : {১4 (11:21 বাক্যটি ৮১ 
৬০5; এতে ০10:521 শব্দটি 151154 -এর বহুবচন। এটি ২1৮-এর ওযনে ₹: 
- ৪১০-এর অর্থে ব্যবহৃত, ১৮০ J - ০০; অভিধানে শব্দটি বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ 
হয়েছে। যেমন : 

১. 4৯41 তথা উপযুক্ততা, ২. 9১-1 তথা উপকারিতা, কল্যাণ, 

৩, (৫5 35 ০1515 5,1 4% তথা জন্য পরিচালনাকারী সংস্থা 

8. ৯৮:০৭ 92 £5১: তথা দোষমুক্ত হওয়া, 
৫ 
৭, 


১1:90 ১55 তথা ক্ষতির বিপরীত; ৬২৫৮১ তথা কল্যাণকর, 
. 051 ১3৯ তথা বিশৃঙ্খলার বিপরীত, ইত্যাদি। 
আর 1:31 শব্দটি 091 ০৮ থেকে 032০ +:41-এর ৬৫৬ ১৯ এর সীগাহ। 
মাদ্দাহ )-.১,-১ জিনসে সহীহ এর আভিধানিক অর্থ- 
১. 28151 তথা মুক্ত, স্বাধীন। যেমন বলা হয়- 4 
Lf: সি ILI ts ১৪ SE 
২. {51 তথা ঢিল দেওয়া; 
৩. {532% তথা প্রেরিত; যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- )1:.$ ৬৯ GL ০3 
৪. £:.. 1 তথা চাপিয়ে দেওয়া; যেমন আল কুরআনে রয়েছে- 
SASH ৮15 ০:৮৮] 190৩5 A 
1:21 ৮10০]-এর অর্থ- দলীলমুক্ত উপকারিতা, সাধারণ বা ব্যাপক কল্যাণ, ইত্যাদি । 
(০১১০ যা Ua is: 
1) ০10এাতএির পারিভাষিক সংজ্ঞা : 21:১0 এম, -এর সংজ্ঞায় 
ভাষ্যকারদের বিভিন্ন বক্তব্য রয়েছে । যেমন : 
১. আল্লামা ফখর্দীন রাযী (র) বলেন- 
al সর ২৩ 69) 2০250 ১১০৮৪ মি ০8 22 
50519155529 £ ০০৮ 
অর্থাৎ, এটা হলো ইসলামী শরীয়ার উদ্দেশ্য উপযোগী কল্যাণনীতি, যা গ্রহণ বা 
বর্জনের ব্যাপারে শরীয়তের বিশেষ কোনো প্রমাণ নেই। 


/৬//, 21105851000 


৫৬৮ ________ উ্ুরাল ল্ান্তহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতায় বধ জর্জ 

২. শায়খ আবু যাহরা (র) বলেন- 

HOP 0 ৫ ২ ৩১০ plans ৮০৪০] 2 ০1৮22] ৩৯ 

টা 
অর্থাৎ, ইসলামী শরীয়ত প্রণেতার উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যশীল কল্যাণ, যা বিবেচনা 
বা প্রত্যাখ্যান করার ব্যাপারে শরীয়তের কোনো মূলনীতির সাক্ষ্য নেই। 

৩. ওয়াজনাত আবদুর রহীম মায়মুন বলেন- 
ie pin ০ 0505 55 7 15৯ ০15 তে] till 25280 ৯ 

REA KEE 
অর্থাৎ, তা হলো এমন ফলাফল ও উপকারিতা, যা কোনো বিধান আরোপ করে, এ বিধান 

. গ্রহণ করা বা প্রত্যাখ্যান করার ব্যাপারে শরীয়ত প্রবর্তকের কোনো দলীল থাকে না। 

8. ইমাম গাযালী (র) বলেন- , 

80৯00 215 4১15 90555 2:55 উঠ ৮০৮] ৫৬০০ 55 

FMT. TBE ONE SRT 

HPL IE SLE ২5 ৯ 
অর্থাৎ, {10,5411 (1:-] হলো সে মানানসই গুণ, যার ভিত্তিতে বিধান আরোপ 
করা কল্যাণকর । অবস্থা এমন যে, এ বিধানের জন্য এ »:০$-টিকে গ্রহণ বা বাতিল 
করা সম্পর্কে শরীয়ত প্রবর্তকের পক্ষ হতে.কোনো নস আসেনি। 

SUL Aly BLS) LIL ya: 

চার ইমাম £14.51 &14০4)/-এর ব্যাপারে একমত কিনা : 

২0401 (1051 শরীয়তের দলীল হিসেবে গণ্য কিনা, এ ব্যাপারে চারজন ইমামের 

দু'জন একমত পোষণ করেছেন, আর দু'জন ভিন্নমত পোষণ করেছেন। যেমন : 

ক. মালেক ও আহমাদের অভিমত : ইমাম মালেক ও আহমাদ (র)-এর অভিমত হলো, 
২151 ০1৮51 শরীয়তের দলীল । - 
দলীল : তারা তাদের দাবির পক্ষে নিম্নবর্ণিত প্রমাণাদি পেশ করেন | যেমন : 

১. সাহাবীগণের ইজমা : সাহাবীগণ তাদের জীবনে কখনো কখনো ৮০ 
২1:,2]-এর ওপর আমল করেছেন। এরূপ আমলের দৃষ্টান্ত অনেক; আর কোনো 
সাহাবী এটির বিরোধিতা না করায় এ ব্যাপারে ৮১১: £4১১) অনুষ্ঠিত হয়ে 
গেছে। সেসব দৃষ্টান্তের মধ্যে রয়েছে- 

ক. আল কুরআন সংকলন । আল্লাহ তায়ালার বাণী- (619 5S 15165 ৫৮১5 
১১৮5১1 4; এ কথার বাস্তব প্রমাণ, সাহাবী কর্তৃক আল কুরআন সংকলন 
করা । এ ব্যাপারে সাহাবীগণ মঙ্গল মনে করেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। 

খ. কারিগরের জরিমানা । কারিগর জিনিস নষ্ট করলে 11} ₹1.2-71এর 
ভিত্তিতে তার ওপর সাহাবীগণ জরিমানা আরোপ করেছেন। অথচ কারিগরের 
হাতে মাল আমানতস্বরূপ থাকে; কিন্তু জনস্বার্থের কথা বিবেচনা করে জরিমানা 
আরোপ করা হয়। 

গ. হযরত ওমর (রা) পানি মিশ্রিত দুধ ঢেলে দেন। তাঁর এ কাজের উদ্দেশ্য 
জনগণের কল্যাণ নিশ্চিত করা, যাতে ক্লোনো প্রতারক দুরে পানি মিরার 
সাথে প্রতারণা করড্ে আআ গারে৪wer.com 
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ঘ. হযরত মুয়ায (রা)-এর বক্তব্য 315 ৪৫ এবং তার এ কথার ওপর 

রাসূলুল্লাহ (স)-এর শুকরিয়া জ্ঞাপন ছারা প্রমাণিত হয় $1:.41 (1০21 
শরীয়তের দলীল । 


২. আল কুরআন ও হাদীসের নির্দেশ পালন : মুসলিমদের কল্যাণে বিবেকনিঃসৃত 
কল্যাণকামী সিদ্ধান্ত প্রদান করা আল কুরআনের দাবি । যেমন : 


ক. আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- FE ৮০১২০1০১৪১০ 
SLANE LAY SLANE 20১৫7 


খ. হাদীসে এসেছে- 
Ul SET ES ASL ISIS SA AT 5০৯ 5২ 

৩. 17.321] (1:94 মাকাসেদে শরীয়ার দাবি : শরীয়তের ১,০1৪ সম্পর্কে 
বর্ণিত আয়াত ও হাদীসের দাবি হলো- $1:.১41॥ 414০41 গ্রহণ করা । সুতরাং 
গ্রহণ করা না হলে £55 4১০1৫: ব্যর্থ করার জন্য দাঈ হতে হবে। 

৪. শরয়ী প্রয়োজন : £17,541 (11-11-কে দলীল রূপে গণ্য করা না হলে অসংখ্য 
বিষয় বিধানবিহীন থেকে যাবে। 

খ, আবু হানীফা ও শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম আযম আরু হানীফা ও শাফেয়ী (র)-এর 
মতে £17.54 4/০4 শরীয়তের দলীল নয়। 
দলীল : এ ব্যাপারে তাদের দলীলসমূহ নিয়রূপ- 

১. এটি প্রবৃত্তিতাড়িত দলীল : শরীয়তের কোনো বিশেষ দলীলের সাক্ষ্য ব্যতীত কোনো 
বিষয়কে কল্যাণ বলে সিদ্ধান্ত দেওয়া শরীয়তবিরোধী কাজ। ইমাম গাযালী (র) 
২170 ০1021কে ০০১১:৭-এর অনুরূপ বলে দাবি করেন যে, উভয়টি 
শরীয়তের দলীল নয়। | 

২. £34554 117,574 (44০ কেয়াসের একটি শাখা : 4554 ০৮০ 
যদি শরীয়ত কর্তৃক সমর্থিত বিষয় হয়, তাহলে ১,।:৪-এর একটি শাখা হিসেবে তা 
শরয়ী দলীলভুক্ত বিষয় বলে গণ্য হবে। 

৩. শরীয়তবিরোধী বিধান ও জুলুমের সম্ভাবনা : কোনো কোনো ক্ষেত্রে ০1:71 
1:51 শরীয়তের বিধানের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় এবং ২51:০4-এর নামে 
জুলুম সৃষ্টি করা হয়। যেমন : কোনো কোনো বাদশা কল্যাণের নামে জুলুম করে 
থাকেন। কাজেই ২1.) 4/4০ দলীল না হওয়াই উত্তম। 

৪. $1:.51) ৮1044 বিপরীতমুখী বিধানের একটি কারণ : যেহেতু প্রতিটি দেশের 
মানুষ স্ব স্ব কল্যাণ চিন্তা করে সিদ্ধান্ত দেন, কাজেই একই বিষয় কোনো অঞ্চলে 
কল্যাণকর আবার অন্য অঞ্চলে অকল্যাণকর বিবেচিত হবে। তখন দেখা দেবে 
বিধানের ক্ষেত্রে বিভিন্নতা, যা শরয়ী বিধানের নীতিবিরোধী । কেননা শরীয়তের 
বিধান সকল দেশের মানুষের জন্য সমান। 

৫. 81521) ৬৮] ধারণামূলক দলীল : ধারণার ওপর আমল না করাই মূলনীতি। 
কেননা ধারণা ভুল ও শুদ্ধ উভয়ের সমান সম্ভাবনা রাখে। যেহেতু £1:.১1। ০11:-1 
দলীলে যন্নী তথা ধারণামূলক দলীল, কাজেই এটি পরিহার করাই শ্রেয়। 

৬.৩৬১% ও ০১০।০০-এর ক্ষেত্রে ২0:54 (1৮:০1 বিপজ্জনক : ০538৫ 
ও ০১০.০০-এর ক্ষেত্রে রিবেরতাড়িত সিদ্ধান্ত, সমস্যার, সৃষ্টি করবে । 


৫৭০ _____ প্যরালভ্রাত্তাহ- হালা শি দ্বিতীয় বষ জ্ছ 

৭. নবীগণের পর্যায়ে বুদ্ধিজীবীদের অবস্থান সৃষ্টি : ২1১11 17০% বুদ্ধিজীবীদের দলীল। 

যদি এটি গ্রহণ করা হয়, তাহলে শরয়ী বিধানের ক্ষেত্রে তারা নবীদের সমকক্ষ. 
বিবেচিত হবে, যা কোনোভাবেই কাম্য নয়। 

৮. যুগে যুগে বিধানে পরিবর্তন : {£17,541 414০: দলীল হিসেবে গণ্য হলে সময়ের 
ব্যবধানে বিধানেও ব্যবধান দেখা দেবে, যা ইসলামের সর্বজনীন নীতিবিরোধী । 
পরবর্তী মালেকী, শফেগী ও হানাফীগণের অভিমত : পরবর্তী হানাফী, শাফেয়ী ও 
হতে পারবে । তাদের মতে, কোনো নির্দিষ্ট নসের মোতাবেক হওয়া এ 
21:5%0-এর জন্য শর্ত। . 

উপসংহার : দুনিয়ার সকল প্রগতিশীল মানুষ ধর্মকে উদার দেখতে চায় । মানুষের সুবিধা নিশ্চিত 
করার ক্ষেত্রে ইসলামের উদারতার জুড়ি নেই। ইজমা, কেয়াস মাসালেহে মুরসালা এ উদারতার 
প্রকৃষ্ট প্রমাণ । সকল মাযহাবের ইমামগণ জাতির কল্যাণে এ নীতি অনুসরণ করেছেন। 


HELA lis ULSAN Ua ১৪৯০ Gans ৬৪ঠা (ov) 0০ ] 

iil 
ঘর প্রশ্ন : ৫২ 1 সাহাবী ও তাবেয়ীগণের নিকট £1.34 £14=--এর কতিপয় 
সমন্বয় উল্লেখ কর। 


ভউঁভরন॥॥ উপস্থাপনা : আধুনিক যুগে {155% ১0০ এর প্রয়োগ অপরিহার্য । 
স্থানকালপাত্রভেদে সঠিক সিদ্ধান্ত দেওয়া না গেলে মুসলিমদের জীবনে নানামুখী বিপর্যয় 
নেমে আসবে । কাজেই গৌড়ামি পরিহার করে. জনস্বার্থ বিবেচনা করে সাহাবী, তাবেয়ী ও 
ইমামগণ নানা যুগোপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। আমরাও তাদের পথ অনুসরণ করে 
আগামীর সমস্যাদি সমাধান করব। 
Sing ২৮৯ 35 21০60 ০1040 Sls bans: 
সাহাবী ও তাবেয়ীদের নিকট £1:.}]। ৫4/1-এর সমনয়সাধনের কতিপয় দৃষ্টান্ত : 
রাসূলুল্লাহ (স)-এর বিদায়ের পর পৃথিবীতে নতুন নতুন সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে, সাহাবীদের 
যুগ, থেকে ইমামগণের যুগ পর্যন্ত এ জাতীয় অসংখ্য ঘটনা রয়েছে। প্রতিটি ঘটনার ক্ষেত্রে 
যুগের মনীষীগণ আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের আলো দ্বারা সিদ্ধান্ত প্রদান করে গেছেন । যেমন : 
ক. সাহাবী কর্তৃক £1:.3%11 ৫40:-1-এর সমন্বয়সাধন : রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রিয় 
সাহাবীগণ বিভিন্ন ঘটনায় 1.১ এ৷: সমন্বয়সাধন করেছেন । যেমন : 

১. হযরত আবু বকরের যুগে আল কুরআন সংকলন : হযরত আবু বকর (রা)-এর 
খেলাফতকালে ভশ্তনবী মুসায়লামার বিরুদ্ধে জেহাদ করতে গিয়ে বিশাল সংখ্যক 
সাহাবী শাহাদাতবরণ করার পর হযরত. ওমর (রা)-এর পরামর্শক্রমে খলিফা হযরত 
আবু বকর (রা) হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা)-কে আল কুরআন সংকলনের দায়িত্ব 
প্রদান করেন। এ সিদ্ধান্তটি কল্যাণমূলক সিদ্ধান্ত । এ ব্যাপারে কোনো শরয়ী দলীল 
ছিলো না। 

২. হযরত ওমরের খেলাফত : হযরত আবু বকর (রা) সাহাবীদের পরামর্শক্রুমে হযরত 
ওমর (রা)-কে খলিফা নিযুক্ত করেন। জনকল্যাণের কথা বিবেচনা করে হযরত 
আবু বকর (রা) এ সিদ্ধান্ত প্রদান করেন। 
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জ্ঞ উস্লুল ফিকহ ৫৭১ 
৩. হযরত ওসমান কর্তৃক আল কুরআন সংকলন : হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, 
হযরত আবু হোযায়ফা আরমেনিয়া ও আজারবাইজান বিজয়ের জন্য সিরিয়া ও 
ইরাকীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিলেন, তিনি দেখলেন সাহাবীগণ আল কুরআন 
বিভিন্নভাবে পড়ছেন । তাই তিনি হযরত ওসমান (রা)-কে বলেন- 
০১516 AES ০৪13 25 Of LS সী ০০৯ SSSA GET LS 
slag ১৪৫৭) 
অর্থাৎ, হে আমীরুল মুমিনীন! এ উম্মত আল কুরআনের মাঝে ইহুদি নাসারাদের 

-- মতো মতভেদ করার পূর্বে আপনি তাদের নাগাল ধরুন। খলিফা হযরত হাফসা 
(রা)-এর সংরক্ষিত কপি সংগ্রহ করে এক কেরাতবিশিষ্ট কুরআন সংকলনের জন্য 
হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত, হযরত ইবনে যোবায়ের ও ইবনে আস (রা)-কে 
দায়িত প্রদান করেন । তার এ সিদ্ধান্ত ০15 হিসেবে গৃহীত হয়েছে। 

৪. কারিগরকে জরিমানা : কারিগরের হাতে মাল আমানতস্বরূপ থাকে । আমানতের 
মাল ধ্বংস হলে জরিমানা ওয়াজিব হুয় না; কিন্তু কারিগরকে এ সুযোগ দেওয়া হলে 
মানুষের সম্পদের প্রতি তার গুরুত্ব কমে যাবে। কারিগর যেন সদা সতর্ক থাকে, 
সেজন্য তার হাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত মালের জন্য $147.51 ৫11:-21-এর ভিত্তিতে 
জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে। 

৫. মদ্যপানের শাস্তির বিধান : মদ্যপানকারীকে হযরত আবু বকর (রা)-এর আমলে 
চল্লিশ বেত্রাঘাত করা হতো । হযরত ওমর (রা) মদ্যপান রোধ করার জন্য আরও 
কঠোর বিধানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে ৮০ বেত্রাঘাত জারি করেন। 

৬. হত্যাকারী দলকে হত্যার ফতোয়া : হযরত ওমর (রা) বলেন, যদি একদল লোক 
একজন লোককে হত্যা করে, তাহলে দলের সকল সদস্যকে কেসাস হিসেবে হত্যা করা 
হবে। সানয়ায়ে ইয়েমেনে হত্যাকৃত ব্যক্তির হত্যাকারীদেরকে শাস্তি প্রদান সম্পর্কে 
তিনি বলেছেন- ৮: 74571581512 4১০ ঠা (5521 ১1 অৰ্থাৎ, যদি 
সকল সানয়াবাসী তার হত্যায় যোগ দিত, তাহলে আমি তাদের সকলকে হত্যা করতাম । 

৭. হযরত ওমর কর্তৃক দুধ ঢেলে দেওয়া : হযরত ওমর (রো) মা-মেয়ের দুধে পানি 
মেশানোর গল্প শুনার পর মেয়ের হাতের দুধ ঢেলে দেন। এর উদ্দেশ্য হলো 
জনগণের স্বার্থ রক্ষা করা। 

৮. অভিযুক্ত গভর্নরের সম্পদ পৃথক করা : হযরত ওমর (রা) যে যে গভর্নরের বিরুদ্ধে 
অভিযোগ আসত, তিনি তাদের মালিকানা সম্পদকে রাষ্ট্রীয় সম্পদ থেকে আলাদা 
করে দিতেন। যেন কেউ তাদের প্রতি অভিযোগ না আনতে পারে। এ জাতীয় 
পদক্ষেপের কারণে অন্যান্য গভর্নর চুরির ব্যাপারে সতর্ক হয়ে যেত। 

খ. তাবেয়ীগণ কর্তৃক {17.5411 ০11--1এর সমৰয় সাধন : সাহাবীগণের পরবর্তীতে 
-তাবেয়ীগণ অনেক নতুন সমস্যার সম্মুখীন হন। এ সকল ঘটনায় তারা এ 
২1:511-এর ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তাদের গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের কতিপয় দৃষ্টান্ত নিয়র্প- 
১. সাধারণ প্রমাণের ভিত্তিতে জনগণের সম্পদ ফেরত দান : হযরত ওমর ইবনে 

আবদুল আযীয (র)-এর আমলে গভর্নরগণ অন্যায়ভাবে জনগণের যে সম্পদ 
আটক করেছেন, তিনি সাধারণ প্রমাণের ভিত্তিতে তাদের সম্পদ ফিরিয়ে দেন। 

২. সরাইখানা নির্মাণ : হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (র) খোরাসানের রাস্তায় 
মুসাফিরদের সুবিধার্থে সরাইখানা স্থাপন করেন। 

৩. মিনায় প্রাসাদ নির্মাণ নিষিদ্ধ আইন : হাজীদের সুবিধার্থে মিনায় প্রাসাদ নির্মাণ 
নিষিদ্ধ করা হর । এ নিষেধাজ্ঞার পক্ষে কুরআন হাদীসের কোনো দলীল নেই। 

৪. হাদীস সংকলন : আলেমগণ যখন দেখলেন, খারেজী, রাফেধীরা স্বীয় স্বার্থে নানাভাবে 
ইলমে দ্বীনকে বিকৃত করা, ভুকু করেছে তখন তারা হাদীস মংকলনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। - 


৫৭২ _______ সাল জান্তা ফাযিল স্নাতক গাহড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ = 
৫. সাক্ষীঘয়ের সাক্ষ্যে বিরোধকালে উভয়ের সাক্ষ্য প্রত্যাহারের বিধান : ইবনে আবু 
লায়লা সাক্ষ্যে মিথ্যা প্রতিহত করার স্বার্থে সাক্ষীদ্বয়ের মাঝে বিরোধ দেখা দেওয়ার 
ক্ষেত্রে উভয়ের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেওয়ার সিদ্ধান্ত প্রদান করেন। যদিও এ 
ব্যাপারে কোনো অকাট্য দলীল নেই, তথাপি জনস্বার্থে এ আইন করা হয়েছে। 

৬. খেলার মাঠে শিশুর সাক্ষ্য গ্রহণ : খেলার মাঠে কোনো ঘটনা-ঘটলে সেক্ষেত্রে 
শিশুদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে মর্মে ইবনে আবু লায়লা অভিমত প্রদান করেছেন। 
কারণ মাঠে প্রান্তব্াক্ক লোক না থাকাবস্থায় শিশুর সাক্ষ্য গ্রহণ করা লা হলে জনস্বার্থ 
বিঘ্ন হবে। অসংখ্য হত্যাকাণ্ড বিচার ব্যতীত থেকে যাবে । 

৭. ভাড়া জায়গায় ঘ্র তৈরি : ভাড়াটিয়া ভাড়া জায়গায় গৃহ নির্মাণ করলে তার গৃহের 
মালিক বাড়িওয়ালা হয়ে যাবে। তবে ভাড়াটিয়াকে গৃহের মূল্য পরিশোধ না করে 
তাড়িয়ে দেওয়া যাবে না। মালিকপক্ষ ও ভাড়াটিয়ার স্বার্থে এ আইন করা হয়। 

উপসংহার : ইসলামী আইনে হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা ব্যাপকভাবে সকলকে দেওয়া হয়নি। 
একমাত্র যার নিকট শরীয়তের যাবতীয় জ্ঞান বর্তমান আছে, সে ব্যক্তিই নতুন সৃষ্ট 
ঘটনাবলির ক্ষেত্রে শরীয়তের প্রকাশ করতে পারবে । এক্ষেত্রে শর্ত হলো, যেন তার 
দৃষ্টিভঙ্গি শরীয়তের অন্যান্য সাথে সাংঘর্ষিক না হয়। 


01255 তে 8211 5151 : (ov) 0154 
আশ: ৫৩ ॥॥ 43515 কাকে বলে? এটা কত প্রকার? 


উভরা॥। উপস্থাপনা : দলীল চতুষ্টযের বাইরেও রিট র্গীল রয়েছে, : যা কখনো কখনো 
কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভূমিকা পালন করে থাকে। তবে সেগুলো প্রত্যক্ষভাবে না 
হলেও পরোক্ষভাবে দলীল চতুষ্টয়ের মধ্যে শামিল। 
৩ 4১/-এর পরিচিতি : 
Gl JUN: 
" ॥5-এর আভিধানিক অর্থ : 415 শব্দটি ১১৯$-এর ওযনে একবচন ৷ মূল অক্ষর . J -১ 
এ; বহুবচনে হু, _,3ু১/ )535;, এর আভিধানিক অর্থ নিম্নরূপ 
১. £তবি॥ 55 £55431 তথা কোনো বস্তুর নিদর্শন; যেমন হাদীসে এসেছে- 
SL US sie ৯৪ LIES 
£34401 £2. তথা আলোকিত দলীল, i 
০১১] তথা পথপ্রদর্শক, 
$515 তথা যাতে পথনির্দেশ রয়েছে, 
£03535 এ তথা যার দারা পথ খুঁজে পাওয়া যায়, 
5 455.3 তথা যা ছারা প্রমাণ গ্রহণ করা হয়, 
প্রমাণ, দলীল, যুক্তি, প্রতীক, চালক, নির্দেশিকা, গাইড, 
. ইবনে হাজেব (র) বলেন- 54805 5০181] 55350158551 55 Ed LU 
30১91 =, 55 ইত্যাদি । 
(১১:১1 is: 
,/$1-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : এর পারিভাষিক সংজ্ঞায় নিম্নোক্ত মন্তব্যগুলো উল্লেখযোগ্য । 
১. কামাল ইবনে হুযাম (র) বলেন- ৫ 533 ১৮:41 011১) 0225501 bet 
$৮:১ ৯১1১ অৰ্থাৎ, যার মধ্যকার দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে কোনো সংবাদের উদ্দেশ্য 
পর্যন্ত পৌঁছা যায়, ত তাঁকে বে] রি 


5/81 


পুলি পপ 


জজ উসূলুল ফিকহ __ ৫নত 
২. হজে চুজিরা নিলাম" ০305০045০00 tT Yasin 
৮৮১ অর্থাৎ, যে বিষয়ে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রদানের মাধ্যমে কোনো সংবাদ বিষয়ক 

উদ্দেশ্য পর্যন্ত পৌছা যায়, তাকে 431 বলে। 

৩. ওয়াজনাত আবদুর রহীম মায়মুন বলেন- 

TE 1 LLG 423 5৮535 80৮ 025১১ ৬০ EUs ৩:01 2 
EP UTES PES জ0 TOE VEY CECE ET 

EEE 
অর্থাৎ, দলীল এমন একটি বিষয়, যার বিভিন্ন অবস্থা কিংবা পূর্বভাষণ রয়েছে। সঠিক 
চিন্তাভাবনা প্রয়োগ করলে কোনো সংবাদের উদ্দেশ্য বা ফলাফল পর্যন্ত পৌছার 
যোগ্যতা ও উপযুক্ততা চলে আসে । 

৪. মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন- £৮:১১ 1151 3 সপ od 5 
51 অর্থাৎ, 15 বলা হয় যা জানার কারণে অপর নিস অবগত৷ হওয়া আবশ্যক 
হয়ে যায়। 

5১1 GS: 

4}45-এর প্রকারসমূহ : 4213 সর্বপ্রথম দু'প্রকার । যথা 

দ্ 44155444; ২, ১১১১15১4; এতদুভয়ের বিস্তারিত বিবরণ নিয়ে উল্লিখিত হলো। 
155444 দলীলের বিবরণ : এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন মনীষীর ব্তব্য প্রণিধানযোগ্য । যেমন : 
ক. ইমাম সারাখসী (র) বলেন- (১95 ng Lis 250 62০৪ 50 0৪ 

55310 অর্থাৎ, জেনে রাখবে, দলীল চারটি- কিতাব, সুন্নাহ, ইজমা ও কেরাস। 
খ. ইমাম বাযদাভী (র) স্বীয় ১1/:.4 ৯:১৫ গ্রন্থে বলেন- 
Life EI YAS 540 0৩৪ ৪ ENG fan ৫7101 
গ. ইমাম গাযালী (র) বলেন- 
515 588%0 ৪৯] 421 ৫৮৯৯ ২513 50551 ২00৩১ (১৭ ২1) 
Loki 


সকল ইমামের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ):$ চারটি । যথা : 

১. আল কিতাব তথা আল কুরআন, ২. আস সুন্নাহ তথা আল হাদীস, 

৩. আল ইজমা, ৪. আল কেয়াস। 
* 433 2১৫5৯ তথা মতভেদপূর্ণ দলীলের বিবরণ : সর্বসম্মত চারটি দলীল ব্যতীত 
এমন আরও কিছু দলীল আছে, যা কারও কারও নিকট দলীল হলেও কারও কারও 
নিকট দলীল নয়। এরূপ দলীলগুলো হলো- 

+ 51:55 63-১ তথা ইসলামপূর্ব শরীয়ত । 

খ. ৮১1৯ ০৯১৩ তথা সাহাবীর মাযহাব । 
. ১১১: তথা কেয়াসে খফী। 
1 85553 25401 তথা সামাজিক রীতিনীতি । 

2০5, তথা বর্তমানকে অতীতের ভিত্তিতে শাসন। 

২0:০০ ০৮: তথা দলীলমুক্ত উপকারিতা । 
উপসংহার : আমরা শরীয়তের যে সকল দলীলের বর্ণনা পূর্বে প্রদান করেছি, শরীয়তের 
পূর্ণাঙ্গ বিধান জানার জন্য সেগুলোর প্রয়োজনীয়তা খুবই বেশি। 


রা 


পি লে শর 


Ge se 412৩8 জান লাক হিরু দ্বিতীয় বর্ষ জর 
শরীয়তের উদ্দেশ্যসমূহ 


(০৯061115585 2০8৮5 ১০93550 ৫7০5) 065৭1 m 
প্রশ্ন: ৫৪ 11 3:-:১১1। ১১০15 দ্বারা কী উদ্দেশ্য? এটি কত প্রকার ও কী কী? 
উতন্প॥॥ উপস্থাপনা : মহান রাব্বুল আলামীন ও তার রাসূল যে সকল বিধিবিধান 
দুনিয়াবাসীকে দান করেছেন তার উদ্দেশ্য এবং এ বিধান প্রদানের কারণ সম্পর্কে 
বিস্তারিতভাবে অবগত হওয়া মুজতাহিদ ফকীহের দায়িতৃ । কারণ পৃথিবীতে নতুন নতুন যত 
ঘটনা ঘটবে, সেক্ষেত্রে শরীয়তের অন্যান্য উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সিদ্ধান্ত দান করা 
তার কর্তব্য ও দায়িতৃ। 

৩ ০451১০৫৪০3৮] 
য53545॥ ১,০55 ঘারা যা উদ্দেশ্য : ১১৯৪০ শব্দটি ১০% আর £35511 শব্দটি 
4) 0:৯5: এ ইযাফতের নাম £৫1 5); মূলত ইবারতটি হলো ১,০ 
৩ 2০2১159৯185 %52 £ 
{3,5 $১৯০-এর প্রকারভেদ +. শরীয়তের উদ্দেশ্য বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন 
প্রকারেরাহাডাপারে। যেমনঃ 
ক. ঠি। 2১০81 তথা প্রথম বষ্টন : ২০2৮৯ ১: -এর প্রথম বন্টন তিন 
eas pr ১. ৮৪৮৪11৮১550 ২, ০৮ 55০৫ ৬ ৩, ০৯] 
45117 নিযে প্রত্যেক প্রকারের আলোচনা করা হলো । 


5 41.50) 523401 তথা অকাট্য বিশ্বাস যেহেতু ১4021 ১১331 একটি 


২218] $4054; কাজেই এটি ১5 বিষয় । যেমন প্রতিটি £416 $e 
অকাট্য তথা 925 হয়ে থাকে। 


৬৪৮৪ ১০%-/-এর উদাহরণ কুরআন মাজীদের মাঝে বর্ণিত সে সকল 
বিষয় যা ১১ £ ও £210:2-এর সম্ভাবনাযুক্ত । যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
SLANE 494 855০0 185 210 ২৫১ 

২. ০51 52493 ৬% তথা অকাট্য দলীলের নিকটতম। যেমন রাসূলুল্লাহ (স)-এর 
বাণী- 319৯ )5 3522 ১ অর্থাৎ, নিজের ক্ষতি হতে দেওয়া যাবে না এবং অপরের, 
ক্ষতিও করা যাবে না। কুরআন মাজীদের সমর্থনে এটি *৯%-এর নিকটবর্তী । 

৩. $1 ৮4০8 তথা ধারণামূলক উদ্দেশ্য । যেমন : মদ হারাম হওয়ার ইল্লত 
হলো, আকলকে হেফাযত করা । যেহেতু এ ইল্লপতটি ৮1$৯5:.1-এর মাধ্যমে সাব্যস্ত 
হয়েছে। আর ৮1583:1 তথা অনুসন্ধান প্রক্রিয়া ০/:০-এর মধ্যে শামিল; 
কাজেই এ উদ্দেশ্যটি ৮৫ তথা ধারণামূলক। 


3105/21:0017 


/ abswer com 


জজ উসূলুল ফিকহ WWW.absWwer.c ৬111 _ ৫৭৫ 
খ. 0958 23384 তথা দিত বন : ২2১44 ০৪০ দুপ্রকার | যথা : ১. 
51০ ২২9১7 
১. ২:০1 তথা মৌলিক উদ্দেশ্য এরূপ জিনিস পাচটি । যেমন : দ্বীন, আকল, নসব, 


সম্মান ও সম্পদ রক্ষা করা। 
২.:5৫:5 তথা অনুগামী উদ্দেশ্য। যেমন বিয়ের মূল উদ্দেশ্য বংশ বৃদ্ধি করা। আর 
অনুগামী উদ্দেশ্য ভালোবাসা, বাসস্থান ও ইহকালীন, পরকালীন কল্যাণ নিশ্চিত করা । 
উপসংহার : অহীর ধারা বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর নতুন কোনো সমস্যা দেখা দিলে আলেমগণ 
শরীয়তের কর্ণধার হিসেবে যাবতীয় সমস্যার সমাধান প্রদান করবেন। আর প্রদত্ত ক্ষমতার 
অপরিহার্য দাবি 153,511 +১০।৪০-এর আলোকে সিদ্ধান্ত দান করা। কাজেই 4:25 
33474 খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। 


করা? উপসন আল কুরআন ও হাদীস কযা বিধানের-মূল মানদণ্ড। 
মহান রাব্বুল আলামীন ও তার রাসূল যে সকল বিধিবিধান দুনিয়াবাসীকে দান করেছেন 
তার উদ্দেশ্য এবং এ বিধান প্রদানের কারণ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে অবগত হওয়া 
মুজতাহিদ ফকীহের দায়িতৃ । 
উদ্দেশ্য আল কুরআন ও হাদীসে বিদ্যমান রয়েছে। যেমন : 
ক. নকলী দলীল : | 

১. রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য : আল্লাহ তায়ালা রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ইরশাদ করেন- 

SEE py st Ly SL ৭ $ 


বশ ost Red টি Sat eins tows ঠা sl 
রিনি] 
৩. অযুর উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 
945 TS উ ২ ৬৪5 ৮5 ৬৪105 ০০৪ 0 এ এ 
হু 
৪. সালাতের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- ES Hi ] 
১০১০1 22৯5] 
৫. সাওমের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 
১১৮ সি সির সি S53 


swer.com 


৫৭৬ ____ ভয়াল ্রত্তা ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ শর 
৬. হজ্জের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন_ 
[০2 sighs চাও ত৪ il 7 34505 1 0305 1১১01 
0০841 5755 ১5185 

৭. জেহাদেরউদেশযাসম্প্্জয়াহ তায়াণত্রিশ্দি করেন = 
AE LLG GILES A Gf 4 
২. 08 ৯] প॥ 0০৩8 385 এ 

৮. কেসাসের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 

PUI 5130380৮০০0 Ll 
উরস নাগাার নানা: শরয়ী বিধানের উদ্দেশ্য রয়েছে। 
খ. আকলী দলীল : 

১. ইসলামের অসম্পূর্ণতা : রাসূলুল্লাহ (স)-এর অবর্তমানে পৃথিবীতে এমন অসংখ্য 
ঘটনা ঘটেছে, যার সমাধান কুরআন হাদীসের ভাষ্যে অবর্তমান ছিল । যদি ১.০৪5 
২০:১4১4।-এর ভিত্তিতে এ সকল ঘটনার সমাধান না করা হতো, তাহলেই ইসলাম 
অসম্পূর্ণ থেকে যেত। অথচ ইসলামের পূর্ণতার ব্যাপারে কুরআন মাজীদে সুস্পষ্ট 
ঘোষণা রয়েছে। 

২. আধুনিক বিষয়াবলির সমাধান : আধুনিক বিশ্বে যে সকল নিত্যনতুন ঘটনা ঘটছে, তার 
কোনো উপমা অতীত ইতিহাসে নেই। সেক্ষেত্রে ২১:১4 ১:০৪ অনুযায়ী আমল 

_ * করা না হলে এ সকল ক্ষেত্রে ইসলামী দিকনির্দেশনা অবর্তমান থেকে যাবে । 
নিদর্শনন্বরূপ, যা কুরআন ও সুন্নাহর গভীরে প্রোথিত রয়েছে। মুজতাহিদ তাদেরকে 
এনে নব্য সৃষ্ট ঘটনার সমাধান করলে তা শরীয়তের অনুকূলীয় বিষয় হিসেবেই 
বিবেচিত হবে। - 

উপসংহার : অহীর ধারা বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর নতুন কোনো সমস্যা দেখা দিলে আলেমগণ 

শরীয়তের কর্ণধার হিসেবে যাবতীয় সমস্যার সমাধান প্রদান করবেন । আর প্রদত্ত ক্ষমতার 

অপরিহার্য দাবি 1%) ৬১-০.৪-এর আলোকে সিদ্ধান্ত দান করা। সুতরাং ১.০৪% 

০১:১।| অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। 


53৮৯১ বিজ Lys SSL 8৫57 ০৯) 0165. 1 জা 
জ প্রশ্ন: ৫৬1 2০৮ ১৮৬৪এ অবগত হওয়ার পদ্ধতিসমূহ বর্ণনা কর। 


ওতন।॥ উপস্থাপনা : জাল কুরআন:ও হার ইসলামের যারতীয় রিয়ার মূল আদর! 
মহান রাব্বুল আলামীন ও তার রাসূল যে সকল বিধিবিধান দুনিয়াবাসীকে দান করেছেন, 
তার উদ্দেশ্য এবং এ বিধান প্রদানের কারণ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে অবগত হওয়া 
মুজতাহিদ ফকীহের দায়িতৃ। নিয়ে ২327), 38182 অর্যাত হওয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে 
আলোকপাত করা হলো- 


জজ উসূলুল ফিকহ 8 ১০০ / ৫৭৭ 

চি 

123,১1 ১,০৪5 অবগত হওয়ার পদ্ধতিসমূহ : শরীয়তের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত 

হওয়ার তিনটি পদ্ধতি রয়েছে। যে কোনো একটির মাধ্যমে 2১১11 ১.০৪% সম্পর্কে 

অবগতি অর্জন করা সম্ভব । যেমন : 

১. 01951 ১5,০1 ৬ তথা ইন্লতবিশিষ্ট স্পষ্ট নস : শরীয়ত প্রণেতার ১ কোনো 
একটি কাজের দাবি করে। অনুরূপভাবে তার ৮$ কোনো কাজ পরিহার করার দাবি করে। 
এক্ষেত্রে তার ১এ ও ৬%-এর কারণে কোনো কাজ হওয়া বা না হওয়া শরীয়তের মূল উদ্দেশ্য। 
সুতরাং যেসব নসের সাথে ইল্লত বর্ণিত থাকে, সেগুলো উত্তমভাবেই শরীয়ত প্রণেতার 
উদ্দেশ্য হবে । যেমন : 

ক. আল কুরআন : ১. আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 


২. 


9৮515 ৮55১৯ ৯৪০ উপ চুঠি ৮৪ LEAL ও 1105 
6০25 5111 
এ আয়াতে মুমিনদেরকে ১1221 তথা প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। 
এর ইল্লত সম্পর্কে বলা হয়েছে, আল্লাহর শত্রুদের ভয় দেখানো । কাজেই 
বুঝতে বাকি নেই যে, এ জেহাদের. উদ্দেশ্য আল্লাহর দ্বীনের বিষয়, 
মুসলিমদের জীবন, বাড়ি, সম্পদ ও সম্মান রক্ষা করা। 
অনুরূপভাবে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 
১১০১১) ১০5 উ (৯9 PBT ০০৯৩ 5১৩ 2০১ UL) 
ELAN ৯৮৯৭ এ৪ ৪০৯১5 85551 
এ আয়াতে মদ হারামের ইল্লত বর্ণনা করে বলা হয়েছে, এটি শয়তানের 
কাজ। দ্বীনী ও দুনিয়াবি ক্ষতি থেকে রক্ষা করা এ হারামের উদ্দেশ্য । 


খ. আল হাদীস : ১. রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণী- 


১0610 ০০ ৯০০ 93585 14] ৮৬০ ঠা এ BLN AE IU 
| ৯০১0105২১৯2 ০৫১15 0০ ৬১০০ 
এ হাদীসে নামাযে কেরাত লম্বা করতে নিষেধ করা হয়েছে। ইন্লতস্বরূপ্ণ বলা 
হয়েছে যে, নামাযে রোগী ও প্রয়োজনধারী লোক থাকে। কাজেই এ হাদীসের 
উদ্দেশ্য বা 53: ০৪5 হলো, উম্মতের প্রতি সহজ আচরণ করতে হবে, 
তাদের ক্ষতি করা যাবে না। 


. রাসূলুল্লাহ সে) অন্যত্র বলেন- 


৮০০ 05 (55213 fh হে ULL ॥ ১ ১22 85518 

US 2১:15 LEG ৮৮১০৪ HM bas HAL ১০১৩ Lat 
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৯ 

হাদীসে রোযার সবব বা ইল্লুত বর্ণনার কথা বর্ণিত হয়েছে যে, এটি চোখ ও যৌনাঙ্গকে 
হেফাযত করে। সুতরাং শরীয়তের উদ্দেশ্য ইলুত দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল। 


WWV m 


৫৭৮ গাল জনই ফাধিলক্নীতিক। গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জ্ 
২. শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গির অনুসন্ধান করা : বিভিন্ন বিষয়ে ইসলামী শরীয়ত যে দৃষ্টিভঙ্গি 
যায়। শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গি দু'ভাবে অনুসন্ধান করা যায়। যেমন: 

ক. ee ৫585০ ] তথা বিধান প্রদানে শরয়ী দৃষ্টির অনুসন্ধান : যেমন রাসূলুল্লাহ 
(স) 5১195 (45 তথা গাছের ফসলের বিনিময়ে কাটা ফসল বিক্রি প্রসঙ্গে বলেন_ 

39135 0 LAL 0500 IG CGS BLS baiif 
যেহেতু গাছের ফসল কাটার পর ওজন কমে যায় ৷ সুতরাং অনুমান করে যে বিক্রি 
করা. হয়, তা £51524 £2 থাকে না; বরং $4241 (4: হয়ে যায়। আর 
এ জাতীয় ৮: জায়েয নয়। এ নিষেধাজ্ঞা থেকে বোঝা যায় যে, এক্ষেত্রে 

শরীয়তের উদ্দেশ্য হলো প্রতারণা রোধ করা । 

খ. 215৭ 41585: তথা দলীল তালাশ করা : কোনো বিষয়ে বিভিন্ন নস থাকলে সে 
সকল নসের বিষয়বস্তুর প্রতি লক্ষ্য করলে শরীয়তের উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে বোঝা 
যাবে। যেমন গোলামের ব্যাপারে অসংখ্য দলীল বর্ণিত হয়েছে । সব দলীলে 
গোলামকে আযাদ করার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কাজেই বুঝতে বাকি নেই যে, 

_ শরীয়ত গোলামের মুক্তি কামনা করে । মানুষের ক্ষেত্রে স্বাধীনতাই আসল বিষয় ।. 

৩. 14.541৬ 1532) তথা সাহাবীগণের অনুসরণ করা : সাহাবীগণ ইসলামী 
শরীয়তের চাক্ষুস দর্শক । আহকামের ১১০৪ সম্পর্কে তারা অধিক জ্ঞাত। তাদের 
যেমন ছিল ভাষা জ্ঞান, তেমনি ছিল-উপলব্ধি ক্ষমতা। তদুপরি রাসূলের, সংস্পর্শে 

থাকায় এবং তাঁদের কেন্দ্রিক অসংখ্য বিধান নাযিল হওয়ায় তারাই ১০% 

5/5 সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত ছিলেন। সুতরাং তাদের থেকে 224,511 ১০ 

সম্পর্কে কোনো বক্তব্য পাওয়া গেলে সেটিই অগ্রাধিকার পাবে। ্ 

উপসংহার : কুরআন মাজীদে ইসলামী বুদ্ধিজীবীদের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে- ১১১ ১610 
02119 আর হাদীসে রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন- {444415559 210১১ ৩৪ 
১৮341 এ$; এ দুটি বাণী নির্দেশ করে যে; অহীর ধারা বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর নতুদ কোনো সমস্যা 
দেখা দিলে আলেমগণ শরীয়তের কর্ণধার হিসেবে যাবতীয় সমস্যার সমাধান প্রদান করবেন। 


8, ২ ৬9 বস ॥১১০৫:11১5৩3১55195; ০0: m 
জহর ৫৭8১3৫৯১০04 সম্পৰ্কে ছুমিকীজানঃবর্নাকর। 


ভতর।॥ উপস্থাপনা : 2537420 ২১৫০ তথা শরীয়তের উদ্েশ্যাবলি তিন প্রকার । 
তন্মধ্যে প্রথম প্রকার তথা {533250 ১১০ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ । এ প্রকারে দ্বীনের 
অধিকাংশ আহকাম শামিল রয়েছে। 

৩ £4)355৯1 ১3০18০1-এর পরিচিতি : 

251347354১0 sali is: 

{555451 ১০ )/-এর আভিধানিক অর্থ : ১.০1৪% শব্দটি ॥/০%-এর বহুবচন। 
এর আভিধানিক অর্থ- 104 তথা উদ্দেশ্য। আর 4,33: শব্দটি একবচন, এর 
বহুবচনে ০৫১১৯; এর আভিধানিক অর্থ- আবশ্যক বিষয় । 


ADSWer.com 


জর উসুণুল ফিকহ 

(০১৮০৭352941 ১০৪] তত 

২১334৯॥ ১০1$০11-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : হ?১35:০1| ১০1৪212এর সংজ্ঞা দিতে 

গিয়ে আলেমগণ নিম্োক্ত বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন । যেমন : 

১. আবদুল ওহহাব খাল্লাফ (র) বলেন_ 

HELE LESS 2৮84 ২১০৩৮5৯2535 555৮৮] 

ESL LS SI 
অর্থাৎ, £33520 এমন বিষয়কে বোঝায়, যার ওপর মানবজীবন দাড়িয়ে থাকে। 
তাদের কল্যাণ ঠিক রাখার জন্য এ জাতীয় জিনিস অপরিহার্য । আর যদি এটি হারিয়ে 
যায়, তাহলে তাদের জীবনের শৃঙ্খলায় ক্রুটিবিচ্যুতি দেখা দেবে । 

২. শায়খ আবু যাহরা (র) বলেন_ 53411 21:০1 ৫5৩ BALES ২ তা] ৫৯ 
158! অর্থাৎ, যা ব্যতীত উল্লিখিত কল্যাণের কোনো দিক বাস্তবায়িত হবে না। 

৩৩ 21486৯0১5৮2 Lif: 

£4)3322 ১০০ -এর প্রকারভেদ : $$১35:54 ০21 পীচ প্রকার । 

কেউ কেউ এক প্রকার বাড়িয়ে ছয় প্রকার বলেছেন। যথা : 

১. 534) ৯ তথা দ্বীনের হেফাযত করা : ঈমান, ইবাদত, জেহাদ ও শরীয়তের 
যাবতীয় বিধান দ্বীনের মধ্যে শামিল; 3১4৯) ১০৪০-এর অন্যতম প্রধান বিষয় 
দ্বীনের হেফাযত । ফেতনা, গোমরাহী ও বিশৃঙ্খলা থেকে দ্বীনি বিষয়সমূহ হেফাযত করা 
শর্ত। 

২. ১০ 5১> তথা বান্দার জীবনের হেফাযত : ইসলামী শরীয়তের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য 
মানুষের জীবন রক্ষা করা। নফস রক্ষায় আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 
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৩. ৮711 ৮৯ তথা বুদ্ধির সংরক্ষণ : আকল ব্যতীত মানুষ মূল্যহীন। আকলকে 
হেফাযত করার জন্য ইসলামী শরীয়তে মদ ও নেশাজাত দ্রব্য হারাম করা হয়েছে। 

৪. ৬৯32] (১১১. তথা মর্যাদা রক্ষা : মানুষের মর্যাদা রক্ষার জন্য ইসলামে যেনা ও 
মিথ্যা অপবাদের শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। 

৫. ১10০1 ১ তথা সম্পদ রক্ষা : মানুষের সম্পদ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, সম্পদ ব্যতীত 

- জীবন অচল। সম্পদকেন্দ্রিক নীতিমালাস্বরূপ ক্রয়বিক্রয় মুদারাবা নীতি চালু করা 
হয়েছে। সম্পদ রক্ষার জন্য চুরির শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে, প্রতারণা হারাম করা 
হয়েছে। সম্পদ ছিনতাই করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। 
কেউ কেউ ১| ১১০ - এর স্থলে অপর একটি শ্রেণির কথা বলেছেন, তা হলো- 

৬. ১:.54॥ ১১ তথা বংশ রক্ষা করা : বংশের হেফাযতের জন্য যেনা হারাম করা 
হয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
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০1৮5-এর ক্ষেত্রে ০৫১3১:৯-এর আহকামসমূহ বিদ্যমান রয়েছে; যেমন : 
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৫৮২ ____ নাল ভ্াহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দিতীয় বর্ষ জর 

৩. ক্ষতি ছারা ক্ষতি রোধ নয় : অপরের ক্ষতি-করে তার ক্ষতি থেকে রক্ষা পদ্ধাতি ইসলামে 
সমর্থিত নয়। যেমন অপরের জমি গর্ত করে পার্থক্য সৃষ্টি করা। অপরের সম্পদ ধ্বংস 
করে নিজের সম্পদ রক্ষা করা ইত্যাদি। 

৪. সর্বজনীন ক্ষতির সম্ভাবনায় বিশেষ ক্ষতি মেনে নেওয়া : যে ক্ষতির কারণে ব্যাপকভাবে 
সমস্যা সৃষ্টি হয়, একঘ্রৎক্ষতি থেকে রক্ষার জন্য ছোট ছোট ক্ষতি সহ্য করা ইসলামের 
নীতি ৷ যেমন জনতাকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য হত্যাকারীকে হত্যা করা 
হয়। সম্পদ রক্ষার জন্য চোরের হাত কর্তন করা হয়। 

৫. বড় ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য ছোট ক্ষতি করা : যেমন স্ত্রীর ভরণপোষণ দিতে 
অস্বীকারকারী স্বামীকে আটক রাখা । তাহারাত, সতর ঢাকা ও কিবলামুখী হতে সমস্যা 
হুলে সাধ্যানুযায়ী নামায আদায় করা। 

৬. লাভের চেয়ে ক্ষতি রোধ করা : লাভ করতে পারলে ভালো; কিন্তু ক্ষতি রোধ 
করা ওয়াজিব। 

উপসংহার : ইসলামী বিধানের মূল উদ্দেশ্য {=| 4/০5 তথা বান্দার কল্যাণ করা, 

০1৮:-এর অর্থ হলো- 2৫:20 (555 2511 ৮15 তথা কল্যাণ অর্জন ও ক্ষতি 

রোধ করা । আর যদি কল্যাণ অর্জন করতে গেলে ক্ষতির পথ উন্মুক্ত হয়, সেক্ষেত্রে কল্যাণ 
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আআ প্রশ্ন : ৬০ ॥ বিভিন পরকালে রতন, বিচার ও সাক্ষ্য আইনের উদ্দেশ্য 
. বর্ণনা কর। 


ভভর।। উপস্থাপনা : কুরআন এপ হচ্ছে ইসলামের যাবতীয় বিধিবিধানের মূল 

মানদণ্ড । আল্লাহ তায়ালা ও তদীয় রাসূলুল্লাহ (স) যেসব বিধিবিধান পৃথিবীবাসীকে অবগত 

করেছেন, সেসব বিধিবিধানের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও উপকারিতা সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে অবগত 
হওয়া মুজতাহিদদের দায়িতব। কারণ পৃথিবীতে উদ্ভূত নিত্যনতুন সমস্যার সমাধানে 
তাদেরকেই সিদ্ধান্ত দিতে হবে। 

Solas 

অনুদান আইনের উদ্দেশ্য : ইসলামী শরীয়া আইনে মালিকানা হস্তান্তর চুক্তির মাধ্যমে বিভিন্ন 

প্রকার অনুদান অনুমোদিত । যেমন ৬১৮ বা আজীবনের জন্য কাউকে কিছু দিয়ে দেওয়া। কারও 

জন্য অসিয়ত করা ইত্যাদি । এসব মালিকানা হস্তান্তর চুক্তির বিভিন্ন উদ্দেশ্য রয়েছে। যেমন : 

১. মালিকানা হস্তান্তরের সংখ্যা বৃদ্ধি করা : কোনো ব্যক্তি সকল সম্পদ নিজের কাছে 
আটকে রাখলে অন্যান্য আত্মীয়স্বজন ও হকদাররা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এতে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ 
সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠবে না। কাজেই যতবেশি অনুদান বাড়ানো যাবে, ততবেশি 
সাধারণ মানুষ উপকৃত হবে । তাছাড়া দান অনুদানের মাধ্যমে স্থায়ী সাওয়াবের পথ 
উন্মুক্ত হয়। যেমন হাদীস শরীফে এসেছে- 
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২. সনস্তুষ্টচিত্তে অনুদান চালু করা : কাউকে অনুদান দিলে তার মন খুশি থাকে। আর এটা 
কোনো প্রকার চাপ সৃষ্টির মাধ্যমে করা ঠিক নয়; বরং উভয় পক্ষের পারস্পরিক সন্তুষ্টির 
ভিত্তিতেই করা উচিত । যেমন ক্রুয়বিক্রয়েও উভয় পক্ষ সন্তুষ্ট থাকে। তবে এতদুভয়ের 
মাঝে পার্থক্য রয়েছে। আর তা হচ্ছে- দান অনুদানের ক্ষেত্রে 5! নেই; কিন্তু ' 
ক্রয়বিক্রয়ের মাঝে ১3%! রয়েছে। 

৩. দাতাদের আগ্রহ বৃদ্ধি করা : দান খয়রাতের মাধ্যমে দাতাদের আগ্রহ ব্যাপক হারে বৃদ্ধি 

"* পায়। তারা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে এ কাজটি করে থাকে। শয়তান ধনীদেরকে কৃপণ 
হওয়ার ভয় দেখায়। যার কারণে অনেকে দান করে না। অথচ যত বেশি দান করবে, 
দানের আগ্রহ ততবেশি বৃদ্ধি পাবে। 

8. উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত না করা : ইসলামের প্রাথমিক যুগে দাতাগণ তাদের 
উত্তরাধিকারীদেরকে বঞ্চিত করে পূর্ণ সম্পদ অন্যত্র দান করে দিত৷ বা অসিয়ত 
করতো। তাই ইসলামী শরীয়তে তা সীমিত করে বলা হয়েছে যে, সর্বোচ্চ 
একতৃতীয়াংশ সম্পদ অসিয়ত করা যেতে পারে। ঢালাওভাবে অসিয়ত করা যাবে না। 
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বিচার ও সাক্ষ্য আইনের উদ্দেশ্য : ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে ব্যক্তি, 

-পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার যাবতীয় উপাদান এখানে নিহিত রয়েছে। বিচার ও 

সাক্ষ্য ব্যবস্থা ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ । আর বিচার ও সাক্ষ্য আইনের 

উদ্দেশ্য হচ্ছে- 

১. ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা : বিচার-ও সাক্ষ্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে, বিচার্য বিষয়টিকে 
সুস্পষ্ট করা এবং ইনসাফ কায়েম করা ।আর বিচারব্যবস্থার দাবি হলো, সমাজে শাস্তি 
ও কল্যাণ আনয়ন করা এবং ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। 

২. মানবাধিকার রক্ষা করা : একজন অপরজনের অধিকার নষ্ট করলে সেক্ষেত্রে বিচারের 
মানদণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির অধিকার রক্ষা করতে হবে । কেননা হাদীস শরীফে এসেছে, 
ববাসুল্ল্লাহ ভুত হিরা 
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৩.. প্রকৃত দোষীকে সনাক্ত করা : বিচার «ও সাক্ষ্যের মাধ্যমে প্রকৃত দোষীকে সনাক্ত করা 
যায়। এ ব্যবস্থা না হলে অনেক সময় দেখা যাবে, প্রকৃত দোষী শাস্তি না পেয়ে 
নিরপরাধ ব্যক্তি শাস্তির সম্মুখীন হবে, যা কখনো কাম্য হতে পারে না। এ কারণে 
রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন- 
| ৫08] এ ০৫55৫ 014১ 405 IN ০৪ ৩৮৪০ 
অর্থাৎ, বাদী, বিবাদী তোমার সামনে বসলে প্রথম পক্ষের কথা ও দ্বিতীয় পক্ষের কথা 
না শুনে বিচার ফয়সালা করো না। কেননা উভয় পক্ষের কথা শোনার দ্বারা তোমার 
বিচারকার্য স্পষ্ট হয়ে উঠবে । 

উপসংহার : ইসলামের প্রতিটি আইনই মহৎ উদ্দেশ্যে প্রণীত হয়েছে। ইসলাম মানবজাতির 

এবং প্রতিটি মানুষের জীবন ও সম্পদ রক্ষায় কার্যকর আইন প্রণয়ন করেছে। 


৫৮৪. / CHE: স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ প্র 
বাহ 1515 2571 04০ 52:09 86] জর 
প্রশ্ন: ৬১ ॥ সকল আহকামে শরীয়া ইল্রতবিশিষ্ট কিনা? ব্যাখ্যা কর। 


উত্তন্র।॥ উপস্থাপনা : আল কুরজান ও হাদীস ইসলামের যাবতীয় বিধানের মূল 
মানদণ্ড। মহান রাব্বুল আলামীন ও তাঁর রাসূল যে সকল বিধিবিধান দুনিয়াবাসীকে 
দান করেছেন, তার়স্দ্দেশ্য এবং এ বিধান প্রদানের কারণ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে 
অবগত হওয়া মুজতাহিদ ফকীহের দায়িতৃ। কারণ পৃথিবীতে নতুন নতুন যত ঘটনা 
ঘটবে, সেক্ষেত্রে শরীয়তের অন্যান্য উদ্দেশ্যের সাথে সামগ্রস্য রেখে সিদ্ধান্ত দান করা 
তার কর্তব্য ও দায়িত্ব । 

চা 

শরীয়তের সকল আহকাম ইন্তবিশিষ্ট কিনা : শরীয়তের যাবতীয় আহকাম 515 বিশিষ্ট 

কিনা এ ব্যাপারে আলেমগণের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। যেমন : 

১. আশায়েরা ও যাহেরীদের অভিমত : আশায়েরা ও যাহেরী সম্প্রদায়ের মতে, আহকামে 
শরীয়ত 21:10 {15% তথা মাকসাদ বা উদ্দেশ্যবিশিষ্ট হওয়া জরুরি নয়। 
আল্লাহ তায়ালা কোনো ২21: বা ১:০5 ব্যতীত বিধান ফরয করতে পারেন। 
তাদের দলীল হলো- 

ক. ১:৯০ থাকা শর্ত করা হলে আল্লাহর ওপর বাধ্যবাধকতা আরোপ করা 
লাযেম আসে। 

" খ. আল্লাহর স্বাধীনতা খর্ব হয়। 

গ. আল্লাহর মাকসাদ জানা বান্দার পক্ষে সম্ভব নয়। 

২. কতিপয় হানাফী ও শাফেয়ীর বক্তব্য : কোনো কোনো হানাফী ও শাফেয়ীর মতে, 
হিসেবে অবস্থান করে । এটি বিধান প্রণয়নে আল্লাহকে উদ্বুদ্ধ করে না। 

৩. মালেকী, হাম্বলী, মুতাযিলা ও মাতুরীদীর অভিমত : জমহুর আলেমগণের মতে, 
শরীয়তের আহকাম 21:21 32 তথা ২1:5 ইল্লুতবিশিষ্ট । তারা 
বলেন, আল্লাহ নিজেই প্রতিশ্রণতি দিয়েছেন, মানবকল্যাণ করার এবং তাদের ক্ষতি 
প্রতিরোধ করার । 

বিরুদ্ধবাদীদের দলীলের প্রত্যুত্তর : বিরোধীদের দলীলের জবাবে বলা হয়- 

১. ০:৯০ শর্ত হিসেবে নয়; বরং আল্লাহর স্বভাবের দৃষ্টিতে ..:০-এর উপস্থিতি 
নিশ্চিত হয়। কারণ আল্লাহ তায়ালা কোনো কাজ অনর্থক করেন না। 

২. ১০৪০ থাকলে আল্লাহর এখতিয়ার বিশিষ্ট হওয়ার দাবি যথার্থ নয়। কারণ আল্লাহর 
এখতিয়ারের কারণে বিধান নাযিল হয়। 

৩. আল্লাহর প্রকৃত মাকসাদ না জানা গেলে নসের ইশারা বা বর্ণনায় যা উল্লেখ থাকে, তার 
আঙ্গিকে মাকসাদ বের করার অধিকার আল্লাহ তায়ালা মুজতাহিদদেরকে দান করেছেন। 
উপসংহার : আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীর সবকিছু ১:৯1 ₹4৮: তথা বান্দার কল্যাণ 
বিবেচনা করে সৃষ্টি করেছেন। তার কোনো কাজ অনর্থক ও নিরর্থক নয়। কখনো কখনো 
মানব জ্ঞানের ধারণ ক্ষমতা প্রকৃত উদ্দেশ্য অনুধাবনে ব্যর্থ হওয়ার ঘটনা স্বাভাবিক। 

অসীমের সিদ্ধান্ত সসীমের পক্ষে উদ্ঘাটন করা কঠিন হওয়াই স্বাভাবিক। 


প্র উসূলুল ফিকহ //৬/,1054/10৫ ৫৮৫ 
Ju fhe sls 


i উসূলুল ফিকহ-এর পরি ভাষাসমূহ 
টীকা 
১. 485 1৮ (উসূলুল ফিকহ) 
উপস্থাপনা : Isla is the complete code of hfe. তাই পূৰ্ণাঙ্গ জীবনবিধান Lat ইসলামী 
শরীয়তের বিধিমালা কতিপয় মৌলিক নীতির ওপর নির্ভরশীল; যা মানবজীবনের পথনির্দেশক 
হিসেবে স্বীকৃত । আল্লাহপ্রদত্ত কুরআনুল কারীম ছাড়াও এর রয়েছে আরও কিছু অনুকরণীয় মানদণ্ড 
আর সেগুলোকে একত্রে বলা হয় 5311 4১:০1 ইসলামের যাবতীয় মাসয়ালার সমাধান 4১:০1 
$8]-এর মাধ্যমেই করা হয়েছে। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপন করা হলো। 
দি 
Glial yal is 
4135৫ আভিধানিক অর্থ 4351) {3০ শব্দটি $52; যা দুটি শব্দের 
সমন্বিত রূপ যথা : 19০1 এবং 28০] নিয়ে এর সংজ্ঞা প্রদান করা হলো- 
J}! শব্দটি €)-1-এর বহুবচন। অভিধানে এর অর্থ হচ্ছে- 
১. আল কামূসুল ফিকহী প্রণেতার মতে- 5:12 35৫ (31 £৮-১/ ১০ তথা মূল, 
গোড়া বা ভিত্তি। যেমন প্রবাদে বলাহয়- 11:০1) (১4 25 ১ 
২. নুরুল আনওয়ার প্রণেতা আল্লামা মোল্লাজিউন রে) বলেন, 134০1 হচ্ছে- ৮541 
8555 4515 অর্থাৎ, যার ওপর অন্য বস্তুর ভিত্তি স্থাপিত হয়। যেমন : পির 
দেয়ালের ভিত্তি। 
৩. আল্লামা রাগেব ইম্পাহানী (র)-এর মতে, 1১০1 শব্দের অর্থ হলো মূল। যেমন 
আল্লাহ তায়ালার বাদী- ৪০: ৬১ 4:১5$:515141-41 
৪. আল মুজামুল ওয়াসীত অভিধানে বলা হয়েছে- 41 3: 35 ed Ll 5১115: 
৫. কাওয়ায়েদুল ফিকহ গ্রন্থকার বলেন- 1১3৫ 54355505505 
৬. ইংরেজিতে বলা হয়- Basis, Foundation, Portion ইত্যাদি । 
আর «১১ শব্দটি বাবে €-:.-এর মাসদার । অভিধানে এর অর্থ নিম্নরূপ- 
১. আল কামৃসুল ফিকহী গ্রন্থকার বলেন- ££, ;)/5 £44 তথা বুঝা বা বিচক্ষণ হওয়া । 
২. 05 1 4১৯ তথা পাণ্ডিত্য অর্জন করা। যেমন কুরআনে এসেছে- 
OSM 51358550 Ls 55 পি FY 


৩. ১3/2 তথা উপলব্ধি করা। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- ৫, 2345 
৪. চাকা রাখা নাছ লা? ১১৫৩ 
৫. & তথা সৃষ্দর্শিতা, ৬. (1৯! তথা-জ্ঞান, ৭. ১44%) ২ ল 


8281 


£3 তথা অনুভব করা, ৯. 139 তথা অবগত হওয়া, ১০. 0828] তথা 
ক) ১১. £44 তথা বোধগম্য হওয়া, ১২. 241 তথা বিদীৰ্ণ করা, 
১৩. ইংরেজিতে বলা হয়- Comprehend, Understand, To display ইত্যাদি । 


জ ফাষিল ॥ ফিকহ ও দায়াহ, রিটীর বর্ম)-৯২০১17। 


৫৮৬ _ সর (কোল ক্রাতাৰ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 

(১4:০1 ill 32৭1 pis: 

481 ৫$শ-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ফোকাহায়ে কেরাম বিভিন্ন ভাষ্যে উসূলুল ফিকহের 

সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। যেমন : 

১. নূরুল আনওয়ার প্রণেতা আল্লামা মোল্লাজিউন (র) বলেছেন- 4: ৬.৫ 715 5 
১৫৯৭৭ 245৭ ১4৯ ৬০ অর্থাৎ, যে শাস্ত্রে বিধানাবলির অনুকূলে দলীল স্থিরীকরণ 
প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়্ধ্রী শান্ত্রকে €%:1 0১০ বলে। 

২. ০১480 4555 গ্রন্থকার বলেন_ ৬:১১: ৮৮ ১:5৫ Le Ms ৩৬ 
135 ৬০ 5৫934 ০৫৯৭ অর্থাৎ, উসূলুল ফিকহ হলো এমন মৌলিক 
নীতিমালা, যেগুলোর দ্বারা প্রমাণাদির ভিত্তিতে শরয়ী বিধানসমূহ উদ্ঘাটন করা যায়। 

৩, ওলামায়ে আহনাফের মতে- iil ০114) Las hl sell 0505 

৪. কতিপয় উসূলবিদের মতে- $411 1114 ৬০354 3.5152, 45 3 অর্থাৎ, এমন 
কতিপয় নিয়ম জানার নাম উসূলুল ফিকহ, যা শরয়ী বিধান সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জনে 
সাহায্য করে। 

2 4831 ৫$এ-এর আলোচ্য বিষয় : 4১ 0১:০1-এর আলোচ্য বিষয় মৌলিকভাবে 

দুটি । যথা : ২1 ও ৯7 এগুলো মূলত চারটি বিষয় থেকে হয়ে থাকে। যেমন : 

১,210 045 ২০১10 845 ৩০ ELLY BL ls 

2 4891 84শ-এর উদ্দেশ্য : 4330 4$:71-এর ৬৯32 তথা উদ্দেশ্য হলো, ইসলামী 

শরীয়তের বিধিনিষেধপ্তলো দলীল সহকারে অবগত হওয়া এবং বাস্তবজীবনে তা 

বাস্তবায়নের মাধ্যমে ইহকালীন শাস্তি ও কল্যাণ এবং পরকালীন মুক্তি নিশ্চিত করা । 
উপসংহার : মানুষ যত আধুনিক থেকে আধুনিকতর হচ্ছে, তাদের সমস্যাও দিন দিন জটিল 
থেকে জটিলতর হচ্ছে। তাই মানবসমাজে উদ্ভাবিত নতুন নতুন সমস্যার সুষ্ঠু ইসলামী সমাধান 
নিশ্চিত করতে <; 41 সম্পর্কিত গভীর জ্ঞানার্জন আবশ্যক । মনীষীদের ভাষায়- 
- 03৯0551০১০১ LH * (1595০ ১৪ ০০১৫ 22১5 
২.৮] 852০1 | 
(সুলুশ শরা) 

উপস্থাপনা : উসূলুশ শরা ইসলামী শরীয়তের মূলভিত্তি। এর মাধ্যমে মানুষের সকল 

সমস্যার আইনগত সমাধান দেওয়া হয়। এটি মোট চার প্রকার । এ চার প্রকারের মাঝে 

ইসলামী শরীয়ত সীমাবদ্ধ থাকারও যৌক্তিক কারণ রয়েছে। আর ০.3: - 45৮55 

| এবং (১০১০৯ 435 এগুলো আলাদা কোনো মূলনীতি নয়; বরং এগুলো 1১:71 

২0-এরই অন্তর্ভুক্ত । নিম্নে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো। 

5 0454 &১৫এ-এর পরিচিতি : উসূলবিদগণের মতে 2১:১4 ৫3:1-এর পরিচয় 

' দু'ভাবে প্রদান করা যায় ৷ যথা : 

১,৩80 44১৬ তথা সম্বন্ধপদীয় সংজ্ঞা। ২. (১81 ২১:১৮ তথা পদবিগত সংজ্ঞা। বাকাস্থিত 

505» এবং 434 -5.5%-এর পৃথক পৃথক সংজ্ঞা প্রদানই হলো 955] 4১১১ বা সম্বন্ধপদীয় 

সংজ্ঞা। আর ১৮: এবং 31) ১৮:-এর সংযোগে একটি বিদ্যার নামধারণ হিসেবে সংজ্ঞা 

প্রদানই হলো (81,৯৮৫ তথা পদবিগত সংজ্জা। এদের বিশ্লেষণ নিম্নরূপ- 


.abswer. 


জজ উসূলুল ফিকহ _ টিটি ৫৮৭ 

১. ০1:51 43/35 তথা সমন্ধপদীয় সংজ্ঞা £341 ৫১১০ শব্দটি 545 যা দুটি 
শব্দের সমৰত রূপ । যথা : J এবং £34; নিয়ে এতদুভয়ের পৃথক পৃথক 
সংজ্ঞা প্রদান করা হলো। 

৩ 4১/শ-এর পরিচিতি : 

এ$4এা-এর আভিধানিক অর্থ : আরবি ($০! শব্দটি ):/-এর বহুবচন। অভিধানে এর অর্থ হচ্ছে- 

১. মূল, গোড়া বা ভিত্তি। যেমন প্রবাদে বলা হয়-11:-1)১855 4৫ 

:-২. নুরুল আনওয়ার প্রণেতা আল্লামা মোল্লাজিউন (র) বলেন, 434০ হচ্ছে_ ৮১৫31 
$512 4:15 অর্থাৎ যার ওপর অন্য বস্তুর ভিত্তি স্থাপিত হয়। যেমন : মাটির উপর 
চারের) 

৩. আল্লামা রাগেব ইস্পাহানী (র)-এর মতে- 13 শব্দের অর্থ হলো মূল। যেমন 
আল্লাহ তায়ালার বাণী: 4g 6 

8. আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতা বলেন- 5302 5% এড 2০০50 45৭ 

৫. নূরুল আনওয়ার গ্রন্থের ব্যাখ্যাকার বূলেন- , 

70815531065 HAMLIN 405 ০5504 Cs 

৬. ড. বৃহী আল বায়ালাবা্ধী বলেন- 1১. শব্দটি প্রকৃতপক্ষে মূল বা ভিত্তি হিসেবেই 
ব্যবহার হয় । যেমন : ৫: ঠো £১।১৭ 

এ১এ-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ০1 শব্দটি ০! শব্দের বহুবচন। পরিভাষায় 4.০ 

শব্দটি চারটি অর্থে ব্যবহার হয়। যথা : ী 

১. 010 তথা অগ্ৰগণ্য বা শক্তিমান। যেমন : ৷ LU Wal dn Ll 
অর্থাৎ, সুন্নাতের তুলনায় কিতাবুল্লাহ্‌ অগ্রগণ্য । 

২. 5450 তথা নিয়ম বা পদ্ধতি । যেমন : ১4 ১1৮1 &e Lal 6555 8511 
অর্থাৎ, ফায়েল পেশবিশিষ্ট হওয়া এটা আরবি ব্যাকরণের একটি নিয়ম। 

৩. 445 তথা প্রমাণ । যেমন: lial ৮৬] Ul stall 3 অথ 
তোমরা নামায কায়েম কর, আয়াতটি নামায ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণ । 

8. ৮১:০3: তথা মৌলিক অবস্থা বা স্বভাব । যেমন : tL ৯: অৰ্থাৎ, 
পানির মৌলিক গুণ হলো পবিত্রতা । 

&5"-এর পরিচিতি : £১:৯]| শব্দটি মাসদার। এটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার হয় । যথা : 

১. £1555) তথা শুরু করা। যেমন : 54 ঠা 3S 6555 

২. ১:38 396 তথা আইন প্রণয়ন করা। যেমন : Cy sl ps Hi 

৩. 54১১ তথা প্রকাশ করা। যেমন : ২০5১০] ০১535 35০৮0 65 

৪, 94১11 তথা রাস্তা, পস্থা। যেমন : (15:25 32 ০ ৬ 8815 
কিনু এখানে ৫: মাসদারকে /৮/০1--/-এর অর্থে ধরা হলে -টি ৫১4০ হবে, 
যার ১১+ হলো আল্লাহ ও তীর রাসূল । তখন এর অর্থ হবে- (9405০ ও্গা 
3315 অৰ্থাৎ, এমন সব দলীল, যা শরীয়ত প্রণেতা দলীল হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। 
অথবা 6:২/7কে ০১৮৯০ ০০) তথা (3১৬ অৰ্থেও ব্যবহার করা যায়। তখন 
শুরুর 4)-টি ০৮১৯ হবে, এমতাবস্থায় এর অর্থ হবে- 33 ১৩৯9) &১ তথা 
বিধিসম্মত হুকুমসমূহের দলীল। তবে এখানে £341 দ্বারা 1 উদ্দেশ্য নিলেই 
উরস চিউলারিবারলান হয়েয়ার 
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৫৮৮ ________ সালনজ্লআাৰ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বষ জজ 
২. 57414475 তথা পদবিপদীয় সংজ্ঞা : 
ক. £3241 4১শ-এর পারিভাষিক পরিচয় প্রদানে উসূলবিদগণ বলেন- 

IE 450৮1 ৮০ Hs 
অর্থাৎ, ৪35 ১১১০ 34 এমন ীরিসার়ারেরেলে যার মাধ্যমে ফিকহ ও কালাম পর্যন্ত 
পৌছা সম্ভব হয়। 

খ. উসূলুশ শাশী গ্রন্থকার বলেন 
(45131 ও ৪ 5১ SEE ৮125554 ৮ 8:51 ১99 ie ১ 
অর্থাৎ, উসূলুশ শরা এমন কতকগুলো নিয়ম পদ্ধতির জ্ঞানকে বলা হয়, যা দ্বারা 
শরীয়তের হুকুমগ্ডলো পুঙ্ধানুপুভ্খরূপে দলীল দ্বারা উদ্ঘাটন করা যায়। 

গ. আল্লামা মুহিবরুল্লাহ বিহারী (র) বলেন- £3": *1}০| এমন কতিপয় নীতিমালা শিক্ষা করার 
নাম, যার মাধ্যমে বিস্তারিত প্রমাণাদির সাহায্যে শরীয়তের বিধানাবলি উদ্ঘাটন করা যায়। 

৩ 0 (}১০|-এর প্রকারভেদ : 6১44 এ১৫-এর প্রকার বর্ণনায় আল মানার 

গ্রন্থকার আল্লায়া আবুল বারাকাত আন নাসাফী (র বলেন- 

Ll 0150 ৫০45 ২58) (০১ 4০3 LU ১১ 0১21 
or iden শা Or 2 tr রান 
১. 22150 তথ্য ভাগ কুৱআন। 

২. 54511 1০ তথা আল হাদীস ৷ 
৩. হা (০5 তথা উম্মতের একমত্য । 
৪. ১০৪ তথা কুরআন, হাদীস ও উম্মতের ইজমার ভিত্তিতে উদ্ভাবিত কেয়াস তথা অনুমান। 
সীমাবদ্ধতার প্রমাণ : শরয়ী দলীল উপরিউক্ত চার প্রকারে সীমাবদ্ধ থাকার কারণ হলো, 
দলীল প্রদানকারী ৮*$-এর দ্বারা অথবা , ১5; >১£-এর দ্বারা দলীল পেশ করবে । 
যদি অহীর মাধ্যমে দলীল পেশ করে, তবে তা দু'রকম হতে পারে । যথা : 

ক. যদি তা $155 ৮*১$ দ্বারা হয়, তবে তা হবে ৩551) 
খ. আর যদি 51১4 ৯: ৬১৩ দ্বারা হয়, তবে তা হবে ২4, 
আর যদি দলীলটা অহীভিন্তক না হয়ে অন্যকিছুর লোকেহে তবে তা-ও দু'রকম হতে 
পারবে। যথা: 
ক. যদি সকলের একমত্যের ভিত্তিতে হয়, তবে তা হবে £০১; 
ব. যদি গবেষণা বা ধারণাপ্রসূত হ্য়,.তরে তা হবে 5:4; 
সুতরাং প্রমাণিত হলো- 3551 El ১$ তথা শরীয়তের মূলনীতি চারটি । 
উপসংহার : ইসলামী শরীয়তের মূল ভিত্তি হচ্ছে- [2%] 4০. এর মাধ্যমে মানুষের 
সকল "সমস্যার আইনগত সমাধান, দেওয়া হয়। সুতরাং শরয়ী সমস্যার সমাধান জানাব 
জন্য আমাদের উচিত তি 13/০ সম্পর্কে গভীর জ্ঞান লাভ করা । 


৩.6১১। Jal LLG 
(65 tse এর প্রকারভেদ ) 


{ : : লে 31৬ 
ভাবনা শঙ্া 

a 
sl) 


£ 
বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হলো। 
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জজ ডসূলুল ফিকহ ৫৮৯ 

5 টৈঞ। $৫শ-এর প্রকারভেদ : £34241 ৫:০-এর প্রকার বর্ণনায় আল মানার 

গ্রস্থকার আল্লামা আবুল বারাকাত আননাসাফী (র) বলেন- 

১০] 010] 0০৭5 5 eh 55115 25055 EES EJ pil Ul tl 
সুতরাং আমরা বলতে পারি- £1 ১ | তথা শরীয়তের মূলনীতি মোট চারটি। যথা : 

১. 411 ১5৫ তথা আল কুরআন। 

২. 524541 £2, তথা আল হাদীস। 

৩. ই £421 তথা উম্মতের একমত্য | 

৪. ০৫3 তথা কুরআন, হাদীস ও উম্মতের ইজমার ভিত্তিতে উদ্ভাবিত কেয়াস বা অনুমান । 

মূলনীতি চতুষ্টয়ের বিস্তারিত পরিচিতি নিম্নরূপ- 

১. 61৫] (কিতাব) : £).3-এর ওযনে 255 শব্দটি বাবে $:-$-এর মাসদার । এর 
আভিধানিক অর্থ- লিপিবদ্ধ করা, একত্রিত করা । এখানে কিতাব বলে} তথা 
লিখিত উদ্দেশ্য, আর তা ২১৮: 0$1-এ সংরক্ষিত। এর পারিভাষিক পরিচয় প্রদানে 
আল মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) বলেন- 

৬৪ ৩2২০ ASL চা ১০5 oe 220 ly) 55 2৩ 

275 TASS 285 (৯ 
উর, ভিডার হলো খরচা (নেক ওপর অবতারিত কুরআন, যাকে 
মাসহাফসমূহে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং অন্দেহমুক্ত প্রক্রিয়ায় রাসূলুল্লাহ (স) থেকে 
বর্ণিত হয়েছে। 

154 বলতে এখানে ১17] বোঝানো হয়েছে। তবে এর দ্বারা সম্পূর্ণ কিতাব উদ্দেশ্য 

কিনা এ নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে যেমন; 

১. নুরুল আনওয়ার প্রণেতা আল্লামা মোল্লাজিউন (র) বলেন, এখানে 411 3১55 দ্বারা 
শরীয়তের বিধান সাব্যস্ত হয় এ রকম ৫০০ (পাঁচশত) আয়াত বোঝানো হয়েছে। কেননা 
এ পরিমাণ আয়াতই শরীয়তের মূলভিত্তি। আর অবশিষ্ট আয়াতগুলোতে ০:০৪, ১1152 
ও :১০19-এর বর্ণনা রয়েছে। 

২, কোনো কোনো উসূলবিদ বলেন- 135 রস ১০ 
কুরআনই শরীয়তের দলীল । আর এর যুক্তি হচ্ছে- খা ৬ [%০1 দু'প্রকার। যথা : 

ক. ১৯ এশা : এটা প্রকাশ্য 1 সংবলিত ৷ এর আয়াত সংখ্যা পাচশত। 
খ. ৮৩ ০: : এটা অপ্রকাশ্য »৫৮1 সংবলিত। এ আয়াতগুলোতে J, 
০:০৪, £155 ইত্যাদির বর্ণনা রয়েছে। 

২. LL (সুন্নাহ) : ££, শব্দটি একবচন, এর বহুবচন £41; এর আভিধানিক 
অর্থ হলো- ২541 বা £5501 তথা রাস্তা, পথ, পন্থা, পদ্ধতি, আদর্শ, অভ্যাস 
ইত্যাদি ৷ যেমন কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে_ 4 উল 


ফিক সংজ্খাথ দসলবিপগণ বালেন- 


EELS af JG UES 815580251133 (a) SEN 4854 
অর্থাৎ, মহানবী (স)-এর কথা, কাজ, স্বীকৃতি ও মৌন সমর্থন এবং সাহাবীদের কথা ও 
কাজকে সুন্নাত বলা হয় দির 
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৫৯০... চাল জ্রাতাহ- রাবির ুিক পাতিল । দ্বিতীয় বর্ষ এ 
২০ বলতে এখানে $.১-1-কে বোঝানো হয়েছে। এ হাদীসের পরিমাণ নিয়ে 
মতপার্থক্য রয়েছে। যেমন : 
১. কারও কারও মতে, শরীয়তের (৫2. সাব্যস্ত হয়, এমন ৩০০০ (তিন হাজার) | 
হাদীসকে বোঝানো হয়েছে। | 

২. কেউ কেউ বলেন, সমস্ত সুন্নাহ তথা হাদীসই উদ্দেশ্য। তাঁদের মতানুসারে হাদীস 
দু'প্রকার । 3 
ক. ৫৯৯৮০ : এটা প্রকাশ্য আহকাম সংবলিত, যার পরিমাণ তিন হাজার । 

খ. 9৮ : এটা অপ্রকাশ্য আহকাম সংবলিত, যার পরিমাণ নির্ধারিত নয়; বরং 
সকল হাদীস । 

৩. ৮14১ (ইজমা) : £4521 শব্দটি £ -₹ - € মূলধাতু হতে নির্গত। এর আভিধানিক 
অর্থ- 3) তথা একমত্য পোষণ করা, এক্যবন্ধ হওয়া, সর্বসম্মতি প্রকাশ করা। 
পরিভাষায় £42! হলো- ' 

EE 9৬০ ৯৪ ১০445 8৯১ Ml GLE pal SSO ৫ 05) 
অর্থাৎ, দ্বীনি কোনো বিষয়ে কোনো এক যুগের মুজতাহিদগণের সম্মিলিত সিদ্ধান্তকে 

"৮৮০১! বলা হয়, যাকে শরীয়তের মূলনীতি হিসেবে গণ্য করা হয়। 

"এখানে £55 বলতে মহানবী (স)-এর ইন্তেকালের পর কোনো 5155 বা ৫1 ব্যাপারে 
উম্মতে মুহাম্মাদীর আলেমগণের একমত্য বোঝানো হয়েছে। এটা অকাট্য দলীল হিসেবে 
গণ্য হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (স) বলেন_ 20৯11 412 LESS; 

এটা মূলত উম্মতে মুহাম্মাদীর বিশেষ সম্মান ও মর্যাদার কারণেই সাব্যস্ত হয়। চাই তা 
২3১০0 9 (৮১১ তথা মদিনাবাসীদের ইজমা হোক; অথবা 2535 (৮১ 
(2) 34541 তথা রাসূলুল্লাহ (স)-এর বংশধরদের ইজমা হোক অথবা £৮2! 
১৯১ 5৩] তথা সাহাবী কিংবা অনুরূপ অন্যদের ইজমা হোক। 

8. ৮5৪] (কেয়াস).: ০০5 শব্দটি বাবে -;2-এর যাসদার। এর শাব্দিক অর্থ 
2511 তথা অনুমান করা, পরিমাপ করা, তুলনা করা । 1১:৯৮: 3 তথা 
কোনো বস্তুকে তার সাদৃশ্যের প্রতি ধাবিত করা। 

আর পরিভাষায় কেয়াস হলো- 31511 2২১1 os JIG 030 5585 অর্থাৎ, ২.5 

ও ($৯-এর মাধ্যমে €১5-কে :৮1-এর ওপর অনুমান করে কোনো শাখা মাসয়ালা 

উদ্ভাবন করাকে কেয়াস বলা হয়। . 

উপসংহার : যদিও মর্যাদাগত দিক থেকে (১:১1 4১০ 1-এর প্রকারগুলোর মধ্যে পার্থক্য 

রয়েছে, তথাপি শরীয়তে সবগুলোই গ্রহণযোগ্য । আর মনে রাখত্তে হবে, যেখানে £৫ 
41 5055 ১13০ এবং 64০১ থেকে সরাসরি কোনো দলীল পাওয়া যাবে, সেখানে 
১05-এর আশ্রয় নেওয়া যাবে না। 
৪. 48115034255 

- সজ্জা [ফা. প. ২০১১] 
উপস্থাপনা : 4% 07:০1 ইসলামী শরীয়তের অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর ওপর 
ভিত্তি করে শরীয়তের বিভিন্ন মাসয়ালা উদ্ঘাটিত হয়ে থাকে । নিম্নে €৪১1| 4১:০1-এর 
গুরুত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো-। 


12456 পু 


95/21. 0017) 


জজ উসৃলুল ফিকহ ___ ২৯১০৯, ৫৯১ 
54850 (}০|-এর গুরুত্ব ইসলামে $1 4১:-1-এর গুরুত্ব অপরিসীম । রাসূলুল্লাহ (স)-এর 
জীবদ্দশায় সাহাবায়ে কেরাম সরাসরি রাসূলুল্লাহ (স) থেকে হাতে কলমে শিক্ষালাভ করেছিলেন, তীর 
ওপর দৃঢ়বিশ্বাস পোষণ করেছিলেন। এক্ষেত্রে তাদের মধ্যে বিন্দুমাত্রও যতদ্বৈততা ছিলো না। 
অনুরূপ দ্বীনের পথে চলার ক্ষেত্রে যেসব পন্থা ও বিধানের শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন, তা-ও তাঁরা 
অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। এতেও তাঁদের মধ্যে কোনোরূপ দ্বিমত ছিলো না। তাছাড়া 
কুরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণেও তাদের মধ্যে কোনো মৌলিক মতপার্থক্য ছিলো না; কিন্তু 
সাহাবায়ে কেরামের সোনালি যুগের সমাপ্তিতে ইসলামী জ্ঞানবিজ্ঞান বিজাতীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের 
সংস্পর্শে আসার কারণে দ্বীন ইসলামের মধ্যে মিশর প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এবং ১১৯১৫ (৪ ও 
(705 (15-এর মধ্যে বিকৃতি ও বিভক্তি দেখা দেয়। তাই সমসাময়িক মনীষীগণ উল্লিখিত দুটি 
কে বিকৃতি ও বিভজ্ি থেকে সুরক্ষার জন যথাক্রমে ॥3 {1+ ও $4 {1 এর চর্চা গুরু 
করেন। পরবর্তীতে ৬%] (15-কে যাবতীয় অসংগতি, বিরোধ ও অযৌক্তিকতা থেকে সুরক্ষিত 
রাখার জন্য কুরআন ও হাদীসের আলোকে কতগুলো মূলনীতি প্রস্তুত করা হয়; যাতে ইসলামী নীতি 
“নির্ধারক শাস্ত্রের মৌলিক বিষয়গুলোতে কোনোরূপ মতপার্থক্য ও দ্বিধাবিভক্তি না থাকে। এ 
মূলনীতিগুলোকেই 3331 1১০ নাম দেওয়া হয়েছে। (1২1 (15-এর মধ্যে 4৯১11 1১:--এর 
গুরুত্ব অপরিসীম ও অনস্বীকার্য । কেননা- 
১. 585 ৩৬৮০ উদ্ভাবনের কারণে ইসলামী আমল আখলাকের মৌলিক বিষয়গুলো 
মতপার্থক্যের বেড়াজালে বিশৃঙ্খল হবে না। 
২. এর কারণে ইসলামের সকল শাখায় মুসলিম সমাজের সকল কর্মকাণ্ডে একটা এঁক্য ও 
সাম্য বজায় থাকবে। 
৩. ইসলামের যাবতীয় কর্মকাণ্ড কুরআন ও হাদীসকেন্দ্রিক সুশৃঙ্খল ও সুনিয়ন্ত্রিত থাকবে । 
৪. ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো" সম্পর্কে ইতিবাচক বা নেতিবাচক কোনো ক্ষেত্রেই 
বিশৃঙ্খলা ও বিরোধ দেখা দেবে না। 
৫. বিশ্বমুসলিম সমাজ £১13:২41 £5-এর মৌলিক বিষয়গুলোতে এবং সামাজিক আচার 
অনুষ্ঠান পালনে দ্বিধাবিভক্ত হতে পারবে না। 
উপসংহার : বিশুদ্ধ মাসয়ালা উদ্ঘাটন 4$3| 1)+..-এর বিকল্প নেই। তাই কোনো মাসয়ালা উদ্ঘাটন 
বা কোনো বিষয়ে ফয়সালা প্রদানের পূর্বে এ সম্পর্কে ভালোভাবে জ্ঞান অর্জন করা একান্ত কর্তব্য । 
৫. 441 155 (কিতাবুল্লাহ) [ফা. প. ২০১৪] 
অথবা, (551 (আল কিতাব) 
উপস্থাপনা : আল্লাহ তায়ালার বাণী- $13 534 4 00১ অর্থাৎ, এটি এমন এক 
কিতাব যাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। আর এ কিতাব তথা আল কুরআন ইসলামী 
শরীয়তের মূল উৎস। এটা মানবজাতির একমাত্র হেদায়াত গ্রন্থ এবং পৃথিবীর সর্বপ্রথম 
লিখিত ও নির্ভুল সংবিধান । নিম্নে এতদসংক্রান্ত আলোচনা পেশ করা হলো। 
2 ৮10557 এর পরিচিতি : 
৮1$৫-এর আভিধানিক অর্থ : ৬ শব্দটি ০০ এর ওযনে বাবে ১:০-এর মাসদার। 
এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- 
১.1 তথা একত্রিত করা, ২.৮ তথা অংকন করা। 


WU 


৫৯২ লি জনও ফাযিল স্নাতক রাইড সিরিজ: দ্বিতীয় বর্ষ 

৮৮৮৫1 পর: Ren mene ph pert DA 
এখানে ১5 শব্দটি J} {41 তথা (০১৬5 অৰ্থে ব্যবহৃত। যেমন ৮2 শব্দটি ০5 

অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন আল্লাহতায়ালার বাণী- 0054 ital dt LI 80০০ 2 

15455 এখানে 15353510155 শব্দদয় £5534 45545 অর্থে ব্যবহার হয়েছে। 

এগুলো ছাড়াও কুরআন মাজীদে শব্দটিকে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন : 

. ৮৮৫! তথা আবশ্যকস্কুরা অর্থে। যেমন : £2$1| 4১১০ 512 5 

. ০৯33 করা অর্থে । যেমন : ০1221102০5৫ 

, ৬৮:৯1 তথা গণনা করা অর্থে । যেমন : 1255 led FES NES 

. 6540 5৪51 তথা নিৰ্দিষ্ট সময় অর্থে। যেমন: 255 25 


5152৭ 


১ 
২ 
৩. 
৪ 
৫. 081 অর্থে। যেমন : ২2২৯0601548 ৮145 
৬ 
৭ 
৮ 


£524 তথা কর্মফল অর্থে । যেমন : ৩32৮ GH LES 
. > অৰ্থে । যেমন : ১550 IAC Yi 
. 51401 45 তথা মহিলার ইদ্দত অর্থে । যেমন : ULES AS 
তবে এখানে শাব্দিক অর্থে ০54 বলে 345 তথা লিখিত গ্রন্থ উদ্দেশ্য, আর তা হলো 
আল কুরআন। 
405$-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : 
১. 51351এর সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা প্রদান করেছেন আল মানার গ্রন্থকার আল্লামা 
আবুল বারাকাত আননাসাফী (র)। তিনি বলেন- 
৪ 355] ASL 522 7১০5 oy Bi 10500 LES Lf 
EAS 33555 ২8 25০ £ Ail ila 
ট রাজন... পারলনা 
" লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং যা রাসূলুল্লাহ (স)-এর পক্ষ থেকে সন্দেহাতীতভাবে 
ধারাবাহিক পদ্থায় বর্ণিত । 
২. আল্লামা জালালুদ্দীন সুযুতী (র) তার ১13১9 গ্রন্থে বলেন- 
SDE 44550151519 255 4501954514৩ Bi 15416 Ligh cat 
৩. আল্লামা আরদুল ওহহাব'খাল্লাফ (র) বলেন- 
MSE DNL oli le SED ৫56 উঠত ANE GA 9১21 
Loh সাও Gate os 
8. কোনো কোনো উসূলবিদ বলেন- i 
(2) 51050 SE (0 5 ALD IES ASE ৩৬ 
৫. আল্লামা ইবনে হুমাম (র) বলেন- 
As eile da 9540০159580 2121 5 8550 Bly ga Lic 
অর্থাৎ, কিতাব হলো এ কুরআন, যা রাসূলুল্লাহ (স)- পদ ২৩ িজ হক্ন 
৬. আবার কেউ কেউ বলেন- 
es 2 21045 LG তা পিতা CUS A GE jh Lif 
Lal 020৯৯ 2৮75 
অর্থাৎ, কিতাব হলো আত্লাহ্‌ তায়ালার কালাম, যা হযরত জিবরাঈল (জা) এর মাধ্যমে 
নবী করীম (স)-এর ওপর অবতীর্ণ করা হয়েছে। 


ঞ্জ উসূলুল ফিকহ 77 ৫৯৩ 
মোটকথা, ৫31 হচ্ছে কুরআনুল কারীম, যা আল্লাহ তায়ালার সর্বশেষ অহী, যা সুদীর্ঘ 
তেইশ বছরে মানবজাতির প্রয়োজনানুসারে অল্প অল্প করে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (স)- 
এর ওপর নাযিল হয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- (১1৯1 (০ 8% 1895 

৩ কুরআন শব্দ ও অর্থ উভয়ের সমষ্টি কিনা : শব্দ ও অর্থ উভয়ের সমষ্টিকে কুরআন বলা হয়, না 

শুধু অর্থকে কুরআন বলা হয়- এ ব্যাপারে ইমামগণের কয়েকটি অভিমত পরিলক্ষিত হয় । যেমন: 

১. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র)-সহ,কোনো কোনো উসৃলবিদের 
অভিমত হলো- i 93 bi ৮১৮০1] 224 51541 51 অর্থাৎ, শুধু অর্থকেই 
কুরআন বলা হয়, শব্দকে নয়। 

২. কতিপরের অভিমত : একদল আলেমের মতে- ৯43 ৯411441 01381) 0) অর্থাৎ, 
কুরআন শুধু শব্দের নাম। 

৩. ৮৬৯০৪৭১০০০২ মি যা 
মোল্লাজিউন ও ড. আঃ করীম যায়দানসহ জমনুর আলেমগণের মতে_ 4 15] 
(০ ৬১১০) +১) অর্থ কুরআন পদ ও উরস নাম 

: মানবজাতির হেদায়াতের অনন্য উৎস আল কুরআন ০৮১1১ এবং 7১৫ 

(১৮৪ তথা শব্দ ও অর্থ উভয়ের সমষ্টির নাম। তাই/আমরা মানার গ্রস্থকারের সাথে 

একমত হয়ে বলব- ৮০১৯৯ ৮০০1 UM 502 


*১৭ 


৬. ৫৩৮৮] 
(আল মুশকিল) 

" উপস্থাপনা : ১৫:১% উসূলে ফিকহের গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষাসমূহের অন্যতম। ফিকহশাস্ত্রের 
মূলনীতিবিশারদগণ শরয়ী মাসয়ালা উদ্ভাবনের নিমিত্ত ইজতেহাদের ক্ষেত্রে অনেক সময় 
৫:১%-এর মুখাপেক্ষী হয়ে থাকেন । নিয়ে হুকুমসহ এর পরিচয় সবিস্তারে তুলে ধরা হলো। 
৩ 4:৮5-এর পরিচিতি: 
4$:১4-এর আভিধানিক অর্থ : ১৫১ শব্দটি বাবে J] হতে ০৫ (.:.1-এর ১$ 425-এর 
সীগাহ। এর আভিধানিক অর্থ- ১ হা দু ২. ০১০ তথা রান বির ররর 
34১91 ১৫ অৰ্থাৎ 54 ৬2 ৩৭৭ এ থেকেই 5:১৩ শব্দ গৃহীত । এর বহুবচন আসে ১:১০) 
আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতা বলেন, 45১1 শব্দটির অর্থ ৮১:11 তথা মিশ্রিত বন্তু। 
এটা ১৯$-এর বিপরীত । 
45৯5-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : /5+:-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা নিম্নরূপ- 

১. আল মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) বলেন_ ৬৪ ১৯1 55 3৩৮৮1 
1414-51 অর্থাৎ, ১১ এমন বক্তব্যকে বলে, যা তার মতো অন্যান্য বক্তব্যের মাঝে 
প্রবেশকারী। 

২, ইমাম বাযদাভী (র) :২৮-এর সংজ্ঞায় বলেন- ৬3 315 5৮6 3৮৮11 
এ আছি লালের যা তার বহুরূপী অর্থের 
মধ্যে এলোমেলোভাবে ঢুকে পড়েছে। 

৩. ৬০৮০৯ গ্রন্থপ্রণেতা বলেন- 

MES 4১১৭ আন 55515 825 4521 8৮45 5 pas 5৫ 


3105 


৫৯৪ জয়ের রাকা, ঘ্ধিলগ্রাজর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জর 
৪. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থপ্রণেতা বলেন 
পাক ০88 এত 
. আল্লামা নিযামুদ্দীন শাশী (র) বলেন_ 551 52 285 8132 ৩ 545 0৫৬০] 
৬. 48311 558- এর গ্রহুকার বলেন- ১15১ 315১ 4501 04 ১055 55 85১৮] 
অর্থাৎ, 1:১০ হলো শ্রক্ষন বাক্য, যার মর্মার্থ চিন্তাভাবনা ব্যতীত লাভ করা যায় না। 
৭. নুরুল আনওয়ার প্রণেতা আল্লামা মোল্লাজিউন (র) বলেন- FE Sha 
sls 225550- 
বিশেষজ্ঞগণের উল্লিখিত উক্তিসমূহের সমৰয়সাধনপূর্বক ./৩-১-এর সংজ্ঞায় বলা যায়, যে 
বক্তব্য তার অনুরূপ অন্যান্য বক্তব্যের সাথে সামঞ্জস্যশীল হয়, তাকে )-:% বলে। 
৩ 4$:5-এর হুকুম : J৫:১£-এর হুকুম উপস্থাপনে আল মানার প্রণেতা আল্লামা 
নাসাফী (র) বলেন- 
405 yl লা] 22 05891 55 150 5৯ 0555 বু In 2০৪৯৪ 
74550156555 Lf 
অর্থাৎ, ,/5+-এর হুকুম হলো, এর মধ্যে যে বিষয়টি উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে, তা সত্য 
হওয়ার ব্যাপারে বিশ্বাস স্থাপন করা, অতঃপর সঠিক উদ্দেশ্য প্রকাশার্থে সে বিষয়ে 


> 


অনুসন্ধান ও গবেষণায় মনোনিবেশ করা । 
গ্রস্থকারের উপরিউক্ত বক্তব্যের আলোকে এ কথায় উপনীত হওয়া যায় যে, J৫:১4-এর 
হুকুম দুটি । যথা : 


১. উদ্দেশ্য সত্য হওয়ার ব্যাপারে আস্থা রাখা এবং 
" ২. সঠিক উদ্দেশ্য নির্ণয়ের জন্য চিন্তা গবেষণায় ধাবিত হওয়া । 
উপসংহার : শরয়ী বহু মাসয়ালা উদ্ভাবনের বেলায় মুজতাহিদগণ 4-% সম্পর্কিত 
জ্ঞানের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকেন। J<::১% যেহেতু একাধিক ভাবার্থের সম্ভাবনা রাখে, 
সেহেতু বহুবিধ চিন্তাভাবনা করে এর যে কোনো একটি ভাবার্থকে গ্রহণ করতে হবে। 

৭,১০১] 

(আল মুজমাল) 
উপস্থাপনা : )::% উসূলে ফিকহের অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি পরিভাষা । মৌলিকভাবে এটি 
£৮2-এর অন্তর্ভুক্ত । মুজতাহিদগণ শরয়ী মাসয়ালা উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে অনেক সময় এতদসংক্রান্ত 
জ্ঞানের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকেন। নিয়ে এ সম্পর্কে আলোচনা পেশ করা হলো। 
2 এ:১ঠ-এর পরিচিতি : 
০-১৫-এর আভিধানিক অর্থ : 4222 শব্দটি এ।-১৯। মাসদার থেকে নির্গত । এটি বাবে 
JU হতে ১১০১০ :-/এর ১৪3 ৬৯৩-এর সীগাহ। মূল শব্দ J - ₹-ঢ জিনসে 
০১৯: এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- ১. অস্পষ্ট, ২. সংকুচিত, ৩. সংক্ষিপ্ত, ৪. 
সমষ্টিগত, ৫. 2১০1 2% প্রণেতা বলেন, এর অর্থ স্থুল বিষয় । 
৬. £551 3০৮1 তথা অনেক বস্তু জড়াজড়ি করে রাখা । যেমন বলা হয়- 

4625 20655 ৫5 সব ০৮০০৯) 4০91 


জজ উসূলুল ফিকহ 1 
১০৯ -এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : 
১. নূরুল আনওয়ার গ্রন্থকার ও ইমাম বাযদাভী (র) বলেন- 
5৫ ২ BALE LDL SAI বিগ ৬2] এ ভা Gj ৩০৯ 
EBs pin Ant std MLSS DUN nk 
অর্থাৎ, 42১ এমন বাক্যকে বলা হয়, যার মধ্যে বহু অর্থের সমাবেশ ঘটে এবং মর্ম 
উদ্ধারে এমন জটিলতা দেখা দেয় যে, শুধু ইবারত দ্বারা উদ্দেশ্য অবগত হওয়া যায় না; 
বরং প্রথমত ব্যাখ্যা অন্বেষণ করা, তারপর প্রমাণ খোজ করা এবং সর্বশেষ চিন্তা 
গবেষণার প্রয়োজন হয় । 
২. আল্লামা নিযামুদ্দীন শাশী (র) বলেন- 
315১1001৮15 ৫5558 ২০৯১ ০০০৪ ০৯৫ ১০৯ 0৩৩ ৩০৯ 
0 1 pbs ১5 
৩. কোনো কোনো উসূলবিদ বলেন_ 
১৮5 2 ৯১৮৯০ ২০৯ ঈ ৬৫৯৪ So 39০৮৯৯5৬৩০৭ 


EE 


pss 


৫৯৫ 


8. 4391 ১5155 গ্রন্থে মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন- 
bs GEG HEE ks 0 HOE 2S SA এ Lh 
EAS LL 9055 এ SE 15 04 25১০১] 


42 5 ৪ ৪০৪৪) ০০ be SY দেড় ৯4 259 5 

চি gilli iS ০55 ১0১1১ 
৫. ৪1০৯ শ্রস্থপ্রণেতা বলেন 

58508 81551 8550 ব SUNS ESS Ls jh 

-3০৯] ৬৪ 

2 ০:১৯এর হুকুম : ০৯ ৯-এর হুকুম হলো, এর ব্যাখ্যায় অবশ্যই এ বিশ্বাস পোষণ 

করতে হবে যে, এর দ্বারা আল্লাহ তায়ালা যা কিছু উদ্দেশ্য করেছেন, তা অবশ্যই সত্য এবং 

নির্ভুল । এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। আর স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে 

ব্যাখ্যা না আসা পর্যন্ত এ ব্যাপারে অপেক্ষা করতে হবে। চাই উক্ত ব্যাখ্যা পূর্ণ হোক বা 


অপূর্ণ হোক। 
রনির EEA তনত ঢাকাত ররর 
9৮59 9525 এ 01৮1 423 AEGAN IE ছি রড 30852) LK 


Ja 
অর্থাৎ, J5%4-এর হুকুম হলো উদ্দিষ্ট অর্থ সত্য হওয়ার ব্যাপারে বিশ্বাস স্থাপন করা। 
আর বক্তার পক্ষ থেকে বিবরণের মাধ্যমে উদ্দেশ্য স্পষ্ট হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা.। 
উপসংহার : ১ উসূলে ফিকহের অন্যতম প্রণিধানযোগ্য আলোচ্য বিষয় £{£-এর 
প্রকারসমূহের অন্তর্ভুক্ত । মুজতাহিদগণ অনেক ক্ষেত্রেই ১ সম্পর্কিত জ্ঞানের 
মুখাপেক্ষী হয়ে থাকেন । তাই এতদসংক্রান্ত জ্ঞানার্জন অত্যন্ত গুরুত্বের দাবিদার ৷ 


www.abswer.com 


৫৯৬ _ লাল হ্রান্তা- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 
৮. 2৮5৮1 


(আল মুতাশাবিহ)|ফা. প. ২০১৬] 
উপস্থাপনা : ইসলামের পূর্ণাঙ্গ সংবিধান মহাগ্রন্থ পবিত্র আল কুরআন, যার আয়াতসমূহ 
মুহকাম ও মুতাশাবিহ এ দু'প্রকারে বিভক্ত । তন্মধ্যে ১% হলো অস্পষ্ট, যেগুলোর 
নিগৃঢ় রহস্য একমা্রসআল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন। নিম্নে প্রশ্নীলোকে বিস্তারিত 
আলোচনা প্রদত্ত হলো । 
৩ 9155-এর পরিচিতি : 
<3 [2 -এর আভিধানিক অর্থ : 0১% শব্দটি $54১ মাসদার থেকে 451$ ₹:০]-এর 
EI uals -এর সীগাহ। বাবে £4; এর আভিধানিক অর্থ হলো- 


১. 24১4 তথা অস্পষ্ট । ২. ১০5১) তথা মিশ্ৰণ । 
৩. 45৯ তথা সদৃশ । ৪. ১45% তথা জটিল। 
৫. 85 তথা অনুরূপ । ৬. ৯2 তথা ছার্থবোধক। 


৮55১-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : 

১. আল মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) বলেন- (17: 54১ 2৮১০1 হা 
7১425 Bl শি এমন বক্তব্যকে বলা হয়, যার 
উদ্দিষ্ট অর্থ অবগত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা 

২. ইমাম শাফেয়ী ও আহমাদ (র) বলেন- ৮3১4৫ LG 02115 20১31 
অর্থাৎ, যে শব্দ বিভিন্ন তাবীলের সম্ভাবনা রাখে, তা-ই মুতাশাবিহ। 

৩. আবদুল আযীয যুরকানীর মতে- ১593 ১৯2 45 ৮৫8 5১৫ LE 

৪. আল্লামা জুরজানী (র) বলেন_ 

ELAM LEM ১2 ASIN ভিউ সত] 55 LUG 
অর্থাৎ, 31:১2 এ বক্তব্যকে বলা হয়, যা বিভিন্ন অর্থের সম্ভাবনা থেকে যুক্ত নয়। 

৫. আল্লামা ইবনে হিশাম (র) বলেন-১) 150 8155 02550 55 LLnL 
অর্থাৎ, 70৯ এমন বব্যকে বলা হয়, যা বিভিন্ন ব্যাখ্যার সম্ভাবনা.রাখে। 

৬. মুফাসসিরকুল শিরোমণি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন- 

Liss MEY ১৪১১১ 0৮2৮0 TS CE 
যে সকল বাক আহকামে শরীয়া বিতর কারণে পরিবর্তিত হয় তাকে 
4১% বলে। 

৩055 -এর হুকুম : 

১. আয়াতে ১:52-এর হুকুম বর্ণনা প্রসঙ্গে আল মানার প্রণেতা আল্লামা আবুল 
বারাকাত আন নাসাফী (র) বলেন- LL) 036 58:52 in LL 
অর্থাৎ, এর হুকুম হলো কেয়ামত পর্যন্ত এ ব্যাপারে সঠিক আকিদা তথা বিশ্বাস পোষণ 
করতে হবে । এর দ্বারা আল্লাহ তায়ালার যা উদ্দেশ্য তা সত্য ও ন্যায়সঙ্গত এ বিশ্বাস 
পোষণ করতে হবে । 

২. নূরুল আনওয়ার প্রণেতা আল্লামা মোল্লাজিউন (র) “১-:-এর হুকুম সম্পর্কে 
বলেন- 4১:২৫ সম্পর্কে এতটুকু বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে যে, এর মর্ম সম্পর্কে 
যদিও আমরা কেয়ামত পর্যন্ত অবগত হবো না, তবে কেয়ামতের পর উক্ত মর্ম 
প্রত্যেকের কাছেই উদ্‌ঘাটন করা হবে, নার যায ছেছা রনির 
ব্যাপারে কথা হলো- ৬9/০2 ) 


জম ডসুপুল ফিকহ ৫৯৭ 


আর নবী করীম (স)-এর ব্যাপারে *১৮১১-এর বিধান হলো, তিনি এর মর্মার্থ 
অবগত ছিলেন। কেননা তা না হলে আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক ১/+:1০ ৮২ তথা 
নিরর্থক বস্তু দ্বারা সম্বোধন আবশ্যক হয়ে পড়বে । 

উপসংহার : যদিও *১৮১+০-এর অর্থ একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন; কিন্তু ইহ ও 

পরকালীন মুক্তির জন্য এর ওপর দৃঢ়বিশ্বাস স্থাপন করা ঈমানী দায়িতৃ। পরিশেষে কুরআন 

মাজীদের আয়াত আবার উল্লেখ করে বলব- (45 ১০ ৬২ 38112 ১1582 


22৪২০ 


৯. ২৪:০1 


(হাকীকত) (ফা. প. ২০১০| 
উপস্থাপনা : প্রত্যেক ভাষায়ই তার শব্দসমূহ প্রকৃত এবং রূপক অর্থে ব্যবহার হয়। আরবি 
জারা সার সের বু; তাকে উসূলশাস্ত্রের পরিভাষায় বলা হয়- 
; কুরআন হাদীস থেকে শরয়ী মাসয়ালা নির্ণয়ে এর গুরুত্ব অপরিসীম । নিম্নে 
20:2১ সমে আলো পানির রা হুলা। 
৩ ২&০-এর পরিচিতি : 
২১৮১-এর আভিধানিক অর্থ : আভিধানিক দিক থেকে ২5:55 শব্দটি 1+৯$-এর ওযনে 
225০ Ht আআ 5৮51 $ থেকে নির্গত, যা থেকে $5১ 
০ $৯ প্রভৃতি ক্রিয়ারূপ ব্যবহার হয় । এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- 
১. ££ তথা প্রকৃত, মূল। ইংরেজিতে বলা হয়- Rel. 18 ইত্যাদি। 
* 8:15] তথা বাস্তব । এ অর্থে কুরআনে শব্দটি ব্যবহার হয়েছে। যেমন: 
১৪৫০4০১৮13০ 
৩. ৮:০৭ তথা মৌলিক নীতিমালা । যেমন : ২5:55] 05350 4.০ বাঃ 
8. ৬০450 তথা আসল রা-বাটি। যেমন : 5৮১০০] গো ৬1:০৭ 2 
৫. ১৮১5০ তথা মাজাযের বিপরীত । 
৬ 


// 


. ৮০৫] তথা প্রতিষ্ঠিত। শব্দটি একবচন। এর বহুবচন হচ্ছে 4.) উল্লেখ্য, 
ব্যক্তি বা বস্তুর মৌলিক উপাদানকে হাকীকত বলা হয়। যেমন মানুষের হাকীকত 


2121০ 


সঃ নিগার রাভিনা 88 
[223 (5 অর্থাৎ, শব্দকে যে অর্থের জন্য গঠন করা হয়েছে, সে অর্থে ব্যবহার 
০ onesteh 
২. দুরূসুল বালাগাত গ্রন্থকার বলেন- £1 23 ০%; 45341 ১% 55 অর্থাৎ, 
শব্দকে যে অর্থের জন্য গঠন করা হয়েছে, সে অর্থে ব্যবহার হওয়াকে হাকীকত বলে । 
৩. আল্লামা নিযামুদ্দীন শাশী (র) বলেন_ 
IES 545 25995 ll Gj EH Gh 
অর্থাৎ, অভিধান প্রণেতা শব্দকে যে অর্থের জন্য গঠন করেছেন, শির অ 
৪. আল্লামা জুরজানী (র) বলেন_ 


০ 
১৬৭০ 


529086:9 Lili ia a 


৫৯৮ _ কক ফঁফিলক্ীিক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ ন 
৫. আবার কারও মতে- 134 ৮1622: ৯১14৫ ttc 

মোটকথা, হাকীকত এমন শব্দকে বলে, পু গঠনকী ও বরে মোর নাগিন 

করেছেন, তা সে অর্থেই ব্যবহার করা! 
হাকীকতের উদাহরণ : যেমন :. শব্দটিকে মূলত সিংহ অর্থ বোঝানোর জন্য গঠন করা 
হয়েছে; কিন্তু এটা 9.১ বা রূপকার্থে £.১%২|| ১১5] তথা বীরপুরুষ অর্থেও ব্যবহার 
হয়; কিন্তু শব্দটি যখন কেবল সিংহ অর্থেই ব্যবহার হয়, তখন এটাকে বলা হয় হাকীকত । 
৩ হাকীকতের হুকুম : এর-্ুম প্রসঙ্গে আল মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) বলেন- 

Le বাড রিল 21258 
অর্থাৎ, হাকীকতের হুকুম হলো শব্দকে যে অর্থের জন্য গঠন করা হয়েছে, সে.অর্থেই 
সাব্যস্ত হবে। চাই তা আম হোক বা খাস হোক । এতে বুঝা যায়, হাকীকত খাস কিংবা 
আম উভয়ের সাথে সংযুক্ত হতে পারে। যেহেতু খাস ও আম অকাট্যভাবে আমলযোগ্য, 
সেহেতু হাকীকতের মর্মান্পাতে আমল করা অপরিহার্য । যেমন বিশ্ব পরিচালকের বাণী- 
1581 19১০1 91143 অৰ্থাৎ, হে মুমিনগণ! তোমরা রুকু কর; ৮১1 34535 3; 
অর্থাৎ, তোমরা যেনার নিকটবর্তীও হইও না। এ আয়াত দুটি ফেল বা কর্ম হিসেবে খাস, * 
আর সে 129 হলো রুকু করা এবং ফায়েল তথা কর্তা হিসেবে আম, আর সে ফায়েল হলো 
শরীয়ত ছারা আদিষ্ট বান্দাণ। আবার হাকীকতও বটে । তাই নামাযে রুকু আবশ্যক । 
উপসংহার : শব্দের মূল অবস্থাই হলো ২:55; আর যতক্ষণ পর্যন্ত শব্দকে তার গাঠনিক 
অর্থে ব্যবহার করা যায়, ততক্ষণই তা ২5:55 থাকবে। 
১০. ১৮2 
(আল মাজায) ফা. প. ২০০৯,১২,১৫,১৭৮১৯] 

উপস্থাপনা : শব্দ যখন তার আসল অর্থে ব্যবহার না হয়ে রূপক অর্থে ব্যবহার হয়, তখন 
তাকে ১৮১ বলে। এর দ্বারা ভাষার মান ও সাবলীলতা বৃদ্ধি পায়। কুরআন মাজীদ ও 
হাঁদীসের বহু স্থানে এর ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। তাই ২৪:১১: জানার পাশাপাশি ১৫ 
এবং তার হুকুম সম্পর্কে অবগত হওয়াও জরুরি; ১৮ £-এর নির্দিষ্ট বিধান রয়েছে । আর 
১৮৫-এর মাঝে $42 তথা ব্যাপকতা আছে কিনা তা নিয়েও মতবিরোধ রয়েছে। দিয়ে 


১৩০এর আভিধানিক অর্থ : ১ শব্দটি বাবে ১: থেকে .০1$ ৮:.|-এর শব্দরূপ। 
এটি এখানে 4513 [:.| অর্থে ব্যবহার হয়েছে। এর আভিধানিক অর্থ হলো- 

১. 8১05] তথা অতিক্রমকারী । a 

২. সীমা অতিক্রমকারী। যেমন বলা হয়- £৫55 

৩. রূপক অর্থ প্রদানকারী । 

৪. 151551১5 তথা হাকীকতের বিপরীত । 

৫. স্থানচ্যুত বা অবস্থানচ্যুত । 

৬. ইংরেজিতে বলা হয়- Metaphor, Corridor, Passage ইত্যাদি । 

আবার 5১% 4! হিসেবেও শব্দটি ব্যবহার হয়। তখন অর্থ হবে- 9৮21 292 
তথা অতিক্রমস্থল। যেহেতু শব্দটি প্রকৃত অর্থ থেকে রূপক অর্থের দিকে অতিক্রম করে 
সেহেতু একে ১৯৫ বলা হয়। 


৮১১০১৯9৮১1৮ ৫১৫2 


= উসূলুল ফিকহ Wwww.ab সর 81,601 & ৫৯৯ 
3৮ -এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১--এর পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদানে উসূলবিদগণের 


১. আল মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) বলেন- 
RULE 0515 5359 HILAL SUS a Lf 
অর্থাৎ, প্রকৃত ও রূপক উভয় অর্থের মধ্যে সাদৃশ্য থাকার কারণে প্রকৃত অর্থ ব্যতীত 
অন্য কোনো অর্থ উদ্দেশ্য করাকে ১. বলা হয়। 

২. আল্লামা নিযামুদ্দীন শাশী (র) বলেন- 1655$ ৫932 ১৪ 0341 51 4% অর্থাৎ, প্রত্যেক এ 
শব্দকে মাজায বলা হয়, যাকে £1%)535 ব্যতীত অন্য অর্থে ব্যবহার করা হয়। 

৩. মিরকাত প্রণেতার ভাষ্য হলো- ৫ (6 ১১০ ৩৪ LALA LE a ঠা 
২0 {254534 অর্থাৎ, মাজায এ শব্দকে বলা হয়, যা তার প্রকৃত অর্থ ব্যতীত অন্য অর্থে 
ব্যবহার হয়েছে। 

৪. নূরুল আনওয়ার প্রণেতা আল্লামা মোল্লাজিউন (র) বলেন- 

(5555 BELLS be Uy ও ৬১৪ ৪৮ 9 ৮91১৮151441 
-416)3০] ৮১৬৭] J E23 

৫. কেউ কেউ বলেন- 12426 LL 23 bE GL 
মোটকথা, কৌনো শব্দকে বে অর্থের জন্য গঠন করা হয়েছে, সে অর্থে ব্যবহার না করে 
অন্য কোনো রূপক বা অপ্রকৃত অর্থে ব্যবহার করাকে ১৮৯ বলা হয়। এক্ষেত্রে উভয় 
অর্থের মাঝে বিশেষ ২১ তথা সামঞ্জস্য থাকতে হবে। 

উদাহরণ : যেমন বাঘ বা সিংহকে আরবিতে. বলা হয় 4; কিন্তু এ শব্দটিকে কখনো 

কখনো 1২ 4১৬] তথা বীরপুরুষ-অর্থেও রূপকভাবে ব্যবহার করা হয়। তখনই 

এটাকে বলা হয় ১৮৯; 

৩ ১৮৪-এর হুকুম : 012 5-এর হুকুম হচ্ছে যার মাধ্যমে কোনো কিছুর বিধান জারি 

হয়। এ হিসেবে ১12 $-এর. হুকুম বর্ণনা করে আল মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) 

বলেন- LE SOS LAS 5:৯8 6 823 Lk; 

অর্থাৎ, ১:5-এর হুকুম হচ্ছে তাকে যে রূপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে, তার অস্তিত্ব 

বিদ্যমান থাকা । আর চাই তা খাস হোক কিংবা আম হোক। 

উপসংহার : শব্দকে তার গাঠনিক অর্থে ব্যবহার না করে রূপক অর্থে ব্যবহার করাই হলো 

১৮১ আর তাতেও £;৪--এর মতো +3:2-এর সম্ভাবনা বিদ্যমান। 

১১, ৮১০০] 
(আস সরীহ) [ফা. প. ২০১৪,১৮,২০] 

উপস্থাপনা : পৃথিবীর যে কোনো ভাষায় মানুষ তার বক্তব্য দু'ভাবে উপস্থাপন করতে পারে, 

প্রকাশ্যভাবে ও আকার ইঙ্গিতে । আরবি ভাষায়ও রয়েছে অনুরূপ নীতিমালা । বক্তা যখন 

তার বক্তব্য কোনো রকম ইঙ্গিত বা ইশারা ছাড়া সরাসরি উপস্থাপন করে, তখন তাকে বলা 
হয় ৮5,০; নিয়ে প্রশ্নালোকে >: সম্পর্কিত আলোচনা প্রদত্ত হলো। | 
৩,০:১:০-এর পরিচিতি : ূ 
০3১:৯-এর আভিধানিক অর্থ : ০2১: শব্দটি :৯$-এর ওযনে ২515 মাসদার থেকে 

২3145 4515 ৮:০/-এর সীগাহ। এর আভিধানিক অর্থ- 

১. 314১১ তথা প্রকাশ করা । যেমন : 93% 05: ১5 


৬/৬/৬/, 21052100117 


WWW 


৬০০ জোল ভাৰ ফাযিল পলাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 

২. 2০0০৩ তথা স্পষ্ট হওয়া । যেমন বলা হয়- $444 03-০ 

৩. 4.5: তথা পরিষ্কার হওয়া । যেমন বলা হয়- 18751915421 (5০ 

৪. ১০1 তথা মিশ্ৰণযুক্ত হওয়া । যেমন : ১০২5 

৫. 65045 তথা উন্মক্ত। ৬. স্বচ্ছ হওয়া প্রভৃতি । 

৩১:০-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ০২১---এর পারিভাষিক সংজ্ঞা নিম্নকূপ- 

১. আল মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাম্্র(র) বলেন_, 

BEES (৫ 8৯156515585 19 00555 ৮০5৫ ০১৮) এ 
অর্থাৎ, ০১১: (প্রকাশ্য অর্থজ্ঞাপক) এমন শব্দকে বলা হয়, যার উদ্দিষ্ট অর্থ সুস্পষ্ট ও 
প্রকাশ্য, চাই তা হাকীকি হোক কিংবা মাজাযী হোক। 

২. আল্লামা নিযামুদ্দীন শাশী (র) বলেন- 15805134121 ১35 28 03১৫ অর্থাৎ, 
এমন শব্দকে 3-০ বলা হয়, যার মর্মার্থ অনায়াসেই প্রকাশ পায়। 

৩. মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন- (54435 54215 ৫১:০4 

৪. আননামী প্রণেতা বলেন- 

BU IOS GS Ls tee 45৮0 555 ৮০১০4 
মোটকথা, ০5১-০ এমন সব শব্দ, যার মর্মার্থ সুস্পষ্ট অর্থাৎ, যা সহজেই অনুধাবন করা যায়। 
উদাহরণ : যদি কোনো মনিব তার গোলামকে লক্ষ্য করে বলে- % ৩1 (তুমি স্বাধীন) 
অথবা স্বামী তার স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বলে- 5/05 1 (তুমি তালাক) । তাহলে বক্তার 
কথাই কার্যকর হবে। কারণ এখানে বক্তার, ডার প্রকাশ্যভাবেই বুঝা যায়, কোনো প্রকার 
তাবীল তথা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয় না। এখানে % এবং 1.০ হলো ৮১০: 
তথা স্পষ্ট শব্দ । 

৩ ০) -=-এর হুকুম : 22৮০ তথা স্পষ্ট বব কুরআন মাজীদ এবং হাদীসে পাওয়া 

যায় বিধায় এর হুকুম সুস্পষ্ট । এর হুকুম নিম্নরূপ 

১. আল মানার গ্রস্থকার আল্লামা আবুল বারাকাত আন নাসাফী (র) বলেন- 2 

LANGE ELL ES ls is LUG SS i BGG OU 
অর্থাৎ, এর হুকুম হলো হুবহু বাক্যের সাথে হুকুমমুক্ত হওয়া এবং বাক্যটি তার অর্থের 
স্থলাভিষিক্ত হওয়া। যাতে ২২3১ হতে মুখাপেক্ষী হয়ে যায় । 

২. সিরা শাদী রাত বলেন 
গ্রহকারহয়ের উপরিউক্ত বক্তব্যের আলোকে ০৫৮:০- ক ৯ 
বিদ্যমান। যথা :9 053094043১৮ 455৬১৬৪৩৫৫1 
ক. অর্থাৎ উদ্দিষ্ট বস্তু চাই তা সংবাদ, প্রশংসা অথবা সম্বোধন যে কোনো প্রকারের 

হোক না কেন; তা তার আপন অর্থকে ওয়াজিব করে দেয়। 
প্রয়োজন হয় না। 

উপসংহার : বাক্যের উদ্দেশ্য যখন সুস্পষ্ট হয়, তখন তা হবে ০৫১: এর ওপর আমল 

করা ওয়াজিব । 


৬০৯ 


১২] 
(আল কিনায়াহ) (ফা. প. ২০০৯,১২,১৫,'১৭৮১৯] 
উপস্থাপনা : মানুষের স্বীয় মনের ভাব প্রকাশের দুটি পদ্ধতি রয়েছে। প্রকাশ্যভাবে ও 
আকার ইঙ্গিতে । আরবি ভাষায়ও অনুরূপ নীতিমালা রয়েছে। বক্তা যখন তার বক্তব্য 
আকার ইঙ্গিতে উপস্থাপন করে, তখন তাকে 2.5 বলে। নিম্নে এতদসংশ্লিষ্ট আলোচনা 


উপস্থাপন করা হলো । 
৩ হ$15$-শ্রর পরিচিতি : 


২ 45-এর আভিধানিক অর্থ : 54155 শব্দটি ৫ -৩ - এ মূলধাতু থেকে বাবে -$:০-এর 
মাসদার । এর আভিধানিক অর্থ- 
১, 0. তথা ইঙ্গিত করা। যেমন বলা হয়- ১:৪1 1131৯ ৮১৫ 
২. 5৬5৮০ 8000 2৮585 তথা শব্দ উল্লেখ করে অন্য অর্থ উদ্দেশ্য করা। যেমন 
বলা হয়- 2৮55155১5১৯ 
pial us 5 তথা প্রকাশ্যভাবে কোনো কিছু না বলা। 
ঠা তথা অস্পষ্ট । 
. 2.5) তথা ইশারা করা প্রভৃতি । 
251%<-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : হ.25-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রসঙ্গে ইসলামী 
আইনশাস্ত্রবদগণের বক্তব্য নিম্নরূপ- 
১. আল মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) বলেন- 

BHU SOS 25৮০355৭475 55905505594 03 GUSH 
_অর্থাৎ, 52125 এমন উক্তি যার মর্ম অস্পষ্ট থাকে এবং কোনো প্রকার ২১3১৪ তথা 
নিদর্শন ছাড়া তার মর্ম বুঝা যায় না। চাই তা হাকীকি হোক কিংবা মাজাধী হোক। 

২. দুরূসুল বালাগাত গ্রন্থকার বলেন- 
LEAS SUL Eis No ০০ চি] ৩৪ 
৩. আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতার ভাষ্য মতে- 
LG 3585 EM GL ৩০৭] 500.00৯ 65455 Ns Sk 
75391 2৮005 
মোটকথা, কেনায়া এমন শব্দকে বলা হয়, যার প্রকৃত অর্থ গোপন থাকে এবং কোনো 
ইঙ্গিত ব্যতীত শ্রোতার পক্ষে এর মর্মার্থ উদ্ঘাটন বা উপলব্ধি করা সম্ভব হয় না। 
উদাহরণ : যদি কোনো স্বামী তার স্ত্রীকে বলে "১1:০১ তথা তুমি পৃথক । এর দ্বারা যদি 
তালাকের নিয়ত না করে, তবে স্ত্রী তালাক হবে না। কেননা ৪১৮ অর্থের জন্য ১১ 
শব্দটি ০১০ তথা সুস্পষ্ট নয়; বরং এটা £54: তথা অস্পষ্ট অর্থাৎ তুমি বিচ্ছিন। 
50$-এর হুকুম : ২5.-এর হুকুম বর্ণনায় আল মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) 
বলেন_ ১1125500569 Yo Ls 
অর্থাৎ নিয়ত বা অবস্থার ইঙ্গিত ব্যতীত $$ শব্দের ওপর আমল করা ওয়াজিব নয় । 
সুতরাং ১১ =! বললে স্ত্রী তখনই তালাক হবে, যখন তার নিয়ত করা হবে অথবা তার 
বাহ্যিক কোনো নিদর্শন থাকবে । 


কপ 


www.abswer.com 


Ae ie ei = (ঠাল জ্রান্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ প্র 
মানার গ্রন্থের বক্তব্যের ব্যাখ্যায় নূরুল আনওয়ার প্রণেতা আল্লামা মোল্লাজিউন (র) বলেন- 
২555 শব্দের প্রকৃত অর্থ গোপন থাকার কারণে বস্তার নিয়ত সম্পর্কে জানা আবশ্যক । 
সুতরাং ব2.55-এর ওপর আমল করা তখনই ওয়াজিব হবে, যখন ব্যক্তির নিয়ত সম্পর্কে 
অবগত হওয়া যাবে । 

উপসংহার : বক্তার বক্তব্যে যখন কোনো প্রকার অস্পষ্টতা থাকবে, তখন তা হবে 25৮5; 

এর ওপর মর্মার্থ অনুযায়ী শর্তসাপেক্ষে আমল করা ওয়াজিব । 

১৩.১৮৯। ৮195 
(মোজাযের নিদর্শনাবলি) 

উপস্থাপনা : কোনো শব্দকে কোনো কারণ ব্যতীত নিজস্ব অর্থ থেকে অন্য অর্থে স্থানান্তর 

করা হয় না; বরং বিশেষ কিছু নিদর্শন ও ইঙ্গিতের ওপর ভিত্তি করে স্থানান্তর করা হয়। 

উসুলুল ফিকহের পরিভাষায় এদেরকে ১৮] ১1558 বলা হয় এ সম্পর্কে নিয়ে 
আলোচনা করা হলো। ূ 

৩ ১৮৯0 ৮5$-এর পরিচয় : ০১1৪ শব্দটি ২১3১৪-এর.রহুবচন। এর আভিধানিক 

অর্থ হচ্ছে- ১. চিহ্ন, ২. আলামত, ৩. ইঙ্গিত, ৪. নিদর্শন, ৫. সম্পর্ক বা যোগসূত্র ইত্যাদি। 

উসূলশাস্ত্রের পরিভাষায় 9৮৯21 ১155 হচ্ছে_ 5১৯11 0p SES SM ০5১ ৩৪ 

অর্থাৎ, যেসব নিদর্শন বা ইঙ্গিতের ভিত্তিতে শব্দের ২৪:৪৯ বর্জন করে ১.১ তথা রূপক 

অর্থ গ্রহণ করা হয়, সেগুলোকে ১১ ১155 বলা হয়। 

৩ 30১ ৮১5$এর সংখ্যা ও ১3 2 5158 তথা মাজাযের নিদর্শনাবলি প্রায় 

পঁচিশটি । নিয়ে উল্লেখযোগ্য কতিপয়ের বর্ণনা প্রদত্ত হলো- 

১. £44 কারণ হওয়ার যোগসূত্র । অর্থাৎ 1: উল্লেখ করে ০... উদ্দেশ্য করা 
হবে । যেমন বলা হয়-£:%১ (১১১ ১5 ১২১2; এখানে এ শব্দ দ্বারা দান 
উদ্দেশ্য ৷ কেনমত হলো দানের ০:০4 

২. 4৮] 5545 হওয়ার যোগসূত্র। অর্থাৎ ১. উল্লেখ করে ০: উদ্দেশ্য করা 
হবে। যেমন, : 175 ডো 0955 ৮451 ০৪৮৮7 এখানে 55 দ্বারা 1555 
উদ্দেশ্য । কেননা ০:2-এর {০ হলো ১০০; 

৩. 415] 2 ০ উল্লেখ করে 1512 উদ্দেশ্য করা হবে । যেমন : ১১ বলে এ) 
উদ্দেশ্য করা । 

৪. 41711: 115 উল্লেখ করে ২15 বোঝানো হবে । যেমন : এ উল্লেখ করে 
15৯ বোঝানো । 

৫. ৫১১৯) 2 অংশ উল্লেখ করে পূর্ণ বস্তু বোঝানো হবে । যেমন বলা হয়- 

-4৮১০1$৯ ডা 255৮5 12055 

৬. 0 : সম্পূৰ্ণ অংশ উল্লেখ করে +১ তথা অংশবিশেষ উদ্দেশ করা হবে । যেমন : 

এ 4201516590৩ 

৭. 894 35 : অভ্যাসগত নিদর্শন । যেমন কেউ বলল- 51:72 21107 
সালাতের হাকীকি অর্থ দোয়া হলেও অভ্যাসগত কারণে এখানে 5৯: দ্বারা নামায 
. উদ্দেশ্য হবে। www.abswer.com 


স্তৰত 
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জজ উসূলুল ফিকহ টা ৬০৩ 

৮. (2435 3 =| 35 : শব্দের নিজস্ব নিদর্শন। যেমন কেউ বলল- 5:80) 3 
অর্থাৎ, আমি ফল খাবো না। তাহলে এ বাক্য আঙ্গুরকে অন্তর্ভুক্ত করবে না। কেননা 
আঙ্গুরের মধ্যে ফল থেকে অতিরিক্ত খাদ্য উপাদান বিদ্যমান । 

৯. pill 5054 2133 £ বক্তব্যের গতিধারার নিদর্শন। যেমন কেউ অন্যকে বলল- 
১ ৩১৩ ৩1 ৩2591 315 অর্থাৎ, যদি তুমি পুরুষ হও, তাহলে আমার স্ত্রীকে 
তালাক দাও । এর দ্বারা তালাক উদ্দেশ্য হবে না; বরং এর দ্বারা ধমক উদ্দেশ্য । 

১০,২30 £48-০1 £ 0১5 বলে J উদ্দেশ্য করা হবে। আর J বলে 05 
উদ্দেশ্য করা হবে। + 

উপসংহার : উসূলে ফিকহের পরিভাষায় এগুলোই হলো ১.১4 ৬4153 তথা ১.১-এর 


* নিদর্শন। এ সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞানার্জন প্রয়োজন। 


১৪. bl 
(নস) 
উপস্থাপনা : [০5 উসূলে ফিকহের একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা । এটা মূলত কুরআন 
হাদীসের পরিভাষা । মাসয়ালা নির্ণয়ে মুজতাহিদগণকে এর ওপরই নির্ভর করতে হয়। 
-এর চাহিদা, দাবি, ইঙ্গিত ও মর্মার্থ বিবেচনা করে মুজতাহিদগণ ফিকহে ইসলামী 
রচনা করেছেন। নিয়ে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো। 
৩ ০০৫এর পরিচিতি : 
৮০6-এর আভিধানিক অর্থ : ৩৯১ শব্দটি বাবে $:-?-এর মাসদার; এটি একবচন, 
বহুবচনে /০১% এর আভিধানিক অর্থ হলো- 
GRETA < i 
১১51 তথা সীমিত করা । 

না তু উীণ করা। বেমন বলা হয়- 288 09 5055304 

(531/ তথা উঠানে অর্থেও ব্যবহার হয়। এজন্য মঞ্চ বা স্টেজকে ২০% বলা হয় । 
22২36. তথা হাদীসের সনদ বর্ণনা করা। 
০2০ তথা প্ৰান্তসীমা । যেমন বলা হয়- 4 ৯০৭ 5 
43,১44 তথা নড়াচড়া করা । যেমন বলা হয়- (৫৯ ০ 2554 
* মূলকথা, যূলভাষ্য ইত্যাদি 
$-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : 
আল্লামা আবুল বারাকাত আননাসাফী (র) বলেন- 
2৮১০৯৮৯০৮58 0165 ১৮ ৩১০৭ alll ০০ ৩৩০ 92 এ bait এ 
অর্থাৎ, ০; বলা হয় এমন বক্তব্যকে যা বক্তার. নিকট হতে প্রাপ্ত অর্থের ভিত্তিতে 
১.০ অপেক্ষা সুস্পষ্ট হয়ে থাকে, শব্দের কারণে নয় । 
২. আল্লামা নিযামুদ্দীন শাশী (র) বলেন- 4১% (১৫ 3১০ ০ 5441 অর্থাৎ, ০০5 এ 

বস্তুকে বলা হয়, যাকে উদ্দেশ্য করে কথা বলা হয়েছে। 


৩. ০৫০০০ 
ROOTS ET 21515 ৮5 ৪ 22 
অর্থাৎ, যা কেবল একটি"! 'খা কোনো ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে 


না, তাই ৩০১১ 


০ 


নীল, 


WWWw.a 
৬০৪ _______ ডায়াল ভ্রাত্ডাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বধ জজ 
৪. হুসামী প্রণেতা বলেন- ৷ ৮৮2 5১3০১ 3915 $৯ ৬০1 অৰ্থাৎ, প্রকাশ্যের 
চেয়ে অধিক স্পষ্ট বক্তব্যকে 2 বলে। 
৫. কাওয়ায়েদুল ফিকহ প্রণেতা বলেন- 
সত 33০ PG ELM এ৪ ৬৪০০ ১১৩] ৮5 ৫৯ 35 ৩৬ 
-৮১৮০ 41১৯৭ 
উদাহরণ : আল্লাহ তায়ালার অমিয় বাণী- 1১11 (555 3 2101 এ এ 
আয়াতটি একটি ২০ তথা ভাষ্য । কেননা আয়াতটি ক্রয়বিক্রয় ও সুদের মধ্যে পার্থক্য 
সৃষ্টি করার জন্য ব্যবহার হয়েছে। ইসলামপূর্ব যুগে আরবরা ১5 (ব্যবসায় বাণিজ্য) 
এবং 1১১) (সুদ)-কে একই বিষয় মনে করতো। তাদের ধারণা ছিল- ৫:01 1261 
144311 ৯০ অর্থাৎ, ৮১5 তথা ক্রয়বিক্রয় সুদের মতোই । তাদের এ ভুল ধারণা 
খণ্ডনের জন্য আয়াতটি নাযিল হয়। সুতরাং এ আয়াতটিই 5 এবং 1১১-এর মধ্যে 
পার্থক্য বর্ণনায় কুরআনী একটি 0০ তথা ভাষ্য। 
৩ ০$-এর প্রকারভেদ : উসূলে ফিকহবিশারদগণ :০-কে চারভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা : 
১. ০455 তথা ভাষ্যের মর্ম। ২.১০% $5.5) তথা ভাষ্যের ইঙ্গিত। 
৩. [০4114035 তথা ভাষ্য বোধগম্য বিষয় ৷ 
৪. :০৫4॥ 04558) তথা ভাষ্যের দাবি । 
2 ১০-এর হুকুম : $-এর হুকুম বর্ণনায় আল মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) বলেন- 
JEANS ৮১৪৯ ১2059৬৯০১০০ ০৪১০৮ ০১১৩০৬৯ 
উর রম হলোঁ এর সর সারির রে তারা ওয়াজিব। তরে 
এটা অন্য অর্থ গ্রহণেরও স্ভাবনা রাখে । যেমন এতে )3/15 ও ১০১$-এর অবকাশ 
থাকে । আম তথা খাস হওয়ার সপ্তাবনাও থাকে । তবে এ সম্ভাবনার কারণে ৫৮৪ তথা 
অকাট্যতার কোনো ক্ষতি হবে না। যেমন নূরুল আনওয়ার প্রণেতা আল্লামা মোল্লাজিউন 
(র)-এর ভাষায়_ ২2810) ৮৯5 3:০১০১৯১। ১১ +৫)$ অর্থাৎ, এসব অবকাশ বা 
সম্ভাবনা তার 5৯5 তথা অকাট্য হওয়ার ব্যাপারে কোনোরূপ ক্ষতির কারণ হয় না। 
উপসংহার :০০-এর ওপর আমল করা ওয়াজিব । কারণ এটা ৯৪ 3:15; 
১৫, baile 
(ইবারাতুন নস) 
উপস্থাপনা : :৮০%1| $345 উসুলে ফিকহের একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা । এটা মূলত 
কুরআন হাদীসের পরিভাষা । মাসয়ালা নির্ণয়ে মুজতাহিদগণকে এর ওপরই নির্ভর করতে 
হয়। এ ০০$-এর চাহিদা, দাবি, ইঙ্গিত ও মর্মার্থ বিবেচনা করে মুজতাহিদগণ ফিকহে 
ইসলামীর বিভিন্ন মাসয়ালা রচনা করেছেন তাই শরয়ী মাসয়ালা নির্ণয়ে এ সম্পর্কে অবগত 
হওয়া অত্যাবশ্যক । নিম্নে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো। 
2 %| £00:5-এর পরিচিতি : 
১০/| £50$-এর আভিধানিক অর্থ : 5১ শব্দটি 4::-এর ইসমে মাসদার । এর শান্দিক 
অর্থ- ভাষ্য, বক্তব্য, বর্ণনা, বিবরণ ইত্যাদি। আর £০%1[-এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে আসল বা 
মূল। সুতরাং ৫4 $)45-এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, আসাল ভাষ্য বামূলরজরা। 


“www.abswer.com 


2. COM 


শত উসূলুল ফিকহ DSW com ৬2৪ 
£০1 $342 -এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : "৮11 £30:5- -এর পারিভাষিক সংজ্ঞায় বিভিন্ন 
মনীষীর বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। যেমন : 
৯ আল মানার গ্রস্থ্রণেতা বলেন- Als 2 55 ৮11 200 0: Lf 
30 ৫] $4০ ৮ অর্থাৎ, (০811 £542 দারা দলীল গ্রহণের অর্থ হলো, বাক্যটিকে 
যে উদ্দেশ্যে আনয়ন করা হয়েছে, তার বাহ্যিক অবস্থার ওপর আমল করা । 
২ নূরুল আনওয়ার প্রণেতা আল্লামা মোল্লাজিউন (র) বলেন- +4৯ ৮১১--15% 
{১40 52০ ১4 $০ অর্থাৎ, যে উদ্দেশ্যে বাক্যটি আনয়ন করা হয়েছে, তার 
বাহ্যিক অবস্থা থেকে মুজতাহিদ কর্তৃক গবেষণা করা। 
৩. আল্লামা খাদরী (র) রলেন- 
ELSE SUL Sais ০১১০] ৮15 ৮৮10 805 095 bill hs 
৪. আল্লামা আবু যাহরা (র) বলেন- 
৪৬০ ০১০৬ল ৪ ৮2০০৫ ০৯ হব 
এ] 
৫. আল্লামা নিযামুদ্দীন শাশী (র) বলেন- 4129 (১৫1 $১০ ৮ 5% (৮০1 890 
“0:45 09 54,5 অথাৎ যে উদ্দেশ্যে কোনো ব্য নেওয়া হয়েছে সে উদ্দেশ্য বর্ণনা 
করাকে ০৫1 $345 বলে। 
৬. মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন_ £4) 1045520৯১৮০) (5500 ৫৯ 
৭. হুসামী প্রণেতা বলেন- 1---১15470 2৩১০ Li 
৮৮ £34 -এর বিধান : নি দ্বারা < ওয়াজিব হয়ে থাকে। 
উদাহরণ : আল্লাহ তায়ালার বাণী- ১,3/৯:1 45:55 %5)) 1051) ০৫০ 
অর্থাৎ, পিতার দায়িতৃ হলো সন্তানের মায়েদের ন্যায়সঙ্গতভাবে ভরণপোষণ দেওয়া। 
এ আয়াতের +-৫ | $34: দুটি বিষয়ের যে কোনো একটি হতে পারে । যথা : 
১. সন্তানের মা, যে এখনো স্ত্রী তাকে ভরণপোষণ দেওয়া ওয়াজিব । 
২. সন্তানের মা তালাকপ্রাপ্তা; কিন্তু সন্তানকে দুধ পান করাচ্ছে এরূপ অবস্থায় তার 
ভরণপোষণ পিতার ওপর ওয়াজিব । 
উপসংহার : ১৯5. যে প্রকারেরই হোক না কেন, এর ওপর আমল করা ওয়াজিব। কারণ 
এটা 52155025 তথা অকাট্য দলীল । 
১৬. bein 200 
(ইশারাতুন নস) ফা. প. ২০০৮, '১১,১৩,১৬,১৭২০] 
উপস্থাপনা : *০41| £5421 উসূলে ফিকহের একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা । এটা মূলত 
কুরআন হাদীসের পরিভাষা । মাসয়ালা নির্ণয়ে মুজতাহিদগণকে এর ওপরই নির্ভর করতে 
হয়। এ ০০-এর চাহিদা, দাবি, ইঙ্গিত ও মর্মার্থ বিবেচনা করে মুজতাহিদগণ ফিকহে 
ইসলামীর বিভিন্ন মাসয়ালা রচনা করেছেন। তাই শরয়ী মাসয়ালা নির্ণয়ে এ সম্পর্কে অবগত 
হওয়া অত্যাবশ্যক । নিম্নে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো। 
2 ০1 £91-এর পরিচিতি : 
৫০৫11 £0]-এর আভিধানিক অর্থ : 50০১1 শব্দটি বাবে 115)1-এর মাসদার। 
আভিধানিক অর্থ- ইঙ্গিত করা, ইশারা করা। আর *.০1-এর অর্থ হচ্ছে- আসল বা 
মূলভাষ্য । সুতরাং +০1| £).51-এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, মূলভাষ্যের ইশারা তথা ইঙ্গিত। 
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৬০৬ _ (সোল ভ্রাতা ফায়িল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 

£0 £5804-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : 1,০1 5)0১1-এর পারিভাষিক সংজ্ঞায় 

আলেমগণের বিভিন্ন অভিমত পরিলক্ষিত হয়। যেমন : 

১. আল মানার গ্রস্থ প্রণেতা বলেন- ১১-০১০ 544 $১51২/-+৮৮৩২৬ 0০ 
5৯5 25 ৬৮ ali, Lully bail 21 335০ ৯ অর্থাৎ, ০ির ৯6এর 
আভিধানিক দ্বারা যা সাব্যস্ত হয় তদনুযায়ী আমল করা; কিন্তু তা উদ্দেশ্য নয় এবং 
তজ্জন্য উক্ত নস বর্ণনাও করা হয়নি। আর এটা সকল দিক থেকে এ নয়। 

২. আল্লামা নিযায়ুদ্মীন শালী (র) বলেন- 

১৪৮৯৪ SEE 55 ৮০৪৮5 ৬ ৮৮১০৮০৩55০০ ৮০4০৪ 

40৯4 সর) GL VG 5৯5 05 

অর্থাৎ, ০৫] $521 বলা হয় যা ০০?-এর সাহায্যে কোনো প্রকার প্রবৃদ্ধি সাধন 

ব্যতীত সাব্যস্ত হয় এবং সার্বিকভাবে এটা অস্পষ্ট থাকে এবং বক্তার উক্তির জন্য 
বাক্যটি প্রয়োগও করা হয়নি। 

৩. আল্লামা খাদরী (র) বলেন- JA iI 0 ১৮০৯৫ 00 05৩142080৩৯ 

8. আল্লামা আবু যাহরা (র) বলেন- 

550201৮1255 825 515155055১৪ bil YL ৫৯ 

৫. মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন- 

biG Nis HELO ৫55 55 5৩৬ 

৬. হসামী প্রণেতা বলেন- 

00035550130 ০১505 555 
5 =| £;)-এর বিধান : ১০০ 0.4 বিধান ওয়াজিব করে। 

উদাহরণ : 

১. আল্লাহ তায়ালার বাণী= 55410 455:.5$ 6480 21535511455 
এ আয়াতটি ইঙ্গিত করছে যে, নসব পিতার প্রতি সম্বোধিত; মাতার প্রতি নয়। €1-এর 
₹৯-টি ০০৯৪৯1-এর জন্য। অর্থাৎ পিতাই একমাত্র নিসবতের অধিকারী । ' 

২. আল্লাহ তায়ালার বাণী- ৫ ১০০১3৯০৮ 13511 ১১১৯৮] 25850 
আয়াতটির ইঙ্গিত হলো মুহাজিরদের দরিদ্রতা গ্রহণযোগ্য এবং তাদের সম্পদে 
কাফেরদের মালিকানা সাব্যস্ত হয়। 

উপসংহার : ৭০ যে প্রকারেরই হোক না কেন, এর ওপর আমল করা ওয়াজিব । কারণ 

এটা 5255 ৩15 তথা অকাট্য দলীল । + 

১৭. Lal UNS 
(দালালাতুন নস) |ফা. প. ২০০৮,১২১৫] 
উপস্থাপনা : ০% {035 উসূলে ফিকহের একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা । এটা মূলত কুরআন 

হাদীসের পরিভাষা ৷ মাসয়ালা নির্ণয়ে মুজতাহিদগণকে এর ওপরই নির্ভর করতে হয়। এ 

+০-এর চাহিদা, দাবি, ইঙ্গিত ও মর্মার্থ বিবেচনা করে মুজতাহিদগণ ফিকহে ইসলামীর 


বিভিন্ন মাসয়ালা রচনা করেছেন। তাই শরয়ী মাসয়ালা নির্ণয়ে এ সম্পর্কে অবগত হওয়া 
অত্যাবশ্যক । নিয়ে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো । 
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জজ উসূলুল ফিকহ ৬০৭ 
2 (,= £156-এর পরিচিতি : 
{৮০% $15$-এর আভিধানিক অর্থ : ২035 শব্দের অর্থ- নির্দেশনা । এটি বাবে /:-$-এর 
মাসদার | আর ঠ০%1 শব্দটিও বাবে $:-$-এর মাসদার । আভিধানিক অর্থ- মূলবক্তব্য বা 
ভাষ্য । সুতরাং +৮০$ | $133-এর শাব্দিক অর্থ দাড়ায় মূলবক্তব্য বা ভাষ্যের নির্দেশনা । 
*৮০%.1| $15$-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : (০41 ২1১$-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা বর্ণনায় বিভিন্ন 
অভিমত রয়েছে। যেমন : 
১. আল মানার গ্রন্থকার বলেন- 1541 3 25 ০) ৮১৮০ ৩55 5 অর্থাৎ, যা 

আভিধানিক নসের অর্থ ছারা সাব্যস্ত হয়েছে, ইজতেহাদের ছারা নয়। 
২. আল্লামা নিযামুদ্দীন শাশী (র) বলেন- 

০৮2৭5105814 215৮ pKSU U বি ০৬১ 
অর্থাৎ, ০% £35 বলা হয়, যার সাহায্যে 4১12 ০১-০4 -এর হুকুমের কারণ 
শাব্দিক দৃষ্টিতে অবগত হওয়া যায়, ইজতেহাদ কিংবা ৮:+74.1-এর দৃষ্টিতে নয়। 

৩. আল্লাম| খাদরী (র) বলেন- 
Ls 145১5৯১৮৩০0 ১45১5 ৩৫০ ১৮5 [৯ S35 le EN ৩৪ 
৪. শায়খ আবু যাহরা (র) বলেন- 
Ue ৬০৫01] UNS ২5 LAKH Ghz ০৮৩ bail টা 
+ pls 232 SSS 4 pS ol YS ৮৮০ 
1 মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন- 
AEE ০4355105855 
৬. হুসামী প্রণেতা বলেন- 1510, LULL Gl i ৩50৪ 
2 {{৷{১5-এর বিধান : ১. ০০11 ইশারাতুন নসের মতো বিধান ওয়াজিব করে। 
২. {০৷5;১|-এর সাথে ৬৯১5 হলে *৮০% 11 £5.51 অগ্রাধিকার লাভ করে। 
৩. ২83 দ্বারা বুনি হয় তা খাস হওয়ার সম্ভাবনা রাখে না, কারণ এটি ££ নয়। 
উদাহরণ : আল্লাহ তায়ালার বাণী- ২৯১4: 35 1 2% 55 ১$ এ আয়াত দ্বারা 
বোঝা যায় যে, মা বাবাকে ১৫ তথা কষ্ট দেওয়া হারাম । এ কথা বুঝতে ১45>!-এর 
প্রয়োজন নেই। কাজেই (১ তথা আঘাত করা হারাম ‘,০%1| ২133 দ্বারা সাব্যস্ত 
হয়েছে। আর 51 বলা হারাম +4.!| 8).:০-এর দাবি । . 
উপসংহার : [,=; যে প্রকারেরই হোক না কেন, এর ওপর আমল করা ওয়াজিব। কারণ 
এটা 52৯5 4415 তথা অকাট্য দলীল । 


১৮. ০ tas) 


(ইকতেদাউন নস) |ফা. প. ২০০৯] 
উপস্থাপনা : (০%! 4১31 উসূলে ফিকহের একটি গুরুতৃপূর্ণ পরিভাষা । এটা মূলত 
কুরআন হাদীসের পরিভাষা । মাসয়ালা নির্ণয়ে মুজতাহিদগণকে এর ওপরই নির্ভর করতে 
হয়। এ ০$-এর চাহিদা, দাবি, ইঙ্গিত ও মর্মার্থ বিবেচনা করে মুজতাহিদগণ ফিকহে 
ইসলামীর, বিভিন্ন মাসয়ালা রচনা করেছেন । তাই শরয়ী মাসয়ালা নির্ণয়ে এ সম্পর্কে অবগত 
হওয়া অত্যাবশ্যক । নিয়ে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো। 
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৯ 


2545722 
৬০৮ ___. Umer 
সস 
৬০ /৯5/-এর আভিধানিক অর্থ : +3] শব্দটি বাবে ,1.:7১1:এর যাসদার । 
শাব্দিক অর্থ- দাবি করা। আর +£1| শব্দটি বাবে 7:.:-এর মাসদার। এর অর্থ- 
মূলবক্তব্য, মুলভাহ্য ইত্যাদি । সুতরাং +.)| 4.:৯5১1-এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- মূল 
বক্তব্য বা ভাষ্যের দাবি। 
4) /১3১-এর গ্ারিভাষিক সংজ্ঞা : +$/। 4.:৯731-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা - 
বর্ণনায় উস্লবিদগণ বিভিন্ন অভিযত ব্যক্ত করেছেন। যেমন : 
১. আল মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) বলেন- ( ২১১৮1 ৮01 ৯2৯31 32 
21555 অর্থাৎ, ৯১১৮ এমন একটি বিষয় যাকে নস তার স্থীয় অর্থের বিশুদ্ধতার 
জন্য কামনা করে। 
২. আন্যামা নিধামুক্ষীন শাশী (র) বলেন- 
ails ৮১৩ Sats As ins lcs Sdn rts 555 
Mis 4৮১5 ৩১ ৮৮৪ 
অর্থাৎ, *৮০)| ৯] বলা হয় নসের বর্ধিত এ বিষয়কে, ঘা ব্যতীত নসের অর্থ 
প্রতিষ্ঠিত হয় না। মলে হয় যেন বাকোর অর্থ দ্ধ হওয়ার জন্য নস এ অতিরিক্ত 
বিষ্বয়কে দাবি করেছে। 
৩. আল্লামা খাদরী (র) বলেন- 
০2১05 (৩ 3০৮ 5 5৯৬৪০০৬৩৯40 15৬৬ 
৪. শায়খ আবু যাহরা (র) বলেন 
1৮83 %2555025555880 38০৩ ৯0৫5 05০ 
৫. হুসামী প্রণেতা বলেন- 
১১০ 2৬1525৮৬৮54 2০৮৬৬ ৬০ ৮৫০০০ 10৩5 
2 :৮4/১৯৪৪/-এর বিধান : ১. +$)। 2581 দালালাতুন নসের মতো 1.৯ 
ওয়াজিব করে । 
২. ands ৩ ০০৪৪০৪ হারে ০55 হান 5802 আআহিতার আত করে। 
৩. ৷ /44৯51-এর কোনো 13০ নেই। কারণ এটা &)/-এর ১:৯১ আর 
সপ 
ও. ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে- *:৯3১1 আম ও খাস উভয়ই হতে পারে। 
৬০ /-এর উদাহরণ : আল্লাহ তায়ালার বাণী- ২:57 ১১১১১ অর্থাৎ, গোলাম 
আযাদের »:৯3১) হলো এর মালিক হওয়া । কাজেই আয়াতের মূলবক্তব্য 1555 $5,৯55 
উপসংহার : =; যে প্রকারেরই হোক না কেন, এর ওপর আমল করা ওয়াজিব । কারণ 
এটা 545 3515 তথা অকাট্য দলীল । 
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১৯. Lf 


(সুন্নাহ) 
উপস্থাপনা : ইসলামী শরীয়তের বিধিমালা কতক মৌলিক নীতির ওপর নির্ভরশীল । যা মানবজীবনের 
পথনির্দেশক হিসেবে স্বীকৃত । এগুলোর মধ্যে সুন্নাত অন্যতম কিতাবুল্লাহর পরেই এর স্থান। কিতাবৃল্লাহর 
বিধানাবলির পূর্ণাঙ্গ ও যথার্থ ভাব এবং মর্ম উপলব্ধিকরণে সুন্নাতের গুরুত্ব অপরিসীম। সকল প্রকার 
বিভ্রান্তির অক্টোপাস থেকে নিজেকে বাচিয়ে রেখে ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তিলাভের জন্য সুন্নাতে 
রাসূলুল্লাহ (স) মোতাবেক জীবন পরিচালনার নিমিত্ত এতদসম্পর্কিত গভীর জ্ঞানার্জন অপরিহার্য 
৩ ২£-.-এর পরিচিতি : , 
হ:.-এর আভিধানিক অর্থ : ২%, শব্দটি একবচন, বহুবচনে ১১; এটা বাবে $:.$-এর 
মাসদার । অভিধানে শব্দটির বিভিন্ন অর্থ পরিলক্ষিত । যেমন : | 
১. {53,1 তথা পথ, পদ্থা, পদ্ধতি । যেমন কুরআনে এসেছে-3(2১:531113%... 525 815 
২. খা তথা নমুনা, আদৰ্শ । যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন_ 


Ls 855417105555 20 IGS ২৫ 
{£5 তথা অভ্যাস । যেমন : 5191444 
£53. তথা চরিত্র । ৫. {2,19 তথা সবতাব প্রকৃতি । 
{3/1 তথা জীবনব্যবস্থা। ৭. ১15০ তথা রাস্তা । 
৮. 55] তথা অভ্যাস। . ৯. 2৮১৯ £5১.1তথা উত্তম চরিত্র । 


১০. ইংরেজিতে বলা হয়- Rule, Mode of life, Method, Line 0f conduct ইত্যাদি । 
244,-এর পারিতাধিক সংজ্ঞা : ফোকাহায়ে কেরাম বিভিন্ন আঙ্গিকে বিভিন্ন ভাষায় ২::..-কে 
সংজ্ঞায়িত করেছেন। যেমন : 
১. আল মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাকী (র) বলেন- 
2৮2৬4 51803550-58555 50385 
47155 120৯8 
অর্থাৎ, নই (স)-এর কথা, কাজ, মৌনসম্মতি এবং সাহাবায়ে কেরামের কথা ও 
কার্যাবলিকে ২%:. বলা হয়। 


২. শায়খ আবদুল হক মুহাচ্দিসে দেহলভী (র) বলেন- J} ৮: 44 (4 £%.. 


Aes 4015 £1) ৭:০ অৰ্থাৎ, রাসূলুয়াহ সে) থেকে যা কিছু এসেছে তাই: 


৩. আল কামূসুল ফিকহী গ্রন্থকার বলেন- $া 755 (০০) Ing Gia Lt 


{$3735 3 3১১ অৰ্থাৎ, কথা, কাজ ও সম্মতির মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (স) শরীয়ত 
হিসেবে যা প্রচলন করেছেন, তা-ই ££; 

৪. আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন- £2১১১1$ nae 
অর্থাৎ, সুন্নাত হলো (ইসলামে) প্রচলিত পন্থা । 


"..&7 ককীহদের মতে- ২৯১১৬১৭৬৯১৮ ৩২:০৪ জরা বরাত হল না 


ওয়াজিব ও মুস্তাহাবের মাঝামাঝি রয়েছে। - 


৬. উরি )-এর ভাষায়- 


নানী? Eu sts nig ০৫৬৪ 
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৭. আল্লামা আবু বকর জাযায়েরী (র) বলেন- 
্ 5 ১০০ be SY 55211 ১১৮ (০) 410 0515 aust 
AIS 


252 251 


৮. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থে এসেছে 
৯১3২১৯3৮১০১: ০০ 3১৮৯7 8] 55 চন ০5 Lf 
৯. মোল্লাজিউন (র) বলেছেন- , 
১08 Le SILT Hi 0) 93811 935 ৪5 SAS Bf 
HHL Ia 
১০. আল্লামা রাগেব ইস্পাহানী (র) বলেন- 
USE Ls SE Ne Gini abt 
১১. আল্লামা আবদুল আযীয হানাফী (র) বলেন- 
HOA LHS ৩১০ SSS 5 J MTS BL 
১২. ফিকহবিদদের মতে- 
০ ৬9 25 0505 ০5 ০৪ ২2515 505 tt 
| Asie 
উপরোল্লিখিত সংজ্ঞাসমূহের সমন্বয় সাধনে বলা যায়- ২%, হলো রাসূলুল্লাহ (স)-এর 
বাণী, কার্যাবলি ও মৌনসম্মতি এবং সাহাবায়ে কেরামের বাণী ও কার্যাদি। যদিও মানার 
প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) বিশেষ আঙ্গিকে. বলতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর 
বাণীসম্ভারকেই বুঝিয়েছেন। 
৩ উসূলে ফিকহের স্তর অনুযায়ী ২:/.-এর প্রকারভেদ : উসূলে ফিকহবিশারদগণ ২%/..-কে 
চারভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা : | 
১. ১54.1৮০১ তথা সনদের ধারাবাহিকতা । 
২. ১:০।। ৫৮৯৪১! তথা সনদের বিচ্ছিন্নতা ৷ 
৩. ১3 4.০ তথা খবরের প্রয়োগক্ষেত্র। 
৪. ৯১ ০০১০ তথা মূল খবর । 
উপসংহার : ইসলামী শরীয়তের দ্বিতীয় মূলনীতি হলো সুন্নাহ । এটি শরীয়তের প্রধান 
মূলনীতি আল কুরআনের নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যাও বটে। সামগ্রিক অর্থে কেবল মহানবী (স)-এর 
কথা, কাজ, সমর্থন এবং সাহাবায়ে কেরামের কথা ও কাজ-ই সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত। 
মানবজীবনে সঠিক ও যথার্থ আমলের মাধ্যমে সফল জীবন বিনির্মাণে সুন্নাহ সম্পর্কিত 
জ্ঞানার্জন একান্ত অপরিহার্য । 


248 হা 


২০. চা] 
(আল হাদীস) 
উপস্থাপনা : আল্লাহপ্রদত্ত একমাত্র কল্যাণকর পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান ইসলামের যাবতীয় 
আহকাম শরীয়তের মলনীতি চতুষ্টয় তথা কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কেয়াসের ওপর 
নির্ভরশীল । তন্মধ্যে হাদীস ইসলামী শরীয়তের দ্বিতীয় বৃহত্তম মূলনীতি । কুরআনুল 
কারীমের পরেই এর স্থান। হাদীস বলতে মহানবী (স)-এর মুখনিষ্সৃত বাণীসম্ভারই 
উদ্দেশ্য । নিয়ে প্রশ্লালোকে হাদীসের পরিচয় তুলে ধরা হলো । 
৬/৬/৬/, 21058210017 
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= উসূলুল ফিকহ __ ll _ _ ৬১১ 

৩ ৩3১5 -এর পরিচিতি : 

৩4১5 -এর আভিধানিক অর্থ : ৬.১: শব্দটি ২৮:০- এর সীগাহ। এটি একবচন, বহুবচনে 

০১৬০ অভিধানে শব্দটির বিভিন্ন অর্থ পরিলক্ষিত হয়। যেমন : 

"535 তথা বাণী । যেমন কুরআনে এসেছে- 335 410 ১: ১২ 

> তথা সংবাদ। যেমন বলা হয়- £১5 6 ১১১৬১১০ 

5919 তথা কাহিনী । যেমন : 6 55১ SLOTS 211 

+ (2১8 55৯ তথা ১৬ এর বিপরীত। * 

১১১৯ তথা নতুন। 

৩৪ তথা বর্ণনা। যেমন কুরআনে এসেছে- ৬৪ 9) ০১১12 

২: তথা ঘটনা । যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- ১১: ১৯১৯ 

২১১৯১ তথা উপদেশ বাণী । যেমন : ৬১1 Halls 

£১ তথা কথা । ১০. ইংরেজিতে বলা হয়- Discussion, Modern, Talk ইত্যাদি । 

০৬৬ ৬:-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : 

১. নূরুল আনওয়ার প্রণেতা আল্লামা মোল্লাজিউন.(র) বলেন- wie ১14 ৬১১৯] 
Mos Aig eile 20 ০৫3০0 935 অৰ্থাৎ, হাদীস বলতে কেবল 
রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণীকেই বুঝায় । 

২. সাইয়েদ মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন- 

BAG 21556 lilly GILG Af 035 3501 Se PAT LISI 
অর্থাৎ, হাদীস হলো আম তথা ব্যাপক অর্থবোধক । এর দ্বারা মহানবী (স), সাহাবায়ে 
কেরাম ও তাবেয়ীগণের রুথা, কাজ ও মৌনসম্মতিকে বোঝায় । 

৩. শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র) বলেন- 

12৮35, +$ (153 915 20০1 25535 ০ 1 ৬২ 
৩৯৩0 ১১৪ ej 1১১55514535 ol 9১5 ৮15 ১8: 305 
PIG 4555 

৪. তাইসীর মুসতালাহিল হাদীস গ্রস্থকারের ভাষায়_ (341 411 al ৬৫১৯] 
Lie 31715850155 39155 02 lg 515 410 পপ অর্থাৎ, হাদীস তাকে বলা 
হয়, যা নবী করীম (স)-এর কথা, কাজ, মৌন সম্মতি ও গুণাবলিকে সম্পর্কিত করে । 

৫. আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন- ৮:.$10%1353 ৮১০ ৬3১৯ 
1১3১৯ ৬৪০৯ অর্থাৎ, ৬১১৯ শব্দটি 3১১ তথা পুরাতনের বিপরীত, তাই 
হাদীসকে হাদীস বলে নামকরণ করা হয়েছে। 

৬. জমহুর মুহাদ্দিসীনের মতে 
১1৮৫ ৩3১৪৪৮৮৯৪৩ ৯৯১3 ৪১১ ৯০০) Gl 11- ৮:০5 ৬২১৯ 

48985511858 05315 5215803 38০15 
অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ (স)-এর কথা, কাজ ও মৌন সমর্থন, অনুরূপ সাহাবী ও তাবেয়ীদের 
কথা, কাজ ও মৌন সমর্তনক্ডেও. হাদীন্র যতো. ৩0) 


করাত লন 
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৭. কতিপয় মুহাদ্দিস বলেন- 

Ls 34555 £ ০ 2১55 415 (০১990 UE Ga ৬০ 
উপরিউক্ত সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ করলে বলা যায়, রাসূলুল্লাহ (স)-এর কথা, কাজ, 
মৌনসম্মতি ও গুণাবলিকে হাদীস বলে। অনুরূপভাবে সাহাবী এবং তাবেরীদের কথা 
এবং কাজকেও হাদীস বলে। 

উপসংহার : মহানবী (স)-এর কথা, কাজ ও মৌনসন্মতিকে এবং সাহাবায়ে কেরামের কথা 

ও কার্যাবলিকে ২: বলে । আর বিশেষত রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণীকে হাদীস বলে। সুতরাং 

আমাদের উচিত দুনিয়ার শাস্তি ও আখেরাতের মুক্তির জন্য হাদীস অনুযায়ী আমল করা । 
২১. 3354) 

(আল মুতাওয়াতির) # 
উপস্থাপনা : ইসলামী শরীয়তের মূলনীতি চতুষ্টয়ের মধ্যে হাদীসের স্থান দ্বিতীয় । শরীয়তের 
‘অসংখ্য মাসয়ালা এর মানদপ্ডের ওপর ভিত্তি করেই প্রণীত বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির 
আলোকে হাদীসকে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিন্যস্ত করেছেন। যেমন 4... :-41-এর দৃষ্টিতে 
হাদীসকে তিন শ্রেণিতে বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রশ্নোল্লিখিত ১1554 তন্মধ্যে প্রথম এবং , 
সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য প্রকার । নিম্নে ১১1৫2 সংশ্লিষ্ট আলোচনা উপস্থাপন করা হলো । 

৩ ০31$25-এর পরিচিতি : 

০৬5০ এর আভিধানিক অর্থ : ১51554 শব্দটি বাবে }£ 55 হতে 55 (-:.!-এর ১1 

না “এর সীগাহ। শব্দটি $ 55551 মাসদার হতে নিঃসৃত । এর আভিধানিক অর্থ- 

১. 25.4 তথা ধারাবাহিকতা । 

২ (51 তথা প্যায়ক্রমিক হাদী 

৩. 55152১৩1545) তথা একের পর এক আসা। 

8. ঠা তথা লাগাতার ৷ 

৫. £151 তথা অনররত ইত্যাদি । শব্দটির প্রয়োগ কুরআন মাজীদে পরিলক্ষিত হয়। 
যেমন : . $5461 CLL 
1$52-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : 

টি আন মানার জেতা আলা নাসার) বলেন- 
৬০ 85015505553 3525052৮০৯৫ ৩ 5 450 GAUSS 5৬ 

59819445516850055 LSE wii 

অর্থাৎ, মুতাওয়াতির বলা হয় এমন হাদীসকে যা এত অধিক লোক বর্ণনা করেছেন, 
যাদের সংখ্যা গণনা করা যায় না এবং তাদের সংখ্যাধিক্য, ন্যায়পরায়ণতা ও বাসস্থানের 
বিভিন্নতার কারণে মিথ্যার ওপর তাদের একমত্যের ধারণাও করা যায় না। 

২. তাওযীহ গ্রস্থকারের মতে- 
৫৮৫১5 ₹৯৫০ ৬৮৯৯৫ 4৮555 ১৯205 ৪5 345 51৯ 4301 

HSL AEST 251৯ ih AE ls 

অর্থাৎ, মুতাওয়াতির এমন হাদীসকে বলে, যার বর্ণনাকারীদের সংখ্যা প্রত্যেক যুগেই এমন 
হবে যে, তাদের সংখ্যা নিরূপণ করা যায় না এবং বর্ণনাকারীদের আধিক্য, ন্যায়পরায়ণতা 
আর বাসস্থানের বিভিন্নতার দরুন তাদের ওপর মিথ্যার ধারণাও করা যায় না। 


£95 


জর উসূলুল ফিকহ ৬১৩ 
৩. হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন, টানি 

-১৮:০5 HEN GI USS UGA SGA 
৪. কোনো কোনো 


ভাষায়- 
০1515156555 VG 65455 ০:০৯ 535 437 Cdl 5250 Gh GGA 
3 1057546875৮ রি] 
৫. ড. মাহমুদ তাহহান বলেন- 
ESE AISLE SUN ৩:১5 SBS 85 0555 SGA 
৬. শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র) বলেন- 
TE ESE BUST J Lens HBAS ৪১ 1216 LAL 9 
ASG He nie 
Sloan -এর হুকুষ : 235% হাদীসের হুকুম বর্ণনায় ওলামায়ে কেরামের অভিমত নিম্নরাপ- . 
১. আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে- 
ক. হাদীসে মুতাওয়াতির দ্বারা $:3:1। 1১] তথা. অকাট্যজ্ঞান অর্জিত হবে। 
খ. মুতাওয়াতির হাদীস আমলকে ওয়াজিব করে। 
গ. হাদীসে' মুতাওয়াতির অস্বীকারকারী কাফের হিসেবে গণ্য হবে। 
ঘ্ব. আনার হাদীস খায়া কুরানের আয আট করা যাবে 
২. সুতামিলা পারের মতে” ও [5১১৫০ ৩১৬ ৮১54 5:০0 ৩৯৩৫ 2 
এ 9৭ আরা জনে ধর হল শন গে এর 
যার সতের দির প্রন নারে ধারা জান জাতিতি হয় মা। 
৩. আবু বকর বাকিন্তানী (র)-এর মতে, এর দ্বারা $3211 (১5 অর্জিত হয়। 
৪. আল্লামা আবুল কাসেমের মতে- $১) Hh 34 £1 অৰ্থাৎ, এর দ্বারা 
ইলমে ইসতেদলাল অর্জিত হবে । 


১:2৯ 2৫53 ১732) ১:১০ হ95 ২02৯1655৯19 
৭. ফখরুল ইসলাম বাযদাভী (র) বলেন- :%* চিনিয়ে 54] 
12:50 অৰ্থাৎ, ১5555. রাজি কাটি জানের উপকারিতা প্রদান করে। 
সেটি দু'দিক দিয়েই বোঝা যায়, গঠনগত দিক ও বাস্তবতার দিক। 
উপসংহার : ১::..| 0.:-$1-এর দৃষ্টিতে সুন্নাহকে যে তিন শ্রেণিতে বিন্যস্ত করা হয়েছে, 
তন্মধ্যে ১1552 সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য । হাদীসে ১১15: দ্বারা অকাট্যজ্ঞান অর্জিত হয় 
বিধায় এর অস্বীকারকারী কাফের হিসেবে চিহ্নিত হবে । 
২২. 
(আল মাশহুর) 
উপস্থাপনা : ইসলামের যাবতী্ আহকাম শরীয়তের মূলনীতি চতুষ্টয় তথা কুরআন. হাদীস, 
ইজমা € কেয়াসের ওপর ভিত্তি করেই প্রণয়ন করা হয়েছে । শরীয়তের দ্বিতীয় বহস্তুম 
মূলনীতি তথা হাদীস দারা মহানবী (স)-এর বাণীসন্ভার, কর্মনীতি ও মৌনসমর্থনই উদ্দেশ্য 
উসূলবিদগণ ১.1 4:-51-এর আলোকে হাদীসকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করেছেন: 
তন্মধ্যে ১১%-১০ অন্যতম । নিয়ে ১১4১ সংশ্লিষ্ট আলোচনা উপস্থাপন করা হলো। 


www.abswer.com 


৬১৪ | ৰোল জ্বাজাহ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ প্ল্প 
2 ১১4-১ -এর পরিচিতি : 
১$%২5এর আভিধানিক অর্থ : 5.১% শব্দটি বাবে £5 থেকে ১ 7-1-এর ১5% 1$-এর 
সীগাহ। শব্দটি জনও মান্দাহ ১. *- ০১; এর আভিধানিক অর্থ- ১. 
১33% তথা বিখ্যাত, ও ওঁিদ্ধ, গা. খ্যাত৷ 8টি দি 
২}4+-১--এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : 
১ ও তিল আমার প্রভা আচাম লামাৰ) রতন 
25 N53 85 ৩১৯ SASL ১৯ 3 ০০ 52 ১৩,৮৬১ 
৮১৪] ০1০ Heb 
অর্থাৎ, মাশহুর এমন হাদীসকে বলে, যা মূলত ২৯1 >£5 ছিল। অতঃপর দ্বিতীয় 
এবং তৃতীয় যুগে এমন সংখ্যক লোক তা বর্ণনা করেছেন, যাদের ব্যাপারে মিথ্যার 
ওপর একমত্য হওয়ার ধারণা করা যায় না। 
২. আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন- ৯০ 
51551 55 85 অর্থাৎ, মাশহুর এমন হাদীস, যা'দু'য়ের অধিক লোক বর্ণনা 
করেছেন; কিন্তু বর্ণনাকারীদের সংখ্যা মুতাওয়াতিরের সীমায় পৌছেনি। 
৩. যুফতি আমীমূল ইহসান্‌ রে] বলেন- 
২১১১০৮০০৯85 86১1৮ ৩৪০ ১১১৮৯5৮4০৫১! 
৪. ১১১৯৭ £ 4: ১০১5-এর গ্রন্থকার.বলেন- 
05025 LED GL I ৩৪ 558 TLS 830 Cpa 354 
৫. আল্লামা আল্লামা নিযামু্দীন শালী (র), বলেন =/ 
০105 ৮১0৮0 Mail SASHA ১৮৩ Lf 5৩ Ls ৮৬ 
PAE sss seas yi হয়া 25853 
উদাহরণ : 


IG UNS SLA 26 EN LI ১১৬৯ ০০ ৰ] 
i ect A BARE fi TE 

25 93502151৮০৯ 30501 6155 ote Ele fn 455 35 Y 
Eat dl ৮ ১520৬ 22১5 

DISH ০৬ ৪৮১০৩ NLS এ 

৩ মাশহুর হাদীসের হুকুম : ১. আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে 
ক. হাদীসে মাশহুর দ্বারা 2:১2 15 তথা প্রশাস্তিমূলক জ্ঞান অর্জিত হবে। 

খ. এর অস্বীকারকারীকে কাফের বলা হবে না। 
গ. তবে পথভ্রষ্ট হিসেবে চিহ্নিত রুরা হবে । 
ঘ: এর দ্বারা কিতাবুল্লাহর ওপর 5315) বৈধ । 

২. আল্লামা জাসসাস (র) বলেন- ১১%-০ ৬১৯ মূলত মুতাওয়াতিরের পর্যায়ভুক্ত। 
কাজেই এটি £1301 1 তথা অকাট্য জ্ঞানের ফায়দা দেবে এবং এর 
অস্থীকারকারীকে কাফের বলা হবে। 

উপসংহার : ইসলামী শরীয়তের দ্বিতীয় প্রধান মূলনীতি হাদীসের শ্রেণিবিন্যাসের জগতে 

১০155 ও ১১45০ প্রসিদ্ধ দুটি প্রকার । গ্রহণযোগাতার দিক বিচারে ১০19১ হাদীসের 

জুড়ি নেই । কারণ এর দ্বারা ৬৪: (1৯11 অর্জিত হওয়ার পাশাপাশি 31১11৮12১50 


বৈধ । আৰ গহণযোগাতার নি চারার +১২০-এর হল 
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আ উসূলুল ফিকহ" ৬১৫ 
২৩. ১৮৯ 
(আহাদ) 
উপস্থাপনা : ইসলামী শরীয়তের মূলনীতি চতুষ্টয়ের মধ্যে সুন্নাহ বা হাদীসের অবস্থান 
দ্বিতীয়। রাসূলুল্লাহ (স) হতে আমাদের পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে পৌছার দৃষ্টিতে সুন্নাহ বা হাদীস 
তিন প্রকার। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে (51; নিয়ে এ সংক্রান্ত আলোচনা পেশ করা হলো। 
৩21-এর পরিচিতি : 
॥5|-এর আভিধানিক অর্থ :%(21 শব্দটি £5১51 মাসদার থেকে নিঃসৃত। এটি বহুবচন, 
একবচনে ১১; ঁ গয়া লাভিযুনিক:ঘৰ্দ নিন ১. ১324 তথা একক । ২. (১৮১5 তথা 
অভিন্ন। ৩. এ তথা নিরবচ্ছিন্ন ইত্যাদি । 
১০1-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ॥-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা নিয়রূপ- 
১. মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) বলেন- Leas pL TNS AS 8৫ ph 
অর্থাৎ, ১৯। এমন হাদীসকে বলা হয়, যা প্রত্যেক স্তরে একজন বা দু'জন কিংবা 
. ততোধিক লোক বর্ণনা করেছেন (কিন্তু মাশহুরের পর্যায়ে পৌছেনি)। 
২. আল্লামা নিযামুদ্দীন শাশী (র)-এর ভাষায়- 455215 8155 (311 ১১৯15 
অর্থাৎ, যে হাদীস প্রত্যেক স্তরে কেবল একজন লোক বর্ণনা করেছেন, তাই ১1; 
৩. তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীস হে এম়েছেন১35:-4 ৮3১42১০১52৩ 
8. ইমাম বায়যাবী (র) বলেন- ১ 25 56) 21১৯5] 535১2১5৯5৩৯ 
উপরিউক্ত উক্তিসমূহের সমৰয়সাধনপূর্বক ১১13 ৯:১-এর সংজ্ঞায় আমরা বলতে পারি, 
খবরে ওয়াহেদ এ হাদীসকে রলা হয়, যাকে একজন কিংবা দু'জন বা ততোধিক রাবী বর্ণনা 
করেছেন; কিন্তু ১১-১০-এর সমপর্যায়ে পৌছেনি। 
১৯$১:১-এর উদাহরণ : বর্ণিত হাদীসভাপ্তারের অধিকাংশই ১০1; ১:১-এর অন্তর্ভুক্ত । যেমন : 
০০ ৮৪ 548571০3515 20০০ 90 ৩3০5১ £5355 512 ০ 
-১১৮০৯০০০১/55351510 ১০ 401৩ ৩৫৬১৯ 
Mosaic Le 20055 ৬০305 555 ১5 2035 8 40 ১১০ ৬০ 4 
৯5] 055৬০ 
SUSIE 581০ 51215১02500 2 
৩ ১15 >5-এর হুকুম : ১৯।১:৯-এর হুকুম উপস্থাপনে দুটি অভিমত পরিলক্ষিত হয়। যথা : 
১. জমনুর উসূলবিদের অভিমত : জমহুর উসূলবিদের মতে, ১৯1 ১৯ যদি কুরআন, 
খবরে মুতাওয়াতির এবং খবরে মাশহুরের বিরোধী না হয়, তাহলে তদনুযায়ী আমল 
করা ওয়াজিব । যদিও এর দ্বারা ১5:1! 11 অর্জিত হয় না। ৬৯ ১: আমলকে 
ওয়াজিব করে । এ সম্পর্কিত দলীল নিম্নরূপ- 
ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী 
BELG ৯ od AED Balle (5 B53 IS bo SEN GU 
BLS ET EA SVE SS BU 5 
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৬১৬ ধাল জ্কা্তাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 

খ. হযরত সালমান ফারেসী (রা) কর্তৃক £$১4 সংক্রান্ত খবরকে রাসূলুল্লাহ (স) গ্রহণ 
করেছেন-1415055015150 41035 65155904505 

গ. ২4 .০৯। দ্বারাও খবরে ওয়াহেদ J >>} বলে প্রমাণিত। 

২. ইবনে দাউদের অভিমত : আল্লামা ইবনে দাউদ (র)-সহ কতিপয় আলেমের অভিমত 
হলো- (| 23 ২১৯1 525 1 অর্থাৎ, খবরে ওয়াহেদ )০-কে ওয়াজিব 
করতে পারবে না। তাদের দলীল হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার বাণী- 


-715 9 এ] ০১১৫5 ৬৬০১5 
উপসংহার : ১:4০. হিসেবে তিন কার সুরাহ এর মধ্যে কোনোটিকে অবীকার 
করার উপায় নেই। কেননা ১31 ইলমে ইয়াকিনকে ওয়াজিব করে, আর হাদীসে 


১%১০ প্রশান্তিমূলক জ্ঞানকে ওয়াজিব করে, আর খবরে ওয়াহেদ_আমলকে ওয়াজিব 
করে। তাই প্রত্যেকটির ওপরই আমল করা অপরিহার্য । 

২৪. ৬১16 254০0 5১৫ 89৮] 

(সুন্নাহ ও হাদীসের মধ্যকার পার্থক্য) 
উপস্থাপনা : আল্লাহপ্রদত্ত একমাত্র কল্যাণকর পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান ইসলামের যাবতীয় 
আহকাম শরীয়তের মূলনীতি চতুষ্টয় তথা কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কেয়াসের ওপর 
নির্ভরশীল । তন্মধ্যে সুন্নাহ ইসলামী শরীয়তের দ্বিতীয় বৃহত্তম মূলনীতি । কুরআনুল কারীমের 
পরেই এর স্থান। সুন্নাহ বলতে মহানবী (স)-এর কর্মনীতি এবং হাদীস বলতে মহানবী 
(স)-এর মুখনিঃসৃত বাণীসম্ভারই উদ্দেশ্য । কখনো সুন্নাহ এবং হাদীস এ দুটি শব্দ পরস্পর 
সমার্থক হিসেবে ব্যবহার হয়ে থাকলেও এতদুভয়ের মাঝে কতিপয় পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। 
24 ও ০১৯-এর মধ্যকার পার্থক্য : ২. এবং ৬.১,--এর মধ্যকার পার্থক্য নিয়ে 
তুলে ধরা হলো- 
ক. আভিধানিক পার্থক্য : 

১. £% শব্দটি ৩ -০-০ মূলধাতু হতে নির্গত । আর ৬১০ নির্গত হয়েছে -১-০ 
৬ মাদ্দাহ থেকে । 

২. ০ অর্থ হলো £5; তথা পথ, $5.1 তথা অভ্যাস, 1০1: তথা পন্থা, 
কর্মপন্ধতি, রীতিনীতি। অপরদিকে ২: অর্থ হলো 431 তথা কথা, ১:11 
তথা সংবাদ, ১: তথা নতুন, যা পুরাতনের বিপরীত । 

৩. 25 ৬০০ অপরদিকে ৬১১০ শব্দটি $54; 

৪. ৪5788 ই ॥ পক্ষত ও ৬২১ দ্বারা $3455 43451 ১3 উদ্দেশ্য। 

৫. ২: শব্দের বহুবচনে ১:/. ব্যবহার হয়। অপরদিকে ৬১১ শব্দের বহুবচনে 
৬১৮৯৭ ব্যবহার হয়। 

খ. পারিভাষিক পার্থক্য : ২:..-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা হলো- 

Sins SIL 25755 15555 ০7093461455 ০15 উন ও BL 

লা HEL ej 

অর্থাৎ, রাসৃলুল্লাহ (স)-এর কথা, কাজ, মৌনসম্মতি এবং সাহাবায়ে কেরামের কথা ও 

কার্ধাবলিকে 


এ ৰলে। 
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জগরদিকে +১5 -এর পারিভাষিক সংজ্ঞা হলো- 53 ০: $1: 53১৩1 

£০ 32.501 অৰ্থাৎ, বিশেষত রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণীকে হাদীস বলে। 
গ. জন্যান্য পার্থক্য : 

১. ££ দ্বারা £45) ১১৯-কে বোঝায় । আর হাদীস দ্বারা 05৯ 00391 INS 
£53 উভয়টিকে বোঝায় । 

২. উভয়ের মধ্যে $1 ১০.3 ?15-এর সম্পর্ক বিদ্যমান । অর্থাৎ ২. শব্দটি (৫ 
তথা ব্যাপকার্থবোধক, অন্যদিকে ৬১১ শব্দটি ০০৮৯ তথা নির্দিষ্ট অর্থজ্ঞাপক। 
তবে এদের শব্দগত দিক ভিন্ন হলেও মূলগত অর্থ প্রায়ই সমপর্যায়ের । 

৩. আল্লামা জাযায়েরী (র) বলেন- 455553 ১ অর্থাৎ, ২০. ও ৬.৯ 
এতদুভয়ের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। 

উপসংহার : মহানবী (স)-এর কথা, কাজ ও মৌনসম্মতি এবং সাহাবায়ে কেরামের কথা ও 
কার্ধাবলিকে ০, বলে। আর বিশেষত রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণীকে হাদীস, বলে । হাদীস ও 
সুন্নাহ এর মাঝে কতিপয় পার্থক্য পরিলক্ষিত হলেও মূলত শব্দ দুটি একই ভাবার্থ বহন করে। 
২৫,১৮৩) ১5651 585 BL 

(০55০ এবং ১3:5-এর মধ্যকার পার্থক্য) 
উপস্থাপনা : উসূলশাস্তরবিদগণ -.::... | 0:2$)-এর দিক বিচারে শরীয়তের দ্বিতীয় প্রধান 
মূলনীতি হাদীসকে ১3195% - ,১%:১5 এবং ১১১1 এ তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন। তবে 
গ্রহণযোগ্যতার দিক থেকে ১১1$4-এর স্থান শীর্ষে, তারপর ১১%-১5-এর স্থান । ১০153 
পার্থক্য বিদ্যমান । নিয়ে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা প্রদত্ত হলো । 
৩০৪৪০ এবং ১১%০৪-এর মধ্যকার পার্থক্যসমূহ : বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে হাদীসে 
মুতাওয়াতির এবং মাশহুরের কতিপয় পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় । যেমন : 
ক. আতিধানিক পার্থক্য : ১. ১5154 শব্দটি বাবে 415 হতে 55 +:.1-এর সীগাহ, 

যা ১595 মাসদার থেকে নিঃসৃত । 

অন্যদিকে ১১%:১ শব্দটি বাবে ₹£$ হতে ১: +:০1-এর সীগাহ, যা ৪55 

মাসদার হতে নিঃসৃত । 

২. ১31$55-এর আভিধানিক অর্থ- ধারাবাহিকতা, লাগাতার, একের পর এক 
আসা । অন্যদিকে ১১/:০-এর অর্থ- প্রসিদ্ধ, বিখ্যাত, খ্যাত ইত্যাদি । 

খ. পারিভাষিক পার্থক্য : ১315 হাদীসের সংজ্ঞা সম্পর্কে আল মানার প্রণেতা আল্লামা 
নাসাফী (র) বলেন 

ule (০65 LAGE YG 25455 ৮১৯৫ ১ 033 805 3৫ 5৯0 ৩১ 

LSU ০4456850055 39551 2591 
অর্থাৎ যে হাদীসের ধর্ণনাকারীদের সংখ্যা এত অধিক যে, তাদের সঠিক সংখ্যা 
নিরূপণ করা যায় না। তাদের এ সংখ্যাধিক্য, ন্যায়পরায়ণতা এবং বাসস্থানের দূরত্বের 
কারণে মিথ্যার ওপর তাদের একমত্যের ধারণাও করা যায় না, তাকে হাদীসে 

251552 বলে। 
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৬১৮ জলিল কাবিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 
অন্যদিকে ১১%-১০-এর সংজ্ঞায় মানার প্রণেতার ভাষ্য হলো- 
সর যা) ০2 

১১851 515 02755 
অর্থাৎ, যে হাদীস মূলত ৯ ১১ ছিল। অতঃপর দ্বিতীয় এবং তৃতীয় যুগে 
বর্ণনাকারীদের এত আধিক্য দেখা দিয়েছে যে, শঁদের রিল নর ওপর 
এঁকমত্যের ধারণা করা যায় না, তাঁকে হাদীসে 23:55 ১:১5 বলে। 

গ. বিধানগত পার্থক্য : ১. হাদীসে ১3122 একাকি লে ভিন 
১১%:১-এর বর্ণনাকারীর সংখ্যা তদনুপাতে কম। 

২. হাদীসে ১51354- -এর বর্ণনাকারীদের সংখ্যাধিক্য সকল যুগেই বিদ্যমান থাকবে। 
অন্যদিকে হাদীসে ১১%:১০-এর বর্ণনাকারীদের সংখ্যা সকল যুগে বিদ্যমান থাকবে না। 
৩. হাদীসে ১1 হচ্ছে ০৮%.$ তথা অকাট্য; কিন্তু ১3:55 হলো (5 তথা ধারণামূলক। 
৪. হাদীসে ১31$2% দ্বারা ৫:৪:1| (1) ও আমল উভয়টি অপরিহার্য হয়; কিন্তু 

১৭৮5 দ্বারা কেবল আমল অপরিহার্য হয়; ৬৪:11 (1৯) অপরিহার্য হয় না। 
৫. হাদীসে ১১।$৮-এর অস্থীকারকারীকে কাফের বলা হবে; কিন্তু ১১%:১০-এর 
অস্বীকারকারীকে কাফের বলা হবে না; বরং পথভ্রষ্ট বলা হবে । 
৬. হাদীসে ১31$25-এর বর্ণনাকারী 3.2 হওয়া শর্ত নয়; কিন্তু ১১%১এ-এর 
বর্ণনাকারীকে J১ হওয়া শর্ত। 
৭. হাদীসে মুতাওয়াতির দ্বারা ১০3$ সাব্যস্ত হয়, পক্ষান্তরে মাশহুর দ্বারা -১+$ সাব্যস্ত হয়। 
৮. খবরে মুতাওয়াতির দ্বারা কুরআনের-আয়াত রহিত করা যায়; কিন্তু মাশহুর দ্বারা 
রহিত করা যায় না; বরং বৃদ্ধি করা যায়। 
৯. 536 ৩$$5-এর সকল যুগে হাদীসে মুতাওয়াতিরের মর্যাদার কোনো তারতম্য ঘটে না; 
কিন্তু মাশহুর এর ব্যতিক্রম | কেননা $১১$-এ এটা 51 )5 -এর পর্যায়ভুক্ত থুকে। 
১০.খবরে ১5154 বিরল; কিন্তু খবরে ১১%-১০ অসংখ্য। 
উপসংহার : রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণীসম্ভার বা হাদীসের শ্রেণিবিন্যাসের জগতে ১১122 
শীর্ষস্থান দখল করে আছে। গ্রহণযোগ্যতার দিকবিচারেও এর জুড়ি নেই। তবে হাদীসে 
০১/-১৪-এর স্থান ১১1$2-এর পরেই । উভয় প্রকার হাদীসই আমলকে ওয়াজিব করে। 
ইসলামী জীবনবিধান অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করতে রাসূলুল্লাহ (স)- এর মুখনিঃসৃত বাণী 
তথা হাদীস সম্পর্কিত জ্ঞানার্জন অপরিহার্য । 
- ২৬.১25 
(খবরুল ওয়াহিদ) 

উপস্থাপনা : উদ্ািলা +5::031:5/ দিদি ধেকে 28: বে িলচানে 

বিভক্ত করেছেন, ১৯1) ১২ সেগুলোর অন্যতম । সামগ্রিক অর্থে ২৯1) ১: বলতে এমন 

হাদীস বোঝায়, যার. সনদের ধারাবাহিকতা বিদ্যমান; কিন্তু তার মাঝে আকৃতি ও অর্থগত 
সন্দেহ বিদ্যমান ৷ নিয়ে ৯1 ৯:৯-এর বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হলো । 

৩ ১215 ১৯-এর পরিচিতি : 

১৯$ ১৫৯-এর আভিধানিক অর্থ : ১: শব্দটি ০ | একবচন, বহুবচনে ১:৯1 

শব্দটি বাবে 5:-$-এর মাসদার হিসেবেও ব্যবহার হয়। শব্দটির অর্থ- (3%1 তথা সংবাদ । 
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আর 1] শব্দটি একবচন, বহুবচন হলো ১০1; এটি বাবে 93% এব এবং 5$5 থেকে 

আসে, শব্দটির মাসদার হচ্ছে_ "155516 যার অর্থ- 

১. এক, ২. অভিন্ন, ৩. নিরবচ্ছিন্ন । যেমন কুরআনে এসেছে- ১510 5% 3৪ 

৪. এটা আল্লাহর গুণবাচক নাম হিসেবেও ব্যবহার হয়। যেমন : ১৯15 1115 -+2110 5১ ৩ 

৫. ১2 4০-এর ক্ষেত্রেও ব্যবহার হয় । যেমন : 9২ 1 ও ১3১৯5 ১০ 

৬. 45511১১০1৬৯ $১৯ গ্রন্থকার বলেন- ১৯151৮১5453 05 2১150 SS 

৯1৩ ১৫৯-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : 

১. আল মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) বলেন_ 53555 ৯: ৬ ৬০ ১৯15 423 
15025 50559 55158 অর্থাৎ, আহাদ এমন খবরকে বলা হয়, যা এক বা দুই 
কিংবা ততোধিক বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন। 

২. ড./মাহমুদ তাহহান বলেন- ১১155213555 425 DSM LG 

৩. আল্লামা নিযামুদ্দীন শাশী (র) বলেন- 

১৯ ৯০ ELS SILLS ১5 ২৩3 ৯৯৩৬৫ DILL 

৪. আল্লামা শিহাবুদ্দীন কিরানী (র) বলেন- 

BIEN SIC HSL AS YS 

৫. আল্লামা ফখরুল ইসলাম বাযদাভী (র) বলেন- 

২ elas siti fase S575 I 54 

৬. কতিপয় মনীষী বলেছেন- 1535 5800০১২৯০01 525 

৭. কেউ কেউ বলেছেন-_ ৬৫০৭ SFL 525 32135 55 

বিশেষজ্ঞদের উপরিউক্ত উক্তিসমূহের সমৰয় সাধনে বলা যায়, খবরে ওয়াহেদ এমন 

হাদীসকে বলে, যা একজন বা দু'জন কিংবা ততোধিক রাবী বর্ণনা করেছেন, কিন্তু 
মাশহুরের সমপর্যায়ে পৌছেনি। 
" উদাহরণ : খবরে ওয়াহেদের উদাহরণ হলো- 

৪5] ৮১ Ee) SS CE 3555১574288 285১5 4 

32) সু HST ৮2৮ NIE ০৯) 910 494 F352 ৬ ৬০ - 

-৬২১৯৯ AE 1455 +15 ৬৪ 
এ] ২5335 Hiya SY: Sail J 2 
050 ANALG 265 20 io SIGS ৩৩ SIG ০১95 ৬ ও 
৮50 50059 
খবরে ওয়াহেদের হুকুম : খবরে ওয়াহেদের হুকুম উপস্থাপনে ওলামায়ে কেরামের মাঝে 
একাধিক অভিমত পরিলক্ষিত হয় । যেমন : 

১. আহলে হাদীসের অভিমত : কতিপয় আহলে হাদীসের বক্তব্য হলো, +1০ ছাড়া ১০ 
ওয়াজিব হয় না। আর ৯15 > যেহেতু £১5: 21৯1 ওয়াজিব করে না, তাই 
এটা আমলকে ওয়াজিব করতে পারবে না। 
দলীল: আল্লাহ তায়ালার বাণী- Le 311০১1155১৯ ১ 

২. দাউদ যাহেরীর অভিমত : ১৯1$ ১:৯-এর হুকুম সম্পর্কে দাউদ যাহেরীর বক্তব্য 
*হলো- ২৯।$ ১১ আমলকে ওয়াজিব করে না। 
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৬২০ 01255 দিল মতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জর 
৩. আহমাদের অভিমত : ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) বলেন- ১৯।$ >5 দ্বারা 
আমল এবং ইলম উভয়ই অর্জিত হয়। 
৪. জমহুরের অভিমত : জমহুর উসৃলবিদগণের মতে, খবরে ওয়াহেদ আমলকে ওয়াজিব 
করে । যদিও এর দ্বারা ৬৪:11 = তথা অকাট্য জ্ঞান অর্জিত হয় না। 
উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার সমাপনীতে বলা যায়, সনদের ধারাবাহিকতা বিদ্যমান; 
কিন্তু আকৃতি ও অর্থগত সন্দেহ রয়েছে, এমন হাদীসকে ১৯1$ ১: বলা হয়। এর দ্বারা 
অকাট্য জ্ঞান অর্জন না হলেও আমলকে ওয়াজিব করে। 
২৭, 91641001955 
(রাবীর শর্তাবলি) (ফা. প. ২০১০,১৪] 
উপস্থাপনা : ইসলামী শরীয়তের দ্বিতীয় বৃহত্তম মূলনীতি হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে রাবীর গুরুতৃ 
অপরিসীম । কেননা হাদীসের বিশুদ্ধতা রাবীর গ্রহণযোগ্যতার ওপরই নির্ভরশীল । এজন্য 
অত্যন্ত চুলচেরা বিশ্লেষণপূর্বক হাদীসের বিশুদ্ধতা নিরূপণকল্পে হাদীসবেস্তাগণ রাবী 
সম্পর্কিত কতিপয় নীতিমালা নির্ধারণ করেছেন। যেগুলোকে উসূলশাস্ত্রের পরিভাষায় 
9164 21555 বলে । নিয়ে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। 
2 রাবীর শর্তাবলি : ১৯1 ৮৯ দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য রাবীর মধ্যে 
নিম্নোক্ত শর্তাবলি থাকা আবশ্যক । যেমন : ক. +:)[ তথা বিবেক বুদ্ধি, খ. ১১ 
তথা সংরক্ষণ শক্তি, গ. £1721 তথা ন্যায়পরায়ণতা, ঘ. £১:.১ তথা ইসলাম। 
এদের আলোচনা নিম্মরূপ- 
ক. 42-এর আভিধানিক অর্থ : 1৯: শব্দটির ব্যাপারে অভিধানে দুটি দৃষ্টিভঙ্গি পরিলক্ষিত হয়। 
যেমন : ক. ০১. শব্দটি ০১৮৯ 4.| একবচন, বহুবচনে 4১: ব্যবহার হয়। 
আবার ৯: শব্দটি বাবে ০/:৯-এর মাসদার হিসেবেও ব্যবহার হয়, এর আভিধানিক অর্থ- 
১. {41 তথা বোঝা। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- ৫9151 ১১5 ৬০ ₹:3+৫4৫১ 
২. 51 তথা চিন্তা গবেষণা করা। 
৩. (351 তথা প্রতিহত করা, বাধা প্রদান করা। 
৪. ১১ তথা জ্ঞান লাভ করা। ৫. ১5 তথা বাধা। 
৬. ১১৮51 তথা ভালোমন্দের পার্থক্য করা। 
%5-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : 
১. ৯. পানর শালি রি 
৬১৯ ৬০9 ১55৫ 33৮৮15 লাই ১৩ ৩১ 2১ Fh ১৯ 
১7551 ১3 4505 455 
অর্থাৎ, আকল বলা হয় মানবদেহের সে জ্যোতিকে, যার মাধ্যমে এমন একটি পথ 
প্রকাশ পায়, গানে হিরা গেছ হারার এমা লী চকে জ্ঞানের 
অনুভূতির যাত্রা শুরু হয়। 
্ সে ফিকৃহী গ্রন্থকার বলেন 
2015৯০15151 Ge JS pt গা ০] 
খ. ছি ০০০ শু his বাবে ০-এর মাসদার । অভিধানে 
শব্দটির বিভিন্ন অর্থ পরিলক্ষিত হয় । যেমন : 


১. {521 তথা সংরক্ষণ করা। ২. ১5) তথা সুদৃঢ় করা। 
৩. ৫4৫ তথা মযবুত করা। ৪. ২৯৪4 তথা শক্তিশালী করা। 


৫. £১০১৬ *এ। ৯৮৯ তথা শক্তভাবে কোনো কিছু ধারণ করা। 
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৮::০-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : 
১. আল মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) বলেন- 
০০ EH LE SUES Fee | 
P32 LICL 525 ৬০05 20৮৯5 95 1০৯ 5 
901১৯ ০০৪ SEND SSL, A 
অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণী যথার্থ মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা, এর উদ্দিষ্ট 
মর্ম অনুধাবন করা, অতঃপর চূড়ান্ত প্রচেষ্টা করে তা মুখস্থ করা। এর সীমারেখা 
সংরক্ষণ করে এর ওপর অবিচল থাকা এবং ভুলে যাওয়ার আশঙ্কায় অপরের কাছে 
পৌছে দেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে সংরক্ষণ করাকে ১১১ 
বলা হয়। 
২. শায়খ আবদুল করীম (র) বলেন- 
HES Io 25205 05 SINGS 0155 
অর্থাৎ, রাবী যা শুনেছেন, তা আত্মস্থ করে অথবা লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষণ করাকে 
৮১০ বলে। 
গ. হ1122-এর আভিধানিক অর্থ : ২115 শব্দটি বাবে -,5:০-এর মাসদার। অভিধানে 
শব্দটির বিভিন্ন অর্থ পরিদৃষ্ট হয়। যেমন : 
১.5] তথা ন্যায়বিচার করা । যেমন কুরআনে এসেছে- ১৪:11 5) 551)1১21 
২. 5541 তথা অংশীদার সাব্যস্ত করা। যেমন কুরআনে এসেছে- 
SFE rls BIS SENS 
. 3১5] তথা বিনিময় । যেমন কুরআনে এসেছে- 2 ৫ ১5৮ ১5 
৪. 50) তথা অনড়, অরিচল থাকা। ৫. 5,-4 তথা সাম্য প্রতিষ্ঠা করা । 
. 551544 তথা তুলনা করা ইত্যাদি । 
2-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : 
১. আল মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) বলেন- ১5১ ৮১ GL) ০৯101 
অর্থাৎ, দ্বীনের ওপর অবিচলভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকার নাম আদালত । 
২. নূরুল আনওয়ার প্রণেতা আল্লামা মোল্লাজিউন (র) হ11--এর সংজ্ঞায় বলেছেন- 
৯5৩৯1১৮৩০৯০ ৪৯ LESS Pa 
অর্থাৎ, জৈবিক ও পাশবিক প্রবৃত্তির ওপর বিবেক এবং দ্বীনকে প্রাধান্য দেওয়াই হচ্ছে- হ]10. ; 
ঘ. ?১:.|-এর আভিধানিক অর্থ : *১:..! শব্দটি বাবে )৮০১/-এর মাসদার। মাদ্দাহ - ০ 
₹-এ জিনসে সহীহ; অভিধানে শব্দটির একাধিক অর্থ পরিলক্ষিত হয় । যেমন : 
১. ££.) তথা আনুগত্য করা । ২. £১:০:. তথা আত্মসমর্পণ করা। 
৩. (১:০৯ তথা বিনয়ী হওয়া ৷ ৪. > ৷ 4155১) তথা বাহ্যিক আনুগত্য করা। 
৫. একাস্তিকতা ইত্যাদি। 
€১:4/-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : 
১. মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) বলেন_ , 
Sieg SLL 95 A LS ALS UL S53 Sia pa 
অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা যেমনি আছেন, তেমনি নামাবলি ও গুণাবলির সাথে বিশ্বাস 
করা ও স্বীকৃতি দেওয়াকে ইসলাম বলা.হয়। 
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৬১২ ___ শ্রযালমজত্াহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জ 
৭. কতিপয় মুহাদ্দিস বলেন- 

Ls 34555 £ ০ 2১55 415 (০১990 UE Ga ৬০ 
উপরিউক্ত সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ করলে বলা যায়, রাসূলুল্লাহ (স)-এর কথা, কাজ, 
মৌনসম্মতি ও গুণাবলিকে হাদীস বলে। অনুরূপভাবে সাহাবী এবং তাবেরীদের কথা 
এবং কাজকেও হাদীস বলে। 

উপসংহার : মহানবী (স)-এর কথা, কাজ ও মৌনসন্মতিকে এবং সাহাবায়ে কেরামের কথা 

ও কার্যাবলিকে ২: বলে । আর বিশেষত রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণীকে হাদীস বলে। সুতরাং 

আমাদের উচিত দুনিয়ার শাস্তি ও আখেরাতের মুক্তির জন্য হাদীস অনুযায়ী আমল করা । 
২১. 3354) 

(আল মুতাওয়াতির) # 
উপস্থাপনা : ইসলামী শরীয়তের মূলনীতি চতুষ্টয়ের মধ্যে হাদীসের স্থান দ্বিতীয় । শরীয়তের 
‘অসংখ্য মাসয়ালা এর মানদপ্ডের ওপর ভিত্তি করেই প্রণীত বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির 
আলোকে হাদীসকে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিন্যস্ত করেছেন। যেমন 4... :-41-এর দৃষ্টিতে 
হাদীসকে তিন শ্রেণিতে বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রশ্নোল্লিখিত ১1554 তন্মধ্যে প্রথম এবং , 
সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য প্রকার । নিম্নে ১১1৫2 সংশ্লিষ্ট আলোচনা উপস্থাপন করা হলো । 

৩ ০31$25-এর পরিচিতি : 

০৬5০ এর আভিধানিক অর্থ : ১51554 শব্দটি বাবে }£ 55 হতে 55 (-:.!-এর ১1 

না “এর সীগাহ। শব্দটি $ 55551 মাসদার হতে নিঃসৃত । এর আভিধানিক অর্থ- 

১. 25.4 তথা ধারাবাহিকতা । 

২ (51 তথা প্যায়ক্রমিক হাদী 

৩. 55152১৩1545) তথা একের পর এক আসা। 

8. ঠা তথা লাগাতার ৷ 

৫. £151 তথা অনররত ইত্যাদি । শব্দটির প্রয়োগ কুরআন মাজীদে পরিলক্ষিত হয়। 
যেমন : . $5461 CLL 
1$52-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : 

টি আন মানার জেতা আলা নাসার) বলেন- 
৬০ 85015505553 3525052৮০৯৫ ৩ 5 450 GAUSS 5৬ 

59819445516850055 LSE wii 

অর্থাৎ, মুতাওয়াতির বলা হয় এমন হাদীসকে যা এত অধিক লোক বর্ণনা করেছেন, 
যাদের সংখ্যা গণনা করা যায় না এবং তাদের সংখ্যাধিক্য, ন্যায়পরায়ণতা ও বাসস্থানের 
বিভিন্নতার কারণে মিথ্যার ওপর তাদের একমত্যের ধারণাও করা যায় না। 

২. তাওযীহ গ্রস্থকারের মতে- 
৫৮৫১5 ₹৯৫০ ৬৮৯৯৫ 4৮555 ১৯205 ৪5 345 51৯ 4301 

HSL AEST 251৯ ih AE ls 

অর্থাৎ, মুতাওয়াতির এমন হাদীসকে বলে, যার বর্ণনাকারীদের সংখ্যা প্রত্যেক যুগেই এমন 
হবে যে, তাদের সংখ্যা নিরূপণ করা যায় না এবং বর্ণনাকারীদের আধিক্য, ন্যায়পরায়ণতা 
আর বাসস্থানের বিভিন্নতার দরুন তাদের ওপর মিথ্যার ধারণাও করা যায় না। 


£95 


জর উসূলুল ফিকহ ৬১৩ 
৩. হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন, টানি 

-১৮:০5 HEN GI USS UGA SGA 
৪. কোনো কোনো 


ভাষায়- 
০1515156555 VG 65455 ০:০৯ 535 437 Cdl 5250 Gh GGA 
3 1057546875৮ রি] 
৫. ড. মাহমুদ তাহহান বলেন- 
ESE AISLE SUN ৩:১5 SBS 85 0555 SGA 
৬. শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র) বলেন- 
TE ESE BUST J Lens HBAS ৪১ 1216 LAL 9 
ASG He nie 
Sloan -এর হুকুষ : 235% হাদীসের হুকুম বর্ণনায় ওলামায়ে কেরামের অভিমত নিম্নরাপ- . 
১. আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে- 
ক. হাদীসে মুতাওয়াতির দ্বারা $:3:1। 1১] তথা. অকাট্যজ্ঞান অর্জিত হবে। 
খ. মুতাওয়াতির হাদীস আমলকে ওয়াজিব করে। 
গ. হাদীসে' মুতাওয়াতির অস্বীকারকারী কাফের হিসেবে গণ্য হবে। 
ঘ্ব. আনার হাদীস খায়া কুরানের আয আট করা যাবে 
২. সুতামিলা পারের মতে” ও [5১১৫০ ৩১৬ ৮১54 5:০0 ৩৯৩৫ 2 
এ 9৭ আরা জনে ধর হল শন গে এর 
যার সতের দির প্রন নারে ধারা জান জাতিতি হয় মা। 
৩. আবু বকর বাকিন্তানী (র)-এর মতে, এর দ্বারা $3211 (১5 অর্জিত হয়। 
৪. আল্লামা আবুল কাসেমের মতে- $১) Hh 34 £1 অৰ্থাৎ, এর দ্বারা 
ইলমে ইসতেদলাল অর্জিত হবে । 


১:2৯ 2৫53 ১732) ১:১০ হ95 ২02৯1655৯19 
৭. ফখরুল ইসলাম বাযদাভী (র) বলেন- :%* চিনিয়ে 54] 
12:50 অৰ্থাৎ, ১5555. রাজি কাটি জানের উপকারিতা প্রদান করে। 
সেটি দু'দিক দিয়েই বোঝা যায়, গঠনগত দিক ও বাস্তবতার দিক। 
উপসংহার : ১::..| 0.:-$1-এর দৃষ্টিতে সুন্নাহকে যে তিন শ্রেণিতে বিন্যস্ত করা হয়েছে, 
তন্মধ্যে ১1552 সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য । হাদীসে ১১15: দ্বারা অকাট্যজ্ঞান অর্জিত হয় 
বিধায় এর অস্বীকারকারী কাফের হিসেবে চিহ্নিত হবে । 
২২. 
(আল মাশহুর) 
উপস্থাপনা : ইসলামের যাবতী্ আহকাম শরীয়তের মূলনীতি চতুষ্টয় তথা কুরআন. হাদীস, 
ইজমা € কেয়াসের ওপর ভিত্তি করেই প্রণয়ন করা হয়েছে । শরীয়তের দ্বিতীয় বহস্তুম 
মূলনীতি তথা হাদীস দারা মহানবী (স)-এর বাণীসন্ভার, কর্মনীতি ও মৌনসমর্থনই উদ্দেশ্য 
উসূলবিদগণ ১.1 4:-51-এর আলোকে হাদীসকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করেছেন: 
তন্মধ্যে ১১%-১০ অন্যতম । নিয়ে ১১4১ সংশ্লিষ্ট আলোচনা উপস্থাপন করা হলো। 
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৬১৪ | ৰোল জ্বাজাহ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ প্ল্প 
2 ১১4-১ -এর পরিচিতি : 
১$%২5এর আভিধানিক অর্থ : 5.১% শব্দটি বাবে £5 থেকে ১ 7-1-এর ১5% 1$-এর 
সীগাহ। শব্দটি জনও মান্দাহ ১. *- ০১; এর আভিধানিক অর্থ- ১. 
১33% তথা বিখ্যাত, ও ওঁিদ্ধ, গা. খ্যাত৷ 8টি দি 
২}4+-১--এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : 
১ ও তিল আমার প্রভা আচাম লামাৰ) রতন 
25 N53 85 ৩১৯ SASL ১৯ 3 ০০ 52 ১৩,৮৬১ 
৮১৪] ০1০ Heb 
অর্থাৎ, মাশহুর এমন হাদীসকে বলে, যা মূলত ২৯1 >£5 ছিল। অতঃপর দ্বিতীয় 
এবং তৃতীয় যুগে এমন সংখ্যক লোক তা বর্ণনা করেছেন, যাদের ব্যাপারে মিথ্যার 
ওপর একমত্য হওয়ার ধারণা করা যায় না। 
২. আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন- ৯০ 
51551 55 85 অর্থাৎ, মাশহুর এমন হাদীস, যা'দু'য়ের অধিক লোক বর্ণনা 
করেছেন; কিন্তু বর্ণনাকারীদের সংখ্যা মুতাওয়াতিরের সীমায় পৌছেনি। 
৩. যুফতি আমীমূল ইহসান্‌ রে] বলেন- 
২১১১০৮০০৯85 86১1৮ ৩৪০ ১১১৮৯5৮4০৫১! 
৪. ১১১৯৭ £ 4: ১০১5-এর গ্রন্থকার.বলেন- 
05025 LED GL I ৩৪ 558 TLS 830 Cpa 354 
৫. আল্লামা আল্লামা নিযামু্দীন শালী (র), বলেন =/ 
০105 ৮১0৮0 Mail SASHA ১৮৩ Lf 5৩ Ls ৮৬ 
PAE sss seas yi হয়া 25853 
উদাহরণ : 


IG UNS SLA 26 EN LI ১১৬৯ ০০ ৰ] 
i ect A BARE fi TE 

25 93502151৮০৯ 30501 6155 ote Ele fn 455 35 Y 
Eat dl ৮ ১520৬ 22১5 

DISH ০৬ ৪৮১০৩ NLS এ 

৩ মাশহুর হাদীসের হুকুম : ১. আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে 
ক. হাদীসে মাশহুর দ্বারা 2:১2 15 তথা প্রশাস্তিমূলক জ্ঞান অর্জিত হবে। 

খ. এর অস্বীকারকারীকে কাফের বলা হবে না। 
গ. তবে পথভ্রষ্ট হিসেবে চিহ্নিত রুরা হবে । 
ঘ: এর দ্বারা কিতাবুল্লাহর ওপর 5315) বৈধ । 

২. আল্লামা জাসসাস (র) বলেন- ১১%-০ ৬১৯ মূলত মুতাওয়াতিরের পর্যায়ভুক্ত। 
কাজেই এটি £1301 1 তথা অকাট্য জ্ঞানের ফায়দা দেবে এবং এর 
অস্থীকারকারীকে কাফের বলা হবে। 

উপসংহার : ইসলামী শরীয়তের দ্বিতীয় প্রধান মূলনীতি হাদীসের শ্রেণিবিন্যাসের জগতে 

১০155 ও ১১45০ প্রসিদ্ধ দুটি প্রকার । গ্রহণযোগাতার দিক বিচারে ১০19১ হাদীসের 

জুড়ি নেই । কারণ এর দ্বারা ৬৪: (1৯11 অর্জিত হওয়ার পাশাপাশি 31১11৮12১50 


বৈধ । আৰ গহণযোগাতার নি চারার +১২০-এর হল 
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আ উসূলুল ফিকহ" ৬১৫ 
২৩. ১৮৯ 
(আহাদ) 
উপস্থাপনা : ইসলামী শরীয়তের মূলনীতি চতুষ্টয়ের মধ্যে সুন্নাহ বা হাদীসের অবস্থান 
দ্বিতীয়। রাসূলুল্লাহ (স) হতে আমাদের পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে পৌছার দৃষ্টিতে সুন্নাহ বা হাদীস 
তিন প্রকার। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে (51; নিয়ে এ সংক্রান্ত আলোচনা পেশ করা হলো। 
৩21-এর পরিচিতি : 
॥5|-এর আভিধানিক অর্থ :%(21 শব্দটি £5১51 মাসদার থেকে নিঃসৃত। এটি বহুবচন, 
একবচনে ১১; ঁ গয়া লাভিযুনিক:ঘৰ্দ নিন ১. ১324 তথা একক । ২. (১৮১5 তথা 
অভিন্ন। ৩. এ তথা নিরবচ্ছিন্ন ইত্যাদি । 
১০1-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ॥-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা নিয়রূপ- 
১. মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) বলেন- Leas pL TNS AS 8৫ ph 
অর্থাৎ, ১৯। এমন হাদীসকে বলা হয়, যা প্রত্যেক স্তরে একজন বা দু'জন কিংবা 
. ততোধিক লোক বর্ণনা করেছেন (কিন্তু মাশহুরের পর্যায়ে পৌছেনি)। 
২. আল্লামা নিযামুদ্দীন শাশী (র)-এর ভাষায়- 455215 8155 (311 ১১৯15 
অর্থাৎ, যে হাদীস প্রত্যেক স্তরে কেবল একজন লোক বর্ণনা করেছেন, তাই ১1; 
৩. তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীস হে এম়েছেন১35:-4 ৮3১42১০১52৩ 
8. ইমাম বায়যাবী (র) বলেন- ১ 25 56) 21১৯5] 535১2১5৯5৩৯ 
উপরিউক্ত উক্তিসমূহের সমৰয়সাধনপূর্বক ১১13 ৯:১-এর সংজ্ঞায় আমরা বলতে পারি, 
খবরে ওয়াহেদ এ হাদীসকে রলা হয়, যাকে একজন কিংবা দু'জন বা ততোধিক রাবী বর্ণনা 
করেছেন; কিন্তু ১১-১০-এর সমপর্যায়ে পৌছেনি। 
১৯$১:১-এর উদাহরণ : বর্ণিত হাদীসভাপ্তারের অধিকাংশই ১০1; ১:১-এর অন্তর্ভুক্ত । যেমন : 
০০ ৮৪ 548571০3515 20০০ 90 ৩3০5১ £5355 512 ০ 
-১১৮০৯০০০১/55351510 ১০ 401৩ ৩৫৬১৯ 
Mosaic Le 20055 ৬০305 555 ১5 2035 8 40 ১১০ ৬০ 4 
৯5] 055৬০ 
SUSIE 581০ 51215১02500 2 
৩ ১15 >5-এর হুকুম : ১৯।১:৯-এর হুকুম উপস্থাপনে দুটি অভিমত পরিলক্ষিত হয়। যথা : 
১. জমনুর উসূলবিদের অভিমত : জমহুর উসূলবিদের মতে, ১৯1 ১৯ যদি কুরআন, 
খবরে মুতাওয়াতির এবং খবরে মাশহুরের বিরোধী না হয়, তাহলে তদনুযায়ী আমল 
করা ওয়াজিব । যদিও এর দ্বারা ১5:1! 11 অর্জিত হয় না। ৬৯ ১: আমলকে 
ওয়াজিব করে । এ সম্পর্কিত দলীল নিম্নরূপ- 
ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী 
BELG ৯ od AED Balle (5 B53 IS bo SEN GU 
BLS ET EA SVE SS BU 5 


www.abswer.com 


www.abswer.com 

৬১৬ ধাল জ্কা্তাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 

খ. হযরত সালমান ফারেসী (রা) কর্তৃক £$১4 সংক্রান্ত খবরকে রাসূলুল্লাহ (স) গ্রহণ 
করেছেন-1415055015150 41035 65155904505 

গ. ২4 .০৯। দ্বারাও খবরে ওয়াহেদ J >>} বলে প্রমাণিত। 

২. ইবনে দাউদের অভিমত : আল্লামা ইবনে দাউদ (র)-সহ কতিপয় আলেমের অভিমত 
হলো- (| 23 ২১৯1 525 1 অর্থাৎ, খবরে ওয়াহেদ )০-কে ওয়াজিব 
করতে পারবে না। তাদের দলীল হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার বাণী- 


-715 9 এ] ০১১৫5 ৬৬০১5 
উপসংহার : ১:4০. হিসেবে তিন কার সুরাহ এর মধ্যে কোনোটিকে অবীকার 
করার উপায় নেই। কেননা ১31 ইলমে ইয়াকিনকে ওয়াজিব করে, আর হাদীসে 


১%১০ প্রশান্তিমূলক জ্ঞানকে ওয়াজিব করে, আর খবরে ওয়াহেদ_আমলকে ওয়াজিব 
করে। তাই প্রত্যেকটির ওপরই আমল করা অপরিহার্য । 

২৪. ৬১16 254০0 5১৫ 89৮] 

(সুন্নাহ ও হাদীসের মধ্যকার পার্থক্য) 
উপস্থাপনা : আল্লাহপ্রদত্ত একমাত্র কল্যাণকর পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান ইসলামের যাবতীয় 
আহকাম শরীয়তের মূলনীতি চতুষ্টয় তথা কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কেয়াসের ওপর 
নির্ভরশীল । তন্মধ্যে সুন্নাহ ইসলামী শরীয়তের দ্বিতীয় বৃহত্তম মূলনীতি । কুরআনুল কারীমের 
পরেই এর স্থান। সুন্নাহ বলতে মহানবী (স)-এর কর্মনীতি এবং হাদীস বলতে মহানবী 
(স)-এর মুখনিঃসৃত বাণীসম্ভারই উদ্দেশ্য । কখনো সুন্নাহ এবং হাদীস এ দুটি শব্দ পরস্পর 
সমার্থক হিসেবে ব্যবহার হয়ে থাকলেও এতদুভয়ের মাঝে কতিপয় পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। 
24 ও ০১৯-এর মধ্যকার পার্থক্য : ২. এবং ৬.১,--এর মধ্যকার পার্থক্য নিয়ে 
তুলে ধরা হলো- 
ক. আভিধানিক পার্থক্য : 

১. £% শব্দটি ৩ -০-০ মূলধাতু হতে নির্গত । আর ৬১০ নির্গত হয়েছে -১-০ 
৬ মাদ্দাহ থেকে । 

২. ০ অর্থ হলো £5; তথা পথ, $5.1 তথা অভ্যাস, 1০1: তথা পন্থা, 
কর্মপন্ধতি, রীতিনীতি। অপরদিকে ২: অর্থ হলো 431 তথা কথা, ১:11 
তথা সংবাদ, ১: তথা নতুন, যা পুরাতনের বিপরীত । 

৩. 25 ৬০০ অপরদিকে ৬১১০ শব্দটি $54; 

৪. ৪5788 ই ॥ পক্ষত ও ৬২১ দ্বারা $3455 43451 ১3 উদ্দেশ্য। 

৫. ২: শব্দের বহুবচনে ১:/. ব্যবহার হয়। অপরদিকে ৬১১ শব্দের বহুবচনে 
৬১৮৯৭ ব্যবহার হয়। 

খ. পারিভাষিক পার্থক্য : ২:..-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা হলো- 

Sins SIL 25755 15555 ০7093461455 ০15 উন ও BL 
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অর্থাৎ, রাসৃলুল্লাহ (স)-এর কথা, কাজ, মৌনসম্মতি এবং সাহাবায়ে কেরামের কথা ও 

কার্ধাবলিকে 


এ ৰলে। 
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জগরদিকে +১5 -এর পারিভাষিক সংজ্ঞা হলো- 53 ০: $1: 53১৩1 

£০ 32.501 অৰ্থাৎ, বিশেষত রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণীকে হাদীস বলে। 
গ. জন্যান্য পার্থক্য : 

১. ££ দ্বারা £45) ১১৯-কে বোঝায় । আর হাদীস দ্বারা 05৯ 00391 INS 
£53 উভয়টিকে বোঝায় । 

২. উভয়ের মধ্যে $1 ১০.3 ?15-এর সম্পর্ক বিদ্যমান । অর্থাৎ ২. শব্দটি (৫ 
তথা ব্যাপকার্থবোধক, অন্যদিকে ৬১১ শব্দটি ০০৮৯ তথা নির্দিষ্ট অর্থজ্ঞাপক। 
তবে এদের শব্দগত দিক ভিন্ন হলেও মূলগত অর্থ প্রায়ই সমপর্যায়ের । 

৩. আল্লামা জাযায়েরী (র) বলেন- 455553 ১ অর্থাৎ, ২০. ও ৬.৯ 
এতদুভয়ের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। 

উপসংহার : মহানবী (স)-এর কথা, কাজ ও মৌনসম্মতি এবং সাহাবায়ে কেরামের কথা ও 
কার্ধাবলিকে ০, বলে। আর বিশেষত রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণীকে হাদীস, বলে । হাদীস ও 
সুন্নাহ এর মাঝে কতিপয় পার্থক্য পরিলক্ষিত হলেও মূলত শব্দ দুটি একই ভাবার্থ বহন করে। 
২৫,১৮৩) ১5651 585 BL 

(০55০ এবং ১3:5-এর মধ্যকার পার্থক্য) 
উপস্থাপনা : উসূলশাস্তরবিদগণ -.::... | 0:2$)-এর দিক বিচারে শরীয়তের দ্বিতীয় প্রধান 
মূলনীতি হাদীসকে ১3195% - ,১%:১5 এবং ১১১1 এ তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন। তবে 
গ্রহণযোগ্যতার দিক থেকে ১১1$4-এর স্থান শীর্ষে, তারপর ১১%-১5-এর স্থান । ১০153 
পার্থক্য বিদ্যমান । নিয়ে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা প্রদত্ত হলো । 
৩০৪৪০ এবং ১১%০৪-এর মধ্যকার পার্থক্যসমূহ : বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে হাদীসে 
মুতাওয়াতির এবং মাশহুরের কতিপয় পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় । যেমন : 
ক. আতিধানিক পার্থক্য : ১. ১5154 শব্দটি বাবে 415 হতে 55 +:.1-এর সীগাহ, 

যা ১595 মাসদার থেকে নিঃসৃত । 

অন্যদিকে ১১%:১ শব্দটি বাবে ₹£$ হতে ১: +:০1-এর সীগাহ, যা ৪55 

মাসদার হতে নিঃসৃত । 

২. ১31$55-এর আভিধানিক অর্থ- ধারাবাহিকতা, লাগাতার, একের পর এক 
আসা । অন্যদিকে ১১/:০-এর অর্থ- প্রসিদ্ধ, বিখ্যাত, খ্যাত ইত্যাদি । 

খ. পারিভাষিক পার্থক্য : ১315 হাদীসের সংজ্ঞা সম্পর্কে আল মানার প্রণেতা আল্লামা 
নাসাফী (র) বলেন 

ule (০65 LAGE YG 25455 ৮১৯৫ ১ 033 805 3৫ 5৯0 ৩১ 

LSU ০4456850055 39551 2591 
অর্থাৎ যে হাদীসের ধর্ণনাকারীদের সংখ্যা এত অধিক যে, তাদের সঠিক সংখ্যা 
নিরূপণ করা যায় না। তাদের এ সংখ্যাধিক্য, ন্যায়পরায়ণতা এবং বাসস্থানের দূরত্বের 
কারণে মিথ্যার ওপর তাদের একমত্যের ধারণাও করা যায় না, তাকে হাদীসে 

251552 বলে। 
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৬১৮ জলিল কাবিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 
অন্যদিকে ১১%-১০-এর সংজ্ঞায় মানার প্রণেতার ভাষ্য হলো- 
সর যা) ০2 

১১851 515 02755 
অর্থাৎ, যে হাদীস মূলত ৯ ১১ ছিল। অতঃপর দ্বিতীয় এবং তৃতীয় যুগে 
বর্ণনাকারীদের এত আধিক্য দেখা দিয়েছে যে, শঁদের রিল নর ওপর 
এঁকমত্যের ধারণা করা যায় না, তাঁকে হাদীসে 23:55 ১:১5 বলে। 

গ. বিধানগত পার্থক্য : ১. হাদীসে ১3122 একাকি লে ভিন 
১১%:১-এর বর্ণনাকারীর সংখ্যা তদনুপাতে কম। 

২. হাদীসে ১51354- -এর বর্ণনাকারীদের সংখ্যাধিক্য সকল যুগেই বিদ্যমান থাকবে। 
অন্যদিকে হাদীসে ১১%:১০-এর বর্ণনাকারীদের সংখ্যা সকল যুগে বিদ্যমান থাকবে না। 
৩. হাদীসে ১1 হচ্ছে ০৮%.$ তথা অকাট্য; কিন্তু ১3:55 হলো (5 তথা ধারণামূলক। 
৪. হাদীসে ১31$2% দ্বারা ৫:৪:1| (1) ও আমল উভয়টি অপরিহার্য হয়; কিন্তু 

১৭৮5 দ্বারা কেবল আমল অপরিহার্য হয়; ৬৪:11 (1৯) অপরিহার্য হয় না। 
৫. হাদীসে ১১।$৮-এর অস্থীকারকারীকে কাফের বলা হবে; কিন্তু ১১%:১০-এর 
অস্বীকারকারীকে কাফের বলা হবে না; বরং পথভ্রষ্ট বলা হবে । 
৬. হাদীসে ১31$25-এর বর্ণনাকারী 3.2 হওয়া শর্ত নয়; কিন্তু ১১%১এ-এর 
বর্ণনাকারীকে J১ হওয়া শর্ত। 
৭. হাদীসে মুতাওয়াতির দ্বারা ১০3$ সাব্যস্ত হয়, পক্ষান্তরে মাশহুর দ্বারা -১+$ সাব্যস্ত হয়। 
৮. খবরে মুতাওয়াতির দ্বারা কুরআনের-আয়াত রহিত করা যায়; কিন্তু মাশহুর দ্বারা 
রহিত করা যায় না; বরং বৃদ্ধি করা যায়। 
৯. 536 ৩$$5-এর সকল যুগে হাদীসে মুতাওয়াতিরের মর্যাদার কোনো তারতম্য ঘটে না; 
কিন্তু মাশহুর এর ব্যতিক্রম | কেননা $১১$-এ এটা 51 )5 -এর পর্যায়ভুক্ত থুকে। 
১০.খবরে ১5154 বিরল; কিন্তু খবরে ১১%-১০ অসংখ্য। 
উপসংহার : রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণীসম্ভার বা হাদীসের শ্রেণিবিন্যাসের জগতে ১১122 
শীর্ষস্থান দখল করে আছে। গ্রহণযোগ্যতার দিকবিচারেও এর জুড়ি নেই। তবে হাদীসে 
০১/-১৪-এর স্থান ১১1$2-এর পরেই । উভয় প্রকার হাদীসই আমলকে ওয়াজিব করে। 
ইসলামী জীবনবিধান অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করতে রাসূলুল্লাহ (স)- এর মুখনিঃসৃত বাণী 
তথা হাদীস সম্পর্কিত জ্ঞানার্জন অপরিহার্য । 
- ২৬.১25 
(খবরুল ওয়াহিদ) 

উপস্থাপনা : উদ্ািলা +5::031:5/ দিদি ধেকে 28: বে িলচানে 

বিভক্ত করেছেন, ১৯1) ১২ সেগুলোর অন্যতম । সামগ্রিক অর্থে ২৯1) ১: বলতে এমন 

হাদীস বোঝায়, যার. সনদের ধারাবাহিকতা বিদ্যমান; কিন্তু তার মাঝে আকৃতি ও অর্থগত 
সন্দেহ বিদ্যমান ৷ নিয়ে ৯1 ৯:৯-এর বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হলো । 

৩ ১215 ১৯-এর পরিচিতি : 

১৯$ ১৫৯-এর আভিধানিক অর্থ : ১: শব্দটি ০ | একবচন, বহুবচনে ১:৯1 

শব্দটি বাবে 5:-$-এর মাসদার হিসেবেও ব্যবহার হয়। শব্দটির অর্থ- (3%1 তথা সংবাদ । 
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আর 1] শব্দটি একবচন, বহুবচন হলো ১০1; এটি বাবে 93% এব এবং 5$5 থেকে 

আসে, শব্দটির মাসদার হচ্ছে_ "155516 যার অর্থ- 

১. এক, ২. অভিন্ন, ৩. নিরবচ্ছিন্ন । যেমন কুরআনে এসেছে- ১510 5% 3৪ 

৪. এটা আল্লাহর গুণবাচক নাম হিসেবেও ব্যবহার হয়। যেমন : ১৯15 1115 -+2110 5১ ৩ 

৫. ১2 4০-এর ক্ষেত্রেও ব্যবহার হয় । যেমন : 9২ 1 ও ১3১৯5 ১০ 

৬. 45511১১০1৬৯ $১৯ গ্রন্থকার বলেন- ১৯151৮১5453 05 2১150 SS 

৯1৩ ১৫৯-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : 

১. আল মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) বলেন_ 53555 ৯: ৬ ৬০ ১৯15 423 
15025 50559 55158 অর্থাৎ, আহাদ এমন খবরকে বলা হয়, যা এক বা দুই 
কিংবা ততোধিক বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন। 

২. ড./মাহমুদ তাহহান বলেন- ১১155213555 425 DSM LG 

৩. আল্লামা নিযামুদ্দীন শাশী (র) বলেন- 

১৯ ৯০ ELS SILLS ১5 ২৩3 ৯৯৩৬৫ DILL 

৪. আল্লামা শিহাবুদ্দীন কিরানী (র) বলেন- 

BIEN SIC HSL AS YS 

৫. আল্লামা ফখরুল ইসলাম বাযদাভী (র) বলেন- 

২ elas siti fase S575 I 54 

৬. কতিপয় মনীষী বলেছেন- 1535 5800০১২৯০01 525 

৭. কেউ কেউ বলেছেন-_ ৬৫০৭ SFL 525 32135 55 

বিশেষজ্ঞদের উপরিউক্ত উক্তিসমূহের সমৰয় সাধনে বলা যায়, খবরে ওয়াহেদ এমন 

হাদীসকে বলে, যা একজন বা দু'জন কিংবা ততোধিক রাবী বর্ণনা করেছেন, কিন্তু 
মাশহুরের সমপর্যায়ে পৌছেনি। 
" উদাহরণ : খবরে ওয়াহেদের উদাহরণ হলো- 

৪5] ৮১ Ee) SS CE 3555১574288 285১5 4 

32) সু HST ৮2৮ NIE ০৯) 910 494 F352 ৬ ৬০ - 

-৬২১৯৯ AE 1455 +15 ৬৪ 
এ] ২5335 Hiya SY: Sail J 2 
050 ANALG 265 20 io SIGS ৩৩ SIG ০১95 ৬ ও 
৮50 50059 
খবরে ওয়াহেদের হুকুম : খবরে ওয়াহেদের হুকুম উপস্থাপনে ওলামায়ে কেরামের মাঝে 
একাধিক অভিমত পরিলক্ষিত হয় । যেমন : 

১. আহলে হাদীসের অভিমত : কতিপয় আহলে হাদীসের বক্তব্য হলো, +1০ ছাড়া ১০ 
ওয়াজিব হয় না। আর ৯15 > যেহেতু £১5: 21৯1 ওয়াজিব করে না, তাই 
এটা আমলকে ওয়াজিব করতে পারবে না। 
দলীল: আল্লাহ তায়ালার বাণী- Le 311০১1155১৯ ১ 

২. দাউদ যাহেরীর অভিমত : ১৯1$ ১:৯-এর হুকুম সম্পর্কে দাউদ যাহেরীর বক্তব্য 
*হলো- ২৯।$ ১১ আমলকে ওয়াজিব করে না। 
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৬২০ 01255 দিল মতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জর 
৩. আহমাদের অভিমত : ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) বলেন- ১৯।$ >5 দ্বারা 
আমল এবং ইলম উভয়ই অর্জিত হয়। 
৪. জমহুরের অভিমত : জমহুর উসৃলবিদগণের মতে, খবরে ওয়াহেদ আমলকে ওয়াজিব 
করে । যদিও এর দ্বারা ৬৪:11 = তথা অকাট্য জ্ঞান অর্জিত হয় না। 
উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার সমাপনীতে বলা যায়, সনদের ধারাবাহিকতা বিদ্যমান; 
কিন্তু আকৃতি ও অর্থগত সন্দেহ রয়েছে, এমন হাদীসকে ১৯1$ ১: বলা হয়। এর দ্বারা 
অকাট্য জ্ঞান অর্জন না হলেও আমলকে ওয়াজিব করে। 
২৭, 91641001955 
(রাবীর শর্তাবলি) (ফা. প. ২০১০,১৪] 
উপস্থাপনা : ইসলামী শরীয়তের দ্বিতীয় বৃহত্তম মূলনীতি হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে রাবীর গুরুতৃ 
অপরিসীম । কেননা হাদীসের বিশুদ্ধতা রাবীর গ্রহণযোগ্যতার ওপরই নির্ভরশীল । এজন্য 
অত্যন্ত চুলচেরা বিশ্লেষণপূর্বক হাদীসের বিশুদ্ধতা নিরূপণকল্পে হাদীসবেস্তাগণ রাবী 
সম্পর্কিত কতিপয় নীতিমালা নির্ধারণ করেছেন। যেগুলোকে উসূলশাস্ত্রের পরিভাষায় 
9164 21555 বলে । নিয়ে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। 
2 রাবীর শর্তাবলি : ১৯1 ৮৯ দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য রাবীর মধ্যে 
নিম্নোক্ত শর্তাবলি থাকা আবশ্যক । যেমন : ক. +:)[ তথা বিবেক বুদ্ধি, খ. ১১ 
তথা সংরক্ষণ শক্তি, গ. £1721 তথা ন্যায়পরায়ণতা, ঘ. £১:.১ তথা ইসলাম। 
এদের আলোচনা নিম্মরূপ- 
ক. 42-এর আভিধানিক অর্থ : 1৯: শব্দটির ব্যাপারে অভিধানে দুটি দৃষ্টিভঙ্গি পরিলক্ষিত হয়। 
যেমন : ক. ০১. শব্দটি ০১৮৯ 4.| একবচন, বহুবচনে 4১: ব্যবহার হয়। 
আবার ৯: শব্দটি বাবে ০/:৯-এর মাসদার হিসেবেও ব্যবহার হয়, এর আভিধানিক অর্থ- 
১. {41 তথা বোঝা। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- ৫9151 ১১5 ৬০ ₹:3+৫4৫১ 
২. 51 তথা চিন্তা গবেষণা করা। 
৩. (351 তথা প্রতিহত করা, বাধা প্রদান করা। 
৪. ১১ তথা জ্ঞান লাভ করা। ৫. ১5 তথা বাধা। 
৬. ১১৮51 তথা ভালোমন্দের পার্থক্য করা। 
%5-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : 
১. ৯. পানর শালি রি 
৬১৯ ৬০9 ১55৫ 33৮৮15 লাই ১৩ ৩১ 2১ Fh ১৯ 
১7551 ১3 4505 455 
অর্থাৎ, আকল বলা হয় মানবদেহের সে জ্যোতিকে, যার মাধ্যমে এমন একটি পথ 
প্রকাশ পায়, গানে হিরা গেছ হারার এমা লী চকে জ্ঞানের 
অনুভূতির যাত্রা শুরু হয়। 
্ সে ফিকৃহী গ্রন্থকার বলেন 
2015৯০15151 Ge JS pt গা ০] 
খ. ছি ০০০ শু his বাবে ০-এর মাসদার । অভিধানে 
শব্দটির বিভিন্ন অর্থ পরিলক্ষিত হয় । যেমন : 


১. {521 তথা সংরক্ষণ করা। ২. ১5) তথা সুদৃঢ় করা। 
৩. ৫4৫ তথা মযবুত করা। ৪. ২৯৪4 তথা শক্তিশালী করা। 


৫. £১০১৬ *এ। ৯৮৯ তথা শক্তভাবে কোনো কিছু ধারণ করা। 
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৮::০-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : 
১. আল মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) বলেন- 
০০ EH LE SUES Fee | 
P32 LICL 525 ৬০05 20৮৯5 95 1০৯ 5 
901১৯ ০০৪ SEND SSL, A 
অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণী যথার্থ মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা, এর উদ্দিষ্ট 
মর্ম অনুধাবন করা, অতঃপর চূড়ান্ত প্রচেষ্টা করে তা মুখস্থ করা। এর সীমারেখা 
সংরক্ষণ করে এর ওপর অবিচল থাকা এবং ভুলে যাওয়ার আশঙ্কায় অপরের কাছে 
পৌছে দেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে সংরক্ষণ করাকে ১১১ 
বলা হয়। 
২. শায়খ আবদুল করীম (র) বলেন- 
HES Io 25205 05 SINGS 0155 
অর্থাৎ, রাবী যা শুনেছেন, তা আত্মস্থ করে অথবা লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষণ করাকে 
৮১০ বলে। 
গ. হ1122-এর আভিধানিক অর্থ : ২115 শব্দটি বাবে -,5:০-এর মাসদার। অভিধানে 
শব্দটির বিভিন্ন অর্থ পরিদৃষ্ট হয়। যেমন : 
১.5] তথা ন্যায়বিচার করা । যেমন কুরআনে এসেছে- ১৪:11 5) 551)1১21 
২. 5541 তথা অংশীদার সাব্যস্ত করা। যেমন কুরআনে এসেছে- 
SFE rls BIS SENS 
. 3১5] তথা বিনিময় । যেমন কুরআনে এসেছে- 2 ৫ ১5৮ ১5 
৪. 50) তথা অনড়, অরিচল থাকা। ৫. 5,-4 তথা সাম্য প্রতিষ্ঠা করা । 
. 551544 তথা তুলনা করা ইত্যাদি । 
2-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : 
১. আল মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) বলেন- ১5১ ৮১ GL) ০৯101 
অর্থাৎ, দ্বীনের ওপর অবিচলভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকার নাম আদালত । 
২. নূরুল আনওয়ার প্রণেতা আল্লামা মোল্লাজিউন (র) হ11--এর সংজ্ঞায় বলেছেন- 
৯5৩৯1১৮৩০৯০ ৪৯ LESS Pa 
অর্থাৎ, জৈবিক ও পাশবিক প্রবৃত্তির ওপর বিবেক এবং দ্বীনকে প্রাধান্য দেওয়াই হচ্ছে- হ]10. ; 
ঘ. ?১:.|-এর আভিধানিক অর্থ : *১:..! শব্দটি বাবে )৮০১/-এর মাসদার। মাদ্দাহ - ০ 
₹-এ জিনসে সহীহ; অভিধানে শব্দটির একাধিক অর্থ পরিলক্ষিত হয় । যেমন : 
১. ££.) তথা আনুগত্য করা । ২. £১:০:. তথা আত্মসমর্পণ করা। 
৩. (১:০৯ তথা বিনয়ী হওয়া ৷ ৪. > ৷ 4155১) তথা বাহ্যিক আনুগত্য করা। 
৫. একাস্তিকতা ইত্যাদি। 
€১:4/-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : 
১. মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) বলেন_ , 
Sieg SLL 95 A LS ALS UL S53 Sia pa 
অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা যেমনি আছেন, তেমনি নামাবলি ও গুণাবলির সাথে বিশ্বাস 
করা ও স্বীকৃতি দেওয়াকে ইসলাম বলা.হয়। 
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গবেষকদের একমত্ো স্থিরকৃত সিদ্ধান্তকেই বোঝায় । শরীয়তের তৃতীয় মূলনীতি €--৯/-এর 

ওপর ভিত্তি করে অসংখ্য মাসয়ালা রচিত হয়েছে। নিম্নে £55! সংশ্লিষ্ট আলোচনা 

উপস্থাপন করা হলো। 

৩ ৮1১১৯-এর পরিচিতি : 

1১/-এর আভিধানিক অর্থ : ৮৩1 শব্দটি বাবে 101/-এর মাসদার। এর আভিধানিক 

অর্থ নিমরূপ- 

১. 8৬5) তথা একমত্য পোষণ করা । এ অর্থে শব্দটির ব্যবহার কুরআনে এসেছে। 
যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- £45452 5755119৮105 


২ ১0৪) তথা এক্যবদ্ধ হওয়া । যেমন কুরআনে এসেছে- 
২৩০৯] ০৮১ ৮৪১14৯৫019৯ 
৩. 17) তথা অংশগ্রহণ করা। fl 4 
৪. 15555 004 ৮ 2 তথা বিক্ষিপ্ত বিষয়গুলোকে একত্র করা। 
৫. ১০] তথা দৃঢ় সংকল্প করা। 


৬. ১১১1 555 তথা মতানৈক্যের বিপরীত । 

ঠ৮০১-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ৮.:/-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা নিমরূপ- 

১. আল মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) বলেন- 
do) এ ৬০ ৮৯৮০ ৮০৪৯৪ SUB ২০5০১ ELS 

৮:৯১ 311১৪৮১৬/০১৯৩৮৯০ 
অর্থাৎ, কোনো কথা বা কর্মের ওপর সমকালীন উম্মতে মুহাম্মাদীর সৎকর্মশীল 
মুজতাহিদগণের এক্যবন্ধ হওয়াকে শরীয়তের পরিভাষায় ৫1) বলে। 

২. কাশফুল আসরার গ্রন্থে এসেছে- 2১12 ১০৯৬ হু 948 ১5 ই ELS 
হা ১১ 3581 5 ৯০৮) (54 অর্থাৎ, কোনো দ্বীনি কাজে মুহাম্মাদ (স)- এর 
উম্মতের হওয়াকে {55} বলে। 

৩. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রস্থে এসেছে- 

- 3 Ale pos Si SG 0351» 

৪. আল মুনজিদ অভিধান প্রণেতার মতে- , , 

ENE ENE SEE) 159) ৩ ৩32৯৮] 35155 

৫. আল হুসামী গ্রন্থকার বলেন- 

-১৮০৯১৩ Dd ১০৯০ Ys sls SUL 

৬. আততাওয়ীহ্‌গ্রস্থকার বলেন- 

Heb) sk SU pas Co) fe ৬১০৯০] 5155 

৭. মুফতি ইহসান (র) বলেন- 

7:4০ ৩৪ (0০) ১০৯ হা ৬৩ ৩3১৫৯ GUS সে ৩৪ ELS 
ple 


be 


আহলে যাওয়াহের বলেন- $১১০১২)৷ 5451 55 ৫৮০৯১ 

মুতায়াখখিরীন উসূলবিদ বলেন, 

5 নীড় সা ৮83 ১৬০৪ SL En 
Lois be 
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2 ৮-১৯/-এর হুকুম : 

১. আল মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) বলেন, £.২১!-এর হুকুম হচ্ছে- 

Je 05959 350 ০৯১ 
অর্থাৎ, দৃঢ়তার সাথে এর ছারা শরয়ী হুকুম সাব্যস্ত হবে। 

২. ইমাম আবু হানীফা (র) ও তার অনুসারী বুখারা ও বলখের মাশায়েখগণের মতানুসারে, 
£22! অস্বীকারকারীদের কাফের বলা হবে; যদিও কোনো কোনো ক্ষেত্রে আনুষঙ্গিক 
কারণে এটা অকাট্যতার ফায়দা দেয় না। 

৩. শায়খ মুহিউদ্দিন ইবনুল আরাবী (র) বলেন, £১1 অস্বীকারকারীকে অবশ্যই কাফের বলা হবে। 

৪. ইমাম বায়যাবী (র) বলেন, আমল ও ইলম ওয়াজিব হওয়ার দিক দিয়ে ইজমা 
কুরআনের আয়াত ও হাদীসে মুতাওয়াতিরের ন্যায় । সুতরাং বান্তবিকপক্ষেই ইজমার 
অস্বীকারকারীকে কাফের বলা হবে । 

উপসংহার : ইজমা হলো ইসলামী শরীয়তের তৃতীয় বৃহত্তম মূলনীতি উদ্ভূত যেসব 

সমস্যার সমাধান কুরআন ও হাদীসে সরাসরি অনুপস্থিত, সেক্ষেত্রে ইজমায়ে উম্মত 

শরীয়তের দলীল হিসেবে গণ্য। কাজেই কুরআন ও হাদীসের পাশাপাশি ইজমাও গুরুত্বপূর্ণ 
দলীল। তাই এ সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞানার্জন অপরিহার্য । 
৩৬.৪৮০৯)। Jar 
(আহলুল ইজমা) 

উপস্থাপনা : ইজমা শরীয়তের অন্যতম দলীল । কুরআন হাদীসে কোনো বিষয়ের সরাসরি 

সমাধান না থাকলে ইজমার শরণাপন্ন হতে হয়। সকল আলেমের ইজমা গ্রহণযোগ্য নয়; 

বরং পুণ্যবান মুজতাহিদগণের ইজমা গ্রহণযোগ্য এবং তারা ইজমার যোগ্য । নিয়ে আহলুল 
ইজমা, ইজমার স্তর এবং তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা উপস্থাপন করা হলো। 

৩ আহলে ইজমার পরিচয় : আহলে ইজমা তথা কাদের ইজমা ধর্তব্য, এ ব্যাপারে 

আলেমগণের মাঝে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয় । যেমন : 

১. নাসাফীর অভিমত : এ প্রসঙ্গে আল মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) বলেন- 

১০৩৪৭ 4১০41৯/৮152১5০৩ bs pL Yl 
অর্থাৎ, আহলে ইজমা হচ্ছে সে সকল মুজতাহিদ, যারা পুণ্যবান এবং কুপ্রবৃত্তি ও 
পাপাচারিতার অনুসরণ করেন না। কেননা পাপাচারিতা ও কুপ্রবৃত্তির অনুসরণের 
কারণে ২]১£ নষ্ট হয়ে যায়। তবে শর্ত হচ্ছে বিষয়টি ইজতেহাদী হতে হবে। এক্ষেত্রে 
সাধারণ লোক ও ফাসেকের কথা গ্রহণযোগ্য নয়। 
অবশ্য যে বিষয়টি ইজতেহাদী নয়, এমন ইজমার জন্য 452১ 1 হওয়া শর্ত নয়; 
বরং এক্ষেত্রে সর্বসাধারণের একমত্য আবশ্যক । এমনকি একজনও মতবিরোধ করলে 
£৭১! সংঘটিত হবে না। 
উদাহরণ : উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে 
ক. ০১0 (শা একটি $4%৯! বিষয়, যাতে ইজমার জন্য মুজতাহিদ হওয়া 
শর্ত। সুতরাং এ ধরনের €৮০৯1-এর ক্ষেত্রে সর্বসাধারণের কোনো দখল নেই । 
খ. কুরআন মাজীদে সালাতের রাকাতের সংখ্যা, যাকাতের নেসাবের পরিমাণ উল্লেখ 
নেই। এ সম্পর্কে ইজমা সংঘটিত হওয়ার জন্য মুজতাহিদগণের একমত্য হওয়া 
আবশ্যক । এ সকল সর্বজনীন বিষয়ে যদি কেউ মতবিরোধ করে, তাহলে তাকে 
কাফের বলা যাবে । 


৬৩৪ ____ __ ৬৪ জা স্াত্রানাগাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 

২. আবু বকর বাকেরের অভিমত : আবু বকর বাকের (র) বলেন, ইজমার উপযুক্ত 
হওয়ার জন্য মুজতাহিদ হওয়া শর্ত নয়; বরং ইজমা সংঘটিত হওয়ার জন্য 
সর্বসাধারণের মতামতই যথেষ্ট । 

৩. আসহাবে যাওয়াহেরের অভিমত : আসহাবে যাওয়াহের, দাউদ ইবনে আলী, আহমাদ 
ইবনে হাম্বল ও মহিউদ্দীন আল আরাবী (প্র) এ প্রসঙ্গে বলেন, ইজমার অনুসারী হচ্ছে 
আল্লাহর রাসূলের সাহাবীগণ । কারণ তারা হচ্ছেন দ্বীনের মূল । 

৪. মালেকের অভিমত : ইমাম মালেক (র)-এর মতে, ইজমার উপযুক্ত ব্যক্তি হলেন 
মদিনাবাসীগণ । কারণ মদিনাবাসীদের অনুপস্থিতিতে অন্য কারও ইজমা গ্রহণযোগ্য নয় । 
৫. একদল রাফেধীর অভিমত : কিছুসংখ্যক রাফেযী বলেন, ইজমার উপযুক্ত হলো 
রাসূলের বংশধরগণ । অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (স)-এর বংশধর ব্যতীত অন্য কারও ইজমা 

শরীয়তের দলীল হিসেবে বিবেচ্য নয়৷ 

৩ ৮৮০৯1-এর স্তরসমূহ : ইজমার শক্তি, দুর্বলতা, দৃঢ়তা ও সংশয় বিচারে ইজমার স্তর চারটি। যথা : 

১. 784৯ ১৯৯০৯! তথা সকল সাহাবীর ইজমা। 

২. 55346521 তথা নীরবতামূলক ইজমা। 

৩. ৯১৮০১! তথা পরবর্তীকালীন ইজমা । 

8. 4১ ১১1০১] ৮1০ ৪১১৯৬) £551 তথা মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ের ওপর পরবর্তী 
লোকদের ইজমা । 

উপসংহার : ইসলাম কোনো যুগ, গোত্র কিংবা আঞ্চলিক ধর্মের নাম নয়; বরং তা সর্বযুগের 

সর্বজনীন এক বৈজ্ঞানিক মতাদর্শের নাম । সুতরাং আহলে ইজমা হওয়ার জন্যও কোনো 

যুগ কিংবা গোত্রীয় হওয়ার শর্তারোপ করা উচিত হবে না। 
৩৭. 0০৯) ৩15 
(ইজমার স্তরসমূহ) 

: ইসলাম একমাত্র কল্যাণকর পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। এর যাবতীয় বিধান চারটি 
নর নি E221 Ue: EE তন 
4৬৬২ ও ২ -এর পরেই €৮০৯-এর স্থান। সামগ্রিক অর্থে ₹৮2৯!.বলতে ইসলামী 
গবেষকদের একমত্যে স্থিরকৃত সিদ্ধান্তকে বোঝায় । £.1-এর ওপর ভিত্তি করে শরীয়তের 
অসংখ্য মাসয়ালা রচিত হয়েছে। নিয়ে £521 সংশ্লিষ্ট আলোচনা উপস্থাপন করা হলো। 

৩ 2]-এর স্তরসমূহ : শক্তিমত্তা ও দুর্বলতা এবং প্রত্যয় ও ধারণার আলোকে ইজমাকে 

চারটি স্তর বা শ্রেণিতে বিন্যস্ত করা হয়েছে। যথা : 

১. ১০০ 5221 £521 তথা সকল সাহাবীর ইজমা । 

২. 534.6) তথা নীরবতামূলক ইজমা । 

৩. ১৯১ £৮5১ তথা পরবর্তীকালীন ইজমা । 

8. 5১3 ১15০1 ০5 ৬১৯৯৬ £2১1 তথা মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ের ওপর পরবর্তী 
লোকদের ইজমা । . 

নিম্নে হকুমসহ প্রত্যেকটির বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হলো- 

১. ৮১৮৯ L521 £৮০8এর পরিচিতি : £21 শব্দটি বাবে J%!-এর 
মাসদার এবং এটি € - ₹ -ঢ মূলধাতু থেকে উদ্ভৃত। এর আভিধানিক অর্থ হলো- ১. 
৮৪৫৯ তথা একমত্য পোষণ করা, ২. 4153১) তথা অংশগ্রহণ করা, ৩. 55 
তথা একতাবদ্ধ হওয়া ইত্যাদি। 


জজ উসৃলুল ফিকহ _ www abswe 
নিতারার পল সাহাবীর টিকরতাতিলা যে এ দর হয হা তা-ই 
০১ 5০1 {5১ হিসেবে পরিচিত । এ প্রকারের ইজমা প্রথম সারির ইজমা 
ও সর্বাধিক শক্তিশালী । এর স্বরূপ হলো, কোনো বিষয়ে সাহাবীগণ সকলেই মিলে 
বলেছেন- 134 ৬%2 (৮: 2+১ অর্থাৎ, আমরা এ বিষয়ে একমত হলাম । 
উদাহরণ : হযরত আবু বকর (রা)-এর খেলাফতের ব্যাপারটি এ জাতীয় ইজমার 
আওতাধীন যখন আবু বকর (রা) ১১:০৯ ১ {টা হাদীসটি বলেছেন, তখন বিনা 
মতবিরোধে সকলেই এটা মেনে নিয়েছিলেন। 

২. ৮3754. (০৯টা-এর পরিচিতি : আভিধানিক দৃষ্টিতে ৫ 2558. শব্দের শেষে এ- 
টি নিসবতের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। মূল শব্দ হলো ৩}; এটি বাবে /-০- 
এর মাসদার | এর আভিধানিক অর্থ হলো- ৬.৮ তথা চুপ থাকা । 
সুতরাং 6374. (৮০৯)-এর সম্মিলিত অর্থ দাড়াল, নীরবতামূলক একমত্য । 
এর পারিভাষিক সংজ্ঞায় নূরুল আনওয়ার প্রণেতা আল্লামা মোল্লাজিউন (র) বলেন 
২55 90800 অর paxil 06 ০৯১০ Jas ও লহ LGA 

002053৯5385 855 ৮৯৯ 55155050382 
অর্থাৎ, যে ইজমার মধ্যে কতিপয় মুজতাহিদ সম্মতিসূচক মন্তব্য করেছেন বা 
সম্মিলিতভাবে কাজটি করেছেন, বাকিরা তদ্বিষয়ে নীরব ছিলেন; এমনকি চিন্তাভাবনা 
করার সময়কাল অথবা আলোচনার মজলিস অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পরও প্রতিবাদ 
করেননি; একেই ১5544. (০৯১ বলে। 
উদাহরণ : হযরত আবু বকর (রা)-এর সময় যাকাত অস্বীকারকারীদের হত্যার 
ব্যাপারে অধিকাংশ সাহাবী একমত্য পোষণ করেছেন, তবে কেউ কেউ নীরব ছিলেন। 

৩. ৯৯১ £০৯াঁ-এর পরিচিতি : উসূলে ফিকহের পরিভাষায় ১-৯১]| ৫১) 
হলো, সাহাবীদের পরবর্তী যুগের মুজতাহিদগণের এমন বিষয়ে ইজমা করা, যে বিষয়ে 
সাহাবীগণের কোনো প্রকার মতপার্থক্য প্রকাশ পায়নি। 
এককথায়, এ. স্তরের ইজমার স্বরূপ হলো, সাহাবীদের পরে প্রত্যেক যুগের 
মুজতাহিদগণ এমন এক বিধানের ওপর একতাবদ্ধ হয়েছেন, যে ব্যাপারে তাদের 
পূর্ববর্তী সাহাবীগণ থেকে কোনো প্রকার মতপার্থক্য প্রকাশ পায়নি। 

৪. 29 41521 ৪০ ৩১৯৪ ৫০৯/এর পরিচিতি : এ প্রকারের ইজমা হচ্ছে 
সাহাবীগণের পরবর্তীদের এমন বিষয়ে ইজমা, যে ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে মতবিরোধ 
ছিল এবং পরবর্তীকালে কোনো এক মতের পক্ষে ইজমা সংঘটিত হয়েছে। 
উদাহরণ : যেমন : ১151 :10-: {1১,5 অর্থাৎ, ১151 (1-এর ক্রয়বিক্রয় সংক্রান্ত 
মাসয়ালা । এ প্রকারের মাসয়ালার হুকুম সম্পর্কে মতপার্থক্য বিদ্যযান। যেমন হযরত 
ওমর (রা) বলেন, এ ধরনের ক্রয়বিক্রয় বৈধ নয়; কিন্তু হযরত আলী (রা) বলেন, 
বৈধ। অতঃপর পরবর্তী মুজতাহিদগণ ১9 (1-এর ক্রয়বিক্রয় নাজায়েয হওয়ার 
ব্যাপারে একমত্য পোষণ করেছেন। 

উপসংহার : পরিশেষে একথা অতি সহজেই বলা যায় যে, ইজমা সংঘটিত হওয়ার জন্য 

ইজমার পূর্বে £15 তথা ইঙ্গিতবাহক ও উপযুক্ত কারণ থাকা আবশাক। 


৬৩৬ 
br. G33 ELAN 
(ইজমায়ে সুকৃতী) 
উপস্থাপনা : হানাফীদের দৃষ্টিতে ইজমার রোকন দুটি হলো 7255 ও ২০১১; আর এ 
রুখসতের পদ্থাটিকেই পরিভাষায় 5530) {5১ বলে। আযীমতের ব্যাপারে 
মতপার্থক্য থাকলেও $334.1 .০১)1-এর ব্যাপারে আলেমগণের মাঝে মতপার্থক্য 
নেই । নিম্নে এ সংক্রান্ত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো। 
2 4354 £৮০৯৯-এর পরিচিতি : 
আভিধানিক- অর্থ : £52! শব্দটি বাবে )..১1-এর মাসদার, যা £ .  - £ মূলধাতু থেকে 
উৎকলিত। এর আভিধানিক অর্থ- একতাবদ্ধ হওয়া, অংশগ্রহণ করা, একমত্য পোষণ করা ইত্যাদি । 
আর 5534 শব্দের শেষে $-টি নিসবতের জন্য নেওয়া হয়েছে। মূলশব্দ $১; এটি 
বাবে ;-=;-এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হলো- 
১. 445% তথা নীরবতা পালন করা। 
২. ৬3 তথা মৃত্যুবরণ করা। 
৩. 2১11 054 তথা রাগ নিবারণ করা। 
৪. ৬০৮০] তথা চুপ থাকা । যেমন হাদীস শরীফে এসেছে- (55 ৩২০ ১% 
এখানে ৬3% -এর কয়েকটি অর্থ উল্লেখ করা হলেও শব্দটি চুপ থাকা বা নীরবতা 
অবলম্বন করা অর্থে ব্যবহার হয়েছে। তাই যৌক্তিকভাবে $554.4 £১ )ঠা-এর অর্থ 
হলো- নীরবতামূলক একমত্য । 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : $5544 (০৮টা-এর পারিভাষিক সংজ্ঞায় ওলামায়ে কেরামের 
একাধিক অভিমত পরিলক্ষিত হয় । যেমন : 
শায়খ মোল্লাজিউন (র) বলেন 
১০০ CHUL EEG ১৯৯ ৬৮০ Catt Jas Sf KES 5 
11৮ ANS Goat ০5050150352 
অর্থাৎ যে ইজমার মধ্যে কতিপয় মুজতাহিদ সম্মতিসূচক মন্তব্য করেছেন বা কাজটি করেছেন; 
কিন্তু বাকিরা সে বিষয়ে নীরব ছিলেন; এমনকি চিন্তাভাবনা করার সময়কাল ও জানার মজলিস 
অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পরও প্রতিবাদ করেননি, একেই &3১$. (2১ বলে। 
২. আল হুসামী প্রণেতার মতে- 
Bs pls Goats 110৯০) ও 38501355004 দক 
৩. কারও কারও মতে- ১৯১ 35501005137 দের 3 
৪. আবার কেউ কেউ বলেন, যে ইজমা কিছুসংখ্যক মূজতাহিদের, একমত্যে এবং 
বাকিদের সম্মতিসূচক নীরবতা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়, তাকে $5544. £5) বলে। 
£334 £2) গ্ৰহণযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে মতবিরোধ : $554. (2১১ 
গ্রহণযোগ্য হবে কিনা, এ ব্যাপারে 315-১ এবং ১.১১1এর মাঝে বিরাট মতপার্থক্য 
বিরাজমান ৷ যেমন : 
১. শাফেয়ীদের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র) ও তার অনুসারীদের মতে, £4২১! 
5394০ গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ নীরবতা যেমন সম্মতির কারণে হয়ে থাকে, তেমনি 
ভয়ভীতির কারণেও হতে পারে। 


জজ উসুলুল ফিকহ WWW.abSM 
দলীল : যেমন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) }&-এর মাসয়ালায় হযরত 
ওমর (রা)-এর সাথে মতবিরোধ করতেন। তাই তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি 
হযরত ওমর (রা)-এর নিকট আপনার দলীল পেশ করেননি কেন? উত্তরে তিনি বলেন, 
ওমর (রা) ভয়ানক ব্যক্তি, তাই আমি তাকে ভয় করি। তার বেত্রাঘাতজনিত ভয় 
আমাকে বাধা দিয়েছে। সেজন্যই আমি নীরব ছিলাম । 

অতএব বোঝা গেল, ০.১, তথা নীরবতা ভয়ভীতির কারণেও হয়ে থাকে, তাই এর 

দ্বারা (৯! সংঘটিত হবে না। আর সর্বজনস্বীকৃত রীতি হলো- 
IBIS এ JCS NAL Bly JUSS 65 ৮১৪৩] ৬৫ ২7 

২. হানাফীদের অভিমত : হানাফী আলেমগণের মতে, (3.1 £১) গ্রহণযোগ্য । 
দলীল : হানাফীগণ নিজেদের মতকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আকলী ও নকলী দলীল 
পেশ করেন। যেমন : 

ক. নকলী দলীল : রাসূলুল্লাহ (স)-এর ওফাতের পর আমীরম্ল মুমিনীন, হযরত আবু 
বকর (রা) তার খেলাফতের প্রথমদিকে যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে এ মর্মে 
ঘোষণা দিয়েছিলেন যে- ূ 

JUN GS ESN 555 555 ৮৮1০০5365১5 ৮5৪8 UG 

Ue SLs dl USS ASUS GUE ৮১০55 31 UN 
ঘোষণাটির পর হযরত ওমর (রা)-সহ বেশ কয়েকজন সাহাবী তার সাথে একমত্য 
পোষণ করেছিলেন, আর কিছুসংখ্যক, সাহাবী নীরব থেকে মৌনসম্মতি জ্ঞাপন 
করেছিলেন। অতএব প্রমাণিত হলো যে, ৬3544... (২ গ্রহণযোগ্য । 

খ. আকলী দলীল : 5) 515 ৩} অর্থাৎ, নীরবতাই একমত্যের প্রমাণ । 
যেহেতু ক্ষমতা থাকা সত্তেও ১৫: কাজ হতে বাধা প্রদান না করা এবং এর ওপর 
চুপ থাকা একজন /১ ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয়, আর এমনটি করা পাপাচারিতা। 
তাই এ ধরনের পাপাচারিতা মুজতাহিদগণের ব্যাপারে আদৌ কল্পনা করা যায় না। 
সুতরাং তাদের নীরব থাকা মানে সম্মতি জ্ঞাপন করা বিধায় তাদের $<, দ্বারা 
০৯! সংঘটিত হয়। আর এজন্যই বলা হয়- 

১%15551155155854127 sla ia BRL 
উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, ৮5754. (2৯১ গ্রহণযোগ্য এবং এটাও ইসলামী 
শরীয়তের মূলনীতির আওতাধীন; যা দ্বারা হুকুম প্রতিষ্ঠিত হয়। 

৩৯. Lal (৮2১১ 
(ইজমায়ে মুরাকাব) 
উপস্থাপনা : ইজমা ইসলামী শরীয়তের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ উৎস। এর ওপর ভিত্তি করে 
শরীয়তের অনেক বিধান প্রণীত হয়েছে। ইজমার প্রকারসমূহের মধ্যে ইজমায়ে মুরাক্কাব 
অন্যতম ৷ ইজমার ব্যবহারিক দিক বিবেচনায় এর ওপর ভিত্তি করে মাযহাবকে চারের মধ্যে 
সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। নিম্নে ইজমায়ে মুরাক্কাবের পরিচয় এবং এটাকে চারে সীমাবদ্ধ 
রাখার কারণসহ সংশ্লিষ্ট আলোচনা উপস্থাপন করা হলো। 


ver.com ৬৩৭ 


৬৩৮ CAR 
2 &;41৷{২১)-এর পরিচিতি : 
২5৮1 £১স-এর আভিধানিক অর্থ : +55} শব্দটি বাবে J%!-এর মাসদার। এর 
অর্থ- একতাবদ্ধ, একমত্য ইত্যাদি। আর -,/% শব্দটি ০525 মাসদার হতে ৯: 
4১555-এর সীগাহ। এর আভিধানিক অর্থ হলো- যৌগিক। 
অতএব ৫8] £(৯১-এর সমষ্টিগত অর্থ হলো- যৌগিক একমত্য। 
৩5৮ ৮০৯টি পারিভাষিক সংজ্ঞা : ইজমায়ে মুরাক্কাবের পারিভাষিক সংজ্ঞায় 
ওযীমাযে টানে যারে নিলি পরিদিতহর তার । 
১ আল মানার প্রণেতা আল্লামা নাসাফী (র) বলেন- 
05152 05 ঢা ৮০2৮৪ 5৩৯০ S35 AST ys 25 (ESE EES 
A 2 (20৯1 ৬১:45৮ 
অর্থাৎ যদি কোনো মাসয়ালায় মুজতাহিদগণ দুই বা ততোধিক মতামত প্রদান করেন, তবে তাদের 
পৃথক পৃথক বক্তবোর ওপরই দলগত ৫:১১ হবে। পরবর্তীতে এর বিপরীত কোনো মতামত দিলে 
তা )০ বলে গণ্য হবে। এ প্রকারের ইজমাকে 1,৫১১] {১১ বলে। 
২. ইমাম আযম আবু (র) বলেন- 
5১৮০ ১51 ১১ এ) ৮ ১03 Es EHD ot Bis 8 
-৮১১১ 051354554১১ ৯ 


৩. আবার কেউ কেউ বলেন- 

-3145৩5)008৮ 355 ৮৫ রস 5০156০৯1৯85 ECS 
উদাহরণ : যে গর্ভবতী মহিলার স্বামী মারা গেছে, তার ইদ্দতের ব্যাপারে দুটি মতের ওপর 
সাহাবীগণ ৮৮০: করেছেন যথা :১.৯॥8:5 ২.৮১1৭। ৮4 
সুতরাং এরূপ অবস্থায় উক্ত মহিলার :-এর ব্যাপারে তৃতীয় আরেকটি অভিমত উপস্থাপন 
করা যাবে না; বরং এ দুটি অভিমতের একটি অনুসারে ফতোয়া দিতে হবে । যেহেতু তৃতীয় 
অভিমত পেশ ফরা হলে সেটি বাতিল হবে। 
উপসংহার : ইজমায়ে মুরাক্কাবের ওপর ভিত্তি করেই মাযহাবকে চারের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা 
হয়েছে । অতএব পরবর্তীতে বিকল্প কোনো মাযহাব কেউ চালু করতে গেলে অবশ্যই তার 
মায়াধধরাডু নস ব্য গোয়রাহীর দলে গড়ে । 


৪8০. ১৯১৫ (2১১ 


(ইজমায়ে লাহেক) 
উপস্থাপনা : £44১! ইসলামী শরীয়তের তৃতীয় বৃহত্তম মূলনীতি। উসূলবিদগণ একে বিভিন্ন আঙ্গিকে 
বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করেছেন। তন্মধ্যে কোনো ব্যাপারে সাহাবীগণের পরবর্তী মুজতাহিদগণের 
এঁকমত্যকে ১৯১ ৮০১) বলে। নিম্নে ইজমায়ে লাহেক সম্পর্ক আলোচনা করা হলো। 
2 ৯৯১৭ (০১০তির পরিচিতি : 
230 £১ ঠ-এর আভিধানিক অর্থ : ১৯%। (2১) দুটি শব্দ নিয়ে গঠিত একটি যৌগিক 
শব্দ । শব্দ দুটি যথাক্রমে (৮০১) ও ১৯৮1? শব্দ দুটির আলাদা আলাদা অর্থ নিয়রূপ- 
£2) শব্দটি বাবে .1-এর মাসদার, যা € - 0 ধাতুমূল থেকে উদ্ভূত । এর 
আভিধানিক অর্থ হলো- একমত্য পোষণ করা। 


জজ উসৃলুল ফিকহ __ ৮/৬/৬/.৪195৬/9150017 ৬৩৯ 
আর ১৯37 শব্দটি বারে £2 থেকে 4505 24 ১532 ৯20-র সীগাহ, যা 1: 
4155 অর্থে ব্যবহার হয়ে থাকে । মাসদার $35 অর্থ- ১. পরবর্তী, ২. মিলিত বিষয় । 

জনে রদ পরবর্তী সময়ে সংঘটিত একমত্য । 
316৮2 এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : পরিভাষায় 234 ১১ হলো- 
রি ৬১১০৬ 50591 633 2555 ৪05 ৮০০০ এ 8৯ ভিউ UGA 

১0198145143 
অর্থাৎ, পরবর্তী সময়ের মুজতাহিদগণের এমন মাসয়ালায় বঁকমত্য পোষণ করা, যে মাসয়ালায় পূর্ববর্তী 
মুজতাহিদগণ একাধিক মত পোষণ করেছেন। এরূপ ইজমাকে ৯১1 (12১) বলে। 
উদাহরণ : আল্লামা নাসাফী (র) ৯১ ৫.2১১-এর উদাহরণে ১15 £1-এর ক্রয়বিক্রয়ের 
মাসয়ালার প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। ১1; £1-এর ব্যাপারে সাহাবীগণের যুগে হযরত ওমর ও 
আলী (রা)-এর মধ্যে মতপার্থক্য ছিল। 
হযরত ওমর (রা) বলেছিলেন, 5 2 বিক্রয় জায়েয হবে না। পক্ষান্তরে হখরত আলী 
(রা) বলেছিলেন, ১15 £1 ক্রুয়বিক্রয় জায়েয । পরবর্তীকালে তাবেয়ীদের. ইজমা হয়ে যায় 
যে, ১19? ক্রয়বিক্রয় বৈধ নয়। 
তার পরবর্তীতে কোনো কাধী ক্রয়বিক্রয়ের পক্ষে মতামত দিলেও তা কার্যকর হবে না। 
এক বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, হযরত আলী (রা) পরবর্তীতে স্বীয় মত থেকে বেরিয়ে হযরত 
ওমর (রা)-এর মতের প্রতি সমর্থন করেছেন । 
উপসংহার : পূর্ববর্তী কালের মুজতাহিদগণের মতবিরোধপূর্ণ মাসয়ালায় তাদের একাধিক 
মতের যে কোনো একটি মতের ওপর পরবর্তীকালের মুজতাহিদগণের একমত্যের মাধ্যমে 
পূর্ববর্তীদের মতপার্থক্যের অবসান ঘটানোকে +৯১॥ £5১) বলা হয়। এটা ইজমার 
স্তরসমূহের মধ্যে তৃতীয় স্তর । 

৪১. ০০৪. 

(কেয়াস) |ফা. প. ২০০৮,১২,১৫,১৯] 
উপস্থাপনা : ইসলামী শরীয়তই মানবতার একমাত্র কল্যাণকর পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। এটি 
চারটি মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। যেসব সমস্যার সমাধানকল্পে কুরআন হাদীস ও ইজমার 
কোনো দিকনির্দেশনা নেই, সেসব সমস্যার সমাধানকল্পেই ইসলামে .,3-এর প্রবর্তন 
করা হয়েছে।-.2-এর ওপর ভিত্তি করে শরীয়তের বহু মাসয়ালার সমাধান করা 
হয়েছে। নিয়ে সংজ্ঞাসহ ১3 সম্পর্কিত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো। 

৩ ০১এ৪-এর পরিচিতি : 

৩*{{3-এর আভিধানিক অর্থ : ০০: শব্দটি বাবে -/:-এর মাসদার। আবার শব্দটি 
4৮০৪-এর ওযনে বাবে ২1০১০-এর মাসদার হিসেবেও ব্যবহার হয়। অভিধানে শব্দটির 
বিভিন্ন অর্থ পরিলক্ষিত হয় । যেমন : 

১. $35851 তথা প্ররিমাপ করা। ২. ২5915] তথা তুলনা করা । ৩. ঠ9.:.1 তথা 
সামঞ্জসাপূর্ণ করা। ৪. 54৯ তথা প্রচেষ্টা করা। ৫. $554440/ তথা দুটি বস্তুকে 
পরস্পর তুল্য সাব্যস্ত করা। ৬. $১৮5 511 ॥৩4 $5 তথা কোনো বস্তুকে তার সমকক্ষ 
বস্তুর দিকে ফিরিয়ে দেওয়া । ৭. আন্দাজ করা । ৮. ধারণা করা। ৯. অনুমান.করা ইত্যাদি । 
০43-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ০5-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা নিমরূপ- 


www.abswer.com ._ 
৬৪০ __ কোল ভ্রত্তাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 


১. শায়খ আবুল বারাকাত আন নাসাফী (র)-এর ভাষায়- 
150650৩5০৭০ (১৮0 ১3৯১55১৯০০৪ ৮০] 
অর্থাৎ, হুকুম ও ইল্লতের মধ্যে £১5-কে :০-এর সাথে অনুমান করাকে শরীয়তের 
পরিভাষায় ১. বলা হয়। 
২. তানকীহ গ্রন্থকারের মতে- Bld Jo ৮1৯] 5০ ph অর্থাৎ J০|-এর 
হুকুমকে £১৪-এর দিকে স্থানান্তর করাকে কেয়াস বলা হয়। 
৩. কামারুল আকমার গ্রস্থপ্রণেতার মতে- 4 32 {5 LoS 0১51 SL $a 
৪. আবুল মানসুর মাতুরিদী (র)-এর মতে- 
hile yf 
৫. মানতিকশাস্ত্রের পরিভাষায়- $5135 51 
৬. তাফসীরে রুহুল মায়ানীতে উল্লেখ আছে- 
ed 48 5555 ৬1০ ১০৪ ES ISS Fh এ 
৭. কেউ কেউ বলেন- 
wl FE S05 উড ON TENE 
১15১০] 


IISA IES Ji GU GA 
Bi Cail Se Ul U5 a LTS 


৮. নূরুল আনওয়ার প্রণেতা আল্লামা মোল্লাজিউন (র) বলেন- 

-১৯৪। ০155৯8১058৭ ১০ ২৯১৯৮২951৩৯ LDN 

৩ {{;-এর শর্তাবলি : ০5 বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য নিম্নোক্ত শর্তাবলি রয়েছে- 

ডি কেয়াসের প্রথম শর্ত হলো- 531 %-2 ০৮২3 ৮০৯৪ ১5১০০ ৫ম ঢা 
অর্থাৎ, 5212 ০.7 তথা মুল বিষয়ের হুকুমটি অপর কোনো নস দ্বারা ১০১-০১ 
তথা নির্দিষ্ট না হওয়া; «312 ২৪০-টি যদি এমন সম্পৃক্ত হয়, যা কোনো ব্যক্তি বা 
বস্তুর জন্য অন্য কোনো নস দ্বারা নির্দিষ্ট ও সীমিত হয়, তবে এর ওপর অন্য কোনো 
বস্তু বা ব্যক্তির বিধানের কেয়াস করা যাবে না। 

২. কেয়াসের দ্বিতীয় শর্ত হলো- LD Ee 4:০9 ১3৫5 ১ 
অর্থাৎ, ২:12 ১.3 তথা মূল বিষয়ের হুকুমটি অন্য কোনো নস দ্বারা কেয়াসের 
বিপরীত না হওয়া । কেননা মূল তথা «1 ১.3 যদি স্বয়ং কেয়াসের বিপরীত হয়, 
তবে তার ওপর অন্য বিষয়ের কেয়াস শুদ্ধ হবে না। 

৩. কেয়াসের তৃতীয় শর্ত হলো- 

53১৮৯০3০3১১ 5১ 6১5055০৮৮4৪ ১১৬০ ৮535 ৮0১০০ 
অর্থাৎ, নসের মাধ্যমে ):০1-এর মধ্যে যে শরয়ী হুকুমটি সাব্যস্ত হয়েছিল, হুবহু সে 
হুকুষটি এমন শাখার প্রতি প্রত্যাবর্তন ($১52) করবে, যা মূলের পরিপূর্ণ সদৃশ। 
আর সে শাখার ব্যাপারে কোনো নস থাকবে না। 

8. কেয়াসের চতুর্থ শর্ত হলো- ₹125 04 ৮০ ৮%2 0155] La ৬৪৩0 
অর্থাৎ, কেয়াসের পূর্বের হুকুম়টি যেমন ছিল ):1৯-এর পরেও তেমনি অবশিষ্ট 
থাকা । এক্ষেত্রে 1:০1-এর হুকুমে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হবে না। 

৩ ০4এ3-এর হুকুম : কেয়াসের হুকুম হলো- 9154 ৯.1 ২52০) অর্থাৎ, বিবেকের 

তর দরের ভিডিতে সঠিক মিদ্ধান্তে নৌ 


লিসা রে ল্লহল রা স্মরহ 
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কুরআন ও সুগার অকাট্য দলীলের ভিত্তিতে ».:5- এর মাধ্যমে অর্জিত সিদ্ধান্তের ওপর 
আমল করতে হবে। 
আর ০০- এর দারা ৮101১] তথা ধারণামূলক জ্ঞান অর্জিত হয়। 
উপসংহার : ইসলামী শরীয়তের মূলনীতি চতুষ্টয়ের মাঝে কেয়াস অন্যতম । শরীয়তের 
অকাট্য মূলনীতি তথা কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমার মাঝে কোনো সমস্যার সমাধান সম্ভব না 
হলে ০145 দ্বারা সমাধান দিতে হবে। সমকালীন বহু সমস্যার সমাধানে ১০৮৪-এর 
ভূমিকা অনন্য । 


মাচ 


৪২. will 

(০ শরয়ী দলীল হওয়ার প্রমাণ) 
উপস্থাপনা : কেয়াস ইসলামী শরীয়তের অন্যতম উৎস। যে সকল সমস্যার সমাধান কুরআন 
হাদীস ও ইজমাতে সরাসরি নেই, সেসব সমস্যার সমাধানে কেয়াস হবে শরীয়তের অন্যতম 
ভিত্তি। কেউ কেউ দুর্বল প্রমাণাদির মাধ্যমে কেয়াসকে অস্বীকার করেন; কিন্তু কেয়াসও 
ইসলামের স্বীকৃত দলীল। কুরআন সুন্নার অকাট্য দলীলের ভিত্তিতে কেয়াস সাব্যস্ত হলে 
অবশ্যই তাতে আমল করতে হবে। নিয়ে সে সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপন কয়া হলো। 
৩ দলীল দ্বারা ।-এর প্রমাণ : আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে, কেয়াস 
ইসলামী শরীয়তের অকাট্য দলীল । কেয়াসের মাধ্যমে নির্গত মাসয়ালা অনুযায়ী আমল করা 
ওয়াজিব । যদিও আসহাবে যাওয়াহের ১-19-এর.2:৯-কে অস্বীকার করেন; কিন্তু নকলী ও 
আকনী দলীল দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কেয়াস ইসলামী শরীয়তের হজ্জত তথা দলীল । 
নকলী দলীল দ্বারা ১.(:3-কে শরীয়তের দলীল সাব্যস্তকরণ : কেয়াস ২: 
গ্রহণীয় হওয়ার ব্যাপারে নকলী দলীলসমূহ নিম্নরূপ- 
১. কুরআন দ্বারা সাব্যস্তকরণ : 

ক. কুরআনের আয়াত দ্বারা কেয়াসের ২৫% প্রমাণিত । যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
5 ০1904138503 অৰ্থাৎ, হে দৃষ্টিশক্তির অধিকারীগণ! তোমরা শিক্ষা গ্রহণ 
কর। এ আয়াতের 41:32 শব্দের অর্থ হচ্ছে- +১:. ০৪১ ১5 তথা কোনো 
বস্তুকে তার সমপর্যায়ের বস্তুর প্রতি প্রত্যাবর্তিত করা। সুতরাং উক্ত আয়াতে এটা 
বলা হচ্ছে- 1৮% ৬) 7:5411১:-.55 অর্থাৎ, বস্তুকে তার সমপর্যায়ের বস্তুর সাথে 
বিবেচনা কর। এ আয়াতের ॥€% -টি 2 হিসেবে সকল প্রকার .:5-কে অন্তর্ভুক্ত 
করবে । সুতরাং কেয়াস শরয়ী হুজ্জত হওয়া কুরআনের নস দ্বারা প্রমাণিত হয়। 

খ. আল্লাহ তায়ালার বাণী_ 5435 LILLE LES 1255 01 

২. হাদীস দ্বারা সাব্যপ্তকরণ : মশহুর হাদীস ছারাও তার প্রমাণ পাওয়া যায়। হাদীসটি হচ্ছে- 

059455৩৮৯৪5 3 4 5১০ ৩ ০৮০৬ ৬ ৩৯0০ এ ও ১৫ 

5145 85132১3)888552535884535205 
(১৯) MEH 43443 G55 GH AU SLI ls 

এ হাদীসের ও ও | ডি যারা অইরান হর, কেয়াস অকাট্য দলীল ৷ কেননা 

মুয়াযের এ উক্তি শুনে রাসূলুল্লাহ (স) আল্লাহর প্রশংসা ও শুকরিয়া আদায় করে বলেন- 

Lys S23 US LUFT ৫55 ওঠ ah UI 


LUAILAILASL ©AINCUIDE PONY) 


৬৪০ গুঞল৬ন্রথ5ফাঘিল-দ্লীতষ্ল্াইভ সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 

Ms শায়খ আবুল বারাকাত আন নাসাফী (র)- এর ভাষায়- 

Halls A i JIG pS S35 pA 3 lal 
অর্থাৎ, হুকুম ও ইল্লতের মধ্যে £5-কে J:০[-এর সাথে অনুমান করাকে শরীয়তের 
পরিভাষায় ১.৫ বলা হয়। 

২. তানকীহ গ্রস্থকারের মতে- $54! 11 J০% ০৯ ২১0। ২2: $৯ অর্থাৎ, ০:া-এর 
হুকুমকে £)$-এর দিকে স্থানান্তর করাকে কেয়াস বলা হয়। 

৩. কামারুল আকমার খরন্থপ্রণেতার মতে 1১: ১১৮৬ €1৯$)/:-৭5 081 SL ga 

৪. আবুল মানসুর মাতুরিদী (র)-এর মতে- 

2s Shs Jha SSIS TES ভিত 

৫. মানতিকশাস্ত্ের পরিভাষায়- 21155151155 ECA Se AU ৬5 ৮৩] 

৬. তাফসীরে রুহুল মায়ানীতে উল্লেখ আছে- 

bai 58 555৩ ০1০ ১০০ 955 570 5 FS Gh ৮০ 

৭. কেউ কেউ বলেন_ 

আকন পতল 5758 

Lie ail 

৮. নূরুল আনওয়ার প্রণেতা আল্লামা মোল্লাজিউন (র) বলেন_ 

ASM Sle J SISA HS Ji EUSA ৮ 
৩:০3-এর শর্তাবলি : {5 বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য নিম্নোক্ত শর্তাবলি রয়েছে- 

১. কেয়াসের প্রথম শর্ত হলো- 55 ০ (০০৮৯ s LLANES ৯ Lf 
অর্থাৎ, 4:12 ১3% তথা মূল বিষয়ের হুকুমটি অপর কোনো নস দ্বারা ০০১-০১ 
তথা নির্দিষ্ট না হওয়া; «:1 ০১: -টি যদি এমন সুম্পৃক্ত হয়, যা কোনো ব্যক্তি বা 
বস্তুর জন্য অন্য কোনো নস দ্বারা নির্দিষ্ট ও সীমিত হয়, তবে এর ওপর অন্য কোনো 
বস্তু বা ব্যক্তির বিধানের কেয়াস করা যাবে না। 

২. কেয়াসের দ্বিতীয় শর্ত হলো- +L ES ৫24 ১545 ২ 
অর্থাৎ, *১$2-০..:৪এ তথা মূল বিষয়ের হুকুমটি অন্য কোনো নস দ্বারা কেয়াসের 
বিপরীত না হওয়া । কেননা মূল তথা €£1£ ৪ যদি স্বয়ং কেয়াসের বিপরীত হয়, 
তবে তার ওপর অন্য বিষয়ের কেয়াস শুদ্ধ হবে না। 

৩. কেয়াসের তৃতীয় শর্ত হলো- 

SN 53১৯5503553 ৮45 Sines alsa ০৪১ 
অর্থাৎ, নসের মাধ্যমে ):০এর মধ্যে যে শরয়ী হুকুমটি সাব্যস্ত হয়েছিল, হুবহু সে 
হুকুমটি এমন শাখার প্রতি প্রত্যাবর্তন (৪১252) করবে, যা মূলের পরিপূর্ণ সদৃশ । 
আর সে শাখার ব্যাপারে কোনো নস থাকবে না। 

৪. কেয়াসের চতুর্থ শর্ত হলো- (54 LE LDN LL ৬৪50 
অর্থাৎ, কেয়াসের পূর্বের হুকুমটি যেমন ছিল ১:1-এর পরেও তেমনি অবশিষ্ট 
থাকা । এক্ষেত্রে /:০1-এর হুকুমে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হবে না। 

5 ০4এ3-এর হুকুম : কেয়াসের হুকুম হলো- 5! 15, ২.০) অর্থাৎ, বিবেকের 

প্রবল সমর্থনের ভিত্তিতে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছা। 


ঞ উস্‌লুল ফিকহ www.abswer.com ৬৪১ 
কুরআন ও সুন্নার অকাট্য দলীলের ভিত্তিতে ১.-এর মাধ্যমে অর্জিত সিদ্ধান্তের ওপর 
আমল করতে হবে। ৮ 
আর ০১০৪-এর দ্বারা &%% || (111 তথা ধারণামূলক জ্ঞান অর্জিত হয়। 
উপসংহার : ইসলামী শরীয়তের মূলনীতি চতুষ্টয়ের মাঝে কেয়াস অন্যতম । শরীয়তের 
অকাট্য মূলনীতি তথা কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমার মাঝে কোনো সমস্যার সমাধান সম্ভব না 
৫ জবান দিতে হা অমল নজি নহি জারি এ 
ভূমিকা অনন্য। 

৪২. ১০3] ২: টু 


(০০৪ শরয়ী দলীল হওয়ার প্রমাণ) 


উপস্থাপনা : কেয়াস ইসলামী শরীয়তের অন্যতম উৎস। যে সকল সমস্যার সমাধান কুরআন 
হাদীস ও ইজমাতে সরাসরি নেই, সেসব সমস্যার সমাধানে কেয়াস হবে শরীয়তের অন্যতম 
ভিত্তি। কেউ কেউ দুর্বল প্রমাণাদির মাধ্যমে কেয়াসকে অস্বীকার করেন; কিন্তু কেয়াসও 
ইসলামের স্বীকৃত দলীল । কুরআন সুন্নার অকাট্য দলীলের ভিত্তিতে কেয়াস সাব্যস্ত হলে 
অবশ্যই তাতে আমল করতে হবে। নিয়ে সে সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপন কষা হলো । 

৩ দলীল দ্বারা ১.13-এর প্রমাণ : আহলে সুন্নাত- ওয়াল জামায়াতের মতে, কেয়াস 
ইসলামী শরীয়তের অকাট্য দলীল । কেয়াসের মাধ্যমে নির্গত মাসয়ালা অনুযায়ী আমল করা 
ওয়াজিব । যদিও আসহাবে যাওয়াহের ১.(:-এর £5 -কে অস্বীকার করেন; কিন্তু নকলী ও 
আকলী দলীল দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কেয়াস ইসলামী শরীয়তের হুজ্জত তথা দলীল । 

নকলী দলীল ছারা ১.-কে শরীয়তের দলীল সাব্যস্তকরণ : কেয়াস ২2 হিসেবে 
গ্রহণীয় হওয়ার ব্যাপারে নকলী দলীলসমূহ নিম্নরূপ- 

১. কুরআন দ্বারা সাব্যস্তকরণ : 

ক. কুরআনের আয়াত ছারা কেয়াসের ২: প্রমাণিত। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
১০৫৭ ০1310303853 অৰ্থাৎ, হে দৃষ্টিশক্তির অধিকারীগণ! তোমরা শিক্ষা গ্রহণ 
কর। এ আয়াতের ১452) শব্দের অর্থ হচ্ছে- >:৮% ০1 /১:১। $5 তথা কোনো 
বস্তুকে তার সমপর্যায়ের বস্তুর প্রতি প্রত্যাবর্তিত করা। সুতরাং উক্ত আয়াতে এটা 
বলা হচ্ছে- ১৮% ৮] 111১5 অর্থাৎ, বস্তুকে তার সমপর্যায়ের বস্তুর সাথে 
বিবেচনা কর। এ আয়াতের +২%-টি ££ হিসেবে সকল প্রকার ।3-কে অন্তর্ভুক্ত 
করবে। সুতরাং কেয়াস শরয়ী হৃজ্জত হওয়া কুরআনের নস ছারা প্রমাণিত হয়। 

খ. আল্লাহ তায়ালার বাণী_ 53435 SII URS 555 91 

২. হাদীস দ্বারা সাব্যস্তকরণ : মশহুর হাদীস দ্বারাও তার প্রমাণ পাওয়া যায়। হাদীসটি হচ্ছে- 

349455৩৯858 IG pa dB ক ৩৯0৯ ৮০ ও 0৫ 

LEAT ৩১৯51030505 05) 40954552505 5511 35 IG 40৯৩৪ 
(০৯) -45৮:855145-53629 Sh GNU LS IG ৬০5 

এ হাদীসের ৬৮1১ 21 উক্তি ছারা প্রতীয়মান হয় যে, কেয়াস অকাট্য দলীল । কেননা 

মুয়াযের এ উক্তি শুনে রাসূলুল্লাহ (স) আল্লাহর প্রশংসা ও শুকরিয়া আদায় করে বলেন- 


Uys S235 UG LUFT ৫33 35 Gah UI 
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সুতরাং বোঝা গেল যে, ০৫৪ শরীয়তের ২2 না হলে রাসূলুল্লাহ (স) আল্লাহর 
প্রশংসা না করে মুয়াযের উক্তি ৮:15 /*৯ -এর প্রতিবাদ করতেন। 

৩. ইজমা ছারা সাব্যস্তকরণ : সাহাবীগণের বাণীগুলো পর্যালোচনা করলেও ০:১-এর বৈধতা 
প্রমাণিত হয়। যেসব নতুন উদ্ভূত সমস্যার ক্ষেত্রে ১০; ছিলো না, সেসব ক্ষেত্রে ১47১)-এর 
মাধ্যমে তারা সমাধান দিয়েছেন। ইজতেহাদ মূলত কেয়াসের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। 
উদাহরণ : একবার নবী করীম (স)-এর অনুপস্থিতিতে হযরত আবু বকর (রা) নামাযে 
ইমামতি করেন। এর ওপর কেয়াস করে পরবর্তীতে সাহাবায়ে কেরাম তার রাষ্ট্রপ্রধান 
হওয়াকে সর্বাথে বিবেচ্য মনে করেছেন। . 

আকলী দলীল দ্বারা ০-(5-কে শরীয়তের দলীল সাব্যস্তকরণ : নকলী দলীলের পাশাপাশি 

আকলী দলীল দ্বারাও সাব্যস্ত হয় যে, ১০ ইসলামী শরীয়তের অন্যতম উৎস বা দলীল । 

নিম্নে কতিপয় আকলী দলীল উপস্থাপন করা হলো- 

১. যেসব ব্যাপারে কিতাবুল্লাহ ও হাদীসে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সুস্পষ্ট রী নেই, 
সেসব ব্যাপারে ১০৫৪ তথা গবেষণা করে হুকুম না দিতে পারলে-১+১অসম্পূর্ণ থেকে 
যায়। অথচ আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- £45531 ৬১০443401; কাজেই ১০3- 
ও শরয়ী দলীল হবে। 

২. সঙ দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তাভাবনা করলে ০ তথা জ্ঞান একথার সাক্ষ্য দেয় যে, 
যেত নয সাড়াহ আলা ও ৮:০3 45 (0554550 বলে কেয়াস করার প্রতি 
আদেশ করেছেন, সেহেতু শরীয়তের হুকুম সংক্রান্ত কোনো বিষয়ে কুরআন ও হাদীস 
দ্বারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে অপারগতার ক্ষেত্র কেয়াসের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ছাড়া 
কোনো গতান্তর নেই। 

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, ইসলামী 

শরীয়তের চতুর্থ উৎস কেয়াস একটি স্বীকৃত শরয়ী দলীল । যা কুরআন, হাদীস ও ইজমার 

ভিত্তিতে প্রতীয়মান। 
৪৩. ৯] ৮৯:০০: 
(ইসতেসহাবুল হাল) 

উপস্থাপনা : ইসলামী শরীয়তের বিধিবিধান যে চারটি বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে নির্ণিত হয়, 

তন্মধ্যে কেয়াস অন্যতম । আর এ কেয়াসের প্রকারসমূহ থেকে ১).৯॥ L০০3 

একটি অন্যতম প্রকার । নিম্নে ইসতেসহাবুল হালের সংজ্ঞা ও কোন মাসয়ালায় এটি সাব্যস্ত 
হবে, তৎসম্পর্কে আলোকপাত করা হলো । 

৩ ৩৮॥ ০৮১:০৪:৭এর পরিচিতি : 

JL ১৯১:এ-এর আভিধানিক অর্থ : এটি একটি যৌগিক শব্দ। এর প্রথমাংশ 

০০5: শব্দটি বাবে ৯০%1-এর মাসদার | যা ০. ₹ -১০ মুলধাতু থেকে 

উদ্গত। এর আভিধানিক অর্থ হলো- সাথি বানানো বা সঙ্গী হওয়া, সাথি হওয়ার আহ্বান 

করা । আর 401 শব্দের অর্থ_ বর্তমান । সুতরাং উভয় শব্দের সামষ্টিক অর্থ হচ্ছে- 
বর্তমানকে সাথি বানানো । 

Jl ০১:০এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : কোনো মাসয়ালায় অতীতকাল হতে যে 

হুকুম চলে আসছে, বর্তমানেও তাকে বহাল রাখাকে ১). ৯:১-| বলা হয় ৷. 
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Jl ৩৮৯:৯১০]এর সংজ্ঞা প্রসঙ্গে নূরুল আনওয়ার গ্রস্থকার বলেন- 281 5 
4050505১৯3৫ 0015100৯ ৬৯ ৬৯০] 1৯ অর্থাৎ, বর্তমানে অতীতের 
হুকুমকে বহাল রাখা, যদি তার বিরোধী কোনো দলীল পাওয়া না যায়। 
মোটকথা, অতীতকাল হতে যে বিধান চলে আসছে, তাকে বর্তমানে বহাল রাখাকে 
১.১ ১৮৯১: বলা হয়। 
2 ১/০১। ০১৯৪: দলীল কিনা : ১৮৯] ।৯:-১:-1-এর ওপর ভিত্তি করে শরয়ী 
মাসায়েল নির্ণয় করা যাবে কিনা বা এটা শরীয়তের দলীল হতে পারবে কিনা, এ ব্যাপারে 
আলেমগণের মাঝে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয় । যেমন : 
১. আহনাফের অভিমত : ওলামায়ে আহনাফ বলেন, ইসতেসহাবে হাল আবশ্যিক দলীল নয়; 
বরং এটা বিরোধীপক্ষের চাপিয়ে দেওয়া বিষয়ের প্রত্যুত্তরে দলীল ৷ যেমন তারা বলেন- 
-₹:৮5009853 2৯95 ৯৩5১৮ ৮৫০০ 
সুতরাং কোনো মাসয়ালায় যে দলীল অতীতে কোনো হুকুম সাব্যস্ত করেছে, সে দলীল 
দ্বারা বর্তমানেও এ হুকুমকে বাকি রাখা আবশ্যক নয়। কেননা বর্তমান ও অতীত 
যেহেতু একটি অন্যটির বিপরীত, তাই প্রতিটির জন্য দলীলও পৃথক হওয়া উচিত। 
২. শাফেয়ীর অভিমত : শাফেয়ীদের মতে, J. 5-০3: ইসলামী শরীয়তের 
দলীল কেননা রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইন্তেকালের পর থেকে আজ পর্যন্ত শরীয়তের 
বিধানসমূহ বহাল রয়েছে। আর এটাই তো. 31 +:১:০1 সুতরাং 
ইসতেসহাবুল হাল শরয়ী দলীল হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই। 
উপসংহার : হানাফী আলেমগণের মতে, ইসতেসহাবে হাল আবশ্যিক দলীল নয়; বরং 
প্রতিপক্ষের চাপিয়ে দেওয়া বিরোধের প্রতিরোধকারী। অতএব প্রতিপক্ষের দলীল প্রমাণের 
অবর্তমানে ১৮৯] ০:১:1-ই দলীলরূপে সাব্যস্ত হবে। 
৪৪২.১5:.া 
(আল ইসতেহসান)|ফা. প. ২০১০,১৪,'১৭,১৯] 
উপস্থাপনা : পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান ইসলামী শরীয়ত যে মূলনীতি চতুষ্টয়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত, 
সেগুলোর চতুর্থ মূলনীতির নাম কেয়াস। উসূলবিশারদগণ এ কেয়াসকে দু'ভাগে বিভক্ত 
করেছেন। যথা: ১. $4১] ০2৪] ২. ৮3 ০511; কেয়াসে খফীর অপর নাম 
৩৮:১০; কখনো কখনো অবস্থা ও পরিবেশকে সামনে রেখে মানবতার কল্যাণে 
৬10 ত]ঁকে বাদ দিয়ে ০।:.:৮1-এর ওপর ভিত্তি করে শরীয়তের বহু 
মাসয়ালা নিরূপণ করা হয়েছে। নিয়ে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। 
৩ ০৮০০১:এএর পরিচিতি : 
৩:০৯১:/এর আভিধানিক অর্থ : ১.:.:১:.| শব্দটি বাবে .১১:.!-এর মাসদার, যা 
৩-১-চ মূলধাতু হতে নিঃসৃত । অভিধানে শব্দটির একাধিক অর্থ পরিলক্ষিত হয়। যেমন : 
১. সদ্ব্যবহার করা, ২. কল্যাণকর কাজ করা, ৩. সুন্দর মনে করা, ৪. পছন্দ করা, ৫. উত্তম 
মনে করা, ৬. কল্যাণ চাওয়া ইত্যাদি ৷ 
৩৮১১এএর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ৩৮..২১:১।এর পারিভাষিক সংজ্ঞা সম্প 
ওলামায়ে কেরামের একাধিক বক্তব্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন : এ 
১. নূরুল আনওয়ার প্রণেতা আল্লামা মোল্লাজিউন (র) বলেন- | ০১১২৫ 311 9:40 ১১ 
৫1৯ অর্থাৎ, যে দলীল বাহ্যত কেয়াসের বিপরীত, তাকে ইসতেহসান বলে । 
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অর্থাৎ, যুক্তি ও বাস্তব চাহিদার দৃষ্টিকোণ থেকে একটি কেয়াসকে তদপেক্ষা শক্তিশালী 
আরেকটি কেয়াসের দিকে প্রত্যাবর্তন করাকে 50.534.] রলে। 


৩. ইমাম বাযদাভী (র) বলেন- 15৯ 56 ১ 3351 5১৯ Gd Ll 5৯ LLL SS 
অর্থাৎ, ইসতেহসান এ কেয়াসকে বলা হয়, যে কেয়াসের তাৎপর্য অধিক শক্তিশালী, 
যদিও তা সূক্ষ্ম হোক না কেন। 


8. মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন- 
EOL 611১4 GL LR ৮১4 ০৭ AN G2 PTL SA 
৫. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন- ১১/11/5592 (2১:৭9 a ১555 
৬. শায়খ হেলাল উদ্দীন বলেন- 
EL ৮1৯0 এ] 45৩ LEN 094 আছ ২১৯৩১ 
৭. কেউ কেউ বলেন 
SLU 20505594385 ০৯] 1০ ও LUSH 
এককথায় যখন ৬1211 1 কোনো একটি বিষয় কামনা করে, অন্যদিকে 
হাদীস, ইজমা ও জরুরত অন্য বিষয় কামনা করে, তখন-৬4| ৮-.:311-কে বর্জন 
করে তার বিপরীত আমল করাকে ১.১: বলে। 
১গ ৮৮০৯1755355 ও bil ৮০3] দ্বারা ১৯১: সাব্যস্ত হওয়ার ধরন : 
৮190 ০5 /-এর চাহিদা একরকম, অন্যদিকে ১৪1 - ৮০১ - 5332 ও- AU 
৬১-এর চাহিদা অন্যরকম । এজন্য কখনো কখনো $12 ১০৪-কে ত্যাগ করে 
০/৯১:-এর ওপর আমল করা হয়। আর এ ১.১: হাদীস, ইজমা, জরুরত বা 
কেয়াসে খফী দ্বারা সাব্যস্ত হয়ে থাকে । 
উপসংহার : ইসলাম একমাত্র বাস্তবধর্মী পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধানের নাম । এর প্রতিটি বিধানই 
মানুষের কর্মক্ষমতার অধীন । তাইতো জীবনকে" সহজসাধ্য করার নিমিত্তই ইসলাম ৫] 
৬1511-কে প্রত্যাখ্যান করে ৮৯১৭ ১০] তথা ইসতেহসানকে গ্রহণ করা জায়েয করেছে। 
8. 34323 
(ইজ্ঞতেহাদ) | ফা. প. ২০১১,১৩] 
উপস্থাপনা : ইসলামই জ্ঞানচর্চা ও গবেষণার প্রতি সর্বাধিক গুরুতৃ প্রদান করেছে, যার 
মাধ্যমে জ্ঞানপিপাসু পণ্ডিতগণ নিজস্ব প্রতিভা বিকাশের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি অনুপ্রাণিত 
হয়েছেন। কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কেয়াসের ওপর ইসলামী শরীয়ত প্রতিষ্ঠিত; কিন্তু 
অভিনব কোনো সমস্যার সরাসরি সমাধান নির্ণয় করা সম্ভব না হলে শরীয়তের এ 
মূলনীতিগুলোর আলোকে চিন্তা গবেষণা করে সমাধান নির্ণয় করাকে উসূলে ফিকহের 
পরিভাষায় ১45১! (ইজতেহাদ) বলা হয়। নিয়ে ইজতেহাদের পরিচয়, শর্ত, বিধান ও 
তৎসংশ্রিষ্ট আলোচনা করা হলো । 
2 ১/+১৯1/এর পরিচিতি : 
১৮০৯!-এর আভিধানিক অর্থ : ১45১! শব্দটি বাবে 4.,51-এর মাসদার | এটি ১-৬-০ 
মূলধাতু থেকে নির্গত । এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে 
১৮১: ৩১5 তথা প্রচেষ্টা বায় করা। 
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২. 23000 ১১-০ তথা শক্তি প্রয়োগ করা। 

৩. এ৷ ৮5344341 তথা কোনো বিষয়ে চিন্তা গবেষণা করা। 

8. £১) তথা অনুসন্ধান করা। যেমন হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা)-এর উক্তি- ৮1:2১ 

৫. ১951 তথা গবেষণা করা। 

৬. য8:১০] 4১; তথা পরিশ্রম করা। 

৭. 55511 06 তথা অধিক শক্তি ব্যয় করা। 

৮. জিতে বলা হয়- To research, Effort, Hard work ইত্যাদি । 

উল্লেখ্য, যিনি গবেষণা করেন, তাকে মুজতাহিদ বলা হয়। 

১/$০৯/-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১$১:/এর পারিভাষিক. সংজ্ঞা উপস্থাপনে 

বিশেষজ্ঞগণের বিভিন্ন উক্তি পরিলক্ষিত হয়। যেমন : 

১. ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় 43%! হচ্ছে- $51) 933 ১১০) ৫১৫ 5 
৮1515 $552) অৰ্থাৎ, বিশ্বাসগত ও কর্মজাতীয় সত্য উপলব্ধির জন্য 
প্রাণান্তকর প্রচেষ্টাকে ১4:১! বলা হয়। 

২. আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন- 1%) ৮৪ L384 Cg 0১5 55 
৮5১51 ১] অৰ্থাৎ, শরয়ী হুকুম নিরূপণে প্রচেষ্টা করাকে ইজতেহাদ বলা হয়। 

৩. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন- 

SESS pit 85250 3536557 80 bist gh 

৪. আল কামৃসুল ফিকহী প্রণেতা বলেন- 

4520০113৯25 ১৮৯5৪ ৮100৩১13965 ej ০৯04৮ GA 

৫. কোনো কোনো উসৃলবিদ বলেন- 

£১: ০12 255 > ০০৯১ ৬১ 2350 ill 05 ৬৯ SH 

EES ০৮০১১৩১৯৯০৩ ১১৮) 
অর্থাৎ, কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কেয়াসের আলোকে শরয়ী বিধান নির্ণয়ের লক্ষ্যে 
জ্ঞানী ব্যক্তির সর্বাঙ্খাক প্রচেষ্টাকে 45১! বলে। 

৬. কোনো কোনো উসূলবিদের মতে- 

ESSN UL 5০৮৮৮ 3 US Lf G2 SU 

৭. কেউ কেউ বলেছেন- 24251459 CIEL ৬১85501554৯ 

বিশেষজ্ঞগণের উপরিউক্ত উক্তিসমূহের সমন্বয়সাধনে বলা যায় যে, কুরআন হাদীসে সুস্পষ্ট 

নয়, এমন অভিনব সমস্যার সমাধানকল্পলে বিশেষজ্ঞগণের শরয়ী মূলনীতি সম্পর্কিত চিন্তা 
গবেষণার নাম ১.45১! (ইজতেহাদ)। 

৩ ইজতেহাদের শর্তাবলি : যেহেতু ইজতেহাদের মাধ্যমে শরীয়তের আহকাম নির্ণয় করা 

হয়, সেহেতু ঢালাওভাবে যে কোনো ব্যক্তির চিন্তাধারাই ইজতেহাদ হিসেবে গণ্য হতে পারে 


না। তাই বিশেষজ্ঞগণ ইজতেহাদের জন্য এমন কতিপয় শর্ত নির্ধারণ করেছেন, যেগুলো 
মুজতাহিদের মাঝে অবশ্যই থাকতে হবে । যেমন : | 

৯৬৯৩৩423৮০০ DiAile 

36755 2580 ২2৮5 2 14530080185 7 

আহ & (70455411135 
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৬৪৬ টি রি ০৪ FE LR হত সিরিজ : দ্বিতীয় বষ জর 
৩ ১৮১৯!-এর বিধান : ১৮4৯1 এর শরয়ী বিধান দিতে গল্‌যায়ে কেরামের একাধিক 
অভিমত পরিলক্ষিত হয়। যেমন: - 
১. মানার গ্রন্থকারের মতে- lg, as. feng tect জরা ইমামের fia 
. হচ্ছে, গবেষণাটি সঠিক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হওয়ার প্রবল ধারণা সৃষ্টি হওয়া 
২. নূরুল আনওয়ার প্রণেতা আল্লামা মোল্লাজিউন (র)-এর মতে- ১১১,৮৫৮ 
১১50 036 ৮90 I 3০ ২94০ অর্থাৎ, ইজতেহাদের বিধান হচ্ছে, প্রবল 
ধারণার ভিত্তিতে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া, অকাট্যভাবে নয় । 
৩. নূরুল আনওয়ার গ্রন্থের টীকাকার এর ব্যাখ্যায় আরও পরিষ্কার করে বলেছেন- 
93১০৮ ৬২৯৮ ৯০০ ৬ ০০৪ ভিউ ৯ bla) Lt 
AE ৮১০ ৫০০ 
অর্থাৎ, এর বিধান হচ্ছে, প্রবল ধারণা অনুযায়ী শরয়ী হুকুমটি সঠিক হয়েছে; তবে এর 
বিপরীত দিকটির সম্ভাবনাও অবশিষ্ট আছে বলে মনে করা । এজন্য আমরা বলে থাকি- 
-৩১ ২৮১১০৫৪৮৮১৫ ৪৯০ 21 
৪. ড. আবদুল করীম যায়দান বলেন- $1 ০৫১০০০১৪৪৩৯ 
৫. কেউ কেউ বলেন- ৯. 
+1১-8 ৮3৮১০ নাক Cad ১: ১৯১৪ Az HST Ss sa 
৬. মুতাযিলা সম্প্রদায়ের মতে- ১.০% £ ১5৯০ 3% অর্থাৎ প্রতোক মুজতাহিদ সঠিক সিদ্ধান্তে 
উপনীত হন। সুতরাং মুজতাহিদের সকল ইজতেহাদ অনুযায়ী আমল করা অপরিহার্য । 
উপসংহার : ইসলাম যুগোপযোগী অদ্বিতীয় পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। এতে রয়েছে মানবতার 
সকল সমস্যার সুষ্ঠু ও কল্যাণকর সমাধান। তাইতো শরীয়তের মূলনীতি চতুষ্টয়ের মাঝে 
অভিনব কোনো সমস্যার সমাধান খুঁজে না পেলে চিন্তা গবেষণার মাধ্যমে সমাধান নির্ণয়ের 
সুযোগ করে দিতেই ১৮$০৯1-এর প্রবর্তন ঘটেছে। 
৪৬. LEY ০5155 
(ইজতেহাদের শর্তাবলি) 
উপস্থাপনা : ইসলাম একটি গবেষণাধর্মী পরিপূর্ণ জীবনবিধান। তাই ইসলাম জ্ঞানচর্চা ও 
গবেষণার, প্রতি সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেছে। যার মাধ্যমে জ্ঞানপিপাসু মুজতাহিদগণ 
ইজতেহাদে অনুপ্রাণিত হয়েছেন। এ ইজতেহাদের দ্বার চিরদিনের জন্য রুদ্ধ নয়। 
ইজতেহাদের জনা যথাযথ বিধান ও শর্তাবলি বিদ্যমান। এ শর্তের বাইরে কেউ ইজতেহাদ 
করতে পারে না। নিয়ে ইজতেহাদের শর্তাবলি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। 
৩ ইজতেহাদের শর্তাবলি : যেহেতু ইজঢহাদের মাধ্যমে শরীয়তের বিধিবিধান নির্ণয় করা 
হয়, সেহেতু ঢালাওভাবে যে কোনো ব্যক্তির চিন্তাধারাই ইজতেহাদ হিসেবে গণ্য হতে পারে 
না। তাই বিশেষজ্ঞগণ ইজতেহাদের জন্য এমন কতিপয় শর্ত নির্ধারণ করেছেন, যেগুলো 
মুজতাহিদের মাঝে অবশ্যই থাকতে হবে । যেমন : 
০৯৯ 5২১০ Ds 
-৮১১০০১১১$ ১০ 2555 35515 
Biss -653০5 ১০453 
১861১250410, হি 2 
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উল্লিখিত শর্তাবলির বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলো। 

১. 3৯3 $ ০; 901 5 : ইজতেহাদের প্রথম শর্ত হচ্ছে, মুজতাহিদকে 
অবশ্যই আল কুরআনের শাব্দিক ও পারিভাষিক মর্মার্থ এবং বিধান সংবলিত 
আয়াতসমূহের আদ্যোপান্ত যাবতীয় দিক সম্পর্কে প্রজ্ঞার অধিকারী হতে হবে। যেমন 
আল কুরআনের ভাষ্যসমূহ হতে £2 - ০-24-54 - ৩১৪ 
ইত্যাদি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান রাখা অপরিহার্য । অবশ্য সম্পূর্ণ কুরআনের যাবতীয় ইলম 
সম্পর্কে জ্ঞানার্জন ক্রা শর্ত নয়; বরং সেসব আয়াত সম্পর্কে জ্ঞান রাখতে হবে, 
যেগুলো থেকে বিধিবিধান উদ্ভাবন করা হয় । এ ধরনের আয়াত সংখ্যা হচ্ছে পাঁচশত । 

২. Wil 583 5 ৮ 4০ ৷ £1, : সুন্নাত তথা মহানবী (স)-এর 
হাদীসের বর্ণনাধারা, মতন এবং মর্মার্থের সর্বদিকসহ আনুষঙ্গিক বিষয় সম্পর্কে গভীর 
জ্ঞান রাখা। অর্থাৎ একজন মুজতাহিদকে হাদীসের সঙ্গত অর্থ এবং উসূলে হাদীসের 
পরিভাষা তথা ৮29০ - ০১৫৯৪- ১৭ ০১৯৫০ ৬৯ ০১2 ০৯5৯ - 
66505 - 85৯85 - 33332 ইত্যাদি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান রাখতে হবে। বিশেষ করে 
বিধিবিধান বিষয়ক তিন হাজার হাদীসের বিশুদ্ধতা ও দুর্বলতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকতে হবে। 

- ৩. 2832 09৯3 কেয়াসে শরয়ীর যাবতীয় প্রক্রিয়া, শর্তাবলি ও পদ্ধতি সম্পর্কে 
পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন করা। অর্থাৎ একজন মুজতাহিদের মধ্যে কেয়াসের প্রকারসমূহ এমনকি 
সঠিক কেয়াস হতে ভ্রান্ত কেয়াসকে পার্থক্য করার মতো যোগ্যতা থাকতে হবে। 
দশা গন ০০১৬৬ ২০ ও যে) লিড, 

৪. 49511 Lint: ইজতেহাদ অবশ্যই কুরআন ও সুন্নাহর দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে 
হতে হবে। তাই মুজতাহিদকে আরবি ভাষা, সাহিত্য, বালাগাত, ফাসাহাত ইত্যাদি 
সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে। 

৫. ৬৬০ ১০১৯ 53: ইমাম গায়ালী (র)-এর মতে, মুজতাহিদকে সৎকর্মশীল ও 
খোদাভীরু হতে হবে । কেননা সে শরীয়তের আমানতদার । এজন্য ফাসেক, ফাজের ও 
বিদয়াতী ব্যক্তির ইজতেহাদ গ্রহণযোগ্য নয়। 

৬. 3421 ১০১১৯ : কোনো কোনো উসৃলবিদের মতে, ইজতেহাদের আরেকটি শর্ত হচ্ছে, নিয়তের 
বিশুদ্ধতা দ্বীনি বিধানের প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নিয়তের বিশুদ্ধতা অপরিহীর্য। 

উপরিউক্ত শর্তাবলি যার মাঝে পাওয়া যাবে, তার ইজতেহাদ শরয়ী দলীলরপে গ্রহণযোগ্য হবে। যদি 

শর্তাবলির কোনো একটিও অবর্তমান থাকে, তবে তার ইজতেহাদ গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। 

উপসংহার": কুরআন ও হাদীসের আলোকে শরীয়তের মাসয়ালা উদ্ভাবনে প্রচেষ্টা বায় 
করাকে 'ইজতেহাদ' বলা হয়। নির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে ইজতেহাদের দ্বার চির উন্মুক্ত। যে 
কোনো সময় উদ্ভূত যে কোনো সমস্যার সমাধানে দ্বীনের মুজতাহিদগণ তাদের ইজতেহাদ 
অব্যাহত রেখে মাসয়ালা নিরূপণ করবেন । ইজতেহাদের দ্বার যে চির উন্মুক্ত, তা কুরআন, 
হাদীস, ইজমা ও কেয়াস ছারা প্রমাণিত । 
৪৭. ৮৯৫11 55185 
(তাবেয়ীদের মতবাদের অনুসরণ) 

উপস্থাপনা : যারা রাসূলুল্লাহ (স)-কে স্বচক্ষে দেখেননি; কিন্তু সাহাবীদের সংস্পর্শে 

নিজেদের জীবন ধন্য করেছেন, তারাই তাবেয়ী । তাবেয়ীদের মধ্যে প্রখ্যাত আলেম, প্রসিদ্ধ 

মুফতি এবং শ্রেষ্ঠতম মুফাসসির, মুহাদ্দিস ও মুফাককিহ বিরাজমান ছিলেন। যারা ইলমে 
দ্বীনের চর্চায় নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। নিম্নে তাবেয়ীদের মতবাদের অনুসরণ 
করার বিধান সম্পর্কে আলোচনা পেশ করা হলো । 
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৩ 54 ১3857এর পরিচিতি : 

5৬ ১১55 এর অর্থ : ৯515 53155-এর মধ্যকার ১১155 শব্দটি বাবে ১১৯%-এর 

মাসদার ৷ এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, অনুসরণ করা, অনুকরণ করা, দায়িত্ব অর্পণ করা, ক্ষমতা 

প্রদান করা, হার পরিয়ে দেওয়া ইত্যাদি । আর তাবেয়ী বলতে সে ব্যাক্তিবর্গকে বোঝানো হয়, যারা 
রাসূলুল্লাহ (স)-কে স্বচক্ষে দেখেননি; কিন্তু সাহাবীদের সংস্পর্শে নিজেদের জীবন ধন্য করেছেন । 
সুতরাং ৮2:11 1১185-এর অর্থ দাড়ায় তাবেয়ীদের মতবাদের অনুসরণ ও অনুকরণ করা। 
পরিভাষায় 511 ১4155 বলা হয়, কোনো ব্যক্তি কোনো তাবেয়ীকে কোনো বিষয়ে 
দলীল প্রমাণ ছাড়াই সত্য বলে বিশ্বাস করত তার অনুসরণ করা । অথবা প্রমাণ ছাড়াই তার 
কথাকে গ্রহণ করে নেওয়া । 

মোটকথা, যে ব্যক্তি কুরআন হাদীস ও ইজমার আলোকে দৈনন্দিন জীবনের সমস্যাবলির 

সমাধান করতে সক্ষম নয় এবং সক্ষম নয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে সরাসরি কুরআন ও 

সুন্নাহর নির্দেশনা আবিষ্কার করতে, এমন ব্যক্তির জন্য কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমার আলোকে 

জীবন সমস্যার সমাধান দিতে সক্ষম কোনো বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য তাবেয়ীর অনুসরণ 
করাকে ৩৯511 ১১155 বলা হয়। 

25: 2 4{155-এর বিধান : ৮৯304 ১১135 তথাণতাবেয়ীর মতবাদের অনুসরণ 

করার বিধান কী, এ ব্যাপারে দুটি অভিমত পাওয়া যায় । যথা : 

১. জমহুর ফোকাহাদের বিশুদ্ধতম মতানুযায়ী, যেসর্‌ তাবেয়ীর বক্তব্য, মন্তব্য, মতবাদ ও 
বিচার বিধান সাহাবায়ে কেরামের যুগে গৃহীত ও সমর্থিত হয়েছিল, তাদের ১:15: তথা 
মতবাদের অনুসরণ করা ওয়াজিব । 

২. কতিপয় ফোকাহার মতে, তাবেরীগন্্ীস্লাহ (স)-এর সরাসরি সাহচর্য লাত করতে 
পারেননি বিধায় এবং রাসুলুল্লাহ (স) থেকে. তার পবিত্র মুখনিঃসৃত বাণী সরাসরি 
শুনতে পাননি, তাই তাদের ১135 তথা মতবাদের অনুসরণ করা আমাদের জন্য 


বাধ্যতামূলক নয় 
৮5৬1 2350 এর, উদাহরণ : জমহর ফকীহগণের বিভুদ্ধতম মতানুযাযী যেসব 
তাবেয়ীর ০:15 তথা মতবাদের অনুসরণ করা ওয়াজিব, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
একজন হচ্ছেন হযরত শুরাইহ (র), যিনি হযরত আলী (রা)-এর যুগে কুফার বিচারপতি 
ছিলেন। তিনি একজন কুরআন ও হাদীসবিশারদ তাবেয়ী ছিলেন । 
একদা হযরত আলী (রা) জনৈক ইহুদিকে একটি লৌহবর্মসহ কাষী শুরাইহের আদালতে 
ধরে নিয়ে নালিশ দিলেন যে, এ ইহুদি লোকটির কাছে যে বর্মটি আছে, আমি এটিকে 
ভালোভাবে সনাক্ত করেছি যে, এটি আমার । কাষী শুরাইহ ইহুদিকে জিজ্ঞেস করলেন, এ প্রসঙ্গে 
তোমার বক্তব্য কী? ইহুদি বলল, বর্মটি আমার এবং বর্তমানে এটি আমারই দখলে আছে। 
অতঃপর কাধী শুরাইহ হযরত আলী (রা)-এর নিকট সাক্ষ্য তলব করলেন। হযরত আলী 
(রা) তার মুক্ত দাস এবং তদীয় পুত্রকে স্থাক্ষীরূপে উপস্থিত করলেন। কাধী শুরাইহ 
বললেন, আপনার মুক্ত দাসের সাক্ষ্য আমি গ্রহণ করলাম ৷ কেননা সে এখন স্বাধীন; কিন্তু 
পিতার পক্ষে পুত্রের সাক্ষ্য আমি গ্রহণ করতে পারলাম না। কাযীর এ রায়ে হযরত আলী 
(রা) কোনো শব্দ না করে নির্দ্বিধায় রায় মেনে নেন। 
অতঃপর বাদী বিবাদী উভয় আদালতের বাইরে গেলে ইহুদি লোকটি হযরত আলী (রা)-কে 
বলে উঠে, হে আমীরুল মুমিনীন! বাস্তবে বর্মটি আপনার । এই নিন, আপনার বর্মটি । ইহুদি 
ইসলামের নিরপেক্ষ বিচারব্যবস্থায় অভিভূত হয়ে সাথে সাথে ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত 
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আলী (রা) খুশি হয়ে তাকে বর্মটিসহ একটি ঘোড়া উপহার দেন। এই হলো, সাহাবায়ে 

কেরামের কাছে তাবেয়ী শুরাইহ (র)-এর মর্যাদা । কাজেই এ জাতীয় তাবেয়ীদের ১% 155 

করা আমাদের জন্য ওয়াজিব । 

উপসংহার : যেসব তাবেয়ীর' মতামত সাহাবীদের উপস্থিতিতে প্রকাশ পেয়েছিল এবং তা 

সর্বজনগাহ্য ছিল, তাদের তাকলীদ করা আমাদের জন্য ওয়াজিব । আর যেসব তাবেয়ীর মতামত 

সাহাবীদের উপস্থিতিতে প্রকাশ পায়নি, তাঁদের তাকলীদ করা আমাদের জন্য ওয়াজিব নয়। 

8৮. ৮৮2 
(মোসালেহ) ঠ 

উপস্থাপনা : ইসলামী শরীয়া একটি চিরন্তন শাশ্বত জীবনব্যবস্থা। যুগ হতে যুগান্তরে 

শতাব্দীর পর শতাব্দী এ বিধানের অনুশাসন চলতে থাকবে । কেয়ামত পর্যন্ত এটিই সর্বশেষ 

আসমানী বিধান । মানবতার কল্যাণ সাধন করা, মানুষের জীবন ও কর্মরে সহজ সাবলীল 

জন্য যে কল্যাণ নিহিত রেখেছেন, তা বোঝা ও উপলব্ধি করা একান্ত প্রয়োজন । বিশেষ 

করে যে সকল বিষয়ে শরীয়তের কোনো নস বিদ্যমান নেই; সেক্ষেত্রে মুজতাহিদ ফকীহ _ 

নিজস্ব মতামতের মাধ্যমে মানুষের জন্য কল্যাণকর সিদ্ধান্ত প্রদান করে থাকেন। তার 

বিবেচনা যেন শরয়ী দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীত না হয়, সেজন্য শরীয়তের বিধানাবলি গবেষণা 

করে তৎসম্পর্কিত ২1: সম্পর্কে অবগতি অর্জন করা আবশ্যক। নিয়ে সে সম্পর্কে 

আলোচনা করা হলো । 

2 {51:-)/-এর পরিচিতি : 

০/৮:]এর আভিধানিক অর্থ ২০৮০1 শব্দটি ২1:4-এর বহুবচন। এটি 

হুর যনে 43% ০ বাবঘত, মাদ্দাহ 0 - J - ৬০; অভিধানে শব্দটি 

বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ হয়েছে। যেমন : 

১০] তথা উপযুক্ততা ৷ 

8711 তথা উপক্কারিতা, কল্যাণ ৷ 

Li 552 1555 3051105 তথা জনন্থার্থ পরিচালনাকারী সংস্থা । 

৯১০৩ 4১ তথা দোষমুক্ত হওয়া । 

2514৯ তথা ক্ষতির বিপরীত ৷ ৮ 

£$১:১][ তথা কল্যাণকর । 

. ১:০৪] (5১ তথা বিশৃঙ্খলার বিপরীত । 

শে তথা যোগ্য । 

(১৬:০৮ is: 

০4:--]-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : 

১. ইমাম গাযালী (র) বলেন- ১৫৯50535525 ৮1৪ ১৪:০৭ ০১৩ ০৯ 
অর্থাৎ, উপকারিতা লাভ বা ক্ষতি প্রতিরোধ করাকে ০1৮:-5 বলে। 

২. আল মুনজিদ অভিধানে বলা হয়েছে_ 
78989 


বররন 


ভু ফাযিল ॥ ফিকহ ও দাওয়াহ (দ্বিতীয় 
উসূলুল WW ৮৯৮ ০০017 


৬৫০ গহযমিল্ক্যক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ 
অর্থাৎ, যা কল্যাণের প্রতি উৎসাহিত করে । মানুষ তার নিজের বা তার সম্প্রদায়ের 
কল্যাণের জন্য যে সকল কাজ চর্চা করে তাকে এ! বলে । 

৩. ওয়াজনাত আবদুর রহীম মায়মুন বলেন- 
sl ১১5১91102৮৯ ৬১ 2:৬5 ৬৮ ২০৯ ৩৯ ২5 

BSG Es হা) iS GT 
অর্থাৎ, পরীরতের সাবতীর বিরান ভরের উদ্দেশ্যকে ২54% বলে এ উিদেলোর | 
লক্ষ্য স্বাদ প্রতিষ্ঠা করা কিংবা এর উসিলা সৃষ্টি করা, যন্ত্রণা প্রতিহত করা বা প্রতিহত 
করার সুযোগ সৃষ্টি করা। 

8. ড. আবুল মাজিদ আননাজ্জার বলেন- 

WE ডা ০93 2১5 25॥ ভা 25015 ৩:০৯ td ১৮] ৮০৩ ও 

SEL 
অর্থাৎ, ০. হলো সে কাজের গুণ, যার দ্বারা ব্যক্তি ও সমাজের চিরস্থায়ী বা 
অগ্রাধিকারমূলক কল্যাণ সাধিত হয়। 

৫. আত তাকরীর ওয়াত তাহবীর গ্রন্থকার বলেন- 

2১531413553 ৮০ তা ২০৪৯০১৯১৫০৪ ৫১71 Es 

ছুরি 
অর্থাৎ, যে উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য বিধান প্রণীত হয়েছে । যেমন : কল্যাণ অর্জন করা বা 
পূর্ণ করা কিংবা অনিষ্ট প্রতিহত করা বাত্রাস করা, তাকে এ! বলে। 

৬. ইমাম মানসুর খাওয়ারেযমী (র) বলেন- 

Ca ana. © চর CEA 
অর্থাৎ, ২১1... 5 দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মাখলুকের অনিষ্ট প্রতিহত করার শরয়ী উদ্দেশ্য রক্ষা করা | 

৭. আবদুল আযীয ইবনে আবদুস সালাম (সুলতানুল ওলামা) বলেন- 

LUCAS lis টি lM Cas Ulskis 
অর্থাৎ সকল শরয়ী বিধান উপকারী, এটি হয়তো ক্ষতি দূর করে কিংবা কল্যাণ সাধন করে। 
৩ ৮1৮41এর প্রকারভেদ : শরয়ী বিধানে মানুষের জন্য যে কল্যাণের কথা বলা 

হয়েছে, তা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিভক্ত হয়ে থাকে । যেমন : 

১. দলীলের দিক থেকে প্রকারভেদ ': ₹2%*-4-এর পক্ষে দলীল বিদ্যমান থাকা না 
থাকার দৃষ্টিতে এটি তিন প্রকার ৷ যথা : 

ক. 89525 ০1055 তথা নির্ভরযোগ্য উপকারিতা । " 
খ. ৪0৯15 ০1৮25 তথা বর্জনীয় উপকারিতা । 
গ. 125 ০1৮: তথা নসের দলীলমুক্ত উপকারিতা । 

২. সত্তাগত দিক থেকে ০|.:-2-এর প্রকারভেদ : সত্তাগত দিক থেকে এ! 7০% তিন 
পিন? অনা 
ক. £5,372 তথা অপরিহার্য উপকারিতা । 

খ. তি অয়াজনীয উপকারিতা 
গ. 5১১১৪] তথা সৌন্দৰ্য সৃষ্টিকারী উপকারিতা। 
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৩. মর্ধাদাগত দিক থেকে ০/.:--এর প্রকারভেদ : আল্লামা ইযযুদ্দীন (র) বলেন, 
মর্যাদাগত দিক থেকে ০1:-5 তিন প্রকার । যথা : 

ক. £2৯150 ২৮:71 তথা ওয়াজিব উপকারিতা। 
খ. 355211২১১৯০] তথা মুস্তাহাব উপকারিতা । 
গ. £৯৮৫৮]1 ১2০০] তথা বৈধ উপকারিতা । 

৪. ব্যক্তি ও সমাজের দৃষ্টিতে ০1--4-এর প্রকারভেদ : ব্যক্তিগত ও সামাজিক দৃষ্টিতেও 
দু'প্রকার ২1: রয়েছে। যথা : 

ক. $4০0১ ২১152] তথা নিৰ্দিষ্ট কল্যাণ এটি কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সাথে খাস। 
খ. {এ৷ ২১1১ তথা সর্বজনীন কল্যাণ । এটি কোনো ব্যক্তির জন্য খাস নয়; 
বরং সকল মানুষের জন্য উপকারী । 

৫. মানগত দিক থেকে প্রকারভেদ : শায়খ সফিউদ্দীন বলেন- ০ দু'প্রকার । যথা : 
ক. £55 তথা দৃঢ়বিশ্বাসমূলক উপকারিতা । যেমন : মালিকানার জন্য সহীহ ক্রয়বিক্রয়। 
খ. 5৫2 তথা ধারণামূলক উপকারিতা । যেমন : শক্রতামূলক ইচ্ছাকৃত হত্যার জন্য 

- কেসাসের বিধান। 

৬. উদ্দেশ্য সাধনের দিক থেকে প্রকারভেদ : উদ্দেশ্য লাভ হওয়ার দিক বিবেচনায় 
০125 পাঁচ প্রকার । যথা : 

ক. (435 তথা বিধান দৃঢ়বিশ্বাসের সাথে প্রণয়নের মাধ্যমে উদ্দেশ্য লাভ হওয়া। 
খ. 55 তথা ধারণামূলকভাবে বিধান প্রণয়ন দ্বারা উদ্দেশ্য অর্জন । 
গ. উদ্দেশ্য অর্জন ১১ তথা সন্দেহপূর্ণ হওয়া । 
ঘ. উদ্দেশ্য অর্জন (৫ হওয়া । অর্থাৎ উদ্দেশ্য অর্জন না হওয়ার চেয়ে অর্জনের 
সম্ভাবনা কম থাকা । 
ঙ. উদ্দেশ্য অর্জন না হওয়া অকাট্য হওয়া। 
৭. অপর একটি প্রকারভেদ : ০1: দু'প্রকারের হয়ে থাকে । যথা : 
ক. ২412০ তথা মৌলিক। খ. ২৯5 তথা অনুগামী । 
উপসংহার : যে সকল বিষয়ে কোনো দিকনির্দেশনা আমরা শরীয়তে খুঁজে না পাই, 
সেক্ষেত্রে শরীয়তের সর্বজনীন (৫.2 ০) উপকারিতার ভিত্তিতে কল্যাণমূলক বিধান 
রচনা করা আমাদের দায়িতৃ । মুজতাহিদ ফকীহগণই শুধু এ দায়িতৃ পালন করে থাকেন। 
৪৯, 17,211 ০102 
(দলীলবিহীন শরয়ী কল্যাণসমূহ) |ফা. প. ২০০৯,'১১,'১৬] 
উপস্থাপনা : ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান হিসেবে সর্বকালে ও সর্বসময়ে এর 
অনুশাসন বর্তমান থাকবে । ইসলামী শরীয়তের বিভিন্ন মাসয়ালার সমাধানে ইসলামের 
দলীল চতুষ্টয়ই কেবলমাত্র দলীল হিসেবে যথেষ্ট নয়। তবে এ দলীল চতুষ্টয়ে এমন 
সর্বজনীন নীতি বর্তমান আছে, যার আলোকে জীবনের যে কোনো আধার পথে আলোর 
দিশা পাওয়া সম্ভব; $17.31 ০157 দলীল চতুষ্টয় কর্তৃক সমর্থিত একটি দলীল। 
নিম্নে এর সংজ্ঞা, প্রকারভেদ ও শর্তাবলি আলোচনা করা হলো । 


৬৫২ _____উশ্রাত্যহ্ুয2িলক্পোন্ররূ গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 
2 £351 £12]ির পরিচিতি : 
1:11 ৮1৮2]-এর আভিধানিক অর্থ : £1:.5]| ৫4৮22 বাক্যটি ০ 
(৯:৭7 এতে (1:21 শব্দটি ₹১1:---এর বহুবচন। এটি 51৯-এর ওযনে 1: 
-১১2-এর অর্থে ব্যবহৃত, মাদ্দাহ ₹ - J - ৬৯; অভিধানে শব্দটি বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ 
- হয়েছে । যেমন : 
১. ১:০4 তথা উপযুক্ততা। ২. 53:51 তথা উপকারিতা, কল্যাণ । 
৩. 14515১519৯5 15144 তথা জনন্বাৰ্থ পরিচালনাকারী সংস্থা । 
৪. ১০১0০ ১: তথা দোষমুক্ত হওয়া ৷ ৫. ১১০ তথা ক্ষতির বিপরীত ৷ 
৬. £৫১১৯ তথা কল্যাণকর । ৭. ১০০ ১১৯ তথা বিশৃঙ্খলার বিপরীত । 
৮. (৮০ তথা যোগ্য । 
আর $1:.১%1 শব্দটি J! LU থেকে 1425 +:./-এর ৬৫ +৪$এর সীগাহ। 
মাদ্দাহ 1-৩»-১ জিনসে সহীহ । আভিধানিক অর্থ- | 
১. {516-1 তথা মুক্ত বা স্বাধীন । যেমন বলা হয়- 

Hl: HIE Ig 5940 ০0 
২. {151 তথা খালি । 
৩. 53:21 তথা প্রেরিত । যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী_ 352 Bly 
৪. £17." তথা চাপিয়ে দেওয়া । যেমন আল-কুরআনে রয়েছে- 

SDs Shean GUST SIGs 

৫. 1৮৩4 তথা মুক্তকৃত। 

২1:21 ০/০ ]/-এর অর্থ দলীলমুক্ত উপকারিতা, ,মুতলাক কল্যাণ ইত্যাদি! 
22 ০112226এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : {1.541 ৫:৮-221এর সংজ্ঞায় 
ভাষ্যকারদের বিভিন্ন বক্তব্য রয়েছে যেমন : 

১. ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (র) বলেন_ 
UAT ক NG FS ২০৮৬০ ০৮৬৭ ০ Ua G2 
12191 sd be 
অর্থাৎ, এটা হলো ইসলামী শরীয়ার উদ্দেশ্য উপযোগী কল্যাণনীতি, যা গ্রহণ বা 
বর্জনের ব্যাপারে শরীয়তের বিশেষ কোনো প্রমাণ নেই । 
২. শায়খ আবু যাহরা (র) বলেন- 
2:21 Ls Ys SSL 00০ ১১০৩৭ Esl ০৮ ৩৯ 
505185055১৬ ১০১৯ 
অর্থাৎ, ইসলামী শরীয়ত প্রণেতার উদ্দেশ্যের সাথে সামস্্রস্যশীল কল্যাণ, যা বিবেচনা 
ৰা প্রত্যাখ্যান করার ব্যাপারে শরীয়তের কোনো মূলনীতির সাক্ষ্য নেই। 
৩. আবদুর রহীম মারসুন বলেন- 
wil pl ৩৪035 4521 8৯ ০1 252৮0 89805 55871 ৩৬ 
40131794351 

অর্থাৎ, তা হলো এমন ফলাফল ও উপকারিতা, যা কোনো বিধান আরোপ করে, এ 

বিধান গ্রহণ করা বা প্রত্যাখ্যান করার ব্যাপারে শরীয়ত প্রবর্তকের কোনো দলীল থাকে না। 
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৪. ইমাম গাযালী (র) বলেন- 
৮০0 Las 5205 ELAS LAS tl ০৮০৬] Gag A 
US A Ld eS ৩১১৮৮০335০০ ppl ৩৫ ১০০ 55 Sf 
LUGE IE ৮15 528৯0 
অর্থাৎ, $1:.১41| ৫11 হলো সে মানানসই গুণ, যার ভিত্তিতে বিধান আরোপ 
করা কল্যাণকর ৷ অবস্থা এমন যে, এ বিধানের জন্য এ _১:০$-টিকে গ্রহণ বা বাতিল 
করা সম্পর্কে শরীয়ত পরবর্তকের পক্ষ হতে কোনো নস আসেনি। 
৫. মুহাম্মাদ আমীন বলেন- 
EEL YS SUL 3 61450 3 ২৬০৬) jh 
৬. ইমামুল হারামাইন বলেন- 
SHE ৯5:58 BIEL যন ৯3 ৮5 চারু 2৬ 
৭. আল্ল]মা আযদী (র) বলেন- 
. 5৩4 ৩০3০০ 905৩ ২০১৮৬] এ ১৪৩০ Lal THES cd A 
Jugal lily 285 56545 5৮০ ALONG ২৩ ৮5১০ 
৮. আল্লামা শাতেবী (র) বলেন- 
2055 sh ১০০০] 55351০৮৮5৫5 240 UA 
235 Ys eras he উড AUS le LOAD bis 0৭ 
৯. আল বুরহান গ্রন্থকার বলেন- 
3 ১8৯০২ এ IMO pel Saint Gs Gh ০ 
5১655০০0৯১৯ ১৮ ৮151 


১০. ইমাম বাদাখশী (র) বলেন 
. 440 50504555)85 41843 ড৬ 5 02৮0 ৩55 62] 
১১. ইমাম আসনভী (র) রলেন_ 
01155155510 0 নি 2005 55 ৩:৩০] ৩০০৮০] 
১২. ইবনে আশুর (র) বলেন 
(০2৮ (৬৮ Up ৮ ও কটা 29] 01205 05 ৬১০ 
ME 0355535175৮ 0845 MURS 01 ২৮৯11 ৬৪ ALN 
5 200 4৮]এর প্রকারভেদ : প্রয়োগক্ষেত্রের দৃষ্টিতে ৫40 
1:5৮ তিন প্রকার । যথা : 
ক. ১/১১:১ তথা অপরিহার্য উপকারিতা। 
* ১2511 তথা প্রয়োজনীয় উপকারিতা । 
(2.১% তথা সৌন্দৰ্য সৃষ্টিকারী উপকারিতা । 
hea উদ্ভুত নতুন সমস্যার সমাধান করার ক্ষমতা ইসলামী শরীয়তে ব্যাপকভাবে 
সকলকে দেওয়া হয়নি। একমাত্র যার নিকট শরীয়তের যাবতীয় জ্ঞান বর্তমান আছে, সে 
ব্যক্তিই নতুন সৃষ্ট ঘটনাবলির ক্ষেত্রে শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করতে পারবে । এক্ষেত্রে 
তার দৃষ্টিভঙ্গি শরীয়তের অন্যান্য দলীলের সাথে সাংঘর্ষিক না হওয়ার শর্ত রয়েছে। 


৬৫৪ _____ ৬ /লিজনসিহু খিল স্রীতি্কীগাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জর 
৫০. 7১১০511১০৪০ 


(শরীয়তের উদ্দেশ্যসমূহ) |ফা. প. ২০০৮,১৮] 
উপস্থাপনা : আল কুরআন ও হাদীস ইসলামের যাবতীয় বিধানের মূল মানদণ্ড। মহান 
রাব্বুল আলামীন ও তার রাসূল যে সকল বিধিবিধান দুনিয়াবাসীকে দান করেছেন, তার 
উদ্দেশ্য এবং এ বিধান প্রদানের কারণ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে অবগত হওয়া মুজতাহিদ 
ফকীহের দায়িত । কারণ পৃথিবীতে নতুন নতুন যত ঘটনা ঘটবে, সেক্ষেত্রে শরীয়তের 
অন্যান্য উদ্দেশ্যের সাথে সামন্জস্য রেখে সিদ্ধান্ত দান করা তার কর্তব্য ও দায়িতৃ । 

৩ ২০3১511 ১৮৯$5-এর পরিচিতি : 
23944 ১১৯1$এ-এর আভিধানিক অর্থ : ১.০৪% শব্দটি ১১2 | যা :০৯-এর 
বহুবচন। যেমন ৯-এর বহুবচন /.১০; অভিধানে শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার 
হয়েছে। যেমন : ১. 421 তথা উদ্দেশ্য, ২. ১১% তথা লক্ষ্য, ৩. 41711 তথা 
মর্মার্থ, ৪. £৫১] তথা আশা, ৫. (1520 তথা লক্ষ্য । 
আর £:3১4১| শব্দটি ১১০ ১4! মূলধাতু £ .) . ৩১ জিনসে সহীহ । অর্থ- ১. (৮4১) তথা 
পদ্ধতি, ২. ১১51 তথা রীতি, ৩. £4৯1 তথা বিধান, ৪: 1 তথা কার্যকারণ, 
৫. 31: তথা নিয়ম, ৬. $:1০1 তথা পস্থা। 
যুগ্যভাবে 35345 ১,০০ অ্থ- শরীয়তের উদ্দেশ্যাবলি রা অভীষ্ট লক্ষসমূহ । 
143," ১,০6 --এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ২০১১৯1৮৮035 তথা শরীয়তের উদ্দেশ্য 
হলো ০/০ তথা কল্যাণকর বিষয়াদি, কাজেই 2০2১5 ১,০5 ও ০1৮5-এর 
সংজ্ঞা এক ও অভিন্ন । নিয়ে বিভিন্ন মনীষীর দেওয়া সংজ্ঞা প্রদান করা হলো- 
১. ড. আবদুল ওয়াহাব (র) ৮:৮১ । ০১১১ 8৯১০ গ্রন্থে বলেন 
Led ৮১০৫, Aol সেড। 3 2941 ১5০55 
৯0 যা ০১ ০৪ ও ০00581255৮৮8210 
অর্থাৎ, উসূলশাস্ত্রবিদগণের পরিভাষায় ২২১-। ১:০৪০-কে ৬% বলা হয়। 
এটি ইল্লত সম্পর্কে অবগত হওয়ার একটি পদ্ধতি । 
২. ড. ইউসুফ হামিদ তার ££. ১০ গ্রস্থে বলেন- 
১০] 2 ol 2145 [EL (5: ০১০ 35 Gl ২ 2501 2 
pS 85185 Ph 
অর্থাৎ, 253,১11 ১০1৪5 হলো বিধান প্রণয়নের লক্ষ্যে এবং প্রণয়নের ক্ষেত্রে 
শরীয়ত প্রবর্তক যে রহস্য নিহিত রেখেছেন। 
৩. হজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাযালী (র) ১১১/৯)| 4. গ্রন্থে বলেন- 
UES ASL 2০৯ 0 250 ত5 ১0 ৬ 4555 ভে] ০৮০ ৩১ 
90৯10503558 30800 ৮1৬৮৮৮০০৮৯৯ 
অর্থাৎ, 22;১১। ১০5 হলো বান্দার দুনিয়াবি ও পরকালীন কল্যাণ । চাই তা কল্যাণ 
টেনে আনার মাধ্যমে হোক বা ক্ষতিকর বস্তু প্রতিহত করার মাধ্যমে অর্জিত হোক। 
৪. ইমাম বায়যাবী (র) বলেন- . i WR ৬ 
ele 5855 3৮৮৯০ 9০১০ ০০৯০ Ei 
অর্থাৎ, 555,51 *.০৪০-এর অপর নাম -. ১.১; আর কল্যাণ বয়ে নিয়ে আসা 
বাক্ষতিরোধ করা বিষয়াদিকে ££ তথা উপযুক্ত উদ্দেশ্য বলে। 
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৫. 2D ১৯১১১ ১০৯) ote প্রণেতা ড আবদুল ওয়াহ্‌হাব (র) আরও বলেন- 
32059 ৩3 ৮৮৩ Mads ১৬৯ ৮1০ ২485 YN 545 5 


i S23 
অর্থাৎ, 22১4১ ১,০5 হলো এমন বিষয় যা হাসিল করা, যত্ন নেওয়া ও রক্ষা 
করা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে শরীয়তের দলীল রয়েছে। 

৬. ইবনে সুবকী (র) বলেন- ১১০ 12 SLL LS Ls 3d LC 
অর্থাৎ, যা মানুষের কল্যাণ বয়ে আনে এবং তার ক্ষতিরোধ করে, তাকে ০% বলে 
(যা 193)". ১১০৪০-এর অপর নাম)। 

৭. আল্লামা আবদুল ওয়াহহাব খাল্লাফ (র) বলেন- 

ELLE 7 5 SUIS BUS, ০0 ০105 ৯৯১৬০ 
অর্থাৎ, প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহকে সংরক্ষণ এবং পুরা করার দায়িত্বভার নিয়ে মানুষের 
কল্যাণ বাস্তবায়ন করাকে $5১ ১০% বলে। 

2 25251 ১,০U5-এর প্রকারভেদ : শরীয়তের উদ্দেশ্য বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে 

বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে। যেমন : 

ক. ({$9। 2১১০8] তথা প্রথম বষ্টন : ০০১৮০ ০০০৪০ এর, প্রথম বন্টন তিন 
শি ১.৬ ৯ এ। ৬১551 হ, ০55] IE 
৩. 45011 ১:০৯ নিয়ে প্ৰত্যেক প্রকারের আলোচনা করা হলো । 

১. ৮৮০৪] ৬১৮৪:1 তথা অকাটা বিশ্বাস। যেহেতু 3}৷ ১/০১ একটি হ৫1৫ 5১; 
কাজেই এটি ০৯০5 বিষয় । যেমন প্রতিটি :৫1৫ 5:-০.$ অকাট্য তথা 5 হয়ে থাকে। 
৬৮1০৪] ১০০%-/-এর উদাহরণ কুরআন মাজীদের মাঝে বর্ণিত সে সকল বিষয়, যা 
১৮৯৩ ও ২৯00-5-এর সম্ভাবনাযুক্ত । যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 

৯:০৮ 53 5358 3 551 05 210 ১০৫ 

২. ০৮৪ ৩০ ২০৪ ১৪ ৬:11 তথা ধারণা অকাট্য দলীলের নিকটতম । যেমন রাসূলুল্লাহ 
(স)-এর বাণী- 319: ১ $ 572 ১ তথা নিজের ক্ষতি হতে দেওয়া যাবে না এবং 
অপরের ক্ষতিও করা যাবে না । কুরআন মাজীদের সমর্থনে এটি ৯-$-এর নিকটবর্তী । 

৩. ৮411 5০8৯০] তথা ধারণামূলক উদ্দেশ্য । যেমন : মদ হারাম হওয়ার ইল্লুত হলো, 
বিবেক বুদ্ধিকে হেফাযত করা। যেহেতু এ ইল্লতটি ৮1583:.1-এর মাধ্যমে সাব্যস্ত 
হয়েছে । আর 51)85+.. তথা অনুসন্ধান প্রক্রিয়া ০.:০-এর মধ্যে শামিল, কাজেই এ 
উদ্দেশ্যটি ০6 তথা ধারণামূলক। 

খ. 310 (১:৮0 তথা দ্বিতীয় বষ্টন : 543১০ দৃ'প্রকার ৷ যথা : 

১. 4122 ২২225 

১. ২21: তথা মৌলিক উদ্দেশ্য। এরূপ জিনিস পাচটি। যেমন : দ্বীন, আকল, নসব, 
সম্মান ও সম্পদ রক্ষা করা। 

২. 4525 তথা অনুগামী উদ্দেশ্য । যেমন বিয়ের মূল উদ্দেশ্য বংশ বৃদ্ধি করা, আর 
অনুগামী উদ্দেশ্য ভালোবাসা, বাসস্থান ও ইহকালীন, পরকালীন কল্যাণ নিশ্চিত করা। 

উপসংহার : কুরআন মাজীদে ইসলামী বুদ্ধিজীবীদের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে- 31515 
1 ৮৪ আর হাদীসে রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন- £1$8511553 5 210 ১০৫০০ 

১1 ৬৪ এ দুটি বাণী নির্দেশ করে যে, অহীর ধারা বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর নতুন কোনো 

সমস্যা দেখা দিলে আলেমগণ শরীয়তের কর্ণধার হিসেবে যাবতীয় সমস্যার সমাধান প্রদান 

করবেন। আর প্রদত্ত ক্ষমতার অপরিহার্য দাবি ২১১ ১৮৯৪-এর আলোকে সিদ্ধান্ত 
দান করা। কাজেই ২5:51 ১,০5 খুবই গুরুত্পূর্ণ বিষয় । 


৬৫৬ 25 জাতিয়. স্যাতোয়াগাইড সিবিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জার 
৫১.৯:৯০1 
(মাসলাহা) 


উপস্থাপনা : মানবতার কল্যাণ সাধন মানুষের জীবন ও কর্মকে সহজ সাবলীল করা, 
মানুষের ক্ষতি প্রতিরোধ করা, শরীয়তের প্রতিটি বিধানে আল্লাহ তায়ালা মানুষের জন্য যে 


. কল্যাণ নিহিত রেখেছেন, তা বোঝা ও উপলব্ধি করা একান্ত প্রয়োজন । বিশেষ করে যে 


সকল বিষয়ে শরীয়তের কোনো নস বিদ্যমান নেই, সেক্ষেত্রে মুজতাহিদ ফকীহ নিজস্ব 
মতামতের মাধ্যমে মানুষের জন্য কল্যাণকর সিদ্ধান্ত প্রদান করে থাকেন। তার বিবেচনা 
যেন শরয়ী দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীত না হয়, সেজন্য শরীয়তের বিধানাবলি গবেষণা করে 
তৎসম্পর্কিত ২1:০১ সম্পর্কে অবগতি অর্জন করা আবশ্যক । 
৩ ২১০-এর পরিচিতি : 
২2:5-এর আভিধানিক অর্থ : ২০ 1:০ শব্দটি ₹./-১ মাদ্দাহ থেকে নির্গত। এর 
আভিধানিক অর্থ- 
১. (21 তথা উপযুক্ততা, 
২. 42৪১০] তথা উপকারিতা, 
৩. (৩০০5585০155 82901 ২১ তথা জনস্থার্থ পরিচালনাকারী সংস্থা, 
৪. = এ ২০০৭ তথা দোষমুক্ত হওয়া, 
৫. 344১০ তথা ক্ষতির বিপরীত, 
৬. £3151 তথা কল্যাণকর, | r 
৭. 55১৯ তথা বিশৃঙ্খলার বিপরীত 
BSE) Ua is: 
(০-)/-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : 
১. ইমাম গাযালী (র) বলেন_ 26-50-৮০৯৯ ৬০:০৭ ৬৪ 8005৩ 
অর্থাৎ, উপকারিতা লাভ রা ক্ষতি প্রতিরোধ করাকে ০1 বলে। 
২. আল মুনজিদ অভিধানে বলা হয়েছে- 
75505311585 ELMO 094৫454০৬৫০ 


আছি যতে উড উদিত গড়ে মানয়: তার নিজের রা তার সারের 
কল্যাণের জন্য যে সকল কাজ চর্চা করে তাকে ০15 বলে। 
৩. নর রা 
ঠা হি] 5১৮৯৭ ৮১১০৯, (এ 2৮4০৪ be ২০৫৯০ ৩৯ GLa 
রর কি 
অর্থাৎ, শরীয়তের যাবতীয় বিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যকে ২১ 1:5 বলে । এ উদ্দেশ্যের 
লক্ষ্য স্বাদ প্রতিষ্ঠা করা কিংবা এর উসিলা সৃষ্টি করা, যন্ত্রণা প্রতিহত করা বা প্রতিহত 
করার সুযোগ সৃষ্টি করা৷ 
৪. ড. আবুল মাজিদ আননাজ্জার বলেন, 
UE sf Co ৫৮0 ভা হত 
1913+-৯11 
ঈসা TE RENE Re a উর 
অগ্রাধিকারমূলক কল্যাণ সাধিত হয় । 
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৫. আত তাকরীর ওয়াত তাহবীর গ্রন্থকার বলেন- 


43155 Ls তা LE Ja Eis ১16৮5 
LS ঠা 25585 
অর্থাৎ, যে উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য বিধান প্রণীত হয়েছে । যেমন : কল্যাণ অর্জন করা বা 
পূর্ণ করা কিংবা অনিষ্ট প্রতিহত করা বাত্রাস করা, তাকে ০1৮: বলে। 
৬. ইমাম মানসুর খাওয়ারেযমী (র) বলেন- 
-০10 2১505501055 (1১5৮৯5০1500 ২05 HM 
অর্থাৎ, ২21০০ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মাখলুকের অনিষ্ট প্রতিহত করার শরয়ী উদ্দেশ্য রক্ষা করা । 
৭. আবদুল আযীয ইবনে আবদুস সালাম (সুলতানুল ওলামা) বলেন- 
৮০০০৫4৯5305 ST eas জু ইলা 
অর্থাৎ, সকল শরয়ী বিধান উপকারী, এটি হয়তো ক্ষতি দূর করে কিংবা কল্যাণ সাধন করে। 
উপসংহার : আল্লাহ তায়ালা প্রতিটি বিধান প্রণয়নে বিশেষ উদ্দেশ্য সামনে. রেখেছেন। 
শরীয়তের যাবতীয় বিধান পর্যালোচনা করলে বেরিয়ে আসে যে, শরীয়তের উদ্দেশ্য হলো 
১৮01 ০1৮5 তথা মানবজাতির কল্যাণ সাধন করা। যে সকল বিষয়ে কোনো 
দিকনির্দেশনা আমরা শরীয়তে খুঁজে না পাই, সেক্ষেত্রে শরীয়তের-সর্বজনীন (৫1:21 
২511) উপকারিতার ভিত্তিতে কল্যাণমূলক বিধান রচনা করা আমাদের দায়িতৃ। 
মুজতাহিদ ফকীহগণই শুধুমাত্র এ দায়িত্ব পালন করে থাকেন। 
৫২. 93525115811 
(আল মাকাসিদুয যরুরিয়াহ) 
উপস্থাপনা : 223১১ ১,০ তিন প্রকার । তন্মধ্যে প্রথম প্রকার তথা ২৫১১১৯11421 
সর্বাধিক গুরুতৃপূর্ণ। এ প্রকারে দ্বীনের অধিকাংশ আহকাম শামিল রয়েছে। ইবাদত, দণ্ডবিধি ও 
মোয়ামালাতের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মৌলিক অংশসমূহ এ প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। 
2 $3১2! ১৮০৪০2এর পরিচিতি : 
{5,552 ১১০৪]র আভিধানিক অর্থ : ০১০৪০ শব্দটি :৯-এর বহুবচন। 
এর আভিধানিক অর্থ- 41121 তথা উদ্দেশ্য । আর ২5,332 শব্দটি একবচন, এর 
বহুবচন ৩৪,334৯; এর আভিধানিক অর্থ- আবশ্যক বিষয় । 
4১৯4 ১৮৯৫]-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ২১১৮৯ ১০।৪০]-এর সংজ্ঞা দিতে 
গিয়ে আলেমগণ বিভিন্ন বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন । যেমন : 
১. আবদুল ওয়াহহাব খাল্লাফ (র) বলেন- 
LLL Ge ৫ উড mln ৩৯ Ale BIL LG 55 5০3০ 
অর্থাৎ, 15,3522 এমন বিষয়কে বোঝায়, যার ওপর মানবজীবন দাড়িয়ে থাকে। 
তাদের কল্যাণ ঠিক রাখার জন্য এ জাতীয় জিনিস অপরিহার্য । আর যদি এটি হারিয়ে 
যায়, তাহলে তাদের জীবনের শৃঙ্খলায় ক্রিবিচ্যুতি দেখা দেবে। 
২. শায়খ আবু যাহরা (রে) বলেন- 553452) 218325 BAS 8০25 25 Ho 0৯ 
চি পাগল তা লন ডি তা জত! 


৬৫৮ _______ তরল লও ফাঁধিল স্লীতিক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জর 

৩. আল্লামা ইবনে আশুর (র) বলেন- 

5:7১ হ Die ওঃ 1০03 ৮০১১৯ ইহ ১55 উপ ৩৪ 
যী UE 8৫555১99585 965৮ Pll LE TE 

১৯১৪৪১০০৪০৫ 
অর্থাৎ, যা পৃথকভাবে বা সম্মিলিতভাবে অর্জন করা মুসলিমজাতির প্রয়োজন: এর মাঝে 
ক্রটি দেখা দিলে নিয়ম শৃঙ্খলা ঠিক থাকবে না, এতে ক্রুটি দেখা দিলে তাদের অবস্থা 
বিনষ্ট হয়ে যাবে। 

8. আল্লামা খাদরী (র) বলেন- 

BLE 5১১15 3350০3০5258 ৩৯ এ ৯5৩ ২৫১55: 
555 EET ১55 35 9501 ৬৮০ (2511 ১155৮৯50৬৩৪ 
হি 538 502৬৯ ০3855 

৫. ইউসুফ হামেদা বলেন_ 

EFL ০৮৩ ২ ৬১৯ ১ টি 20 554. ৮৪ ৯ ১৮০০১ 
“761 75:5355 

544,394 ১১০]-এর প্রকারভেদ : 32১০-৯৬-৮৭ পীচ প্রকার । 

কেউ কেউ এক প্রকার বাড়িয়ে ছয় প্রকার বলেছেন। যথা : 

১. ১:50 0১৯ তথা দ্বীনের হেফাযত করা : ঈমান, ইবাদত, জেহাদ ও শরীয়তের যাবতীয় 
বিধান দ্বীনের মধ্যে শামিল; হ22১:১1। $১৪-এর অন্যতম প্রধান বিষয় দ্বীনের 
হেফাযত । ফেতনা, গোমরাহী ও বিশৃঙ্খলা থেকে দ্বীনি বিষয়সমূহ হেফাযত করা শর্ত। 

২. ৯১৭) ১০ তথা বান্দার জীবনের হেফাযত : ইসলামী শরীয়তের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য, 
মানুষের জীবন রক্ষা করা। নফস রক্ষায় আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 

EMSS SiS ১57 
04555520115 y 

৩. 90501 ১৯. তথা বুদ্ধির সংরক্ষণ : আকল ব্যতীত মানুষ মূল্যহীন । আকলকে 
হেফাযত করার জন্য ইসলামী শরীয়তে মদ ও নেশাজাত দ্রব্য হারাম করা হয়েছে। 

৪. ১৯০১৯ তথা মর্যাদা রক্ষা : মানুষের মর্যাদা রক্ষার জন্য ইসলামে যেনা ও 
মিথ্যা অপবাদের শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। 

৫. J £5 তথা সম্পদ রক্ষা : মানুষের সম্পদ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, সম্পদ ব্যতীত 
জীবন অচল । সম্পদকেন্দ্রিক নীতিমালাম্বরূপ ক্রয়বিক্রয় মুদারাবা নীতি চালু করা 
হয়েছে। সম্পদ রক্ষার জন্য চুরির শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে, প্রতারণা হারাম করা 
হয়েছে। সম্পদ ছিনতাই করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। 

উপসংহার : কুরআন মাজীদে ইসলামী বুদ্ধিজীবীদের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে CETTE 

(121 ৮ আর হাদীসে রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন- ২5551155515 21019 ৮৪ 

:5॥ ৮% এ দুটি বাণী নির্দেশ করে যে, অহীর ধারা বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর নতুন কোনো 

সমস্যা দেখা দিলে আলেমগণ শরীয়তের কর্ণধার হিসেবে যাবতীয় সমস্যার সমাধান প্রদান 

করবেন। আর প্রদত্ত ক্ষমতার অপরিহার্য দাবি $£১$::৯।| +১০৪০]-এর আলোকে 
সিদ্ধান্ত দান করা। কাজেই £4,১/:॥ ১,০ খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । 
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উলুমুল আরাবিয়্যাহ ওয়াশ শরীয়াহ [তৃতীয় পত্র] 


উসুলুল ফিকহ ও দাওয়াহ 


খঁ, উসৃলুদ দাওয়াহ (5,০| 1১০1) : মান- ৫০ 
* দাওয়াতের অর্থ * ইসলামী দাওয়াতের অর্থ ও প্রকার * ইসলামী দাওয়াতের হুকুম, 
তাৎপর্য ও গুরুতব * আদিল্লাহ আদ দাওয়াহ ওয়া মাসাদিরুহা বা ইসলামী দাওয়াতের 
দলীল ও উৎসসমূহ : (আল কুরআনুল কারীম, আস সুন্নাহ, আস সীরাহ আন নবুবিয়্যাহ, 
সীরাতুল আয়া, সীরাতুস সালাফ আস সালিহীন) 
* আরকান আদ দাওয়াহ বা দাওয়াতের স্তম্ভসমূহ : 
(দায়ী ও তার গুণাবলি, মাদউ, মাওদু আদ দাওয়াহ, আসালীব ওয়া ওসাইল) 
* কাওয়াইদ আদ দাওয়াহ ওয়া মানাহিজুহা বা দাওয়াতের মূলনীতি ও পদ্ধতিসমূহ : 
(হিকমা, আল মাওয়িযাতুল হাসানাহ, আল মুজাদালা বিল্লাতি হিয়া আহসান, 
“আল কদওয়াতুস সালিহা) 
* বাংলাদেশে ইসলামী দাওয়া 
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খ. উসূলুদ দাওয়াহ » ১৯৮-1 ৭৯৮ 


রচনাসূলক প্রশ্োতর 
শির, ৪টি প্রশ্ন দেওয়া থাকবে; সপাগরজগ নরক ২০৮ ২5৪০] 
ঠুদ ৪ 


পি রপ্া 


549 43153 5৭ ১৬ ছি 5560 (550) 0654 


উততর॥॥ উপস্থাপনা : আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূলুল্লাহ (স) প্রদর্শিত একমাত্র জীবনবিধান 
ইসলাম । ইসলামের প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রক্রিয়া হলো দাওয়াত ৷ বিশ্বব্যাপী 
ইসলামের পতাঁকা উত্ডীন করার লক্ষ্যে ইসলামের চিরন্তন ও শাশ্বত বিধানের প্রতি আহ্বান 
- করা ঈমানের অনিবার্য দাবি। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই যুগে যুগে নবী রাসূলগণের 
আগমন ঘটেছে। নবী রাসূলগণের আগমন বন্ধ হলেও দাওয়াতের কাজ বদ্ধ হয়নি। নবীর 
অবর্তমানে এ গুরুদায়িত অর্পিত হয়েছে উম্মতে মুহাম্মাদীর ওপর । অতএব দ্বীন প্রতিষ্ঠার 
জেয নিররাজে নর 
= 5 
কত 
ক. আতিখানিক অর্থ, 25 শব্দটি বাবে $--$-এর মাসদার। এর অর্থ হচ্ছে- 
১. আহ্বান করা । ৫. মনোযোগ আকর্ষণ করা। 
২. ডাকা । ৬. তাবলীগ তথা পৌছানো। 
৩. দাওয়াত দেওয়া । ৭. ইংরেজিতে বলা হয়- t0 invite, (0 convey, (0 ০৪1] ইত্যাদি । 
8. আমন্ত্রণ জানানো । | | 
সুতরাং যিনি দাওয়াত দেন বা আহ্বান করেন তাকে আরবিতে বলা হয় £5 তথা 
আহ্বায়ক ৷ ইংরেজিতে বলা হয়- Convener. a 
খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় ৮০ হলো? 405 55 855৮1 
- 41 Sh Ll ০০৮ util (০ ০ ১৮ অৰ্থাৎ, আল্লাহ 
তায়ালার নিরস্তুশ ক্ষমতা ঘোষণার মাধ্যমে মানুষকে ইসলামের বিধিবিধানের প্রতি আহ্বান 
জানানোর নামই দাওয়াত । 
২. জমহুর আলেমের মতে- 
CE rr CG Lhe 0" FO 055. 
৪000 ০ লিপ ॥ ০১০ ৮15 aly 3031) TU 
dS 910 553556॥ 
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[মানবষ্টন : ৪টি প্রশ্ন দেওয়া থাকবে; যে কোনো ২টি প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে- ২০ ১ ২ = ৪০ | 
SLY iw 


y ইসলামী দাওয়াহ 


AML 3 CALLA ৫ Sgt: 0) Im 
* জ প্রন: ১1 দাওয়াহ কী? দ্বীন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এর গুরুড় আলোচনা কর। 


ভউতর।। উপস্থাপনা : আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূলুল্লাহ (স) প্রদর্শিত একমাত্র জীবনবিধান 
ইসলাম । ইসলামের প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রক্রিয়া হলো দাওয়াত । বিশ্বব্যাপী 
ইসলামের পতাকা উড্ডীন করার লক্ষ্যে ইসলামের চিরন্তন ও শাশ্বত বিধানের প্রতি আহ্বান 
করা ঈমানের অনিবার্য দাবি। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই যুগে যুগে নবী রাসূলগণের 
আগমন ঘটেছে। নবী রাসূলগণের আগমন বন্ধ হলেও দাওয়াতের কাজ বন্ধ হয়নি। নবীর 
অবর্তমানে এ গুরুদায়িতৃ অর্পিত হয়েছে উম্মতে মুহাম্মাদীর ওপর । অতএব দ্বীন প্রতিষ্ঠার 
ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব অপরিসীম । 


৩5654 2০৮5: 


»৮2৩-এর পরিচয় : 

ক. আভিধানিক অর্থ : 5 শব্দটি বাবে 5:-$-এর মাসদার। এর অর্থ হচ্ছে- 
১. আহ্বান করা । ৫. মনোযোগ আকর্ষণ করা। 

২. ডাকা। ৬. তাবলীগ তথা পৌছানো । 


৩. দাওয়াত দেওয়া । ৭. ইংরেজিতে বলা হয়- 10 invite, 10 convey, 1০ call ইত্যাদি। 
8. আমন্ত্রণ জানানো । 
সুতরাং যিনি দাওয়াত দেন বা আহ্বান করেন তাকে আরবিতে বলা হয় ৮৪13 তথা 
আহ্বায়ক । ইংরেজিতে বলা হয়- Convener. . 
খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় 855 হলো- 20552 ০ ১1 
এ] Uh Lill ০১০৮ kj 2591 dl ১০৬ অর্থাৎ, আল্লাহ 
তায়ালার নিরদ্ধুশ ক্ষমতা ঘোষণার মাধ্যমে মানুষকে ইসলামের বিধিবিধানের প্রতি আহ্বান 
জানানোর নামই দাওয়াত । 
২. জমহুর আলেমের মতে- 
৮০৭ ৯১১ ৬৯০৩০ ১8555 ১৮৯ ৮1৮৩৭ ৩ ৬৩ 0৩ 
sili Lib il ln (4৮০ ule ESS 1) 21501 2503 
৮1025 led stg 


৮৬২ 77/4512০ধাদি-িওষ্টাগাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ এ 
অর্থাৎ, একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (স) ও খোলাফায়ে 
রাশেদার তরীকায় এ পৃথিবীতে আল্লাহর হুকুমাত ও তাঁর বিধানাবলি এবং ইসলামী 
রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দিকে সর্বস্তরের মানুষকে আহ্বান করার নামই দাওয়াত । 

৩. আল্লামা ইবনে কাসীর (র) বলেন, ইসলামের প্রতি আহ্বান'করার অর্থ হচ্ছে, 3] 51১ 
$1॥-এর প্রতি আহ্বান। কাজেই £11| | €11 ১-এর প্রতি আহ্বান করাকেই দাওয়াত 
বলা হয়। 

8. কতিপয় আলেম বলেন-_ 

Ul ২১512 9১50 ৯ ৮55 205) sl nl 23 32 

* -৩৯৩৯54এ 
অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ঘোষণার মাধ্যমে মানুষকে ইসলাম, ইসলামী 
আকাইদ ও আহকামের প্রতি আহ্বান করাকে দাওয়াত বলা হয়। 

৫. কতিপয় ইসলামী চিন্তাবিদ বলেছেন, একমাত্র সঠিক পথের দিশাদানকারী আল্লাহ 
তায়ালার বাণী প্রচারের মাধ্যমে মানুষের সাথে আল্লাহ তায়ালার যোগসূত্র স্থাপন করে 
দেওয়ার নাম দাওয়াত । 

৬. কেউ কেউ বলেছেন, কুরআন মাজীদের বিভিন্ন আয়াতের আলোকে জানা যায়, 
ইসলামের প্রতি আহ্বান করাকেই দাওয়াত বলা হয় 
মোটকথা, দাওয়াত বলতে বোঝায়, আল্লাহর দিকে মানুষকে আহ্বান জানানো, যেন 
তারা গায়রুল্লাহর অনুসরণ বাদ দিয়ে আল্লাহ্‌র দিকে ধাবিত হয় এবং তাগুত নামক 
অপশক্তিকে হৃদয়মন থেকে মুছে দিয়ে আল্লাহর গুণে গুণান্িত হয়ে ইহকালের শান্তি ও 
পরকালের কল্যাণে নিয়োজিত হয় । 

০১451 254 5356৮ ঠা, 

দ্বীন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে দাওয়াতের গুরুতৃ : দ্বীন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ইসলামে দাওয়াতের গুরুত্ব ও 

প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম । নিয়ে এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার কতিপয় দিক আলোচনা করা হলো। 

১. আল্লাহর নির্দেশ : দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বস্তরের মানুষকে আল্লাহ তায়াল্বর পথে আহ্বান করা 
তারই নির্দেশ। তিনি কুরআন মাজীদে মহানবী (স)-কে সত্য সুন্দর মহান আদর্শের প্রতি 
মানুষদেরকে দাওয়াত দিতে নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 

-২০৯ 25500 ২০৪৯5 US Ji LESS 
FAG 405 IL LG FAN UMD x 

২. রাসূলুল্লাহ (স)-এর নির্দেশ : আল্লাহর যমীনে তারই দ্বীন প্রতিষ্ঠায় দাওয়াতি কাজের 
অপরিসীম গুরুত্বের কথা বিবেচনা করেই রাসূলুল্লাহ (স) প্রতিটি মানুষের নিকট 
ইসলামের দাওয়াত পৌছে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণী- 

285315৮515৮ 7 
5111 0:551025 20 201 81 OLY 05505৮11245 এ 

৩. দাওয়াত নবী ও রাসূলগণের মিশন : হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে মহানবী 
(স) পর্যন্ত সকল নবী রাসূলই আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠায় সকল 
বাধাবিপত্তি উপেক্ষা করে একনিষ্ঠভাবে দাওয়াতে দ্বীনের দায়িত্ব পালন করেছেন। 
তাদের সকলেরই অভিন্ন আহ্বান ছিল- 5১: 11 2:15 21111951213 0 


7 


জর উস্লুদ দাওয়াহ ৬//৬/. 91054210017 ৬৬৩ 


8. 


১০. 


দাওয়াত মুমিন জীবনের মিশন : একমাত্র ইসলামেহ রয়েছে মানবজীবনের শান্তি, 
মুক্তি ও সমৃদ্ধির নিশ্চয়তা ৷ বর্তমান অশান্ত পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হলে শাস্তি 
ও মুক্তির ধর্ম ইসলামের দাওয়াত দানের মাধ্যমে দ্বীন প্রতিষ্ঠাই হবে মুমিন জীবনের 
একমাত্র কর্মসূচি । যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 

১৫১১০ FG BISA 82150০15424 15 ১84 

দাওয়াতের অপরিহার্যতা : কুরআন ও হাদীসে দাওয়াতে দ্বীনের ব্যাপারে ব্যাপক 
গুরুত্বারোপ করা হয়েছে । এর থেকে বিরত থাকলে শাস্তির ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে। 
যেমন মহানবী (স) বলেন_ 
৫৮৬০ 31১৮0 ০5 08555 ১৮4৩ 0৫410 pals ৮৮৮০ 531 
দাওয়াত উম্মতে মুহাম্মাদীর দায়িত্ব : শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে উম্মতে মুহাম্মাদীর দায়িতৃব 
হচ্ছে, দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে মানুষের কল্যাণে সৎকাজের আদেশ করা এবং 
অসৎকাজ থেকে নিষেধ করা । যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 

১৫১০] ০০ ০১4১ SII SIAL UU ESSE 1 
দাওয়াত মহামানবদের জীবনের মিশন : পৃথিবী সৃষ্টির শুরু থেকে অদ্যাবধি যেসব 
মহামানব বিশ্বের ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন, যমীনে দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তারা 
জীবনের সিংহভাগ সময় দাওয়াতি_ কার্যক্রমে ব্যাপৃত থেকেছেন। তারা দ্বীনি 
দাওয়াতের এ মহান দায়িত পালন না করলে আমরা শাশ্বত জীবন বিধান 'ইসলাম' 
লাভ করতে সক্ষম হতাম না। 
মুসলিমদের মাঝে দাওয়াতের গুরুতৃ : মুসলিমদের মাঝে দ্বীনের অনুভূতি জাগিয়ে 
তোলার জন্য দাওয়াতের গুরুত্ব অপরিসীম । কেননা দ্বীনের বিষয়ে অমনোযোগী 
মুসলিমদেরকে দাওয়াতের মাধ্যমে সতর্ক ও সংশোধনের ব্যবস্থা করা অপর মুসলিমের 
নৈতিক দায়ি । অন্যথা তাদের কারণে সকলের ওপর সাধারণভাবে শাস্তি নেমে 
আসবে এবং সমাজে বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয় সৃষ্টি হবে। যেমন হাদীসে এসেছে- 
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Lal; 
দাওয়াত খেলাফতের অন্যতম দায়িত্ব : আল্লাহ তায়ালা মানুষকে পৃথিবীতে প্রেরণ 
করেছেন তার খেলাফতের দায়িত্ব দিয়ে । যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 2 53! 
{15 ১৯১৭। 5; আর এ খেলাফতের অন্যতম প্রধান দায়িতৃ হলো মানুষের মাঝে 
আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও একতৃবাদের দাওয়াত পৌছে দেওয়া । 
দাওয়াত শ্রেষ্ঠতের মাপকাঠি : আল্লাহ তায়ালার পথে দাওয়াত দানকারী ব্যক্তি উম্মতে 
মুহাম্মাদীর মধ্যে সর্বাধিক সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী। যেমন আল্লাহ তায়ালা 
বলেন- ১০ 02485 510111055৯5 ২৬০৬ 


৬৬৪ শারাগগঞজারাজামিক-স্রাতক)গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 
১১. দাওয়াতদানের সাওয়াব অত্যধিক : দাওয়াতি কাজের প্রভাব যেমন সুদূরপ্রসারী, 
তেমনি এ কাজের সাওয়াবও অত্যধিক। অপরাপর কোনো আমলকেই এর সাথে 
তুলনা করা যায় না। কল্যাণের প্রতি আহবানকারী কল্যাণকর কাজ সম্পাদনকারীর 
সমপরিমাণ সাওয়াব লাভ করবে । যেমন মহানবী (স)-এর বাণী- 
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উপসংহার : দ্বীন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ইসলামে দাওয়াতের গুরুত্ব ও মর্যাদা অপরিসীম । এর 
উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অতি মহৎ। এর ক্ষেত্র ও পরিধি অতি ব্যাপক। নবীগণের উত্তরসূরি 
হিসেবে এ মহান দায়িত্ব ওলামায়ে দ্বীনের ওপর বর্তালেও সকল মুসলিমকেই এ দায়িত্ব 
পালনে তৎপর হতে হবে। বিশেষ করে ইসলামী ব্যক্তিত, মুসলিম নেতৃবৃন্দ ও রাষ্ট্রীয় 
কর্ণধারগণ কর্তৃক এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করা আবশ্যক । “ 
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অথবা, 2$৮$-এর পরিচয় দাও। অতঃপর কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে এর গুরুত্ব 
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অথবা, ইসলামী দাওয়াহ বলতে কী বোঝ মানব্জীবনে এর গুরুত্ব আলোচনা কর। 
উত্ত্।॥॥ উপস্থাপনা : ইসলাম একটি বিশ্বজনীন শান্তি ও কল্যাণময় জীবনব্াবস্থা। এ 
জীবনব্যবস্থা যথাযথ প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার একমাত্র উপায় হলো দাওয়াত । যুগে যুগে 
আল্লাহ তায়ালা বিশ্বময় মানুষের ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তির জন্য যেসব নবী 
রাসূল প্রেরণ করেছেন, তীরা প্রত্যেকেই শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানকারী ইসলামের প্রচার ও 
প্রসারে আত্মনিয়োগ করেছেন। নবী রাসূলগণের পর এ গুরুদায়িত্ব অর্পিত হয়েছে নায়েবে 
রাসূল তথা আলেম সমাজ ও সমগ্র মুসলিম উম্মাহর ওপর । তাই মানবজীবনে এর গুরুত্ব 
" অপরিসীম । 
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2৫5১: £$5৩-এর পরিচয় : 

ক. আভিধানিক অর্থ : £2+১:..| ১923 দুটি শব্দযোগে গঠিত একটি মুরাক্কাব। একে 
৩৮:১5 ৮৫55 বলা হয়। এর প্রথমটি হচ্ছে $;£5; এটি বাবে $:--এর 
মাসদার | এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- আহ্বান করা, ডাকা, দাওয়াত দেওয়া, আমন্ত্রণ 
জানানো, মনোযোগ আকর্ষণ করা, তাবলীগ তথা পৌছে দেওয়া ইত্যাদি । আর 
দ্বিতীয়টি হচ্ছে ££ ১; এটি বাবে 4৮, এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ 
হচ্ছে, ইসলামী বা ইসলামসম্মত। সুতরাং ২০১.:০! $5£5-এর আভিধানিক অর্থ 
হচ্ছে, ইসলামী দাওয়াত বা ইসলামসম্মত দাওয়াত ৷ 
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খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় ££ test £5 হলো- 

৭] হর) 2551250১508 sy dln gh 
অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালার নিরছ্কুশ ক্ষমতা ঘোষণার মাধ্যমে মানুষকে ইসলামের 
বিধিবিধানের প্রতি আহ্বান জানানোর নামই $£2১.:,1£$ তথা ইসলামী দাওয়াত । 

২. অধিকাংশ আলেমের মতে- 
po ১১৯ G3 LESS $ 411 ২5৯ ৮/৯০৬। চা 
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50055 21115515551 
অর্থাৎ, একমাত্র আল্লাহর সন্তষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (স), খোলাফায়ে 
রাশেদার তরীকায় এ পৃথিবীতে আল্লাহর হুকুমাত ও তার বিধানাবলি এবং ইসলামী 
রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দিকে মানুষকে আহ্বান করার নামই ইসলামী দাওয়াত । 

৩. কতিপয় আলেম বলেন- 
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' অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালার নিরন্কুশ ক্ষমতা ঘোষণার মাধ্যমে মানুষকে ইসলাম, ইসলামী 
আকাইদ ও আহকামের প্রতি আহ্বান করাকে ইসলামী দাওয়াত বলা হয়। 

৪. কতিপয় ইসলামী চিন্তাবিদ বলেন, একমাত্র সঠিক পথের দিশাদানকারী আল্লাহ 
তায়ালার বাণী প্রচারের মাধ্যমে মানুষের সাথে আল্লাহ তায়ালার যোগসূত্র স্থাপন করে 
দেওয়ার নাম ইসলামী দাওয়াত । 

৫. কুরআন মাজীদের বিভিন্ন আয়াতের আলোকে জানা যায় যে, ইসলামের প্রতি আহ্বান 
করাকেই ইসলামী দাওয়াত বলা হয়। 

৬, আল্লামা ইবনে কাসীর (র) বলেন, 1111 3] 0) ১-এর প্রতি আহ্বান করাকেই 5;£5 
২:2১ তথা ইসলামী দাওয়াত বলা হয়। 
মোটকথা, ইসলামী দাওয়াত বলতে বোঝায়, আল্লাহর দিকে মানুষকে আহ্বান 
জানানো, যেন তারা গায়রুল্লাহর অনুসরণ বাদ দিয়ে আল্লাহর দিকে ধাবিত হয় এবং 
তাগুত নামক অপশক্তিকে হৃদয়মন থেকে মুছে দিয়ে আল্লাহর গুণে গুণান্থিত হয়ে 
ইহকালের শান্তি ও পরকালের কল্যাণে নিয়োজিত হয় । 

০:৮০ 

মানবজীবনে ইসলামী দাওয়াতের গুরুত্ব : মানবজীবনে ইসলামী দাওয়াতের গুরুত্ব 

অপরিসীম । নিয়ে এর গুরুত্বের কতিপয় দিক আলোচনা করা হলো । যেমন : 

১. দাওয়াতদান আল্লাহর নির্দেশ : মানুষকে আল্লাহ তায়ালার পথে আহ্বান করা তারই 
নির্দেশ । তিনি কুরআন মাজীদে মহানবী (স)-কে সত্য সুন্দর মহান আদর্শের প্রতি 
মানুষদেরকে দাওয়াত দিতে নির্দেশ দিয়েছেন । যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 

নপক Tot 


২. দাওয়াতদান রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিৰ্দেশ : মানবজ্জীবনে পৃ কাজের অপরিসীম 
গুরুত্বের কথা বিবেচনা করেই রাসূলুল্লাহ (স) প্রতিটি মানুষের নিকট ইসলামের 
দাওয়াত পৌছে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন । যেমন মহানবী (স)-এর বাণী- 
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৩. দাওয়াতদান নবী ও রাসূলগণের মিশন : হযরত আদম'(আ) থেকে শুরু করে মহানবী 
. (স) পর্যন্ত সকল নবী রাসূলই আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠায় যাবতীয় 
বাধাবিপত্তি উপেক্ষা করে একনিষ্ঠভাবে দ্বীনের দাওয়াতি দায়িতব পালন করেছেন। 
তাদের সকলেরই অভিন্ন আহ্বান ছিল- 

- BE 51254 50015445355 

8. দাওয়াতদান মুমিন জীবনের মিশন : একমাত্র ইসলামেই রয়েছে মানবজীবনের শাস্তি, 
মুক্তি ও সমৃদ্ধির নিশ্চয়তা । বর্তমান অশান্ত পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হলে শাস্তি 
ও মুক্তির ধর্ম ইসলামের দাওয়াত দানের মাধ্যমে দ্বীন প্রতিষ্ঠাই হবে মুমিন জীবনের 
একমাত্র কর্মসূচি । যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
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৫. দাওয়াতদান খেলাফতের অন্যতম দায়িতৃ : আল্লাহ তায়ালা মানুষকে পৃথিবীতে প্রেরণ 
করেছেন তার খেলাফতের দায়িতু দিয়ে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- +)52 4] 
{15 ৯৯৭। ৮4; আর এ খেলাফতের অন্যতম দায়িত হলো মানুষের মাঝে 
আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্‌ ও একতৃবাদের দাওয়াত পৌছে দেওয়া । 

৬. দাওয়াত মহামানবদের জীবনের মিশন : পৃথিবী সৃষ্টির শুরু থেকে অদ্যাবধি যেসব 
মহামানব বিশ্বের ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন, তারা জীবনের সিংহভাগ সময় 
দাওয়াতি কার্যক্রমে ব্যাপৃত থেকেছেন তারা দ্বীনি দাওয়াতের এ মহান দায়িত পালন 
না করলে, আমরা শাশ্বত জীবনবিধান ‘আল ইসলাম’ লাভ করতে সক্ষম হতাম না। 

৭. দাওয়াতদান উম্মতে মুহাম্মাদীর দায়িতৃ : শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে উম্মতে মুহাম্মাদীর 
দায়িত্ব হচ্ছে, মানুষের কল্যাণে সৎকাজের আদেশ করা এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ 
৮7২ যেন 
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৮. দাওয়াতদানের অপরিহর্ষতা : কুরআন মাজীদ ও হাদীসে দাওয়াতে দ্বীনের ব্যাপারে 
ব্যাপক গুরদ্তারোপ করা হয়েছে। এমন কি এর থেকে বিরত থাকলে শাস্তির ভয় 
প্রদর্শন করা হয়েছে। যেমন মহানবী (স) ইরশাদ করেন- 
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৯. মুসলিমদের মাঝে দাওয়াতদানের গুরুতৃ : মুসলিমদের মাঝে দ্বীনের অনুভূতি জাগিয়ে তোলার 
জন্য দাওয়াতদানের গুরুত্ব অপরিসীম । কেননা দ্বীনের বিষয়ে অমনোযোগী মুসলিমদেরকে 
দাওয়াতদানের মাধ্যমে সতর্ক ও সংশোধনের ব্যবস্থা করা অপর মুসলিমের নৈতিক দায়িতৃ। 
অন্যথা তাদের কারণে সকলের ওপর সাধারণভাবে আযাব নেমে আসবে এবং সমাজে 
বিশৃঙ্খলা ও বিপৰ্যয় সৃষ্টি হবে। যেমন মহানবী (স)-এর বাদী” 
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। জজ উসূলুদ দাওয়াহ www.abswer.com ৬৬৭ 
১০. দাওয়াতদানের সাওয়াব অত্যধিক : দাওয়াতী কাজের প্রভাব যেমন সুদূরপ্রসারী, 
তেমনি এ কাজের সাওয়াবও অত্যধিক । অপরাপর কোনো আমলকেই এর সাথে 
তুলনা করা যায় না। দাওয়াতের মাধ্যমে কল্যাণের প্রতি আহবানকারী কল্যাণকর 
কাজ সম্পাদনকারীর সমপরিমাণ সাওয়াব লাভ করবে । যেমন মহানবী (স)-এর বাণী- 
15154 ১১১৭৬720617 
১1 ৩০ ১৪ ৯9 ০৬৯ 25 25৯ এ টপস তই 8০ ৪ এ 
7855১ ৩৯৪৮ ৩৮১৪ ৮৮৯৮৯ 
১১. দাওয়াতদান শ্রেষ্ঠতের মাপকাঠি : আল্লাহ তায়ালার পথে দাওয়াতদানকারী ব্যক্তি 
উম্মতে মুহাম্মাদীর মধ্যে সর্বাধিক সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী । যেমন আল্লাহ তায়ালা 
বলেন- 4111৮11025 ১০ ১5৪ ১০৮1 ১০৩ 
উপসংহার : মানবজীবনে ইসলামী দাওয়াহ-এর গুরুত্ব ও মর্যাদা অপরিসীম । এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য 
অতি মহৎ। এর ক্ষেত্র ও পরিধি অতি ব্যাপক । নবীগণের উত্তরসূরি হিসেবে এ মহান দায়িতৃ 
ওলামায়ে দ্বীনের ওপর বর্তালেও সকল মুসলিমকেই এ দায়িতু পালনে তৎপর হতে হবে । তাহলেই 
জীবনে সফলতা আসবে এবং এর মাধ্যমে আল্লাহর যমীনে আল্লাহর প্রতুত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। 
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প্রশ্ন: ৩1) ,5-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? তা কত প্রকার ও কী কী? 
উত্তন্র॥। উপস্থাপনা : আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূলুল্লাহ (স) প্রদর্শিত একমাত্র জীবনবিধান ইসলাম । 
ইসলামের প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রক্রিয়া হলো দাওয়াত ৷ বিশ্বব্যাপী ইসলামের 
সুমহান বিধান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইসলামের চিরন্তন ও শাশ্বত বিধানের প্রতি আহ্বান করা 
ঈমানের অনিবার্য দাবি । এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই যুগে যুগে নবী ও রাসূলগণের আগমন 
ঘটেছে। নবী রাসূলগণের আগমন বদ্ধ হলেও দাওয়াতের কাজ বন্ধ হয়নি। তাদের অবর্তমানে 
এ গুরুদায়িত অর্পিত হয়েছে সমগ্র মুসলিম জাতির ওপর । বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হতে দাওয়াত 
কয়েকটি প্রকারে বিভক্ত ৷ নিয়ে এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো। 

5 51255) (৮2৯ 

ক. আভিধানিক অর্থ : 52 শব্দটি বাবে 5:-$-এর মাসদার। এর অর্থ হচ্ছে_ 

১. আহ্বান করা । ৫. মনোযোগ আকর্ষণ করা । 

২. ডাকা । ৬. তাবলীগ তথা পৌছানো । 

৩. দাওয়াত দেওয়া । ৭. ইংরেজিতে বলা হয়- 10 invite. 19 convey. 10 call ইত্যাদি। 
৪. আমন্ত্রণ জানানো । 

সুতরাং যিনি দাওয়াত দেন বা আহ্বান করেন তাকে আরবিতে বলা হয় ৮ তথা 
আহ্বায়ক । ইংরেজিতে বলা হয়- Convener. 

৩ SSL AS: 

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় ১০3 হলো- £15১; 5% ১2311 
- 411 2150] 21550 58255 ৮৯5 2০৯ ৬! I অর্থাৎ, আল্লাহ 
তায়ালার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ঘোষণার মধ্যে মানুষকে ইসলামের বিধিবিধানের প্রতি আহ্বান 
জানানোর নামই দাওয়াত । 
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৬৬৮ NEES হিল. জ্রাতল্মাগাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জ্ঞ 

২. জমহুর আলেমের মতে- 

১৯১৪ ১2 FASS ১১52 411 ২০১০৯ ol ১০৬] হত ১০০৪ চিক 
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ETC OPES 2550 
অর্থাৎ, একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (স) ও খোলাফায়ে 
রাশেদার তরীকায় এ পৃথিবীতে আল্লাহর হুকুমাত ও তার বিধানাবলি এবং ইসলামী 
রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দিকে সর্বস্তরের মানুষকে আহ্বান করার নামই দাওয়াত । 

৩. আল্লামা ইবনে কাসীর (র) বলেন, ইসলামের প্রতি আহবান করার অর্থ হচ্ছে 11] 3 ৫11 খু-এর 
প্রতি আহবান। কাজেই ৷ 3 01 3- এর প্রতি আহ্বান করাকেই দাওয়াত বলা হয়। 

৪. কতিপয় আলেম বলেন- 
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NEEDY 
অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালার নিরন্ধুশ ক্ষমতা ঘোষণার মাধ্যমে মানুষকে ইসলাম, ইসলামী 
আকাইদ ও আহকামের প্রতি আহ্বান করাকে দাওয়াত বলা হয়। 

৫. কতিপয় ইসলামী চিন্তাবিদ বলেছেন, একমাত্র সঠিক পথের দিশাদানকারী আল্লাহ 
তায়ালার বাণী প্রচারের মাধ্যমে মানুষের সাথে আল্লাহ্‌ তায়ালার যোগসূত্র স্থাপন করে 
দেওয়ার নাম দাওয়াত। 

৬. কেউ কেউ বলেছেন, কুরআন মাজীদের বিভিন্ন আয়াতের আলোকে জানা যায়, 
ইসলামের প্রতি আহ্বান করাকেই দাওয়াত বলা হয়। 
মোটকথা, দাওয়াত বলতে বোঝায়, আল্লাহর দিকে মানুষকে আহ্বান জানানো, যেন 
তারা গায়রলল্লাহর অনুসরণ বাদ দিয়ে আল্লাহর দিকে ধাবিত হয় এবং তাগুত নামক 
অপশক্তিকে হৃদয়মন থেকে মুছে দিয়ে আল্লাহর গুণে গুণাস্বিত হয়ে ইহকালের শান্তি ও 
পরকালের কল্যাণে নিয়োজিত হয়। 

SALLI: 

»$25-এর প্রকারভেদ : আল্লামা আবদুল বাদী সাকার মিসরী দাওয়াতকে চারভাগে ভাগ 

করেছেন। যথা : 

ক. ব্যক্তিগত দাওয়াত ৷ খ. সাধারণ দাওয়াত। 

গ. বই পুস্তকের মাধ্যমে দাওয়াত। ঘ. চারিত্রিক গুণাবলির মাধ্যমে দাওয়াত। 

নিম্নে প্রত্যেক প্রকার দাওয়াত-এর বিস্তারিত বিবরণ প্রদত্ত হলো- 

ক. ব্যক্তিগত দাওয়াত : এ প্রক্রিয়ায় একজন দাওয়াতদানকারী কথাবার্তার মাধ্যমে একজন 

লোক বা কয়েকজন লোককে দ্বীনের দাওয়াত দিয়ে থাকে । এতে কোনো সভাসমাবেশের 

প্রয়োজন হয় না। অনেক সময় এটা কোনো পূর্ব পরিকল্পনা ছাড়াই হয়ে থাকে । যেমন হঠাৎ 
সাক্ষাতে, হাটতে হাটতে, খাবার টেবিলে, কথাবার্তার বৈঠকে বা বন্ধুবান্ধবদের সাথে 
আলোচনার সময় ব্যক্তিগতভাবে এর সুযোগ সৃষ্টি হয়। 

2 ব্যক্তিগত দাওয়াতের বৈশিষ্ট্য : ব্যক্তিগত দাওয়াতের অনেক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এর মধ্যে 

উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হচ্ছে- 

১. এ ধরনের দাওয়াতের সুযোগ বার বার আসে । ব্যক্তি দৈনন্দিন জীবনে ইচ্ছা করলে 
প্রতিনিয়তই এ প্রক্রিয়ায় দাওয়াত দিতে পারেন । 
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২. 


৩. 


8. 


৫. 


৬. 


৭. 


৮. 


Et) 


এতে কোনো পরিশ্রম ও কষ্টের প্রয়োজন হয় না; বরং অধিকার. ক্ষেত্রে অন্যান্য 
কাজের ফাকে ও সাথে এ কাজ করা যায়। 

এটা খুবই সহজ । কেননা অন্যান্য সাধারণ সভা ও আলোচনাচক্রে যতটা মাথা ঘামাতে 
হয়, এতে তা হয় না। 

এটা কঠিন নয়। ফলে প্রত্যেক ব্যক্তি এ ধরনের দাওয়াত দিতে পারেন । চাই সে 
শিক্ষিত হোক বা মূর্খ হোক, যোগ্যতা বেশি থাকুক বা কম থাকুক । 

এটা খুবই সাবলীল । তাই দাওয়াতদানকারী সবরকম রিয়া ও প্রদর্শনীভাব থেকে মুক্ত 
থাকার সুযোগ লাভ করেন। 

এর মাধ্যমে চিন্তাভাবনার নতুন পথ উন্মুক্ত হয়। ফলে প্রত্যেক দাওয়াতদানকারী 
নিজের দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করার সুযোগ লাভ করেন। 

এর মাধ্যমে স্বাধীন পরিবেশে দাওয়াতদানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। ফলে ব্যক্তি নিজের 
বক্তব্য প্রকাশের ক্ষেত্রে যথেষ্ট স্বাধীনতা লাভ করে। 

এ প্রক্রিয়ায় দাওয়াতদানের পথ কখনো বন্ধ হয় না। এটি সংকটময় মুহূর্তেও অব্যাহত 
থাকে এবং পুরো তৎপরতার সাথে চলতে থাকে । 

ব্যক্তিগত দাওয়াতদানকারীর গুণাবলি : অন্যকে আকৃষ্ট করার জন্য ব্যক্তিগত 


দাওয়াতদানকারীকে যেসব গুণাবলি অর্জন করতে হবে, তা হচ্ছে- 


১. 


এ নাত রেসি ৩৫০ 


নমতা, ভদ্রতা, ধৈর্য ও গার্ভীর্য। 

শ্রোতার আবেগের প্রতি সম্মান। 

অবস্থার মূল্যায়ন। 

মৌলিক আদর্শের ওপর দৃষ্টি রাখা এবং সত্যকে অবলীলায় স্বীকার করার মানসিকতা । 
স্বীকৃত বিষয়ে পারস্পরিক সহযোগিতা । 
দাওয়াতদানের ক্ষেত্রে হেকমত অবলম্বন করা । 

লোভ সংবরণ করা । 

কোনো ক্ষেত্রে নিজেকে প্রাধান্য না দেওয়া ইত্যাদি। 

. সাধারণ দাওয়াত : এ প্রক্রিয়ায় দাওয়াতদানকারীর লক্ষ্য থাকে মানুষের একটা বৃহৎ 


অংশের দিকে, রিবন সেজে তিনি ডে দির কি এক্ষেত্রে 
দাওয়াতদানকারীকে যেসব বিষয় লক্ষ্য রাখতে হয়, তা হচ্ছে- 


>. 


বিষয় নির্বাচন : এক্ষেযে দাঙ্াভদামক্যরীকে এন রি দিন কর নিতে হরে যা 
শ্রোতাকে শালীন, সভ্য ও ভালো বানাতে সক্ষম হয়। যেমন- কথোপকথনের আদব, পরামর্শ 
করার গুরুত্ব, গোপনীয়তা রক্ষা করার শিক্ষা, ধৈর্যধারণ ও অধৈর্য হওয়ার পরিণাম, 
হাসিঠাট্রার পরিণতি, জ্ঞান অর্জনের ফযিলত, সামাজিক শিষ্টাচারের শিক্ষা ইত্যাদি। 


. শব্দ ও বাক্য নির্বাচন : দাওয়াতদানকারীকে কথা বলার জন্য এমনসব শব্দ ও বাক্য 


নির্বাচন করতে হবে, যা শ্রোতার জন্য সহজ ও বোধগম্য হয়। দুর্বোধ্য ও অপরিচিত 
শব্দ ব্যবহার করা ঠিক নয়। 


, উপযুক্ত সময় নির্বাচন : দাওয়াতদানকারীকে কথা বলার জন্য এমন একটা সময় ও 


সুযোগ নির্বাচন করে নিতে হবে । যখন মানুষ বক্তব্য শুনতে ক্লান্তি ও বিরক্তি বোধ 
করবে না। যেমন : জুমার সময় লম্বা ভাষণ ও খোতবা না দেওয়া, খুব গরম বা ঠাপ্তার 
সময় দীর্ঘ বক্তব্য পরিহার করা, ব্যস্ততার সময় কথা বলার জন্য কাউকে আটকে না 
রাখা ইত্যাদি ৷ 


J 


| 
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8. বুদ্ধিমত্তার পরিচয়দান : দাওয়াতদানকারীর্কে কথা বলার সময় বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে 
হবে । যেমন- উপস্থিত জবাব দেওয়া, তর্কবিতর্ক এড়িয়ে চলা, মতভেদ থেকে বেঁচে 
থাকা, শ্রোতাকে সংকটে না ফেলা, দীর্ঘতা থেকে বেচে থাকা, সমস্যা উপলব্ধি করা, 
জানা থেকে অজানার দিকে যাওয়া, ছোট কথারও গুরুত্ব দেওয়া ইত্যাদি । 

৫. বক্তব্যকে আকর্ষণীয়করণ : দাওয়াতদানকারীকে শ্রোতাদের নিকট তার বক্তব্য 
আকর্ষণীয় করে উপস্থাপন করতে হবে । এক্ষেত্রে যেসব বিষয় তাকে লক্ষ্য রাখতে হবে 
তা হচ্ছে- আকর্ষণীয় সূত্রপাত, গান্ভীর্যপূর্ণ বক্তব্য, আওয়াজের সামঞ্জস্য বিধান, 
বিষয়ের শ্রেণিবিভাগ, ইতিহাস থেকে যুক্তি প্রমাণ সংগ্রহ এবং মনোবিজ্ঞান ও 
তর্কশাস্ত্রের সহযোগিতা নেওয়া ইত্যাদি। 

৬. কুরআন ও হাদীসের রেফারেল দেওয়া : দাওয়াতদানকারীকে শ্রোতাদের নিকট যে 
কোনো কথা বলার সাথে সাথে বিশুদ্ধ উচ্চারণের সাথে কুরআন ও হাদীসের রেফারেন্স 
দিতে হবে। 

গ. বই পুস্তকের মাধ্যমে দাওয়াত : এ প্রক্রিয়ায় দাওয়াতদানকারী মানুষের মাঝে কুরআন, 

হাদীস ও ইসলামী সাহিত্যসংবলিত বই পুস্তক বিতরণ করবেন। কেননা এ পুস্তক হচ্ছে 

ইলমের বাহন। আর উপকারী ইলমচর্চার ব্যবস্থাপনার সাওয়াব মৃত্যুর পরও অব্যাহত 
থাকে । যেমন রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন-_ 
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বই পুস্তকের মাধ্যমে দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নিম্নোক্ত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য 

রাখতে হবে । যেমন : A 

১. বই পুস্তকগুলো নিৰ্ভুল ও সঠিক দলীলভিত্তিক হওয়া ৷ 

২. ইসলামী ভাবধারাসংবলিত হওয়া । 

৩. বিকৃত আকিদা বিশ্বাসসংবলিত রইপুস্তক না হওয়া । 

8. জ্ঞান বিষয়ক ও গবেষণামূলক হওয়া । 

৫. মার্জিত ও রুচিসম্মত হওয়া । 

৬. বই পুস্তকের ভাষা সহজ৷ ও সাবলীল হওয়া ইত্যাদি । 

| দ্ব, চারিত্রিক গুণাবলির মাধ্যমে দাওয়াত : দাওয়াতদানকারী স্বীয় চারিত্রিক ও নৈতিক 
গুণাবলির মাধ্যমে জনসাধারণের মন আকৃষ্ট করবেন ৷ চারিত্রিক গুণাবলি দ্বারা মানুষের মন 
আকৃষ্ট করা. যত সহজ, বক্তৃতা, বিবৃতি বা লেখনীর দ্বারা তা তত সহজ ও সম্ভব নয়। 

| রাসূলুল্লাহ (স) তার উত্তম চরিত্র দ্বারাই মানুষদেরকে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিয়েছেন। 

| যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 05 $f LI ELLE 
যে কোনো সমাজে সৎ ও চরিত্রবান লোক খুবই কম পরিলক্ষিত হয়। তাই জনসাধারণ 
| যখনই কোনো আদৰ্শ ও চরিত্রবান ব্যক্তিকে দেখতে পায়, তখন স্বত্ক্কূর্তভাবে তার প্রতি 
৷ আকৃষ্ট হয় এবং তার সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলতে আগ্রহী হয়। তাই দেখা যায়, দাওয়াতি 

কাজের ক্ষেত্রে চরিত্রই বেশি ফলপ্রসূ হয়। কাজেই এ ক্ষেত্রে দাওয়াতদানকারীর মাঝে 

যেসব গুণাবলি থাকা প্রয়োজন তা হচ্ছে_ 

১. উদার মনোভাব ও দৃষ্টিসম্পন্ন । 

২. কুরবানী তথা ত্যাগের সর্বোচ্চ মানসিকতা । 

৩. পারস্পরিক সহযোগিতামূলক মনোভাব । 

৪. দ্বীনি প্রশিক্ষণের কৌশল আয়তৃকারী । 
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৫. আরবি ভাষায় বিশেষ পারদর্শিতা অর্জনকারী । 

৬. সামাজিক কাজের প্রতি গুরুতুদানকারী ৷ 

৭. কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের স্থপতি । 

৮. সাধারণ প্রদর্শনীমূলক কলা-কুশলী । 

উপসংহার : একটি কল্যাণকর রাষ্ট্র বিনির্মাণে দাওয়াতের কোনো বিকল্প নেই। কাজেই 
যুগের চাহিদা-অনুযায়ী এবং বিজ্ঞানের সর্বোত্তম পদ্ধতি ব্যবহারের মাধামে হেকমত ও 
কৌশলের সাথে মানুষকে আল্লাহর পথে দাওয়াত দিতে হবে । তবেই মানুষ আল্লাহওয়ালা 
হয়ে দুনিয়ার শান্তি ও আখেরাতের মুক্তি অর্জন করতে সক্ষম হবে। 
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জ প্রশ্ন: ৪1 কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে "ইসলামী দাওয়াহ'-এর ওপর একটি প্রবন্ধ 
রচনা কর। 


উত্তর।। উপস্থাপনা : মানবতার শান্তি ও কল্যাণের নিশ্চয়তা বিধানকারী একমাত্র 
জীবনব্যবস্থা হচ্ছে ইসলাম। এ ধর্মের যথাযথ প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার একমাত্র উপায় 
হলো দাওয়াত ৷ যুগে যুগে আল্লাহ তায়ালা বিশ্বময় মানুষের ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন 
মুক্তির জন্য যেসব নবী রাসূল প্রেরণ করেছেন, তারা প্রত্যেকেই শান্তির ধর্ম ইসলামের 
প্রচার ও প্রসার করেছেন। নবী রাসূলগণের পর এ গুরুদায়িত অর্পিত হয়েছে সমগ্র মুসলিম 
উম্মাহর ওপর | তাই মানবজীবনে “ইসলামী দাওয়াহ'-এর গুরুত্ব অপরিসীম । 

5 2৮:০9 pi ০২১৯ 

5১:41 55 25- এর পরিচয় : 

ক. আভিধানিক অর্থ : ২15.3!) 555 দুটি শব্দযোগে গঠিত একটি মুরাক্কাব। একে 
54১০১35 ৮৫55 বলা হয়। এর প্রথমটি হচ্ছে 53£5; এটি বাবে ;=;-এর মাসদার। 
এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- আহ্বান করা, ডাকা, দাওয়াত দেওয়া, আমন্ত্রণ জানানো, 
মনোযোগ আকর্ষণ করা, তারলীগ' তথা পৌছে দেওয়া ইত্যাদি । আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে 
৫১7 এটি বাবে J|]-এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, ইসলামী বা 
ইসলামসম্মত ৷ সুতরাং 2%). 5 $£5-এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, ইসলামী দাওয়াত বা 
ইসলামসম্মত দাওয়াত ৷ 

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় 44). 5555 হলো- 

-201 1 ২০০15০01550 85 ইসা ৩11০৬ ALS $৪ 
অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালার নিরন্ধুশ ক্ষমতা ঘোষণার মাধ্যমে মানুষকে ইসলামের বিধিবিধানের 
প্রতি জাহান জানানোর নামই ২£232.) 5325 তথা ইসলামী দাওয়াত। 

২. অধিকাংশ আলেমের মতে- 
DEN ১৯৯ 3 EST ১৯55 ৮ ২০5০ dl li ২৩ ৮৫৯৫৩ olga 
20511 ২১১০৩ ২১) ০5৮ ৮ sie 36591 Dj 25515 
চা 55 510 45518555611 
অর্থাৎ, একমাত্র আল্লাহর সস্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (স), খোলাফায়ে 
রাশেদার তরীকায় এ পৃথিবীতে আল্লাহর হুকুমাত ও তীর বিধানাবলি এবং ইসলামী 
রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দিকে মানুষকে আহ্বান করার নামই ইসলামী দাওয়াত। 


৬৭২ UMD সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ = 

৩. কতিপয় আলেম বলেন- 

LAS LLL ১5 KA 1805 LS ol ptt 2025 5 

৯5৯25 এ] 
অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালার নিরদ্ধুশ ক্ষমতা ঘোষণার মাধ্যমে মানুষকে ইসলাম, ইসলামী 
আকাইদ ও আহকামের প্রতি আহ্বান করাকে ইসলামী দাওয়াত বলা হয়। 

৪. কতিপয় ইসলামী চিন্তাবিদ বলেন, একমাত্র সঠিক পথের দিশাদানকারী আল্লাহ 
তায়ালার বাণী প্রচারের মাধ্যমে মানুষের সাথে আল্লাহ তায়ালার যোগসূত্র স্থাপন করে 
দেওয়ার নাম ইসলামী দাওয়াত । 

৫. কুরআন মাজীদের বিভিন্ন আয়াতের আলোকে জানা যায় যে, ইসলামের প্রতি আহ্বান 
করাকেই ইসলামী দাওয়াত বলা হয়। 

৬. আল্লামা ইবনে কাসীর (র) বলেন, £44॥ | 1 3-এর প্রতি আহ্বান করাকেই ৪3 
₹£5১.:4। তথা ইসলামী দাওয়াত বলা হয়। 
মোটকথা, ইসলামী দাওয়াত বলতে বোঝায়, আল্লাহর দিকে মানুষকে আহ্বান 
জানানো, যেন তারা গায়রুল্াহর অনুসরণ বাদ দিয়ে আল্লাহর দিকে ধাবিত হয় এবং 
তাগুত নামক অপশক্তিকে হৃদয়মন থেকে মুছে দিয়ে আল্লাহর গুণে গুণাম্থিত হয়ে 
ইহকালের শান্তি ও পরকালের কল্যাণে নিয়োজিত হয় । 

৩ ১: হ5৫-এর আবশ্যকতা : ইসলামের প্রচার প্রসারসহ আল্লাহর যমীনে 

আল্লাহর দ্বীন কায়েমের লক্ষ্যে ২?১.:.| 5 তথা ইসলামী দাওয়াত-এর আবর্শ্যকতা 

অনস্বীকার্য । নিম্নে এর আবশ্যকতার কতিপয় দিক আলোচনা করা হলো । যেমন : 

১. দাওয়াতদান আল্লাহর নির্দেশ : মানুষকে আল্লাহ তায়ালার পথে আহ্বান করা তারই 
নির্দেশ। তিনি কুরআন মাজীদে মহানবী (স)-কে সত্য সুন্দর মহান আদর্শের প্রতি 
মানুষদেরকে দাওয়াত দিতে নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 

২০৯0115৬215 75৯00 এ Jal SUES - 
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২. দাওয়াতদান রাসূলুল্লাহ (স)-এর নির্দেশ : মানবজীবনে দাওয়াতি কাজের অপরিসীম 
গুরুত্বের কথা বিবেচনা করেই রাসূলুল্লাহ (স) প্রতিটি মানুষের নিকট ইসলামের 
দাওয়াত পৌছে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন মহানবী (স)-এর বাণী- 

* Ge Als 5 
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৩. দাওয়াতদান নবী ও রাঁসূলগণের মিশন : হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে মহানবী 
(স) পর্যন্ত সকল নবী রাসূলই আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠায় যাবতীয় 
সুচি উপেক্ষা করে 'একনিষ্টভরে রর 'দাওয়াতি হুর শুরা কেরেছেন।। 
তাঁদের সকলেরই অভিন্ন আহ্বান ছিল- $54 11 +১% 2G AN 5৪ 0 

8. দাওয়াতদান মুমিন জীবনের মিশন : একমাত্র ইসলামেই, রয়েছে মানবজীবনের শান্তি, 
মুক্তি ও সমৃদ্ধির নিশ্চয়তা । বর্তমান অশান্ত পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হলে শান্তি 
ও মুক্তির ধর্ম ইসলামের দাওয়াত দানের মাধ্যমে দ্বীন প্রতিষ্ঠাই হবে মুমিন জীবনের 
একমাত্র কর্মসূচি । যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 

১১5 OFT BS ১১4৩ ১১১01335485 1855 ৯৫৪5 
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৫. 


১০. 


১১. 


দাওয়াতদান খেলাফতের অন্যতম দায়িতৃ : আল্লাহ তায়ালা "মানুষকে পৃথিবীতে প্রেরণ 
করেছেন তার খেলাফতের দায়িতৃ দিয়ে । যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- :)2৮3 5%! 
{5 ১559 ৬৪; আর এ খেলাফতের অন্যতম দায়িতৃ হলো মানুষের মাঝে 
আল্লাহর শ্রেষ্ঠত ও একতৃবাদের দাওয়াত পৌছে দেওয়া । 

দাওয়াত মহামানবদের জীবনের মিশন : পৃথিবী সৃষ্টির শুরু থেকে অদ্যাবধি যেসব 
মহামানব বিশ্বের ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন, তারা জীবনের সিংহভাগ সফ্ষয় 
দাওয়াতি কার্যক্রমে ব্যাপৃত থেকেছেন । তারা দ্বীনি দাওয়াতের এ মহান দায়িতৃ পালন 
না করলে, আমরা শাশ্বত জীবনবিধান “আল ইসলাম' লাভ করতে সক্ষম হতাম না। 
দাওয়াতদান উম্মতে মুহাম্মাদীর দায়িতৃ : শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে উম্মতে মুহাম্মাদীর 
দায়িতৃ হচ্ছে, মানুষের কল্যাণে সৎকাজের আদেশ করা এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ 
করা । যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন_ 

১১০] ১০ 555 78545 SIE pl ESAS ক 
দাওয়াতদানের অপরিহার্যতা : কুরআন মাজীদ ও হাদীসে দাওয়াতে দ্বীনের ব্যাপারে 
ব্যাপক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এমন কি এর থেকে বিরত থাকলে শাস্তির ভয় 
প্রদর্শন করা হয়েছে। যেমন মহানবী (স) ইরশাদ করেন- 

৯551 3১4১০] ০০ ১৮55 ১৪১৭৪ AY NE rE Sad 
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মুসলিমদের মাঝে দাওয়াতদানের গুরুতৃ : মুসলিমদের মাঝে দ্বীনের অনুভূতি জাগিয়ে 
তোলার জন্য দাওয়াতদানের গুরুতব অপরিসীম ৷ কেননা দ্বীনের বিষয়ে অমনোযোগী 
মুসলিমদেরকে দাওয়াতদানের মাধ্যমে সতর্ক ও সংশোধনের ব্যবস্থা করা অপর 
মুসলিমের নৈতিক দায়িতৃ । অন্যথা তাদের কারণে সকলের ওপর সাধারণভাবে আযাব 
নেমে আসবে এবং সমাজে বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয় সৃষ্টি হবে। যেমন হাদীসে এসেছে- 


(1০৩ SEMA 5০145 UNL 40121 
২৫150 20182 1531551555 SITS SG LIS ৩ ০০3০১ 
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দাওয়াতদানের সাওয়াব অত্যধিক : দাওয়াতী কাজের প্রভাব যেমন সুদূরপ্রসারী, তেমনি 

এ কাজের সাওয়াবও অত্যধিক। অপরাপর কোনো আমলকেই এর সাথে তুলনা করা 

যায় না।._ দাওয়াতের মাধ্যমে কল্যাণের প্রতি আহবানকারী কল্যাণকর কাজ 
সম্পাদনকারীর সমপরিমাণ সাওয়াব লাভ করবে । যেমন মহানবী (স)-এর বাণী- 

41506 ১১৯] ০5 817 
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দাওয়াতদান শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি : আল্লাহ তায়ালার পথে দাওয়াতদানকারী ব্যক্তি 

উম্মতে মুহাম্মাদীর মধ্যে সর্বাধিক সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী । যেমন আল্লাহ তায়ালা . 


বলেন_ 480 ৮1123 ২55 355 ১:৮1 


৩ ২4১১: হ$5৫-এর পদ্ধতি : বিভিন্ন পদ্ধতিতে ২৫১: 552 তথা ইসলামী 
দাওয়াতের কাজ করা যায় । যেমন : 
১. ব্যক্তিগতভাবে দাওয়াত : ব্যক্তিগতভাবে ইসলামী দাওয়াতের কাজ করা যায়। যেমন : 


(স) ব্যক্তিগতভাবে সর্বপ্রথম হযরত খাদীজা, হযরত আবু বকর, হযরত 
(রা) প্রযুখকে দাওয়াত দিয়েছিলেন । 


৬৭৪ __ 081 21732 ie ts 
২. সার্বিকভাবে দাওয়াত ইসলামী দাওয়াতের কাজ করা যায় । 
যেমন- bh Sho tg So ht ge canto Ite Ba: 
সম্মিলিতভাবে দাওয়াত দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন- t 
LIL 210 বু 11513155 
৩. দাওয়াতদানে ধারাবাহিকতা অবলম্বন : দাওয়াতদানে ধারাবাহিকতা অবলম্বন করতে 
হবে। যেমন : প্রথমে তাওহীদ, এরপর সালাত, এরপর যাকাতের দাওয়াত দিতে 
হবে । যেমন হাদীসে এসেছে- 
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৪. বিনয়ের সাথে দাওয়াতদান : বিনয়, সুন্দর আচরণ ও কোমলতার সাথে দাওয়াত দিতে 
হবে । যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
AEGIS Ld UG Uys 
৫. হেকমতের সাথে দাওয়াত দান : হেকমত অবলম্বনপূর্বক ইসলামী দাওয়াত দিতে হবে। 
যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- | 
LLNS ৮০৯15 US Fi ES 
৬. পরিকল্পনাভিত্তিক দাওয়াতদান : পরিকল্পনাভিত্তিক ইসলামের দাওয়াত দিতে হবে। 
এক্ষেত্রে বাতিল ধর্মবিশ্বাস ও চিন্তাধারার মূলোৎপাটন-করে ইসলামী জিন্দেগীর বাস্তবতা 
তুলে ধরতে হবে। 
৩ দাওয়াতদানকারীর বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি : ইসলামের প্রতি দাওয়াতদানকারীকে অবশ্যই 
নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলির অধিকারী হতে হবে। যেমন : 
. ইসলাম সম্পর্কে নিখুঁত, নির্ভুল গু বিস্তারিত ধারণা থাকতে হবে। 
২. দাওয়াতের পেছনে কোনো পার্থির স্বার্থ, রিয়া ইত্যাদি থাকতে পারবে না। 
৩. যে বিষয়ে দাওয়াত দিবে; সর্বাগ্রে সে বিষয়ে নিজে আমল করতে হবে। 
8. দাওয়াত একমাত্র আল্লাহর সন্তরষ্টি লাভের জন্যই হতে হবে। 
৫ 
৬ 


uv 


. দাওয়াতদানকারীকে অতিশয় ধৈর্যবান, সংযমী ও পরমসহিষ্ণু হতে হবে। 

. পার্থিব সহায় সম্বল ও উপায় উপকরণের প্রতি নির্ভরশীল না হয়ে সর্বদা আল্লাহর ওপর 
ভরসা রাখতে হবে এবং আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশী হতে হবে। 

৭. দাওয়াতদানকারীকে অবশ্যই সত্যবাদী হতে হবে। 

৮. দাওয়াতদানকারীকে অবশ্যই মহানবী (স)-এর আদর্শের পরিপূর্ণ অনুসারী এবং নিখুঁত 
ও নির্মল চরিত্রের অধিকারী হতে হবে ইত্যাদি । 

৩ দাওয়াতদানের মাধ্যম : বিভিন্ন মাধ্যমে দাওয়াত দেওয়া যায় । যেমন : 

১. প্রচার মাধ্যম : বিভিন্ন মিডিয়া তথা প্রচার মাধ্যমে দাওয়াত দেওয়া যায়। যেমন : 
রেডিও, টেলিভিশন, পত্রপত্রিকা, কম্পিউটার, ইন্টারনেট ইত্যাদি ৷ 

২. লিখনীর মাধ্যম : ইসলামী ভাবধারার বইপত্র রচনা করে, পত্রপত্রিকা ও সাময়িকীতে 
ইসলামিক প্রবন্ধ লিখে দাওয়াতের কাজ করা যায়। 

৩. অন্যান্য মাধ্যম : উল্লিখিত মাধ্যম ছাড়াও বিভিন্নভাবে দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনা 
করা যেতে পারে। যেমন : ওয়ায, নসীহত, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ইত্যাদি ৷ 


আজ উসূলুদ দাওয়াহ __ SEO ৬৭৫ 

2 ইসলামী দাওয়াতের উপকারিতা : লাযী দাওয়াতের উপকারিতা অপরিসীম । যেমন : 

১. ইসলামী দাওয়াতের কারণে সমাজজীর্বনের কলুষতা দূর হয়। 

২. সমাজ হতে ইসলামবিরোধী ও যাবতীয় মন্দ কাজ বিতাড়িত হয়। 

৩. সমাজের মানুষদের মাঝে পারস্পরিক শান্তি ও সৌহার্দ্য সৃষ্টি হয়। 

৪. ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তির পথ সুগম হয়। 

৫. সমাজে বসবাসরত লোকেরা ইসলামী অনুশাসন মেনে চলতে উদ্বুদ্ধ হয়। 

৬. সর্বোপরি 55১১/5 £€7.%51135-এ আয়াতের ওপর আমল হয় । 

৩ ইসলামী দাওয়াত ছেড়ে দেওয়ার কুফল : অমুসলিমদেরকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত 

দেওয়া এটা সার্বজনীন। আবার মুসলিম মুসলিমদের সংশোধনের জন্য, তাদেরকে 

কল্যাণের পথে নিয়ে আসার জন্য এবং যাবতীয় অকল্যাণ ও মন্দ কাজ থেকে বিরত 

রাখার জন্য পারস্পরিক দাওয়াত দেওয়া অনস্থীকার্য। যারা এ দায়িত্ব ছেড়ে দিবে, 

তাদের ওপর আল্লাহর আযাব চেপে বসবে । যেমন হাদীসে এসেছে, হযরত আবু বকর 

(রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- 

115 GE 035) ০৬ 51 054 Lg 4212 210 La NBs ৬০১৮০ 
pin Ue ) টি: 

উপসংহার : ইসলামে দাওয়াতের গুরুত্ব ও মর্যাদা অপরিসীম ৷. এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অতি 

মহৎ। এর ক্ষেত্র ও পরিধি অতি ব্যাপক । কাজেই নবীগণের উত্তরসূরি হিসেবে এ মহান দায়িত্ব 

ওলামায়ে দ্বীনের ওপর বর্তালেও সকল মুসলিমকেই এ দায়িত্ব পালনে তৎপর হতে হবে। 
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উভর॥॥ উপস্থাপনা ও আল্লাহপ্দত্ত ও রাসূলুল্লাহ (স) প্রদর্শিত একমাত্র জীবনবিধান 
ইসলাম । ইসলামের প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রক্রিয়া হলো দাওয়াত । বিশ্বব্যাপী 
ইসলামের পতাকা উড্ডীন করার লক্ষ্যে ইসলামের চিরন্তন শাশ্বত বিধানের প্রতি আহ্বান 
করা প্রতিটি মুসলিমের অপরিহার্য দায়িত । এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই যুগে যুগে নবী 
রাসূলগণের আগমন ঘটেছে। নবী রাসূলগণের আগমন বন্ধ হলেও দাওয়াতের কাজ বন্ধ 
হয়নি। নবী রাসূলগণের অবর্তমানে এ গুরুদায়িতু অর্পিত হয়েছে উম্মতে মুহাম্মাদীর ওপর । 
অতএব ইসলামের প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে দাওয়াতের গুরুত্ব ও ফযিলত অপরিসীম । 
5565511৩50৪: 
দাওয়াত-এর ফযিলত : দৈনন্দিন জীবনে দাওয়াত এর ফযিলত অপরিসীম ৷ নিয়ে এর 
ফযিলতের কতিপয় দিক আলোচনা করা হলো- 
১. দাওয়াত শ্রেষ্ঠডের মাপকাঠি : আল্লাহ তায়ালার পথে দাওয়াতদানকারী উম্মতে 
মুহাম্মাদীর মধ্যে সর্বাধিক সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী । যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
৩৪ SEL IGF 0১02 এ VES LAs ইত Ll Ls 
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অর্থাৎ, এ বাক্তির কথার চেয়ে উত্তম কথা আব কাব হাত পাবে, যে আল্লাহর দিকে 
মানুষদেরকে দাওয়াত দেয় ও নেক আমল করে এবং বলে আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত । 


. দাওয়াতদানের সাওয়াব অত্যধিক : দাওয়াতি কাজের প্রভাব যেমন সুদূরপ্রসারী, 


তেমনি এ কাজের সাওয়াবও অত্যধিক। অপরাপর কোনো আমলকেই এর সাথে তুলনা 
করা যায় না। কল্যাণের প্রতি আহবানকারী কল্যাণকর কাজ সম্পাদনকারীর 
সমপরিমাণ সাওয়াব লাভ করবে । যেমন মহানবী (স)-এর বাণী- 
HAUS ASW OE -\ 
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অর্থাৎ, আল্লাহর কসম! তোমার দ্বারা যদি একজন মানুষও হেদায়াত লাভ করে, তবে 
তা তোমার জন্য লাল উটের চেয়েও উত্তম। (বুখারী ও মুসলিম) 


. দাওয়াতদানকারীর জন্য রাসূলুল্লাহ (স)-এর বিশেষ দোয়া : দ্বীনের দাওয়াতদানকারীর 


জন্য রাসূলুল্লাহ (স) বিশেষ দোয়া করেছেন। যেমন মহানবী (স)- এর বাণী- 
১১১০০ ৩3555 এব ০০ Sd ৬৯০ ৮৮ Eo 409 
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অর্থাৎ, আল্লাহ এ ব্যক্তির চেহারা উজ্বল করবেন, যে আমার বাণী শুনে এবং তা মুখস্থ 
করে এমনকি তা অপরের কাছে প্রচার করে কিছু দ্বীনের জ্ঞান বহনকারী এমন ব্যক্তির 
নিকট জ্ঞান পৌছে দেয়, যে তার চেয়েও অধিক জ্ঞানী। আবার কিছু দ্বীনের জ্ঞান 
বহনকারী নিজেরা জ্ঞানী নন। 


. দাওয়াত দানকারীর জন্য সকলের দোয়া : দ্বীনের দাওয়াত দানকারীর জন্য আসমান ও 


যমীনের সকলেই দোয়া করতে-থাকে। তার ওপর আল্লাহ রহমত বর্ষণ করেন এবং 
ফেরেশতাগণ তার জন্য ক্ষয়া'প্রর্থনা করতে থাকেন। যেমন রাসুলুল্লাহ (স)- এর বাণী 
৬১৯৩ ৮০১৯৯ LEU AS ১০১৭৩ ০১৭০০] Jal 24৮5 ৭॥ 2 
০ (64233) - FE nl lis ০15 BFL og 
অর্থাৎ, নিশ্চয়ই মানুষকে কল্যাণ শিক্ষাদানকারীর প্রতি আল্লাহ রহমত বর্ষণ করেন, 
তার ফেরেশতাগণ তার জন্য ক্ষমা চান এবং আসমান ও যমীনবাসীরা, এমনকি গর্তের 
পিপীলিকা ও পানির মাছ পর্যন্ত তার জন্য দোয়া করতে থাকে । (তিরমিযী) 


. উম্মতে মুহাম্মাদীর দায়িতৃ পালন : শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে উম্মতে মুহাম্মাদীর দায়িত্ব হচ্ছে, 


আল্লাহর যমীনে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নে অপর সব মানুষের কল্যাণে সৎকাজের 
আদেশ করা এবং অসতকাজ থেকে নিষেধ করা । যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
DRANG LIES SEAL SISAL lL AMI I GALE 


. আযাব থেকে রেহাই : কুরআন মাজীদ ও হাদীসে দ্বীনের দাওয়াতের বিষয়ে ব্যাপক 
, গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এর থেকে বিরত থাকলে আযাবের ভয় প্রদর্শন করা 


হয়েছে। কাজেই দাওয়াতদান অব্যাহত রাখলে আযাব থেকে রেহাই পাওয়া যায়। 

যেমন রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন_ 
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: ৭. আল্লাহর নির্দেশ পালন : পৃথিবীর পথহারা মানুষকে আল্লাহ তায়ালার পথে আহ্বান 
করা তারই নির্দেশ। তিনি কুরআন মাজীদে মহানবী (স)-কে আল্লাহর পথে 
মানুষদেরকে দাওয়াতদানের নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 

5০০৯1055803 2৯15 US JL NEI 
সুতরাং দাওয়াতদানের ফলে আল্লাহর নির্দেশ পালন হয় বিধায় বহুবিধ মর্যাদা লাভ করা যায়। 

৮. রাসূলুল্লাহ (স)-এর নির্দেশ পালন : আল্লাহর যমীনে তাঁরই দ্বীন প্রতিষ্ঠায় দাওয়াতি 
কাজের অপরিসীম গুরুত্বের কথা বিবেচনা করেই রাসূলুল্লাহ (স) প্রতিটি মানুষের 
নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌছে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন মহানবী (স)-এর 
বাণী- {51 315 52135 সুতরাং দাওয়াতদানের ফলে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নির্দেশ 
পালন হয়। 

৯. মৃত্যুর পরও দাওয়াতদানকারীর সাওয়াব জারি থাকে : মৃত্যু হলে সাওয়াব লাভের পথ 
রুদ্ধ হয়ে যায়; কিন্তু আল্লাহর পথে দাওয়াতদানকারীর সাওয়াব মৃত্যুর পরও জারি 
থাকে । যেমন রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন- 
pL Be ba IIL be 81155 565৪০ ১০ SL 

(HA) Ue le M3 £৭এ 
অর্থাৎ, মানুষ মরে গেলে তার তিনটি আমল ব্যতীত আর সকল আমল বন্ধ হয়ে যায়। 
১. সাদকায়ে জারিয়া বা প্রবহমান দান-খয়রাত, ২. এমন জ্ঞানদান করা যদ্ধারা অন্যরা 
উপকৃত হয়, ৩. নেককার সন্তান, যে তার জন্য দোয়া করে। (সহীহ মুসলিম) 

SALES BAL 355 ১:০৭ উদ" AAS 1435 ০256 

আল্লাহ তায়ালার বাণী <1) ৮11112$ ২৮ 35 ৬০৯ ১$-এর ব্যাখ্যা : আল্লাহ 

তায়ালার বাণী- ০৮১50035৮৮7. ৩৯53 HALES bat ২১৪৬৭ bag 

- ৯.০ অর্থাৎ, এ ব্যাক্তির কথার চেয়ে উত্তম কথা আর কার হতে পারে, যে আল্লাহর 

প্রতি মানুষকে আহ্বান করে, সৎকর্ম করে এবং বলে, আমি তো মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত । 

এ আয়াত দ্বারা বোঝা যায়, দাওয়াতের আরেক নাম নসীহত । নসীহত শব্দটি সাধারণভাবে 

উপদেশ অর্থে ব্যবহার হলেও মূলত আরবিতে নসীহত অর্থ- আন্তরিকতা ও কল্যাণ 

কামনা । কারও প্রতি আন্তরিকতা ও কল্যাণ কামনার বহিঃপ্রকাশ হলো তাকে ভালোকাজের 
পরামর্শ দেওয়া ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা । এ কাজটি মুমিনদের পারস্পরিক দ্বায়িত্ব; 
বরং এ কাজটির নামই হচ্ছে দ্বীন । যেমন রাসূলুল্লাহ (স) বলেন- 

২5595 MLSs GED; Y IG এ 3555 5 ৬৭ (5 Etat Lif 

(17১০১৯১১০৩০ ৮৮৪০৭ 
অর্থাৎ, দ্বীন হলো নসীহত ৷ সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কার জন্য? 
রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, আল্লাহর জন্য, তার রাসূলুল্লাহ (স)-এর জন্য, মুসলিম নেতৃবৃন্দের 
জন্য এবং সাধারণ মুসলিমদের জন্য । (সহীহ মুসলিম) 
ঝাসূলুল্লাহ (স) এ নসীহতের জন্য সাহাবীগণের কাছ থেকে বাইয়াত বা প্রতিজ্ঞা গ্রহণ 
করতেন। যেমন হাদীসে এসেছে, হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি 

বাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট বাইয়াত বা প্রতিজ্ঞা করেছি সালাত কায়েম, যাকাত প্রদান ও 

পরতোক মুসলিমের জন্য নসীহত তথা কল্যাণ.কামনা করার ওপর । (সহীহ বুখারী) 


৬৭৮ লাল ম্দ্ঘিলক্োত্রযা গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জর 
উল্লিখিত আয়াতটিতে আল্লাহ তায়ালার পথে দাওয়াত দানকারীর মর্যাদা তুলে ধরা হয়েছে 
এবং তার প্রশংসা করা হয়েছে। সুতরাং আমাদের উচিত, মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান 
করা । কেননা ইসলামে এর গুরুত্ব অত্যধিক । এর অপরিসীম গুরুত্বের কথা বিবেচনা করেই 
রাসূলুল্লাহ (স) প্রতিটি মানুষের নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌছে দেওয়ার নির্দেশ 
দিয়েছেন। যেমন ব্রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণী- £51 5152 3৯ 

তাছাড়া দাওয়াতদান নবী ও রাসূলগণের মিশন। হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে 
" মহানবী (স) পর্যন্ত সকল নবী রাসূলই আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠায় যাবতীয় 
বাধাবিপত্তি উপেক্ষা করে একনিষ্ঠভাবে দাওয়াতের মাধ্যমে দ্বীনের দায়িতৃ পালন করেছেন। 
তাদের সকলেরই অভিন্ন আহ্বান ছিল- IE MLE HT 00195451138 5 
সুতরাং তাদের অবর্তমানে তাদেরই অনুসরণে আমাদের উচিত দ্বীনের দাওয়াত প্রদানের 
কাজ অব্যাহত রাখা । 

উপসংহার : মানবজীবনে ইসলামী দাওয়াহ-এর গুরুতু ও ফযিলত অপরিসীম । এর উদ্দেশ্য 
ও লক্ষ্য অতি মহৎ। এর ক্ষেত্র ও পরিধি অতি ব্যাপক ৷ নবী রাসূলগণের উত্তরসূরি হিসেবে 
এ মহান দায়িতৃ ওলামায়ে দ্বীনের ওপর বর্তালেও সকল মুসলিমকেই এ দায়িতু পালনে 
তৎপর হতে হবে । তাহলেই জীবনে সফলতা আসবে এবং এর মাধ্যমে আল্লাহর যমীনে 
আল্লাহর প্রভুতৃ প্রতিষ্ঠিত হবে। 
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প্রশ্ন : ৬ ॥॥ মুসলিমদের ওপর দাওয়াহ কি. ফরযে আইন? কুরআন ও সুন্নাহর 
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অথবা, ইসলামী দাওয়াহ-এর হুকুম কী? এটা ফরযে আইন নাকি ফরযে কিফায়াহ? 
দলীলসহ বর্ণনা কর। 


উত্তনে॥॥ উপস্থাপনা : ইসলামী দাওয়াহ মুসলিমদের একটি মহান দায়িত্বের পাশাপাশি একটি 
প্রসংশনীয় ইবাদতও. বটে । বিশ্বের প্রতিটি জনপদের সর্বস্তরের জনতাকে ইসলামের সুশীতল 
ছায়ায় আশ্রয়ের দিকনির্দেশনা দেওয়ার দায়িত্ব দিয়ে আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। 
মুসলিম পরিচয়ধারী কোনো ব্যক্তির এ দায়িতৃ ও কর্তব্য উপেক্ষা করার কোনো সুযোগ নেই। 
এটি আল্লাহপ্রদত্ত একটি ফরয বিধান। তবে এটি ফরযে আইন না ফরযে কিফায়াহ সে ব্যাপারে 
রয়েছে বিস্তর আলোচনা । নিয়ে প্রশ্নালোকে এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো । 
SUNN 56550 28৯১ 
ইসলামী দাওয়াহ-এর হুকুম : ইসলামী দাওয়াহ-এর হুকুম কী, এটা ফরযে আইন নাকি 
ফরযে কিফায়াহ, এ ব্যাপারে শরীয়ত বিশেষজ্ঞ ওলামায়ে কেরামের বক্তব্য হচ্ছে, ইসলামী 
দাওয়াহ-এর কাজ করা প্রতিটি মুসলিম নারী পুরুষের ক্ষমতা ও যোগ্যতা অনুসারে ফরযে 
আইন তথা সবার জন্য ফরয । এজন্য যারা সমাজে ও রাষ্ট্রে দায়িত ও ক্ষমতায় -রয়েছেন 
তাদের জন্য এ দায়িতু অধিকাংশ ক্ষেত্রে ফরযে আইন। দায়িত্ব ও ক্ষমতা যত বেশি, 
দাওয়াত, আদেশ ও নিষেধের দায়িতৃও তত বেশি। তাছাড়া আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার 
ভয়ও তাদের তত বেশি। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
sib 12555 20851115515 Sal 1১51 ১৯১৪ ৩৪ Mls ও ) 93১৭ 
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অর্থাৎ, যাদেরকে আমি পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করলে বা ক্ষমতাবান করলে তারা সালাত 
কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে, সৎকাজের আদেশ দেয় এবং অসৎকাজে নিষেধ করে। 
রিল রদ পরিসর কি কর সা হও আয়াত-৪১) 
এজন্য এ বিষয়ে শাসকগোষ্ঠী, প্রশাসনের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গ, আঞ্চলিক প্রশাসকবর্গ, 
বিচারকবর্গ, আলেমগণ, বুদ্ধিজীবীগণ এবং সমাজের অন্যান্য প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের দায়ি 
অন্যদের চেয়ে বেশি, তাদের জন্য আশঙ্কাও বেশি । তাদের মধ্যে কেউ যদি দায়িত পালন 
না করে চুপচাপ থাকেন, তবে তার পরিণতি হবে কঠিন ও ভয়াবহ। 
অনুরূপভাবে নিজের পরিকার পরিজন, অধীনস্থ লোকজন ও নিজের প্রভাবাধীন মানুষদের নিকট 
ইসলামী দাওয়াত দেওয়া এবং আদেশ নিষেধ করা গৃহকর্তা বা কর্মকর্তার জন্য ফরযে আইন। কারণ 
আল্লাহ তাকে এদের ওপর ক্ষমতাবান ও দায়িত্বশীল করেছেন এবং তিনি তাকে এদের বিষয়ে 
জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। যেমন রাসূল্লাহ (স) ইরশাদ করেন- ১৪ U১ এ 
leit) cle) ১5107515555 0) £050. 5425 অর্থাৎ, সাবধান! তোমরা সকলেই 
অডিভাবকতের দার্মিত্লাত এবং রতোরকের জর সারার সম্পর্কে রিনি ধরা 
নেতা, কর্তৃত্শীল ব্যক্তি, শাসক বা প্রশাসক মানুষের ওপর দায়িতৃপ্রান্ত অভিভাবক । সুতরাং তাকে 
তার অধীনস্থ জনগণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে । (বুখারী ও মুসলিম) 
কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে, দাওয়াতি কাজ এবং অন্যায় ও অসৎকর্মের প্রতিবাদ করা শুধুমাত্র 
এদেরই দায়িতৃ; বরং তা সকল মুসলিমের দায়িত । সমাজের ঘিনিই অন্যায় বা গর্হিত 
কোনো কর্ম দেখবেন, তার ওপরই দায়িতৃ হয়ে যাবে সাধ্য ও সুযোগমতো তার সংশোধন 
বা প্রতিকার করা। কেননা রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন- 
৮৪০21 38111950৮25 MUL BAM 15455 (৫৯৪ এটি bs 
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অর্থাৎ, তোমাদের কেউ যদি কোনো অন্যায় দেখতে পায়, তবে সে তাকে তার বাহুবল দিয়ে 
প্রতিহত করবে৷ যদি তাতে সক্ষম না হয়, তবে সে তার বক্তব্যের মাধ্যমে তা পরিবর্তন 
করবে । এতেও যদি সক্ষম না হয়, তাহলে অন্তর দিয়ে তার পরিবর্তন কামনা করবে । আর 
এটা হলো ঈমানের দুর্বলতম পর্যায় | (সহীহ মুসলিম) 
শক্তি ও সামর্থ্য থাকা সত্তেও জাতির কেউ যদি অন্যায়ের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ না করে 
এবং দাওয়াতের মাধ্যমে ইসলামের সঠিক বিষয়টি তুলে না ধরে, তাহলে সে জাতির ওপর 
আল্লাহ তায়ালা ভয়াবহ আযাব চাপিয়ে দিবেন । যেমন হাদীসে এসেছে 
51385 61558255 110 ৬1০০ 201 433 BAL IG 41055 ১ ৯১৮৯ ৬০ 
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অর্থাৎ, হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ 
(স)-কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, যে জাতির মধ্যে কোনো এক ব্যক্তি পাপকার্যে লিপ্ত হয়, 
আর উক্ত জাতির লোকেরা শক্তি থাকা সত্তেও তা হতে তাকে বিরত রাখে না, আল্লাহ সে 
জাতির ওপর মৃত্যুর পূর্বেই এক ভয়াবহ আযাব চাপিয়ে দেন। (আবু দাউদ) 
এরপর দ্বীনি জ্ঞান ও চেতনাসম্পন্ন ব্যক্তিদের ওপর ইসলামী দাওয়াহ বা দাওয়াতি কাজ 
করা ফরযে আইন । কেননা আল্লাহ তায়ালা তাদের কাছ থেকে দ্বীনি জ্ঞান প্রচার প্রসার ও 
তা গোপন না করার অঙ্গীকার ন নিয়েছেন ৷ যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
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৬৮০ এ! নু যান সলোতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জঃ 
অর্থাৎ, আর আল্লাহ যখন আহলে কিতাবদের গ্রহণ করলেন যে, তারা মানুষের 
৯৮৪ saan Sine hint ant Sst hes SE tein "al di 
নিজেদের পেছনে ফেলে রাখল । আর তারা সামান্য মূল্যের বিনিময়ে তা বেচাকেনা করল । সুতরাং 
কতই না মন্দ তাদের এ বেচনাকেনা। (সুরা আলে ইমরান : আয়াত-১৮৭) 
এ বিষয়ের ভয়াবহতা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন- 
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জিনিস i) 
অর্থাৎ, যে ব্যক্তিকে দ্বীনি জ্ঞান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো, অতঃপর সে তাঁ গোপন রাখল, আল্লাহ 
তায়ালা কেয়ামতের দিন তাকে আগুনের লাগাম পরাবেন। (সহীহ তারগীব ওয়াত তারহীব) 

৩ ইসলামী দাওয়াহ ফরযে আইন হওয়ার কারণ : শরীয়ত বিশেষজ্ঞ ওলামায়ে কেরামের 

দৃষ্টিতে ইসলামী দাওয়াহ ফরযে আইন হওয়ার কারণ দুটি । যথা : ১. ক্ষমতা, ২. জানা ও দেখা। 

১. ক্ষমতা : যদি কেউ ইসলামী শরীয়তবিরোধী কোনো অন্যায় কাজ সমাজে দেখতে পান 
এবং তিনি এ অন্যায়টির প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করার ক্ষমতা রাখেন, তাহলে তার জন্য 
তা ফরযে আইনে পরিণত হয়। পরিবারের অভিভাবক, এলাকার বা দেশের রাজনৈতিক 
বা প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও নেতৃবৃন্দের জন্য এ দায়িতৃটি এ পর্যায়ে ফরযে আইন। 

২. জানা ও দেখা : যদি কেউ জানতে পারেন যে, তিনি ছাড়া অন্য কেউ অন্যায়টি দেখেনি 
বা জানেনি, তবে তার জন্য তা নিষেধ করা ও পরিত্যাগের জন্য দাওয়াত দেওয়া 
ফরযে- আইনে পরিণত হয়। সর্বাবস্থায় এর প্রতিবাদ, প্রতিকার ও দাওয়াত হবে 
সাধ্যানুযায়ী সম্ভব হলে হাত দিয়ে প্রতিহত করবে, তা না হলে মুখ দিয়ে_প্রতিবাদ 
করবে, এটাও সম্ভবপর না হলে অন্তরে প্রতিহত করার পরিকল্পনা করবে। 

2 অক্ষমাবস্থায় ইসলামী দাওয়াতের হুকুম : উপরে উল্লিখিত আয়াতে কুরআন ও হাদীস 

থেকে স্পষ্টরূপে জানা যায় যে, ক্ষমতা থাকা না থাকার ভিত্তিতে ইসলামী দাওয়াতের 

দায়িত ব্যক্তির ওপর বর্তাবে। এজন্য ফকীহগণ বলেছেন, ব্যক্তির সামর্থ্য ও ক্ষমতা না 
খু জলে লী লাওয়ত ও অর এডি নামিল বে কিলা 

এ অবস্থায় যদি সমাজের একাধিক মানুষ কোনো অন্যায় বা শরীয়তবিরোধী কর্মের কথা 

জানতে পারেন বা দেখতে পান, তাহলে তার প্রতিবাদ বা প্রতিকার করা তাদের সকলের 

ওপর ফরযে কিফায়াহ । অর্থাৎ কিছু সংখ্যক মানুষ করলে সবাই পাপমুক্ত হয়ে যাবে। আর 
যদি কেউ না করে তাহলে সকলেই গুনাহগার হবে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
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অর্থাৎ, আর তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল অবশ্যই থাকতে হবে, যারা মানুষকে 
কল্যাণের পথে আহ্বান জানাবে, সৎকাজের আদেশ দেবে এবং অসৎকাজে বাধা দেবে, 
আর তারাই সফলকাম । (আলে ইমরান : আয়াত-১০৪) 

যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন-১ 55485 3 2545১৮1৬৯১1 41585 (44 

1115 03515 ১ অর্থাৎ, তোমরাই হলে সর্বোত্তম উদ্মত। মানবজাতির কল্যাণের জন্যই 

তোমানের উত্তর ঘটানো হযেছে তোমরা আাদুরকে সংকাজের আছেন দিবে ও-অন্যার কালো বাধা 

দিবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে । (আলে ইমরান : আয়াত-১১০) 

উপসংহার : আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ইসলামে দাওয়াতের গুরুত্ব 

অপরিসীম । এটি নবী রাসূলগণের মিশন। কাজেই নবী রাসূলগণের উত্তরসূরি হিসেবে এ 

মহান দায়িত্ব পালন করা সকল মুসলিমের ওপরই বাধ্যতামূলক ৷ বিশেষ করে ইসলামী 

ব্যক্তিতৃ, মুসলিম নেতৃবৃন্দ, সমাজের ক্ষমতাবান ব্যক্তি ও রাষ্ট্রীয় কর্ণধারগণের ওপর এ 

দায়িতি পালন করা ফরযে আইন । আর অন্যদের জন্য ফরযে কিফায়াহ। 


জজ উসূলুদ দাওয়াহ ৬৮১ 
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বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০১৯] 

1555 58515155951 2540 ঘন 5 05291554085 ওঠা 
অথবা, ইসলামী দাওয়াতের বিধান কী? ইসলামী দাওয়াতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য দলীলসহ 
সবিস্তারে বণনা কর। I [ফা.-প. ২০১৬] 


উত্তপ্ন॥॥ উপস্থাপনা : ইসলামী দাওয়াহ মুসলিমদের একটি মহান দায়িত্বের পাশাপাশি একটি 
প্রসংশনীয় ইবাদতও বটে। বিশ্বের প্রতিটি জনপদের সর্বস্তরের জনতাকে ইসলামের সুশীতল 
ছায়ায় আশ্রয়ের দিকনির্দেশনা দেওয়ার দায়িত্ব দিয়ে আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। 
মুসলিম পরিচয়ধারী কোনো ব্যক্তির এ দায়িত ও কর্তব্য উপেক্ষা করার কোনো সুযোগ নেই। 
এটি আল্লাহপ্রদন্ত একটি ফরয বিধান । তবে এটি ফরযে আইন না ফরমে কিফায়াহ সে ব্যাপারে 
রয়েছে বিস্তর আলোচনা । নিয়ে প্রশ্লালোকে এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো। 
SUL isis: 
ইসলামী -দাওয়াহ-এর হুকুম : ইসলামী দাওয়াহ-এর হুকুম কী, এটা ফরযে আইন নাকি 
ফরযে.কিফায়াহ, এ ব্যাপারে শরীয়ত বিশেষজ্ঞ ওলামায়ে কেরামের বক্তব্য হচ্ছে, ইসলামী 
দাওয়াহ-এর কাজ করা প্রতিটি মুসলিম নারী পুরুষের ক্ষমতা ও যোগ্যতা অনুসারে ফরযে 
আইন তথা সবার জন্য ফরয। এজন্য যারা সমাজে ও রাষ্ট্রে দায়িতৃ ও ক্ষমতায় রয়েছেন 
তাদের জন্য এ দায়িত্ব অধিকাংশ ক্ষেত্রে ফরযে আইন। দায়িতৃ ও ক্ষমতা যত বেশি, 
দাওয়াত, আদেশ ও নিষেধের দায়িতৃও তত বেশি। তাছাড়া আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার 
ভয়ও তাদের তত বেশি । যেমন্তুধূঞ্পগালা বলেন- ১৯০৩ ৩১৪৪ ১০ 
Use 5115 ১৫৮৮ ০০ 21855535৮70 13545 8501 1555 90) 1)5গ 
১3481 অর্থাৎ, যাদেরকে আমি পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করলে বা ক্ষমতাবান করলে তারা 
বালাজকাররিরাছা, যাকাত প্রদান করে, সৎকাজের আদেশ দেয় এবং অসৎকাজে নিষেধ 
করে । আর সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহরই নিকটে রয়েছে। (সূরা হজ্জ : আয়াত-৪১) 
এজন্য এ বিষয়ে শাসকগোষ্ঠী, প্রশাসনের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গ, আঞ্চলিক প্রশাসকবর্গ, 
বিচারকবর্গ, আলেমগণ, বুদ্ধিজীবীগণ এবং সমাজের অন্যান্য প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের দায়িতৃ 
অন্যদের-চেয়ে বেশি, তাদের জন্য আশঙ্কাও বেশি । তাদের মধ্যে কেউ যদি দায়িত পালন 
না করে চুপচাপ থাকেন, তবে তার পরিণতি হবে কঠিন ও ভয়াবহ । 
অনুরূপভাবে নিজের পরিবার পরিজন, অধীনস্থ লোকজন ও নিজের প্রভাবাধীন মানুষদের 
নিকট ইসলামী দাওয়াত দেওয়া এবং আদেশ নিষেধ করা গৃহকর্তা বা কর্মকর্তার জন্য 
ফরযে আইন। কারণ আল্লাহ তাকে এদের ওপর ক্ষমতাবান ও দায়িতৃশীল করেছেন এবং 
তিনি তাকে এদের বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। যেমন রাসুলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন- সা 
5৫55 ৬০ Us ৪ &5 453 25655 ১০ 05175 ও tl LS 
(4212 5554) অৰ্থাৎ, সাবধান! তোমরা সকলেই অভিভাবকত্বের দায়িতৃপ্রাপ্ত এবং 
প্রত্যেককেই তার দায়িত্বাধীনদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে । নেতা, কর্তৃত্বশীল ব্যক্তি, 
শাসক বা প্রশাসক মানুষের ওপর দায়িত্বপ্রাপ্ত অভিভাবক । সুতরাং তাকে তার অধীনস্থ 
জনগণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে । (বুখারী ও মুসলিম) 


| ফাযিল ॥ উস্লুল ফিকহ ও দাওয়াহ (দ্বিতীয় বর্ষ) ২৩ 


৬৮২ _ __ ফাল জলাহ: ফাযিল আ্লাতুক।গাইভ সিরিজ : দ্বিতীয় বধ জ 
কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে, দাওয়াতি কাজ এবং অন্যায় ও অসংকর্মের প্রতিবাদ করা শুধুমাত্র এদেরই 
দায়িতৃ; বরং তা সকল মুসলিমের দায়িত্ব । সমাজের যিনিই অন্যায় বা গর্হিত কোনো কর্ম দেখবেন, 
তার ওপরই দায়িত্ব হয়ে যাবে সাধ্য ও সুযোগমতো তার সংশোধন বা প্রতিকার করা। কেননা 
রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন- SUAS ES ML BAD Ot 5১5 
(1৮১৯২) - ্ 15391 5251 dy 5,5 55 05 অৰ্থাৎ, তোমাদের কেউ যদি 
কোনো অন্যায় দেখতে পায়, তবে সে তাকে তার বাহুবল দিয়ে প্রতিহত করবে । যদি তাতে সক্ষম না হয়, 
তবে সে তার বক্তব্যের মাধ্যমে তা পরিবর্তন করবে । এতেও যদি সক্ষম না হয়, তাহলে অন্তর দিয়ে তার 
পরিবর্তন কামনা করবে । আর এটা হলো ঈমানের দুর্বলতম পর্যায় (সহীহ মুসলিম) 

শক্তি ও সামর্থ্য থাকা সত্তেও জাতির .কেউ যদি অন্যায়ের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ না করে 

এবং দাওয়াতের মাধ্যমে ইসলামের সঠিক বিষয়টি তুলে না ধরে, তাহলে সে জাতির ওপর 

আল্লাহ তায়ালা ভয়াবহ আযাব চাপিয়ে দিবেন। যেমন হাদীসে এসেছে- 

07561555415 11014100575 ৬৮535 21১559৮১৯১০ 
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(55532) - 13 9223 OTIS lt 25 UGA 23111 
অর্থাৎ, হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ 

(স)-কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, যে জাতির মধ্যে কোনো এক ব্যক্তি পাপকার্যে লিপ্ত হয়, 

আর উক্ত জাতির লোকেরা শক্তি থাকা সত্তেও তা হতে তাকে. বিরত রাখে না, আল্লাহ সে 

জাতির ওপর মৃত্যুর পূর্বেই এক ভয়াবহ আযাব চাপিয়ে দেন (আবু দাউদ) । 

এরপর দ্বীনি জ্ঞান ও চেতনাসম্পন্ন ব্যক্তিদের ওপর ইসলামী দাওয়াহ বা দাওয়াতি কাজ 

করা ফরযে আইন । কেননা আল্লাহ তায়ালা তাদের কাছ থেকে দ্বীনি জ্ঞান প্রচার প্রসার ও 

তা গোপন 'না করার অঙ্গীকার নিয়েছেন ।.যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- ২1 $5135 

2৫৮ গড BLS CSG pl CAL GES Sl তা 2 

SIG 2৬5 Ls Ou NU; 25 0 55215 অৰ্থাৎ, আর আল্লাহ যখন আহলে 

কিতাবদের কাছ বেঁকে রি করলেন. যে, তারা মানুষের নিকট আসমানী 

কিতাবের জ্ঞান বর্ণনা করবে এবং তা গোপন করবে না, তখন তারা সে অঙ্গীকারকে 
নিজেদের পেছনে ফেলে রাখল । আর তারা সামান্য মূল্যের বিনিময়ে তা বেচাকেনা করল । 
সুতরাং কতই না মন্দ তাঁদের এ বেচনাকেনা । (সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১৮৭) 

এ বিষয়ের ভয়াবহতা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন- GA 5545 1+15 ১ ৩১০৮5 

(১৯305 Seyi) - LU টি 20 52 00৮ ৩৯৩ 5 200 অর্থাৎ, যে 

ব্যক্তিকে দ্বীনি জ্ঞান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো, অতঃপর সে তা গোপন রাখল, আল্লাহ তায়ালা 

কেয়ামতের দিন তাকে আগুনের লাগাম পরাবেন। (সহীহ তারগীব ওয়াত তারহীব) 

৩245991৮540 al: 

ইসলামী দাওয়াতের গুরুত্ব : মানবজীবনে দাওয়াহ এর গুরুত্ব অপরিসীম । নিয়ে এর 

গুরুত্বের কতিপয় দিক আলোচনা করা হলো । যেমন : 

১. দাওয়াত দান আল্লাহর নির্দেশ : পৃথিবীর মানুষকে আল্লাহ তায়ালার পথে আহ্বান করা 
তারই নির্দেশ। তিনি কুরআন মাজীদে মহানবী (স)-কে সত্য সুন্দর মহান আদর্শের 
প্রতি মানুষদেরকে দাওয়াত দিতে নির্দেশ দিয়েছেন । যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 

LL ২০০৯১০৫১১০1 - 
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২. দাওয়াতদান রাসূলুল্লাহ (স)-এর নির্দেশ : মানবজীবনে দাওয়াতি কাজের অপরিসীম 

গুরুত্বের কথা বিবেচনা করেই রাসূলুল্লাহ (স) প্রতিটি মানুষের নিকট ইসলামের 
দাওয়াত পৌছে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণী- 

EE ESTATE 

MGS AAS 5 210 0130 2065৬115507 

৩. দাওয়াতদান নবী ও রাসূলগণের মিশন : হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে মহানবী 
(স) পর্যন্ত সকল নবী রাসূলই আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠায় যাবতীয় 
বাধাবিপত্তি উপেক্ষা করে একনিষ্ঠভাবে দাওয়াতে দ্বীনের দায়িতৃ পালন করেছেন। 
তাদের সকলেরই অভিন্ন আহ্বান ছিল- 834% 1) 2 IG OSU 

8. দাওয়াতদান মুমিন জীবনের মিশন : একমাত্র ইসলামেই রয়েছে মানবজীবনের শাস্তি, 
মুক্তি ও সমৃদ্ধির নিশ্চয়তা বর্তমান অশান্ত পৃথিবীতে শাস্তি প্রতিষ্ঠা করতে হলে শান্তি 

* ও মুক্তির ধর্ম ইসলামের দাওয়াত দানের মাধ্যমে দ্বীন প্রতিষ্ঠাই হবে মুমিন জীবনের 
একমাত্র কর্মসূচি । যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 

১৫১1১০০3456 SMU ১3০৩৯: Cl 18 ৬৫৪৪ 

৫. দাওয়াতদান খেলাফতের অন্যতম দায়িত্ব : আল্লাহ তায়ালা মানুষকে পৃথিবীতে প্রেরণ 
করেছেন তার খেলাফতের দায়িতৃ দিয়ে । যেমন আল্লাহ্‌ তায়ালা বলেছেন- “15 ৮% 
3515 ০৯০৭ ৬৪ আর এ খেলাফতের অন্যতম প্রধান দায়িতৃ হলো মানুষের মাঝে 
আল্লাহর শ্রেষ্ঠ ও একতৃবাদের দাওয়াত পৌছে দেওয়া । 

৬. দাওয়াতদান মহামানবদের জীবনের মিশন ₹ পৃথিবী শুরু থেকে অদ্যাবধি যেসব 
মহামানব বিশ্বের ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন, তারা সিংহভাগ সময় দাওয়াতি 
কার্যক্রমে ব্যাপৃত থেকেছেন । তারা দ্বীনি দাওয়াতের এ মহান দায়িতু পালন না করলে 
আমরা শাশ্বত জীবনবিধান 'আল ইসলাম’ লাভ করতে সক্ষম হতাম না। 

৭. দাওয়াতদান উম্মতে মুহাম্মাদীর দারিতৃ : শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে উম্মতে মুহাম্মাদীর দায়িতৃ 
হচ্ছে, মানুষের কল্যাণে সৎকাজের আদেশ করা এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করা । 
যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেল- 

১৫১১ ১56 BGG BIH AU LL STAGE LE 

৮. দাওয়াতের অপরিহার্ধতা : কুরআন মাজীদ ও হাদীসে দাওয়াতে দ্বীনের ব্যাপারে 
ব্যাপক গুরুতারোপ করা হয়েছে। এর থেকে বিরত থাকলে শাস্তির ভয় প্রদর্শন করা 
হয়েছে । যেমন মহানবী (স) ইরশাদ করেন- 

৫৮১ 3১৫৮০ ১০ টড IAAL LIE pals ৬৮০ 85 
251০৮ সও CIES Lt 286 SAE LUN 

৯. মুসলিমদের মাঝে দাওয়াতদানের গুরুতৃ : মুসলিমদের মাঝে দ্বীনের অনুভূতি জাগিয়ে 
তোলার জন্য দাওয়াতদানের গুরুত্ব অপরিসীম ৷ কেননা দ্বীনের বিষয়ে অমনোযোগী 
মুসলিমদেরকে দাওয়াতদানের মাধ্যমে সতর্ক ও সংশোধনের ব্যবস্থা করা অপর মুসলিমের 
নৈতিক দায়িতু । অন্যথায় তাদের কারণে সকলের ওপর সাধারণভাবে আযাব নেমে আসবে 
এবং সমাজে বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয় সৃষ্টি হবে । যেমন রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণী- 
12025853520 358 cS tal NLL 85511254594 
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৩ 24552 26540 5১৮৪: 
ইসলামী দাওয়াতের ফযিলত : দৈনন্দিন জীবনে দাওয়াহ-এর ফযিলত অপরিসীম । নিম্নে 
এর ফযিলতের কতিপয় দিক আলোচনা করা হলো । যেমন : 
১. দাওয়াত শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি : আল্লাহ তায়ালার পথে দাওয়াতদানকারী ব্যক্তি উম্মতে 
মুহাম্মাদীর মধ্যে সর্বাধিক সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী । যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
GL ৮৮১10036040 3৪5 40৮105১৮5১৪ ১:০৭ ১৪ 
অর্থাৎ, এ ব্যক্তির কথার চেয়ে উত্তম কথা আর কার হতে পারে, যে আল্লাহর দিকে 
মানুষদেরকে দাওয়াত দেয় ও নেক আমল করে এবং বলে আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত । 
(সূরা হা-মীম সিজদাহ : আয়াত- ৩৩) 
২. দাওয়াতদানের সাওয়াব ব্যাপক : দাওয়াতি কাজের প্রভাব যেমন সুদূর প্রসারী, তেমনি 
এ কাজের সাওয়াবও ব্যাপক । অপরাপর কোনো আমলকেই এর সাথে তুলনা করা 
যায় না। কল্যাণের প্রতি আহবানকারী কল্যাণকর কাজ সম্পাদনকারীর সমপরিমাণ 
সাওয়াব লাভ করবে। যেমন রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণী- 14556 243 ৮1 0041 
অপর একটি হাদীসে এসেছে- ৩1 ১ 41১ ১3 ৩3 210) ৫০৫ LY 41455 
(4১05 855)- ১40 ১০৮ এ 0358 অর্থ আল্লাহর শপথ! তোমার ছারা যদি একজন 
মানুষও হেদায়াত লাভ করে, তবে তা তোমার জন্য লাল উটের চেয়েও উত্তম। (বুখারী ও মুসলিম) 
৩. দাওয়াত দানকারীর জন্য রাসূলুল্লাহ (স)-এর বিশেষ দোয়া : দ্বীনের দাওয়াত দানকারীর 
জন্য রাসূলুল্লাহ (স) বিশেষ দোয়া করেছেন.। যেমন রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণী- 
১০0 645 555 555 255 4৮১৩5515155 ৩3085650199 2015455 
(85885855555 20334) 25 2501 3১ bs 
অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা এ ব্যক্তির চেহারা উজ্জ্বল করবেন, ষে আমার বাণী শুনে এবং 
তার প্রচার করে। কিছু ীনের জ্ঞান বহনকারী নিজেরা জ্ঞানী নন। আবার কিছু দ্বীনের 
জ্ঞান বহনকারী এমন ব্যক্তির নিকট জ্ঞান পৌছে দেয়, যে তার চেয়েও অধিক জ্ঞানী । 
(আবু দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ) 
8. দাওয়াত দানকারীর জন্য সকলের দোয়া : দ্বীনের দাওয়াত দানকারীর জন্য আসমান ও 
যমীনের সকলেই দোয়া করতে থাকে । তার ওপর আল্লাহ রহমত বর্ষণ করেন এবং 
জেরেশজাি? কার জন্য করা পার্থনা করতে থারেন।।.রেয়নরীসূলুল্লাহ:সে)- এর বাণী- 
2৪৪ (১৯১৯ ৩১ 050 ৮৯৯ ০৯১৭৩ ০১১৫০] 355 42০ ব॥ 21 
(635) - 5৮115515381 ৩৬ 
অর্থাৎ, নিশ্চয়ই মানুষকে কল্যাণ শিক্ষাদানকারীর প্রতি আল্লাহ রহমত বর্ষণ করেন, 
তার ফেরেশতাগণ তার জন্য ক্ষমা চান এবং আসমান ও যমীনবাসীরা, এমনকি 
পিপীলিকা তার গর্তে ও মাছ পানিতে তার জন্য দোয়া করতে থাকে । (তিরমিযী) 
৫. উম্মতে মুহাম্মাদীর দায়িতৃ পালন : শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে উম্মতে মুহাম্মাদীর দায়িতু হচ্ছে, 
আল্লাহর যমীনে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নে অপর সব মানুষের কল্যাণে সৎকাজের 
আদেশ করা এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা । যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
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৬. আযাব থেকে রেহাই : কুরআন মাজীদ ও হাদীসে দ্বীনের দাওয়াতের বিষয়ে ব্যাপক 
গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এর থেকে বিরত থাকলে আযাবের ভয় প্রদর্শন করা 
হয়েছে। কাজেই দাওয়াতদান অব্যাহত রাখলে আযাব থেকে রেহাই পাওয়া যায়। 
যেমন রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন- 

545৯5513550 ০5 2৬555 ১১5, 210 225 12 রি Fe 511 

৭. মৃত্যুর পরও দাওয়াত দানকারীর সাওয়াব জারি থাকে : মৃত্যু হলে সাওয়াব লাভের পথ 
রুদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহর পথে দাওয়াত দানকারীর সাওয়াব মৃত্যুর পরও জারি 
থাকে । যেমন রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন- 

0153 5908 Go উল NDC উ৪ 2155 25555810552 EE by 

(Ht) Ug Ue তা 5 ৫৪ 
অর্থাৎ, মানুষ মরে গেলে তার তিনটি আমল ব্যতীত আর সকল আমল বন্ধ হয়ে যায়। আমল 
তিনটি হচ্ছে, ১. সাদকায়ে জারিয়া বা প্রবহমান দান-খয়রাত, ২. এমন জ্ঞানদান করা যদ্ধারা 
অন্যরা উপকৃত হয়, ৩. নেক সন্তান, যে তার জন্য দোয়া করে। (সহীহ মুসলিম) 

উপসংহার : মানবজীবনে ইসলামী দাওয়াহ-এর গুরুত্ব ও ফযিলত অপরিসীম । এর উদ্দেশ্য 

ও লক্ষ্য অতি মহৎ। এর ক্ষেত্র ও পরিধি অতি ব্যাপক । নবী রাসূলগণের উত্তরসূরি হিসেবে 

এ মহান দায়িত্ব ওলামায়ে দ্বীনের ওপর বর্তালেও সকল মুসলিমকেই এ দায়িত্ব পালনে 

তৎপর হতে হবে । তাহলেই জীবনে সফলতা আসবে এবং এর মাধ্যমে আল্লাহর যমীনে 


প্রশ্ন : ৮11 ১5241 500 বলতে কী বোঝায়? সংক্ষেপে দাওয়াহ-এর প্রকারসমূহ 
আলোচনা কর। [ফা. প. ২০১৫,১৮] 
১5০55055250 55 55555) Sa ও ঝা 
অথবা, দাওয়াতের রোকনগুলো কী কী? এগুলোর গুরুত্ব বিস্তারিত আলোচনা কর। 
উত্তর॥॥ উপস্থাপনা : ইসলামী দাওয়াহ একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরয দায়িত্ব । যে কেউ ইসলামী 
দাওয়াত দিলেই অন্যের নিকট তা গ্রহণযোগ্য হবে বলে মনে করা ঠিক নয়; বরং ব্যক্তির 
উপস্থাপিত দাওয়াত মাদউর নিকট অগ্রহণযোগ্য এবং প্রত্যাখাতও হতে পারে । তাই 
ইসলামী দাওয়াতকে যাতে অধিক গ্রহণযোগ্য ও ফলপ্রসূ করা যায় সে লক্ষ্যে 
দাওয়াতদানের আগে দাওয়াতের রোকনসমূহ, এর পদ্ধতি ও মাধ্যম সম্পর্কে ব্যাপক ধারণা 
দাওয়াতদানে যথাযথ কৌশলী হতে হবে। ইসলামী দাওয়াতি কার্যক্রম মূলত 
চারটি উপাদানের উপর প্রতিষ্ঠিত। সেগুলো হলো, দাঈ তথা ইসলামের দাওয়াত দানকারী, 
- মাদউ তথা যাকে দাওয়াত দেওয়া হয়, ইসলামী দাওয়াতের বিষয়বস্তু, ইসলামী দাওয়াতের 
পদ্ধতি ও এর মাধ্যম । নিয়ে প্রশ্নালোকে এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো। 
৩6551985352]: 
26541 55 দ্বারা উদ্দেশ্য : 52211 501 দুটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। একটি হলো 
৩৫১ আর অপরটি হলো 55531; ১51 শব্দটি বহুবচন। এর একবচন হলো ৬১; এর 
অর্থ হলো- কাঠামো, ভিত্তি, স্তদ্ব, 047001101 ইত্যাদি। আর 5551 শব্দটি বাবে 5:-$-এর 
মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হলো- আহ্বান করা, ডাকা, দাওয়াত দেওয়া, আমন্ত্রণ 
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জানানো, মনোযোগ আকর্ষণ করা, To invite, To convey, 10 || ইত্যাদি । সুতরাং 

53251 5.4-এর সামষ্টিক অর্থ হলো- কোনো কিছুর প্রতি আহ্বান করা বা দাওয়াত 

দেওয়ার ভিত্তিসমূহ। আর পরিভাষায় 565: ]| (411 বলা হয়- 425 ৮511 855 

Wp 3 855 (385 35 552511 5155 অর্থাৎ, সে সকল অংশ, যাকে দাওয়াহ-এর 

মৌলিক বিষয় হিসেবে কল্পনা করা হয় এবং যেগুলো ব্যতীত দাওয়াহ প্রতিষ্ঠিত হয় না, 

তাকে 55241 1431 বলা হয়। 

মোটকথা, দাওয়াহকে কার্যকর ও প্রতিষ্ঠিত করতে যে সকল বিষয়ের আশ্রয় নিতে হয় ও 

যে বিষয়গুলো ব্যতীত দাওয়াহ-এর পরিপূর্ণতা হাসিল হয় না এবং লক্ষ্যে পৌছাও সম্ভব হয় 

না, তাকে 552441 ১৫ বলা হয়। সুতরাং প্রশ্নে 26:11 55 দ্বারা ১1736 ৮5001 

- $5৮5 7 pt (555 ১0০ ও LULL এ বিষয়গুলোকে উদ্দেশ্য করা 

হয়েছে। কারণ এগুলো ব্যতীত দাওয়াহ-এর পরিপূর্ণতা ও প্রতিষ্ঠার কল্পনা করা যায় না। 

এগুলোই হলো দাওয়াহ-এর মৌলিক বিষয়। 

555405]া 

দাওয়াতের রোকনগুলো : দাওয়াতের রোকনগুলো চারটি । যথা : 

১. 0০30 ৮৪৫4 তথা দাঈ ও তার গুণাবলি : যারা আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূলুল্লাহ (স)- 
এর প্রদর্শিত বিধান তথা দ্বীন ইসলাম প্রচার ও প্রসারে সর্বোত আত্মনিয়োগ করেন, 
তারাই দাঈ। তারা ব্যক্তি হতে পারেন, কিংবা ব্যক্তি সমষ্টিও হতে পারেন; তবুও তারা 
দাঈ। বিশ্বের বিভিন্ন এলাকায় দাঈদের বিভিন্ন নামে সম্বোধন করা হয়। সাধারণত 
আরববিশ্বে 'শেখ' ও ‘আলিম’ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, মধ্য এশিয়া ও আফ্রিকার 
বিভিন্ন অঞ্চলে ‘সুফি’ আর ভারতীয় উপমহাদেশে “মাওলানা' শব্দটির প্রচলন বেশি 
লক্ষ্য করা যায়। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন স্বীয় নবী রাসূলুল্লাহ (স)-কে দাঈ হিসেবে 
সম্বোধন করেছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 1%৮:4$ 1৯5১ ৬১): 1 
153355 অর্থাৎ, ‘হে নবী! নিশ্চয়ই আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি সাক্ষী হিসেবে এবং 
সুসংবাদদাতা হিসেবে আল্লাহর অনুমোদনেই দাঈ এবং উজ্জ্বল প্রদীপ হিসেবে প্রেরণ 
করেছি।' (সূরা আহযাব : আয়াত- 8৫) 

২. $5 তথা যাকে দাওয়াত দেওয়া হয় : যে ব্যক্তিকে বা ব্যক্তি সমষ্টিকে দাওয়াত 
দেওয়া হয়, তাদের মাদউ বলা হয় । ইসলামী দাওয়াত বিশেষ কোনো জাতি বা বিশেষ 
কোনো সম্প্রদায়ের জন্য নির্দিষ্ট নয়; বরং তা বিশ্বের সমগ্র জাতিপুঞ্জের জন্য ব্যাপক । 
এ দাওয়াতের ব্যাপকতা সম্পর্কে কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হচ্ছে- 4141 4). ৮1 
(১৯4: অর্থাৎ, “আমি তোমাদের সব মানুষের কাছে আল্লাহর বার্তাবাহক তথা 
আল্লাহর পথে আহবানকারী ।” সুতরাং ইসলামী দাওয়াত গোটা মানবজাতির জন্য । 
এতে আরব অনারব, প্রাচ্য পাশ্চাত্য, হিন্দুস্থান শর্তযুক্ত করা যাবে না; বরং গোটা 
বিশ্বমানবতাই ইসলামী দাওয়াতের মাদউ । 

৩. 65400 ১:০৬ ইসলামী দাওয়াতের বিষয়বস্তু : ইসলামী দাওয়াতের ক্ষেত্রে 
বিষয়বস্তু একটি গুরুতৃপূর্ণ উপাদান । কেননা নির্ধারিত বিষয়বস্তু ও লক্ষ্য বিহীন কাজ 
করলে সফলতা অর্জন করা যায় না। তাই দাওয়াতি কার্যক্রম শুক করার আগে 
দাওয়াতের বিষয়বস্তু নির্ধারণ করতে হবে । ইসলামী দাওয়াতের বিষয়বস্তু হলো, পূর্ণাঙ্গ 
জীবনবিধান আল ইসলাম ৷ সুতরাং পূর্ণাঙ্গ ইসলামের দিকে বিশ্বমানবতাকে দাওয়াত 
দিতে হবে। কেউ এর কোনো অংশের দাওয়াত দিলে সেটা হবে তার আংশিক দাওয়াত । 


Wwww.abswer.com 
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৪. 85 $ ০310৭ তথা দাওয়াতের পদ্ধতি ও মাধ্যম : ইসলামী দওয়াতের ক্ষেত্রে 
অন্যতম একটি উপাদান হলো, দাওয়াতের পদ্ধতি ও মাধ্যম । তাই উত্তম উপদেশ দিয়ে 
বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে মানুষকে ইসলামের সুমহান 
আদর্শের প্রতি আহ্বান করতে হবে । যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
২০০৯] হল 2০৯05 UB JL ESN 
অর্থাৎ, আল্লাহর পথে দাওয়াত দাও কৌশল অবলম্বন ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে । 
(সূরা নাহল : আয়াত- ১২৫) 
সুতরাং অজ্ঞতা, মূর্খতা বা আহম্মকী প্রদরশনমূলক পন্থায় আল্লাহর পথে দাওয়াত দেওয়া 
যাবে না। তাছাড়া ইসলামী দাওয়াতের' পদ্ধতি হতে হবে ইসলামী মূল্যবোধ ও 
শরীয়াসম্মত। ধোকাবাজি, বেহায়াপনা, জুলুম, অত্যাচার 'ইত্যাদি ইসলামী দাওয়াতি 
কার্যক্রমে প্রয়োগ করা যাবে না। 
উপসংহার : ইসলামী দাওয়াতি কার্যক্রমের উপাদানগুলোর উপরই এর ভিত্তি, 
পরিপূর্ণতা, প্রতিষ্ঠা ও কার্যকারিতা সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল। উপরিউক্ত 
উপাদানগুলোর যে কোনো একটি উপাদান বাদ দেওয়া হলে দাওয়াতি কার্যক্রম বহুলাংশে 
ব্যাহত হবে এবং কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যেও পৌছানো সম্ভব হবে না। সুতরাং দাওয়াতি কার্যক্রম 
পরিচালনার ক্ষেত্রে দাওয়াহ-এর রোকনসমূহের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রতিটি দাঈর জন্য 
অপরিহার্য বিষয় । 
Hl pls al 5০০ উঠ IG 
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উ্তর।। উপস্থাপনা : জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহপ্রদত্ত ও রাসুলুল্লাহ (স) প্রদর্শিত 
একমাত্র জীবনবিধান ইসলাম । এ ইসলামের প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রক্রিয়া 
হলো দাওয়াত । এ দাওয়াতি কাৰ্যক্ৰমে যিনি আত্মনিয়োগ করেন, তাকে দাঈ বলা হয়। 
তবে ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে দাওয়াতি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করলেই একজন দাঈ হওয়া 
যায় না; বরং শরীয়ত স্বীকৃত উপযুক্ত দাঈ হতে হলে ব্যক্তির মাঝে কতিপয় প্রসংশনীয় 
বৈশিষ্ট পূর্বশর্ত হিসেবে বিদ্যমান থাকা অপরিহার্য । নিয়ে প্রশ্নালোকে কুরআন সুন্নাহর 
আলোকে এ সংক্রান্ত আলোচনা তুলে ধরা হলো। 

2 sll সা, 

দাঈর গুণাবলি : দ্বীনি দাওয়াত একটি পবিত্র ও মহান দায়িত্ব । এ মহান দায়িত্ব পালন 

করতে দাঈকে অবশ্যই আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব ও বাঞ্ছিত গুণাবলির অধিকারী হতে হবে। 

অন্যথা দাওয়াতের মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে। নিয়ে কুরআন ও হাদীসের 
আলোকে দাঈর প্রয়োজনীয় গুণাবলি সম্পর্কে আলোচনা পেশ করা হলো। 

১. দ্বীনি জ্ঞান থাকা : একজন দাঈকে দ্বীনি জ্ঞানসম্পন্ন হতে হবে। তাকে ইসলাম ও 
আকায়েদ সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে । যাতে তিনি সাধারণ মানুষের 
কাছে ইসলামের যাবতীয় বিধিবিধান সম্পর্কে আলোচনা ও যুক্তি উপস্থাপন করতে 
পারেন। যেমন আল্লাহ্‌ তায়ালা বলেন- 
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লেপ 15) 
অর্থাৎ, তাদের প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে একদল লোক দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞান লাভের পর 
তাদের নিজ নিত জা্ীরাযের নিকট প্রত্যারতন করে তাদের সতর্ক করে লা:কেনা 
আশা করা যায় তারা সতর্ক হবে। 


৬৮৮ VB SIEVE গাইড সিরিজ ; দ্বিতীয় বর্ষ » 
২. দাঈর আমল ঠিক থাকা : দাঈ যা প্রচার করবেন তা অবশ্যই তাকে ব্যক্তিগতভাবে 
আমল করতে হবে। কারণ নবী করীম (স) সব বিষয়েই আগে নিজে আমল করতেন 
এবং পরে অপরকে আমল করার নির্দেশ দিতেন । যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন_ 
১0211551856 84403325505 50335251 
অর্থাৎ, তোমরা মানুষকে সৎকাজের আদেশ দিচ্ছ আর নিজেরা পালন না করে তা 
ভুলে থাকছ, অথচ তোমরা কিতাব পাঠ করে থাক। 

৩. দাঈর ভাষা মিষ্ট হওয়া : দাঈর ভাষা অবশাই মিষ্ট ও প্রাঙ্জল হতে হবে । তবেই তার 
সুন্দর উপস্থাপনার প্রতি জনগণ আকৃষ্ট ক্রয়ে সহজে দ্বীন বুঝতে পারবে । এ কারণে 
আল্লাহু তায়ালা হযরত মুসা ও হাকন (আ)-কে ফিরাউনের নিকট পাঠানোর পূর্বে 
বলে দিয়েছেন_ ৮৬১53158555 4514114355 0 5585 অর্থাৎ, তোমরা তার 
কাছে গিয়ে নমৃভাবে কথা বলবে, তাহলে হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা 
আল্লাহকে ভয় করবে । 

৪8. কথাবার্তায় যুক্তি থাকা : দাঈর কথাবার্তায় বিভিন্ন কলাকৌশল ও যৌক্তিকতা থাকতে 
হবে। দ্বীনের পথে মানুষকে উত্তম পন্থায় বুদ্ধিমত্তা ও যুক্তির সাথে আহ্বান করতে 
হবে। শ্রোতারা যেন সহজেই তার কথা বুঝতে পারে -৫সভাবে উপস্থাপনা করতে 
হবে। বিন আল্লাহ তায়ালা বলেন- heal MIB US J AES 

২০৯ i LS LL অর্থাৎ তুমি তোমার প্রতিপালকের দিকে 
্‌ হেকমত মটর উৰণ শের যাযাদে আহান টার উতম যুজ (গেল বর 

৫. বক্তৃতার মাধ্যমে আকৃষ্ট করা : দাঈকে সুন্দর ও গোছালো বক্তৃতার মাধ্যমে শ্রোতাদের 
আকৃষ্ট করতে হবে। যেমন শিক্ষিত শ্রোতাদের সামনে বিজ্ঞানসম্মত ও দলীলভিত্তিক 
যুক্তিপূৰ্ণ বক্তব্য পেশ করতে হবে আর সাধারণ শ্রোতাদের সামনে সহজ ও সরল 
ভাষায় বক্তব্য উপস্থাপন করতে হবে। 

-৬. প্রয়োজনে বক্তব্যের করা : বক্তব্যের মধ্যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কঠিন মনে হলে, 
তা শ্রোতাদের সামনে এক পুনরাবৃত্তি করতে হবে, যাতে শ্রোতারা তা ভালোভাবে বুঝে 
নিতে পারে। কেননা হাদীসে এসেছে, মহানবী (স) যখন কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কথা 
বলতেন, তখন তিনি তা তিনবার পুনরাবৃত্তি করতেন, যাতে সকলে সহজে বুঝতে পারে । 

৭. শ্রোতার মানসিকতার প্রতি লক্ষ্য রাখা : দাঈকে বক্তব্য দেওয়ার সময় অবশ্যই শ্রোতার 
মানসিকতার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। এমন বক্তব্য পরিহার করতে হবে, যে বক্তব্যের 
কারণে শ্রোতারা বিরক্তিবোধ করেন। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (স) যখন বক্তৃতা 
করতেন, তখন শ্রোতাদের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন, যাতে তারা বিরক্তিবোধ না করে। 

৮. জবরদস্তি না করা : দাঈ জবরদস্তি করে কারও নিকট দ্বীন প্রচার করবে না বা 
দাওয়াতি কাজ করবে না। কোনো কারণে শ্রোতা বিরক্তিবোধ করলে তাকে দাওয়াত 
দেওয়া ঠিক নয়। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- ১১:১1 ৮ 6581 3 অর্থাৎ, দ্বীনের 
র্যাপারে কোনো জবরদস্তি বা বাড়াবাড়ি নেই। 

৯. নির্মল চরিত্রের অধিকারী হওয়া : দাঈকে অবশ্যই 457% 3১ তথা উত্তম চরিত্র ও 
মহানবী (স)-এর আদর্শের পরিপূর্ণ অনুসারী এবং নির্মল চরিত্রের অধিকারী হতে 
হবে । অন্যথা দাঈর দাওয়াতি মিশন সফল হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। 

১০. আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্য থাকা : দাঈর দাওয়াতদানের লক্ষ্য হতে হবে অন্যের 
কল্যাণ কামনা ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। যেমন হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (স) 
ইরশাদ করেন- £-+১০1 ৬ অর্থাৎ, দ্বীন হচ্ছে পারস্পরিক কল্যাণ কামনা। 
কাজেই নেতৃতৃ ও কর্তৃত লাভ বা জাগতিক কোনো স্বার্থ এর লক্ষ্য হতে পারবে না। 
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১১. আমলের মাধ্যমে দাওয়াত দেওয়া : সপ যে 
বেশি বেশি দাওয়াতি কার্য পরিচালনা করতে হবে । কারণ কথার চেয়ে বাস্তবে দৃষ্টান্ত 
স্থাপন করা বেশি কার্যকর ৷ 

১২. ধৈর্যশীল হওয়া : দাঈকে সর্বাবস্থায় ধৈর্যশীল হতে হবে। এ পথে অনেক কষ্ট, লাঙ্কুনা, 
'গঞ্জনা, জেল, জুলুম ও অত্যধিক প্রতিবন্ধকতা রয়েছে । এসব দেখে দমে গেলে চলবে 
না। কারণ নবী রাসূলগণ দ্বীন প্রচার করতে গিয়ে অনেক জুলুম নির্যাতন সহ্য 
করেছেন, তবুও তারা দমে যাননি । আমাদের প্রিয়নবী (স) প্রস্তরাঘাতে জর্জরিত 
হয়েছেন, মাতৃভূমি ত্যাগ করেছেন, দাত মোবারক শহীদ করেছেন, তবুও তিনি দ্বীন 
প্রচারে পিছপা হননি; বরং দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে প্রচারকার্ধ চালিয়েছেন এবং সকল 
প্রতিবন্ধকতায় ধৈর্যের সর্বোচ্চ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। 

১৩. পরিকল্পনা গ্রহণ করা : দাঈকে পরিকল্পনাভিত্তিক দাওয়াতি কাজ করতে হবে । তাকে 
বাতিল ধর্মবিশ্বাস ও চিন্তাধারার মূলোৎপাটন করে ইসলামী জিন্দেগির বাস্তবতা তুলে 
ধরতে হবে। দুনিয়ার শান্তি ও আখেরাতের যুক্তির জন্য ইসলামের মত ও পথই 
একমাত্র পথ, এ কথা যুক্তিসহ শ্রোতাদের সামনে পেশ করতে হবে! 

১৪. দাওয়াতের ক্ষেত্র নির্ধারণ করা : দাঈকে দাওয়াতদানের ক্ষেত্র নির্ধারণপূর্বক দাওয়াতি 
* কার্যক্রম চালাতে হবে । তাকে জানতে হবে যে, দীনের আলো-হতে বঞ্চিত সকল 
ঠাসা থাই ০.০ অন্তর্ভুক্ত। মোটকথা, সমগ্র 
বিশ্বই এর ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত। কেননা (ৌর্পদেশ, কাল, বর্ণ' গোর 
নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য নবী হিসেবে আগমন করেছেন। কাজেই তীর প্রদর্শিত 
দাওয়াতি কর্মসূচিও কোনো দেশ, কাল, বর্ণ ও গোত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এর 
ব্যাপ্তি ও বিস্তৃতি সর্বত্র ও সর্বকালব্যাপী বিদ্যমান । 

১৫. জন্য ধর্ম ও ভাষা সম্পর্কে জ্ঞান থাকা : দাঈকে অবশ্যই অন্য ধর্ম ও ভাষা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান 
রাখতে হবে। কারণ দাঈ নিজ ভাষাভাষি মানুষ ছাড়াও যখন অন্য ধর্মাবলম্বীদের নিকট দ্বীন 
প্রচার করবে, তখন তাদেরকে তাদের ভাষায় তাদের ধর্মীয় শিক্ষা ও ইসলামী শিক্ষার মধ্যে 
তুলনা করে ইসলামের শ্রেষ্ঠত় প্রমাণ করে দিতে হবে । যাতে বিধর্মী শ্রোতারা তার কথায় মুগ্ধ 
হয়ে এবং ইসলামের শ্রেষ্ঠ বুঝতে পেরে ইসলাম গ্রহণ করতে পারে। 

উপসংহার : ইসলামে দাওয়াতের গুরুত্ব ও মর্যাদা অপরিসীম । এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অতি 

মহৎ। এর ক্ষেত্র ও পরিধি অতি ব্যাপক। না সপ 

পালন করতে হলে দাঈকে উল্লিখিত গুণের হতে হবে, আধুনিক জ্ঞান সম্পর্কে জ্ঞাত 
হতে হবে এবং দাওয়াতদানের সর্বোত্তম পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বন করতে হবে। আল্লাহর 
যমীনে আল্লাহর দ্বীন কায়েম করতে চাইলে এছাড়া আর কোনো বিকল্প ব্যবস্থা নেই। 
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জবির রাজন নভাকে কুরপান'ও য় 
বণনা কর। 

উত্তরন॥॥ উপস্থাপনা : পৃথিবীতে একমাত্র শান্তির ধর্ম হচ্ছে ইসলাম । এ ধর্মের যথাযথ 
প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার একমাত্র উপায় হলো দাওয়াত ৷ যুগে যুগে আল্লাহ তায়ালা 
বিশ্বময় মানুষের ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তির জন্য যেসব নবী রাসূল প্রেরণ 
করেছেন, তারা প্রত্যেকেই শান্তির ধর্ম ইসলামের প্রচার ও প্রসার করেছেন। নবী 
র পর এ গুরুদায়িতু অর্পিত হয়েছে নায়েবে রাসূল তথা আলেম সমাজ ও সমগ্র 
উম্মাহর ওপর ৷ তবে এ দাওয়াতি কর্মে আত্রনিয়োগের কতিপয় পূর্বশর্ত রয়েছে। 

নিমে প্রশ্নালোকে আলোচনা পেশ করা হলো। 
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দাওয়াতি কর্মে আত্মনিয়োগের পূর্বশর্তসমূহ : দ্বীনি দাওয়াত একটি পবিত্র ও মহান দায়িতৃ । 

এ মহান দায়িতৃকর্মে আত্মনিয়োগের পূর্বে দাঈর জন্য কতিপয় গুরুতৃপূর্ণ শর্ত রয়েছে। নিয়ে 

কুরআন ও হাদীসের আলোকে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি শর্ত পেশ করা হলো। যেমন : 

১. ইলম তথা জ্ঞান : দ্বীনি দাওয়াতের দায়িত্ব পালনের জন্য প্রথম শর্ত হলো, ন্যায়- 
অন্যায়, তার পর্যায় এবং সেগুলোর প্রতিবাদ প্রতিকারের ইসলামী পদ্ধতি সম্পর্কে 
সঠিক ইলম তথা জ্ঞান। দাঈ যে কাজ করা বা বর্জনের জন্য দাওয়াত দিচ্ছেন তা 
সত্যিই ইসলামের নির্দেশ কিনা তা জানতে হবে । ইসলামী কর্মকাণ্ড বা ধর্মীয় নির্দেশনা 
বিষয়ক অগণিত বিষয় রয়েছে যে সম্পর্কে স্পষ্ট জ্ঞান না থাকলে দাঈ অন্যায়ের 
প্রতিবাদ করতে গিয়ে নিজেই অন্যায়ে লিপ্ত হবেন। অথবা সৎকাজের আদেশ করতে 
গিয়ে অসৎ কাজের আদেশ করে বসবেন। দাওয়াতের ক্ষেত্রে স্পষ্ট জ্ঞানের আবশ্যকতার 
বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন_ ৬: 4111 dL ১23 ৩::. 1১১ ৩৪ 
৬১০ ৮৩ 25১১০ অর্থাৎ, বল, এটিই আমার পথ । আমি এরং আমার অনুসারীরা 
স্পষ্ট জ্ঞানের ভিত্তিতে আল্লাহর দিকে আহ্বান করি । (সূরা ইউসুফ: আয়াত-১০৮) 
আর এ স্পষ্ট জ্ঞান হলো অহীনির্ভর জ্ঞান বা কুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট নির্দেশনা । 
যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- ১৮১1 433511251 5 অর্থাৎ, হে রাসূল! আপনি 
বলুন, আমি তো শুধু অহীর তোমাদেরকে ভয় প্রদর্শন করছি। এ 

২. সংশ্রষ্ট ব্যক্তির প্রতি ভালোবাসা ও আন্তরিকতা : আল্লাহর পথে আহ্বান করার ক্ষেত্রে 
অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয় হলো, যাকে আহ্বান করছেন, তার প্রতি হৃদয়ের ভালোবাসা ও 
আন্তরিক মঙ্গল কামনা । এজন্যই দাওয়াতের এ কর্মকে কুরআন ও হাদীসে নসীহত বলে 
উল্লেখ করা হয়েছে। আর নসীহতের মূল অর্থ- আন্তরিক ভালোবাসা ও মঙ্গল কামনা । 
আল্লাহর পথে আহবানকারী কারও ভুল ধরে দেওয়া কিংবা নিজের জ্ঞান প্রদর্শন বা নিজের 
মাতব্বরি প্রতিষ্ঠার জন্য এ. কাজ করবেন না; বরং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির প্রতি হৃদয়ের 
ভালোবাসার টানেই এ দায়িত্ব পালন করবেন। মহানবী (স)-এর পবিত্র জীবনে এ 
ভালোবাসা ও প্রেমের অগণিত উদাহরণ আমরা দেখতে পাই। যে কাফেররা তার দেহকে 
রক্তরজ্জিত করেছে, তাদের জন্যই তিনি আল্লাহর দরবারে ক্ষমা ও করুণা প্রার্থনা 
করেছেন। তিনি তাঁর কপালের রক্ত মুছতে গিয়ে বলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমার 
সম্প্রদায়কে ক্ষমা করে দিন, কারণ তারা জানে না। (সহীহ বুখারী ও মুসলিম) 

৩. ব্যক্তিগত আমল : দাঈ অবশ্যই তার প্রচারিত আদর্শের প্রতি নিষ্ঠাবান, বিশ্বাসী ও 
পালনকারী হবেন। সারাবিশ্বে যিনি আল্লাহর দ্বীন ও রাসূলুল্লাহ (স)-এর আদর্শের 
বিজয় ও প্রতিষ্ঠা দেখতে চান, তাকে সবার আগে তার ব্যক্তিগত জীবনের সকল 
ক্ষেত্রে ও সকল দিকে এ আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে হবে । কারণ মহানবী (স) সব বিষয়েই 
আগে নিজে আমল করতেন এবং পরে অপরকে আমল করার নির্দেশ দিতেন । যেমন 
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50551 অর্থাৎ, তোমরা মানুষকে সৎকাজের আদেশ দিচ্ছ আর নিজেরা পালন না 
করে তা ভুলে থাকছ, অথচ তোমরা কিতাব পাঠ করে থাক। 
হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন, কেয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে 
আনয়ন করে জাহান্নামের অগ্নির মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে। আগুনে তার নাড়িভুড়ি 
বেরিয়ে পড়বে এবং গাধা ফেমন ঘানি নিয়ে ঘুরে তেমনি সে ঘুরতে থাকবে । তখন 
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জাহারামবাসীরা তার নিকট সমবেত হয়ে বলবে. হে অমুক! 5! তোমার কী হলো? তুমি 
না আমাদেরকে সৎকাজের আদেশ দিতে এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করতে? 
জবাবে সে বলবে, আমি তোমাদেরকে সৎকাজের আদেশ দিতাম; কিন্তু নিজে করতাম 
না। আর অসৎকাজ থেকে নিষেধ করতাম; কিন্তু নিজেই তা করতাম ৷ (সহীহ বুখারী) 
* বিন্মতা ও বন্ধুভাবাপন্নতা : দাওয়াতের ক্ষেত্রে অন্যতম মৌলিক শর্ত হলো, বিন্মতা 
ও বন্ধুভাবাপন্নতা । দাঈকে অবশ্যই বিন্য ও বন্ধুভাবাপন্ন হতে হবে। তবেই তার 
প্রতি মানুষ ঝুঁকে পড়বে এবং তার দাওয়াতের প্রতি সাড়া দিয়ে সহজে দ্বীন বুঝতে 
পারবে । আমরা অনেক সময় গরম কথা বা কড়া কথা বলাকে সাহসিকতা ও জেহাদ 
বলে মনে করি। অথচ আল্লাহ তায়ালা কুরআনুল কারীমে নরম কথা বলার নির্দেশ 
দিয়েছেন। যেমন বিশ্বের অন্যতম তাগুত আল্লাহদ্রোহী জালেম ফিরাউনের কাছে 
হত মুনা রত রং করে, ভিনি রম কথার নিচে দিযে ব্রেন 
৬৬১৯054555০ (০ ১5 20 58০ অৰ্থাৎ, তোমরা তার কাছে গিয়ে নমভাবে 
কথা,বলবে, তাহলে হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা আল্লাহকে ভয় করবে । 
দাওয়াতি কাজের উদ্দেশ্য মানুষের ওপর মাতব্বরি করা বা মানুষের ভুল ধরা নয়; 
বরং মানুষকে সৎপথে আহ্বান করা এবং ভালো পথে আসতে সাহায্য করা। এজন্য 
সর্বোচ্চ বিনম্রতা, ভদ্রতা ও বন্ধুভাবাপন্ন হওয়া প্রয়োজন । কেননা রাসূলুল্লাহ (স)-এর 
অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল বিন্মৃতা। বিন্ত্রতা ও বন্ধৃত দিয়ে তিনি অগণিত বেদুইন 
আরবদের মন জয় করেছিলেন। অস্ত্র বা শক্তি দিয়ে তিনি ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেননি; 
বরং বিনযত্রতা, ভদ্রতা ও ভালোবাসা দিয়েই তিনি ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেছেন। যেমন 
আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
৭১৯৬০৯২245০ 5568401১5০5 
অর্থাৎ, আল্লাহর দয়ার অন্যতম প্রকাশ যে, আপনি তাদের প্রতি বিন্ম্‌ কোমল হৃদয় 
ছিলেন। যদি আপনি রূঢ় ও কঠোরচিন্ত হতেন, তাহলে তারা আপনার আশপাশ থেকে 
সরে পড়ত। (সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১৫৯) 
. উত্তম কর্ম দিয়ে মন্দ প্রতিহতকরণ : দাওয়াতদানের ক্ষেত্রে গালির পরিবর্তে গালি, 
নিন্দার পরিবর্তে নিন্দা এবং রাগের পরিবর্তে রাগ ইত্যাদি সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। এসব 
মন্দ আচরণের প্রতিরোধ করতে হবে উৎকৃষ্টতর আচরণ দিয়ে । অথচ আমরা অনেক 
সময় এ নির্দেশের বিপরীত কর্ম করি । কেউ প্রতিবাদ করলে বা খারাপ আচরণ করলে 
আমরা তার আচরণের চেয়ে নিকৃষ্টতর আচরণের মাধ্যমে তার প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ 
করি। অথচ কুরআনের দৃষ্টিতে একজন দাঈর কর্তব্য হচ্ছে, দ্বীনের পথে মানুষকে 
উত্তম পন্থায় বুদ্ধিমত্তা ও যুক্তির সাথে আহ্বান করা । যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- - 
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অর্থাৎ, এ ব্যক্তির চেয়ে উত্তম কথা আর কার হতে পারে, যে আল্লাহর দিকে মানুষকে 
আহ্বান করে, সৎকর্ম করে এবং বলে, আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত । আর 
ভালো ও মন্দ কখনো সমান হতে পারে না। মন্দকে প্রতিহত কর উৎকৃষ্টতর আচরণ 
দিয়ে; ফলে তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে, সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো। 
(সূরা ফুসসিলাত : আয়াত-৩৩-৩৪) 
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অর্থাৎ, মন্দের মোকাবেলা কর উৎকৃষ্টতর আচরণ দিয়ে"। তারা যা বলে, আমি সে 

সম্পর্কে বিশেষ অবহিত । (সূরা মুমিনুন : আয়াত- ৯৬) 

৬. সুন্দর ব্যবহার ও আচরণ : দাঈকে অবশ্যই ২::.২ 3১১1 তথা উত্তম চরিত্র ও 
মহানবী (স)-এর আদর্শের পরিপূর্ণ অনুসারী এবং সুন্দর ব্যবহার ও আচরণের 
অধিকারী হতে হবে । অন্যথা দাঈর দাওয়াতি মিশন সফলতার মুখ দেখার কোনো 
সম্ভাবনা থাকবে না । এজন্য দাঈর কর্তব্য হচ্ছে_ 

ক. সর্বাবস্থায় অশ্লীল কথা, অশালীন বক্তব্য, গালি গালাজ ও কটুক্তি বর্জন করা। 

খ. বেশি কথা বলা, দস্ভের সাথে কথা বলা, অহংকার করা, বিতর্ক করা, মিথ্যা কথা 
বলা ইত্যাদি পরিহার করা। 

গ. সকলের সাথে আনন্দচিত্তে ও হাসিমুখে কথা বলা এবং কথার সময় পরিপূর্ণ 
মনোযোগ ও আগ্রহসহ অপরের কথা শ্রবণ করা। 

৭. সবর তথা ধৈর্য : দাওয়াত ও ধৈর্য অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত । কাজেই দাঈকে সর্বাবস্থায় 
ধৈর্যশীল হতে হবে। এ পথে অনেক কষ্ট, লাঞ্ছনা, গঙ্জনা, জেল, জুলুম ও অত্যধিক 
প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। এসব দেখে দমে গেলে চলবে না। কারণ নবী রাসূলগণ দ্বীন 
. প্রচার করতে গিয়ে অনেক জুলুম নির্যাতন সহ্য করেছেন, তবুও তারা দমে যাননি । 
ধৈর্যের উপদেশ দিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
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অর্থাৎ, সালাত কায়েম কর, সৎকাজের আদেশ কর, অসৎকাজে নিষেধ কর এবং 
তোমার ওপর যা নিপতিত হয় তাতে ধৈর্যধারণ কর। নিশ্চয়ই এগুলো দৃঢ়সংকল্পের 
কাজ। (সূরা লুকমান : আয়াত-১৭) 
এ কাজে আমাদের প্রিয়নবী মুহাম্মাদ (স) প্রস্তরাঘাতে জর্জরিত হয়েছেন, মাতৃভূমি 
ত্যাগ করেছেন, দাত মোবারক্‌ শহীদ করেছেন, তবুও তিনি দ্বীন প্রচারে পিছপা হননি; 
বরং দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে প্রচারকার্য চালিয়েছেন এবং সকল প্রতিবন্ধকতায় ধৈর্যের 
সর্বোচ্চ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। 

৮. সালাত, তাসবীহ ও তাহমীদ : একজন দাঈ মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান করতে 
গেলে কতিপয়ের বিরোধিতা, শত্রুতা ও নিন্দার কারণে কখনো ক্রোধে আবার কখনো 
বা বেদনায় অন্তর সংকীর্ণ হয়ে যায়। মনের এ সংকীর্ণতা দূর করার একান্ত অবলম্বন 
হলো বেশি বেশি সালাত, তাসবীহ, তাহমীদ ও দোয়া । কুরআনুল কারীমের একাধিক 
স্থানে সালাত, তাসবীহ, তাহমীদ ও ধৈর্যের মাধ্যমে শক্তি' অর্জনের নির্দেশ দেওয়া 
হয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
অর্থাৎ, আমি তো জানি, তারা যা বলে তাতে তোমার অন্তর সংকুচিত হয়। সুতরাং 

- তোমার প্রতিপালকের তাসবীহ তাহয়ীদ তথা প্রশংসাময় পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা 
কর এবং সেজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হও এবং মৃত্যু আসা পর্যন্ত তুমি তোমার 
প্রতিপালকের ইবাদত কর । (সূরা হিজর : আয়াত-৯৭-৯৯) 
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৯. পরিকল্পনা গ্রহণ : দাওয়াতি কর্মে আত্মনিয়োগের অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে পরিকল্পনা 
গ্রহণ। দাঈকে পরিকল্পনাভিত্তিক দাওয়াতি কাজ করতে হবে। তাকে বাতিল ধর্মবিশ্বাস 
ও চিন্তাধারার মূলোৎপাটন করে ইসলামী জিন্দেগির বাস্তবতা তুলে ধরতে হবে। 
দুনিয়ার শান্তি ও আখেরাতের মুক্তির জন্য ইসলামের মত ও পথই একমাত্র পথ, এ 
কথা যুক্তিসহ শ্রোতাদের সামনে পেশ করতে হবে। 

১০. দাওয়াতের ক্ষেত্র নির্ধারণ : দাঈকে দাওয়াত দানের ক্ষেত্র নির্ধারণপূর্বক দাওয়াতি 
কার্যক্রম চালাতে হবে? তাকে জানতে হবে যে, দ্বীনের আলো হতে বঞ্চিত সকল 
ব্যক্তি, সমাজ ও জাতিই ইসলামের দাওয়াতি কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত । মোটকথা, সমগ্র 
বিশ্বই এর ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত। কেননা মহানবী (স) দেশ, কাল, বর্ণ, গোত্র 
নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য নবী হিসেবে আগমন করেছেন । কাজেই তার প্রদর্শিত 
দাওয়াতি কর্মসূচিও কোনো দেশ, কাল, বর্ণ ও গোত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এর 
ব্যাপ্তি ও বিস্তৃতি সর্বত্র ও সর্বকালব্যাপী বিদ্যমান। 

উপসংহার : ইসলামে দাওয়াতের গুরুতৃ ও মর্যাদা অপরিসীম। এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অতি 

মহৎ। এর ক্ষেত্র ও পরিধি অতি ব্যাপক। নবী রাসূলগণের উত্তরসূরি হিসেবে এ মহান 

দায়িত পালন করতে হলে দাঈর মধ্যে উল্লিখিত শর্তসমূহ বিদ্যমান থাকতে হবে । তাহলেই 
দাঈর দাওয়াতি কর্ম কার্যকর হবে । ফলে ব্যাপকহারে দ্বীনের প্রচার ও প্রসার হবে এবং 
আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হবে। 


Jali bts 25১23 2A il 4৮01 20০01 05:0১)01$5এ 
ঘ প্রশ্ন : ১১ ॥। মানুষের জন্য ইসলামী দাওয়াহ- এর প্রয়োজনীয়তা কী? বিস্তারিত বর্ণনা কর। 


উত্তর॥॥ উপস্থাপনা : আল্লাহ তায়ালাপ্রদত্ত ও রাসূলুল্লাহ (স) প্রদর্শিত একমাত্র জীবনবিধান 
হচ্ছে ইসলাম । আর ইসলামের প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রক্রিয়া হলো দাওয়াত। 
বিশ্বময় ইসলামী জয়যাত্রাকে তরান্নিত করার লক্ষ্যে ইসলামের চিরন্তন শাশ্বত বিধানের প্রতি 
আহ্বান করা ঈমানের অনিবার্য দাবি। দুনিয়ার শান্তি ও আখেরাতের মুক্তি অর্জনে মানুষের 
জন্য ইসলামী দাওয়াহু-এর প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম । নিম্নে প্রশ্নীলোকে আলোচনা পেশ 
করা হলো। 
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মানুষের জন্য ইসলামী দাওয়াহ-এর প্রয়োজনীয়তা : দুনিয়ার পাচি ও আালারাতের রনির 

জন্য এবং আল্লাহর যমীনে তারই দ্বীন কায়েমের লক্ষ্যে ইসলামী দাওয়াহ-এর প্রয়োজনীয়তা 
অপরিসীম । নিম্নে এর প্রয়োজনীয়তার কতিপয় দিক আলোচনা করা হলো । যেমন: 

১. আল্লাহর নির্দেশ : পৃথিবীর মানুষকে আল্লাহ তায়ালার পথে আহ্বান করা তারই নির্দেশ। 
তিনি কুরআন মাজীদে মহানবী (স)-কে তারই পথে দাওয়াত দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে 
আল্লাহ তায়ালা বলেন ৷ 1১:11 ২০২৯) এ) ০ ES 
সুতরাং আল্লাহর নির্দেশ পালনার্থে ইসলামী দাওয়াহ-এর প্রয়োজনীয়তা অনন্থকার্য। 

২. রাসূলুল্লাহ (স)-এর নির্দেশ : আল্লাহর যমীনে তারই দ্বীন প্রতিষ্ঠায় দাওয়াতি কাজের 
অপরিসীম প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনা করেই রাসূলুল্লাহ (স) প্রতিটি মানুষের নিকট 
ইসলামের দাওয়াত পৌছে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণী- 
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. নবী ও রাসূলগণের মিশন বাস্তবায়ন : দাওয়াতদান নবী ও রাসূলগণের মিশন ৷ হযরত 
আদম (আ) থেকে শুরু করে মহানবী (স) পর্যন্ত সকল নবী রাসূলই আল্লাহর যমীনে 
আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠায় সকল বাধাবিপত্তি উপেক্ষা করে একনিষ্ঠভাবে দাওয়াতে দ্বীনের 
দায়িত্ব পালন করেছেন। তাদের সকলেরই অভিন্ন আহবান ছিল- 1১:21 633 15 
5১% 20 ১2 140 41 কাজেই তাদের মিশন বাস্তবায়নের লক্ষ্যেই দাওয়াতি 
কাজের প্রয়োজন । 
. দাওয়াত মুমিন জীবনের মিশন : একমাত্র ইসলামেই রয়েছে মানবজীবনের শাস্তি, মুক্তি 
ও. সমৃদ্ধির নিশ্চয়তা। বর্তমান অশান্ত পৃথিবীতে শাস্তি প্রতিষ্ঠা করতে হলে শান্তি ও 
মুক্তির ধর্ম 'ইসলামের দাওয়াতদানের মাধ্যমে দ্বীন প্রতিষ্ঠাই হবে মুমিন জীবনের 
একমাত্র কর্মসূচি । সুতরাং এ কর্মসূচি ও মিশন বাস্তবায়নের দাওয়াতি কাজের 
প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক । যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন_ 

RE SE OSES SSL 3১1৩৮০৩৮25১ 
, উম্মতে মুহাম্মাদী হিসেবে-দায়িতব : শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে উম্মতে মুহাম্মাদীর দায়িতৃ 
হচ্ছে, দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে মানুষের কল্যাণে সৎকাজের আদেশ দেওয়া এবং অসৎ 
কাজ থেকে নিষেধ করা। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 

১৫১১5 33555 ১3555105 352১৯ ৬৯১৮ 5১৮18 
, আযাব থেকে রক্ষা : কুরআন মাজীদ ও হাদীসে দাওয়াতে দ্বীনের ব্যাপারে মানুষকে 
নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং এক্ষেত্রে ব্যাপক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। কাজেই এর 
থেকে বিরত থাকার কোনো সুযোগ নেই । কেননা এর থেকে বিরত থাকলে শাস্তির 
ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে । যেমন মহানবী (স)-এর বাণী- 
55321 37550 ০5 (8865 55525 LIS ity ৬৮৩ ৬3৫5 
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, মহামানবদের কর্মের অনুসরণ : পৃথিবী সৃষ্টির শুরু থেকে অদ্যাবধি যেসব মহামানব 
বিশ্বের ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন, আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে 
তারা জীবনের সংহভাগ সময় দাওয়াতি কার্যক্রমে ব্যাপৃত থেকেছেন। তারা দ্বীনি 
দাওয়াতের এ মহান দায়িতৃ পালন না করলে আমরা শাশ্বত জীবনবিধান "ইসলাম" 
নামক নেয়ামত লাভ করতে সক্ষম হতাম না। কাজেই তাদের কর্মের অনুসরণে 
দাওয়াতি কাজ করা আমাদের জন্য অতীব প্রয়োজন । 
. সাধারণ মুসলিমদের মাঝে দ্বীনের অনুভূতি জাগ্রতকরণ : সাধারণ মুসলিমদের মাঝে 
দ্বীনের অনুভূতি জাগিয়ে তোলার জন্য দাওয়াতের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম | কেননা 
দ্বীনের বিষয়ে অমনোযোগী মুসলিমদেরকে দাওয়াতের মাধ্যমে সতর্ক ও সংশোধনের 
ব্যবস্থা করা অপর মুসলিমের নৈতিক দায়িতৃ । অন্যথায় তাদের কারণে সকলের ওপর 
সাধারণভাবে শাস্তি নেমে আসবে এবং সমাজে বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয় সৃষ্টি হবে। যেমন 
মহানবী (স)-এর বাণী- 
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জজ উসৃলুদ দাওয়াহ WWW abswer.com ৬৯৫ 
৯. খেলাফতের দায়িতৃ পালন : আল্লাহ রালা মানুষকে পৃথিবীতে মো করেছেন তীর 
খেলাফতের দায়িতৃ দিয়ে । যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- ১০৮ 541" ১১5০৭ ০৪ 
£115; আর এ খেলাফতের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হলো মানুষের মাঝে আল্লাহর 
শ্ৰেষ্ঠত ও একতৃবাদের দাওয়াত পৌছে দেওয়া। ই 
১০. সাওয়াব অর্জন : দাওয়াতি কাজের মাধ্যমে অধিক সাওয়াব অর্জন করা যায়। 
দাওয়াতি কাজের প্রভাব যেমন সুদূরপ্রসারী, তেমনি এ কাজের সাওয়াবও অত্যধিক ৷ 
অপরাপর কোনো আমলকেই এর সাথে তুলনা করা যায় না। কল্যাণের প্রতি 
আহবানকারী কল্যাণকর কাজ সম্পাদনকারীর সমপরিমাণ সাওয়াব লাভ করবে । 
যেমন রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণী- 151৫ ১:১। ৮15 8৫11 
১১. শ্রেষ্ঠতৃ লাভের মাধ্যম : দুনিয়া ও আখেরাতে শ্রেষ্ঠ লাভের প্রয়োজনে দাওয়াতি কাজ 
করা অতীব প্রয়োজন। কেননা আল্লাহ তায়ালার পথে দাওয়াতদানকারী ব্যক্তি উম্মতে 
মুহাম্মাদীর মধ্যে সর্বাধিক সম্মান, মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠতের অধিকারী । যেমন আল্লাহ 
তায়ালা বলেন- ৮5105 (21: 3৮25 4111 ০01 055 ১৫ ১১৪ ৮০১৮০ 
৩১:০৮) ৬৮ অৰ্থাৎ, এ ব্যক্তির কথার চেয়ে উত্তম কথা আর কার হতে পারে, যে 
আল্লাহর দিকে মানুষদেরকে দাওয়াত দেয় ও নেক আমল করে এবং বলে আমি 
মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত । (সূরা হা-মীম সিজদাহ : আয়াত-৩৩) 
উপসংহার : উল্লিখিত আলোচনার মাধ্যমে এ কথা প্রমাণিত হলো যে, মানবজীবনে ইসলামী 
দাওয়াহ-এর প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম । এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অতি মহৎ। এর ক্ষেত্র ও 
পরিধি অতি ব্যাপক । নবী রাসূলগণের উত্তরসূরি হিসেবে এ মহান দায়িতৃ ওলামায়ে দ্বীনের 
ওপর বর্তালেও জীবনে সফলতা লাভের জন্য সকল মুসলিমকেই এ দায়িত পালনে এগিয়ে 
আসতে হবে এবং তৎপর হতে হরে। 
Sais satin IE Li Tos 10550155195 (১1) 0$20 জজ 
প্রশ্ন :১২॥। ৮5011 বলতে কী বুঝ? ৮513-এর শর্তসমূহ বিস্তারিত লেখ। 
উন্ভর।॥ উপস্থাপনা : আল্লাহর মনোনীত একমাত্র জীবনব্যবস্থার নাম ইসলাম । এ ধর্মের 
যথাযথ প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার একমাত্র উপায় হলো দাওয়াত । যুগে যুগে আল্লাহ তায়ালা 
তায়ালা বিশ্বময় মানুষের ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তির জন্য যেসব নবী রাসূল প্রেরণ 
করেছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই ইসলামের প্রচার ও প্রসারে জীবন উৎসর্গ করেছেন। নবী 
রাসূলগণের পর এ গুরুদায়িতৃ অর্পিত হয়েছে সমগ্র মুসলিম উম্মাহর ওপর । এ দায়িত্ব যিনি 
পালন করেন, তাকে দাঈ বলা হয়। দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে দাঈর জন্য 
রয়েছে নির্দিষ্ট কতগুলো শর্ত । নিয়ে প্রশ্নালোকে আলোচনা পেশ করা হলো । 
৩৮৪৫149৯৮52 
৬513-এর পরিচয় : 
ক. আভিধানিক অর্থ : 513 শব্দটি বাবে 5:০5 থেকে J (-.!-এর ১৫3 ১৯16-এর 
সীগাহ। এর মাসদার 5 $£53; এর অর্থ- ১. আহবানকারী, ২. ডাক দানকারী, ৩. 
দাওয়াতদানকারী, ৪. আমন্ত্রণ প্রদানকারী, ৫. মনোযোগ আকর্ষণকারী, ৬. তাবলীগকারী, 
৭. ইংরেজিতে বলা হয়- Convener. 


৬৯৬. ভা ভ্রাতা ফাঘিবদ্লাতকঃগাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জর 
খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা: ১. ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় 51 বলা হয়- LS 6১55 
- Lair iii ০১৯০৮ 1৯৪ ১২১ ৬] 0411 অর্থাৎ, আল্লাহ 
তায়ালার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ঘোষণার মাধ্যমে “যিনি মানুষকে ইসলাম ও ইসলামের 
বিধিবিধানের প্রতি আহ্বান করেন, তাকে ৮513 বলা হয়। 


২: জমহুর আলেমের মতে- 
১১৯ ০৩1৫ ৯৮৩ 511 ১৩৬০ ০11১০ LS 32 bal ga 
52১৮৩ PEAY ১5 a 2 SLY Ul 255 ৮৯১৭ 


LG 111 4৯518555611 ALS 
অর্থাৎ, একমাত্র আল্লাহর সস্ষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (স) ও খোলাফায়ে 
রাশেদীনের তরীকায় এ পৃথিবীতে আল্লাহর হুকুমাত, তার.বিধানাবলি এবং ইসলামী 
রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দিকে যিনি মানুষকে আহ্বান করেন, উরি রনি 

৩. কতিপয় আলেম বলেছেন- 

LLL ১১5 ৮৮১05 rd dl 15 ও ৩৬ 

০০৯৬৫ ULE 
অর্থাৎ, যিনি আল্লাহ তায়ালার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ঘোষণার মাধ্যমে মানুষকে ইসলাম, 
ইসলামী আকায়েদ ও আহকামের প্রতি আহ্বান করেন, তাকে £5 বলা হয়। 

৪. আল্লামা ইবনে কাসীর (র) বলেছেন, যিনি মানুষদেরকে 111 | 41! %-এর প্রতি 
আহ্বান করেন, তাকে £15 বলা হয়। 

৫. কতিপয় ইসলামী চিন্তাবিদ বলেছেন, যিনি আল্লাহ তায়ালার বাণী প্রচারের মাধ্যমে 
মানুষের সাথে আল্লাহ তায়ালার যোগসূত্র স্থাপন করে দেন, তাকে ৬515 বলা হয়। 
৬. কেউ বলেছেন, কুরআন মাজীদের বিভিন্ন আয়াতের আলোকে জানা যায় যে, ৬515 

বলা হয় যিনি ইসলামের প্রতি মানুষকে দাওয়াত দেন। 

৭. এক কথায়, ৮51) বলতে বোঝায়, যিনি আল্লাহর দিকে মানুষকে আহ্বান জানান, যেন তারা 
গায়রুল্লাহর অনুসরণ বাদ দিয়ে আল্লাহর দিকে ধাবিত হয় এবং তাগুত নামক অপশক্তিকে হৃদয়মন 
থেকে মুছে দিয়ে আল্লাহর গুণে গুণাষিত হয়ে ইহকালের শান্তি পরকালের কল্যাণে নিয়োজিত হয়। 

৩৮5৫1 03355 

দাঈ এর শর্তসমূহ: দ্বীনি দাওয়াত একটি পবিত্র ও মহান দায়িত্ব। এ মহান দায়িতৃকর্মে 

আত্মনিয়োগের পূর্বে দাঈর জন্য কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ শর্ত রয়েছে। নিয়ে কুরআন ও হাদীসের 

আলোকে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি শর্ত পেশ করা হলো । যেমন : 

১. সঠিক ইলম তথা জ্ঞান : দ্বীনি দাওয়াতের দায়িত্ব পালনের জন্য দাঈর প্রথম শর্ত 
হলো, হালাল হারাম, ন্যায় অন্যায় এবং প্রতিবাদ প্রতিকারের ইসলামী পদ্ধতি সম্পর্কে 
সঠিক ইলম তথা জ্ঞান। দাঈ যে কাজ করার বা বর্জন করার দাওয়াত দিচ্ছেন, তা 
সত্যিই ইসলামের নির্দেশ কিনা তা জানা থাকতে হবে। ইসলামী কর্মকাণ্ড বা ধর্মীয় 
নির্দেশনা বিষয়ক অগণিত বিষয় রয়েছে, যে সম্পর্কে স্পষ্ট জ্ঞান না থাকলে দাঈ 
অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে নিজেই অন্যায়ে লিপ্ত হয়ে যাবেন। অথবা সৎকাজের 
আদেশ করতে গিয়ে অসৎকাজের আদেশ করে বসবেন। দাওয়াতের ক্ষেত্রে স্পষ্ট 
জ্ঞানের আবশ্যকতার বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন_ SL oh 
৮১০৪ ০৩৫ 5১৯ ৮15 410 ৩1323 অৰ্থাৎ, বল, এটিই আমার পর্থ। আমি 
এবং আমার অনুসারীরা স্পষ্ট জ্ঞানের ভিত্তিতে আল্লাহর দিকে আহ্বান করি। 

(সূরা ইউসুফ : আয়াত- ১০৮) 


জজ উসৃলুদ দাওয়াহ wWww.abswer.com ৬৯৭ 
আর এ স্পষ্ট জ্ঞান হলো অহীনির্ভর জ্ঞান বা কুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট নির্দেশনা । 
যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন ১৮51 £43351 54) 3$ অর্থাৎ, হে রাসূল! আপনি 
বলুন, আমি তো শুধু অহীর ভিত্তিতেই তোমাদেরকে ভয় প্রদর্শন করছি। 

২. ব্যক্তিগত আমল : দাঈ অবশ্যই তার প্রচারিত আদর্শের প্রতি নিষ্ঠাবান, বিশ্বাসী ও 
আমলকারী হবেন । যিনি বিশ্বময় আল্লাহর দ্বীন ও রাসূলুল্লাহ (স)-এর আদর্শের বিজয় ও 
প্রতিষ্ঠা দেখতে চান, তাকে সবার আগে তার ব্যক্তিগত জীবনের সকল ক্ষেত্রে ও সকল 
দিকে এ আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে হবে । কারণ মহানবী (স) সব বিষয়েই আগে নিজে আমল 
করতেন এবং পরে অপরকে আমল করার নির্দেশ দিতেন । যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 

-065135155755712470555545172851225 
অর্থাৎ, তোমরা মানুষকে সৎকাজের আদেশ দিচ্ছ আর নিজেরা পালন না করে তা 
ভুলে থাকছ। অথচ তোমরা কিতাব পাঠ করে থাক। 
হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন, কেয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে 
আনয়ন করে জাহান্নামের অগ্নির মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে। আগুনে তার নাড়িভুড়ি 
বেরিয়ে পড়বে এবং গাধা যেমন ঘানি নিয়ে ঘুরে তেমনি সে ঘুরতে থাকবে । তখন 
জাহান্নামবাসীরা তার নিকট সমবেত হয়ে বলবে, হে অমুক! তোমার কী হলো? তুমি 
না আমাদেরকে সৎকাজের আদেশ দিতে এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করতে? 
জবাবে সে বলবে, আমি তোমাদেরকে সৎকাজের আদেশ দিতাম; কিন্তু নিজে করতাম 
না। আর অসৎকাজ থেকে নিষেধ করতাম; কিন্ত নিজেই তা করতাম । (সহীহ বুখারী) 

৩. নম্রতা ও জদ্ৃতা : দাঈর অন্যতম মৌলিক শর্ত হলো, নম্রতা ও ভদ্রতা । দাঈকে 
অবশ্যই নম, জদ্র ও বন্ধৃভাবাপন্ন হতে হবে। তবেই তার প্রতি মানুষ ঝুঁকে পড়বে 
এবং তার দাওয়াতে সাড়া দিয়ে সহজে দ্বীন বুঝতে পারবে । আমরা অনেক সময় গরম 
কথা বা কড়া কথা বলাকে সাহসিকতা ও জেহাদ বলে মনে করি। অথচ আল্লাহ 
তায়ালা কুরআনুল কারীমে নরম কথা বলার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন বিশ্বের অন্যতম 
তাগুত আল্লাহদ্রোহী_জালেম ফিরাউনের কাছে হযরত মুসা ও হারূন (আ)-কে প্রেরণ 
রে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে নরম কথা বলার নির্দেশ দিয়ে বলেন- 355 03545 
৬১০৯ 08555 4454 ৫৫ অর্থাৎ, তোমরা তার কাছে গিয়ে ন্মভাবে কথা 
বলবে, তাহলে হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা আল্লাহকে ভয় করবে। 
দাওয়াতি কাজের উদ্দেশ্য মানুষের ওপর মাতব্বরি করা বা মানুষের ভুল ধরা নয়; 
বরং মানুষকে সৎপথে আহ্বান করা এবং ভালো পথে আসতে সাহায্য করা । এজন্য 
সর্বোচ্চ. পর্যায়ের ন্ম, ভদ্র ও বন্ধৃভাবাপন্ন হওয়া প্রয়োজন । কেননা রাসূলুল্লাহ (স)- 
এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল ন্ম্রতা। নম্রতা ও বন্ধত দিয়ে তিনি অগণিত বেদুইন 
আরবদের মন জয় করেছিলেন। অস্ত্র বা শক্তি দিয়ে তিনি ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেননি; 
বরং ন্মৃতা, ভদ্রতা ও ভালোবাসা দিয়েই তিনি ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেছেন। যেমন আল্লাহ 
তায়ালার বাণী- 
অর্থাৎ, আল্লাহর দয়ার অন্যতম প্রকাশ যে, আপনি তাদের প্রতি বিন্ম কোমল হৃদয় 
ছিলেন। যদি আপনি রূঢ় ও কঠোরচিত্ত হতেন, তাহলে তারা আপনার আশপাশ থেকে 
সরে পড়ত । (সূরা আলে ইমরান : আয়াত- ১৫৯) 
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৪. ভালোবাসা ও আন্তরিকতা : দাঈর জন্য অতি প্রয়োজনীয় শর্ত হলো, তিনি যাকে 
দাওয়াত দিচ্ছেন, তার প্রতি মনের ভালোবাসা ও আন্তরিকতা থাকা । দাঈর এ কর্মকে 
কুরআন ও হাদীসে নসীহত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আর নসীহতের মূল অর্থ- 
আন্তরিক ভালোবাসা ও মঙ্গল কামনা । দাঈ বা আল্লাহর পথে আহবানকারী কারও ভুল 
ধরে দেওয়া কিংবা নিজের জ্ঞান প্রদর্শন বা নিজের মাতব্বরি প্রতিষ্ঠার জন্য এ কাজ 
করবেন না; বরং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির প্রতি হৃদয়ের ভালোবাসার টানেই এ দায়িত পালন 
করবেন। মহানবী (স)-এর পবিত্র জীবনে এ ভালোবাসা ও প্রেমের অগণিত উদাহরণ 
আমরা দেখতে পাই । যে কাফেরগণ তার দেহকে রক্তরঞ্জিত করেছে, তাদেরই জন্য 
তিনি আল্লাহর দরবারে ক্ষমা ও করুণা প্রার্থনা করেছেন। তিনি তার কপালের রক্ত 
মুছতে মুছতে বলেন_ ০১০1: 3১5 ৬2381555101 অৰ্থাৎ, হে আমার, 
প্রতিপালক! আমার সম্প্রদায়কে ক্ষমা করে দিন, কারণ তারা জানে না। 

৫. উৎকৃষ্ট আচরণ দিয়ে মন্দ আচরণ প্রতিহত করা : দাওয়াতদানের ক্ষেত্রে গালির পরিবর্তে গালি, 
নিন্দার পরিবর্তে নিন্দা এবং রাগের পরিবর্তে রাগ ইত্যাদি সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ । একজন দাঈকে 
এসব মন্দ আচরণের প্রতিরোধ করতে হবে উৎকৃষ্টতর আচরণ দিয়ে। অথচ আমরা অনেক 
সময় এ নির্দেশের বিপরীত কর্ম করি। কেউ প্রতিবাদ করলে বা খারাপ আচরণ করলে আমরা 
তার আচরণের চেয়ে নিকৃষ্টতর আচরণের মাধ্যমে তার প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ করি। অথচ 

কুরআনের দৃষ্টিতে একজন দাঈর কর্তব্য হচ্ছে, নেন আনুহকে উত্তম পথায় বুদ্ধিম্া ও 
কি বে আজান কর যেমন আনা তালা হলেন 
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অর্থাৎ, এ ব্যক্তির চাইতে উত্তম কথা কার হতে পারে, যে আল্লাহর দিকে মানুষকে 
আহ্বান করে, সৎকর্ম করে এবং বলে, আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত । আর 
ভালো ও মন্দ কখনো সমান হতে পারে না। মন্দকে প্রতিহত কর উৎকৃষ্টতর আচরণ 

দিয়ে; ফলে তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে, দন একট 
সূরা ফুসসিলাত : আয়াত- ৩৩-৩৪) 
অপর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন- ১১৪ se GE os oh LS) 
টপ জপ 

যা বলে আমি সে সম্পর্কে বিশেষ অবহিত । (সূরা মুমিনুন : আয়াত-৯৬) 

৬. উত্তম চরিত্র ও সুন্দর ব্যবহার : দাঈর অন্যতম শর্ত হচ্ছে, দাঈকে অবশ্যই 3১ 
৯ তথা উত্তম চরিত্র ও মহানবী (স)-এর আদর্শের পরিপূর্ণ অনুসারী এবং সুন্দর 
ব্যবহার ও আচরণের, অধিকারী হওয়া । অন্যথা দাঈর দাওয়াতি মিশন সফলতার মুখ 
দেখার কোনো সম্ভাবনা থাকবে না। এজন্য দাঈর কর্তব্য হচ্ছে- 

ক. সর্বাবস্থায় অশ্লীল কথা, অশালীন বক্তব্য, গালিগালাজ ও কটুক্তি বর্জন করা। 

খ. বেশি কথা বলা, দম্ভভরে কথা বলা, অহংকার করা, বিতর্ক করা, মিথ্যা কথা বলা 
ইত্যাদি পরিহার করা । 

গ. সকলের সাথে আনন্দচিত্তে ও হাসিমুখে কথা বলা এবং কথার সময় পরিপূর্ণ 
মনোযোগ ও আশ্রহসহ অপরের কথা শ্রবণ করা । 
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৭. ধৈর্যশীল হওয়া : ৭১,০০৩ তিতা কায দুদিকে স্বর 
ধৈর্যশীল হতে হবে। এ পথে অনেক কষ্ট, লা্থনা, গঞ্জনা, জেল, জুলুম ও অসংখ্য 
প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। এসব দেখে দমে গেলে চলবে না। কারণ নবী রাসূলগণ দ্বীন 
প্রচার করতে গিয়ে অনেক জুলুম নির্যাতন সহ্য করেছেন, তবুও তারা দমে যাননি। 
ধৈর্ঘের উপদেশ দিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
t- টালিউড চারি 

১8532৯০৮৪৩০ 

র্যা সাল তি কীল রর ক লিবরা জে পা 
তোমার ওপর যা নিপতিত হয় তাতে ধৈর্যধারণ কর। নিশ্চয়ই এগুলো দৃঢ়সংকল্পের 
কাজ । (সূরা লুকমান : আয়াত-১৭) 
এ কাজে আমাদের প্রিয়নবী মুহাম্মাদ (স) প্রস্তরাঘাতে জর্জরিত হয়েছেন, মাতৃভূমি 
ত্যাগ করেছেন, দাত মোবারক শহীদ করেছেন, তবুও তিনি দ্বীন প্রচারে পিছপা হননি; 
বরং দ্বিগণ উৎসাহ নিয়ে প্রচারকার্য চালিয়েছেন এবং সকল প্রতিবন্ধকতায় ধৈর্যের 
সর্বোচ্চ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। 

৮: পরিকল্পনা গ্রহণ : দাঈর অন্যতম শর্ত হচ্ছে, পরিকল্পনা গ্রহণকারী হওয়া। দাঈকে 
পরিকল্পনাভিত্তিক দাওয়াতি কাজ করতে হবে । তাকে বাতিল ধর্মবিশ্বাস ও চিন্তাধারার 
মূলোৎপাটন করে ইসলামী জিন্দেগির বাস্তবতা তুলে ধরতে হবে। দুনিয়ার শান্তি ও 
আখেরাতের মুক্তির জন্য ইসলামের মত ও পথই একমাত্র পথ, এ কথা যুক্তিসহ 
শ্রোতাদের সামনে পেশ করতে হবে। 

৯. অধিকহারে সালাত, তাসবীহ ও তাহমীদপাঠ : দাঈর উল্লেখযোগ্য শর্ত হচ্ছে, দাঈ 
অধিকহারে সালাত, তাসবীহ ও তাহমীদ পাঠকারী হওয়া। কেননা একজন দাঈ 
মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান করতে গেলে কতিপয়ের বিরোধিতা, শত্রুতা ও 
নিন্দার কারণে কখনো ক্রোধে আবার কখনো বা বেদনায় অন্তর সংকীর্ণ হয়ে যায়। 
মনের এ সংবীর্ণতা-দুর করার একান্ত অবলম্বন হলো বেশি-বেশি সালাত, তাসবীহ, 
তাহমীদ ও দোয়া । কুরআনুল কারীমের একাধিক স্থানে সালাত, তাসবীহ, তাহমীদ ও 
ধৈর্যের মাধ্যমে শক্তি অর্জনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন-_ 
55 ১৪৩৬) ১১৯৮ ৮১০৪ - ১5556৮545৮০ 3৮৯ আগ 20৯০ এ 
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অর্থাৎ, আমি তো জানি, তারা যা বলে তাতে তোমার অন্তর সংকুচিত হয় । সুতরাং 
তোমার প্রতিপালকের তাসবীহ তাহমীদ তথা প্রশংসাময় পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা 
কর এবং সেজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হও এবং মৃত্যু আসার পর্যন্ত তুমি তোমার 
প্রতিপালকের ইবাদত কর। (সূরা হিজর : আয়াত- ৯৭-৯৯) 

উপসংহার : ইসলামে দাওয়াতের গুরুত্ব ও মর্যাদা অপরিসীম । এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অতি 

মহৎ। এর ক্ষেত্র ও পরিধি অতি ব্যাপক । নবী রাসূলগণের উত্তরসূরি হিসেবে এ মহান 

দায়িত্ব পালন করতে হলে দাঈর মধ্যে উল্লিখিত শর্তসমূহ বিদ্যমান থাকতে হবে। তাহলেই 
দাঈর দাওয়াতি কর্ম কার্যকর হবে । ফলে ব্যাপকহারে দ্বীনের প্রচার ও প্রসার হবে এবং 
আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হবে । 


TE == ___ ॥মাাৰলসাডংভাফিল মলাতকাগাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ = 
Sain BEM MULE LASS ০34: ১5 5: 0) 01 
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বিস্তারিত.আলোচনা কর। ও . 

উত্তনন॥॥ উপস্থাপনা : আল্লাহ তায়ালার নিকট একমাত্র জীবনবিধান হিসেবে ইসলামের 
প্রচার ও প্রসার এবং প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রক্রিয়া হলো দাওয়াত ৷ বিশ্বব্যাপী ইসলামের বাণী 
পৌছে দেওয়ার লক্ষ্যে ইসলামের চিরন্তন শাশ্বত বিধানের প্রতি আহ্বান করা ঈমানের 
অনিবার্য দাবি। এ দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য সনাতন পদ্ধতির পাশাপাশি 
বিন জাহুদিক পদ্ধতি রয়েছে নিয়ে গর আলোচনা গেশ রর হলো। 


৩৯৬14 ০৮5: 

০3%.ন-এর অর্থ : 

ক. আভিধানিক অর্থ : ০}. শব্দটি আরবি একবচন। এর বহুবচন হচ্ছে, J; এর অর্থ- 

১. ১১৫1 তথা পথ, পন্থা ৷ যেমন বলা হয়- 

-259১০ ড1$5 ৬১১51 ৬৪০০ 

৩০১১০] তথা মাযহাব । 

$40 তথা বিষয়। যেমন বলা হয়- €১+: 0191541৮১১১: 3 SLE 

0:55] তথা উসিলা, মাধ্যম । k 

(4) তথা পদ্ধতি । 

150 ১১১41 তথা ইলমী পন্থা ইত্যাদি । 

পারিভাষিক সংজ্ঞা : এখানে ০} বলতে 511 £,1:.1 বোঝানো হয়েছে ৷ 

কাজেই 5:11 $,১1:.1-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা নিম্নে পেশ করা হলো- 

১, শরীয়তের পরিভাষায় ৪:41 (31: বলা হয়- 3) ৫৯ 55241 Ly 
5555 ৬৯ ৩5111 অর্থাৎ, দাঈ তথা দাওয়াতদানকারী তার দাওয়াত দানের ক্ষেত্রে যে পথ 
ও পন্থা অবলম্বন করে থাকে, তাকে 55511 $,$1:. তথা দাওয়াতের পদ্ধতি বলা হয়। 

২. মুহাম্মাদ আবুল ফাতাহ আল বায়ানুনী বলেছেন_ 

রা OER BPEL A 

৩. কতিপয় আলেম বলেছেন- 1552 54 ৮৮611 65125 তা] 52০0 ৩৯ 
অর্থাৎ, দাঈ বা ইসলামের দাওয়াতদানকারী তার দাওয়াতদানের ক্ষেত্রে যে পদ্ধতি 
প্রয়োগ করে থাকে, তাকে আরবিতে 5:11 ০১1: বলা হয়। 

৪. কেউ বলেছেন_ £2১১ 45231৮০21৮৪ ৮5441 <> ৩৯ অর্থাৎ, দাঈ বা 
দাওয়াতদানকারী তার ইসলামী দাওয়াতের কার্যক্রমে যে কৌশল অবলম্বন করেন, 
তাকে 59-5%4॥ 312, বলা হয়। 

৫. এক কথায়, ইসলামী দাওয়াতের পন্থা ও পদ্ধতিকে 5920 ৬ 
একজন দাঈ তার দাওয়াতদানের ক্ষেত্রে অবলম্বন করে থাকে । 


ASF সিটের 


soe 


31. বলা হয়; যা 


জজ ৬সূলুদ দাওয়াহ _ _  www:-abswer:com == ৭০১ 

2 চু] LULA: 

দাওয়াতের পদ্ধতিসমূহ : জ্ঞানবিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে দাওয়াতের পদ্ধতিও উন্নত 

হয়েছে। দাওয়াতের ইতিহাস থেকে জানা যায়, নবী রাসূলগণ দাওয়াতের যে কোনো একটি 

পদ্ধতির ওপর নির্ভর করেননি; বরং যে গতিতে দুনিয়ায় জ্ঞানবিজ্ঞানের উন্নতি হয়েছে, 
তদনুযায়ী তাদের দাওয়াতি পদ্ধতিরও পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। নিম্নে দাওয়াতের কতিপয় 
গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি তুলে ধরা হলো । যেমন : 

১. ওয়ায ও নসীহত : কুরআন ও সহীহ হাদীসভিত্তিক ওয়ায ও নসীহতের মাধ্যমে মানুষকে 
আল্লাহর পথে দাওয়াত দেওয়া যায়। নবী রাসূল, আলেমে দ্বীন ও আওলিয়ায়ে কেরাম এ 
পদ্ধতিতে দাওয়াতি কাজ করেছেন।,যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- এ): ৮৫ 
14.0] ০32); 28510 অৰ্থাৎ, আপনি মানুষকে আপনার প্রতিপালকের পে পন 
করুন হেকমত ও সুন্দর ওয়ায নসীহতের মাধ্ামে। (সূরা নাহর : আয়াত-১২৫) 

২. তালীম ও তরবিয়ত : মানুষকে তালীম ও তরবিয়ত তথা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দানের 
মাধ্যমে আল্লাহর পথে ইসলামের দিকে আহ্বান রুরা যায়। যেমন আল্লাহ্‌ তায়ালা বলেন- 
35৮0 55 34 85 SAS BL Gea ভা ৪0 ৮০ এ 
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-১১১১১০ 
শর রাহ সরিনদের সতি াাহারেছেন তে. তাদের মাঝে তাদের নিজেদের 
মধ্য থেকে নবী পাঠিয়েছেন। তিনি তাদের জন্য তার আয়াতসমূহ পাঠ করেন, 
তাদেরকে সংশোধন করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও সুন্নাতের শিক্ষা দান করে। 
বস্তুত তারা ছিল পূর্ব থেকেই পথভ্রষ্ট । (সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১৬৪)। 

৩. তারগীব : তারগীব তথা উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান 
করা যায়। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত আয়াতটি পেশ করা যায় । যেমন : 

Ui US ELSA Lobe Sas of 3285 ১৩ ৮1০০ 0৯5 ১5 
ILS LSC ৪ ১৯০5 

অর্থাৎ, মুমিন হয়ে পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে কেউ সৎকর্ম করবে, তাকে আমি অবশ্যই 
আনন্দময় জীবন দান করব এবং তাদেরকে তাদের কর্মের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করব । 
(সূরা নাহল : আয়াত-৯৭) 

৪. তারহীব : আল্লাহ, রাসূল, ইসলাম, কুরআন ও হাদীস ইত্যাদির বিরোধীতাকারীদের পরিণাম 
হবে খুবই ভয়াবহ। এ জাতীয় বক্তব্য পেশ করে তারহীব তথা ভয় প্রদর্শনের মাধ্যমেও 
মানুষকে আল্লাহ ও রাসূলের পথে দাওয়াত দেওয়া যায় । যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
5155 Uj UG UE 100 2088 5১৮৯ তি 0555 20৮৮৫ ১ 
অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তদীয় রাসূলকে অমান্য করে এবং তার নির্দিষ্ট সীমাসমূহ 
অতিক্রম করে, তিনি তাকে আগুনে নিক্ষেপ করবেন; যেখানে সে সদাসর্বদা অবস্থান 
করবে । আর তার জন্য রয়েছে লাস্কনাদায়ক শাস্তি। (সূরা আন নিসা : আয়াত- ১৪) 

৫. শিক্ষণীয় কাহিনী বর্ণনা : কুরআন ও হাদীস থেকে বিভিন্ন নবী রাসূলগণের জীবন 
পরিক্রমা ও শিক্ষণীয় এতিহাসিক কিসসা কাহিনী বর্ণনা করে মানুষকে ইসলামের পথে 
পলা নাপাক 

৬১৪ 5 SM a এ উড Lai GLUE ৮ ৯০ 
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অর্থাৎ, আমি তোমার কাছে সুন্দর কাহিনী বর্ণনা করছি অহীর মাধ্যমে তোমার নিকট 
* এ কুরআন প্রেরণ করে, যদিও এর পূর্বে তুমি ছিলে অনবহিতদের অন্তর্ভুক্ত । 
(সূরা ইউসুফ : আয়াত- ৩) 
অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন 5133. £5:5 ০5 ত৪ 0৩ ১৪ 
১18 অর্থাৎ, তাদের কাহিনীতে বুদ্ধিমানদের জন্য রয়েছে প্রচুর শিক্ষনীয় বিষয় । 
(সূরা ইউসুফ : আয়াত- ১১১) 
৬. উপমা পেশ : সুন্দর সুন্দর উপমা ও উদাহরণ পেশের মাধ্যমেও মানুষকে ইসলামের 
প্রতি আহ্বান করা যায়। এতে মানুষ সহজে মুগ্ধ হয় এবং ইসলামের দিকে আস্তে 
আস্তে ধাবিত হয়। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী 
sail ৬৪০ 
অর্থাৎ, আপনি কি লক্ষ্য করেন না, আল্লাহ কেমন উপমা বর্ণনা করেছেন- পবিত্র বাক্য 
হলো পবিত্র বৃক্ষের মতো । তার শিকড় মযবুত এবং শাখা আকাশে উ্থিত। 
(সূরা ইবরাহীম : আয়াত- ২৪) 
৭. সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ : দৈনন্দিন জীরনে সমাজে সৎকাজের 
আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করার মাধ্যমেও দাওয়াতি কাজ করা যায়। এ বিষয়ে 
গুরুত্বারোপ করে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 
০503255১521 (325 ১91 fs, es AE 2: 
Nore rT EIOTEE FR SSA 
অর্থাৎ, আর' তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল থাকা উচিত যারা আহ্বান জানাবে 
সতকর্মের প্রতি, নির্দেশ দিবে ভালো কাজের এবং বারণ করবে অন্যায় কাজ থেকে । 
আর তারাই হলো সফলকাম । (সূরা আলে ইমরান : আয়াত- ১০৪) 
৮. প্রশ্নোত্তরে : প্রশ্লোত্তরের মাধ্যমেও দাওয়াতি কাজ করা যায় । এ প্রসঙ্গে আদম (আ)-কে 
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অর্থাৎ, আল্লাহ বললেন, হে ইবলিস! আমি যাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছি, তার প্রতি 
সেজদাবনত হতে তোমাকে কিসে বারণ করল? তুমি কি উদ্ধত প্রকাশ করলে, না তুমি 
উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন? ইবলিস বলল, আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ । আপনি আমাকে আগুন 
, হতে সৃষ্টি করেছেন আর তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি হতে। আল্লাহ বললেন, তুমি 
এখান থেকে বের হয়ে যাও। নিশ্চয়ই তুমি বিতাড়িত। 

৯. বিতর্কের মাধ্যমে বোঝানো : বিতর্কের মাধ্যমে প্রতিপক্ষকে বুঝিয়েও ইসলামের প্রতি 
আহ্বান করা যায়। যেমন আল্লাহর নবী হযরত ইবরাহীম (আ) এ প্রক্রিয়া অবলম্বন 
করেছিলেন । যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
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অর্থাৎ, তুমি কি তার প্রতি লক্ষ্য করনি, যে ইবরাহীমের সাথে তার প্রতিপালক সম্পর্কে বিতর্ক 
করেছিল, যেহেতু আল্লাহ তাকে রাজছ্ প্রদান করেছিলেন । যখন ইবরাহীম বলেছিলেন, জামার 
প্রভু তিনি, যিনি জীবিত করেন ও মৃত্যু দান করেন। সে বলেছিল, আমিই জীবন দান করি ও 
মৃত্যু দান করি। ইবরাহীম (আ) বললেন, নিশ্চয়ই আমার প্রভু সূর্যকে পূর্ব দিক হতে আনয়ন 
করেন; তুমি পারলে তা পশ্চিম দিক হতে আনয়ন কর। এতে সে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল। বস্তুত 
আল্লাহ তায়ালা জালেম সম্প্রদায়কে পথগ্রদর্শন করেন না। ’ 
পোস্টারিং : পোস্টারিং এর মাধ্যমে দাওয়াতি কাজ করা যায়। যেমন অত্যন্ত দৃষ্টি 
আকর্ষক এবং নান্দনিক সৌন্দর্যের বিভিন্ন দৃশ্যাবলি ব্যবহার করে পোস্টার তৈরি 
করা। অতঃপর পোস্টারগুলোতে মানুষের চিন্তা উদ্বেককারী ইসলামিক শ্লোগান লিখে 
দেওয়া এবং সেগুলোকে গ্রাম ও শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে টানিয়ে দেওয়া । 

ইন্টারনেটে দাওয়াহ : বিভিন্ন জনপ্রিয় সামাজিক যোগাযোগের সাইট যেমন : 


Facebook, Twitter, ব্রগ, Email Address সহ অন্য Social Networking 
ওয়েবসাইটে ইসলামী প্রবন্ধ, বই, অডিও, ভিডিও এবং লেকচার পাঠিয়ে মানবতার 
মুক্তির লক্ষ্যে ইসলামের আলো ছড়িয়ে দেওয়া যায়। 


গণমাধ্যমে দাওয়াহ ং রেডিও এবং টেলিভিশনের জন্য ইসলামিক অনুষ্ঠান নির্মাণ করে 
সেগুলো সম্প্রচারের মাধ্যমে ইসলামের দাওয়াত পেশ করা যায়। এক্ষেত্রে 
অনুষ্ঠানগুলো সম্প্রচারের আগেই সেগুলোর প্রচার সময় এবং চ্যানেলের নাম উল্লেখ 
করে ব্যাপক প্রচারণা চালাতে হবে । 

স্টিকারের মাধ্যমে দাওয়াহ : সালাত আদায় করা, পিতামাতার সাথে সম্বহার করা, 
দুস্থদের সহায়তা করা ইত্যাদি বিষয়গুলো মানুষকে মনে করিয়ে দেয় এমন ম্যাসেজ 
লিখে স্টিকার আকারে সেগুলোর বিভিন্ন গুরুতৃ পূর্ণ স্থানসহ পাবলিক যানবাহন যেমন : 
বাস, ট্রেন ইত্যাদিতে লাগিয়ে দাওয়াতি কাজ করা যায়। 

পোস্ট কার্ড : প্রাকৃতিক মনোরম দৃশ্য ব্যবহার করে আকর্ষণীয় পোস্টকার্ড তৈরি করে 
এর উল্টো পিঠে ইসলামিক. দাওয়াহ সম্পর্কিত ম্যাসেজ লিখে সেগুলো ছাপিয়ে 
মানুষের মাঝে বিতরণ করে দাওয়াতি কাজ করা যায়। 

পুস্তিকা, প্রচারপত্র : গুরুত্বপূর্ণ বই বা লেকচারের ভিডিও সিডি বা ডিভিডি থেকে 
নির্বাচিত অংশ পুস্তিকা বা প্রচারপত্র আকারে প্রকাশ করে তা বিক্রি বা 
বিতরণের মাধ্যমে দাওয়াতি কাজ করা যায়। বিভিন্ন উপলক্ষ্য কেন্দ্রিক এটা করা 
যেতে পারে । যেমন : হজ্জ মৌসুমে, লম্বা ছুটির মধ্যে, কল কারখানার শ্রমিকদের 
লক্ষ্যে, বিয়ের অনুষ্ঠানে, রমযান মাস কিংবা ঈদ উপলক্ষ্যে। 

খোলা চিঠি : বিভিন্ন বয়স ও পেশার মানুষকে পাঠক হিসেবে কল্পনা করে খোলা চিঠি 
লেখার মাধামে দাওয়াতি কাজ করা যায়। পাঠককে উদ্দেশ্য করে তার অনুভূতিতে 
নাড়া দেয়, এমন ভাষায় তাদেরকে ইসলামের পথে ডাকতে হবে । 

বিভিন্ন দাওয়াহ উপকরণ বিতরণ : ইসলামের দাওয়াত পৌছে দেওয়ার কাজে 
নিয়োজিত ব্যক্তি ও সংগঠন নিয়ম করে সপ্তাহের নির্ধারিত দিনে বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে 
দাওয়াহ বিষয়ক পুস্তিকা, ক্রোড়পত্র, ইসলামিক লেকচারের সিডিভিসিড ইত্যাদি 
মানুষের হাতে হাতে পৌছে দেওয়ার মাধ্যমে দাওয়াতি কাজ করা যায়৷ 

ইসলামিক স্লোগান : মানুষের নজর কাড়ে এমন সব আকর্ষণীয় ইসলামিক স্লোগান বা 


+ বক্তব্য আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত জিনিসপত্র যেমন ক্যালেন্ডার, 


শপিংব্যাগ, গাড়ির গ্রাস ইত্যাদিতে লিখে দাওয়াতি কাজ করা যায়। 


উপসংহার : ইসলামে দাওয়াতের গুরুতৃ ও মর্যাদা অপরিসীম । কাজেই নবী রাসূলগণের 
উত্তরসূরি হিসেবে দাওয়াতি কর্মকাণ্ডে আত্মনিয়োগ করা প্রত্যেকেরই নৈতিক দায়িতু । তবে 
এক্ষেত্রে দাওয়াতদানের সর্বোত্তম পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বন করতে হবে । আল্লাহর যমীনে 
আল্লাহর দ্বীন কায়েম করতে চাইলে এছাড়া আর কোনো বিকল্প ব্যবস্থা নেই। 


৭০৪ (ভাল সহ কাহিল ডিক গাইড সিরিজ : দবতীয় বর্ষ = 
52106905811 555 415 LSS 56500১১৮585 ৬০৪0৫) 0 হু 
আ প্রশ্ন : ১৪ ॥ কুরআন ও সুন্নাহর আলোকৈ ইসলামী দাওয়াহ-এর 


আলোচনা কর। [ফা. প. ২০১৮] 
ING ১৫৫ 59০9) tN ১০০৩৯ ও) 
অথবা, £.১(.১৷ $92%1-এর উৎস কী? সংক্ষেপে বর্ণনা কর! [ফা, প. ২০১৫] 


Lt 90805: LY 69591 pt ০০০৩৯ ঝা 

অথবা, ইসলামী দাওয়াহ-এর উৎসগুলো কী কী? কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে বর্ণনা কর। . 
উত্তন॥॥ উপস্থাপনা : ইসলাম হলো আল্লাহ তায়ালার নিকট একমাত্র গ্রহণযোগ্য 
জীবনব্যবস্থা। যথাযথ প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার একমাত্র উপায় হলো দাওয়াত ৷ যুগে যুগে 
আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীর মানুষের ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তির জন্য যেসব নবী- 
রাসূল প্রেরণ করেছেন, তারা প্রত্যেকেই ইসলামের প্রচার ও প্রসারে কাজ করেছেন। নবী 
রাসূলগণের পর এ গুরুদায়িতব অর্পিত হয়েছে সমগ্র মুসলিম উম্মাহর ওপর । ইসলামী দাওয়া 
নির্দিষ্ট কতিপয় উৎস হতে উৎসারিত। দাঈকে ইসলামী দাওয়াহ এর উৎসগুলোর 
আলোকেই দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে । নিম্নে প্রশ্নালোকে দাওয়াত সংক্রান্ত 
আলোচনা উপস্থাপন করা হলো। 

৩ UCN 25541 Us: 

ইসলামী দাওয়াহ-এর উৎসসমূহ : ইসলামী দাওয়াহ এর মুল উৎস সর্বমোট পীচটি। যথা: 

১. আল কুরআন । ২. আস সুন্নাহ তথা হাদীস। 

৩. নবী করীম (স)-এর জীবনচরিত। 8. খোলাফায়ে রাশেদীনের জীবনচরিত। 

৫. আলেম ও দাঈগণের পদক্ষেপ ও কর্মপন্থা। 

নিম্নে উল্লিখিত উৎসসমূহের বিস্তারিত আলোচনা প্রদত্ত হলো । যেমন : 

১. আল কুরআন : 

ক. আভিধানিক অর্থ :.1;8-এর শাব্দিক বিশ্লেষণ সম্পর্কে আলেমগণের মতবিরোধ 

রয়েছে। যেমন : 

১. ইমাম শাফেয়ী ও একদল আলেমের মতে, 91)$ হলো +1- 4! বা নির্ধারিত নাম। 
এটা 2১৮: নয় । তাদের মতে, এটা কালামুল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট নাম । যেমন : 
তাওরাত, ইঁলজিল নিলি ফিতাবের নাম অনুজ সর্বশেয় ইলাহী বা আনান গ্রহের 
নাম হলো ১5%; যেমন কুরআনে এসেছে- ৮১৯১৫ St Gs Uh ph Os 

২. অন্য একদল আলেমের মতে, ৩% শব্দটি 35:১5 ০2 এটা ৪৮) ১১০৪ 
₹৮%51 থেকে উদ্ভূত । যার অর্থ ০34৯5 বা মিলিত। যেহেতু কুরআন মাজীদের এক 
আয়াত অপর আয়াতের সাথে মিলিত, তাই এটাকে ১1) বলা হয়। 

৩. কিছুসংখ্যক আলেমের মতে, 013% শব্দটি 155 হতে নির্গত। এটা ইসমে মাফউল 
*585-এর অর্থে ব্যবহার হয় । আর ০9৯০ অর্থ পঠিত । কুরআন মাজীদকে এজন্যই 
কুরআন বলা হয়, যেহেতু এটা পৃথিবীতে সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ । 

8. অথবা ১১% শব্দটি ০১১-এর ওযনে গঠিত গুণবাচক বিশেষ্য। এর অর্থ অধিক 
নিকটতর ৷ যেহেতু কুরআনের পাঠ, পঠন ও তদনুযায়ী আমলকারীকে কুরআন 
আল্লাহর নিকট পৌছে দেয়, তাই একে ১} বলা হয়। 


৭০৫ 


জজ ডসূলুদ দাওয়াহ উর 
খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : 
১. উনি সা ক 
৬১৩, 358 As 985 20 ০1230 ৫15 Bi ৬৯ ১০ 
38১5 এ9 3525 ২৯6 2১5 0০১৯০ 
অর্থাৎ, কুরআন হলো রাসুলুল্লাহ (স)- এর ওপর অবতারিত গ্রন্থ, যা সহীফাসমূহে লিপিবদ্ধ আছে, 
যা তার রাসূলুল্লাহ (স) থেকে সন্দেহমুক্ত প্রক্রিয়ায় ধারাবাহিকভাবে উদ্ধৃত হয়ে এসেছে। 
২. 8১5০1 ৯৮ গ্রন্থে বলা হয়েছে- 
213 505 210 1০ Mot MLS ০০০ Bin 28 HSS ৩৯ ০0৮] 
lal ৩৪ LISA 
অর্থাৎ, কুরআন হলো আল্লাহ তায়ালার কালাম, যা তিনি তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ (স)- 
এর ওপর অবতীর্ণ করেছেন, যা 'সহীফাসমূহে লিপিবদ্ধ আছে। | 
৩. মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন- 
Fs 5815 20 ০০ ১০৯ GE তা ৫6 211 550 35 005] 
A Br 
অর্থাৎ, কুরআন হলো এমন এক আসমানী কিতাব, যা আমাদের মহান নেতা মুহাম্মাদ 
(স)-এর ওপর অবতীর্ণ, যার একটি সুরারও মোকাবেলায় মানুষ অক্ষম । 
৪. আল্লামা মুহাম্মাদ আলী আস সাবুনী বলেন- 
Ll - SALI 209৭ (90৯, চি] ANS ja 
Gi 435১ ১১৯০০ od ৩১২৬] 15০0 lc 33৮ od 
ANS BELA ISU LAT SC, 51555155515 
অর্থাৎ, কুরআন আল্লাহর অলৌকিক বিস্ময়কর বাণী, যা সর্বশেষ নবী ও রাসূল 
মুহাম্মাদ (স)-এর ওপর বিশ্বস্ত জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে অবতীর্ণ হয়েছে। যা 
গ্রস্থাকারে লিপিবদ্ধ, আমাদের নিকট মুতাওয়াতির প্রক্রিয়ায় বর্ণিত, যার তেলাওয়াত 
'ইবাদত হিসেবে সাব্যস্ত, যা সূরা ফাতিহা দ্বারা আরম্ভ এবং সূরা নাস দ্বারা পরিসমাপ্ত। 
৫. আল্লামা নাসাফী (র) বলেন- 
৩৭05 915 210৮1913450 05 ৫৮০] LESH 5৯ ১১ 
525১5192655 এ 5 BANAL 
৬. মুহাম্মাদ আবুল ফাতাহ আল বায়ানুনী বলেন- 
Mosse ke JSG we BAI Yes 5 UNE Gi 
SIDE 5252০ 25510 2১2 058১1 


৭. কতিপয় আলেম বলেছেন I 
55550953555 Oe FS pe ২৫32555৯0৯৬ 
৬৪ ৩১ LS SDE Mil ১১৬4০ 155] UA ৯১ ও 5 
IU 2১০১ EAE 4৫৮০5 2৮৮1 ৩৪ ১৮4 ১৮৯৮০ 
৮4078251352 

কুরআনের বৈশিষ্ট্য : কুরআনুল কারীম বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমপ্তিত । যেমন : 

১. কুরআনুল কারীম আল্লাহ তায়ালাপ্রদত্ত। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
২ ৬5 UB SHILA 2 সত EEE DLS ৬১7৯৫ ১0৮ 2 
৬১০] 


৭০৬__ ৫৪2 কাধল ব্রাক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জর 
২. এটি সম্পূর্ণরূপে ক্রটিমুক্ত কিতাব। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
be U5 S- AE be 5 5805০১5১৪১৮ এ) ১৮০০ ০৭৪ 
৩. এটি সুস্পষ্ট কিতাব। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
y 085 58555 GE EAL 3 
8. এটি সকল কিছুর বর্ণনা সংবলিত কিতাব । যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- B 
+ GHD GSS ১56 GG si FUSE ES 
৫. এটি কেবল আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ; গায়রুল্লাহর পক্ষ থেকে নয়। যেমন আল্লাহ 
তায়ালা বলেন- 
15051 ls BIS 4100 ১১০ ১৪ ৬৪ OK পন, 9050 03255 SON 
০15১6 
, এটি সংশয়মুক্ত কিতাব । যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 59 235 3151 এ)১ 
৭. এটি এমন কিতাব; যার অনুরূপ কিতাব রচনা করা পৃথিবীর কোনো মানুষের পক্ষে 
সম্ভব নয়। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
0380 8 90) ৩১ 9৮5 ও ৩1৮1৩ balls ed S201 ৯৪৫ 8 
535০০০44594 20698 
৮. এটি সংরক্ষণের দায়িত আল্লাহ তায়ালার । যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
-9351 21165850755 LSS Ly 
সুতরাং উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যসহ আরও বহুরিধ বৈশিষ্ট্যের কারণে আল্লাহর কিতাব কুরআনুল 
কারীম সকল কল্যাণের উৎস এবং সকল আলেম ও দাঈর একমাত্র আশ্রয়স্থল । অতএব 
এটি ইসলামী দাওয়াহ-এর অন্যতম প্রধান ও প্রথম উৎস। 
২. আস সুন্নাহ তথা হাদীস : 
ক. আভিধানিক অর্থ : £%4... শব্দটি +:. বা বিশেষ্য, এটা একবচন, বহুবচনে ££; 
এর অর্থ হচ্ছে- 
১. £53, তথা পন্ধতি । এ অর্থে হাদীসে এসেছে- 
-0 ৩০ ১৪৬১০ 0৯5 25৯ 458৬5 
২. ১২১ তথা পথ। 
৩. £:255:-501 335১1 ২৪৫১৫ তথা সরল প্রশংসিত পদ্থা। যেমন বলা হয়- 
১০০৯0 ২১520 8০07 ৬৪ AT LL A ৬ 25 
৪. ££ তথা নিয়মনীতি এ অর্থে কুরআনে এসেছে- E 
১8555 5101 2544 05৯5 ১65 455 ১৪ ৬৫৯ 3৪ তা 210 455 
খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : 
5১. পরিভাষায় £££. বলা হয়- 
953১9080585 FSG AE Ls sn NL 5 (5৬5 
22% 3135 31 
অর্থাৎ, সাইয়্যেদুনা মুহাম্মাদ (স)-এর কথা যা কুরআন নয় এবং তার কাজ ও মৌন 
সমর্থনকে ££. বলা হয়। 
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২. “কেউ বলেছেন, মহানবী (স)-এর কথা, কাজ ও সমর্থনের অংশসমূহের মধ্যে যেগুলো উম্মতের 
আমলে জিন্দেগিতে প্রয়োজন সেগুলোকে ££... বলা হয়। যেমন রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণী- 
35475 400 305 UB EELS Las ১185৭183585 
৩. জমনুর মুহাদ্দিসীনের মতে 
2193৪৮৫6155 i Md Sd Galt চা 
(1৮১6 ৮৯915 ৩০৮৯ 955 ০15 উ UGG - 72১5 3১০১ রা 
১১5 
" অর্থাৎ, সুন্নাহ হচ্ছে হাদীস। আর তা হলো রাসূলুল্লাহ (স)-এর কথা, কাজ ও মৌন 
সমর্থন, অনুরূপ সাহাবী ও তাবেয়ীগণের কথা, কাজ ও মৌন সমর্থন। 
৪. শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (র) বলেন- 
tS HAG as 91581500585 444 
৫. ৯১১৯৭ ০1০5 Fits +5-এর গ্রন্থকার বলেন- 
১805 Br Hoga ৫০০ ৪ টেন Bor 


০০3৯5 


৬. কতিপয় মুহাদ্দিস বলেন- 
৮০5 ৮ ij 05 515 21054955538 05 ৬ 
Bigg 44 

আস সুন্নাহ-এর বৈশিষ্ট্য : আস সুরাহ এর বহুবিধ বৈশিট্টের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য নিয়রপ- 

১. সুন্নাহ হচ্ছে এক প্রকার অহী। একে অহী ১1১ ৮: বলা হয়। যেমন আল্লাহ 
তায়ালা ইরশাদ করেন- ৮৯১$৩১১419 Dl Sp Seis LS 

২. এটি মুত্তাসিল সনদে বর্ণিত হয়েছে, যার মধ্যে কোনো £55] নেই । সাহাবীগণ 
সরাসরি রাসূলুল্লাহ (স) থেকে বর্ণনা করেছেন কিংবা ধারাবাহিক সূত্র অবলম্বনে বর্ণনা 
করেছেন। ফলে এর মধ্যে £4০35! না হওয়ায় নিখুঁত অবস্থা অদ্যাবধি অব্যাহত রয়েছে। 

৩. সুন্নাহগুলো কালচক্রে বিনষ্ট ও বিলীন হওয়ার হাত থেকে আল্লাহ তায়ালা রক্ষা 
করেছেন। ফলে সাহাবায়ে কেরাম (রা) সরাসরি রাসূলুল্লাহ (স) থেকে, ক্লিংবা 
ধারাবাহিক সূত্র অবলম্বন করে সাহাবী ও তাবেয়ীগণ লক্ষ লক্ষ হাদীস তাদের 
স্মৃতিপটে এবং পাণ্ডুলিপি আকারে প্রশংসনীয় পন্থায় সংরক্ষণ করেছেন। 

৪. সুন্নাহগুলোকে ভুলের হাত থেকে রক্ষা করা হয়েছে। আর এটা এজন্য করা হয়েছে 
যে, সুন্নাহও এক প্রকার অহী । আর অহী ভুলের উধধের্ব। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ 
(স) যখন হযরত ‘আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা)-কে হাদীস লেখার 
অনুমতি দিয়েছিলেন । যেমন রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণী-' 

- SANDE ৫5৯ ৬ ৩৮৮ cgi Lif 
উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যের কারণেই কুরআনের পরেই আসসুন্নাহ তথা হাদীস সকল 
কল্যাণের উৎস হওয়ার স্থান দখল করেছে । ফলে সুন্নাহ বা হাদীস সকল আলেম ও 
দাঈর আশ্রয়স্থলে পরিণত হয়েছে। অতএব এটি ইসলামী দাওয়াহ-এর অন্যতম 
দ্বিতীয় উৎস হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। 


iA ££5. 1 
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৩. নবী করীম (স)-এর জীবনচরিত : আল্লাহ তায়ালা বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (স)-কে কুফর, 
শিরক, নিফাক, ফিসক, অজ্ঞতা ও জুলুমের বিরুদ্ধে শাশ্বত সত্য ও সুন্দরের দাওয়াতসহ 
পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। আল্লাহ্‌র নির্দেশে মহানবী (স) তার গোটা জীবনই উৎসর্গ করেন 
দ্বীনি দাওয়াতের চিরায়ত কাজে । তিনি ৪০ বছর বয়সে নবুয়তপ্রাপ্ত হয়েই দাওয়াতি কাজে 
আত্মনিয়োগ করেন। সর্বপ্রথম তিনি দাওয়াত দেন তীর প্রিয়তম স্ত্রীর নিকট ৷ পর্যায়ক্রমে 
পরিবারের সদস্যবৃন্দ ও ঘনিষ্ঠতম বন্ধুদের তিনি দাওয়াতের আওতায় নিয়ে আসেন। 
অবশেষে আল্লাহর নির্দেশে এবং বাস্তব পরিস্থিতির দাবি অনুসারে ৬২২ খ্রিস্টাব্দে মহানবী 
(স) তার সহচর অনুসারীদের নিয়ে মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেন। ফলে মহানবী 
(স)-এর দাওয়াতের নবতর যুগের সূচনা হয়। মদিনায় দাওয়াতের প্রথম পর্বে মহানবী (স) 
বিভিন্ন ধর্ম ও জাতির লোকদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার এঁতিহাসিক চুক্তি “মদিনা 
সনদ" স্বাক্ষর করেন। মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে তিনি অনন্য ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। 
তৈরি করেন স্বতন্ত্র দাঈ গোষ্ঠী; যারা দাওয়াতের কাজে নিরন্তর আত্মনিবেদিত থাকেন। 
মহানবী (স)-এর নিরন্তর সাধনায়, অবিরাম শ্রমে, অবিশ্রান্ত চেষ্টায় এবং অন্তহীন ত্যাগে 
এভাবেই ইসলামী দাওয়াহ সর্বাঙ্গীন পূর্ণতা অর্জন করতে সক্ষম হয়। এ কারণে গোটা 
মানুষের জন্য তিনি উত্তম আদর্শ। যেমন আল্লাহ্‌ তায়ালা ইরশাদ করেন- 
5৯৬ 0306 পু॥ ১৯১৩ US ১৭ ELS ফন AN 77 ৩৪ LS এ 
-12১৫ 210 5455 
অতএব কারণে সকল আলেম, দাঈ ও সর্বস্তরের মানুষের জন্য রাসূলুল্লাহ (স)-এর 
জীবনচরিত ইসলামী দাওয়াহ এর অন্যতম উৎস হওয়ার মর্যাদা অর্জন করেছে । - 
8. খোলাফায়ে রাশেদীনের জীবনচরিত : ইসলামী দাওয়াহ এর ক্ষেত্রে খোলাফায়ে 
রাশেদীনের জীবনচরিত পরবর্তী দাঈদের জন্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত । মহানবী (স)-এর 
ওফাতের পর খোলাফায়ে রাশেদীন কুরআন সুন্নাহর শিক্ষা এবং মহানবী (স)-এর 
জীবনাদর্শকে ধারণ করে পৃথিবীর দিগদিগন্তে ছড়িয়ে দেন। ফলে কুরআন মাজীদের ভাষা, 
বিষয়বস্তু বর্ণনার অলৌকিকতৃ, মহানবী. (স)-এর বাণী ও জীবনচরিতের অনন্যতা মানুষকে 
ইসলাম গ্রহণের জন্য অনুপ্রাণিত করে । - 
মহানবী (স)-এর ওফাতের পর আরবে ধর্মদ্রোহী মুরতাদ ও ভগুনবীদের আত্মপ্রকাশ হয় । 
এমন প্রেক্ষাপটে হযরত আবু বকর (রা) শক্ত হাতে তাদের দমন করেন এবং ইসলামী 
দাওয়াতের ক্রমবিকাশে অনন্য সাধারণ ভূমিকা পালন করেন। 
খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগের মধ্যে হযরত ওমর (রা)-এর শাসনামল ইসলামী দাওয়াতের 
সবচেয়ে উর্বর যুগ হিসেবে চিহ্নিত । একে বলা হয় ইসলামী দাওয়াতের স্বর্ণযুগ । ওমর 
(রা) রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে বিশ্বের বিভিন্ন এলাকা ও প্রদেশে মুবাল্লিগ ও দাঈ নিযুক্ত করেছিলেন। 
নিযুক্ত দাঈ ও মুবাল্লিগদেরকে অমুসলিমদের কাছে ইসলামের আবেদন পৌছে দেওয়ার 
নির্দেশ যেমন ছিল একই সাথে মুসলিমদেরকে সঠিকভাবে ইসলাম পালন করতে 
সহযোগিতা করার আদেশও তাদেরকে দেওয়া হয়েছিল । 
তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রা) তার পূর্ববর্তী খলিফাদ্বয়ের অনুসরণে দাওয়াতি কাজে কালোতীর্ণ 
ভূমিকা পালন করেন। চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রা)-এর সময় গৃহযুদ্ধ ও আন্তঃকলহের কারণে 
নানাদিকে সমস্যা দেখা দিলেও আলী (রা) দ্বীনি দাওয়াতের কাজ অব্যাহত রাখেন । 
সুতরাং দেখা যায়, খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে তারা দ্বীনি দাওয়াতের কাজ রাষ্ট্রীয় 
উদ্যোগে পরিচালনা করতেন। সে সময় যুদ্ধ ও অভিযানের একমাত্র লক্ষ্য ছিল দাওয়াতের 
কাজকে তৃরাস্বিত করা। অতএব কারণে সকল আলেম ও সর্বস্তরের দাঈ এর জন্য 
খোলাফায়ে রাশেদীনের জীবনচরিত ইসলামী দাওয়াহ এর অন্যতম উৎস হওয়ার গৌরব 
অর্জন করেছে। 


জজ উসূলুদ দাওয়াহ Wwww.abswer.com ৭০৯ 
৫. আলেম ও দাঈগণের পদক্ষেপ ও কর্মপন্থা : যুগে যুগে যেসব আলেম ও দাঈগণ 
উল্লিখিত চারটি উৎসের আলোকে দাওয়াতি কার্যক্রম ও পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন, তাদের 
পদক্ষেপ ও কর্মপন্থা ইসলামী দাওয়াহ এর উৎস হওয়ার মর্যাদা অর্জন করেছে। কেননা 
হক্কানী দাঈ ও আলেমগণ নবীদের ওয়ারিস। যেমন হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (স) 
ইরশাদ করেছেন- গাথা £5575 £1501 অর্থাৎ, আলেমগণ নবীদের ওয়ারিস। 
আর হাদীসে আলেমদেরকে আকাশের নক্ষত্রের সাথে তুলনা করা হয়েছে। যেমন রাসূলুল্লাহ 
(স) ইরশাদ করেছেন- , 
05105 ৩৪ 0 GSE - ৪1250 ৬৪ (৯1১০৫ ০৯৩৭ ৮৯৮০৭০। 555৫ | 
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অপর একটি হাদীসে এসেছে- 


8552 5405 যার 40215] 
অন্য একটি হাদীসে এসেছে- £:-১4 £ হাদি তত 22 
উপসংহার : ইসলামী দাওয়াহ অতি মর্যাদাসম্পন্ন একটি কাজ । এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অতি 
মহৎ। নবী রাসূলগণের উত্তরসূরি হিসেবে এ মহান দায়িত্ব পালন করতে হলে দাঈকে 
অবশ্যই ইসলামী দাওয়াতের উল্লিখিত উৎসকে অনুসরণ করেই দায়িতৃ পালন করতে হবে। 
এক্ষেত্রে কোনো মনগড়া পন্থা ও স্বেচ্ছাচারিতার আশ্রয় নেওয়া যাবে না। তাহলেই দাঈর 
দাওয়াতি কর্ম কার্যকর হবে ও সফলতার মুখ দেখবে& 
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প্রশ্ন: ১৫1 ইসলামী দাওয়াহ এর উৎসসমূহ কী কী? অতঃপর ইসলামী দাওয়াহ এর 
হুকুম আলোচনা কর। 


উত্ত॥॥ উপস্থাপনা : ইসলামের যথাযথ প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার অন্যতম ফলপ্রসূ উপায় 
হলো দাওয়াত। যুগে যুগে আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীর মানুষের ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন 
মুক্তির জন্য যেসব নবী রাসূল প্রেরণ করেছেন, তারা প্রত্যেকেই নির্দিষ্ট উৎসের ভিত্তিতে 
ইসলামের প্রচার ও প্রসারে কাজ করেছেন। নবী রাসূলগণের পর এ গুরুদায়িতু অর্পিত 
হয়েছে নায়েবে রাসূল আলেম সমাজ ও সমগ্র মুসলিম উম্মাহর ওপর । সকল দাঈকে ইসলামী 
দাওয়াহ-এর উৎসগুলোর আলোকেই দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। নিম্নে 
প্রশ্নালোকে ইসলামী দাওয়াহ এর উৎস এবং এর হুকুম সম্পর্কে আলোচনা প্রদত্ত হলো। 
চা 

ইসলামী দাওয়াহ-এর উৎসসমূহ : ইসলামী দাওয়াহ-এর মূল উৎস সর্বমোট পাঁচটি । যথা : 

১. আল কুরআন । ২. আস সুন্নাহ তথা হাদীস । 

৩. নবী করীম (স)-এর জীবনচরিত। 8. খোলাফায়ে রাশেদীনের জীবনচরিত। 

+. আলেম ও দাঈগণের পদক্ষেপ ও কর্মপন্থা । 

৩১৫০০) ১৪০০) pS: 

ইসলামী দাওয়াহ-এর হুকুম : ব্যক্তির সামর্থ্য ও ক্ষমতা থাকা না থাকার ভিত্তিতে ইসলামী 
দাওয়াহ এর হুকুম দু'রকম । যথা : ১. ফরযে আইন, ২. ফরযে কিফায়া। - 


৭১০ __ ঘটাল) আমিজাসাতরাণাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ রা 

নিম্নে প্রত্যেকটির বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হলো। যেমন : 

১. ফরযে আইন : শরীয়ত বিশেষজ্ঞ ওলামায়ে কেরামের বক্তব্য হচ্ছে, সামর্থ্য ও ক্ষমতা 
অনুসারে ইসলামী দাওয়াহ এর কাজ করা প্রতিটি মুসলিম নারীপুরুষের ওপর ফরযে 
আইন তথা সবার জন্য ফরয। এজন্য যারা সমাজ ও রাষ্ট্রে দায়িতু ও ক্ষমতায় 
রয়েছেন। তাদের জন্য এ দায়িত্ব অধিকাংশ ক্ষেত্রে ফরযে আইন । দায়িতৃ ও ক্ষমতা 
যত বেশি, দাওয়াত, আদেশ ও নিষেধের দায়িতৃও তত বেশি। তাছাড়া আল্লাহর কাছে 
. জবাবদিহিতার ভয়ও তাদের তত বেশি । যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
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অর্থাৎ, যাদেরকে আমি পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করলে বা ক্ষমতাবান করলে তারা 
সালাত কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে, সৎকাজের আদেশ দেয় এবং অসৎ কাজে 
নিষেধ করে। আর সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহরই নিকট রয়েছে। (সূরা হজ্জ : আয়াত- ৪১) 
এজন্য এ বিষয়ে শাসকগোষ্ঠী, প্রশাসনের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গ, আঞ্চলিক 
ব্যক্তিবর্গের দায়ি অন্যদের চেয়ে বেশি, তাদের জন্য আশঙ্কাও বেশি । তাদের মধ্যে 
কেউ যদি দায়িতৃ পালন না করে চুপচাপ থাকেন, তবে তার পরিণতি হবে কঠিন ও ভয়াবহ। 
অনুরূপভাবে নিজের পরিবার পরিজন, অধীনস্থ লোকজন ও নিজের প্রভাবাধীন 
মানুষদের ইসলামী দাওয়াত দেওয়া এবং আদেশ নিষেধ করা গৃহকর্তা বা কর্মকর্তার 
জন্য ফরযে আইন। কারণ আল্লাহ তাকে এদের ওপর ক্ষমতাবান ও দায়িতৃশীল' 
করেছেন এবং তাকে তিনি এদের বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। যেমন রাসূলুল্লাহ (স) 
ইরশাদ করেন 
SE Us ৬৩ 0 4৩ 55 ৬০ 3১০০০ HG 5 pl গা 
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অর্থাৎ, সাবধান! তোমরা সকলেই অভিভাবকতের দায়িতৃপ্রাপ্ত এবং প্রত্যেককেই তার 
দায়িতাধীনদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। নেতা, কর্তৃতৃশীল ব্যক্তি, শাসক বা 
প্রশাসক মানুষের ওপর দায়িতৃপ্রান্ত অভিভাবক । সুতরাং তাকে তার অধীনস্থ জনগণ 
সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে । (বুখারী ও মুসলিম) 
কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, দাওয়াতি কাজ এবং অন্যায় ও অসৎকর্মের প্রতিবাদ করা 
শুধু এদেরই দায়িত্ব; বরং তা সকল মুসলিমের দায়িতৃ । সমাজের যিনিই অন্যায় বা 
গর্হিত কোনো কর্ম দেখবেন, তার ওপরই দায়িতৃ হয়ে যাবে সাধ্য ও সুযোগমতো তার 
সংশোধন বা প্রতিকার করা৷ যেমন রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন 
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অর্থাৎ, তোমাদের কেউ যদি কোনো অন্যায় দেখতে পায় তবে সে তাকে তার বাহুবল 
দিয়ে প্রতিহত করবে । যদি তাতে সক্ষম না হয়, তবে সে তার বক্তব্যের মাধ্যমে তা 
পরিবর্তন করবে। এতেও যদি সক্ষম না হয়, তাহলে অন্তর দিয়ে তার পরিবর্তন 
কামনা করবে । আর এটা হলো দুর্বল ঈমানের পরিচয় । (সহীহ মুসলিম) 
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এরপর দ্বীনি জ্ঞান ও চেতনাসম্পন্ন ব্যক্তিদের ওপর ইসলামী দাওয়াহ বা দাওয়াতি কাজ 
করা ফরযে আইন। কেননা আল্লাহ তায়ালা তাদের কাছ থেকে দ্বীনি জ্ঞান প্রচার-প্রসার ও 
তা গোপন না করার অঙ্গীকার নিয়েছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
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অর্থাৎ, আর আল্লাহ যখন আহলে কিতাবদের কাছ থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন যে, 

তারা মানুষের নিকট আসমানী কিতাবের জ্ঞান বর্ণনা করবে এবং তা গোপন করবে 

না, তখন তারা সে অঙ্গীকারকে নিজেদের পেছনে ফেলে রাখল । আর তারা সামান্য 
মূল্যের বিনিময়ে তা বেচাকেনা করল । সুতরাং কতইনা মন্দ তাদের এ বেচাকেনা! 

(সূরা আলে ইমরান : আয়াত- ১৮৭) 


এ বিষয়ের ভয়াবহতা সম্পর্কে (স) ইরশাদ করেন- 
সির অজি dala RCs LCP «< 
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অর্থাৎ, যে ব্যক্তিকে দ্বীনি জ্ঞান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো, অতঃপর সে তা গোপন 
রাখল, আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন তাকে আগুনের লাগাম পরাবেন। 

(সহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব) 
ইসলামী দাওয়াহ ফরযে আইন হওয়ার কারণ : শরীয়ত বিশেষজ্ঞ ওলামায়ে কেরামের দৃষ্টিতে 
ইসলামী দাওয়াহ ফরযে আইন হওয়ার কারণ দুটি । যথা : ক: ক্ষমতা, খ. জানা ও দেখা । 
ক. ক্ষমতা : যদি কেউ শরীয়তবিরোধী কোনো অন্যায় কাজ সমাজে দেখতে পান এবং 

তিনি এ অন্যায়টির প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করার ক্ষমতা রাখেন, তাহলে তার জন্য 
ইসলামী দাওয়াহ ফরযে আইনে পরিণত হয়। পরিবারের অভিভাবক, এলাকার বা 
দেশের রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও নেতৃবৃন্দের জন্য এ দায়িতৃটি এ পর্যায়ে 
ফরযে আইন । এ ছাড়াও যে কোনো পরিস্থিতিতে যদি কেউ বুঝতে পারেন যে, তিনি 
হস্তক্ষেপ করলে বা কথা বললে অন্যায়টি বন্ধ হবে এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হবে, তবে 
তার জন্য এ দায়িতৃটি পালন করা ফরযে আইন। 

খ. জানা ও দেখা : যদি কেউ জানতে পারেন যে, তিনি ছাড়া অন্য কেউ অন্যায়টি 
দেখেনি বা জানেনি, তবে তার জন্য তা নিষেধ করা ও পরিত্যাগের জন্য দাওয়াত 
দেওয়া ফরযে আইনে পরিণত হয়। সর্বাবস্থায় এর প্রতিবাদ, প্রতিকার ও দাওয়াত 
হবে সাধ্যানুযায়ী হাত দিয়ে, মুখ দিয়ে বা অন্তর দিয়ে । 

২. ফরষে কিফায়া : ইসলামী শরীয়তবিশেষজ্ঞ ফকীহগণ বলেছেন, ব্যক্তির সামর্থ্য ও 
ক্ষমতা না থাকলে ইসলামী দাওয়াত ও আদেশ-নিষেধের এ দায়িতৃটি সাধারণভাবে 
ফরযে কিফায়া। এ অবস্থায় যদি সমাজের একাধিক মানুষ কোনো অন্যায় বা 
শরীয়তবিরোধী কর্মের কথা জানতে পারেন বা দেখতে পান, তাহলে তার প্রতিবাদ বা 
প্রতিকার করা তাদের সকলের ওপর ফরযে কিফায়া। অর্থাৎ কিছুসংখ্যক মানুষ 
আদায় করলে সবাই পাপমুক্ত হয়ে যাবে । আর যদি কেউ না করে তাহলে সকলেই 
গুনাহগার হবে । যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
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অর্থাৎ, আর তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল অবশ্যই থাকতে হবে, যারা মানুষকে 
কল্যাণের পথে আহ্বান জানাবে, সৎকাজের আদেশ দেবে এবং অসৎকাজে বাধা 
দেবে, আর তারাই সফলকাম | (আলে ইমরান : আয়াত- ১০৪) 


৭১২ খলীফা জমা গাইড সিরিজ: দ্বিতীয় বর্ষ আ 
অপর এক আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
০20 05 33556 ৮3507 3225 piu SESS 
| ৩০১ 
ছি রাহ রবের নত আনবজাতির অন্যমির জন্যই! তোমাদের 
উদ্ভব ঘটানো হয়েছে । 'তোমরা মানুষকে সৎকাজের আদেশ দিবে ও অন্যায় কাজে 
বাধা দিবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে । (সূরা আলে ইমরান : আয়াত- ১১০) 
উপসংহার : আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ইসলামে দাওয়াতের গুরুত্ব 
অপরিসীম । এটি নবী রাসূলগণের মিশন । কাজেই নবী রাসূলগণের উত্তরসূরি হিসেবে এ 
মহান দায়িত্ব পালন করা সকল মুসলিমের ওপরই বাধ্যতামূলক ৷ বিশেষ করে ইসলামী 
ব্যক্তিতৃ, মুসলিম নেতৃবৃন্দ, সমাজের ক্ষমতাবান ব্যক্তি ও রাষ্ট্রীয় কর্ণধারদের ওপর এ দায়িতৃ 
পালন করা ফরখে আইন আর অন্যদের জন্য ফরযে কিফায়া। 
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শর প্রশ্ন : ১৬ 1 দাওয়াহ-এর আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে কী জান? বিস্তারিত বর্ণনা কর। 


উত্তন।॥ উপস্থাপনা : ইসলামের প্রতি দাওয়াহ একটি গুরুত্বপূর্ণ ও ফযিলতময় বিষয় । 
হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স) পর্যন্ত নবী রাসূলগণের 
প্রত্যেকে ইসলামের প্রতিই মানুষকে দাওয়াত দিয়েছেন। কারণ ইসলামেই রয়েছে মানুষের 
জীবনযাপনের প্রয়োজনীয় সকল নির্দেশনা । মানুষের জীবনের এমন কোঁনো দিক বা 
বিভাগ নেই, যে সম্পর্কে ইসলাম সুনির্দিষ্ট মূলনীতি পেশ করেনি। এ কারণে ইসলামী 
দাওয়াহ মূলত ইসলামের পূর্ণাঙ্গ জীবনদর্শন-ও বিধিবিধানসমূহের প্রতি দাওয়াহ । নিয়ে 
তি সারি সা রাত লালে রিরত জাজের 
৩5৮৮5: 

দাওয়াহ এর আলোচ্য বিষয় : তাত্তিক ও প্রায়োগিক বিশ্লেষণে ইসলামী দাওয়াহ এর তিনটি 
আলোচ্য বিষয় নির্ধারণ করা যায়। যথা : ক. আকিদা, খ. শরীয়াহ, গ. আখলাক । নিম্নে 
প্রত্যেকটির বিস্তারিত আলোচনা প্রদত্ত হলো । যেমন : 

ক. আকিদা : আকিদা শব্দটি আরবি একবচন। এর বহুবচন হচ্ছে আকাইদ (১১৪০)। 
এটি ঈমানের পরিপূরক শব্দ। ইসলামে আকিদা ও ঈমানের বিষয়সমূহ অভিন্ন । ইসলামী 
গার্ডের PC HEC TCH লজ 
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অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
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অর্থাৎ, হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আন, তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আন 
এবং ঈমান আন সে কিতাবের প্রতি যে কিতাব তিনি তার রাসূলের ওপর নাযিল করেছেন 
আর সে কিতাবের প্রতিও ঈমান আন যে কিতাব তিনি এর আগে নাযিল করেছেন। যে 
করে, সে তো দূরবর্তী গোষরাহিতে নিমজ্জিত হয়। (সূরা নিসা : আয়াত- ১৩৬) 
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মহানবী (স) ঈমানের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন- y 
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* ভালোমন্দের প্রতি ৷ (স্হীহ বুখারী ও মুসলিম) 

উল্লিখিত আয়াতে কুরআন ও হাদীস থেকে এ কথা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামী 

আকিদার মূল বিষয় হলো ৬টি । যথা : 


১. আল্লাহর প্রতি ঈমান । ২. ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান। 
৩. নবী রাসূলগণের প্রতি ঈমান । ৪. আল্লাহর কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান। 
৫. আখেরাতের প্রতি ঈমান । ৬. তাকদীরের প্রতি ঈমান। 


নিয়ে এ বিষয়গুলো সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রদত্ত হলো । যেমন : 

১. আল্লাহর প্রতি ঈমান : আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার অর্থ হলো- তার অস্তিত্ব, ক্ষমতা, প্রকৃতি, 
কুবুবিয়াত, উলুহিয়াত এবং জাত ও সিফাতের ওপর সুদৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করা। এও বিশ্বাস 
করা যে, আল্লাহ তায়ালা একমাত্র প্রতিপালক, সৃষ্টিকর্তা, জীবনদাতা, বিধানদাতা, সকল 
কাজের নিয়ন্ত্রক, সর্বময় ক্ষমতার মালিক, এক, অদ্বিতীয় ও স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং ইবাদত পাওয়ার 
একমাত্র যোগ্য সন্তা। তিনি অসীম জ্ঞানী, সদাজাগ্রত, অপরিসীম ক্ষমতাবান এবং অতি 
ক্ষমাশীল ৷ তিনিই প্রথম, তিনিই শেষ, তিনিই আদি এবং তিনিই অন্ত। 
সুতরাং আল্লাহর প্রতি এভাবেই ঈমান আনা. এবং এর প্রতি পুরোপুরি বিশ্বস্ত থাকার 
মাধ্যমে ব্যক্তি মুমিন হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। এক্ষেত্রে সামান্যতম ভিন্নতা বা 

গ্রহণযোগ্য নয়। 

২. ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান : ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান আনার অর্থ হলো, এ বিশ্বাস 
পোষণ করা যে, ফেরেশতাগণ আল্লাহর দাসানুদাস। তাদের স্বাধীন ইচ্ছা নেই। ক্ষুধা, 
তৃষ্ণা, ক্লান্তি, বিশ্রাম, অবাধ্যতা, অস্বীকার, বংশবৃদ্ধি, কলহ ইত্যাদি কোনো প্রবণতা 
নেই ।.কাম, ক্রোধ, হিংসা, ঘৃণা, লোভ, প্রেম, লালসা, অহংকার কোনোকিছুই তাদের 
মধ্যে নেই। তারা নারী নন এবং পুরুষও নন। আল্লাহর ক্ষমতার অংশ নন; বরং 
নিতান্তই আজ্ঞাবহ । তারা তাই করেন, যা করার অনুমতি আল্লাহ প্রদান করেন। 
নিজেদের বুদ্ধি, বিবেচনা, পছন্দ বা স্থার্থ চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা বা 
অধিকার তাদের নেই। আল্লাহর হুকুমে তারা যে কোনো কাজ করতে পারেন। যেমন 
যে কোনো আকৃতি ধারণ করা, শাস্তি দেওয়া, পুরস্কার দেওয়া, অহী নাযিল করা, ঝড় 
তোলা, বৃষ্টি বর্ষণ করা, ফসল ফলানো ইত্যাদি। ফেরেশতাদের মধ্যে সম্মানিত 
চারজন ফেরেশতা হলেন হযরত জিবরাঈল, ইসরাফিল, মিকাঈল ও আজরাঈল 
(আ)। তারা প্রত্যেকে সুনির্দিষ্ট দায়িতে নিয়োজিত রয়েছেন। 

৩. নবী রাসূলগণের প্রতি ঈমান : ইসলামী আকিদায় নবী রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনার 
ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কারণ নবী রাসূলগণ আল্লাহর পক্ষ থেকে আল্লাহ 
তায়ালার বাণী নিয়ে আসেন, আল্লাহর বিধিবিধান শেখান। তারা নিজেদের পক্ষ থেকে 
কোনো কথা বলেন না। সবসময় আল্লাহর নির্দেশনা অনুসরণ করে মানুষকে সঠিকপথে 
পরিচালনা করেন, সঠিক পথে চলার পদ্ধতি বলে দেন, আল্লাহর আযাব ও গযব থেকে 
বাচার উপায় বলে দেন। তাদের প্রতি ঈমান না আনার অর্থ আল্লাহর প্রতি ঈমান না 
আনা। নবী রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনার আবশ্যকতা ধরে আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
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৭১৪ লাব) ফটিক ন্রাতব্ধ গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 
অর্থাৎ, আমি রাসূলগণকে প্রেরণ করেছিলাম সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে, 
যাতে রাসূল আসার পর আল্লাহর বিপক্ষে মানুষের কোনো অভিযোগ না থাকে । আর 

আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী ও মহাবিজ্ঞানী । 


যায়; যা আল্লাহ তায়ালা ৮ জন নবী রাসূলের ওপর নাযিল করেছেন। এগ্তলোর মধ্যে 
১০০ খানা ছোট কিতাব, এগুলোকে সহীফা বলে। এর ১০ খানা হযরত আদম (আ)-এর 
ওপর, ১০ খানা হযরত ইবরাহীম (জা)-এর ওপর, ৩০ খানা হযরত ইদরীস (আ)-এর 
ওপর এবং ৫০ খানা হযরত শীস (আ)-এর ওপর নাধিল হয়। আর বড় ৪ খানা 
কিতাবের মধ্যে তাওরাত নাযিল হয় হযরত মুসা (আ)-এর ওপর, যাবুর হযরত দাউদ 
(আ)-এর ওপর, ইনজিল হযরত ঈসা (আ)-এর ওপর এবং সর্বশেষ ও চূড়ান্ত কিতাব 
আল কুরআন নাযিল হয় সর্বশেষ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর ওপর । 
যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
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৫. আখেরাতের প্রতি ঈমান : ইসলামী জীবনদর্শনের মূলভিত্তি হলো আখেরাতের প্রতি 
ঈমান। দুনিয়ার জীবনের পর একটি অনন্ত জীবন শুরু হবে, সে জীবনে ব্যক্তি তার 
দুনিয়ার কর্মকাণ্ডের ভিত্তিতে চিরস্থায়ী সুখ কিংবা দুঃখে নিপতিত হৰে-। আখেরাতের 
জীবন মূলত একটি স্তরভিত্তিক অশেষ যাত্রা । এর স্তরগুলো হলো- (ক) মউত, (খ) 
বারযাখ, (গ) কেয়ামাত, (ঘ) হাশর, (ঙ) মীযান, (চ) জান্নাত, (ছ) জাহান্নাম ইত্যাদি। 

৬. তাকদীরের প্রতি ঈমান : তাকদীরের প্রতি ঈমান ইসলামী আকিদার অন্যতম বিষয়। 
আল্লাহ তায়ালার সীমাহীন প্রজ্ঞার দাবি অনুসারে লিপিবদ্ধ পৃথিবীর সকল কিছুর 
ভাগ্যলিপি হলো তাকদীর ৷ মানুষ কী ছিল, কী করবে এবং কী হবে তার পরিণতি, 
আল্লাহ তায়ালা পূর্ব থেকেই সব জানেন। কারণ তিনি অসীম ক্ষমতার অধিকারী । তার 
কাছে সময়ের অতীত রা ভবিষাৎ বলে কিছু নেই। তার নিকট সবকিছুই চিরন্তন 
বর্তমান। এ কারণেই তিনি জানেন মানুষ কী করবে বা কী করবে না। কুরআন 
মাজীদে বিষয়টির দেয়া হয়েছে এভাবে 
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খ. শরীয়াহ : আঁকিদাগত দাওয়াত প্রদানের পর ইসলামী দাওয়াতের ঘিতীয় আলোচ্য বিষয় 

হলো শরীয়াহ । শরীয়াহ হলো, আল্লাহ তায়ালাপ্রদত্ত এবং রাসূলুল্লাহ (স) প্রদর্শিত ও 

বাস্তবায়িত বিভিন্ন হুকুম-আহকাম এবং পারিবারিক, লামাজিক, জাতীয়, আন্তর্জাতিক, 

রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, আধ্যাত্মিক, শিক্ষা, সাংস্কৃতিক এবং বৈষয়িক কর্ম ও 

ইবাদতের নানা রীতিনীতি । সংক্ষেপে একে ইবাদত ও মোয়ামালাত হিসেবে নামকরণ করা 

হয়। এর ধারা ও রীতি বিভিন্ন পর্যায়ের হয়ে থাকে। যেমন : 


মনিব গোলামের। সৃষ্টিজগতের প্রতিটি সৃষ্টি নিঃশর্ত ও বিনা প্রশ্নে আল্লাহ তায়ালার 
আনুগত্য করবে । যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 
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২. আল্লাহ ও মানুষের সম্পর্ক নির্ধারণ : মানুষ আল্লাহর সৃষ্টিজগতের অন্তর্ভুক্ত হলেও 
আল্লাহ তায়ালা মানুষকে বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত করেছেন। মানুষকে কর্ম নির্বাচনের 
অধিকার দিয়েছেন এবং সে হিসেবে জীবনযাপনের ক্ষমতা দিয়েছেন। তিনি মানুষ সৃষ্টি 
করেছেন নিতান্তই তার ইবাদতের জন্য । যেমন আল্লাহ্‌ তায়ালার বাণী- 
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৩. মানুষ ও সৃষ্টিজগতের সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ : ইসলামী শরীয়ত সৃষ্টিজগতের সাথে মানুষের 
সম্পর্ক কী, সে সম্পর্কের স্বরূপ ও চাহিদা কী, সে সম্পর্কেও প্রয়োজনীয় রূপরেখা 
পেশ করেছে। আল্লাহ তায়ালা বিশ্বজাহানের সকল সৃষ্টি মানুষের সুযোগসুবিধা ও 
সেবার জন্য সৃষ্টি করেছেন। এজন্য সৃষ্টিকুলকে তিনি মানুষের অধীন করে দিয়েছেন। 
যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
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8. মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ : ইসলামী শরীয়তের সবচেয়ে পায়ে গক দিক হলো 
মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক কেমন হবে, কোন সম্পর্কের দাবি কী, মানুষের প্রতি 
মানুষের কর্তব্য ও অধিকার কী, কীভাবে এ সকল অধিকার আদায় করা হবে? ইসলামী 
শরীয়াহ-এর বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছে। যেমন : (ক) ব্যক্তিগত, (খ) পারিবারিক, (গ) 
সামাজিক, (ঘ) জাতীয়, (ঙ) আন্তর্জাতিক, (চ) ধর্মীয়, (ছ) রাজনৈতিক, (জ) অর্থনৈতিক, 
(ঝ) শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক, (4) রাষ্ট্রীয়, (ট) সামরিক, () নৈতিক, (ড) আধ্যাত্মিক, (ঢ) 
পার্থিব, (ণ) পারলোকিক ইত্যাদি সকল বিষয়ে ইসলামী শরীয়তে যেভাবে সমাধান পেশ 
করা হয়েছে, একজন দাঈ এ বিষয়গুলোর প্রতি বিশেষ গুরুতৃ দিয়ে দাওয়াত প্রদান 
করলে তা অবশ্যই অধিক কার্যকর ও ফলপ্রসূ হওয়ার দাবি রাখে । 

গ. আখলাক : মানুষের চিন্তা, বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও আচরণের এমন মজবুত অবস্থাকে 
আখলাক বলা হয়, যা থেকে কোনো চিন্তাভাবনা ছাড়া অনায়াসেই কোনো কার্যক্রম প্রকাশিত 
হয়। এটি ভালোও হতে পার, আবার মন্দও হতে পারে। ভালো হলে তাকে ৮: ১. বা 
প্রশংসনীয় চরিত্র আর মন্দ হলে ২2; +$ 3১:১1 বা নিন্দনীয় চরিত্র বলা হয়। 
ইসলাম মানুষকে ২: ১৯1 অর্জনের এবং ২2:$ ১১1 বর্জনের নির্দেশ প্রদান 
করে। দাওয়াতে একজন দাঈকে ইসলামী আখলাকের অনন্য এ নীতি অনিবার্ধভাবে উল্লেখ 
করতে হবে। তাকে আখলাকে হামীদা অর্জন করে চারিত্রিকভাবে দাওয়াত প্রদান করতে 
হুবে। রাসূলুল্লাহ্‌ (স) এবং তার সাহাবীগণের জীবনবৃত্তান্ত পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান 
ছু, তাদের মুখের দাওয়াতের চেয়ে তাদের নৈতিকতা ও আচরণই মানুষকে বেশি প্রভাবিত 
করেছে এবং এর ভিত্তিতেই অধিকাংশ লোক ইসলাম গ্রহণ করেছে। সুতরাং দাঈ ইসলামী 
আখলাক দাওয়াতের মধ্যে অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করে নেবেন। তবে বেশি চেষ্টা করবেন 
স্সলামের নৈতিক দর্শন নিজের মধ্যে ধারণ করতে । ইসলামী আখলাকে সমৃদ্ধ হওয়ার জন্য 
দাঈকে যেসব গুণ অর্জন করতে হবে তা হচ্ছে- 

১. তাকওয়া অবলম্বন করা : সৎগুণ ও সুন্দর চরিত্র সংরক্ষণের মূল, মাধ্যম হলো 
তাকওয়া । আল্লাহ তায়ালার সকল হুকুম আহকাম মেনে চলা এবং তার শাস্তির ভয়ে 
সকল মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকাই তাকওয়া । কুরআন মাজীদে বিভিন্নভাবে 
তাকওয়া অবলম্বনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
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৭১৬ ____ ৬/এঞভাহ-ফাবিন ন্বীতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জর 
২. সত্যবাদিতা অবলম্বন করা : তাকওয়া উৎসারিত গুণ হলো সত্যবাদিতা। এটি এমন 
উচ্চন্তরের মানবিক গুণ যে, নবুয়ত পাওয়ার আগেই মহানবী (স) এ গুণ অবলম্বনের 
কারণে গোটা আরবে আল আমিন হিসেবে পরম গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। 
কুরআন ও হাদীসে সত্যবাদিতা অবলম্বনের জন্য বিভিন্নভাবে আদেশ দেওয়া হয়েছে। 

৩. আমানত সংরক্ষণ করা : মানুষের কাছে তার নিজের শরীর, ক্ষমতা, সৃজনশীলতা, সম্পদ 
প্রভৃতি আল্লাহর আমানত । একইভাবে অন্য মানুষের জীবন, সম্পদ ও সম্মান তার নিকট 
আমানত। আল্লাহ তায়ালা এ আমানত সঠিকভাবে সংরক্ষণের আদেশ দিয়েছেন। যেমন 
আল্লাহ তায়ালা বলেন-111৮11515.5911)555 0145910| 
রাসূলুল্লাহ (স) বলেন_ 0 913 ৮০1 0৮213 

৪. ওয়াদা পূর্ণ করা : আল্লাহর হুকুম ও রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবনাদর্শের সাথে সাংঘর্ষিক 
না হলে ব্যক্তি যে ওয়াদা করবে, সে ওয়াদা পূর্ণ করতে হবে । কেননা আল্লাহ তায়ালা 
বলেছেন_ ১8101531151 ssl Ul 
রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন_ 41১০ ১ ১1৩3১ 3 

৫. সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা : ব্যক্তির নিজের ওপর থেকে শুরু করে সমাজের প্রতিটি পর্যায়ে 
সুবিচার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আল্লাহ তায়ালা নিজে সুবিচার করেন এবং রাসূলুল্লাহ 
(স) তার গোটা জীবন সুবিচার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামেই উৎসর্গ করেছেন+ যেমন আল্লাহ 
তায়ালা বলেন- ১৪:11 4-521551)1-51 

৬. শালীন জীবনযাপন করা : ইসলাম শালীন, শোভন ও সুন্দর জীবনযাপন করা সকলের 
জন্য ফরয করেছে। মন্দ ও. অশালীন কাজ থেকে দূরে থাকার আদেশ দেওয়া 
হয়েছে। কারণ আল্লাহ তায়ালা অশ্লীল কথা, কাজ ও চিন্তাধারা হারাম করেছেন। 

৭. আত্মশুদ্ধি অর্জন করা : ইসলামে বাহ্যিক পবিত্রতা অর্জনের পাশাপাশি অন্তরের 
পবিত্রতা অর্জনের ওপরও অত্যধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। এ ধারার পবিত্রতা 
অর্জনকে সফলতার মাপকাঠি নির্ধারণ করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 

72১4 BE LENSES ba ELS 

৮. মানবসেবা করা : ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের হক আদায়, হক আদায়ের ক্ষেত্রে 
আত্মীয়তার সম্পর্ক বিবেচনায় অধিকতর ঘনিষ্ঠ থেকে শুরু করে পর্যায়ক্রমে 
পরবর্তীদের অগ্রাধিকার প্রদান করা কর্তব্য। যেমন রাসূলুল্লাহ (স) বলেন 

২0০৯0 15953১52045 

৯. হালাল উপার্জন করা : আল্লাহ তায়ালা যে উপায়ে জীবিকা উপার্জন বৈধ রেখেছেন 
সেভাবে জীবিকা উপার্জন করা । এটি ইবাদত কবুলের মূল এবং আখেরাতে সফলতা 
লাভের প্রধান উপায় । যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 

DSS 18058035505 ১৪315 cl ০1419 

১০. পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন থাকা : ইসলামে ব্যক্তির পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন থাকাকে ইবাদত কবুল 
হওয়া ও সুস্থ থাকার প্রধান উপায় হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। কুরআন মাজীদে 
আল্লাহ বলেছেন- ৬১৫৪৮] 2 2৯113 
আর রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন- ১০৯47১25441 
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১১. সবর অবলম্বন করা : রক কিতা বার জানি উদ 
শর্ত হলো সবর বা ধৈর্য অবলম্বন করা। কেননা আল্লাহ তায়ালা ধৈর্যধারণের আদেশ 
দিয়ে বলেছেন 
০৮151172015 Gols 33045138221 ial Sd UMC 

১২. সত্যের ওপর অবিচল থাকা : যে কোনো মূল্যে সত্যের ওপর অটল থাকতে হবে। 
বাতিলের সাথে আপস বা বাতিলের কাছে আত্মসমর্পণ করা যাবে না। কৌশলগত 
কারণে বাহ্যিকভাবে কোথাও আপস করতে হলে সেটাও প্রজ্ঞা ও দক্ষতার সাথে 
করতে হবে । তাকওয়া, তাওহীদ ও ঈমান বিকিয়ে দিয়ে কোনো আপস করা যাবে না। 

১৩. ইবাদতে একনিষ্ঠ হওয়া : নিষ্ঠাহীন ইবাদত আল্লাহ কবুল করেন না। এজন্য 
মুমিনদেরকে ইবাদতে নিষ্ঠাবান হতে হবে। কারণ নিষ্ঠাহীন ইবাদত নিজের সাথে 
প্রতারণা ছাড়া কিছুই নয়। 

১৪. আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করা : মুমিন সকল কাজ কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্যই 
করবে । কারণ আল্লাহর সন্তরষ্টি হাসিল লক্ষ্য না হলে সালাতের মতো অতি গুরুত্বপূর্ণ 
ইবাদতও ধ্বংসের কারণে পরিণত হয়। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন-_ 

BSH 2 9 0১515 ৮5 (55350 Lays 

১৫. আল্লাহর ওপর ভরসা রাখা : মুমিন সকল ক্ষেত্রে সকল কাজে সফলতা অর্জনের জন্য 
যেমন আল্লাহ তায়ালার ওপর ভরসা রাখবে তেমনি ব্যর্থ হলেও হতাশায় ভেঙে পড়বে 
না। সে ক্ষেত্রেও আল্লাহর ওপর ভরসা রাখবে এ বিশ্বাসে যে, যা হয়েছে তা কল্যাণের 
জন্যই হয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- 04+51)/555515 111 ৮125 

উপসংহার : বস্তুত ইসলামী দাওয়াতের আলোচ্য বিষয় হিসেবে আকিদা, শরীয়াহ ও 

আখলাকের এ বিষয়গুলোকে দাঈ যদি প্রকৃত দাবি ও বাস্তবতাসহ উপস্থাপন করতে সক্ষম 

হন, তাহলে প্রতিটি বিবেকবান: মানুষই ইসলামের উপযোগিতা এবং তা গ্রহণের 
আবশ্যিকতা সম্পর্কে প্রত্যয়ী হবেন এবং ইসলামথহণে অনুপ্রাণিত হবেন। 


3 13524 তি ৫5:81 2650 451 0:0৮ ) 0145 


আআ প্রশ্ন: ১৭ উনারা যী রাগ নল ত 
পরিসর বিস্তারিত বর্ণনাকর। .. 


উন্তর॥ উপস্থাপনা : পৃথিবীতে মানব আগমনের প্রথম প্রহর থেকে ইসলামী দাওয়াতের 
ধারা সূচিত হয়েছে। হযরত আদম (আ) প্রথম দাঈ হিসেবে তার বংশধরদের নিকট প্রথম 
দাওয়াতি কাজ করেছেন। পর্যায়ক্রমে পরবর্তীকালের সকল নবী রাসূল এবং তাদের 
অনুসারী প্রকৃত মুসলিমগণ দাওয়াতের কাজেই তাদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। দাওয়াতের 
বিশ্বজনীন রূপটি সর্বশেষ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর সময়ে এসে পূর্ণতা লাভ 
করেছে। রাসূলুল্লাহ (স)-এর পরে তার সাহাবীগণ পরবর্তীতে তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ী, 
মুহাদ্দিস, ফকীহ, মুফাসসির, ইসলামী চিন্তাবিদ আলেমগণ দাওয়াতি কাজ আঞ্জাম 
দিয়েছেন। যুগের চাহিদা ও সমসাময়িক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় কখনো কখনো দাওয়াতের 
কৌশল ও পদ্ধতিগত পরিবর্তন আনা আবশ্যক হয়ে পড়ে । এ বিষয়গুলো বিশ্লেষণ করলেই 
দাওয়াতের প্রকৃতি ও পরিসর সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করা যায়। 


a১৮__ এ ৬টিিীধিন দি গাহড সিরিজ : দ্বিতীয় বৰ্ষ = 
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1423.1 55£5-এর পরিচয় : 

ক. আভিধানিক অর্থ : ২:১0! 5525 দুটি শব্দযোগে গঠিত একটি মুরাক্কাব। একে 

3১০১5 ০৪55 বলা হয়। এর প্রথমটি হচ্ছে 593; এটি বাবে /:-১-এর মাসদার । 

এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- আহ্বান করা, ডাকা, দাওয়াত দেওয়া, আমন্ত্রণ জানানো, 

মনোযোগ আকর্ষণ করা, তাবলীগ তথা পৌছে দেওয়া ইত্যাদি। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে 

২:৯১ এটি বাবে 4.২১!-এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, ইসলামী বা 

ইসলামসম্মত। সুতরাং ২৫০১: 55£5-এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, ইসলামী দাওয়াত বা 

ইসলামসম্মত দাওয়াত । 

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় ££)! 55%3 হুলো- 
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অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ঘোষণার মাধ্যমে মানুষকে ইসলামের বিধিবিধানের 
প্রতি আহ্বান জানানোর নামই £০১:.1 5623 তথা ইসলামী দাওয়াত । 

২. অধিকাংশ আলেমের মতে- 

১০০৪ ১৯ GS Sl 2384 511 ২১০৯ ৮1১৬ হঠাত 5৫০৫৩ ৩3৬ 
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৬10০5 | ০১1 Al 
অর্থাৎ, একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (স), খোলাফায়ে 
সার 5২০ dh ot Shean nals Lada 
রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দিকে মানুষকে আহ্বান করার নামই ইসলামী দাওয়াত । 

৩. কতিপয় আলেম বলেন- 

Haha ১০৮4৯ 59853 2) ৮] lil 123 32 

82554) 
অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ঘোষণার মাধ্যমে মানুষকে ইসলাম, ইসলামী 
আকাইদ ও আহকামের প্রতি আহ্বান করাকে ইসলামী দাওয়াত বলা হয়। 

৪. কতিপয় ইসলামী চিন্তাবিদ বলেন, একমাত্র সঠিক পথের দিশাদানকারী আল্লাহ 
তায়ালার বাণী প্রচারের মাধ্যমে মানুষের সাথে আল্লাহ তায়ালার যোগসূত্র স্থাপন করে 
দেওয়ার নাম ইসলামী দাওয়াত । 

৫. কুরআন মাজীদের বিভিন্ন আয়াতের আলোকে জানা যায় যে, ইসলামের প্রতি আহ্বান 
করাকেই ইসলামী দাওয়াত বলা হয়। 

৬. আল্লামা ইবনে কাসীর (র) বলেন, £111 খু] 11 3-এর প্রতি আহ্বান করাকেই 55 
২:৮১: তথা ইসলামী দাওয়াত বলা হয়। 
মোটকথা, ইসলামী দাওয়াত বলতে বোঝায়, আল্লাহর দিকে মানুষকে আহ্বান 
জানানো, যেন তারা গায়রুল্লাহর অনুসরণ বাদ দিয়ে আল্লাহর দিকে ধাবিত হয় এবং 
তাগুত নামক অপশক্তিকে হৃদয়মন থেকে মুছে দিয়ে আল্লাহর গুণে গুণান্থিত হয়ে 
ইহকালের শান্তি ও পরকালের কল্যাণে নিয়োজিত হয় । 
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ইসলামী দাওয়াহ-এর প্রকৃতি : ইসলামী দাওয়াত ইসলামের শিক্ষা, জীবনদর্শন, মূল্যবোধ 
ও বিধিবিধান প্রচারণার মাধ্যম । লক্ষ্গত একনিষ্ঠতা, উদ্দেশ্যগত বিশালতা, আদর্শগত চিরস্তনতা 
এবং পরিণামগত সাফল্য প্রভৃতি কারণে ইসলামী দাওয়াহ বিশেষ প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যের 
ধারক। নিম্নে ইসলামী দাওয়াহ-এর প্রকৃতি তুলে ধরা হলো। যেমন : 


১. 


আল্লাহর আহবান : ইসলামী দাওয়াহ মূলত আল্লাহর পক্ষ থেকে মানবজাতির জন্য 
ইসলামের প্রতি আহ্বান। তবে দাওয়াতের এ কাজ সরাসরি আল্লাহ তায়ালা করেন 


না। তিনি মানুষের মধ্য থেকে কয়েকজনকে নির্বাচিত করেন এবং তাদেরকে অহীর 


জ্ঞানে সমৃদ্ধ করে দাওয়াতের নির্দেশনা দান করেন। নির্বাচিত এ মানুষেরাই হলেন 
আল্লাহর নবী ও রাসূল। নবী রাসূলগণের দাওয়াত প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তায়ালারই 
আহ্বান। কুরআন মাজীদের বিভিন্ন আয়াত থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন 
আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
১5580 2৯৯০৩ 2৯] ০1 355 205 i এ] 55৬ এনা 
আল্লাহর পথের দিকে আহ্বান : ইসলামী দাওয়াতে আল্লাহ তায়ালাই একমাত্র 
উপজীব্য । এ দাওয়াতে মানুষকে আল্লাহর দিকে, আল্লাহর পথের দিকে, তার করুণা 
ও নেয়ামতের দিকে আহ্বান জানানো হয়। আল্লাহর সকল নবী রাসূল এবং তাদের 
অনুসারী দাঈগণ নিজেদের স্থার্থসিদ্ধি বা ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য দাওয়াতি কাজ করেননি; 
বরং তাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল মানুষকে আল্লাহর পথের দিকে আহ্বান জানানো । 
কুরআন মাজীদে মহানবী (স)-এর দাওয়াত প্রসঙ্গে যা বলা হয়েছে তা থেকেও 
বিষয়টির সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় । যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
3807 210 ০1 04506155504 10805 ULI iy il UML 
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বিশ্বজনীন : ইসলামী দাওয়াতের বিশেষ প্রকৃতি হচ্ছে, এ দাওয়াহ কোনো বিশেষ 
এলাকা, জাতি, গোষ্ঠী, ধর্ম, বর্ণ, ধনী, গরিব প্রভৃতির জন্য নির্দিষ্ট নয়। বিশেষ কোনো 
রাজনৈতিক বা ক্ষমতাসীন দলকে দাওয়াত প্রদান ও গ্রহণের একক অধিকার প্রদান 
করা হয়লি। দাওয়াত দেওয়া ও গ্রহণের অধিকার সকলের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। 
পৃথিবীর. য়ে কোনো প্রান্তরে যে কোনো যোগ্যতার মানুষ আল্লাহর আদেশ এবং 
রাসূলুল্লাহ (স)-এর নির্দেশনা মেনে দাওয়াত গ্রহণ ও প্রদান করতে পারে। এজন্য 
আল্লাহ তায়ালা রাসূলুল্লাহ (স)-কে সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্যই প্রেরণ করেছেন। যেমন 
আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
CIALLY LN 555 551315355516595 ১৮8 LS 2 এ 
প্রথম আহ্বান : বিশ্বমানবকে আল্লাহর পথে আনয়নের প্রথম আহ্বান হলো ইসলামী 
দাওয়াহ। পৃথিরীর প্রথম মানব হযরত আদম (আ) আল্লাহ তায়ালার নির্দেশে এর 
ধারা শুরু করেন। শেষনবী হযরত মুহাম্মাদ (স)ও প্রাচীনতম এ দাওয়াতের স্বীকৃতি 
প্রদান করেই নিজের দাওয়াতি কাজ শুরু করার আদেশ পেয়েছিলেন। আল্লাহ তায়ালা 
তাকে আদেশ দিয়েছেন_ 
(০355 01 5 ১ ৩ 35805 ৬০ 0 Jl ১5 (2 LAS ওত 
০০555 এ ও SS 


৭২০ _______ আযাদ ওফাফিল- ফাতকাগাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জর 

৫. সর্বশেষ ও চুড়ান্ত দাওয়াহ : হযরত আদম (আ) যে দাওয়াতের সূচনা করেছেন, যুগে 
যুগে আবির্ভূত নবী রাসূলগণ যে দাওয়াতের পূর্ণতা বিধানের কাজ করেছেন, সে 
দাওয়াত চূড়ান্ত পূর্ণতা লাভ করেছে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মাদ 
(স)-এর মাধ্যমে। তার পরে আর কোনো নবী রাসূল আগমন করবেন না। আর 
কোনো নতুন দাওয়াতের প্রয়োজন হবে না। যে কারণে ইসলামী দাওয়াহ হলো 
সর্বশেষ ও চূড়ান্ত দাওয়াহ। 

৬. পরিপূর্ণ আহ্বান : ইসলামী দাওয়াহ কোনো আংশিক দাওয়াহ নয় এবং এটি জীবনের 
বিশেষ কোনো দিক বা বিভাগের প্রতিও আহ্বান নয়; বরং ইসলামী দাওয়াহ হলো 
মানবজাতির জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে পরিপূর্ণ আহ্বান। কারণ ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ 
জীবনব্যবস্থা। মানুষের জীবনের সকল দিক ও বিভাগের সকল সমস্যার বিস্তারিত 
সমাধান ইসলামে দেওয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
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৭. সহজবোধ্য : ইসলামী দাওয়াহ খুবই সহজবোধ্য বিষয়। এক্ষেত্রে সবসময়ই অত্যন্ত 

সহজপদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। কারণ আল্লাহ তায়ালা সকল ক্ষেত্রে সহজতর নীতি 

অবলম্বনকেই তার কর্মধারা হিসেবে ঘোষণা করেছেন । যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
SLANE 295 ২5524065720 593 

আল্লাহ তায়ালার এ কর্মধারা অনুসরণেই ইসলামী দাওয়াতকে সবসময় সহজতর 

পদ্ধতিতে পেশ করার চেষ্টা করা হয়েছে। দাওয়াতকে সহজবোধ্যভাবে গ্রহণীয় করে 

উপস্থাপনের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন- 13১১4 375 1 343 

এ কারণেই রাসূলুল্লাহ (স) যখন কোথাও দাঈ প্রেরণ করতেন তিনি তাদেরকে 

বিশেষভাবে বলে দিতেন- তোমাদের প্রেরণ করা হচ্ছে সহজতর পন্থা অবলম্বনকারী 

হিসেবে; কঠোরতা আরোপ করার জন্য নয়। (সহীহ মুসলিম) 

৮. সত্যের আহ্বান : ইসলামী দাওয়াহ চিরায়ত সত্য ও শাশ্বত সুন্দরের আহ্বান। 
কুরআন মাজীদে ইসলামী দাওয়াতের এ সত্যমুখী প্রকৃতি বিভিন্নভাবে তুলে ধরা 
হয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
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দাওয়াতের আহ্বান তাই সত্যের আহ্বান এবং সত্যের প্রতি আহ্বান। এ সত্যকে 
বিজয়ী করার দায়িত নিয়েই বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (স) পৃথিবীতে আবির্ভূত 
হয়েছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
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৯. সুস্পষ্ট ও উন্মুক্ত : ইসলামী দাওয়াতে গোপন বা লুকানো কোনো বিষয় নেই। এর 

মধ্যে কোনো অস্পষ্টতা, দুর্বোধ্যতা নেই; বরং ইসলামী দাওয়াতের বিষয়বস্তু, লক্ষ্য ও 

উদ্দেশ্য, পথ ও পদ্ধতি এবং উৎস সবই সুস্পষ্ট এবং উন্মুক্ত। ধনী গরিব, সাদা 

শালা, ছোট বড়, নারী পুরুষ, সবল দুর্বল, রাজা প্রজা, শাসক শাসিত, জ্ঞানী মূর্খ, 

ছাত্র শিক্ষক, মনিব কর্মচারী নির্বিশেষে সকল মানুষের ক্ষেত্রেই ইসলামী দাওয়াতের এ 

স্পষ্টতা ও. উনুক্ততা বিদ্যমান। যে কেউ এর অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারে। যে 

কোনো বিষয়ে জিজ্ঞেস করে মনের সংশয় দূর করে নিতে পারে । 
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১০. ধর্মীয় স্বাধীনতার স্বীকৃতি : তি ET HOT 
কাউকে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয় না; বরং সহজবোধ্য ভাষায়, 
যৌক্তিকভাবে ইসলামী জীবনদর্শনের বিভিন্ন বিষয় উল্লেখ করে ইসলাম গ্রহণের 
আহ্বান জানানো হয়। এরপর যার ইচ্ছা এ দাওয়াত গ্রহণ করে আর যার ইচ্ছা এ 
দাওয়াত গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে। দাওয়াতদ্ধানকারীর দায়িত্ব নয় লোকদেরকে 
ইসলামী দাওয়াহ গ্রহণে বাধ্য করা। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স)-এরও এ ধরনের দায়িতৃ 
ছিলো না। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
PEs ১০ ৬- 2855 5) 05855 
অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন- los ০4155 ২ ১:০১ AGEL 
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ইসলামী দাওয়াতের পরিসর : পৃথিবীতে প্রথম মানব হযরত আদম (আ) থেকেই ইসলামী 
দাওয়াতের ধারা সূচিত হয়। দাওয়াতের এ বিশ্বজনীন রূপটি সর্বশেষ নবী ও রাসূল হযরত 
মুহাম্মাদ (স)-এর সময়ে এসে পূর্ণতা লাভ করে। যুগের চাহিদা ও সমসাময়িক প্রেক্ষাপট 
বিবেচনায় দাওয়াতের কৌশল ও পদ্ধতিগত পরিবর্তন আনতে হয় । এ বিষয়গুলো বিশ্লেষণ 
করলেই দাওয়াতের পরিসর সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করা যায়। ইসলামী দাওয়াতের 
বিবিধ পরিসরের মধ্যে নিম্নে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি পরিসর তুলে ধরা হলো । যেমন : 
১. সময়গত পরিসর : প্রথম নবী হযরত আদম (আ)-এর. সময় থেকে দাওয়াতের যাত্রা 
শুরু হয়। পরবর্তীতে যত নবী আগমন করেন, তাদের প্রত্যেকেই আল্লাহর পক্ষ 


মুহাম্মাদ (স)। নবী রাসূলগণের দাওয়াতি কাজের বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
প্রা 
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দাওয়াত দেওয়া নবী রাসূলগণের সার্বক্ষণিক কাজ ছিল। যে কারণে তারা যতক্ষণ জীবিত 
ছিলেন এবং দাওয়াত দেওয়ার মতো শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন, ততক্ষণ 
দাওয়াতের কাজ করেছেন। সর্বশেষ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর দাওয়াত 
সর্বকালীন। যতদিন পৃথিবী থাকবে, ততদিন এ দাওয়াতের আবেদন বিদ্যমান থাকবে। 
তাই ইসলামী দাওয়াতের পরিসর অত্যন্ত ব্যাপক । সূচনা থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত 
তা বিদ্যমান। এ কারণেই দাওয়াতের দায়িত্বে ব্যক্তিগণ আমৃত্যু দাওয়াতি 
কাজ করেছেন। 

২, সমাজগত পরিসর : ইসলাম একটি বিশ্বজনীন ও সর্বকালীন জীবনাদর্শ । পৃথিবীর 
সকল কালের ও সকল দেশের মানুষের জন্য এটি আল্লাহ তায়ালা মনোনীত একমাত্র 
জীবনব্যবস্থা। যে কারণে ইসলামী দাওয়াতের সমাজ্ঞগত পরিসরও ব্যাপক । 
বিশ্জাহানের যে যে স্থানে মানববসতি রয়েছে এবং মানুষ যেখানে যেখানে 
মানবসমাজ গড়ে তুলেছে, তার প্রতিটি স্থান ইসলামী দাওয়াতের পরিসরভুক্ত। তাই 
ইসলামী দাওয়াতের ক্ষেত্রে দেশ, কাল, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায়, গোষ্ঠী, শ্রেণি, 
পেশা, বয়স, আর্থিক অবস্থা ইত্যাদি কোনোভাবেই মূল্যায়িত হয় না। কাউকে কোনো 
কারণেই এর পরিসর থেকে বের করে দেওয়ার উপায় নেই। রাসূলুল্লাহ (স)-এর 
দাওয়াতি কর্মের পরিধি সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন_ 


os FE ILS CA AES 


নল ১ফাঁধিল মতি গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 
অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
0০155 ali 5৪৫ ECG 3353 ins sll Lik 2 এ এ 
এ কারণে দাওয়াতের কোনো সুনির্দিষ্ট সমাজ নেই এবং নির্ধারিত কোনো মানবগোষ্ঠী 
নেই; বরং বিশ্ব মানবসমাজের পুরোটাই ইসলামী দাওয়াতের আওতাভুক্ত । 
, বিষয়গত পরিসর : ইসলামী দাওয়াতের বিষয়গত পরিসর মানুষের গোটা জীবন। 
কারণ ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। মানুষের জীবনের এমন কোনো দিক ও 
বিভাগ নেই যে সম্পর্কে ইসলাম সুস্পষ্ট কোনো নির্দেশনা দান করেনি। মানুষের 
জীবনে এমন কোনো সমস্যা নেই, যার সমাধান ইসলাম প্রদান করেনি। যে কারণে 
ইসলামী দাওয়াতে মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, 
রাজনৈতিক, ধর্মীয়, রাষ্ট্রীয়, শিক্ষা, সাংস্কৃতিক, নৈতিক,আত্মিক, আধ্যাত্মিক, জাতীয়, 
আন্তর্জাতিক ইত্যাদি সকল দিকই অন্তর্ভুক্ত থাকে । আংশিক ইসলাম মেনে চলার 
কোনো সুযোগ আল্লাহ তায়ালা রাখেননি। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
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সুতরাং মানুষের জীবনের সকল “দিক, বিভাগ ও বিষয়ই ইসলামী দাওয়াতের 
অন্তর্ভুক্ত জীবনের বিশেষ কোনো অংশকে ঘিরে ইসলামী দাওয়াত আবর্তিত হয়নি। 
, স্থানগত পরিসর : ইসলামী দাওয়াতের সুনির্দিষ্ট, নির্ধারিত বা সীমিত কোনো গণ্ডি 
নেই। স্থানগত বা ক্ষেত্রগত সীমাবদ্ধতা ইসলামী দাওয়াতে নেই | পরিবার, শিক্ষা 
মাহফিল, ব্যবসায়কেন্দ্র, কলকারখানা, পরিবহন এবং লোকালয়ে সুবিধাজনক যে 
কোনো সময় আল্লাহর নির্দেশনা ও' রাসূলুল্লাহ (স)-এর আদর্শ অনুসারে সকল স্থানে 
দাওয়াতের কার্যক্রম পরিচালনা করা যায় । নবী রাসূলগণ নিজের পরিবারে দাওয়াতের 
মাধ্যমে তাদের দাওয়াতি কার্যক্রম শুরু করেছেন। পরবর্তীতে তাদের দাওয়াত দেশ 
বিদেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েছে। 
সুতরাং দাওয়াতের স্থান বা ক্ষেত্র বিশ্বের প্রতিটি লোকালয় । যেখানে মানুষ বসবাস 
করে সেখানেই দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে । বিরূপ পরিস্থিতির দোহাই 
দিয়ে বা অনুকূল অবস্থার সুবিধা নিয়ে কোনো এলাকাকেই দাওয়াতের হক থেকে 
বঞ্চিত করা যাবে না। 


দি 


, মাধ্যম -ও পদ্ধতিগত পরিসর : ইসলামী দাওয়াহ সাময়িক কোনো আবেগ বা হঠাৎ 


উচ্ছ্াসের বহিঃপ্রকাশ নয়; বরং এটি একটি পরিকল্পিত, প্রজ্ঞাময় ও আবশ্যক কাজ। 
মুসলিম হতে হলে এবং মুসলমানিতৃ টিকিয়ে রাখতে হলে মুসলিম এবং অমুসলিমদের 
মধ্যে দাওয়াতের এ কাজ অব্যাহত রাখা অনিবার্ধ। এ অনিবার্য কাজ সম্পাদনের জন্য 
যে সকল মাধ্যম ও পদ্ধতি ব্যবহার করা যাবে সেগুলো দাওয়াতের মাধ্যম ও 
পদ্ধতিগত পরিসরের অন্তর্ভুক্ত । এক্ষেত্রে সাধারণ রীতি হলো, যে পদ্ধতি ও মাধ্যম 
ইসলামের অন্য কোনো মূলনীতি বিরুদ্ধ নয় সে সকল মাধ্যম ও পদ্ধতির সবগুলো 
দাওয়াতের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে। যেমন : ওয়ায নসীহত, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, 
গবেষণা, লেখালেখি, সমাজকর্ম, বৈজ্ঞানিক বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম, রেডিও, টেলিভিশন, 
নাটক ইত্যাদি যে কোনো বিষয়ক বা সবগুলোকে দাওয়াতের মাধ্যম হিসেবে 
ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোনো আপত্তি নেই, যদি বিষয়গুলোর মধ্যে ইসলামবিরোধী কোনো 
কিছুর অস্তিত্ব না থাকে। 
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দাওয়াতের কাজে বৈজ্ঞানিক বিভিন্ন আবিষ্কার ব্যবহার না করা নিতান্তই মূর্খতা ছাড়া 
আর কিছুই নয়। মহানবী (স)-এর দাওয়াতি কার্যক্রম বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, 
তিনি সকল অবস্থায় গতিশীলতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন। তিনি সমকালীন পদ্ধতি ও 
মাধ্যমসমূহের মধ্যে সবচেয়ে আধুনিক মাধাম ও পদ্ধতি ব্যবহারের প্রয়াস পেয়েছেন। 
ব্যক্তিগত, সমষ্টিগত, প্রকাশ্য অপ্রকাশা, কথন লিখন সবধরনের মাধামই তিনি 
ব্যবহার করেছেন। কখনো আবেগ অনুভূতি কাজে লাগিয়েছেন। আবার কখনো 
দাওয়াতি কাজে ব্যবহার করেছেন ক্ষুরধার, সহজবোধ্য ও অকাট্য যুক্তি। আবার 
কখনো বা দাওয়াতের জন্য গড়ে তুলেছেন সুদৃঢ় বন্ধুতব। ক্ষেএবিশেষে কাজে 
লাগিয়েছেন বংশীয় বা ব্যক্তিত্বের সুসম্পর্ক । 
উপসংহার : ইসলামী দাওয়াতের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অতিমহৎ। এর ক্ষেত্র ও পরিধি অতি 
ব্যাপক। আল্লাহর আদেশে পৃথিবীতে দাওয়াতের কার্যক্রম শুরু করেছেন নবী রাসূলগণ | 
পরবর্তীতে আলেমগণ দাওয়াতের সে ধারা অব্যাহত রেখেছেন। এ দাওয়াহ পৃথিবীর সকল 
মানুষের, সকল ধর্ম ও বর্ণের, অঞ্চল ও গোত্রের এবং সকল কালের লোকদের জন্য 
সমানভাবে বিদ্যমান । মুসলিম জাতি সাধারণভাবে দাওয়াতের এ কাজের জন্য দায়িতৃপ্রাপ্ত। 
কোনো মুসলিমই এ দায়িতৃ অস্বীকার করতে পারে না এবং দায়িতৃ পালনে অবহেলা করতে 
পারে না। কারণ এর ওপরই মুসলিম জাতির অস্তিত ও সাফল্য নির্ভর করে। 


($৯১1/৮$ ৫2:০9 ৯6৮ 2৫11 ১0০1 ১০ (0515 ১৮ 20৯১ 042] m 
Jali 
= প্রশ্ন : ১৮1 ইসলামী দাওয়াহ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ সম্পর্কে তুমি যা জান 
বিস্তারিত উল্লেখ কর। » | 
উভয়া॥৷ উপস্থাপনা : ইসলাম একনাততি ও কল্যাণের ধর্ম। এ ধর্মের যথাযথ প্রচার, 
পসার ও প্রতিষ্ঠার একমাত্র উপায় "হলো ইসলামী দাওয়াহ । যুগে যুগে আল্লাহ তায়ালা 
পৃথিবীর মানুষের ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তির জন্য যেসব নবী রাসূল প্রেরণ 
করেছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই শান্তির ধর্ম ইসলামের প্রচার ও প্রসার করেছেন। নবী 
ঝাসুলগণের পর এ গুরুতায়িতৃ অর্পিত হয়েছে নায়েবে রাসূল আলেমসমাজ ও সমগ্র মুসলিম 
ড'াহর ওপর নিম্নে প্রশ্নালোকে ইসলামী দাওয়াহ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা 
পেশ করা হলো। 
2D USL 26501 Lal: 


ইসলামী দাওয়াহ এর লক্ষ্য : ব্যক্তিগত বা জাতিগত স্বার্থসিদ্ধি, বৈষয়িক লাভ, অর্থ-বিশ্ত ও 
ক্ষমতা অর্জন ইত্যাদি কোনো লক্ষ্যে ইসলামী দাওয়াহ পরিচালিত হবে না। ইসলামী 
গাঞযাহ এর সুনির্দিষ্ট ও সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য রয়েছে। যেমন : 

১. আল্লাহর ইবাদত প্রবর্তন : আল্লাহ তায়ালা মানবজাতিকে তার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি 
খরেছেন। পার্থিব জীবনে আল্লাহ তায়ালা মানুষকে যা করার আদেশ দিয়েছেন 
সেগুলো করা এবং যা থেকে বিরত থাকার আদেশ দিয়েছেন তা থেকে বিরত থাকাই 
স্টণাদত। ইসলামী দাওয়াহ এর প্রথম লক্ষ্য হচ্ছে মানবসমাজে আল্লাহর ইবাদত 
লণর্তন করা । যেমন আল্লাহ তায়ালা নিজেই বলেন 
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২. শাস্তি প্রতিষ্ঠা : মানিবসমাজের বিবিধ চাহিদা পূরণের মাধমে শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা 
দাওয়াতের অন্যতম লক্ষ্য । যেমন আল্লাহ্‌ তায়ালা বলেন 
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আয়াতটিতে আখেরাতের লক্ষ্য অর্জনের তাগিদ দেওয়া হয়েছে। দুনিয়াকে ভুলে যেতে 
নিষেধ করা হয়েছে। সাথে সাথে অন্যের প্রতি অনুগ্রহ করা এবং সমাজে 
সৃষ্টি না করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এতে ইহকাল, পরকালসহ ব্যক্তি ও 
সমাজজীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠার পথ বলে দেওয়া হয়েছে। ইসলামী দাওয়াহ এ পথ 
অনুসরণের মাধ্যমে মানুষের-সামঘিক শাস্তি নিশ্চিত করতে চায়। 

৩. আল্লাহ্র দ্বীন প্রতিষ্ঠা : আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দেওয়া দ্বীন রা জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা 
করা দাওয়াতের মূল লক্ষ্য। এ পথে বাধা অপসারণ করা, আল্লাহর বিধান সমাজে 
চালু করা এবং সমাজে সার্বিক কর্তৃত্‌ প্রতিষ্ঠা করা দ্বীন প্রতিষ্ঠার অন্তর্ভুক্ত । ইসলামী 
দাওয়াতের মাধ্যমে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠাকেই মূল লক্ষ্য হিসেবে গণ্য করা হয়। কারণ 
এ লক্ষ্য পূর্ণ হলে অবশিষ্ট অন্যান্য লক্ষ্যসমূহ স্বাভাবিকভাবেই পূর্ণ হয়ে যায়। 

৪. সত্যকে বিজয়ী করা : ইসলামী দাওয়াত সত্যকে বিজয়ী করা এবং বাতিলকে নির্মূল 
করার লক্ষ্যে পরিচালিত হয়। দাওয়াতের এ লক্ষ্য নির্দিষ্ট করে দিয়ে আল্লাহ তায়ালা 
বলেন- ০১৯১১14১৫31 3৯৮ 3৮১৫59৯01৯1 

৫. হেদায়াতের পথে নিয়ে আসা : মানুষকে গোমরাহির পথ থেকে রক্ষা করে 
হেদায়াতের পথে নিয়ে আসা এবং অন্ধকার মত ও পথ থেকে আলোর পথে নিয়ে 
আসাই ইসলামী দাওয়াহ এর অন্যতম লক্ষ্য । এ লক্ষ্য বাস্তবায়ন হলে মানবজাতি 
সকল ভ্রান্ত ধর্ম, কর্ম ও মতবাদের নিম্পেষণ হতে মুক্ত হয়ে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে 
আশ্রয় নিতে পারে। 

৬. ইসলামী শিক্ষা প্রচার : ইসলামী দাওয়াতের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে, ইসলামী শিক্ষার 
প্রচার এবং মানুষের কাছে তা পৌছে দেওয়া। নবী রাসূলপণের দাওয়াতের লক্ষ্য এটিই 
ছিল। যেমন আল্লাহ্‌ তায়ালা বলেন- ৮:১১: 311:./11 ৮12 LH 
' ইসলামী শিক্ষা প্রচারের এ কাজ স্থান, কাল ও পাব্রভেদে ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে । 
কেননা প্রতিকূল পরিবেশে যেভাবে কাজ করা প্রয়োজন, অনুকূল পরিবেশে সেভাবে 
কাজ করলে দাওয়াত সফল হবে না। তাই দাওয়াত দেওয়ার ক্ষেত্রে এদিকে বিশেষ 
নজর রাখা আবশ্যক । 

৭. প্রশিক্ষণদান ও দাঈ তৈরিকরণ : ইসলামী দাওয়াতের অন্যতম লক্ষ্য হলো যারা 
দাওয়াত গ্রহণ করেছে তাদেরকে ইসলামের বিধিবিধান ও নীতিমালার আলোকে 
প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা। সাথে সাথে দাওয়াতের কাজ অব্যাহত রাখার জন্য 
নতুন নতুন দাঈ বা দ্বীন প্রচারক তৈরি করা। দাওয়াতের এ কাজের ইঙ্গিত দিয়ে 
যেমন আল্লাহ্‌ তায়ালা বলেছেন- 
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সুতরাং শুধু দাওয়াত দিলেই চলবে না; বরং এ দাওয়াতের যারা সাড়া দেবে তাদের 
সযত্বে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে খাঁটি মুসলিম ও দাঈতে পরিণত করতে হবে। 

৮. পরিশুন্ধতা অর্জন : ইসলামী দাওয়াতের অন্যতম লক্ষ্য হলো মানুষের মনে ও সমাজের 
অভ্যন্তরে তাকওয়ার বীজ বপন করে ইসলামী বিধিবিধান চর্চার মাধ্যমে ব্যক্তি ও 
সমাজজীবনকে কুফর, শিরক, নিফাক, ফিসক ও ফাসাদের অপবিত্রতা থেকে পরিশুদ্ধ 
করা । সমাজ থেকে নাস্তিকতা, অংশীবাদ, অন্যায়, অবিচার ও অরাজকতা দূর করা। 
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১১, 
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১৩. 
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আলোকিত মানবসমাজ গড়ে তোলা : জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার মাধ্যমে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও 
প্রযুক্তিগত উন্নয়ন সাধনে কাজ করার লক্ষ্যে ইসলামী দাওয়াত পরিচালিত হয়, যাতে 
সমাজের সকল স্তর ও পর্যায়ের লোক জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হয়ে আলোকিত 
মানবসমাজ গড়ে তুলতে পারে। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিশুদ্ধতা, চারিত্রিক উৎকর্ষ 
ও উন্নত সভ্যতা গড়ে তোলার উপযোগী উন্নত প্রযুক্তি, প্রকৌশল এবং প্রয়োজনীয় 
বিষয়সমূহ আবিষ্কার ও ব্যবহার করতে পারে। 
খেলাফতের দায়িতৃপালন.: পৃথিবীতে খেলাফতের দায়িত পালন ইসলামী দাওয়াতের 
অন্যতম লক্ষ্য । আল্লাহ তায়ালা মানবসভ্যতার বিকাশ ও উন্নয়ন এবং পৃথিবীকে 
আবাদ করার জন্য তাঁর অন্যান্য সৃষ্টির তুলনায় মানুষকে বিশেষ যোগ্যতা ও প্রতিভা 
দান করেছেন। যাতে মানুষ তাদের মহান সৃষ্টা আল্লাহর দেওয়া বিধান অনুসারে 
সেগুলো বাস্তবায়ন করে তার ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারে। এটাই খেলাফত তথা আল্লাহ 
তায়ালার কর্তৃত্বের প্রতিনিধিত্ব । যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
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মানুষের মুক্তি ও কল্যাণ নিশ্চিত করা : আল্লাহ তায়ালা মানুষকে বিশেষ মর্যাদা ও 
দায়িত দিয়ে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। তাদের দায়িত্বের মধ্যে এটাও অন্তর্ভুক্ত যে, 
তারা সকলে একে অন্যের মুক্তি ও কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য কাজ করবে । ইসলামী 
দাওয়াত এ লক্ষ্য অর্জনের অন্যতম উপায় । 
আখেরাত সম্পর্কে জ্ঞানদান : মানুষ জন্মগ্রহণ করার পরপরই মানুষের জন্য সবচেয়ে 
শাশ্বত সত্য হিসেবে যে বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত তা হলো মৃত্যু মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মানুষ 
একটি চিরস্থায়ী ও অনন্তকালীন জীবনে প্রবেশ করে । সে জীবনের শুরু আছে, শেষ 
নেই। সে জীবনের নাম আখেরাত বা পরকাল । দাওয়াতের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য 
হলো মানুষের কাছে আখেরাতের জ্ঞান তুলে ধরা। 
দুনিয়ার করণীয় নির্দেশ : মানুষ পৃথিবীতে চিরস্থায়ী নয়। এখানে সে একটি নির্দিষ্ট 
সময় পর্যন্ত অবস্থান করবে। এরপর তাকে অনন্তকালের জীবন আখেরাতে প্রবেশ 
করতে হবে । কিন্ত সে আখেরাতের জীবনে সুখে থাকবে নাকি দুঃখে থাকবে তা নির্ভর 
করবে দুনিয়ার জীবনের ওপর । সেজন্য মানুষের দুনিয়া সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান থাকা 
আবশ্যক । দাওয়াতের লক্ষ্য হলো মানুষকে দুনিয়ার জীবনের গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত 
করা এবং এখানে তার করণীয় নির্দেশ করা। 


. জান্নাত জাহান্নামের জ্ঞানদান : ইসলামী দাওয়াতের অন্যতম লক্ষ্য হলো মানুষকে 


জান্নাত ও জাহান্নামের জ্ঞানদান করা । তাদেরকে" এ বিষয়ে অবহিত করা যে, আল্লাহ 
তায়ালা জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি করেছেন। দুনিয়াতে যারা ভালোকাজ করবে এবং 
আল্লাহর হুকুম মেনে চলবে তাদেরকে তিনি জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আর যারা মন্দ 
কাজ করবে এবং তীর হুকুম মেনে চলবে না তাদেরকে তিনি জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। 
সত্যের পথে আহ্বান জানানো : ইসলামী দাওয়াতের অন্যতম লক্ষ্য হলো, চিরন্তন 
সত্যের পথে মানুষকে আহ্বান জানানো । কেননা মানুষের সত্য মিথ্যা সম্পর্কে জ্ঞানের 
অভাব রয়েছে। যে বিষয়টিকে তার প্রবৃত্তি সমর্থন করে আর শয়তান যার প্ররোচনা 
দেয়- মানুষ সে কাজ করতে নিবেদিত হয়। মানুষকে প্রকৃত সত্যের জ্ঞান দেওয়া 
এবং তার প্রতি আহ্বান জানানো তাই ইসলামী দাওয়াতের প্রধান লক্ষ্য । 


৭২৬ Ui Wযল জ্লাতকা গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জর 
5215 igen ঠা: 
ইসলামী দাওয়াহ এর উদ্দেশ্য : ইসলামী দাওয়াহ এর একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, আল্লাহর 
সন্তুষ্টি অর্জন করা। তাই দাওয়াত হবে একান্তভাবেই আল্লাহর দিকে । এ কারণে নিজের 
সুনাম, সুখ্যাতি, অর্থসম্পদ, ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত স্বাৰ্থ কিংবা নিছক রাজনৈতিক উদ্দেশ্য 
চরিতার্থ করার জন্য দাওয়াত হলে তাকে ইসলামী দাওয়াত বলা যাবে না। আল্লাহ তায়ালা 
এজন্য অত্যন্ত স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন- ৫৫) ১): ৮ 831 অর্থাৎ, তুমি মানুষকে 
তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান কর। 
মুসলিম জীবনের অনিবার্য কাজ ও অবিভাজ্য অংশ হলো ইসলামী দাওয়াত । এর মাধ্যমে 
আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করাই মুসলিমদের একমাত্র সাধনা । অবশ্য কেবল দাওয়াত নয় বরং 
মুসলিমদের জন্য আল্লাহ তায়ালা যতগুলো কাজের আদেশ করেছেন, তার প্রতিটির নেপথ্য 
লক্ষ্যই একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা । যেমন : 
১. আনুষ্ঠানিক ইবাদতের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- 
14৯৯৩ ৩৪ ALLE 0695 210 5 31:56 0১5561840৮8) 6555 


২. আল্লাহর পির জন্য ব্যয়ের আদেশ দিয়ে বলা হয়েছে 


৩. আল্লাহর সম্ভির জন্য জেহাদে বের হওয়ার বিষয়ে বলা হয়েছে” 
(01 934০ ৮৮৯৩০ ৭5905 GL ৩৪৫৮৯ ৯৯ (৬ ৪ 
১ ১৪ চল Lis bas TUG ASU Mar UG ঘন 
JAG 
মুসলিমদের সবধরনের কাজ, চাই সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা ধর্মীয় যে 
প্রকারেরই হোক না কেন, সকল ক্ষেত্রে তার একমাত্র উদ্দেশ্য হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি 
অর্জন করা। এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে- 4 
Ll 31১৮39৯০025 Sl ৬৪ | ১1৯ ১% ১১১৫ ৬১১৯১ 
টোল, তুর গালে কাটি কে? লা 
কুরআন মাজীদে মুসলিমদেরকে তাই আল্লাহর জন্য সকল কিছু নিবেদন করার শিক্ষা 
দেওয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
00355 SLAG 55 DSUs GUS ৮55৩ ৬১০ LLY 
GLY ১321 WS 
অর্থাৎ, বল, আমার সালাত, আমার কুরবানি, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু 
বিশ্বজাহানের প্রতিপালকের জন্য; তার কোনো শরীক নেই। আমি তার প্রতি অনুগত 
থাকার আদেশ পেয়েছি এবং আমিই প্রথম মুসলিম । 
সুতরাং ইসলামী দাওয়াতের একমাত্র উদ্দেশ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। কারণ 
দাওয়াতকে জীবনে ধারণ করা এবং একে একান্তভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুগামী করার 
মধ্যে মানবজীবনের পরম সৌভাগ্য ও প্রভূত কল্যাণ নিহিত । 
উপসংহার : মানবজীবনে ইসলামী দাওয়াহ এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অতি মহৎ । কাজেই একে 
একমাত্র আল্লাহর সস্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম হিসেবেই গ্রহণ করতে হবে।, তাহলে উদ্দেশ্য 
যেমন সফল হবে, তেমনি কাজের ফললাভের ক্ষেত্রেও সফলতা লাভ সম্ভব হবে। 
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প্রশ্ন: ১৯ ॥ ২22১0: 7$:5$ বা ইসলামী দাওয়াহ কী? ইসলামী দাওয়াহ এর উৎপত্তি 
ও ক্র মবিকাশের ধারা বিস্তারিতভাবে আলোচনা কর। 
উতর। উপস্থাপনা : ইসলাম একটি বিশ্বজনীন শান্তি ও কল্যাণের ধর্ম এ ধর্মের যথাযথ 
প্রচার, প্রসার ও' প্রতিষ্ঠার একমাত্র উপায়. হলো দাওয়াত। ইসলামের উৎপত্তি ও 
ক্রমবিকাশের সাথে দাওয়াতের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ একই সূত্রে গাথা । ইসলামের প্রচার, 
প্রসার, প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণের প্রথম প্রহর থেকেই ইসলামী দাওয়াহ এর সামগ্রিক বিষয়টিও 
এর সাথে সম্পৃক্ত । যে কারণে ইসলামের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস এবং দাওয়াতের 
উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ধারাকে এক ও অভিন্ন এবং পরস্পরের পরিপূরক বলা যায়। 
55455591565 ১5 
য%5১024] 65$-এর পরিচয় : 
ক. আভিধানিক অর্থ : ২৫১: 55 দুটি শব্দযোগে গঠিত একটি মুরাক্কাব। একে 
£4১০35 ৮৫5 বলা হয়। এর প্রথমটি হচ্ছে 5৩; এটি বাবে ১:-$-এর মাসদার । 
এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- আহ্বান করা, ডাকা, দাওয়াত দেওয়া, আমন্ত্রণ জানানো, 
মনোযোগ আকর্ষণ করা, তাবলীগ তথা পৌছে দেওয়া ইত্যাদি। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে 
য5:47 এটি বাবে ০)৮১)-এর মাসদার | এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, ইসলামী বা 
ইসলামসম্মত। সুতরাং ২৯১. £:-$-এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, ইসলামী দাওয়াত বা 
ইসলামসম্মত দাওয়াত । 
খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় ২৫১: হলো- 
-4111515] ২5০14415716 591 ০1০4 45৬৬ 
অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালার নিরন্ধুশ ক্ষমতা ঘোষণার মাধ্যমে মানুষকে ইসলামের বিধিবিধানের 
প্রতি আহ্বান জানানোর নামই ২৫১:.5$:$ তথা ইসলামী দাওয়াত। 
২. অধিকাংশ আলেমের মতে- 
০০৭৯ ৩৪ ৫৯ ১১55 ul ২০১০১ tl LE 554 035 
sil hj Uy 2:71 ০৫১০ ৮5 ZLSLN 21350 5 
২০10 210 2৯31 8556 
অর্থাৎ, একমাত্র আল্লাহর সস্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (স), খোলাফায়ে 
রাশেদার তরীকায় এ পৃথিবীতে আল্লাহর হুকুমাত ও তীর বিধানাবলি এবং ইসলামী 
রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দিকে মানুষকে আহ্বান করার নামই ইসলামী দাওয়াত । 
৩. কতিপয় আলেম বলেন- 
হা] LiL ৯১5৮ ৫ 5১55 পি 11050185455 
-8255540 
চিন রা ররর বর ইসলামী 
আকাইদ ও আহকামের প্রতি আহ্বান করাকে ইসলামী দাওয়াত বলা হয়। 
॥. কতিপয় ইসলামী চিন্তাবিদ বলেন, একমাত্র সঠিক পথের দিশাদানকারী আল্লাহ 
তায়ালার বাণী প্রচারের মাধ্যমে মানুষের সাথে আল্লাহ তায়ালার যোগসূত্র স্থাপন করে 
দেওয়ার নাম ইসলামী দাওয়াত । 


৬, 21051. 001 
৭২৮ SWAT হি EE সরি: জীব ও 
৫. কুরআন মাজীদের বিভিন্ন আয়াতের আলোকে জানা যায় যে, ইসলামের প্রতি আহ্বান 
করাকেই ইসলামী দাওয়াত বলা হয়। 
৬. আল্লামা ইবনে কাসীর (র) বলেন, | বু ৫ খু-এর প্রতি আহ্বান করাকেই 52 
২£504 তথা ইসলামী দাওয়াত বলা হয়। 
জানানো, যেন তারা গায়রুল্লাহর অনুসরণ বাদ দিয়ে আল্লাহর দিকে ধাবিত হয় এবং 
তাগুত নামক অপশক্তিকে হৃদয়মন থেকে মুছে দিয়ে আল্লাহর গুণে গুণাশ্থিত হয়ে 
ইহ্কালের শান্তি ও পরকালের কল্যাণে নিয়োজিত হয়। - 
SUL igen 15: 
ইসলামী দাওয়াহ এর উৎপত্তি : ইসলামী দাওয়াহ এর মাধ্যমে ইসলামের প্রতি আনুগত্যের 
দাওয়াত দেওয়া হয়। এ আনুগত্যের ২টি পর্যায় রয়েছে। একটি হচ্ছে প্রকৃতিগত বা 
স্বভাবগত আনুগত্য আর অপরটি হচ্ছে স্বাধীন ইচ্ছানির্ভর আনুগত্য । এ স্বাধীন ইচ্ছানির্ভর 
আনুগত্যের ধারায় আল্লাহ তায়ালা প্রথমে সৃষ্টি করেন জিন জাতিকে এবং তাদেরকে সঠিক 
পথে পরিচালনার ব্যবস্থা করেন। এ ব্যবস্থায়ই ইসলামী দাওয়াতের উৎপত্তি প্রত্যক্ষ করা 
যায়। কিন্তু জিনজাতি তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থতা প্রদর্শন করলে আল্লাহ তায়ালা 
নতুন আরেকটি স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন জাতি সৃষ্টি করেন। এ জাতির নাম মানুষ জাতি । 
আল্লাহ মানুষকে মর্যাদা, ক্ষমতা ও বিশ্বজাহানের ওপর আধিপত্য দান করেন। 
বিশ্বজাহানের সবকিছুকে মানুষের অনুগত বানিয়ে দেন। এর বিনিময়ে ম্মনুষ আল্লাহর 
কতটা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে এবং তীর হুকুমের আনুগত্য করে তা পরীক্ষা নিরীক্ষা করার 
ব্যবস্থা করেন। মানুষকে তার খলিফা মনোনীত করে বিশ্বজাহান আবাদের এক অভূতপূর্ব 
ব্যবস্থা কায়েম করেন । কুরআন মাজীদে আল্লাহর এ পরিকল্পনা তুলে ধরে বলা হয়েছে- 
১514 ৬০৯৪052০3৯১) 3 2৫৮ ০4243 US 45 2 
এ ৮৩৩ -এ] ১০৪ ৮১০০ ELLE LASS ASS 55 0১5 ১০4৫ 
03155 Yb 
এ প্রেক্ষাপটে আল্লাহ তায়ালা প্রথম মানব হযরত আদম (আ)-কে সৃষ্টি করেন। সকল বস্তু 
ও বিষয়ের নাম সম্পর্কিত জ্ঞান দেওয়ার মাধ্যমে তাকে হেদায়াত তথা সঠিক পথের প্রথম 
নির্দেশনা প্রদান করেন। এরপর তাকে সুনির্দিষ্ট আদেশ ও সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা প্রদান করে 
আল্লাহ বলেন_ 
55553515555 LAS BES Ue NEG El এ ৩ ৮১৭ (53 Ul 
Gil 5555 ৯92১৯ 
স্বাধীন ইচ্ছার অধিকারী আদম (আ) আল্লাহর এ আদেশ মেনে স্ত্রীকে নিয়ে জান্নাতে 
বসবাস শুরু করলেও শয়তানের প্ররোচনায় তারা নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করলেন । ফলে আল্লাহ 
তাকে সপরিবারে জান্নাত ত্যাগ করে পৃথিবীতে চলে আসার নির্দেশ দিলেন। তারপর বলে 
দিলেন যে, পৃথিবীতে আসার পর যারা আল্লাহর পথনির্দেশনা মেনে চলবে, তাদের কোনো 
চিন্তা ও ভয় থাকবে না। আর যারা অমান্য করবে, তারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। যেমন 
আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
৯১০,৪০১ ৮ ০ ৩০১ ০০55595০১০4 ৪০3০৭ ৪ 
6১১ LE unt (5005 14545 15344 533d - - 55 ৯ ২৩ 7515 
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হযরত আদম (আ) পৃথিবীতে আগমনের পর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে দীর্ঘদিন 
অতিবাহিত করলেন। বিভিন্ন বর্ণনা থেকে জানা যায়, প্রায় সাড়ে তিনশত বছর হযরত 
আদম ও তার স্ত্রী আল্লাহর নিকট ক্ষমা চেয়ে অবশেষে ক্ষমা পেয়েছিলেন। আল্লাহ তায়ালা 
তাদের ক্ষমা প্রার্থনার পদ্ধতি শিখিয়ে দিলেন এবং ক্ষমা করলেন। যেমন আল্লাহ তায়ালার 
বাণী- ৷! (৯51 06515541505 LEG SUS চ ৩৫ (০৪9 
এরপর হযরত আদম ও হাওয়া (আ) পৃথিবীতে স্বাভাবিক জীবনযাপন শুরু করলেন। 
তাদের ওঁরসে প্রথম মানব সন্তান পৃথিবীতে এল। আল্লাহর নির্দেশে তিনি সন্তানদের 
নামকরণ, লালনপালন ও প্রাসঙ্গিক দায়িতৃসমূহ পালন করলেন। সাথে সাথে তাদেরকে 
আল্লাহর আদেশ, তার নিষেধ এবং ইবাদতের পদ্ধতি অবহিত করলেন। আর এভাবেই 
পৃথিবীতে ইসলামী দাওয়াহ এর যাত্রা শুরু হলো । 
সুতরাং উল্লিখিত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, পৃথিবীর প্রথম মানব হযরত আদম (আ)-এর 
বংশধারা বিস্তৃত হওয়ার সাথে সাথে পৃথিবীতে ইসলামী দাওয়াতের উৎপত্তি ঘটে। আর 
তিনি এ দাওয়াতের প্রথম দাঈ হিসেবে দায়িতু পালন করেন। 
2 LSS 2550 IS: 
ইসলামী দাওয়াতের ক্রমবিকাশ : ইসলামী দাওয়াহ মৌলিকভাবে দুটি বিশেষ ধারায় 
বিকশিত হয়েছে। যথা : ক. নবুয়তী ধারা, খ. খিলাফতী ধারা। 
মহানবী (স) তার এক বাণীতে ইসলামী দাওয়াহ বিকাশের এ ধারা দুটি সম্পর্কে 
আলোকপাত করেছেন। যেমন রাসূলুল্লাহ (স)- এর বাণী- 
৬১০32 LE 256 UL Ul ৮ GUL hs Li 
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অর্থাৎ, ইসরাঈল জাতির নেতৃত্ব দিতেন আল্লাহর নবীগণ। যখন কোনো নবী ইন্তেকাল 
করতেন, তখন নতুন নবী তার স্থলাভিষিক্ত হতেন; কিন্তু আমার পরে আর কোনো নবী হবে 
শা; হবে কেবল খলিফা । (সহীহ বুখারী) 
নিয়ে ধারা দুটির বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হলো। যেমন : 
ক. দাওয়াহ বিকাশের নবুয়তী ধারা : হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে মহানবী (স) 
পর্যন্ত সময়ে পৃথিবীতে যুগে যুগে অসংখ্য নবী রাসূল আগমন করেছেন। আল্লাহর এ নবী 
গাসুলগণ প্রত্যেকে পর্যায়ক্রমে পৃথিবীতে ইসলামী দাওয়াতের কাজে নিজেদেরকে নিরস্তর 
সম্পৃক্ত রেখেছেন এবং দাওয়াতের ধারাকে উৎপত্তির ধারা থেকে ক্রমান্বয়ে পূর্ণতার ধারায় 
গিয়ে গেছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
1 13:75 Ug ৬১০১ ৪১00 ৮ 2 ৩ 5 এ 558৭6 
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ডঞ্েখা যে, অন্যান্য বিষয়ের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ বলতে যে রকম ধারাবাহিকতা ও 
াাঞ্রমের কথা বোঝানো হয়, ইসলামী দাওয়াতের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হয় না। কারণ 
মোলিক দিক থেকে ইসলামী দাওয়াহ হযরত আদম (আ)-এর সময় যেমন ছিল হযরত 
খথা'থাদ (স)-এর সময়ে এসেও তার কোনো ব্যত্যয় ঘটেনি। প্রত্যেক নবী রাসূলই তাওহীদ, 
1গালাত ও আখেরাত এ তিনটি মৌলিক বিষয়কে উপজীব্য করে দাওয়াত প্রদান করেছেন। 
পর্ধণ্ঠী নবী রাসূলগণের দাওয়াত : আল্লাহ তায়ালা মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাত বা 
গাণী॥ সেরা মর্যাদা দিয়েছেন। কিন্তু শয়তানের প্ররোচনায় মানুষ আল্লাহর এ দানের কথা 
গজল খায়। তারা বিভিন্নরকম পাপে লিপ্ত হয়। আল্লাহর বিধানের বিরোধিতা করে । ফলে 
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তাদের জীবনে পতন ও ধ্বংস নেমে আমে। প্রিয় সৃষ্টি মানুষের এ পতন ও ধ্বংস রোধ 
করার জন্য আল্লাহ তায়ালা নির্বাচিত কিছু লোকদের পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। তাদেরকে 
তিনি কিতাব প্রদান করেন। তাদের ওপর অহী নাযিল করেন। তারা হলেন নবী ও রাসূল । 
এ রকম অসংখ্য নবী ও রাসূল পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছেন। তাঁরা দাওয়াতে দ্বীনের কাজ 
করেছেন। কুরআনের বর্ণনালোকে এখানে কয়েকজন নবী রাসূলের দাওয়াত সম্পর্কে 
সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো । যেমন : 

১. হযরত নূহ (আ)-এর দাওয়াত : প্রাচীন ইরাকের কুর্দিস্তান অঞ্চলে নূহ (আ) প্রেরিত 
হন। তিনি দীর্ঘ ৯৫০ বছর দাওয়াতের কাজ করেন যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন 
৩5150 ECAC BB ১৮5 55151 ৮৮555 ০0 আও 
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২. হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দাওয়াত : নূহ (আ)-এর পরে পৃথিবীর সকল মানুষের 
কাছে আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত পৌছে দেওয়ার দায়িতৃ নিয়ে প্রেরিত হন হযরত 
ইবরাহীম (আ)। তিনি যখন প্রেরিত হন তখন ইরাকের উর নগরে নমরূদের 
পৃষ্ঠপোষকতায় বাতিল শক্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। তার পিতাও তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। 
ফলে তিনি দ্বীনের দাওয়াত শুরু করেন তার পিতার কাছে দাওয়াত পেশের মাধ্যমে 
যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন: 

১:১১১১:০৩১এ এড 909 এ Lat 5914392551055 

৩, হ্বরত হুদ (আ)-এর দাওয়াত : প্রাচীন আরবের প্রভাবশালী জাতি আদের নিকট আল্লাহ 
তায়ালা হযরত হুদ (আ)-কে প্রেরণ করেন ৷ তারা পাপাচারে লিপ্ত ছিল। তাদের কাছে 
প্রেরিত হয়ে হুদ (আ) দ্বীনের দাওয়াত পেশ করেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
২5010155551 ১5 51150079545 (53 IG yA ALTE এ 

৪. হযরত সালেহ (আ)-এর দাওয়াত, : প্রাচীন আরবের অন্যতম প্রভাবশালী জাতি ছিল 
ছামূদ । আল্লাহর আইন লঙ্ঘন করে তারা পাপাচার ও অনাচারে ডুবে গিয়েছিল । তাদের 
কাছে আল্লাহ তায়ালা হযরত সালেহ (আ)-কে প্রেরণ করেন। সালেহ (আ) তাদের 
নিকট দ্বীনের দাওয়াত দেশ করেন। যেমন আল্লাহ্‌ তায়ালা বলেন- 
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৫. হযরত শুয়াইব (আ)-এর দাওয়াত : হযরত শুয়াইব (আ) প্রেরিত হয়েছিলেন 
মাদায়েনবাসীদের নিকট । মাদায়েনবাসীরা অন্যান্য অনেক পাপ কাজের সাথে 
বিশেষভাবে ওজনে কমবেশি করার পাপে অভ্যস্ত ছিল । তাদের জন্য শুয়াইব (আ)-এর 
দাওয়াতও এ সম্পর্কে নির্দেশিত ছিল। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
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৬. হযরত ইউসুফ (আ)-এর দাওয়াত : হযরত ইউসুফ (আ)-এর দাওয়াতি এলাকা ছিল 
মিসর । আল্লাহ তায়ালা তাকে মিসরে নবী হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন। সেখানে তিনি 
আল্লাহর নির্দেশনা অনুসারে দাওয়াতি কাজ পরিচালনা করেন । যেমন তার দাওয়াতের 
স্বরূপ উল্লেখ করে আল্লাহ বলেন- 
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৭. হযরত মুসা (আ)-এর দাওয়াত : হযরত মুসা (আ)-কে আল্লাহ তায়ালা ফিরাউন ও 
তার জাতির কাছে প্রেরণ করেছিলেন। বিশেষত ইসরাঈল জাতির মুক্তির জন্য তিনি 
প্রেরিত হয়েছিলেন। প্রেরিত হওয়ার পর আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে তিনি ফিরাউন ও 
তার অনুসারী এবং ইসরাঈল জাতির কাছে দ্বীনের দাওয়াত পেশ করেন । যেমন আল্লাহ 

তায়ালার বাণী- 
5 ০154481৬5১৪ ৮931055০০৪৩ CLI 

৮. হযরত ঈসা (আ)-এর দাওয়াত : রাসূলুল্লাহ (স)-এর সবচেয়ে নিকটতম পূর্ববর্তী 
রাসূল হলেন হযরত ঈসা (আ)। তিনি সমকালীন বিশ্বের সকল মানুষ বিশেষত 
ইসরাঈল জাতির কাছে প্রেরিত হয়েছিলেন। নিতান্তই শৈশব থেকে তিনি দাওয়াতে 
দ্বীনের কাজ শুরু করেন। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
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৯. বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (স)-এর দাওয়াত : হযরত ঈসা (আ)-এর যুগ শেষ হওয়ার প্রায় ছয় 
শতাব্দি পর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে আল্লাহ তায়ালা 
কুফর, শিরক, নিফাক, ফিসক, অজ্ঞতা ও জুলুমের বিরুদ্ধে শাশ্বত সত্য ও সুন্দরের 
দাওয়াতসহ প্রেরণ করেন। আল্লাহর নির্দেশে মহানবী (স) তার গোটা জীবন উৎসর্গ করেন 
দাওয়াতের চিরায়ত কাজে । তার নিরন্তর সাধনায়, অবিরাম শ্রমে, অবিশ্রান্ত চেষ্টায়, 
অন্তহীন ত্যাগে এভাবে ইসলামী দাওয়াহ সর্বাঙ্গীন পূর্ণতা অর্জন করতে সক্ষম হয়। 
পরবর্তীকালের মুসলিম শাসক, গবেষক ও সমাজ সংস্কারক বিপ্রবীগণ মহানবী (স)-এর এ 
দাওয়াতি ধারাই পৃথিবীর দেশে দেশে, কালে কালে বহন করে নিয়ে গেছেন। 

খ. দাওয়াহ বিকাশের খিলাফতী ধারা : মহানবী (স)-এর ইন্তেকালের পর ইসলামী 

দাওয়াতের যে বিকাশ ধারা তাকে খিলাফতী ধারার বিকাশ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। 

কেননা পরবর্তীকালে যারা দাওয়াতের কাজ করেছেন তারা (স)-এর খলিফা 
িসেবেই দাওয়াতি এ কাজ আঙ্জাম দিয়েছেন। দাওয়াতের ধারার বিকাশে পাচটি 
যুগের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। এগুলো হলো- ১. খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগ, 

২. উমাইয়া যুগ, ৩. আব্বালীয় যুগ, ৪. আব্বাসীয় পরবর্তী যুগ এবং ৫. আধুনিক যুগ । 

ন এ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা পেশ করা হলো। 

১. খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে ইসলামী দাওয়াতের বিকাশধারা : মহানবী (স)-এর 
ইন্তেকালের পর তার সাহাবীগণ কুরআন সুন্নাহর শিক্ষা এবং তার জীবনাদর্শকে ধারণ 
করে পৃথিবীর দিগদিগন্তে ছড়িয়ে পড়েন। কুরআন মাজীদের ভাষা, বর্ণনার 
অলৌকিকতৃ, মহানবী (স)-এর বাণী ও জীবনচরিতের অনন্যতা পৃথিবীর মানুষকে 
ইসলাম গ্রহণের জন্য অনুপ্রাণিত করে। খোলাফায়ে রাশেদার চার সদস্য যথাক্রমে 
হযরত আবু বকর (রা), হযরত ওমর (রা), হযরত ওসমান (রা) ও হযরত আলী (রা) 
এক্ষেত্রে সামনে থেকে দাওয়াতের কাজে নেতৃত্ব প্রদান করেন। তাদের যুগে 
দাওয়াতের কাজ ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে পরিচালিত হতো । এ সময়ে কোনো রাষ্ট্র 
দখল বা ক্ষমতা বিস্তারের জন্য যুদ্ধ করা হতো না বা কোনো অভিযান পরিচালনা করা 
হতো না; বরং যুদ্ধ ও অভিযানের একমাত্র লক্ষ্য ছিল দাওয়াতের কাজকে তৃরাস্থিত করা। 

॥. উমাইয়া যুগে ইসলামী দাওয়াতের বিকাশধারা : খোলাফায়ে রাশেদীনের মহান যুগ 
শেষে মুসলিম বিশ্বে উমাইয়ারা ইসলামী আদর্শ ও নীতিদর্শন বিরুদ্ধ রাজতান্ত্রিক শাসন 
প্রচলন করে। ফলে রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামী দাওয়াতের ধারাকে আরও এগিয়ে নিয়ে 
খাওয়ার সুযোগ অনেকাংশে রুদ্ধ হয়ে পড়ে। তবে সেসময় মহানবী (স)-এর 


৭৩২ _______ রক াঁধিল ক্তিক্‌ গাইড সিরিজ: দ্বিতীয় বর্ষ জজ 
সাহাবীগণের অনুসরণে তাবেয়ীগণ ইসলামী দাওয়াতের দায়িত পালন করেন। তাদের 
মধ্যে হযরত আলী ইবনুল হুসাইন, হাসান আল মুসান্না, আবদুল্লাহ আল মাহদী, 
আবদুল্লাহ ইবনে ওমর, সাঈদ ইবনে মুসাইব ও ওরওয়া ইবনে যোবায়ের প্রমুখের নাম 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । সে সময় তারা সবাই ইসলামী দাওয়াতের ধারাকে বেগবান 
রাখার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখেন। 

ভাজি জর 

আব্বাসীয়রা ক্ষমতাসীন হয়। এ সময়ে জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মুসলিম মনীষীগণ 
রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করলেও ইসলামী দাওয়াতের কাজে নানারকম বাধার সম্মুখীন 
হয়েছেন। শাসকগোষ্ঠীর বাধা উপেক্ষা করে ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মুহাম্মাদ, সুফিয়ান 
সাওরী, ফুদাইল ইবনে ইয়া, জুনায়েদ বোগদাদী, মারুফ আল কারখী এবং বিশর আল 
'হাফী প্রমুখ মনীষীগণ দাওয়াতি কাজে অসামান্য অবদান রাখেন। এছাড়া আরও 
অবিস্মরণীয় অবদান রাখেন হযরত আবদুল কাদের জিলানী (র)। তার দাওয়াতে ইয়েমেন, 
হাযারামাউত, ভারতবর্ষ, জাভা, সুমাত্রা এবং আফ্রিকা মহাদেশের অসংখ্য মানুষ ইসলাম 
গ্রহণ করেন। এ যুগে তিনি ছাড়াও আরও যারা ইসলামী দাওয়াতের ধারা অবিচ্ছিন্ন রাখার 
ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বার না জা 


তাতাররা রাষ্ক্ষমতা গ্রহণ করে। তারা বাগদা মুসলিম বিশ্বের সর্ব অকপনীর 
ধ্বংসযজ্ঞ পরিচালনা করে। হত্যা করে অসংখ্য পীর, মাশায়েখ ও আলেমদের । এ 
সময়ে আল্লাহর পথে জীবন উৎসর্গ করার প্রত্যয় নিয়ে ইসলামী দাওয়াহ এর ঝাণ্ডা 
উড্ডীন করেন ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র)। তার প্রাণান্তকর চেষ্টায় সিরিয়া ও মিসরে 
মুসলিমগণ তাতারদের প্রতিহত করতে সক্ষম হন। 

পরবর্তী সময়ে ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র) এবং অপরাপর দাঈগণের অবিরাম চেষ্টায় 


রাখেন। যেমন : ভারতবর্ষে শায়খ আহমাদ ইসলামী দাওয়াতের কাজে অগ্রণী 
ভূমিকা পালন করেন। তারই পথ ধরে ইসলামী দাওয়াতের কাজে অবদান রাখেন খাজা 
মুহাম্মাদ মাসুম, শায়খ আদম বিন নূরী, শায়খ মুহাম্মাদ সাঈদ, শাহ মুহাম্মাদ 
ইয়াহইয়া, শায়খ বদরুদ্দীন, খাজা মুহাম্মাদ আকিল এবং খাজা আল্লা বখশ প্রমুখ । 

এরপর বাংলা, বিহার এবং উড়িষ্যায় ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠা এবং বিদয়াতের বিরুদ্ধে 


আলী, মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী এবং মাওলানা আবু বকর সিদ্দিক প্রমুখ । 
তাদের পাশাপাশি ইসলামী দাওয়াতের কাজে আরও কিছু মর্দে মুজাহিদ অনন্য অবদান 
রাখেন। তাদের মধ্যে মাওলানা কাসেম নানুতুবী, মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী, 
মাওলানা মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী, মাওলানা আশরাফ আলী থানভী, মাওলানা 
শিব্বির আহমাদ ওসমানী, মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মীর, মাওলানা শিবলী নুমানী, 
সায়্যেদ সোলায়মান নদবী, ড. মুহাম্মাদ ইকবাল এবং সায়্যেদ আবুল হাসান আলী 
নদবী (র) প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 


জজ উসৃলুদ দাওয়াহ Wwww.abswer.com ৭৩৩ 
সমসাময়িককালে শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব (র) আরব ভূখণ্ডে ইসলামী 
দাওয়াতের ধারা অবিচ্ছিন্ন রাখায় অনবদ্য ভূমিকা পালন করেন। উত্তর ও মধ্য 
আফ্রিকায় মনীষীগণ দাওয়াতের কাজ অব্যাহত রাখেন। তুর্কিস্থানে নকশবন্দিয়া 
তরীকার খলিফাগণ ইসলাম প্রচারে ভূমিকা রাখেন। জামাল উদ্দিন আফগানী ও 
মুহাম্মাদ রশীদ রেজা ইসলামের তাহযীব তামাদ্দুন সংরক্ষণ ও গবেষণায় আত্মনিয়োগ 
করেন। শহীদ হাসানুল বান্না ও সায়্যেদ কুতুব শহীদ (র) লেখনী ও সংগঠনের মাধ্যমে 
আরবীয় জাতীয়তা ও ধর্মনিরপেক্ষতার মোকাবেলায় ইসলামী জাতীয়তা ও স্বকীয়তা 
রক্ষার সংগ্রামে আত্মোৎসর্গ করেন। মাওলানা ইলিয়াস (র) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত তাবলীগ 
জামায়াত বিরুদ্ধ পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের নিকট ইসলামের প্রাথমিক শিক্ষাসমূহ 
তুলে ধরার লক্ষ্যে কাজ করেন। বর্তমান বিশ্বের প্রায় সকল দেশে তাবলীগ জামায়াতের 
মাধ্যমে ইসলামী দাওয়াতের প্রাথমিক খেদমত অব্যাহত রয়েছে। 

উপসংহার : ইসলামের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের সাথে সাথে ইসলামী দাওয়াতেরও উৎপত্তি 

ও ক্রমবিকাশ ঘটেছে। কারণ ইসলামের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের সাথে দাওয়াতের উৎপত্তি 

ও ক্রমবিকাশ একই সূত্রে গাথা। শুরু থেকে অদ্যাবধি পর্যন্ত ক্ষমতালিন্নু শাসকগোষ্ঠী 

ইসলামী দাওয়াতের যে ধারাকে রুদ্ধ ও নির্মূল করতে চান, নিজেদের পদ-পদবী ও 

ক্ষমতার জন্য হুমকি মনে করেন সেটিই ইসলামী দাওয়াতের মূলধারা । যুগে যুগে অসংখ্য 

মর্দে মুজাহিদ নিজেদের জান-মাল কুরবানির মাধ্যমে দাওয়াতের এ ধারাকে জীবিত রেখেছেন। 
কেয়ামত পৰ্যন্ত কোনো মানুষই ইসলামী দাওয়াতের এ ধারা রুদ্ধ করতে পারবে না। 
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প্র: ২০ ॥ কুরআন-সুন্াহর আলোকে দাওয়াহ-এর গুরুত ও ফযিলতসমূহ আলোচনা কর। 
তত্তর॥॥ উপস্থাপনা : ইসলাম একটি বিশ্বজনীন শান্তি ও কল্যাণের ধর্ম । এ ধর্মের যথাযথ 
প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার একমাত্র উপায় হলো দাওয়াত ৷ যুগে যুগে আল্লাহ তায়ালা 
বিশ্বময় গণমানুষের ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তির জন্য যেসব নবী রাসূল প্রেরণ 
করেছেন, তারা প্রত্যেকেই শান্তির ধর্ম ইসলামের প্রচার ও প্রসার করেছেন। নবী 
রাসূলগণের পর এ গুরুদায়িতৃ অর্পিত হয়েছে নায়েবে রাসূল আলেম সমাজ ও সমগ্র মুসলিম 
উম্মাহর ওপর । তাই মানবজীবনে এর গুরুত্ব ও ফযিলত অপরিসীম । নিয়ে প্রশ্নালোকে আলোচনা 
পেশ করা হলো। 

Sigal: 

দাওয়াহ এর গুরুতৃ : মানবজীবনে দাওয়াহ এর গুরুত্ব অপরিসীম ৷ নিয়ে এর গুরুত্বের 

কতিপয় দিক আলোচনা করা হলো । যেমন : 

১. দাওয়াত দান আল্লাহর নির্দেশ : পৃথিবীর মানুষকে আল্লাহ তায়ালার পথে আহ্বান করা 
তারই নির্দেশ। তিনি কুরআন মাজীদে মহানবী (স)-কে সত্য সুন্দর মহান আদর্শের 
প্রতি মানুষদেরকে দাওয়াত দিতে নির্দেশ দিয়েছেন । যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 

LLNS 2৯80 UD JED AMES 
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স্ক্রিন 


abs 

৭৩৪ এল কাবিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দতীয় বর্ষ = 

২. দাওয়াতদান রাসুলুল্লাহ (স)-এর নির্দেশ : মানবজীবনে দাওয়াতি কাজের অপরিসীম 
গুরুত্বের কথা বিবেচনা করেই রাসূলুল্লাহ (স) প্রতিটি মানুষের নিকট ইসলামের 
দাওয়াত পৌছে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন রাসূলুল্লাহ স)-এর বাণী 

Elsie ls. 
31085505552 tnd: 05005৬10250 Y 

৩. দাওয়াতদান নবী ও রাসূলগণের মিশন : হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে মহানবী 
(স) পর্যন্ত সকল নবী রাসূলই আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠায় যাবতীয় 
বাধাবিপত্তি উপেক্ষা করে একনিষ্ভাবে দাওয়াতে দ্বীনের দায়িত্ব পালন করেছেন। 
তাঁদের সকলেরই অভিন্ন আহ্বান ছিল- 44: 411 0 41111১:21 135 05 

8. দাওয়াতদান মুমিন জীবনের মিশন : একমাত্র ইসলামেই রয়েছে. মানবজীবনের শাস্তি, 
. মুক্তি ও সমৃদ্ধির নিশ্চয়তা ৷ বর্তমান অশান্ত পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হলে শান্তি 
ও মুক্তির ধর্ম ইসলামের দাওয়াত দানের মাধ্যমে দ্বীন প্রতিষ্ঠাই হবে মুমিন জীবনের 
একমাত্র কর্মসূচি। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 

১৫১০) সিন 2355 ১১১0 LES এ ৮০5 

৫. দাওয়াতদান খেলাফতের অন্যতম দাঁয়িতৃ : আল্লাহ তায়ালা মানুষকে পৃথিবীতে প্রেরণ 
করেছেন তাঁর খেলাফতের দায়িতৃ দিয়ে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- :)০1 ৮1 
3১3১ ৮৯১৪ ০০ আর এ খেলাফতের অন্যতম প্রধান দায়িতু হলো মানুষের মাঝে . 
আল্লাহর শ্রেষ্ঠতু ও একতৃবাদের দাওয়াত পৌছে দেওয়া । 

৬. দাওয়াতদান মহামানবদের জীবনের মিশন : পৃথিবী সৃষ্টির শুরু থেকে অদ্যাবধি যেসব 
মহামানব বিশ্বের ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন, তারা সিংহভাগ সময় দাওয়াতি 
কার্যক্রমে ব্যাপৃত থেকেছেন। তারা দ্বীনি দাওয়াতের এ মহান দায়িত্ব পালন না করলে 
আমরা শাশ্বত জীবনবিধান “আল ইসলাম" লাভ করতে সক্ষম হতাম না। 

৭. দাওয়াতদান উম্মতে মুহাম্মাদীর দায়িত্ব : শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে উম্মতে মুহাম্মাদীর দায়িতৃ 
হচ্ছে, মানুষের কল্যাণে সৎকাজের আদেশ করা এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করা। 


ব্যাপক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এর থেকে বিরত থাকলে শাস্তির ভয় প্রদর্শন করা 
হয়েছে। যেমন মহানবী (স) ইরশাদ করেন- 
১০১৩ IE ০০ 08845৯৩5০45 034 ৮৫ ৬৮৩ 21 
৯. মুসলিমদের মাঝে দাওয়াতদানের গুরুতৃ : মুসলিমদের মাঝে দ্বীনের অনুভুতি জাগিয়ে 
তোলার জন্য দাওয়াতদানের গুরুত্ব অপরিসীম । কেননা দ্বীনের বিষয়ে অমনোযোগী 
দাওয়াতদানের মাধ্যমে সতর্ক ও সংশোধনের ব্যবস্থা করা অপর 
মুসলিমের নৈতিক দায়িতৃ। অন্যথায় তাদের কারণে সকলের ওপর সাধারণভাবে 
আযাব নেমে আসবে এবং সমাজে বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয় সৃষ্টি হবে। যেমন রাসূলুল্লাহ 
(স)-এর বাণী- 
MEI SEs SOLAN AS Lal JL 22৮1০০৫১৭01 
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জজ উসৃলুদ দাওয়াহ WWW. 
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দাওয়াহ এর ফযিলত : দৈনন্দিন জীবনে দাওয়াহ এর ফযিলত অপরিসীম । নিম্নে এর 

ফযিলতের কতিপয় দিক আলোচনা করা হলো। যেমন : 

১. দাওয়াত শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি : আল্লাহ তায়ালার পথে দাওয়াতদানকারী ব্যক্তি উম্মতে 
মুহাম্মাদীর মধ্যে সর্বাধিক সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী । যেমন আল্লাহ্‌ তায়ালা বলেন- 
৩৪ ৮১৪ IU ৮০ 0০৬ ES 555 ২১৪ ৬০ ও ০৮০ 
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অর্থাৎ, এ ব্যক্তির কথার চেয়ে উত্তম কথা আর কার হতে পারে, যে আল্লাহর দিকে 
মানুষদেরকে দাওয়াতদের ও নেক লাম়ল করে এবং বলে আমি যুস্পিমদের অন্তর্ভজ। 

(সূরা হা-মীম সিজদাহ : আয়াত- ৩৩) 

২. দাওয়াতদানের সাওয়াব ব্যাপক : দাওয়াতি কাজের প্রভাব যেমন সুদূর প্রসারী, তেমনি 
এ কাজের সাওয়াবও ব্যাপক । অপরাপর কোনো আমলকেই এর সাথে তুলনা করা 
যায় না। কল্যাণের প্রতি আহবানকারী কল্যাণকর কাজ সম্পাদনকারীর সমপরিমাণ 
সাওয়াব লাভ করবে । যেমন রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণী-1415854 ৮১৯1 ৮2 404 
অপর একটি হাদীসে এসেছে- 
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অর্থাৎ, আল্লাহর শপথ! তোমার দ্বারা যদি একজন মানুষও হেদায়াত লাভ করে, তবে 
তা তোমার জন্য লাল উটের চেয়েও উত্তম ৷ (বুখারী ও মুসলিম) 

৩. দাওয়াত দানকারীর জন্য রাসূলুল্লাহ (স)-এর বিশেষ দোয়া : দ্বীনের দাওয়াত দানকারীর 
জন্য রাসূলুল্লাহ (স) বিশেষ দোয়া করেছেন। যেমন রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণী- 
5৩585 SD JIE 45455464815 51055 i ls jn sts 
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অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা ব্যক্তির চেহারা উজ্জ্বল করবেন, যে আমার বাণী শুনে এবং 
তার প্রচার করে। কিছু দ্বীনের জ্ঞান বহনকারী নিজেরা জ্ঞানী নন। আবার কিছু দ্বীনের 
জ্ঞান বহনকারী এমন ব্যক্তির নিকট জ্ঞান পৌছে দেয়, যে তার চেয়েও অধিক জ্ঞানী । 

(আবু দাউদ, তিরমিধী ও ইবনে মাজাহ) 

৪. দাওয়াত দানকারীর জন্য সকলের দোয়া : দ্বীনের দাওয়াত দানকারীর জন্য আসমান ও 
যমীনের সকলেই দোয়া করতে থাকে । তার ওপর আল্লাহ রহমত বর্ষণ করেন এবং 
মির রাহুলের বাবরের রর টাকার 
হি ৮১৯৯ ৬৯২০০ ৩১০ ১০৪৬ ১০৪ এ ENG; Un 
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অর্থাৎ, নিশ্চয়ই মানুষকে কল্যাণ শিক্ষাদানকারীর আল্লাহ রহমত বর্ষণ করেন, 
পু BLS Sy Ty এমনকি 
পিপীলিকা তার গর্তে ও মাছ পানিতে তার জন্য দোয়া করতে থাকে । (তিরমিযী) 

৫. উম্মতে মুহাম্মাদীর দায়িতৃ পালন : শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে উম্মতে মুহাম্মাদীর দায়িতৃ হচ্ছে, 
আল্লাহর যমীনে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নে অপর সব মানুষের কল্যাণে সৎকাজের 
আদেশ করা এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা । যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
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৬. আযাব থেকে রেহাই : কুরআন মাজীদ ও হাদীসে স্বীনের। দাওয়াতের বিষয়ে ব্যাপক 
গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এর থেকে বিরত থাকলে আযাবের ভয় প্রদর্শন করা 
হয়েছে। কাজেই দাওয়াতদান অব্যাহত রাখলে আযাব থেকে রেহাই পাওয়া যায়। 
যেমন রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন_ 
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৭. মৃত্যুর পরও দাওয়াত দানকারীর সাওয়াব জারি থাকে : মৃত্যু হলে সাওয়াব লাভের পথ 
রুদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহর পথে দাওয়াত দানকারীর সাওয়াব মৃত্যুর পরও জারি 
থাকে । যেমন রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন- 
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অর্থাৎ মানুষ মরে গেলে তার তিনটি আমল ব্যতীত আর সকল আমল বন্ধ হয়ে যায়। আমল 
তিনটি হচ্ছে, ১. সাদকায়ে জারিয়া বা প্রবহমান দান-খয়রাত, ২ এমন জ্ঞানদান করা যদ্বারা 
অন্যরা উপকৃত হয়, ৩. নেক সন্তান, যে তার জন্য দোয়া করে। (সহীহ মুসলিম) 

উপসংহার : মানবজীবনে ইসলামী দাওয়াহ এর গুরত্তু ও ফযিলত অপরিসীম । এর উদ্দেশ্য 

ও লক্ষ্য অতি মহৎ। এর ক্ষেত্র ও পরিধি অতি ব্যাপক । নবী রাসূলগণের উত্তরসূরি হিসেবে 

এ মহান দায়িতু ওলামায়ে দ্বীনের ওপর বর্তালেও সকল মুসলিমকেই এ দায়িত় পালনে 

তৎপর হতে হবে। তাহলেই জীবনে সফলতা-আসবে এবং এর মাধ্যমে আল্লাহর যমীনে 

আল্লাহর প্রভূত প্রতিষ্ঠিত হবে। 


(১৫1 9198105 ১4১31051040 ts ssl ps: (02) 

২1550 SE 
ছা ২১ ৷ ৮51%41 কে? কুরআন মাজীদ ও সুন্নাহ-এর প্রমাণসহ দাঈর গুণাবলি 
বর্ণনা কর। 


উভা॥॥ উপস্থাপনা আল্লাহর মনোনীত একমাত্র জীবন ব্যবস্থার নাম ইসলাম । এ ইসলাম 
নামক ধর্মের যথাযথ প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার একমাত্র উপায় হলো দাওয়াত ৷ যুগে যুগে 
আল্লাহ তায়ালা বিশ্বময় মানুষের ইহকালীন শাস্তি ও পরকালীন মুক্তির জন্য যেসব নবী 
রাসূল প্রেরণ করেছেন, তারা প্রত্যেকেই শান্তির ধর্ম ইসলামের প্রচার ও প্রসার করেছেন। 
নবী রাসূলগণের পর এ গুরুদায়িতৃ অর্পিত হয়েছে নায়েবে রাসূল আলেম সমাজ ও সমগ্র 
মুসলিম উম্মাহর ওপর । এ দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে দাওয়াত দানকারীকে কতিপয় গুণাবলির 
অধিকারী হতে হয়। নিয়ে প্রশ্নালোকে সে বিষয়ে আলোচনা পেশ করা হলো। 

৩ ৮৪10 955: 

৬1$-এর পরিচয় : 

ক. আভিধানিক অর্থ : ৮513 শব্দটি বাবে 5:০5 থেকে 21 +:./-এর ১452 ১৯-এর 
সীগাহ। এর মাসদার 555; এর অর্থ- ১. আহবানকারী, ২. ডাক দানকারী, 
৩. দাওয়াতদানকারী, ৪. আমন্ত্রণ প্রদানকারী, ৫. মনোযোগ আকর্ষণকারী, 
৬. তাবলীগকারী, ৭. ইংরেজিতে বলা হয়- Convener. 
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খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় ০ বলা হয়- (53 ১5 
- 411 21260 Bln ১১50 KG 00০৯) ০ I অৰ্থাৎ, আল্লাহ 
তায়ালার নিরন্ধুশ ক্ষমতা ঘোষণার মাধ্যমে যিনি মানুষকে ইসলাম ও ইসলামের 
বিধিবিধানের প্রতি আহ্বান করেন, তাকে ৮51 বলা হয়। 

২. জিমে আরেয়েরার়তে, 

১১১ ০১৮৯ ১৯১ 90 ৮১৬৯ dl ml 205 ১2 G3 2 
ils হ1৯।। pil (6 ৬12 2:5১) 31911 22515 ৮ 

1055 411 551 LAHAT 
অর্থাৎ, একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (স) ও খোলাফায়ে 
রাশেদীনের তরীকায় এ পৃথিবীতে আল্লাহর হুকুমাত, তাঁর বিধানাবলি, এবং ইসলামী 
রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দিকে যিনি মানুষকে আহ্বান করেন, তাকে ৮০1) বলা হয়। 

৩. কতিপয় আলেম বলেছেন- 

২5০1540১507 940 10825 SLL এ ৫ ১5০ উ ja 
১2৩52 WILK 

অর্থাৎ, যিনি আল্লাহ তায়ালার নিরক্কুশ ক্ষমতা ঘোষণার মাধ্যমে মানুষকে ইসলাম, 

ইসলামী আকায়েদ ও আহকামের প্রতি আহ্বান করেন, তাকে ৬1$ বলা হয়। 

৪. আল্লামা ইবনে কাসীর (র) বলেছেন, যিনি মানুষদেরকে $1|| | ৭ 3-এর প্রতি 
আহ্বান করেন, তাকে ৮513 বলা হয়। 

৫. কতিপয় ইসলামী চিন্তাবিদ বলেছেন, যিনি আল্লাহ তায়ালার বাণী প্রচারের মাধ্যমে 
মানুষের সাথে আল্লাহ তায়ালার যোগসূত্র স্থাপন করে দেন, তাকে ৮51১ বলা হয়। 

৬. কেউ বলেছেন, কুরআন মাজীদের বিভিন্ন আয়াতের আলোকে জানা যায় যে, ৮1 
বলা হয় যিনি ইসলামের প্রতি মানুষকে দাওয়াত দেন। 

৭. এক কথায়, ৮০1 বলতে বোঝায়, যিনি আল্লাহর দিকে মানুষকে আহ্বান জানান, যেন 
তারা গায়রুল্লাহর অনুসরণ বাদ দিয়ে আল্লাহর দিকে ধাবিত হয় এবং তাগুত নামক 
অপশক্তিকে হৃদয়মন থেকে মুছে দিয়ে আল্লাহর গুণে গুণাস্থিত হয়ে ইহকালের শাস্তি ও 
পরকালের কল্যাণে নিয়োজিত হয় । 

2 all UC: 

দার গুণাবলি : দ্বীনি দাওয়াত একটি পবিত্র ও মহান দায়িত্ব । এ মহান দায়িতব পালন 

করতে দাঈকে অবশ্যই আকর্ষণীয় ব্যক্তিত ও বাঞ্ছিত গুণাবলির অধিকারী হতে হবে। 

অনাথা দাওয়াতের মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে। নিয়ে কুরআন ও হাদীসের 
আলোকে দাঈর প্রয়োজনীয় গুণাবলি সম্পর্কে আলোচনা পেশ করা হলো। 

১. দ্বীনি জ্ঞান থাকা : একজন দাঈকে দ্বীনি জ্ঞানসম্পন্ন হতে হবে। তাকে ইসলাম ও 
আকায়েদ সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে । যাতে তিনি সাধারণ মানুষের 
কাছে ইসলামের যাবতীয় বিধিবিধান সম্পর্কে আলোচনা ও যুক্তি উপস্থাপন করতে 
পারেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন_ 


১55513555415 ১:50 Sd SHALL sl Nites tte 
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অর্থাৎ, তাদের প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে একদল লোক দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞান লাভের পর 
তাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের নিকট প্রত্যাবর্তন করে তাদের সতর্ক করে না কেন? 
আশা করা যায় তারা সতর্ক হবে। | 
. দাঈর আমল ঠিক থাকা : দাঈ যা প্রচার করবেন তা অবশ্যই তাকে ব্যক্তিগতভাবে 
আমল করতে হবে । কারণ নবী করীম (স) সব বিষয়েই আগে নিজে আমল করতেন 
এবং পরে অপরকে আমল করার নির্দেশ দিতেন । যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
08995315529 18:49 15557107250 06451 
অর্থাৎ, তোমরা মানুষকে সৎকাজের আদেশ দিচ্ছ আর নিজেরা পালন না করে তা 
ভুলে থাকছ, অথচ তোমরা কিতাব পাঠ করে থাক। 


, দাঈর ভাষা মিষ্ট হওয়া : দাঈর ভাষা অবশ্যই মিষ্ট ও প্রাঞ্জল হতে হরে। তবেই তার 


সুন্দর উপস্থাপনার প্রতি জনগণ আকৃষ্ট হয়ে সহজে দ্বীন বুঝতে পারবে । এ কারণে আল্লাহ 
তায়ালা হযরত মুসা ও হারুন (আ)-কে ফিরাউনের নিকট পাঠানোর পূর্বে বলে দিয়েছেন- 
৮১৫35855544 41355 0 3545 অর্থাৎ, তোমরা তার কাছে গিয়ে নয্রভাবে 
কথা বলবে, তাহলে হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা আল্লাহকে ভয় করবে। 
, কথাবার্তায় যুক্তি থাকা : দাঈর কথাবার্তায় বিভিন্ন কলাকৌশল ও যৌক্তিকতা থাকতে 
হবে। দ্বীনের পথে মানুষকে উত্তম পন্থায় বুদ্ধিমত্তা ও যুক্তির সাথে আহ্বান করতে 
হবে। শ্রোতারা যেন সহজেই তার কথা বুঝতে পারে সেভাবে উপস্থাপনা করতে 
হবে । যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- ud 
BAG (০ LLANE LU US pL ES 
অর্থাৎ, তুমি তোমার প্রতিপালকের দিকে হেকমত ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে 
আহ্বান কর এবং উত্তম যুক্তি পেশ কর। 
* বক্তৃতার মাধ্যমে আকৃষ্ট করা : দাঈকে সুন্দর ও গোছালো বক্তৃতার মাধ্যমে শ্রোতাদের 
আকৃষ্ট করতে হবে । যেমন শিক্ষিত শ্রোতাদের সামনে বিজ্ঞানসম্মত ও দলীলভিত্তিক 
যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য পেশ করতে হবে আর সাধারণ শ্রোতাদের সামনে সহজ ও সরল 
ভাষায় বক্তব্য উপস্থাপন করতে হবে। 
, প্রয়োজনে বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করা : বক্তব্যের মধ্যে কোনো গুরুতৃপূর্ণ বিষয় কঠিন 
মনে হলে, তা শ্রোতাদের সামনে একাধিকবার পুনরাবৃত্তি করতে হবে, যাতে শ্রোতারা 
তা ভালোভাবে বুঝে নিতে পারে । কেননা হাদীসে এসেছে, মহানবী (স) যখন কোনো 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কথা বলতেন, তখন তিনি তা তিনবার পুনরাবৃত্তি করতেন, যাতে 
সকলে সহজে বুঝতে পারে । 


. শ্রোতার মানসিকতার প্রতি লক্ষ্য রাখা : দাঈকে বক্তব্য দেওয়ার সময় অবশ্যই 


শ্রোতার মানসিকতার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে । এমন বক্তব্য পরিহার করতে হবে, যে 
বক্তব্যের কারণে শ্রোতারা বিরক্তিবোধ করেন। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (স) যখন 
বক্তৃতা করতেন, তখন শ্রোতাদের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন, যাতে তারা বিরক্তিবোধ না 
করে। 


, জবরদস্তি না করা : দাঈ জবরদস্তি করে কারও নিকট দ্বীন প্রচার করবে না বা 


দাওয়াতি কাজ করবে না। কোনো কারণে শ্রোতা বিরাক্তবোধ করলে তাকে দাওয়াত 
দেওয়া ঠিক নয়। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- ১1 ৪ ৪1551 ১ অর্থাৎ, দ্বীনের 
ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি বা বাড়াবাড়ি নেই। 
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৯. 


১০. 


১১. 


১২. 


নির্মল চরিত্রের অধিকারী হওয়া : দাঈকে অবশ্যই 57.5 ১১ তথা উত্তম চরিত্র ও 
মহানবী (স)-এর আদর্শের পরিপূর্ণ অনুসারী এবং নির্মল চরিত্রের অধিকারী হতে 
হবে । অন্যথা দাঈর দাওয়াতি মিশন সফল হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই । 

আল্লাহর সক্তষ্টি অর্জনের লক্ষ্য থাকা : দাঈর দাওয়াতদানের লক্ষ্য হতে হবে অন্যের 
কল্যাণ কামনা ও আল্লাহর সন্তষ্টি অর্জন। যেমন হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (স) 
ইরশাদ করেন- £5১০ ৬] অর্থাৎ, দ্বীন হচ্ছে পারস্পরিক কল্যাণ কামনা । 
কাজেই নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব লাভ বা জাগতিক কোনো স্বার্থ এর লক্ষ্য হতে পারবে না। 
আমলের মাধ্যমে দাওয়াত দেওয়া : দাঈকে নিজের কথার চেয়ে আমলের মাধ্যমে 
বেশি বেশি দাওয়াতি কার্য পরিচালনা করতে হবে । কারণ কথার চেয়ে বাস্তবে দৃষ্টান্ত 
স্থাপন করা বেশি কার্কর। . 

ধৈর্যশীল হওয়া : দাঈকে সর্বাবস্থায় ধৈর্যশীল হতে হবে । এ পথে অনেক কষ্ট, লাঞ্ছনা, 
গঞ্জনা, জেল, জুলুম ও অত্যধিক প্রত্বিদ্ধকতা রয়েছে । এসব দেখে দমে গেলে চলবে 


. না। কারণ নবী রাসূলগণ দ্বীন প্রচার করতে গিয়ে অনেক জুলুম নির্যাতন সহ্য 


১৩. 


১৪. 


১৫. 


করেছেন, তবুও তারা দমে যাননি। আমাদের প্রিয়নবী (স) -প্রস্তরাঘাতে জর্জারত 
হয়েছেন, মাতৃভূমি ত্যাগ করেছেন, দাত মোবারক শহীদ করেছেন, তবুও তিনি দ্বীন 
প্রচারে পিছপা হননি; বরং দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে প্রচারকার্য চালিয়েছেন এবং সকল 
প্রতিবন্ধকতায় ধৈর্যের সর্বোচ্চ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। 

পরিকল্পনা গ্রহণ করা : দাঈকে পরিকল্পনাভিত্তিক দাওয়াতি কাজ করতে হবে । তাকে 
বাতিল ধর্মবিশ্বাস ও চিন্তাধারার মূলোৎপাটন করে ইসলামী জিন্দেগির বাস্তবতা তুলে 
ধরতে হবে । দুনিয়ার শাস্তি ও আখেরাতের মুক্তির জন্য ইসলামের মত ও পথই 
একমাত্র পথ, এ কথা যুক্তিসহ শ্রোতাদের সামনে পেশ করতে হবে । . 
দাওয়াতের ক্ষেত্র নির্ধারণ করা : দাঈকে দাওয়াতদানের ক্ষেত্র নির্ধারণপূর্বক দাওয়াতি 
কার্যক্রম চালাতে হবে । তাকে জানতে হবে যে, দ্বীনের আলো হতে বঞ্চিত সকল 
ব্যক্তি, সমাজ ও জাতিই ইসলামের দাওয়াতি কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত। মোটকথা, সমগ্র 
বিশ্বই এর ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত। কেননা মহানবী (স) দেশ, কাল, বর্ণ, গোত্র 
নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য নবী হিসেবে আগমন করেছেন। কাজেই তার প্রদর্শিত 
দাওয়াতি কর্মসূচিও কোনো দেশ, কাল, বর্ণ ও গোত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এর 
ব্যাপ্তি ও বিস্তৃতি সর্বত্র ও সর্বকালব্যাপী বিদ্যমান। 

অন্য ধর্ম ও ভাষা সম্পর্কে জ্ঞান থাকা : দাঈকে অবশ্যই অন্য ধর্ম ও ভাষা সম্পর্কে 
সম্যক জ্ঞান রাখতে হবে। কারণ দাঈ নিজ ভাষাভাষি মানুষ ছাড়াও যখন অন্য 
ধর্মাবলম্বীদের নিকট দ্বীন প্রচার করবে, তখন তাদেরকে তাদের ভাষায় তাদের ধর্মীয় 
শিক্ষা ও ইসলামী শিক্ষার মধ্যে তুলনা করে ইসলামের শ্রেষ্ঠতু প্রমাণ করে দিতে হবে। 
যাতে বিধর্মী শ্রোতারা তার কথায় মুগ্ধ হয়ে এবং ইসলামের শ্রেষ্ঠতু বুঝতে পেরে 
ইসলাম গ্রহণ করতে পারে। 


উপসংহার : ইসলামে দাওয়াতের গুরুতৃ ও মর্যাদা অপরিসীম । এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অতি 
॥৫ঘ। এন ক্ষেত্র ও পরিধি অতি ব্যাপক ৷ নবী রাসূলগণের উত্তরসূরি হিসেবে এ মহান দায়িত 
শাল করতে হলে দাঈকে উপরোল্লিখিত গুণাবলির অধিকারী হতে হবে, আধুনিক জ্ঞানসম্পন্ন 
&(৬ হবে এবং দাওয়াত দানের সর্বোত্তম পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বন করতে হবে । আল্লাহর . 
গানে আল্লাহর দ্বীন কায়েম করতে চাইলে এছাড়া আর কোনো বিকল্প ব্যবস্থা নেই। 
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j ২০9 
আ প্রশ্ন : ২২ ॥ 056 ও 3 £+০_এর পরিচয় দাও। অতঃপর দাঈর গুণাবলি ও চরিত্র 
বিস্তারিত বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০১৬] 


উত্তন্প।॥ উপস্থাপনা : আল্লাহর মনোনীত একমাত্র জীবন ব্যবস্থার নাম ইসলাম । এ ইসলাম 
নামক ধর্মের যথাযথ প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার একমাত্র উপায় হলো দাওয়াত । যুগে যুগে 
আল্লাহ তায়ালা বিশ্বময় মানুষের ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তির জন্য যেসব নবী 
রাসূল প্রেরণ করেছেন, তারা প্রত্যেকেই শান্তির ধর্ম ইসলামের প্রচার ও প্রসার করেছেন। 
নবী রাসূলগণের পর এ গুরণ্দায়িতু অর্পিত হয়েছে নায়েবে রাসূল আলেম সমাজ ও সমগ্র 
মুসলিম উম্মাহর ওপর । এ দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে দাওয়াত দানকারীকে কতিপয় গুণাবলির 
অধিকারী হতে হয়। নিয়ে প্রশ্নালোকে সে বিষয়ে আলোচনা পেশ করা হলো। 

৩ ৮5৩-এর পরিচয় : 

Gloss: 

৪1$-এর আভিধানিক অর্থ : ৮০13 শব্দটি বাবে 5৯5 থেকে J£৬ ॥১]-এর ১১5 

১৫$%-এর সীগাহ। এর মাসদার 555; এর অর্থ- ১. আহবানকারী, ২. ডাক দানকারী, 

৩. দাওয়াতদানকারী, ৪. আমন্ত্রণ প্রদানকারী, ৫. মনোযোগ” আকর্ষণকারী, ৬. 

তাবলীগকারী, ৭. ইংরেজিতে বলা হয়- Convener. 

(১৮০৮560৮555: 

০$1$-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় ৮515 বলা হয়- 54 

210 যা] ২0০04158595 1 ৮ wlll 25 GIT অৰ্থাৎ, 

আল্লাহ তায়ালার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ঘোষণার মাধ্যমে যিনি মানুষকে ইসলাম ও ইসলামের 

৬৮ লা তাকে ৬৮3 বলা হয়। 

“ ভা মম মতে- ১:১৩ $ li ২৪১ ০1171 24 ts 6১০ 5১ 

1140 ৮১5 246 Ly 135020500৭1 ১১১ ০১1 বে 
1 1 য়) 255160531৯1 82১০5 অর্থাৎ, একমাত্র আল্লাহর সন্তষট 
অর্জনের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (স) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের তরীকায় এ পৃথিবীতে 
আল্লাহর হুকুমাত, তার বিধানাবলি এবং ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দিকে যিনি মানুষকে 
আহ্বান করেন, তাকে ৮513 বলা হয়। 

৩. কতিপয় আলেম বলেছেন- 4515 23485 7১:১1) ০০50০ tall $a 
৩53 55 20 2৫1 5160 ১১5৮ অর্থাৎ, যিনি আল্লাহ তায়ালার নিরন্ধুশ 
ক্ষমতা ঘোষণার মাধ্যমে মানুষকে ইসলাম, ইসলামী আকাইদ ও আহকামের প্রতি 
আহ্বান করেন, তাকে ৮513 বলা হয়। 

৪. আল্লামা ইবনে কাসীর রে) বলেছেন, যিনি মানুষদেরকে ৷ 3 ৫1 Yু-এর প্রতি 
আহ্বান করেন, তাকে ৬515 বলা হয়। 

৫. কতিপয় ইসলামী চিন্তাবিদ বলেছেন, যিনি আল্লাহ তায়ালার বাণী প্রচারের মাধ্যমে 
মানুষের সাথে আল্লাহ ক্রে+দেন, তাকে ৮53 বলা হয়। 


আআ উসূলুদ দাওয়াহ _WWW.al ১017) ৭8১ 

৬. কেউ বলেছেন, লাক ৮53 
বলা হয় যিনি ইসলামের প্রতি মানুষকে দাওয়াত দেন। 

৭. এক কথায়, £15 বলতে বোঝায়, যিনি আল্লাহর দিকে মানুষকে আহ্বান জানান, যেন 
তারা গায়রলল্লাহর অনুসরণ বাদ দিয়ে আল্লাহর দিকে ধাবিত হয় এবং তাগুত নামক 
অপশক্তিকে হৃদয়মন থেকে মুছে দিয়ে আল্লাহর গুণে গুণান্থিত হয়ে ইহকালের শাস্তি ও 
পরকালের কল্যাণে নিয়োজিত হয়। 

৩ 35১6-এর পরিচয় : 

Gls os: 

$১"এর আভিধানিক অর্থ : 9.5 শব্দটির সীগাহ ১৫$% ১৯1; বাহাস 1১5 ১.1; 

বাবে 5:57 মাসদার ££ মান্দাহ এ-€ -১ জিনসে 2; এর অর্থ- ১. দাওয়াতকৃত, 

২. নিমন্ত্রিত, ৩. আমন্ত্রিত, ৪. আহ্বানকৃত, ৫. কাঙ্ক্ষিত, ৬. অভিহিত, ৭. কথিত। 

$2১-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ইসলামী পরিভাষায়- ইসলামের সুমহান আদর্শ তুলে ধরার 

জন্য যাকে বাছাই করা হয় তাকে 7:25 বলে । এ হিসেবে যিনি দাওয়াতি কাজ করেন তিনি 
দাঈ আর যাকে দাওয়াত দেওয়া হয় তিনি মাদউ । 

৩13৮6 ৮5100 ১৬০: 

দাঈর গুণাবলি ও আখলাক : দ্বীনি দাওয়াত একটি পবিত্র ও মহান দায়িতৃ । এ মহান দায়িতৃ 

পালন করতে দাঈকে অবশ্যই আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব ও বাঞ্ছিত গুণাবলির অধিকারী হতে হবে। 

অন্যথা দাওয়াতের মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে। নিয়ে কুরআন ও হাদীসের 
আলোকে দাঈর প্রয়োজনীয় গুণাবলি সম্পর্কে আলোচনা পেশ করা হলো। 

১. খাটি মুসলিম হওয়া : যেহেতু দাঈ ইসলাম প্রচার করবেন এবং ইসলামের প্রতি 
মানুষকে আহ্বান জানাবেন । কাজেই তাকে খাঁটি মুসলিম হতে হবে । ইসলামের শিক্ষা 
ও মুল্যবোধে তাকে পুরোপুরি ঈমান রাখতে হবে। ব্যক্তি নিজে পূর্ণাঙ্গরূপে ইসলামকে 
না মেনে কিংবা খাটি মুসলিম না হয়ে যদি ইসলাম প্রচার করেন, সে প্রচার হবে 
অর্থহীন । তাই একজন দাঈ প্রকৃত ও পূর্ণাঙ্গ মুসলিম হবেন। 

২. দ্বীনি জ্ঞান থাকা : একজন দাঈকে দ্বীনি জ্ঞানসম্পন্ন হতে হবে। তাকে ইসলাম ও 
আকাইদ সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে । যাতে তিনি সাধারণ মানুষের 
কাছে ইসলামের যাবতীয় বিধিবিধান সম্পর্কে আলোচনা ও যুক্তি উপস্থাপন করতে 
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তাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের নিকট প্রত্যাবর্তন করে তাদের সতর্ক করে না কেন? 
আশা করা যায় তারা সতর্ক হবে । 

৩. দাঈর আমল ঠিক থাকা : দাঈ যা প্রচার করবেন তা অবশ্যই তাকে ব্যক্তিগতভাবে 
আমল করতে হবে । কারণ নবী করীম (স) সব বিষয়েই আগে নিজে আমল করতেন 
এবং পরে অপরকে আমল করার নির্দেশ দিতেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
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অর্থাৎ, তোমরা মানুষকে সৎকাজের আদেশ দিচ্ছ আর নিজেরা পালন না করে তা ভুলে 
থাকছ, অথচ তোমরা কিতাব পাঠ করে থাক। 


www.abswer.com 

৭৪২ _____ নাল ভাৰ ফাযিল মাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ = 

৪. দাঈর ভাষা মিষ্ট হওয়া : দাঈর ভাষা অবশ্যই মিষ্ট ও প্রা্জল হতে হবে। তবেই তার 
সুন্দর উপস্থাপনার প্রতি জনগণ আকৃষ্ট হয়ে সহজে দ্বীন বুঝতে পারবে। এ কারণে আল্লাহ 
তায়ালা হযরত মুসা ও হারুন (আ)-কে ফিরাউনের নিকট পাঠানোর পূর্বে বলে দিয়েছেন- 
As 3134545 441 451 3550 5556 অৰ্থাৎ, তোমরা তার কাছে গিয়ে নমৃভাবে 
কথা বলবে, তাহলে হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা আল্লাহকে ভয় করবে। 

৫. কথাবার্তায় যুক্তি থাকা : দাঈর কথাবার্তায় বিভিন্ন কলাকৌশল ও যৌক্তিকতা থাকতে 
হবে ।-দ্বীনের পথে মানুষকে উত্তম পন্থায় বুদ্ধিমত্তা ও যুক্তির সাথে আহ্বান করতে 
হবে। শ্রোতারা যেন সহজেই তার কথা বুঝতে পারে সেভাবে উপস্থাপন করতে হবে। 
রিবন তায়ালা বলেন-০4:1৯575521420891 

৮: ৩৯ ৬31৬ 40535 অৰ্থাৎ, তুমি তোমার প্রতিপালকের দিকে হেকমত ও 
উত্তম উপদেশের মাধ্যমে আহ্বান কর এবং উত্তম যুক্তি পেশ কর । 

৬. বক্তৃতার মাধ্যমে আকৃষ্ট করা : দাঈকে সুন্দর ও গোছালো বক্তৃতার মাধ্যমে শ্রোতাদের 
আকৃষ্ট করতে হবে। যেমন শিক্ষিত শ্রোতাদের সামনে বিজ্ঞানসম্মত ও দলীলভিত্তিক 
যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য পেশ করতে হবে আর সাধারণ শ্রোতাদের সামনে সহজ ও সরল 
ভাষায় বক্তব্য উপস্থাপন করতে হবে। 

৭. প্রয়োজনে বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করা : বক্তব্যের মধ্যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কঠিন 
মনে হলে, তা শ্রোতাদের সামনে একাধিকবার পুনরাবৃত্তি করতে হবে, যাত শ্রোতারা 
তা ভালোভাবে বুঝে নিতে পারে । কেননা হাদীসে এসেছে, মহানবী (স) যখন কোনো 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কথা বলতেন, তখন. তিনি তা তিনবার পুনরাবৃত্তি করতেন, যাতে 
সকলে সহজে বুঝতে পারে । 

৮. শ্রোতার মানসিকতার প্রতি লক্ষ্য রাখা : দাঈকে বক্তব্য দেওয়ার সময় অবশ্যই শ্রোতার 
মানসিকতার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে । এমন বক্তব্য পরিহার করতে হবে, যে বক্তব্যের 
কারণে শ্রোতারা বিরক্তিবোধ করেন। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (স) যখন বক্তৃতা 
করতেন, তখন শ্রোতাদের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন, যাতে তারা বিরক্তিবোধ না করে। 

৯. জবরদস্তি না করা : দাঈ জবরদস্তি করে কারও নিকট দ্বীন প্রচার করবে না বা 
দাওয়াতি কাজ করবে না। কোনো কারণে শ্রোতা বিরক্তিবোধ করলে তাকে দাওয়াত 
দেওয়া ঠিক নয়। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- ১,3) ৮$ 4581 ১ অর্থাৎ, দ্বীনের 
ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি বা বাড়াবাড়ি নেই। 

১০. নির্মল চরিত্রের অধিকারী হওয়া : দাঈকে অবশ্যই ২. ১১: তথা উত্তম চরিত্র ও 
মহানবী (স)-এর আদর্শের পরিপূর্ণ অনুসারী এবং নির্মল চরিত্রের অধিকারী হতে 
হবে । অন্যথা দাঈর দাওয়াতি মিশন সফল হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। 

১১. আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্য থাকা : দাঈর দাওয়াতদানের লক্ষ্য হতে হবে অন্যের 
কল্যাণ কামনা ও আল্লাহর সস্তুষ্টি অর্জন। যেমন হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (স) 
ইরশাদ করেন- £2১০%]॥ ১31 অর্থাৎ, দ্বীন হচ্ছে পারস্পরিক কল্যাণ কামনা । 
কাজেই নেতৃতৃ ও কর্তৃত্ব লাভ বা জাগতিক কোনো স্বার্থ এর লক্ষ্য হতে পারবে না। 

১২. আমলের মাধ্যমে দাওয়াত দেওয়া : দাঈকে নিজের কথার চেয়ে আমলের মাধ্যমে 
বেশি বেশি দাওয়াতি কার্য পরিচালনা করতে হবে । কারণ কথার চেয়ে বাস্তবে দৃষ্টান্ত 
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১৩. ধৈর্যশীল হওয়া : দাঈকে সর্বাবস্থায় ধৈর্যশীল হতে হবে। এ পথে অনেক কষ্ট, লাঞ্ছনা, 
গঞ্জনা, জেল, জুলুম ও অত্যধিক প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। এসব দেখে দমে গেলে চলবে 
না। কারণ নবী রাসূলগণ দ্বীন প্রচার করতে গিয়ে অনেক জুলুম নির্যাতন সহ্য 
করেছেন, তবুও তারা দমে যাননি। আমাদের প্রিয়নবী (স) প্রস্তরাঘাতে জর্জরিত 
হয়েছেন, মাতৃভূমি ত্যাগ করেছেন, দাত মোবারক শহীদ করেছেন, তবুও তিনি দ্বীন 
প্রচারে পিছপা হননি; বরং দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে প্রচারকার্য চালিয়েছেন এবং সকল 
প্রতিবন্ধকতায় ধৈর্যের সর্বোচ্চ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। 

১৪. পরিকল্পনা গ্রহণ করা : দাঈকে পরিকল্পনাভিত্তিক দাওয়াতি কাজ করতে হবে। তাকে 
বাতিল ধর্মবিশ্বাস ও চিন্তাধারার মূলোৎপাটন করে ইসলামী জিন্দেগির বাস্তবতা তুলে 
ধরতে হবে । দুনিয়ার শান্তি ও আখেরাতের মুক্তির জন্য ইসলামের মত ও পথই 
একমাত্র পথ, এ কথা যুক্তিসহ শ্রোতাদের সামনে পেশ করতে হবে। 

১৫. দাওয়াতের ক্ষেত্র নির্ধারণ করা : দাঈকে দাওয়াতদানের ক্ষেত্র নির্ধারণপূর্বক দাওয়াতি 
কার্যক্রম চালাতে হবে। তাকে জানতে হবে যে, দ্বীনের আলো হতে বঞ্চিত সকল 
ব্যক্তি, সমাজ ও জাতিই ইসলামের দাওয়াতি কর্মসূচির অন্তর্ভুজ। মোটকথা, সমগ্র 
বিশ্বই এর ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত। কেননা মহানবী (স) দেশ, কাল, বর্ণ, গোত্র 
নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য নবী হিসেবে আগমন করেছেন। কাজেই তার প্রদর্শিত 
দাওয়াতি কর্মসূচিও কোনো দেশ, কাল, বর্ণ ও গোত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এর 
ব্যাপ্তি ও বিস্তৃতি সর্বত্র ও সর্বকালব্যাপী বিদ্যমান । 

১৬. অন্য ধর্ম ও ভাষা সম্পর্কে জ্ঞান থাকা : দাঈকে অবশ্যই অন্য ধর্ম ও ভাষা সম্পর্কে 
সম্যক জ্ঞান রাখতে হবে। কারণ দাঈ নিজ ভাষাভাষি মানুষ ছাড়াও যখন অন্য 
ধর্মাবলম্বীদের নিকট দ্বীন প্রচার করবে, তখন তাদেরকে তাদের ভাষায় তাদের ধর্মীয় 
শিক্ষা ও ইসলামী শিক্ষার মধ্যে তুলনা করে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে দিতে হবে। 
যাতে বিধর্মী শ্রোতারা তার কথায় মুগ্ধ হয়ে এবং ইসলামের শ্রেষ্ঠত্‌ বুঝতে পেরে 
ইসলাম গ্রহণ করতে পারে । 

১৭. মানবদরদী হওয়া : দাঈকে অবশ্যই মানবদরদী হতে হবে। মানুষ আল্লাহ তায়ালা 
তায়ালার হুকুম ভুলে গিয়ে ধ্বংসের পথে চলছে জেনে দাঈর দরদী মনে তাদেরকে 
ধ্বংস থেকে. রক্ষা করার তাগিদ থাকতে হবে। মহানবী (স) দাওয়াতি কাজে 
তায়েফের লোকদের নিষ্ঠুর নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। তার পবিত্র দেহের রক্তে 
শরীরের জামা ও পায়ের জুতো ভিজে গিয়েছিল। সে সময়ে তায়েফবাসীকে ধ্বংসের 
পরোয়ানা নিয়ে ফেরেশতা আসলেও মানবদরদী মহানবী (স) বলেছিলেন 
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আল্লাহ তায়ালা মহান্বী (স)-এর এ মানবলেী মনোভাবের উল্লেখ করে বলেন- 
215 ১৯05 09205 ১১5 HAST Dt সা 

-১৯০ ৫১ ৩১৪৮, 
টারজান নী নার উপ ০, 
নিশ্চিত করার দাওয়াতে নিজের জীবন উৎসর্গ করার মানসিকতা তার থাকতে হবে । 
তাহলেই দাওয়াতি কাজ সফল ও সার্থক হবে। 

১৮, নির্লোভি ও ত্যাগী হওয়া : দাঈ এর অন্যতম আখলাক হবে তিনি অর্থসম্পদ, সুখভোগ, 
পরিবার পরিজন ইত্যাদি সকল বিষয়ে নির্লোভ ও ত্যাগী হবেন। তার জীবন উৎসর্গ 
করবেন আল্লাহর সন্তুষ্টির কাছে। এ কারণে দাওয়াতি কাজের বিনিময়ে দুনিয়ার কারও 
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১৯. 
- থাকবে । তিনি যা বলবেন, তা করে দেখাবেন। তার কোনো কাজই তার কথার বিপরীত 


২০. 


কাছে তারা কিছু চাইবেন না। কোনো বিনিময় প্রত্যাশা করবেন না। অতীতে এ কাজ 
আল্লাহর নবী রাসূলগণ করেছেন। তাই নবী রাসুল,এবং নির্োত দাঈগণ সম্পর্কে আল্লাহ 
তায়ালা উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন- 552544 76 1217415:-5 Ns 
অর্থাৎ, তোমরা অনুসরণ কর তাদের, যারা তাদের কাজের জন্য তোমাদের নিকট কোনো 
বিনিময় প্রার্থনা করেন না এবং যারা অবশ্যই হেদায়াতপ্রাপ্ত । (সূরা ইয়াসীন : আয়াত- ২১) 
কথায় কাজে মিল থাকা : দাঈর অন্যতম আখলাক হচ্ছে, তার কথায় ও কাজে মিল 


হবে না। হলে সে হবে আল্লাহর নিকট বড় অপরাধী । এজন্য আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- 
11555 0 10 05 Bis $45. 33155 305 03555581355 উ UU 
PASE EY 
সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত হওয়া : দাঈ সত্যবাদী হবেন। সমাজে সত্যবাদী হিসেবে তার 
গ্রহণযোগ্যতা থাকবে। কেননা মানুষ যদি তাকে সত্যবাদী হিসেবে বিশ্বাস না করে 


. তার দাওয়াত ব্যর্থ হবে। দাঈ বিশ্বস্ত হবেন । যে কোনো তথ্য ও লেনদেনে মানুষ তার 


২১. 


২২. 


২৩. 


২৪. 


ওপর আস্থা রাখবে । যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 2115451 151 53১৭1 CC 
15557, 335154555 অর্থাৎ, হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল । 
(সূরা আহযাবু : আয়াত- ৭০) 
ভাষা ও শব্দ স্পষ্ট হওয়া : প্রচার কাজে দাঈ স্পষ্ট ভাষা ও শব্দ ব্যবহার করবেন। সাধারণ 
মানুষ বুঝতে পারে এমন স্পষ্ট ও সহজ ভাষা প্রয়োগ করবেন। কেননা দাঈ কী বলছে মানুষ 
জজ আক ৮ পন ডি রাহা বররন জলত হত 
মুসা (জা) দোয়া করেছেন- ১4 ১: 31১15 ৬৮৮ ৮১5 ৬১১০ 51658 2390 
5133134555] অৰ্থাৎ, মুসা (জা) বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আমার বক্ষ প্রশস্ত 
করে দিন, আমার কাজ সহজ করে দিন, আমার জিহবার জড়তা দূর করে দিন, যেন লোকেরা 
আমার কথা বুঝতে পারে। (সূরা তাহা : আয়াত- ২৫-২৮) 
তাওয়ান্ুলকারী হওয়া : দাঈ হতে হলে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুলের গুণ অনিবার্ধভাবে থাকতে 
হবে। আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা ছাড়া দাওয়াতের কাজ করা হলে সে কাজ ফলপ্রসূ হবে না। 
কুরআন মাজীদে আল্লাহর ওপর ভরসা করার প্রকৃতি ব্যাখ্যা করে আল্লাহ তায়ালা বলেন- ২2 
২415 55 10০15 8554 অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ভরসা রাখেন, আল্লাহই তার 
জন্য যথেষ্ট হয়ে যান। (সূরা তালাক : আয়াত- ৩) 
সত্য প্রকাশক হওয়া : সকল অনুকূল ও প্রতিকূল পরিবেশে দাঈ সর্বদা সত্য প্রকাশ 
করবেন। কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বার্থের বিপক্ষে যায় বলে সত্য প্রকাশ করা থেকে 
বিরত থাকবেন না। কুরআন মাজীদের অসংখ্য জায়গায় আল্লাহ তায়ালা সত্য প্রকাশ 
করার আদেশ দিয়েছেন এবং তা গোপন করার ব্যাপারে কঠিন হুশিয়ারি উচ্চারণ 
করেছেন। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, সত্য গোপনকারী হলো বোবা শয়তান। 
সাহসী হওয়া : দাওয়াতের পথ খুবই ঝুঁকিপূর্ণ । পরিপূর্ণ ইসলামের দাওয়াতে এ বাধার 
কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। ইসলাম বিরোধীপক্ষ প্রলোভন দিয়ে, নির্যাতন করে, সহায় 
সম্পদ, পরিবার পরিজন ও দেশ থেকে বঞ্চিত করে এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে হত্যা করার 
মাধ্যমে দাঈকে দাওয়াতের কাজ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করবে । সুতরাং এসব ঝুঁকিপূর্ণ 
অবস্থায় সাহসিকতার পরিচয় সাপ মিশন নিয়ে সামনে এতে হবে। 
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২৫. পরিস্থিতি বোঝার যোগ্য হওয়া : দাঈ নিজের পাপ্তিত্য ও জ্ঞানের গভীরতা প্রকাশের জন্য সবার 
কাছে একই রকম প্রচার চালাবেন না; বরং পরিস্থিতি অনুযায়ী মানুষের গ্রহণ করার ক্ষমতা 
বিবেচনা করে প্রচার চালাবেন। যারা জ্ঞানী তাদের কাছে দার্শনিক তন্তু ও পান্তিত্যপূর্ণ 
আলোচনা করবেন। আর যারা নিরক্ষর ও অশিক্ষিত তাদের ক্ষেত্রে এমনটা করবেন না। 
তাহলে সবার নিকট দাওয়াত গ্রহণযোগ্যতা পাবে না। কাজেই যার কাছে দাওয়াত পেশ করা 
হবে তার মানসিকতা, অবস্থা, অবস্থান, পারিপার্শ্বিকতা ইত্যাদি বিশেষভাবে খেয়াল রাখবেন। 

২৬. সেবাধর্মী হওয়া : দাঈ সেবাধর্মী হবেন। মানুষ সুখে তার সঙ্গ পাবে। দুঃখে তার 
সেবা পাবে । সকল ক্ষেত্রে তাকে পাশে পাবে । নিষ্ঠা ও আন্তরিকতায় তিনি মানুষের 
দুঃখ কষ্ট দূর করার চেষ্টা করবেন। ব্যক্তিগত ও সামাজিক প্রয়োজনে তার সহযোগিতা 
পেলে মানুষ তার কথা শুনতে আগ্রহী হয়ে উঠবে । 

২৭. অন্যের কল্যাণকামী হওয়া : দাঈর সবচেয়ে প্রভাবশালী আখলাকের মধ্যে অন্যতম 
হচ্ছে, মানুষের কল্যাণকামিতা। কারণ তিনি যদি সত্যিকারার্থে মানুষকে ভালো না 
বাসেন এবং মানুষের প্রকৃত কল্যাণ সাধনে তার যদি আগ্রহ না থাকে, তাহলে 
দাওয়াতের কাজে তিনি নিষ্ঠাবান হিসেবে গণ্য হবেন না। যেমন রাসূলুল্লাহ (স) 
ইরশাদ করেন- ২৯১০] ৫3০11 অর্থাৎ, দ্বীন হচ্ছে পারস্পরিক কল্যাণ কামনা । 
কাজেই নেতৃতৃ ও কর্তৃত্ব লাভ বা জাগতিক কোনো স্বার্থ এর লক্ষ্য হতে পারবে না। 

উপসংহার : ইসলামে দাওয়াতের গুরুত্ব ও মর্যাদা অপরিসীম ।' এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অতি 

মহৎ। এর ক্ষেত্র ও পরিধি অতি ব্যাপক । নবী রাসূলগণের উত্তরসূরি হিসেবে বর্তমান 
প্রেক্ষাপটে ,এ মহান দায়িতু পালন করতে হলে-দাঈকে উল্লিখিত আখলাক ও গুণাবলির 
অধিকারী হতে হবে, আধুনিক জ্বানসম্পন্ন হতে হবে এবং দাওয়াত দানের সর্বোত্তম পদ্ধতি 

ও কৌশল অবলম্বন করতে হবে । আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন কায়েম করতে চাইলে এ 

ছাড়া আর কোনো বিকল্প ব্যবস্থা নেই 


ULLAL 265] ০555 3530: দো 81 জা 


উভ্ভরর॥॥ উপস্থাপনা : পৃথিবীতে একমাত্র শান্তির ধর্ম হচ্ছে ইসলাম । এ ধর্মের প্রচার ও 
প্রসারের অন্যতম মাধ্যম হলো দাওয়াহ। এ দাওয়াতি কার্যক্রম করার জন্যই আল্লাহ 
তায়ালা যুগে যুগে অসংখ্য নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন। তারা আল্লাহ তায়ালার নির্দেশনা 
অনুযায়ী দাওয়াতি কাজ করেছেন এবং এটাকে জীবনের একমাত্র মিশনে পরিণত করেছেন। 
তাদের অবর্তমানে এ দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে গোটা মুসলিম উম্মাহ এর ওপর । এ দায়ি 
পালনে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। নিম্নে প্রশ্নালোকে ইসলামী দাওয়াহ-এর 
শ্রেণিবিন্যাস ও মূল্যবোধ সম্পর্কে আলোচনা পেশ করা হলো। ; ' 
৩5250156541) 155: 

ইসলামী দাওয়াহ এর শ্রেণিবিন্যাস : ইসলামী দাওয়াহ বিষয়ে গবেষণা ও বাস্তব অভিজ্ঞতার 
আলোকে এবং মহানবী (স) ও তার অনুসারীগণের দাওয়াহ বিশ্লেষণ করে ইসলামী 
দাওয়াতের গবেষক ও বিশ্লেষকগণ দাওয়াতকে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিন্যস্ত করেছেন। যেমন : 
ক. স্থান ও ক্ষেত্র বিবেচনায় দাওয়াহ । 

খ. দাঈর উদ্যোগগত দিক থেকে দাওয়াহ। 

গ. দাওয়াতের পাত্র বিবেচনায় দাওয়াহ । 
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নিয়ে প্রত্যেক প্রকারের বিস্তারিত আলোচনা'পেশ করা হলো । যেমন : 

ক. স্থান ও ক্ষেত্র বিবেচনায় দাওয়াহ : স্থান ও ক্ষেত্র বিবেচনায় দাওয়াহকে চার ভাগে ভাগ 

করা হয়েছে। যথা : 

১. আত্মোন্নয়নমূলক দাওয়াহ : দাঈ বা দাওয়াত প্রদানকারী তার নিজের পরিশুদ্ধি ও 
আত্মোন্নয়নের জন্য যে দাওয়াহ পুরিচালনা করেন তাকে আত্তোন্নয়নমূলক দাওয়াহ ' 
বলা হয়। বস্তুত ইসলামী দাওয়াতের এটি প্রথম শর্ত এবং দাওয়াতের সবচেয়ে 
গুরুত্বপূর্ণ প্রকার । এর দ্বারা দাঈর ব্যক্তিগত বিশ্বাস যেমন বৃদ্ধি পায়, তেমনি ব্যক্তি 
হিসেবে উদ্দিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নিকট তীর গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়। এটি মূলত দাওয়াতের 
প্রস্তুতিমূলক স্তর। মহানবী (স)-এর মক্কী জীবনে দাওয়াতের প্রস্তুতি এ প্রকারের 
দাওয়াতের অন্তর্ভক্ত। এ প্রকারের দাওয়াতের মূলবক্তব্য হলো, দাওয়াতের. বিষয়সমূহ 
নিজে মেনে চলা, নিজের জীবনে দাওয়াতের শিক্ষা ও আদর্শ বাস্তবায়ন করা এবং নিজেকে 
দাওয়াত দানের যোগ্য হিসেবে সমাজে তুলে ধরা । বস্তুত এ প্রস্তুতি ছাড়া কারও ইসলামী 
দাওয়াতের কাজে অংশ নেওয়া উচিত নয় । যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
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অর্থাৎ, আপনি বলুন, এটাই আমার পথ। আমি প্রমাণের ওপর অধিষ্ঠিত থেকে 
মানুষকে আল্লাহর প্রতি আহ্বান করি । আমি এবং যারা আমার অনুসরণ করে তারাও । 
আর আল্লাহ মহাপবিত্র । যারা আল্লাহর সাথে শরীক করে আমি তাদের দলভুক্ত নই। 
(সূরা ইউসুফ : আয়াত- ১০৮) 

২. পারিবারিক দাওয়াহ : আত্োন্নয়নের-গর ব্যক্তি পারিবারিক উন্নয়নের জন্য কাজ করে। 
দাওয়াতের ক্ষেত্রেও একই ধারা অনুসৃত হয়। ব্যক্তি আত্োন্নয়নমূলক দাওয়াহ সম্পন্ন 
করার পর সে তার পিতামাতা, স্ত্রী, সন্তানসন্ততি, ভাইবোন, পোষ্য এবং অধীনস্থ 
গৃহকর্মীদের মাঝে পারিবারিক প্রভাব ও সম্পর্কের সূত্রে দাওয়াহ প্রদান করবে। একে 
পারিবারিক দাওয়াহ বলে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
00১৯76৮4550 BU LLG PLAT IGG 5৭ 5৬ UMC 
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পারিবারিক দাওয়াহ খুবই ফলপ্রসূ হয়ে থাকে । কেননা এ দাওয়াহ বাইরের যে কোনো 
ধরনের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকে ।,দাঈ পরিবারের সদস্য হওয়ার কারণে তিনি যদি 
দাওয়াত দানের স্বত্যিই যোগ্য হয়ে থাকেন তাহলে তার প্রতি পরিবারের অপরাপর 
সদস্যরা স্বাভাবিকভাবেই গভীর আস্থা পোষণ করে থাকেন। তার আবেগ, অনুভূতি, 
লক্ষ্য ও চাহিদা পরিবারের সদস্যরা অত্যন্ত দ্রুত বুঝতে পারেন । 
দাওয়াতের কার্যকারিতা বিবেচনা করলে পারিবারিক দাওয়াতই সবচেয়ে কার্যকর ও 
উপযোগী ৷ মহানবী (স) স্বয়ং এবং তার আগের সকল নবী-রাসূলগণ পারিবারিকভাবেই - 
দাওয়াতের কাজ শুরু করেছেন। যেমন হযরত ইসমাঈল (আ)-এর দাওয়াতি কাজ 
সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন_ 
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অর্থাৎ, তিনি তার পরিবারের লোকদের সালাত ও যাকাতের আদেশ দিতেন এবং তিনি 


তার প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভ করেছিলেন। (সুরা মারইয়াম : আয়াত- ৫৫) 
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মহানবী (স)-কেও একই মর্মে আদেশ দেওয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
SFLU LG 4৪১০ LS ৫155৯205৮45 2০45 এ চন 
-অর্থাৎ, আপনি আপনার পরিবারের লোকদেরকে সালাত আদায়ের আদেশ দিন এবং 
নিজে সালাতে অবিচল থাকুন। আমি আপনার নিকট কোনো জীবিকা চাই না; বরং 
আমিই আপনাকে জীবিকা দান করি । মুত্তাকীদের জন্য অবশ্যই শুভ পরিণাম রয়েছে। . 
(সূরা তাহা : আয়াত- ১৩২) 
অপর আয়াতে একই মর্মে আদেশ দেওয়া হয়েছে_ 545391 415: ১1 অর্থাৎ, 
আপনি আপনার নিকটাত্মীয়দের সতর্ক করে দিন। (সূরা শুআরা : আয়াত- ২১৪) 

৩. আঞ্চলিক বা গোত্রীয় দাওয়াহ : কোনো অঞ্চল বা গোত্রকে কেন্দ্র করে যে দাওয়াতি 
কার্যক্রম পরিচালিত হয়, তাকে আঞ্চলিক বা গোত্রীয় দাওয়াহ বলে । আবার দাঈ যে 
অঞ্চলে বা গোত্রে বাস করেন সে অঞ্চলের বা গোত্রের লোকদের মধ্যে দাওয়াতি কাজ 
করাকেও আঞ্চলিক বা গোত্রীয় দাওয়াহ বলা হয়। 
বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর পূর্বে পৃথিবীতে যত নবী রাসূল আগমন করেছেন, তারা 
প্রত্যেকে আঞ্চলিক বা গোত্রীয় দাওয়াতের কাজে নিবেদিত ছিলেন । রাসূলুল্লাহ (স)ও 
প্রথমে মা অঞ্চল ও কুরাইশ গোত্রকে কেন্দ্র করে দাওয়াতের সুচনা করেন। পরবর্তীতে 
অবশ্য তার দাওয়াত আরবের সীমানা ছাড়িয়ে বিশ্বজাহানের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। 

৪. আন্তর্জাতিক দাওয়াহ : যে দাওয়াতের পরিধি ও ব্যাপ্তি বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত থাকে, তাকে 
আন্তর্জাতিক দাওয়াহ বলে। ইসলাম বিশ্বজনীন জীরনর্যবস্থা। পৃথিবীর সকল এলাকার 
মানুষের জন্য আল্লাহ তায়ালার এ এক শাশ্বত নেয়ামত । যে কারণে ইসলামের দাঈগণ 
কোনো অঞ্চল, গোত্র, দেশ বা কালের সীমারেখায় সীমাবদ্ধ নয়। বর্তমান বিশ্বে 
যোগাযোগ ব্যবস্থায় যুগান্তকর পরিবর্তন সাধিত হওয়ায় এখন যে কোনো জায়গা 
থেকেই বিশ্বব্যাপী দাওয়াতের কাজ পরিচালনা করা যায়। 

খ. দাঈর উদ্যোগগত দিক থেকে দাওয়াহ : দাঈর উদ্যোগগত দিক থেকে দাওয়াহ দুই 

প্রকার । যথা : 

১, ব্যক্তিগত দাওয়াহ : দাঈ নিজ উদ্যোগে এ দাওয়াত দান করে থাকেন। তার নিজস্ব 
চেষ্টা, পরিকল্পনা ও কর্মতৎপরতায় এ প্রকারের দাওয়াতের কাজ সম্পন্ন হয়। ব্যক্তি 
পর্যায়ের দাওয়াতের পরিধি যেমন ব্যাপক তেমনি এর কার্যকারিতাও প্রমাণিত । তাছাড়া 
ব্যক্তিপর্যায়ে যোগাযোগ সহজ এবং সবরকমের বাধামুক্ত হওয়ায় ব্যক্তিকেন্দ্রিক দাওয়াত 
পরিচালনাও অত্যন্ত সহজ। আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রচারে ব্যক্তিবিশেষ যে কাজই করে 
তা ব্যক্তিগত দাওয়াতের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হয়। 

২. সামষ্টিক দাওয়াহ : কোনো সংগঠন, সংস্থা বা সমিতি কর্তৃক সম্মিলিত উদ্যোগে বা সমন্বিত 
প্রক্রিয়ায় যে দাওয়াহ সম্পাদন করা হয়, তাকে সামষ্টিক দাওয়াহ বলে । বিভিন্ন রাজনৈতিক 
দল, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা প্রভৃতি ইসলাম 
প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার জন্য যে সকল কর্মসূচি গ্রহণ করে, সেগুলো সামষ্টিক দাওয়াতের 
অন্তর্ভুক্ত । ইসলামে সামষ্টিক দাওয়াহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
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অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা প্রয়োজন, যারা মানুষকে কল্যাণের পথে 
আহ্বান করবে, সৎকাজের আদেশ দেবে এবং অসৎ কাজে নিষেধ করবে। এরাই 
সফলকাম । (সূরা আলে ইমরান : আয়াত- ১০৪) 
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গ. দাওয়াতের পাত্র বিবেচনায় দাওয়াহ : দাওয়াতের পাত্র বিবেচনায় দাওয়াহ দুই প্রকার। যথা : 

১. বিশেষায়িত দাওয়াহ : নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তিকে পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে দাওয়াহ 
প্রদানের যে পদ্ধতি তাকে বিশেষায়িত দাওয়াহ বা হ৫১১%০ $524 বলে। এ 
দাওয়াতে পূর্বেই পরিকল্পনা করা হয়, কোথায় দাওয়াহ প্রদান করবে? দাওয়াহ প্রদানের 
জন্য কী কী প্রস্তুতি গ্রহণ করা হবে? যাকে দাওয়াহ প্রদান করা হবে কীভাবে দাওয়াহ 
প্রদান করলে সে তা গ্রহণ করবে? এ কারণে চূড়ান্ত দাওয়াহ প্রদানের আগে সংশ্লিষ্ট 
ব্যক্তির সাথে দাঈ সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি সে ব্যক্তির কল্যাণ 
কামনা করেন-বলেই দাওয়াহ প্রদান করছেন, পূর্বেই এ বিষয়টি নিশ্চিত করা সম্ভব হলে 
* দাওয়াহ অধিকতর ফলপ্রসূ ও কার্যকর হয়ে থাকে। 

২. সাধারণ দাওয়াহ : সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত পদ্ধতিতে ইসলাম প্রচারের জন্য যে 
প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়, তাকে সাধারণ দাওয়াহ বা ££ $5201 বলা হয়। জনসভা, 
অনুষ্ঠান ইত্যাদির মাধ্যমে সাধারণ দাওয়াহ কর্মসূচি পরিচালনা করা হয়। 
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ইসলামী দাওয়াহ এর মূল্যবোধ : দুনিয়ার শান্তি ও আখেরাতের মুক্তি অর্জনের ক্ষেত্রে 

দৈনন্দিন জীবনে ইসলামী দাওয়াহ এর মূল্য আকাশচুন্বী। এর-অকল্পনীয় মূল্যবোধ একে 

স্বতন্ত্র মর্যাদায় উন্নীত করেছে। নিয়ে এর কতিপয় দিক তুলে ধরা হলো। যেমন: 

১. দাওয়াত শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি : আল্লাহ্‌ তায়ালার পথে দাওয়াতদানকারী ব্যক্তি উম্মতে 
মুহাম্মাদীর মধ্যে সর্বাধিক সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী । যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- 

SEL 52৩903604৮৩ 2৮105 ৬০5 NH BL bs 
অর্থাৎ, এ ব্যক্তির কথার চেয়ে উত্তম কথা আর কার হতে পারে, যে আল্লাহর দিকে 
মানুষদেরকে দাওয়াত দেয় ও নেক আমল করে এবং বলে আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত । 

(সূরা হা-মীম সিজদাহ : আয়াত- ৩৩) 

২. দাওয়াতদানের সাওয়াব ব্যাপক : দাওয়াতি কাজের প্রভাব যেমন সুদূর প্রসারী, তেমনি 
এ কাজের. সাওয়াবও ব্যাপক। অপরাপর কোনো আমলকেই এর সাথে তুলনা করা 
যায় না। কল্যাণের প্রতি আহ্বানকারী কল্যাণকর কাজ সম্পাদনকারীর সমপরিমাণ 
সাওয়াব লাভ করবে । যেমন মহানবী (স)-এর বাণী- 4-4 ১১৯০5 811 
অপর একটি হাদীসে এসেছে_ 
| 2৮৯ এ ০35৫ ঢা ৬৩ এ ১১৯ 3৯৩ আত UGH LF 2055 

(5১15 3855) 
অর্থাৎ, আল্লাহর শপথ! তোমার দ্বারা যদি একজন মানুষও হেদায়াত লাভ করে, তবে 
তা তোমার জন্য লাল উটের চেয়েও উত্তম ৷ (বুখারী ও মুসলিম) 

৩. দাওয়াত দানকারীর জন্য রাসূলুল্লাহ (স)-এর বিশেষ দোয়া : দ্বীনের দাওয়াত দানকারীর 
জন্য রাসূলুল্লাহ (স) বিশেষ দোয়া করেছেন ; যেমন মহানবী (স)-এর বাণী_ 

৮১০ 5 5১০ 95১০৬ (5055 ৮2005 Ela jas 
(২৯০১1 ১5355 3513 HD 2 25015৮৬৩০11 258 
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অর্থাৎ, আল্লাহ ব্যক্তির চেহারা উজ্জ্বল করবেন, যে আমার বাণী শুনে এবং তার 
প্রচার করে। কিছু দ্বীনের জ্ঞান বহনকারী নিজেরা জ্ঞানী নন। আবার কিছু দ্বীনের জ্ঞান 
বহনকারী এমন ব্যক্তির নিকট জ্ঞান পৌছে দেয়, যে তার চেয়েও অধিক জ্ঞানী । 

(আবু দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ) 

8. দাওয়াত দানকারীর জন্য সকলের দোয়া : দ্বীনের দাওয়াত দানকারীর জন্য আসমান ও 
যমীনের সকলেই দোয়া করতে থাকে । তার ওপর আল্লাহ রহমত বর্ষণ করেন এবং 
ফেরেশতাগণ তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকেন। যেমন রাসূলুল্লাহ্‌ (স)-এর বাণী- 
825 (১১১৯ ৩ 80511 AS e555 ০৬৮৫] JAG Eos; 2 2] 

(53533) - Ect MEST ESE IO EEL S32 
অর্থাৎ, নিশ্চয়ই মানুষকে কল্যাণ শিক্ষাদানকারীর প্রতি আল্লাহ রহমত বর্ষণ করেন, 
তার ফেরেশতাগণ তার জন্য ক্ষমা চান এবং আসমান ও যমীনবাসীরা, এমনকি 
পিপীলিকা তার গর্তে ও মাছ পানিতে তার জন্য দোয়া করতে থাকে 4 (তিরমিযী) 

৫. উম্মতে মুহাম্মাদীর দায়িতৃ পালন : শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে উম্মতে মুহাম্মাদীর দায়িত্ব হচ্ছে, 
আল্লাহর যমীনে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নে অপর সব মানুষের কল্যাণে সৎকাজের 
আদেশ করা এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা । যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- রী 

-১৪১০। ০ LFS BAL sz PENE AMIS Mii 

৬. আযাব থেকে রেহাই : কুরআন মাজীদ ও হাদীসে দ্বীনের দাওয়াতের বিষয়ে ব্যাপক 
গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এর থেকে বিরত থাকলে আযাবের ভয় প্রদর্শন করা 
হয়েছে। কাজেই দাওয়াতদান অব্যাহত রাখলে আযাব থেকে রেহাই পাওয়া যায়। 
যেমন রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন- 

৮৫০৯3 ৮6১0 ০০33৯58১৮৭5 EIA 1 ৬৮৮০ ৬95 

৭. আল্লাহর নির্দেশ পালন : পৃথিবীর পথহারা মানুষকে আল্লাহ তায়ালার পথে আহ্বান 
করা তারই নির্দেশ তিনি কুরআন মাজীদে মহানবী (স)-কে আল্লাহর পথে 
মানুষদেরকে দাওয়াতদানের নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 

24৯] 9১৭0 4০5 US JD ES 
সুতরাং দাওয়াতদানের ফলে আল্লাহর নির্দেশ পালন হয় বিধায় তার নিকট মূল্য পাওয়া যায়। . 

৬. (স)-এর নির্দেশ পালন : আল্লাহর যমীনে তারই দ্বীন প্রতিষ্ঠায় দাওয়াতি কাজের 
অ সি he এপস "2° $8 Ml 
পৌছে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন যেমন রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণী- £51 315 2 1৯৮ 
সুতরাং দাওয়াতদানের ফলে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নির্দেশ পালন হয় । 

৯. মৃত্যুর পরও দাওয়াত দানকারীর সাওয়াব জারি থাকে : মৃত্যু হলে সাওয়াব লাভের পথ 
কদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহর পথে দাওয়াত দানকারীর সাওয়াব মৃত্যুর পরও জারি 
থাকে । যেমন রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণী- 

(501 590৯ Be NEL HOE LE LUSH EG 


(Hs pe As CLS 
ভপসংহার : ইসলামী দাওয়াহ একটি গুরুতৃপূর্ণ ও ফযিলতময় কর্ম । এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য 
ুণই মহৎ । কাজেই নবী রাসূলগণের উত্তরসূরি হিসেবে সকল মুসলিমকেই এ দায়িত 
পালনে তৎপর হতে হবে এবং অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে । তাহলে জীবনে সফলতা 
খাগবে এবং দাঈ আল্লাহ তাযালার নিকট মূল্যায়িত হবে । 
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জজ প্রশ্ন: ২৪ ॥35.$ অর্থ কী? তা কত প্রকার? ইসলামী দাওয়াহ এর J; তথা 

বিস্তারিত আলোচনা কর। 

2650) 5505 555 OUD ৮১০০ SG 6528 ১১৩৩ be LS 0.5 31 
Ej £ 565: 

অথবা, 5324 5.০ সম্পর্কে কী জান? তা কত প্রকার? ইসলামী দাওয়াহ- এর ক্ষেত্রে 

435 বা মাধ্যমসমূহ বিস্তারিত আলোচনা কর। | 

উভর।॥ উপস্থাপনা : আল্লাহ তায়ালাপ্রদন্ত ও রাসূলুল্লাহ (৯) প্রদর্শিত একমাত্র জীবনবিধান 

ইসলাম । ইসলামের প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রক্রিয়া হলো দাওয়াত । বিশ্বব্যাপী ইসলামের 

পতাকা উডটীন করার লক্ষ্যে ইসলামের চিরন্তন শাশ্বত বিধানের প্রতি আহ্বান করা ঈমানের অনিবার্য 

দাবি। এ দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য পুরানো ১...$ তথা মাধ্যমসমূহের পাশাপাশি 

বহুবিধ আধুনিক মাধ্যম রয়েছে। নিয়ে প্রশ্নালোকে আলোচনা পেশ করা হলো । 


চা 

১৩-এর অর্থ : 

ক. আভিধানিক অর্থ : 3১1. শব্দটি আরবি, বহুবচন। এর একবচন ২1:5; € এর অর্থ- 
১. মাধ্যম । ৫. ₹$১০] তথা পদ্ধতি । 

২. ৯২১৫তিথা পথ, পন্থা। ৬. ১2153১ তথা ইলমি পদ্থা। 

৩. ২15০3] ৭. ইংরেজিতে বলা হয় Media. 

৪. ৩০5) 

আর £$:5%1| শব্দটি বাবে 5:-5-এর মাসদার । এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- 

১. আহ্বান করা । ৫. মনোযোগ আকর্ষণ করা। 

২. ডাকা। ৬. তাবলীগ বা পৌছানো । 

৩. দাওয়াত দেওয়া ৷ ৭. ইংরেজিতে বলা হয়- ০ invite, ০ | ইত্যাদি। 
8. আমন্ত্রণ জানানো । 


সুতরাং 2:41 ১১. এর অর্থ হচ্ছে- দাওয়াত দেওয়ার মাধ্যমসমূহ, আহ্বান করার 
পদ্ধতিসমূহ, ডাকার প্রক্রিয়াসমূহ ইত্যাদি। যিনি দাওয়াত দেন বা আহ্বান করেন তাকে 
আরবিতে বলা হয় ৮15 বা আহ্বায়ক । আর ইংরেজিতে বলা হয়- Convener. 
খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : এখানে ২1১.5 বলতে 5:৫1 $1১১$ বোঝানো হয়েছে। 
কাজেই 29541 $1১১$-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা নিম্নে পেশ করা হলো- 
১. শরীয়তের পরিভাষায় £5£441 {12-5 বলা হুয়- 
হি 2 SEM pA SS ০5501 55৯ ৯০০ এও 
HL 31 ৯৮৮5 
অর্থাৎ, দাঈগণ যে পন্থার মাধ্যমে দাওয়াতের বস্তুগত ও অবস্ত্রগত পদ্ধতির দিকে 
ধাবিত হয়, তাকে 29221 ২1১.$ বলা হয়। 
২. কতিপয় আলেম বলেছেন, দাঈ বা ইসলামের দাওয়াত দানকারী তার দাওয়াতি 
কার্যক্রমে যে মাধ্যম ব্যবহার করে থাকে, তাকে আরবিতে 29511 $1:$ বলা হয়। 
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৩. মুহাম্মাদ আবুল ফাতাহ আল বায়ানুনী বলেছেন- 
Ts ৮05 Voi ৩৬ 

8. কেউ বলেছেন- 25) 5555 JU tA SE ah sil 2 
অর্থাৎ, দাঈ বা দাওয়াতদানকারী তার ইসলামী দাওয়াতের কার্যক্রমে যে পদ্থা গ্রহণ 
করেন তাকে 2411 {{..5 বলা হয়। 

৫. এক কথায়, ইসলামী দাওয়াতের মাধ্যমকে 29:%1॥ £1%..5 বলা হয়; যা একজন দাঈ 
তার দাওয়াতি কার্যক্রমের ক্ষেত্রে গ্রহণ করে থাকে। 

2 HURL: 

১৮$-এর প্রকারভেদ : L১45 বা মাধ্যম প্রধানত দু'প্রকার। যথা : 

১. {$4১ 454,541 তথা অবস্তগত মাধ্যম । 

২, {3 54০5 তথা বস্তুগত মাধ্যম । 

এদের পরিচয় নিম্মর্ূপ- ’ 

১. {5/525 54,511 তথা অবস্তগত মাধ্যম : £5,550 ১0.5] তথা অবস্তগত 


Us ৮ এ ৮১৮১] 5 ১১৪৮০ ২১৮ ১৯১৭ ৮৮১০৯] ITE 
৬৮.:4822৮১6155 ০4585৮51255 
২, 10051 0545] তথা বস্তুগত মাধ্যম : ২৫50 5১1] ৰা বস্তুগত মাধ্যম বলা হয়- 
এএ১$ Ll ডা ৮৪5 2৬০ ৬৪ el ৮৪ 0 ৫০ ১ 
JUN ০৬৫৭৩ 515 JFL 
আশার £354 ১১০5] তথা বস্তুগত মাধ্যম তিন প্রকার । যথা : 
১ ১১১১ 45555] তথা স্বভাবগত মাধ্যম । আর £5, 4১05] তথা 
্বতাবগত মাধ্যমবলা হয় 
85৯19 28141) ৯50৮5515175 ১০১৯ 2৮১৬৪ 55১০0555750 ৩৪ 
॥ 11501 ১১:55] তথা জ্ঞানগত মাধ্যম । আর ২5901 050] তথা জ্ঞানগত 
মাধ্যম বলা হয়- 
2 ঠা ও এ ৫5 003 tks ও 3 তে 
US ০1105530151 5535 5৪14 752 
॥. {4১% 35555] তথা আমলগত মাধ্যম । আর 2৮:১4:11 0১৮55] তথা 
'আামলগত মাধ্যম বলা হয়_ 
এ. SUS SCA ১৭৭ ৬৮ Ui 505 4204 05 ও৯ 
1১৮ 50/১3৯৬৯ ০16 SES LN 55951 7585 ৮৮৯1 
৩ 11১: ৮50 ১১০: 
স্গপামী দাওয়াহ এর মাধ্যমসমূহ : যে সকল বস্ত্র ও বিষয়ের মাধ্যমে মানুষের নিকট 
৪ লামী। দাওয়াহ উপস্থাপন করা হয়, সেগুলো দু'রকম হতে পারে । যেমন : 
ক খণগ্রগত মাধ্যম, খ. ব/0য8105/91,0017 
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ক. অবস্তুগত মাধ্যম : ইসলামী দাওয়াতের অবস্তরগত মাধ্যমেই প্রধানত দাওয়াহ বিকশিত 

হয়। অবস্ত্রগত মাধ্যমগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো- 

১. আখলাক : আখলাক বা চরিত্রের মাধ্যমে আদর্শের দাওয়াত প্রদান করা হলে সেটি 
অনেক বেশি প্রভাব সৃষ্টি করে । দাঈ নিজের চরিত্রে মানবপ্রেম, সত্যবাদিতা, ইহসান, 
পরোপকার, হিংসা ও ঈর্ধাহীনতা ইত্যাদি মৌলিক গুণের সমন্বয় ঘটাতে সক্ষম হলে 
মানুষ নিজে থেকেই তার প্রতি আকৃষ্ট হবে এবং তার আদর্শ গ্রহণে আগ্রহী হবে। 
আতিথেয়তা, দয়া, সাহসিকতা বিপদের. ঝুঁকি নিয়ে মানুষকে রক্ষার মানসিকতা 
দাওয়াতি কাজে প্রবল গতি সঞ্চার করে থাকে । মহানবী (স)-এর দাওয়াতের সিংহভাগ 
আখলাকের মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়েছে। | 

২. আমল : মুখে মুখে কোনো কিছু প্রচারের চেয়ে বা কাউকে কোনো কাজ করার আদেশ 
দেওয়ার পরিবর্তে অত্যন্ত কার্যকর হলো দাঈ নিজে তা আমল করা । তিনি যা বলবেন 
তার বাস্তবায়ন নিজের কাজের মাধ্যমে সম্পন্ন করবেন! সকল কাজে দাঙঈ্গ এর কথা ও 
কাজে মিল প্রতিষ্ঠিত হলে লোকেরা তার দাওয়াতের ব্যাপারে অবশ্যই আগ্রহী হয়ে উঠবে। 

৩. মুয়ামিলাহ : দাওয়াতের আরেকটি অবস্ত্রগত প্রভাবশালী মাধ্যম হলো মুয়ামিলাহ বা 
মানুষের সাথে আচার আচরণ ও লেনদেন ৷ মানুষের সাথে আচার ব্যবহার ও লেনদেনে 
ইসলামের আদর্শ ও মূল্যবোধ যথার্থভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলে মানুষ ইসলাম 
গ্রহণের ব্যাপারে আগ্রহী হবে । পারস্পরিক আচরণ.-ও লেনদেন সুন্দর না হুলে যতই 
দাওয়াত প্রদান করা হোক, সাধারণ মানুষ তা গ্রহণে আগ্রহী হবে না। 

৪. পরিকল্পনা : পরিকল্পনা অবস্তগত এমন মধ্যম যা দাওয়াতের চালিকাশক্তি ও নিয়ামক । 
ভালো পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজন বিশেষজ্ঞের অংশগ্রহণ, পক্ষে বিপক্ষে পর্যাপ্ত তথ্য, 
সামষ্টিক সহযোগিতা, যুক্তিগ্রাহা পন্থা এবং সকল ক্ষেত্রে কঠোরভাবে ইসলামী 
শরীয়তের অনুসরণ করা। সুতরাং পরিকল্পনার ক্ষেত্রে শরীয়তের সীমারেখার 
বিষয়গুলো বিশেষভাবে নে রাখা আবশ্যক । 

৫. তাওয়াক্কুল ও সবর : সফলভাবে দাওয়াতি কাজ করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে কার্যকর ও 
গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলো দাঈর সবসময় আল্লাহ তায়ালার ওপর ভরসা রাখা এবং যে 
কোনো অবস্থায় ধের্যধারণ করা। এজন্য দাঈকে আল্লাহ তায়ালার সাথে সুদৃঢ় সম্পর্ক 
তৈরির চেষ্টা করতে হবে। 

খ. বস্তুগত মাধ্যম : যে সকল বস্তু বা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ইসলামী দাওয়াহ বিকশিত হয় 

এবং যেগুলোকে আশ্রয় করে মানুষের কাছে সার্থকভাবে দাওয়াহ পেশ করা সম্ভব হয়, 

সেগুলো দাওয়াতের বস্তুগত মাধ্যমের অন্তর্গত । এগুলোর মধ্যে রয়েছে- 

১. জন্মগত মাধ্যম : মানুষ হিসেবে জন্মের মধ্য দিয়ে দাঈ শারীরিক যে অক্গপ্রত্যঙ্গ এবং কথা 
বলার ও দাওয়াত উপস্থাপনের যে যোগ্যতা লাভ করেছেন তা এ মাধ্যমের অন্তর্ভুক্ত । যেমন : 

. দাওয়াতের কাজে ব্যক্তি ও দাঈর মাঝে ব্যক্তিগত আলোচনা, তথ্য ও কুশলাদি বিনিয়ম। 

কুরআন ও হাদীস থেকে দাওয়াহ সংশ্লিষ্ট বক্তব্য উপস্থাপন ৷ 

বিভিন্ন আয়োজনের মাধ্যমে ওয়ায নসীহত করা । 

জুমা, ঈদ, কুরবানি, বিবাহ বা অন্য কোনো জরুরি সমাবেশে উদ্ভূত অবস্থা সম্পর্কে 

করণীয় নির্দেশনা দিয়ে খোতবা দাওয়াতের ক্ষেত্রে অত্যন্ত ইতিবাচক ও কার্যকর 

মাধ্যম হিসেবে প্রমাণিত। 
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ঙ. ব্জির সাথে সার সুদ করার লক্ষ্যে নিজে সাধ্যমতো ও প্রয়োজন অনুসারে 
সাক্ষাৎকার দেওয়া এবং সাক্ষাৎকার নেওয়া। 

চ. আযান দেওয়া ও সালাতের জামায়াত কায়েম করা। 

ছ. দাওয়াহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ঘোষণাপত্র পাঠ ও প্রচার করা। 

জ. দাওয়াতের কাজে হাতের ব্যবহার করা। প্রয়োজনে শক্তি ব্যবহার করে জুলুম 
থেকে মযলুমকে বা নিজেকে রক্ষা করা। 

ঝ. পায়ের ব্যবহার করে দাওয়াতের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত ও সফর করা, 
কোনো স্থানে ভ্রমণ করা, অসুস্থ কাউকে দেখতে যাওয়া বা কারও কবর যেয়ারত করা। 

ঞ. চোখ দিয়ে অশালীনভাবে কাউকে বা কোনো কিছুকে না দেখা । চোখে রাগ, 
ক্ষোভ, ঘৃণা, উপেক্ষা বা উপহাসের ভাব না জাগানো। কেননা ভালোবাসাপূর্ণ 
চোখের চাহনি মানুষের ওপর ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে। 

২. কার্যগত মাধ্যম : দাওয়াতের লক্ষ্যে দাওয়াহ সহায়ক বিভিন্ন সংস্থা, সংগঠন, দল, 
সমিতি বা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা এর অন্তর্ুক্ত। এ ধারায়-বিভিন্ন ব্যক্তিকেন্দ্রিক বা 
সামষ্টিক কাজের মাধ্যমে দাওয়াতি তৎপরতা সম্প্রসারিত হয় । যেমন : 

ক. মসজিদ নির্মাণ করা। 

খ. সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা। 
গ. বিভিন্ন সংস্থা গড়ে তোলা । 
ঘ 

ঙ 

চ 


. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা । 

. হাসপাতাল, ক্লিনিক ও দাতব্য চিকিৎসালয় গড়ে তোলা। 

. প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে এর মাধ্যমে দাওয়াহ সহায়ক বই পুস্তক, লিফলেট, 
পত্রিকা, সাময়িকী, পোস্টার প্রভৃতি মুদ্রণ করা । 

ছ. বিভিন্ন সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কর্মশালা ও সভা সমাবেশের আয়োজন করা। 

জ. বিভিন্ন সেবামূলক সংঘ গড়ে তোলা । 

ঝ. জনস্বার্থ ও. জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় চক্ষুশিবির, কর্মশিবির, স্বাস্থ্যশিবির, শিক্ষাশিবির 
প্রভৃতির আয়োজন করা। 

এ, অপরাধ ও অনাচার নির্মূলে সামাজিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা । | 

ট. ইসলাম-ও মানবতাবিরোধী যে কোনো কার্যক্রম প্রতিরোধ ও নির্মূলে সর্বাত্মক চেষ্টা করা। 

%. দেশ ও মানুষের কল্যাণে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে তোলা । 

৬. ইসলামের নীতিমালা ও মূল্যবোধের আলোকে সরকার গঠন ও রাষ্ট্র পরিচালনা করা। 

৬. প্রাতিষ্ঠানিক মাধ্যম : সামাজিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান দাওয়াতের গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর 

মাধাম হিসেবে দাওয়াতের বিকাশ ও প্রতিষ্ঠায় অনন্য ভূমিকা পালন করতে পারে। এ 

গুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো- 

ক. পরিবার : শিশু তার মা-বাবা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের আচরণ থেকেই 
পরবর্তী কার্যক্রমের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে থাকে । এ কারণে দাওয়াতের সবচেয়ে 
গুরুত্বপূর্ণ প্রাতিষ্ঠানিক মাধ্যম হলো ব্যক্তির পরিবার। পরিবার যদি ইসলামী 
পরিবার হয় তাহলে দাওয়াতের অন্য কোনো মাধ্যম কার্যকর না থাকলেও 


ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার কাজ বাধাহীনভাবে অগ্রসর হতে থাকে। 
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খ. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান : দাওয়াতের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাতিষ্ঠানিক মাধ্যম হলো 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান । ৷ শিক্ষা কার্যক্রমের প্রতিটি স্তরে, পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষার মাধ্যম, 
পরিবেশ, পারিপার্শিকতা এবং শিক্ষাদানের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তিকে দাওয়াতি 
চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা সম্ভব হলে ইসলাম প্রচারের জন্য আলাদা কর্মসূচি গ্রহণের 
প্রয়োজন হয় না; বরং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই দাওয়াতের দায়িতৃ গ্রহণ করে আদর্শ 
শিক্ষিত মানুষ তৈরির দায়িতৃ পালন করতে পারে। 

গ. মসজিদ : ইসলামী সমাজে মসজিদ হলো সামাজিক কেন্দ্র। এখানে বিচার, 
সালিশ, বিবাহ, ধর্মীয় অনুষ্ঠান, প্রশিক্ষণ কর্মশালা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠাও সম্ভব। ফলে 
মসজিদের পবিত্র ইমেজ, পরিচ্ছন্ন পরিবেশ এবং আল্লাহর ঘর হওয়ার কারণে 
মানুষের মনের ওপর এর আধ্যাত্মিক প্রভাব মসজিদকে দাওয়াতের অন্যতম কেন্দ্রে 
পরিণত করে । ~ I 

ঘ. গণকেন্দ্র : যে কোনো গণকেন্দ্রে দাঈগণ দাওয়াতের স্বার্থে লোকজনের সাথে 
সম্পর্ক তৈরির জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেন। মানুষের সাথে প্রাথমিক পরিচয় 
ও যোগাযোগ তৈরির জন্য এ জাতীয় সমাবেশকে কাজে'লাগাতে পারেন; যা 
' পরবর্তীতে দাওয়াহ পেশের ক্ষেত্র তৈরি করবে। 

ঙ. প্রশিক্ষণ কেন্দ্র : পেশাগত প্রয়োজনে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাগ্থহণের পাশাপাশি 
মানুষকে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে গমন করতে হয় এরং প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ গ্রহণ 
করতে হয়। এ জাতীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র দাওয়াতের মাধ্যম হতে পারে দি প্রশিক্ষণ 
কেন্দ্রগুলোকে ইসলামের নীতি ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করা যায়। 

চ. বিনোদন কেন্দ্র : কর্মব্যস্ত সব বয়সের মানুষই স্বস্তি ও শান্তির জন্য বিনোদন 
কেন্দ্রগুলোতে গমন করেন। কাজেই বিনোদন কেন্দ্রগুলোকে যদি ইসলামী 
মূল্যবোধের ভিত্তিতে সাজানো সম্ভব হয় এবং কেন্দ্রের দায়িতৃশীল ব্যক্তিগণ যদি 
ইসলামী সদাচার নীতি অনুসরণ করে সুস্থ বিনোদনের ব্যবস্থা করতে পারেন, 
তাহলে বিনোদন কেন্দ্রুলোও দাওয়াতের সহযোগী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে । এতে 
সব বয়সের মানুষ দাওয়াহ গ্রহণে উদ্যোগী হতে পারবেন। ্ 

৪. শিল্পকলাগত মাধ্যম : শিল্পকলা সময় ও সভ্যতাকে ধারণকারী একটি অত্যন্ত শক্তিশালী 
মাধ্যম । মানুষের মনন ও সংবেদনশীল মানসিকতা লালনে শিল্পকলার গুরুত্ব 
অপরিসীম ৷ মূল্যবোধের আলোকে শিল্প সৃষ্টি করা সম্ভব হলে তা. দাওয়াতের 
ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে । 

৫. প্রযুক্তিগত মাধ্যম : রেডিও, টেলিভিশন, কম্পিউটার, ল্যাপটপ, দাওয়াহ ভিত্তিক বিভিন্ন 
প্রোগ্রাম, সফটওয়ার ও হার্ডওয়ার, রেকর্ডপ্রেয়ার, চলচ্চিত্র, নাটক, সঙ্গীত, টেলিফোন, 
বিভিন্ন সাইট যেমন ফেসবুক, টুইটার ইত্যাদি প্রযুক্তি এবং তথ্য মাধ্যম ব্যবহার করে 
দাওয়াহ প্রদান করলে তা যেমন আধুনিক মানুষের কাছে অনেক বেশি গ্রহণীয় হবে, 
তেমনি কার্যকরভাবে অল্পসময়ে অধিক দাওয়াতি কাজ করাও সম্ভব হবে। 

উপসংহার : দ্বীন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ইসলামে দাওয়াতের গুরুত্ব অপরিসীম এর উদ্দেশ্য ও 

লক্ষ্য অতি মহৎ। কাজেই নবীগণের উত্তরসূরি হিসেবে এ মহান দায়ি ওলামায়ে দ্বীনের 

ওপর বর্তালেও সকল মুসলিমকেই উল্লিখিত মাধ্যমসমূহ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে এ দায়িত 
পালনে তৎপর হতে হবে। বিশেষ করে ইসলামী ব্যক্তিত্ব, মুসলিম নেতৃবৃন্দ ও রাষ্ট্রীয় 
কর্ণধারগণকে এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে । তাহলেই পরিবার সমাজ, রাষ্ট্র 

ও পৃথিবীতে শাস্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। 
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ভর প্রশ্ : ২৫ ৷ কী কী মাধ্যমে দাওয়াতি কর্ম পরিচালনা করা যায়? কুরআন ও সুন্নাহর 
আলোকে বর্ণনাকর। . 
উত্তর॥॥ উপস্থাপনা : আল্লাহ তায়ালার বাণী- ২০410, 4; ১১. LES 
২১১01 1০১২; মহানবী (স)-এর ঘোষণা- £5 $15 ৮213 আল্লাহপ্রদত্ত ও 
রাসূলুল্লাহ (স) প্রদর্শিত একমাত্র জীবনবিধান ইসলাম ৷ ইসলামের প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার 
অন্যতম প্রক্রিয়া হলো দাওয়াত। বিশ্বব্যাপী ইসলামকে বিজয়ী করার লক্ষ্যে ইসলামের 
চিরন্তন শাশ্বত বিধানের প্রতি আহ্বান করা ঈমানের অনিবার্য দাবি। এ দাওয়াতি কার্যক্রম 
পরিচালনা করার জন্য সনাতন ১.:.$ তথা মাধ্যমসমূহের পাশাপাশি বহুবিধ আধুনিক 
মাধ্যম রয়েছে। নিয়ে প্রশ্নালোকে আলোচনা পেশ করা হলো। 
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দাওয়াতি কর্মপরিচালনা করার মাধ্যমসমূহ : মানুষের মাঝে দাওয়াতি কর্মপরিচালনা করার 

জনা যেসব মাধ্যম ব্যবহার করা হয়, সেগুলো দু'রকম হতে পারে। যেমন : ক. অবস্তরগত 

মাধ্যম, খ. বস্তুগত মাধ্যম । নিয়ে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা তুলে ধরা হলো। যেমন : 

ক. অবস্তগত মাধ্যম : ইসলামী দাওয়াতের অবস্তগত মাধ্যমেই প্রধানত দাওয়াহ বিকশিত 

হয়। অবস্তগত মাধ্যমগ্ুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো- 

১. আখলাক : আখলাক বা চরিত্রের মাধ্যমে আদর্শের দাওয়াত প্রদান করা হলে সেটি 
অনেক বেশি প্রভাব সৃষ্টি করে। দাঈ নিজের চরিত্রে মানবপ্রেম, সত্যবাদিতা, ইহসান, 
পরোপকার, হিংসা ও ঈর্ধাহীনতা ইত্যাদি মৌলিক গুণের সমন্বয় ঘটাতে সক্ষম হলে 
মানুষ নিজে থেকেই তার প্রতি আকৃষ্ট হবে এবং তার আদর্শ গ্রহণে আগ্রহী হবে। 
আতিথেয়তা, দয়া, সাহসিকতা বিপদের ঝুঁকি নিয়ে মানুষকে রক্ষার মানসিকতা 
দাওয়াতি কাজে প্রবল গতি সঞ্চার করে থাকে । মহানবী (স)-এর দাওয়াতের সিংহভাগ 
আখলাকের মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়েছে। 

২. আমল : মুখে মুখে কোনো কিছু প্রচারের চেয়ে বা কাউকে কোনো কাজ করার আদেশ 
দেওয়ার পরিবর্তে অত্যন্ত কার্যকর হলো দাঈ নিজে তা আমল করা। তিনি যা বলবেন 
তার বাস্তবায়ন নিজের কাজের মাধ্যমে সম্পন্ন করবেন। সকল কাজে দাঈ এর কথা ও 
কাজে মিল প্রতিষ্ঠিত হলে লোকেরা তার দাওয়াতের ব্যাপারে অবশ্যই আগ্রহী হয়ে উঠবে । 

৩, মুয়ামালাহ্‌ : দাওয়াতের আরেকটি অবস্ত্রগত প্রভাবশালী মাধ্যম হলো মুয়ামালাহ বা 
মানুষের সাথে আচার আচরণ ও লেনদেন । মানুষের সাথে আচার ব্যবহার ও লেনদেনে 
ইসলামের আদর্শ ও মূল্যবোধ যথার্থভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলে মানুষ ইসলাম 
গহণের ব্যাপারে আগ্রহী হবে । পারস্পরিক আচরণ ও লেনদেন সুন্দর না হলে যতই 
দাওয়াত প্রদান করা হোক, সাধারণ মানুষ তা গ্রহণে আগ্রহী হবে না। 

॥. পরিকল্পনা : পরিকল্পনা অবস্তুপত এমন মাধ্যম যা দাওয়াতের চালিকাশক্তি ও নিয়ামক । 
ভালো পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজন বিশেষজ্ঞের অংশগ্রহণ, পক্ষে বিপক্ষে, পর্যাপ্ত তথ্য, 
"মটক সহযোগিতা, যুক্তিখাহ্য পন্থা এবং সকল ক্ষেত্রে কঠোরভাবে ইসলামী 
শরীয়তের অনুসরণ করা। সুতরাং পরিকল্পনার ক্ষেত্রে শরীয়তের সীমারেখার 
গধযগুলো বিশেষভাবে মনে রাখা আবশ্যক ৷ 
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৫. তাওয়াকুল ও সবর : সফলভাবে দাওয়াতি কাজ করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে কার্যকর ও 
গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলো দাঈর সবসময় আল্লাহ আয়ালার ওপর ভরসা রাখা এবং যে 
কোনো অবস্থায় ধৈর্যধারণ করা। এজন্য দাঈকে আল্লাহ তায়ালার সাথে সুদৃঢ় সম্পর্ক 
তৈরির চেষ্টা করতে হবে । 

খ. বস্তুগত মাধ্যম : যে সকল বস্তু বা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ইসলামী দাওয়াহ বিকশিত হয় 

এবং যেগুলোকে আশ্রয় করে মানুষের কাছে সার্থকভাবে দাওয়াহ পেশ করা সম্ভব হয়, 

সেগুলো দাওয়াতের বস্তুগত মাধ্যমের অন্তর্গত । এগুলোর মধ্যে রয়েছে 

১. জন্মগত মাধ্যম : মানুষ হিসেবে জন্মের মধ্য দিয়ে দাঈ শারীরিক যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং কথা 
, বলার ও দাওয়াত উপস্থাপনের যে যোগ্যতা লাভ করেছেন তা এ মাধ্যমের অন্তর্ভুক্ত । যেমন: 
ক. দাওয়াতের কাজে ব্যক্তি ও দাঈর মাঝে ব্যক্তিগত আলোচনা, তথ্য ও কুশলাদি বিনিয়ম। 
খ. কুরআন ও হাদীস থেকে দাওয়াহ সংশ্লিষ্ট বক্তব্য উপস্থাপন । ৬ 
গ. বিভিন্ন আয়োজনের মাধ্যমে ওয়ায নসীহত করা। 

ঘ. জুমা, ঈদ, কুরবানি, বিবাহ বা অন্য কোনো জরুরি সমাবেশে উদ্ভুত অবস্থা সম্পর্কে 
করণীয় নির্দেশনা দিয়ে খোতবা দাওয়াতের ক্ষেত্রে অত্যন্ত ইতিবাচক ও কার্যকর 
মাধ্যম হিসেবে প্রমাণিত। 

ঙ. ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে নিজে-সাধ্যমতো ও প্রয়োজন অনুসারে 
সাক্ষাৎকার দেওয়া এবং সাক্ষাৎকার নেওয়া । Et 

চ. আযান দেওয়া ও সালাতের জামায়াত কায়েম করা। 

ছ. দাওয়াহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ঘোষণাপত্র পাঠ,ও প্রচার করা । 

জ. দাওয়াতের কাজে হাতের ব্যবহার করা । প্রয়োজনে শক্তি ব্যবহার করে জুলুম 
থেকে মযলুমকে বা নিজেকে রক্ষা করা। 

ঝ. পায়ের ব্যবহার করে দাওয়াতের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত ও সফর করা, কোনো 
স্থানে ভ্রমণ করা, অসুস্থ কাউকে দেখতে যাওয়া বা কারও কবর যেয়ারত করা। 

ঞ. চোখ দিয়ে অশালীনভাবে কাউকে বা কোনো কিছুকে না দেখা। চোখে রাগ, 
ক্ষোভ, ঘৃণা, উপেক্ষা বা উপহাসের ভাব না জাগানো । কেননা ভালোবাসাপূর্ণ 
চোখের চাহনি মানুষের ওপর ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে। 

২. কার্যগত মাধ্যম : দাওয়াতের লক্ষ্যে দাওয়াহ সহায়ক বিভিন্ন সংস্থা, সংগঠন, দল, 
সমিতি বা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা এর অন্তর্ভুক্ত । এ ধারায় বিভিন্ন ব্যক্তিকেন্দ্রিক বা 
সামষ্টিক কাজের মাধ্যমে দাওয়াতি তৎপরতা সম্প্রসারিত হয় । যেমন : 

. মসজিদ নির্মাণ করা। 

সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা। 

বিভিন্ন সংস্থা গড়ে তোলা । 

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা। 

হাসপাতাল, ক্লিনিক ও দাতব্য চিকিৎসালয় গড়ে তোলা। 

প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে এর মাধ্যমে দাওয়াহ সহায়ক বই পুস্তক, লিফলেট, 

পত্রিকা, সাময়িকী, পোস্টার প্রভৃতি মুদ্রণ করা । 

বিভিন্ন সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কর্মশালা ও সভা সমাবেশের আয়োজন করা । 

বিভিন্ন সেবামূলক সংঘ গড়ে তোলা । 

জনস্বার্থ ও জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় চক্ষুশিবির, কর্মশিবির, স্বাস্থ্যশিবির, শিক্ষাশিবির 

প্রভৃতির আয়োজন করা। 
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জজ উসূলুদ দাওয়াহ 4 ৭৫৭ 
এ. অপরাধ ও অনাচার নির্মূলে সামাজিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা। 

ট. ইনাম ও মারবতাবিরোযী মোলোনো বানেরজিরোদ ও নর্মাল রাতটা 

ঠ. দেশ ও মানুষের কল্যাণে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে তোলা । 

ড. ইসলামের নীতিমালা ও মূল্যবোধের আলোকে সরকার গঠন ও রাষ্ট্র পরিচালনা করা। 

৩. প্রাতিষ্ঠানিক মাধ্যম : সামাজিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান দাওয়াতের গুরুতৃপূর্ণ ও কার্যকর 
মাধ্যম হিসেবে দাওয়াতের বিকাশ ও প্রতিষ্ঠায় অনন্য ভূমিকা পালন করতে পারে। এ 
গুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো- 

ক. পরিবার : শিশু তার মা-বাবা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের আচরণ থেকেই 
পরবর্তী কার্যক্রমের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে থাকে । এ কারণে দাওয়াতের সবচেয়ে 
গুরুত্বপূর্ণ প্রাতিষ্ঠানিক মাধ্যম হলো ব্যক্তির পরিবার । পরিবার যদি ইসলামী 
পরিবার হয় তাহলে দাওয়াতের অন্য কোনো মাধ্যম কার্যকর না থাকলেও 
ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার কাজ বাধাহীনভাবে অগ্রসর হতে থাকে । 

খ. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান. : দাওয়াতের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাতিষ্ঠানিক মাধ্যম হলো 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। শিক্ষা কার্যক্রমের প্রতিটি স্তরে পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষার মাধ্যম, 
পরিবেশ, পারিপার্ষিকতা এবং শিক্ষাদানের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তিকে দাওয়াতি 
চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা সম্ভব হলে ইসলাম প্রচারের জন্য আলাদা কর্মসূচি গ্রহণের 
প্রয়োজন হয় না; বরং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই দাওয়াতের দায়িতৃ গ্রহণ করে আদর্শ 

.. শিক্ষিত মানুষ তৈরির দায়িতৃ পালন করতে পারে । 

গ. মসজিদ : ইসলামী সমাজে মসজিদ হলো সামাজিক কেন্দ্র। এখানে বিচার, সালিশ, 
বিবাহ, ধর্মীয় অনুষ্ঠান, প্রশিক্ষণ কর্মশালা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠাও সম্ভব। ফলে মসজিদের 
পবিত্র ইমেজ, পরিচ্ছন্ন পরিবেশ এবং আল্লাহর ঘর হওয়ার কারণে মানুষের মনের 
ওপর এর আধ্যাত্মিক প্রভাব মসজিদকে দাওয়াতের অন্যতম কেন্দ্রে পরিণত করে। 

ঘ. গণকেন্দ্র : যে কোনো গণকেন্দ্রে দাঈগণ দাওয়াতের স্বার্থে লোকজনের সাথে 
সম্পর্ক তৈরির জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেন। মানুষের সাথে প্রাথমিক পরিচয় 
ও যোগাযোগ তৈরির জন্য এ জাতীয় সমাবেশকে কাজে লাগাতে পারেন; যা 
পরবর্তীতে দাওয়াহ পেশের ক্ষেত্র তৈরি করবে । 

৬. প্রশিক্ষণ কেন্দ্র : পেশাগত প্রয়োজনে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাগ্রহণের পাশাপাশি 
মানুষকে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে গমন করতে হয় এবং প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ গ্রহণ 
করতে হয়। এ জাতীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র দাওয়াতের মাধ্যম হতে পারে যদি প্রশিক্ষণ 
কেন্দগুলোকে ইসলামের নীতি ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করা যায়। 

চ. বিনোদন কেন্দ্র : কর্মব্যস্ত সব বয়সের মানুষই স্বস্তি ও শান্তির জন্য বিনোদন 
কেন্দ্রগুলোতে গমন করেন। কাজেই বিনোদন কেন্দ্রগুলোকে যদি ইসলামী 
মূল্যবোধের ভিত্তিতে সাজানো সম্ভব হয় এবং কেন্দ্রের দায়িত্বশীল ব্যক্তিগণ যদি 
ইসলামী সদাচার নীতি অনুসরণ করে সুস্থ বিনোদনের ব্যবস্থা করতে পারেন, 
তাহলে বিনোদন কেন্দ্রওুলোও দাওয়াতের সহযোগী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে । এতে 
সব বয়সের মানুষ দাওয়াহ গ্রহণে উদ্যোগী হতে পারবেন । 

৪. শিল্পকলাগত মাধ্যম : শিল্পকলা সময় ও সভ্যতাকে ধারণকারী একটি অত্যন্ত শক্তিশালী 
মাধ্যম ৷ মানুষের সৃষ্টিশীল মনন ও সংবেদনশীল মানসিকতা লালনে শিল্পকলার গুরুত্ব 
অপরিসীম ৷ ইসলামী মূল্যবোধের আলোকে শিল্প সৃষ্টি করা সম্ভব হলে তা দাওয়াতের 
ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে । 
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৭৫৮ _____ (সাল ভ্া্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ % 
৫: প্রযুক্তিগত মাধ্যম : রেডিও, টেলিভিশন, কম্পিউটার, ল্যাপটপ, দাওয়াহ ভিত্তিক বিভিন্ন 
প্রোগ্রাম, সফটওয়ার ও হার্ডওয়ার, রেকর্ডপ্রেয়ার, চলচ্চিত্র, নাটক, সঙ্গীত, টেলিফোন, 
টেলিগ্রাম, মোবাইল, ইন্টারনেট, ওয়েবসাইট, ওয়েবকম, সামাজিক যোগাযোগের 
বিভিন্ন সাইট যেমন ফেসবুক, টুইটার ইত্যাদি প্রযুক্তি এবং তথ্য মাধ্যম ব্যবহার করে 
দাওয়াহ প্রদান করলে তা যেমন আধুনিক মানুষের কাছে অনেক বেশি গ্রহণীয় হবে, 
তেমনি কার্যকরভাবে অল্পসময়ে অধিক দাওয়াতি কাজ করাও সম্ভব হবে । 
উপসংহার : আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ইসলামে দাওয়াতের গুরুত্ব 
অপরিসীম । এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অতি মহৎ। কাজেই নবীগণের উত্তরসূরি হিসেবে এ মহান 
দায়িত ওলামায়ে দ্বীনের ওপর বর্তালেও সকল মুসলিমকেই উল্লিখিত মাধ্যমসমূহ ব্যবহারের 
মধ্য দিয়ে এ দায়িত্ব পালনে তৎপর হতে হবে। বিশেষ করে ইসলামী ব্যক্তিতৃ, মুসলিম 
নেতৃবৃন্দ ও রাষ্ট্রীয় কর্ণধারগণকে এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। তাহলেই 
পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও পৃথিবীতে শাস্তি প্রতিষ্ঠিত হবে । 
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ঘর প্রশ্ন: ২৬ ॥ ইসলামের শক্ররা ইসলামী দাওয়াহ-এর বিরুদ্ধে কী কী মাধ্যম ব্যবহার 
করে? আলোচনা কর। 
উ্তরন॥। উপস্থাপনা : ইসলামী দাওয়াহ এর উৎপত্তির শুরু থেকেই অদ্যাবধি ইসলামের 
শক্ররা ইসলামী দাওয়াহ এর বিরুদ্ধে পরিকল্পিতভাবে বিরুদ্ধাচরণ করে আসছে। তারা 
পাচ্ছে রাষ্ট্রীয় ও জাতিগত সমর্থন এবং আর্থিক ও সামরিক পৃষ্ঠপোষকতা ৷ ফলে দিন দিন 
তারা এগিয়ে যাচ্ছে। নিজেদের মতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য তারা অতি সুকৌশলে পৃথিবীর 
বিভিন্ন দেশে বিশেষ কর্মসূচি পরিচালনা করছে। দুঃখের বিষয় হলো, মুসলিম দেশে ইসলামী 
দাওয়াহ সরকারি শুভেচ্ছা ও পৃষ্ঠপোষকতা না পেলেও ইসলামের শত্রুরা সর্বোচ্চ সাহায্য এবং 
সর্বাত্মক পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করছে।। সে কারণে মুসলিম দেশেও নির্বিবাদে ইসলামের শত্রুদের 
তৎপরতা দৃশ্যমান। নিয়ে প্রশ্নালোকে এ সম্পর্কে আলোচনা পেশ করা হলো। 

SLANE GS 8১৮: 

ইসলামী দাওয়াহ এর বিরুদ্ধে ব্যবহৃত মাধ্যমসমূহ : ইসলামী দাওয়াহ এর বিরুদ্ধে 

ইসলামের শত্রুদের কর্মতৎপরতার ধরন ও প্রকৃতি সকল দেশেই প্রায় একই । মুসলিমদের 

আদর্শচ্যুত করা এবং সম্ভাব্য লোরুদের নিজেদের দলে টানার জন্য তারা অতি সুকৌশলে 
নানা কর্মকাণ্ড গ্রহণ করে থাকে । তারা ইসলামী দাওয়াহ এর বিরুদ্ধে যেসব মাধ্যম ব্যবহার 
করে থাকে এবং যেসব কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে তা হলো- 

১. সেবা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা : ইসলামের শত্রুরা দরিদূ মুসলিম দেশে নানা রকম 
সেবামূলক দাতব্য প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে । এ সকল প্রতিষ্ঠানে তারা শৃঙ্খলা ও সেবার 
এমন পরিবেশ তৈরি করে যে, দরিদ্র মুসলিম এবং সাধারণ মানুষ স্বাভাবিকভাবেই তাদের 
প্রতি আকৃষ্ট হয় । এ সুযোগে তারা তাদের মতবাদ প্রচার করার বিরাট সুযোগ লাভ করে। 

২. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা : শিক্ষাদীক্ষায় পশ্চাৎপদ মুসলিম দেশগুলোতে 
ইসলামবিরোধীরা প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সকল স্তরের শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে তাদের আদর্শভিত্তিক বিভিন্ন অনুষ্ঠান 
পালন করে শিক্ষার্থীদের সে বিষয়ে আগ্রহী ও অভ্যস্ত করে তোলে । ফলে শিক্ষার্থীরা 
আচার-আচরণ ও চিন্তা-চেতনায় ইসলামবিরোধী দর্শন ধারণ করে এবং তাদের কাছে 


লি উতিা ও রীতির প্রবীন অধিক পছন্দের মনে হয়। 
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৩. প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন : ইসলামবিরোধীরা বিভিন্ন সংস্থার অর্থায়নে মুসলিম 
দেশগুলোতে বিভিন্ন কর্মমুখী প্রশিক্ষণকেন্দ্র স্থাপন করে। এ সকল প্রতিষ্ঠানে হাতে- 
কলমে কাজ শেখানোর পাশাপাশি প্রশিক্ষণার্থীদের আদর্শচ্যুত করার জন্য তারা 
ইসলামবিরোধী চিন্তা ও দর্শনের আলোকে বিভিন্ন প্রোগ্রামের আয়োজন করে থাকে। 
ফলে প্রশিক্ষণার্থীদের ধর্মীয় মূল্যবোধ ও ইসলামী চিন্তা-চেতনা পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যায়। 

8. প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান : ইসলামবিরোধীরা নিজেদের মতবাদ প্রচারের জন্য বিভিন্ন 
প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে । সেখান থেকে তারা স্বনামে, বেনামে এমনসব বই, 
পুস্তক; সাময়িকী, লিফলেট, পোস্টার এবং প্রচারের আরও অন্যান্য উপকরণ প্রকাশ 
করে যা থেকে সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে না যে, এগুলো আস্তিকদের লেখা নাকি 
নাস্তিকদের লেখা । ফলে এ সকল প্রকাশনা সাধারণ মুসলিমকে বিভ্রান্ত করে। তারা 
আল্লাহ, রাসূল, ইসলাম, আকিদা ও আমল সম্পর্কে ভুল ধারণা লাভ করে । 

৫. তথ্য ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান : তথ্য ও প্রযুক্তিগত দিক থেকে সুবিধাজনক. অবস্থানে 
থাকায় ইসলামবিরোধীরা এমনসব তথ্য ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে যার ওপর 
বহুলাংশেই নির্ভর করতে হয়। এ সকল প্রতিষ্ঠান থেকে তারা নিজেদের মিশনের 
অনুকূল তথ্যসমূহ তৈরি ও প্রকাশ করে এবং নিজেদের মিশনের সাফল্য নিশ্চিত করার 
জন্যই বিভিন্ন ধারায় গবেষণা অব্যাহত রাখে । 

৬. সংবাদ সংস্থা : বিশ্বের প্রভাবশালী সকল সংবাদ সংস্থা, সংবাদকর্মী এবং সংবাদের 
সাথে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ গোষ্ঠী ইসলাম বিরোধীদের দখলে । যে কারণে তারা যেভাবে 
সংবাদ প্রচার করে সেভাবেই প্রচারিত হয় এবং সেভাবেই মানুষ সংবাদ বিশ্বাস করতে 
বাধ্য হয়। 

৭. মেধাক্রয় ও মেধা পাচার : ইসলামবিরোধীদের এ পদ্ধতিটি অত্যন্ত পুরোনো ও 
কার্যকর । মুসলিম তরুণ ও মেধাৰী বিজ্ঞানী, সম্ভাবনাময় শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক ও 
গবেষককে তারা উচ্চ অংকে বৃত্তি প্রদান করে এবং তার পৃষ্ঠপোষকতায় এগিয়ে 
আসে। সেই তরুণ যখন উচ্চ অংকের আর্থিক সুবিধায় পুরোপুরি অভ্যস্ত হয়ে উঠে 
তখন এমন সব শর্ত ও বিষয় বিন্যস্ত করে দেয় যা তার মূল্যবোধকে ধ্বংস করে। 
অনেককে ভালো বৃত্তি ও উন্নত দেশে স্থায়ী বসবাসের প্রলোভন দেখিয়ে দেশত্যাগে 
উদ্বুদ্ধ করে। দারিদ্যপীড়িত মুসলিম দেশগুলোতে মুসলিম গবেষক, বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক 
ও সাংবাদিকদের বিক্রি হয়ে যাওয়ার এমন হাজারো দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে রয়েছে। 

৮. প্রাকৃতিক দুর্যোগে সহায়তা : যে কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগে ইসলামবিরোধীরা সবার 
আগে ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজে অংশ নিয়ে থাকে । তারা এর মাধ্যমে মানুষের মনে 
স্থায়ী আসন তৈরি করে নেয়। ফলে দুর্যোগের, সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর তারা যখন 
তাদের আবেদন দুর্গত এলাকার মানুষের নিকট পৌছে দৈয়, মানুষ একে খারাপ 
চোখে দেখে না। মানুষ মনে করে, বিপদে যারা আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে তারা 
মন্দলোক এবং তাদের আদর্শ মন্দ হতে পারে না। 

৯. শিক্ষা কারিকুলাম তৈরি ও প্রচার : ইসলামবিরোধীরা নিজেদের স্বার্থে দরিদ্র মুসলিম 
দেশের শিক্ষাবিদ, গবেষক এবং জাতীয় নীতি নির্ধারকবৃন্দকে বিভিন্ন সুবিধা ও 
প্রলোভনে কিনে নেয় এবং তাদের মাধ্যমে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন ও 
প্রচারের উদ্যোগ নেয়। এ শিক্ষায় মুসলিমগণ তাদের ধর্মীয় নীতিমালা ও বিষয়াদি 
সম্পর্কে কিছুই জানার সুযোগ পায় না। ফলে কুরআন, হাদীস ও ইসলাম সম্পর্কে 
অনুসন্ধানের মানসিকতা তাদের থাকে না। 
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০, ধর্মান্তরীদের বিশেষ সুবিধা প্রদান : ইসলামবিরোধীরা সম্পদ ও পদের প্রলোভনে 
মুসলিম দেশের দরিদ্র মুসলিমদের ধর্মান্তরের চেষ্টা, করে । তাদের প্রলোভনের ফাঁদে 
যেসকল দরিদ্র ও সুবিধাবাদী তথাকথিত মুসলিমরা পা দেয় এবং ইসলাম ত্যাগ করে 
তাদের মতাদর্শ গ্রহণ করে, বিরোধীরা তাদের জন্য নানা বৈষয়িক সুবিধা প্রদান করে 
থাকে। খাদ্য, বস্তু, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার মতো মৌলিক সমস্যাগুলো সমাধানে 
তারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে । ফলে সুবিধাভোগীরা তাদের প্রতি বিনয়ী হয়ে পড়ে। 
ইসলাম বিষয়ে অপপ্রচার : আন্তর্জাতিক ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া মুসলিম দেশে 
ইসলামবিরোধীদের সহযোগিতা করে। তারা এমন সংবাদ, তথ্য ও ঘটনাই প্রচার 
করে যা সম্পূর্ণরূপে ইসলামবিরোধী । তারা যে কোনো গোষ্ঠীর বীভৎস ঘটনা বা 
নিষ্ঠুরতাকে ইসলামের নামে চালিয়ে দেয়। ব্যক্তি জীবনে যারা মোটেই ইসলামের 
অনুসরণ করে না এমন লোকদের কুকর্ম ও অনাচারের দায় ইসলামের উপর চাপিয়ে 
দেওয়ার চেষ্টা করে। তাদের ক্রমাগত চেষ্টার ফলে সরল প্রাণ সাধারণ মুসলিমরা 
পর্যন্ত ইসলাম সম্পর্কে সন্দেহে নিপতিত হয় । ফলে ইসলামী দাওয়াহ বাধাগ্রস্ত হয়। 
মুসলিমদের ধর্মান্তরের মিথ্যা কাহিনী প্রচার : ইসলামবিরোধী অমুসলিম মিশনারিরা 
তাদের ধর্ম গ্রহণের মিথ্যা সংবাদ ব্যাপকভাবে প্রচার করে। ধর্মান্তরিত লোকদের 
সম্পর্কে সচিত্র কাহিনী ও ধারাবাহিক বর্ণনা অত্যন্ত গুরুতৃ দিয়ে প্রকাশ করে। এর 
মাধ্যমে অন্যদেরকে ধর্মান্তরে উৎসাহ প্রদান করে। এ কাজে তারা নিজেদের 
লোকদেরকে প্রথমে মুসলিম হিসেবে প্রদর্শন করে পরে তাদেরকে দিয়ে ধর্মান্তরের 
নাটক মঞ্চস্থ করে। 
মসজিদের আদলে উপাসনালয় তৈরি : সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য মুসলিম 
দেশে ইসলামবিরোধী অমুসলিম মিশনারিরা মসজিদের স্থাপত্য নকশা অনুকরণ করে 
উপাসনালয় তৈরি করে। তাদের উপাসনার পদ্ধতি ও আঙ্গিক এমনভাবে সাজায়, 
যাতে মুসলিমগণ ধারণা পান যে, তারা আসলে সঠিক পথেই আছে 
ইসলামী পরিভাষা ব্যবহার : ইসলামবিরোধী অমুসলিম মিশনারিরা তাদের অনুষ্ঠান, 
প্রচারণা, প্রকাশনা, মিডিয়া ও প্রাসঙ্গিক অনেক বিষয়ের নামের ক্ষেত্রে ইসলামী 
পরিভাষা ব্যবহার করে, যাতে সরলপ্রাণ মুসলিমগণ এগুলোকে ইসলামী প্রতিষ্ঠান মনে 
করে। যেমন- খ্রিস্টান মিশনারিরা যীশুখিস্টের পরিবর্তে হযরত ঈসা, হাওয়ারীর 
পরিবর্তে সাহারী, আল্লাহর পুত্রের পরিবর্তে The 52171 01 Allaদ এবং উপাসনার 
পরিভাষা হিসেবে সাওম, সালাত, সাদাকাহ ইত্যাদি ব্যবহার করে। তারা গির্জাকে 
বায়তুল্লাহ, বাইবেলকে ইঙ্জিল এবং ধর্মকে দ্বীন বলে। তারা নিজেদের নাম এমনভাবে 
রাখে যাতে মুসলিমরা তাদেরকে মুসলিম মনে করে । এভাবে সাধারণ মুসলিমরা 
ধোকায় নিপতিত হয় । ফলে ইসলামী দাওয়াহ বাধাগ্রস্ত হয়। 
ভুল তথ্য ও পরিসংখ্যান উপস্থাপন : ইসলামবিরোধী অমুসলিম মিশনারিরা সবসময় 
ভুল তথ্য ও পরিসংখ্যান উপস্থাপন করে সাধারণ মুসলিমদের বিভ্রান্ত করে। যেমন 
খ্রিস্টান মিশনারিরা তাফসীরে জালালাইন ও তাফসীরে কবীরসহ প্রভৃতি জনপ্রিয় ও 
প্রসিদ্ধ তাফসীরের উদ্ধৃতি দিয়ে বলে যে, ঈসা (আ)-এর দ্বীন মানসুখ হয়নি । অথচ এ 
জাতীয় কোনো' তথ্য উক্ত তাফসীরগুলোতে একেবারেই নেই। কিন্তু সাধারণ 
মুসলিমের পক্ষে প্রকৃত সত্য উদবাটন করা সম্ভব নয়। ফলে তারা এসব তথ্য বিশ্বাস 
করে বিভ্রান্ত হয়। এভাবে ইসলামবিরোধীরা মুসলিমসহ অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের 
ধর্মত্যাগের যে পরিসংখ্যান উপস্থাপন করে তা সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা হওয়া সত্তেও 
সাধারণ মানুষ সেগুলোকে খপ্তন করার মতো কোনো সূত্র পায় না বলে বিশ্বাস করতে 


বাধ্য হয়। 
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১৬. ইসলামবিরোহীদের আর্থিক ও রাজনৈতিক প্রতাব : ইসলামের চিরায়ত আদর্শ থেকে 
দূরে সরে যাওয়ার কারণে বর্তমান মুসলিম বিশ্বে নৈতিক অবক্ষয় যেমন চরম আকার 
ধারণ করেছে, তেমনি তাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও নেমে এসেছে 
ভয়াবহ বিপর্যয়। তথাকথিত মুসলিম রাজনীতিবিদগণ নিজেদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি 
টিকিয়ে রাখতে ইসলামবিরোধীদের পৃষ্ঠপোষক রাষ্ট্রের চাপিয়ে দেওয়া সকল শর্ত 
বিনাদ্ধিধায় অবনত মস্তকে মেনে নিচছে। এভাবে ইসলামবিরোধীদের আর্থিক ও 
রাজনৈতিক প্রভাব-মুসলিম দেশগুলোর শিক্ষা, সংস্কৃতি, কর্মনীতি ও জীবনধারাকে 
পুরোপুরি গ্রাস করছে। 

১৭. ব্যক্তির কাজকে ইসলামের কাজ হিসেবে প্রচার : ইসলামবিরোধীরা মুসলিম নামধারী 
যে কোনো ব্যক্তির কাজকে ইসলামের কাজ বলে প্রচার করে মানুষকে বিভ্রান্ত করার 
চেষ্টা করে। যেমন ওসামা বিন লাদেনকে তারা সন্ত্রাসী হিসেবে আখ্যা দিয়ে তার 
অপরাধের দায় মুসলিমদের ওপর আরোপ করত সকল মুসলিমকে সন্ত্রাসী মনে.করে 
এবং তাদের বিরুদ্ধে অমানবিক ও মানবতাবিরোধী আচরণ করে । এভারে একজনকে 
দোষী সাব্যস্ত করে-তার জন্য সাধারণ মুসলিমদের বিনাবিচারে হত্যা করে । 

উপসংহার : বর্তমান মুসলিম বিশ্বে ইসলামবিরোধীদের কার্যক্রম অত্যন্ত গতিশীল ও 

আশঙ্কাজনক । তারা সুকৌশলে ইসলাম ও ইসলামী দাওয়াহ-এর বিরুদ্ধে নানা ধরনের 

মাধ্যম ব্যবহার করছে। তাদের এরূপ কাজে মুসলিমরা অমুসলিম হচ্ছে বা তাদের ধর্ম গ্রহণ 
করছে এমন নয়; বরং মুসলিমগণ ব্যাপকহারে তাদের নিজেদের আদর্শ থেকে বিচ্যুত 

৮:০৯ ৯৯২ মুসলিমের সংখ্যা কমে যাচ্ছে এবং তারা ইসলামবিরোধীদের 

হয়েছে। মুসলিম বিশ্বের সর্বত্রই এ চিত্র দেখা যাচ্ছে 
পর Prcdoged ogee 
ক্ষেত্রে আত্মত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়ে ভূমিকা রাখতে হবে। তাহলেই এ অবস্থার নিরসন হবে 
এবং ইসলামের কল্যাণময় আলোকথারায় সমাজ উদ্ভাসিত হবে। 
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পরশু: ২৭ বুনিগায একজন দাদ-এর আধযাককিছণ হওয়া উচিত বলে 
তুমি মনে কর? 
উত্তর॥॥ উপস্থাপনা : যিনি দাওয়াতের কাজ করেন তাকে দাঈ বলে দাগ এমন ব্যক্তি যিনি 
মানুষের কাছে ইসলামের আদর্শ পৌছে দেন। ইসলামঘহণের আহ্বান জানান এবং কুরআন 
হাদীসের শিক্ষা প্রচার করেন। এক কথায়, ইসলামের প্রচার, প্রসার, প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণে 
দাঈ মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। কিন্তু যে কেউ এ কাজ করতে পারে না। এজন্য দাঈকে 
বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য, গুণাবলি ও আখলাকের অধিকারী হতে হয়। অর্জন করতে হয় 
দাওয়াতি কাজ করার যোগ্যতা, ১৮১০8 
নিয়ে প্রশ্নালোকে আলোচনা পেশ করা হলো। 


৩৮৪৫ উঠা, 

দাঈ এর আখলাক : দ্বীনি দাওয়াত একটি পবিত্র ও মহান দায়ি । এ মহান দায়িত পালন 
করতে দাঈকে অবশ্যই আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব ও বাঞ্ছিত গুণাবলি এবং কাঙ্জিক়ত আখলাকের 
অধিকারী হতে হবে; অন্যথা দাওয়াতের মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে । নিয়ে কুরআন 
এ হাদীসের আলোকে একজন দাঈ এর আখলাক কিরূপ হওয়া উচিত, সে সম্পর্কে 
আলোচনা তুলে ধরা হলো। 
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______________ ছাল ভ্রাত্যহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জর 
খাঁটি মুসলিম হওয়া : যেহেতু দাঈ ইসলাম প্রচার করবেন এবং ইসলামের প্রতি 
মানুষকে আহ্বান জানাবেন । কাজেই তাকে খাঁটি মুসলিম হতে হবে। ইসলামের শিক্ষা 
ও মূল্যবোধে তাকে পুরোপুরি ঈমান রাখতে হবে । ব্যক্তি নিজে পূর্ণাঙ্গরূপে ইসলামকে 
না মেনে কিংবা খাঁটি মুসলিম না হয়ে যদি ইসলাম প্রচার করেন, সে প্রচার হবে 
অর্থহীন। তাই একজন দাঈ প্রকৃত ও পূর্ণাঙ্গ মুসলিম হবেন। 
দ্বীনি জ্ঞান থাকা : একজন দাঈকে দ্বীনি জ্ঞানসম্পন্ন হতে হবে। তাকে ইসলাম ও 
আকায়েদ সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে। যাতে তিনি সাধারণ মানুষের 
কাছে ইসলামের যাবতীয় বিধিবিধান সম্পর্কে আলোচনা ও যুক্তি উপস্থাপন করতে 
পারেন । এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- 
13535557520 ০3555501255 (55 3503 08 ba SS 5515 
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অর্থাৎ, তাদের প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে একদল লোক দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞান লাভের পর 
তাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের নিকট প্রত্যাবর্তন করে তাদের সতর্ক করে না কেন? 
আশা করা যায় তারা সতর্ক হবে। 
মানবদরদী হওয়া : দাঈকে অবশ্যই মানবদরদী হতে হবে। মানুষ আল্লাহ তায়ালা 
তায়ালার হুকুম ভুলে গিয়ে ধ্বংসের পথে চলছে জেনে দাঈর দরদী মনে তাদেরকে 
ধ্বংস থেকে রক্ষা করার তাগিদ থাকতে হবে। মহানবী (স) দাওয়াতি কাজে 
তায়েফের লোকদের নিষ্ঠুর নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। তার পবিত্র দেহের রক্তে 
শরীরের জামা ও-পায়ের জুতো ডিজে গিয়েছিল। সে সময়ে তায়েফবাসীকে ধ্বংসের 
পরোয়ানা নিয়ে ফেরেশতা আসলেও মানবদরদী মহানবী (স) বলেছিলেন- 
SEALY HN ৬ম Ll 
আল্লাহ তায়ালা মহানবী (স)-এর এ মানবপ্রেমী মনোভাবের উল্লেখ করে বলেন- 
M503 LiL 
তাই দাঈকে মানবদরদী হতে হবে। মানুষের ইহকালীন শাস্তি ও পরকালীন মুক্তি - 
নিশ্চিত করার দাওয়াতে নিজের জীবন উৎসর্গ করার মানসিকতা তার থাকতে হবে। 
তাহলেই দাওয়াতি কাজ সফল ও সার্থক হবে। 
নির্লোভ ও ত্যাগী হওয়া : দাঈ এর অন্যতম আখলাক হবে তিনি অর্থসম্পদ, 
সুখভোগ, পরিবার পরিজন ইত্যাদি সকল বিষয়ে নির্লোভ ও ত্যাগী হবেন। তার 
জীবন উৎসর্গ করবেন আল্লাহর সন্তুষ্টির কাছে। এ কারণে দাওয়াতি কাজের বিনিময়ে 
দুনিয়ার কারও কাছে তারা কিছু চাইবেন না। কোনো বিনিময় প্রত্যাশা করবেন না। 
অতীতে এ কাজ আল্লাহর নবী রাসূলগণ করেছেন। তাই নবী রাসূল এবং নির্লোভ 
দাঈগণ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন 3 ১1১১1 
3১5৮ 2৮ 01 2815 অর্থাৎ, তোমরা অনুসরণ কর তাদের, যাঁরা তাদের 
কাজের জন্য তোমাদের নিকট কোনো বিনিময় প্রার্থনা করেন না এবং যারা অবশ্যই 
হেদায়াতপ্রাপ্ত। (সূরা ইয়াসীন : আয়াত- ২১) 
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দাঈ নিজে আমলকারী হওয়া : দাঈ যা প্রচার করবেন তা অবশ্যই তাকে 
ব্যক্তিগতভাবে আমল করতে হবে । কারণ নবী করীম (স) সব বিষয়েই আগে নিজে 
আমল করতেন এবং পরে অপরকে আমল করার নির্দেশ দিতেন। যেমন আল্লাহ 
তায়ালা বলেন- 35155 LEG LALA 23455 Sb mln 29 
£5! অর্থাৎ, তোমরা মানুষকে সৎকাজের আদেশ দিচ্ছ আর নিজেরা পালন না 
করে তা ভুলে থাকছ? অথচ তোমরা কিতাব পাঠ করে থাক। 
কথায় কাজে মিল থাকা : দাঈর অন্যতম আখলাক হচ্ছে, তার কথায় ও কাজে মিল 
থাকবে । তিনি যা বলবেন, তা করে দেখাবেন। তার কোনো কাজই তার কথার বিপরীত 
হবে না। হলে সে হবে আল্লাহর নিকট বড় অপরাধী । এজন্য আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- 
13155 0 410 085 Gis 544. ১31০5535294 
১2625 ৭5 
সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত হওয়া : দাঈ সত্যবাদী হবেন। সমাজে সত্যবাদী হিসেবে তার 
গ্রহণযোগ্যতা থাকবে । কেননা মানুষ যদি তাকে সত্যবাদী হিসেবে বিশ্বাস না করে 
তার দাওয়াত ব্যর্থ হবে। দাঈ বিশ্বস্ত হবেন। যে কোনো তথ্য ও লেনদেনে মানুষ তার 
ওপর আস্থা রাখবে । যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন_ 
3৯০৯5513525 Airis Sad ML 
অর্থাৎ, হে মুমিনগণ আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল । (সূরা আহযাব : আয়াত- ৭০) 
ভাষা মিষ্ট হওয়া : দাঈর ভাষা অবশ্যই মিষ্ট ও প্রাঞ্জল হতে হবে। তবেই তার সুন্দর 
উপস্থাপনার প্রতি মানুষ আকৃষ্ট হয়ে সহজে দ্বীন বুঝতে পারবে। এ কারণে আল্লাহ 
BOT EE GOR OP EE 
৬০৬১3038555 4 05৫ ২১5 20 ১৮০ 
দিনা নল গেললা "in 
এহণ করবে অথবা আল্লাহকে ভয় করবে। 
ভাষা ও শব্দ স্পষ্ট হওয়া : প্রচার কাজে দাঈ স্পষ্ট ভাষা ও শব্দ ব্যবহার করবেন। 
সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে এমন স্পষ্ট ও সহজ ভাষা প্রয়োগ করবেন। কেননা দাঈ 
কী বলছে মানুষ যদি সুস্পষ্টভাবে তা বুঝতে না পারে তাহলে তারা সে দাওয়াত গ্রহণ 
করবে না। এজন্য হযরত মুসা (আ) দোয়া করেছেন_ ১: ৫ 65:51 23 96 
৩1851358555 ৬ Ei 31০3 ৬৯ ৩13০০ অৰ্থাৎ, মুসা বললেন, 
হে আমার প্রতিপালক! আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দিন, আমার কাজ সহজ করে দিন, আমার 
জিহ্বার জড়তা দূর করে দিন, যেন লোকেরা আমার কথা বুঝতে পারে। (সূরা তাহা: আয়াত- 
২৫-২৮) 


. কথাবার্তায় যুক্তি থাকা : দাঈর কথাবার্তায় বিভিন্ন কলাকৌশল ও যৌক্তিকতা থাকতে 


হবে। দ্বীনের পথে মানুষকে উত্তম পন্থায় বুদ্ধিমত্তা ও যুক্তির সাথে আহ্বান করতে 
হবে। শ্রোতারা যেন সহজেই তার কথা বুঝতে পারে সেভাবে উপস্থাপনা করতে ' 
হবে । যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন 
৮০০৩৯৮৪৪০৩৩ ৮:০০] ১6 ৮৩ UB JD EI 
অর্থাৎ, তুমি তোমার প্রতিপালকের দিকে হেকমত ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে 
আহবান কর এবং উত্তম যুক্তি পেশ কর। 
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ধৈর্যশীল হওয়া : দাঈকে সর্বাবস্থায় ধৈর্যশীল হতে হবে। এ পথে অনেক কষ্ট, লাঞ্ুনা, 
গঞ্জনা, জেল, জুলুম ও অত্যধিক প্রতিবন্ধকতা রয়েছে । এসব দেখে দমে গেলে চলবে 
না। কারণ নবী রাসূলগণ দ্বীন প্রচার করতে গিয়ে অনেক জুলুম নির্যাতন সহ্য 
করেছেন, তবুও তীরা দমে যাননি। আমাদের প্রিয়নবী (স) প্রস্তরাঘাতে জর্জরিত 
হয়েছেন, মাতৃভূমি ত্যাগ করেছেন, দান্দান মোবারক শহীদ করেছেন, তবুও তিনি দ্বীন 
প্রচারে পিছপা হননি; বরং দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে প্রচারকার্য চালিয়েছেন এবং সকল 
প্রতিবন্ধকতায় ধৈর্যের সর্বোচ্চ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। 
তাওয়াকুলকারী হওয়া : দাঈ হতে হলে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্ুলের গুণ 
অনিবার্ধভাবে থাকতে হবে । আল্লাহর ওপর ভরসা ছাড়া দাওয়াতের কাজ করা হলে 
সে কাজ ফলপ্রসূ হবে না। কুরআন মাজীদে আল্লাহর ওপর ভরসা করার প্রকৃতি 
ব্যাখ্যা করে আল্লাহ তায়ালা বলেন_ £::. 545 11৮15 IGS Dg 
অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর,ভরসা রাখেন, আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান। 
(সূরা তালাক : আয়াত- ৩) 
সত্য প্রকাশক হওয়া : সকল অনুকূল ও প্রতিকূল পরিবেশে দাঈ সর্বদা সত্য প্রকাশ 
করবেন। কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বার্থের বিপক্ষে যায় বলে সত্য প্রকাশ করা থেকে 
বিরত থাকবেন না। কুরআন মাজীদের-অসংখ্য জায়গায় আল্লাহ তায়ালা সত্য প্রকাশ 
করার আদেশ দিয়েছেন এবং তা গোপন করার ব্যাপারে কঠিন হুশিয়ারি উচ্চারণ 
'করেছেন। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, সত্য গোপনকারী হলো বোবা শয়তান। 
সাহসী হওয়া : দাওয়াতের পথ খুবই ঝুঁকিপূর্ণ । পরিপূর্ণ ইসলামের দাওয়াতে এ 
বাধার কোনো সীমা-পরিসীমা নেই৷ ইসলাম বিরোধীপক্ষ প্রলোভন দিয়ে, নির্যাতন 
করে, সহায় সম্পদ, পরিবার পরিজন ও দেশ থেকে বঞ্চিত করে এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে 
হত্যা করার মাধ্যমে দাঈকে দাওয়াতের কাজ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করবে। 
সুতরাং এসব ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে দাওয়াতি মিশন নিয়ে 
সামনে এণ্ডতে হবে। 
নির্মল চরিত্রের অধিকারী হওয়া : দাঈকে অবশ্যই ২2... 3১৯ তথা উত্তম চরিত্র ও 
মহানবী (স)-এর আদর্শের পরিপূর্ণ অনুসারী এবং নির্মল চরিত্রের অধিকারী হতে 
হবে । অন্যথা দাঈর দাওয়াতি মিশন সফল হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। 
পরিস্থিতি বোঝার যোগ্য হওয়া : দাঈ নিজের পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানের গভীরতা প্রকাশের 
জন্য সবার কাছে একই রকম প্রচার চালাবেন না; বরং পরিস্থিতি অনুযায়ী মানুষের 
গ্রহণ করার ক্ষমতা বিবেচনা করে প্রচার চালাবেন । যারা জ্ঞানী তাদের কাছে দার্শনিক 
তন্তু ও পাণ্ডিত্যপূৰ্ণ আলোচনা করবেন। আর যারা নিরক্ষর ও অশিক্ষিত তাদের ক্ষেত্রে 
এমনটা করবেন না। তাহলে সবার নিকট দাওয়াত গ্রহণযোগ্যতা পাবে না। কাজেই 
যার কাছে দাওয়াত পেশ করা হবে তার মানসিকতা, অবস্থা, অবস্থান, পারিপার্শ্বিকতা 
ইত্যাদি বিশেষভাবে খেয়াল রাখবেন। 


তা ভালোভাবে বুঝে নিতে পারে । কেননা হাদীসে এসেছে, মহানবী (স) যখন কোনো 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কথা বলতেন তখন তিনি তা তিনবার পুনরাবৃত্তি করতেন, যাতে 
সকলে সহজে বুঝতে পারে। 
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শ্রোতার মানসিকতার প্রতি লক্ষ্য রাখা : দাঈকে বক্তব্য দেওয়ার সময় অবশ্যই শ্রোতার 
মানসিকতার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। এমন বক্তব্য পরিহার করতে হবে, যে বক্তব্যের 
কারণে শ্রোতারা বিরক্তিবোধ করেন। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (স) যখন বক্তৃতা 
করতেন, তখন শ্রোতাদের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন, যাতে তারা বিরক্তিবোধ না করে। 
বলপ্রয়োগ না করা : দাঈ অমুসলিমদেরকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দেবেন; কিন্তু তা 
গ্রহণ না করলে তার ওপর বলপ্রয়োগ করবেন না। জোর প্রয়োগে তাকে মত ত্যাগে 
বাধ্য করবেন না। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 545 3৪ ১3১ ০৪ 61581 3 
2301 ৩৪ ১১১১] অর্থাৎ, দ্বীনের ব্যাপারে কোনো জোর প্রয়োগ নেই। শ্রান্তপথ হতে 
হক পথ আলাদা হয়ে গিয়েছে। (সূরা বাকারা : আয়াত- ২৫৬) 

আমলের মাধ্যমে দাওয়াত দেওয়া : দাঈ নিজের কথার চেয়ে আমলের মাধ্যমে 
বেশিবেশি দাওয়াতি কার্য পরিচালনা করবেন। কারণ কথার চেয়ে বাস্তবে দৃষ্টান্ত 
স্থাপন করা বেশি কার্যকর । 

সেবাধর্মী হওয়া : দাঈ সেবাধর্মী হবেন। মানুষ সুখে তার সঙ্গ পাবে। দুঃখে তার 
সেবা পাবে। সকল ক্ষেত্রে তাকে পাশে পাবে । নিষ্ঠা ও আস্তরিকতায় তিনি মানুষের 
দুঃখ কষ্ট দূর করার চেষ্টা করবেন। ব্যক্তিগত ও সামাজিক প্রয়োজনে তার সহযোগিতা 
পেলে মানুষ তার কথা শুনতে আগ্রহী হয়ে উঠবে। 

পরিকল্পনা গ্রহণ করা : দাঈকে পরিকল্পনাভিত্তিক দাওয়াতি কাজ করতে হবে । তাকে 
বাতিল ধর্মবিশ্বাস ও চিন্তাধারার মূলোৎপাটন করে ইসলামী জিন্দেগির বাস্তবতা তুলে 
ধরতে হবে । দুনিয়ার শাস্তি ও আখেরাতের মুক্তির জন্য ইসলামের মত ও পথই 
একমাত্র পথ, এ কথা যুক্তিসহ শ্রোতাদের সামনে. পেশ করতে হবে । 

দাওয়াতের ক্ষেত্র নির্ধারণ করা: দাঈকে দাওয়াতদানের ক্ষেত্র নির্ধারণপূর্বক দাওয়াতি 
কার্যক্রম চালাতে হবে। তাকে জানতে হবে যে, দ্বীনের আলো হতে বঞ্চিত সকল 
ব্যক্তি, সমাজ ও জাতিই ইসলামের দাওয়াতি কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত । মোটকথা, সমগ্র 
বিশ্বই এর ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত। কেননা মহানবী (স) দেশ, কাল, বর্ণ, গোত্র 
নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য নবী হিসেবে আগমন করেছেন। কাজেই তার প্রদর্শিত 
দাওয়াতি কর্মসূচিও কোনো দেশ, কাল, বর্ণ ও গোত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এর 
ব্যাপ্তি-ও বিস্তৃতি সর্বত্র ও সর্বকালব্যাপী বিদ্যমান। 

অন্য ধর্ম ও ভাষা সম্পর্কে জ্ঞান থাকা : দাঈকে অবশ্যই অন্য ধর্ম ও ভাষা সম্পর্কে 
সম্যক জ্ঞান রাখতে হবে । কারণ দাঈ নিজ ভাষাভাষি মানুষ ছাড়াও যখন অন্য 
ধর্মাবলম্বীদের নিকট দ্বীন প্রচার করবে, তখন তাদেরকে তাদের ভাষায় তাদের ধর্মীয় 
শিক্ষা ও ইসলামী শিক্ষার মধ্যে তুলনা করে ইসলামের শ্রেষ্ঠত় প্রমাণ করে দিতে হবে । 
যাতে বিধর্মী শ্রোতারা তার কথায় মুগ্ধ হয়ে এবং ইসলামের শ্রেষ্ঠতু বুঝতে পেরে 
ইসলাম গ্রহণ করতে পারে। 

অন্যের কল্যাণকামী হওয়া : দাঈর সবচেয়ে প্রভাবশালী আখলাকের মধ্যে অন্যতম 
প্রধান হচ্ছে, মানুষের কল্যাণকামিতা । কারণ তিনি যদি সত্যিকারার্থে মানুষকে ভালো 
না বাসেন এবং মানুষের প্রকৃত কল্যাণ সাধনে তার যদি আগ্রহ না থাকে, তাহলে 
দাওয়াতের কাজে তিনি নিষ্ঠাবান হিসেবে গণ্য হবেন না। যেমন রাসূলুল্লাহ (স) 
ইরশাদ করেন- £5.০4 £3511 অর্থাৎ, দ্বীন হচ্ছে পারস্পরিক কল্যাণ কামনা । 


কাজেই নেতৃতৃ ও কর্তৃত লাভ বা জাগতিক কোনো স্বার্থ এর লক্ষ্য হতে পারবে না। 
www.abswer.com 


www.abswer.com 
Mss = বাল হনঞাহz" ফাযিল স্নাতক গ্বাইড সিরিজ: দ্বিতীয় বর্ষ জজ 
উপসংহার : ইসলামে দাওয়াতের গুরুত্ব ও মর্যাদা অপরিসীম । এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অতি 
মহৎ। এর ক্ষেত্র ও পরিধি অতি ব্যাপক। নবী রাসূলগণের, উত্তরসূরি হিসেবে বর্তমান 
প্রেক্ষাপটে এ মহান দায়িত পালন করতে হলে দাঈকে উল্লিখিত আখলাক ও গুণাবলির 
অধিকারী হতে হবে, আধুনিক জ্ঞানসম্পন্ন হতে হবে এবং দাওয়াত দানের সর্বোত্তম পদ্ধতি 
ও কৌশল অবলম্বন করতে হবে । আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন কায়েম করতে চাইলে এ 
ছাড়া আর কোনো বিকল্প ব্যবস্থা নেই। 
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3451) 
প্রশ্ন: ২৮0১০1১)। ৬: সম্পর্কে কী জান? ইসলামী দাওয়াহ এর ক্ষেত্রে এর 
প্রভাব আলোচনা কর। 


উত্ত॥॥ উপস্থাপনা : 51510: বা উত্তম চরিত্র মানবজীবনের অমু্যঅস্পদ। উত্তম 
চরিত্রের কারণেই মানুষ মর্যাদার সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করে। সর্বত্র স্মরণীয় ও বরণীয় 
হয়। কালের গর্ভে বিলীন হয় না তাদের ইতিহাস। ইসলামের ধারক ও বাহক সর্বকালের 
সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (স) ও ভার সাহাবায়ে কেরাম তারই উজ্জ্বল 
দৃষ্টান্ত । তাই মানব ইতিহাসের উষালগ্র থেকে সর্বকালে, সর্বদেশে এর গুরুত্ব ও মর্যাদা 
এবং উপকারিতা সর্বজনস্বীকৃত। ইসলামী দাওয়াহ এর. ক্ষেত্রে এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী । 
নিম্নে প্রশ্নালোকে এ সম্পর্কিত আলোচনা পেশ করা হলো । 


টি 


ক. আভিধানিক অর্থ : ১. এরং ২৫: উভয় শব্দই একই অর্থ প্রকাশ করে। এর অর্থ 
হচ্ছে- উত্তম, সুন্দর, সৎ, আকর্ষণীয় ইত্যাদি। 

আর % শব্দটি আরবি একবচন। এর অর্থ- চরিত্র, স্বভাব । সুতরাং 711 ০... -এর 
সামষ্টিক অর্থ হচ্ছে_ উত্তম চরিত্র, সংস্ভাব, আকর্ষণীয় চরিত্র, সুন্দর স্বভাব ইত্যাদি। একে 
১৯৯১০1৯ তথা প্রশংসনীয় চরিত্রও বলা হয়। এর বিপরীত হচ্ছে 33551 বা 31১ 
{১5 তথা অসৎস্বভাব ও মন্দ চরিত্র ॥ 

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়, মানুষের পারস্পরিক অধিকার. 
ও কর্তব্য সংশ্লিষ্ট আচার আচরণ ও কার্যাবলিকে সৃষ্ট, সুন্দর ও যথার্থভাবে ভারসাম্য বজায় 
রেখে প্রতিপালন ও সম্পাদন করাকে 1১) ১১.১ > তথা উত্তম চরিত্র বলা হয়। শোকর, 
সবর, আদল, ইহসান, নমতা, ভদ্রতা, দয়া, ক্ষমা ইত্যাদি ১০10 ৮... +-এর অন্তর্ভুক্ত । 
২. কতিপয় আলেম বলেন- 
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অর্থাৎ, ইসলামী চরিত্রে বিভূষিত হওয়া এবং শয়তানী চরিত্র থেকে বিরত থাকার নামই 
১০1১ ১:০৯ তথা উত্তম চরিত্র। 

৩. কেউ বলেছেন, মানুষের চিন্তা, বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও আচরণের এমন মজবুত অবস্থাকে 
35 তথা চরিত্র বলা হয়; যা থেকে কোনো চিন্তাভাবনা ছাড়া অনায়াসেই কোনো 
৷ যে হা হতে গজাল হিঃ দৰে 


$15১.১ তথা উত্তম চরিত্র বলা হয় a 
WWW. abswer: com 
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৩ উত্তম চরিত্রের উপকারিতা : উত্তম চরিত্রের বহুবিধ উপকারিতা রয়েছে। তন্মধো 

উল্লেখযোগ্য উপকারিতা হচ্ছে_ 

১. আল্লাহর ভালোবাসা লাভ : ১1১1 ৬... তথা উত্তম চরিত্র অবলম্বন করলে মহা প্রভু 
আল্লাহর ভালোবাসা লাভ করা যায় । কেননা হাদীসে এসেছে 

ME 452 205] 41005 LAN 
এ 38604১50০10 21017 

২. মর্যাদা লাভ : উত্তম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি দুনিয়া ও আখেরাতে অধিক মর্যাদার 
অধিকারী হয়। যেমন রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণী- £1 1557 ১85 11 55 ৬2 

৩. পুণ্যের পাল্লা ভারী : উত্তম চরিত্রের কারণে কেয়ামতের দিন পুণ্যের পাল্লা ভারি হবে। 
যেমন রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণী- ৬ 3821 ১1:20 ০১ ৫4405 ১৪ 
১1৯ ১:৯ অর্থাৎ, কেয়ামতের দিন ঈমানদারের পুণ্যের পাল্লায় যা কিছু রাখা হবে 
তার মধ্যে সবচেয়ে ভারী হবে উত্তম চরিত্র । 

8. অধিক সাওয়াব লাভ : হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে 
শুনেছি, তিনি বলেছেন, ঈমানদার ব্যক্তি উত্তম চরিত্রের কারণে এমন ব্যক্তির সমান 
সম্মান ও মর্যাদা লাভ করবে, যে সারারাতব্যাপী ইবাদত.করে এবং দিনে রোযা রাখে । 

৫. জাহান্নাম থেকে মুক্তি : উত্তম চরিত্র ব্যক্তিকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দেয়। 
যেমন হাদীসে এসেছে, যে ব্যক্তি সহজ, সরল ও কোমল প্রকৃতির, সে জাহান্নামের 
জন্য হারাম আর জাহান্নামও তার জন্য হারাম । 

৬. প্রকৃত ঈমানদারের পরিচায়ক : প্রকৃত ঈমানদার কখনো অসচ্চরিত্রের হতে পারে না। 
সে হবে উদার ও চরিত্রবান। যেমন রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণী- 

350৩৯ 5৯০037৫55৮৮ 

৭. ঈমানের পূর্ণতা দানকারী : ঈমানের জন্য পূর্ণতা দানকারী অন্যতম গুণ হলো উত্তম 
চরিত্র। যেমন রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণী-1$15 LL EL ০১১৮৮] তা 

৮. জান্নাত লাভ : রাসূলুল্লাহ (স)-কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, কোন কাজের জন্য অধিক হারে 
মানুষ জান্নাতে যাবে। প্রত্যুত্তরে তিনি বললেন- ১111 25 5111 585 

৯. সকলের কাছে সমাদৃত : উত্তম চরিত্রের অধিকারী মানুষ সকলের কাছে সমাদূত। সকলে 
তাকে ভালোবাসে, শ্রদ্ধা ও ভক্তি করে। সবাই তার সম্মান রক্ষা করে চলে। শত্রুরা তার 
ক্ষতি করার জন্য অগ্রসর হলে আশপাশের মানুষ তাকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে আসে । 

৩ 51559] 265৮॥ ০১১1৯1০১০৯৮ 

ইসলামী দাওয়াহ এর ক্ষেত্রে উত্তম চরিত্রের প্রভাব : ইসলামী দাওয়াহ এর ক্ষেত্রে উত্তম 

চরিত্রের প্রভাব অপরিসীম ৷ উত্তম চরিত্র ছাড়া ইসলামী দাওয়াহ এর কাজ কখনোই সম্ভব 

নয়। কেননা একটি উত্তম আদর্শ ও মতবাদ প্রচার করতে হলে ব্যক্তিকে সর্বপ্রথম উত্তম 
চরিত্রের অধিকারী হতে হবে৷ অসচ্চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি পশুর চেয়েও অধম ৷ সমাজে 
সে ঘৃণিত ও নিন্দিত। তার কথা কেউ গ্রহণ করে না। 
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সাল জ্রাতাৰ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : বিতীয় বৰ্ষ = 


রাসূলুল্লাহ (স), সাহাবী, তাবেয়ী -ও ওলামায়ে কেরাম যুগে যুগে একমাত্র তাদের 
চরিত্রবলেই ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঘটিয়েছেন । ভাদের চরিত্র মাধুর্যে মুগ্ধ হয়েই দলে 
দলে লোক ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছে । তাদের সুমিষ্ট ভাষণ, চালচলন, 
আমানত, দ্বীনদারি, লেনদেনসহ সর্বকাজে ছিল ইসলামী আখলাক তথা নবীচরিত্র। তাই 
তাদের দ্বারা ইসলামের প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে বিশ্ব বিজয় সম্ভবপর হয়েছিল। নিযে 
ইসলামী দাওয়াহ এর ক্ষেত্রে উত্তম চরিত্রের কতিপয় দিক তুলে ধরা হলো । যেমন : 


১. 


গ্রহণীয় আদর্শের নমুনা : ইসলামী দাওয়াহ এর পূর্বশর্ত হলো ব্যক্তিকে উত্তম চরিত্রের 
অধিকারী হওয়া । মানর চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন ও মানবীয় চরিত্রকে পূর্ণতা দেওয়ার 
জন্য আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীতে অসংখ্য নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন। যেমন রাসূল 
(স)-এর বাণী- ১৯৭ 6১৫০ 6554 ১৭ বস্তুত চারিত্রিক মাধূর্যই অন্যের 
মাঝে ইসলামের প্রভাব প্রতিষ্ঠায় বিশেষভাবে সাহায্য করে। 

কথা ও কাজের সমন্বয় : উত্তম চরিত্র হলো কথা ও কীজের সমন্বয় থাকা । কাজেই 
ইসলামী আদর্শ প্রচারের মাঝে ইসলামী আদর্শের পূর্ণ অনুশীলন থাকন্তে হবে । যেমন 
আল্লাহ তায়ালার বাণী- 33185 315 531854 

এলাহী গুণাবলি : উত্তম চরিত্র আল্লাহর গুণাবলিরই বহিঃপ্রকাশ । আর আল্লাহর 


রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রিয় : সঙ্চরিত্রবান ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট সর্বাধিক 
প্রিয়। কেননা তিনি নিজেও ছিলেন সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী । যেমন রাসূলুল্লাহ 
(স) ইরশাদ করেন_ (8১১15215181 ৯৪০1 

সর্বোত্তম ব্যক্তি : রাসূলুল্লাহ (স) উত্তম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তিকে সর্বোত্তম ব্যক্তি বলে 
আখ্যায়িত করেছেন। যেমন রাূলল্লাহ (স)-এর বাণী-($১7:2:-১1১0৯ ১৪০ 
সর্বোত্তম নেয়ামত : একদা. সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞেস করলেন, হে 
আল্লাহর রাসূল! মানুষকে যেসব নেয়ামত দান করা হয়েছে, তার মধ্যে সর্বোত্তম 
নেয়ামত কোনটি? উত্তরে তিনি বললেন- ৫... 11 তথা সচ্চরিত্র । 

শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা : উত্তম চরিত্র দ্বারা ব্যক্তি যেমন নিজে সমাজে সমাদৃত 
হয়, তেমনি সমাজও এর দ্বারা শান্তি, সমৃদ্ধি ও স্থিতিশীলতা লাভ করে। সমাজে 
ইসলামী দাওয়ার কার্যক্রম সহজে বিস্তার লাভ করে । 

উত্তম চরিত্র উত্তম প্রচারণা : রাসূলুল্লাহ (স) ইসলামের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার 
ঘটিয়েছেন উত্তম চরিত্রের মাধ্যমে । ঘটা করে প্রচারণা চালিয়ে কিংবা জোর করে 
কাউকে ইসলাম গ্রহণ করানো হয়নি; বরং লোকেরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর চারিত্রিক 
মাধূর্ষে মুগ্ধ হয়েই ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। 

সত্যের ওপর অবিচল থাকা : উত্তম চরিত্রের অন্যতম দিক হলো সত্যের ওপর অটল 
ও অবিচল থাকা! সুতরাং যে কোনো মূল্যে সত্যের ওপর অটল থাকতে হবে। 
বাতিলের সাথে আপস বা বাতিলের কাছে আত্মসমর্পণ করা যাবে না। কৌশলগত 
কারণে বাহ্যিকভাবে কোথাও আপস করতে হলে সেটাও প্রজ্ঞা ও দক্ষতার সাথে 
করতে হবে । তাকওয়া, তাওহীদ ও ঈমান বিকিয়ে দিয়ে কোনো আপস করা যাবে 
না। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 

6০505 (55827 04551952158 তা 
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১০. বিনয়ী আচরণ : বিনয়ী আচরণ উত্তম চরিত্রের সোপান । দাওয়াতে সফলতা লাভের 

জন্য বিনয়ী আচরণের কোনো বিকল্প নেই । তাই দাঈ নিজে বিনয়ী আচরণ করবেন 

এবং মানুষকে বিনয়ী আচরণ করার জন্য দাওয়াত প্রদান করবেন । তবে তার বিনয় 

যেন বাতিলের প্রতি অহেতুক ভয়ের প্রকাশ না হয়, সেদিকেও লক্ষ্য রাখা আবশ্যক । 
উপসংহার : মানুষ আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি ও প্রতিনিধি । তার এ শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষা ও আল্লাহর 
প্রতিনিধিত্ের মহান দায়িত্ব পালনের জন্য তাকে 51১ ৫ তথা উত্তম চরিত্রে বিভূষিত 
হতে হবে । উত্তম-চরিত্র অর্জন ছাড়া ইসলামী দাওয়াত সম্ভব নয়। উত্তম চরিত্রের মাধ্যমেই 
ব্যক্তির দাওয়াতি কার্যক্রম সফল হতে পারে এবং ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তি লাভ 
হতে পারে। সুতরাং ইসলামী আদর্শের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে আমাদের সকলের উচিত 
1১1 ৮:০১ "১ তথা উত্তম চরিত্র অর্জনে সচেষ্ট হওয়া ৷ 
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আ প্রশ্ন: ২৯ ॥ ইসলামী দাওয়াহ-এর বিষয়বস্তু হিসেবে 'আখলাক'-এর গুরুত্ব 
আলোচনা কর। 


উত্তন॥॥ উপস্থাপনা : ইসলামী দাওয়াহ-এর অন্যতম বিষয়বস্তু হচ্ছে আখলাক । মানুষের 
চিন্তা, বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও আচরণের এমন মযবুত অবস্থাকে আখলাক বলা হয়, যা থেকে 
কোনো চিন্তাভাবনা ছাড়াই অনায়াসে কোনো কার্যক্রম প্রকাশিত হয়। এটি ভালোও হতে 
পারে, মন্দও হতে পারে । ভালো হলে তাকে আখলাকে হামীদাহ তথা প্রশংসনীয় চরিত্র 
আর মন্দ হলে ২2৮) ১১] তথা নিন্দনীয়-চরিত্র বলে। ইসলাম মানুষকে ১১৯ 
৮১৯ অর্জনের আর ২২.১ ১১5 বর্জনের নির্দেশ প্রদান করেছে। ইসলামী 
দাওয়াতকে কার্যকর ও ফলপ্রসূ করার-জনা_দাঈকে আখলাকে ৪০:৯৯ তথা প্রশংসনীয় 
চরিত্র অর্জন করে চারিত্রিকভাবে দাওয়াত প্রদান করতে হবে । ইসলামের ধারক ও বাহক 
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব ৱিশ্বনরী হযরত মুহাম্মাদ (স) ও তার সাহাবায়ে কেরাম 
তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত । অতএব ইসলামী দাওয়াহ-এর বিষয়বস্তু হিসেবে আখলাক-এর গুরুত্ব 
অপরিসীম । নিয়ে প্রশ্নালোকে এ সম্পর্কিত আলোচনা পেশ করা হলো । 


2 24555918654 45 ১৯৭ USA: 
ইসলামী দাওয়াহ-এর বিষয়বস্তু হিসেবে "আখলাক'-এর গুরুত্ব : ইসলামী দাওয়াহ-এর 
বিষয়বস্তু হিসেবে আখলাক তথা ২57.5 3১১1 বা উত্তম চরিত্রের গুরুত্ব অপরিসীম । উত্তম 
চরিত্র ছাড়া ইসলামী দাওয়াহ-এর কাজ কখনোই সম্ভব নয়। কেননা একটি উত্তম আদর্শ ও 
মতবাদ প্রচার করতে হলে ব্যক্তিকে- সর্বপ্রথম উত্তম চরিত্রের অধিকারী হতে হবে। অসৎ 
চরিত্রের অধিকারী বাক্তি পশুর চেয়েও অধম । সমাজে সে ঘৃণিত ও নিন্দিত। তার কথা 
কেউ গ্রহণ করে না। 

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (স), সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ী ও ওলামায়ে কেরাম যুগে যুগে 
একমাত্র উত্তম চরিত্র বলেই ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঘটিয়েছেন। তাদের চরিত্র মাধুর্যে 
মুগ্ধ হয়েই দলে দলে লোক ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছে। তাদের সুমিষ্ট 
ভাষণ, চাল চলন, আমানত, দিয়ানত, লেনদেনসহ সর্বকাজে ছিল ইসলামী আখলাক তথা 
নবী চরিত্র। তাই তাদের দ্বারা ইসলামের প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে বিশ্ববিজয় সম্ভবপর 
হয়েছিল। নিয়মে ইসলামী দাওয়াহ-এর বিষয়বস্তু হিসেবে ২২. 3১১1 তথা উত্তম 
চরিত্রের গুরুত্বপূর্ণ কতিপয় দিক তুলে ধরা হলো । যেমন : 
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৭৭০ # সোল ভ্রা্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জর 
১. গ্রহণীয় আদর্শের নমুনা : ইসলামী দাওয়াহ দানের. ক্ষেত্রে দাঈ-এর জন্য অন্যতম 


পূর্বশর্ত হচ্ছে, তাকে উত্তম চরিত্র অধিকারী হওয়া । আর উত্তম চরিত্রই হচ্ছে গ্রহণীয় 
আদর্শের নমুনা । মানব চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন ও মানবীয় চরিত্রকে পূর্ণতা দেওয়ার 
জন্য আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীতে অসংখ্য নবী রাসূল প্রেরণ করেছেন। যেমন রাসূলুল্লাহ 
(স) ইরশাদ করেন- ১১১৯ 6১৫4 (53. ১৫ বস্তুত চারিত্রিক মাধুর্যই অন্যের 
মাঝে ইসলামী দাওয়াহ এর প্রভাব প্রতিষ্ঠায় বিশেষভাবে সাহায্য করে। 

- ফথা ও কাজের সমন্বয় : 7.5 ১১1 তথা উত্তম চরিত্রের একটি অন্যতম দিক 
হচ্ছে কথা কাজের সমন্বয় থাকা। কাজেই ইসলামী আদর্শ প্রচারের জন্য দাট্রি-এর 
মধ্যে ইসলামী আদর্শের পূর্ণ অনুশীলন থাকতে হবে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
31585 ২0553158621 অৰ্থাৎ, এমন কথা কেন বল, যা তোমরা নিজেরা করো না। 
. ইলাহী গুণাবলি : আখলাকে হাসানাহ তথা উত্তম চরিত্র ইলাহী গুণাবলির বহিঃপ্রকাশ । 
আর এরূপ ইলাহী গুণাবলি অর্জনের মাধ্যমেই ইসলামের প্রচার ও প্রসীর সম্ভব। এ 
বিষয়ে গুরুত্বারোপ করতে গিয়ে রাসূল (স) ঘোষণা করেন- «11 3১৯১1১৯৪1৯5 
অর্থাৎ, আল্লাহর চরিত্রে চরিত্রবান হও । 

, রাসূল (স)-এঁর প্রিয় : উত্তম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি রাসূল (স)-এর নিকট সর্বাধিক 
প্রিয়। কেননা তিনি নিজেও ছিলেন সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী । হাদীসে এসেছে, 
রাসূল (স) ইরশাদ করেন- (৪১.১| +১..1 ৫১০1 ১৮ ০ অর্থাৎ, তোমাদের 
মধ্যে যার চরিত্র উত্তম, সে আমার নিকট সবচেয়ে বেশি প্রিয়। - 

+ সৰ্বোত্তম ব্যক্তি : হাদীস অনুযায়ী উত্তম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তিই সমাজে সর্বোত্তম 
ব্যক্তি হিসেবে গণ্য । কেননা রাসূল (স) উত্তম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তিকে সর্বোত্তম 
ব্যক্তি বলে আখ্যায়িত করেছেন। যেমন তিনি ইরশাদ করেন- +5১৮- ৬ ৩! 
(5১১1 ৮৫১০০ অর্থাৎ, তোমাদের স্ধ্যে উত্তম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তিই সর্বোত্তম ব্যক্তি। 
. সৰ্বোত্তম নেয়ামত : আখলাকে হাসানাহ তথা উত্তম চরিত্র আল্লাহ তায়ালার নেয়ামতসমূহের 
মাঝে সর্বোত্তম নেয়ামত। হাদীসে এসেছে, একদা সাহাবীগণ রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস 
করলেন, হে আল্লাহর ব্রাসূল ! মানুষকে যেসব নেয়ামত দান করা হয়েছে, তার মধ্যে 
সর্বোত্তম নেয়ামত কোনটি? উত্তরে তিনি বললেন- ২১...» 3১.১। তথা উত্তম চরিত্র। 

১ শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা : উত্তম চরিত্র দ্বারা ব্যক্তি যেমন নিজে সমাজে সমাদৃত 
হয়, তেমনি সমাজও এর দ্বারা শান্তি, সমৃদ্ধি ও স্থিতিশীলতা লাভ করে। সমাজে 
ইসলামী দাওয়াহ-এর কার্যক্রম সহজে বিস্তার লাভ করে। 

, উত্তম চরিত্র উত্তম প্রচারণা : রাসূল (স) ইসলামের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার ঘটিয়েছেন 
উত্তম চরিত্রের মাধ্যমে । ঘটা করে প্রচারণা চালিয়ে কিংবা জোর করে কাউকে ইসলাম 
গ্রহণ করানো হয়নি; বরং লোকেরা রাসূল (স)-এর চারিত্রিক মাধুর্যে মুগ্ধ হয়েই 
ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয়গ্রহণ করেছিল । 


. সত্যের ওপর অটল থাকা : আখলাকে হাসানাহ তথা উত্তম চরিত্রের একটি অন্যতম 


দিক হলো সত্যের ওপর অটল ও অবিচল থাকা । সুতরাং দাঈকে যে কোনো মূল্যে 
সত্যের উপর অটল-অবিচল থাকতে হবে । বাতিলের সাথে আপস বা বাতিলের কাছে 
আত্মসমর্পণ করা যাবে না। কৌশলগত কারণে বাহ্যিকভাবে কোথাও আপস করতে 
হলে সেটাও প্রজ্ঞা ও দক্ষতার সাথে করতে হবে। তাকওয়া, তাওহীদ ও ঈমান 
বিকিয়ে দিয়ে কোনো আপস করা যাবে না। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন_ 
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১০. বিনয়ী আচরণ : বিনয়ী আচরণ উত্তম চরিত্রের সোপান। দাওয়াতী কার্যক্রমে সফলতা লাভের 
জন্য বিনয়ী আচরণের কোনো বিকল্প নেই। তাই দাঈ নিজে বিনয়ী আচরণ করবেন এবং 
মানুষকে বিনয়ী আচরণ করার জন্য দাওয়াত প্রদান করবেন। তবে তার বিনয় যেন বাতিলের 
প্রতি অহেতুক ভয়ের প্রকাশ না হয়, সে দিকেও লক্ষ্য রাখা আবশ্যক । 

১১. আল্লাহর ভালোবাসা লাভ : আখলাকে হাসানাহ তথা উত্তম চরিত্র অবলম্বন করলে 
একদিকে যেমন দাওয়াতী কার্যক্রম বেগবান হয়, অন্যদিকে মহাপ্রভু আল্লাহর 
ভালোবাসা লাভ করা যায় । যেমন রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণী- 
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১২. পুণ্যের পাল্লা ভারী : উত্তম চরিত্রের কারণে কেয়ামতের দিন পুণ্যের পাল্লা ভারী হবে। 
যেমন হাদীসে এসেছে- ১১১ ২ 4891 ১: ০১ Lest ৬৪ 
- অর্থাৎ, কেয়ামতের দিন ঈমানদারের পুণ্যের পাল্লায় যা কিছু রাখা হবে, তার 
মধ্যে সবচেয়ে ভারী হবে উত্তম চরিত্র ৷ 

১৩. অধিক সাওয়াব লাভ : হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে 
শুনেছি, তিনি বলেছেন, ঈমানদার ব্যক্তি উত্তম চরিত্রের কারণে এমন ব্যক্তির সমান সম্মান, 
মর্যাদা ও সাওয়াব লাভ করবে, যে সারারাত ব্যাপী ইবাদত-করে এবং দিনে রোযা রাখে। 

- ১৪. জাহান্নাম থেকে মুক্তি : আখলাকে হাসানাহ তথা উত্তম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তিকে 
জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দেওয়া হবে কেননা হাদীসে এসেছে, যে ব্যক্তি সহজ, সরল 
ও কোমল প্রকৃতির, সে ব্যক্তি জাহান্নামের জন্য হারাম আর জাহান্নামও তার জন্য হারাম। 

১৫. ঈমানের পূর্ণতা দানকারী : ঈমানের পূর্ণতা দানকারী অন্যতম গুণ হলো আখলাকে 
হাসনাহ:তথা উত্তম রি) ঠাহ সে) "এর নামী, ৩] 
নি 1%::. সুতরাং দা, এর মধ্যে ঈমানের পূর্ণতাদানকারী আখলাকে হাসানাহ 
তথা উত্তম চরিত্র থাকা অত্যাবশ্যক । তবেই দাওয়াতী কার্যক্রম সফলতা লাভ করবে । 

১৬. জান্নাত লাভ : দাঈ-এর মধ্যে জান্নাত লাভকারীর গুণাবলি অবশ্যই থাকতে হবে । তবেই 
তার কথার মধ্যে প্রভাব সৃষ্টি হবে। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (স)-কে প্রশ্ন করা 
হয়েছিল, কোন কাজের জন্য অধিক হারে মানুষ জান্নাতে যাবে। প্রত্যুত্তরে তিনি বলেন- 
1৯0: 410 55% অৰ্থাৎ, আল্লাহভীতি ও উত্তম চরিত্র । 

১৭. সকলের নিকট সমাদৃত : দাওয়াতী কার্যক্রমকে বেগবান করতে দাঈকে অবশ্যই 
সকলের নিকট সমাদৃত ব্যক্তি হতে হবে । আর সকলের নিকট সমাদৃত হওয়ার প্রধান 
পন্থা হচ্ছে উত্তম চরিত্রের অধিকারী হওয়া । কারণ এ জাতীয় লোককে সকলে 
ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে এবং ভক্তি করে৷ সবাই তাকে সম্মান করে। শক্ররা তার ক্ষতি 
করার জন্য অগ্রসর হলে আশপাশের মানুষ তাকে রক্ষা করার জনা এগিয়ে আসে । 

উপসংহার : ইসলামী দাওয়াহ-এর ক্ষেত্রে আখলাকে হাসানাহ তথা উত্তম চরিত্রের গুরুত্ব 
অপরিসীম ৷ উত্তম চরিত্র ছাড়া ইসলামী দাওয়াহ-এর কাজ কখনোই সম্ভব নয়। কেননা 
একটি উত্তম আদর্শ ও মতবাদ প্রচার করতে হলে ব্যক্তিকে সর্বপ্রথম উত্তম চরিত্রের 
অধিকারী হতে হবে । কারণ অসচ্চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি পশুর চেয়েও অধম ৷ সমাজে সে 
ঘৃণিত ও নিন্দিত। তার কথা কেউ গ্রহণ করে না। সুতরাং ইসলামী দাওয়াহ-এর প্রচার, 
প্রসার ও সম্প্রসারণ করতে হলে দাঈকে অবশ্যই আখলাকে হাসানাহ তথা উত্তম চরিত্রের 
অধিকারী হতে হবে । এর বিকল্প আর কিছু নেই । 
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প্রশ্ন : ৩০ ॥ ইসলামী দাওয়াহ-এর উপস্থাপন শৈলীর ধরনসমূহ উল্লেখ কর। EEA 


ভত্তর়॥। উপস্থাপনা : ইসলামী দাওয়াহ উপস্থাপনার ওপর দাওয়াতের সফলতা অনেকটা 
নির্ভর করে। ব্যক্তি, গোষ্ঠী, অঞ্চল, সময়, দেশ, সংস্কৃতি প্রভৃতির ভিন্নতার কারণে দাওয়াত 
উপস্থাপনার ধরন ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে । একই কৌশল ও উপস্থাপনা সকল জায়গায় 
কার্যকরভাবে কাজে লাগানো সম্ভব হয় না। তবে স্থান কাল পাত্রভেদে দাওয়াতের ধরন, 
পদ্ধতি ও কৌশল ভিন্ন হলেও ইসলামী দাওয়াতের বিষয়বস্তুতে কোনো পরিবর্তন কখনোই হবে 
না। হযরত আদম (আ)-এর সময় থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত এ দাওয়াতের মৌলিক বিষয় ' 
এক ও অভিন্নই ছিল এবং আছে। সময়ের বিবর্তনে এর সাথে নতুন নতুন বিষয় যুক্ত 
হয়েছে, বিষয়ের বৈচিত্র্য বেড়েছে; কিন্তু মূল বিষয় সবসময়ই একই রয়েছে। 
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ইসলামী দাওয়াহ-এর উপস্থাপন শৈলীর ধরনসমূহ : স্থান, কাল ও.পাত্রভেদে ইসলামী 
দাওয়াহ-এর উপস্থাপনার ধরন ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে । একই কৌশল ও উপস্থাপনা সকল 
জায়গায় সমভাবে কার্যকর হয় না। তাই ইসলামী দাওয়াহ বিশেষজ্ঞগণ কুরআন ও 
হাদীসের আলোকে ইসলামী দাওয়াহ-এর উপস্থাপন শৈলীর কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ ধরন চিহ্নিত 
করেছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ধরন হচ্ছে- 

ক. দাওয়াতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ। 

খ. দাওয়াত পেশের পদ্ধতি নির্ধারণ । রর 
গ. দাওয়াতে কৌশল অবলম্বন । 

ঘ. দাওয়াতে উত্তম উপদেশের ব্যবহার । 

ঙ. 

চ 

ছ্‌ 


৭৭২ 


. দাওয়াতে উত্তম পন্থায় বিতর্কের ব্যবহার । 

, ইসলামী নীতি নৈতিকতার মাধ্যমে জুলুম নির্যাতন প্রতিরোধ । 
দাওয়াতী কাজে দৃঢ়তা অবলম্বন । 

নিমে প্রত্যেকটির বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হলো- 

ক. দাওয়াতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ : দাওয়াতী কাজ সুন্দর সঠিক ও যথাযথভাবে 
করার জন্য দাঈকে এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ অবশ্যই জানা উচিত। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য 
না জেনে দাওয়াতী কাজ করলে কোনো ইতিবাচক ফল বয়ে আনবে না। তাই দাঈ 
লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যহীন কাজ নিয়ে অগ্রসর হতে পারবে না। মানুষও এ জাতীয় কাজে 
কোনো আগ্রহ দেখাবে না। গ্রহণ করার তো প্রশ্নই আসে না। লক্ষ্যহীন দাওয়াতের 
প্রভাব দাওয়াত পেশ হওয়ার সাথে সাথেই শেষ হয়ে যায়। 

খ. দাওয়াত পেশের পদ্ধতি নির্ধারণ : দাওয়াত পেশের পদ্ধতি নির্ধারণের ওপর দাওয়াতের 
সাফল্য ও কার্যকারিতা নির্ভর করে। দাওয়াত উপস্থাপনের কৌশলগুলো বুদ্ধি, 
হৃদয়ানুভূতি ও ইন্সিয়ানুভূতির সাথে মিল রেখে দাওয়াত প্রদান করা হলে তা কার্যকর 
হবে । এক্ষেত্রে তিনটি উপস্থাপন কৌশলের কথা উল্লেখ করা যায় । যেমন : 

প্রথম কৌশল হৃদয়গ্রাহী উপস্থাপনা : মানুষ কোনো জিনিস গ্রহণ করবে কি করবে না তা 

পুরোপুরি তার মনমতো হওয়ার ওপর নির্ভর করে । যে বস্তু বা বিষয় তার হৃদয়-মনকে 

আলোড়িত করে তা-ই মানুষ গ্রহণ করে। তাই দাওয়াত পেশের ক্ষেত্রে মানুষের হৃদয়ে 
আলোড়ন তোলা মর্মস্পর্শী পদ্ধতি অবলম্বন করা আবশ্যক । এজন্য দাঈকে যে পদ্ধতি 
অবলম্বন করতে হবে তা হচ্ছে 

১. ব্যক্তির ভালো কোনো দিকের প্রশংসা করা। 

২. তাকে আল্লাহ তায়ালা কী কী অনন্য নেয়ামত দান করেছেন তা উল্লেখ করা। 
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যে বিষয় সে পছন্দ করে সে বিষয়কে, কেন্দ্র করে দাওয়াত প্রদান করা। 

তিনি কষ্ট পান এমন কোনো প্রসঙ্গ উল্লেখ, ভাষা ব্যবহার বা ইঙ্গিত করা থেকে বিরত থাকা। 

আবেগ উদ্দীপক মনোরম বক্তব্য পেশ করা। 

পূর্ববর্তী নবী-রাসূল ও সৎলোকের দাওয়াত সংশ্লিষ্ট মর্মস্পর্শী ঘটনা উল্লেখ করা। 

জান্নাতের সীমাহীন শাস্তি ও জাহান্নামের কঠিন শাস্তির বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা। 

ব্যক্তির অভাব অনটন দূর করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখা, সাহায্য করা এবং রোগ-ব্যাধিতে 
খোজখবর নেওয়া এবং সম্ভব হলে সেবা করা। 

৯. ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করা। কেননা কাউকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য বা হেয় জ্ঞান 
করে দাওয়াত প্রদান করলে সে দাওয়াত কোনোক্রমেই সফলতা লাভ করে না। 

১০. বিভিন্ন সময় ব্যক্তিকে ছোটখাটো উপহার দেওয়া এবং বিশেষ দিনে তাকে আমন্ত্রণ 
জানানো ও মেহমানদারি করা । 

দ্বিতীয় কৌশল বুদ্ধিবৃত্তিক উপস্থাপনা : দাওয়াত প্রদানের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হলো 

মানুষের বিবেক, বুদ্ধি, জ্ঞান ও শিক্ষাকে ব্যবহার করে বুদ্ধিবৃত্তিক দাওয়াত প্রদান করা। 

এক্ষেত্রে দাঈর করণীয় হচ্ছে- " 

১. যুক্তিগ্রাহ্যভাবে দলীল প্রমাণের ভিত্তিতে দাওয়াত প্রদান করা। 

২. ব্যক্তির বিশ্বাস, বুদ্ধি ও নীতিবোধ ব্যবহার করে দাওয়াতী কাজ করা। 

৩. ব্যক্তির সাথে যৌক্তিক বিষয় ও পদ্ধতিতে বিতর্ক করা । বিতর্কের ক্ষেত্রে সবচেয়ে উত্তম 
যে পদ্ধতি, দাঈ সে পদ্ধতি ব্যবহার করা। অর্থহীন বিতর্ক তৈরির উদ্দেশ্যে বিতর্ক না করা। 

৪. দৃষ্টান্ত হিসেবে অলৌকিক ঘটনা উল্লেখের পরিবর্তে বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তার খোরাকসমৃদ্ধ 
ঘটনা উল্লেখ করা। 

৫. দাওয়াহ সমর্থক প্রসিদ্ধ বিষয়ের দৃষ্টান্ত পেশের মাধ্যমে দাওয়াহ উপস্থাপন করা। 
এক্ষেত্রে প্রবাদ প্রবচনের সাহায্য নেওয়া । যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
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৬. বিরোধীপক্ষ দাওয়াতের যে সকল' বিষয়কে অস্বীকার করছে বা অসত্য মনে করছে, 
বিশেষ গুরুতৃ দিয়ে সেগুলোর সত্যতা প্রমাণে প্রয়োজনীয় দলীল প্রমাণ ব্যবহার করা। 

৭. দাওয়াহ বিরোধী ব্যক্তির বিশ্বাস, কার্যক্রম, জীবনাচার, যোগ্যতা ও দক্ষতা এবং 
উপাসনা নিয়ে কোনো রকমের উপহাস বা বিদ্রাপ না করা। তাকে কোনোভাবে তুচ্ছ বা 
হাস্যকর প্রমাণের চেষ্টা নাকরা। 

৮. ব্যক্তির অবস্থা ও অবস্থান বিবেচনা করে ক্রমান্বয়ে দাওয়াহ পেশ করা । কেননা, একঞ্ছে 
হার রজি দিনার দর পারা রন হানি সরি 
কঠিন মনে করবে । 

৯. আগ্রহী ব্যক্তিগণকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা। 

তীর কৌশল হত্যা উপহাপনা: মানুষের পঞ্চইন্দরিয়ে আবেদন তৈরি করে দাওয়াহ 

প্রদান সম্ভব হলে সে দাওয়াহ অনেক বেশি গ্রহণীয় এবং কার্যকর হওয়ার সম্ভাবনা থাকে । 

এ কারণে দাঈ এমন পদ্ধতি ও কৌশল. অবলম্বন করে দাওয়াত প্রদান করবেন, যাতে 

মানুষের ইন্্িয়কে আকর্ষণ করা ও আগ্রহী করে তোলা সম্ভব হয়। এজন্য নিম্নোক্ত 

পঞ্জতিসমূহ অবলম্বন করা যেতে পারে । যেমন : 
আল্লাহ তায়ালার অনন্য সৃষ্টিকৌশল, সৌন্দর্য বর্ধন, মানুষের উপলব্ধি ও ক্ষমতার 
সীমাবদ্ধতা, সৃষ্টিজগতের বিশালতা, এর আবর্তন-বিবর্তন ও শৃঙ্খলা ইত্যাদির প্রতি 
বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করা । এসব কিছুই যে এক মহা শক্তিমান সৃষ্টিকর্তার অস্তিতুকে 
অনিবার্য করে তোলে সে বিষয়টি তুলে ধরা। 
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২. ব্যক্তির, নিজের দেহ ও আত্মা সম্পর্কে বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করা। কিভাবে 
মাতৃগর্ভে মানুষের জন্ম, কিভাবে তার পৃথিবীতে আগমন, বেড়ে ওঠা, কর্মক্ষম হওয়া, 
জ্ঞান অর্জন করা, বুদ্ধি বিবেচনা রেখে কাজ করা ইত্যাদি বিষয়গুলোর প্রতি দৃষ্টি 
আকর্ষণ এবং চিন্তা গবেষণায় উৎসাহ প্রদান করা । 


৩. দাঈ তার দাওয়াতের বিষয়বস্তু নিজের জীবনে বাণ্তবায়ন করবেন। এতে অপর ব্যক্তি 


দাওয়াতের বাস্তবরূপ প্রত্যক্ষ করতে পারবে এবং এর কল্যাণকামিতা উপলব্ধি করতে 
সক্ষম হবে। 

৪.. হাতে কলমে দাওয়াতী বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, যেন ব্যক্তি তা যথাযথ মানে 
সঠিকভাবে পালন করতে পারে । 


৫. নবী রাসূলগণের মুজিযাসমূহের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করা। তবে দাঈকে 


খেয়াল রাখতে হবে যে, স্বকি-যেন মুজিযাসমূহকেলবী সাসূলাগার সমতাজাত বহাল 
বিষয় মনে না করে। 


৬. নাটক, চলচ্চিত্র, তথ্যচিত্র, আবৃত্তি, ডিভি ইরান 


মনে রাখতে হবে যে, বিষয়গুলো শিক্ষামূলক এবং অবশ্যই ইসলামের পর্দা ও 
শালীনতার নীতি মেনে নির্মিত হতে হবে । 

৭. মনোযোগ আকর্ষণের জন্য নাটকীয়তা তৈরি করা। মনে রাখা প্রয়োজন, সেই 
নাটকীয়তা করতে গিয়েও ইসলাম নির্ধারিত শালীনতার সীমালজ্বন করা যাবে না কিংবা 
দাঈর নিজের বা অন্যের ক্ষতি হয় এমন কোনো কাজ করা যাবে না ।- 


গ. দাওয়াতে হিকমাহ তথা কৌশল অবলম্বন : দাঈকে ইসলামের দাওয়াতের ক্ষেত্রে আল্লাহ 
তায়ালা হিকমাহ তথা কৌশল অবলম্বনের নির্দেশ প্রদান করেছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালার 
বাণী- 22২৯0 ৩0 $১০ ৮1131 অর্থাৎ, আপনি মানুষকে হেকমতের সাথে 
আপনার প্রতিপালকের পথে আহ্বান করুন । (সূরা নাহল : আয়াত- ১২৫) 

আর দাওয়াতের ক্ষেত্রে হিকমাহ তথা কৌশল অবলম্বনের কতগুলো মৌলিক দিক রয়েছে। যেমন : 


১. প্রস্তুতি গ্রহণ : দাওয়াতের ক্ষেত্রে প্রথম হিকমাহ হলো, যখন তখন যেন-তেনভাবে 
_ যাকে-তাকে দাওয়াত, প্রদান করা যাবে না। দাওয়াতের আগে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে 
হবে। হঠাৎ আবেগের বশে কাউকে কিছু বলতে গেলে দাওয়াতের উদ্দেশ্য সাধন হয় 
না। যাকে দাওয়াত প্রদান করা হবে তার বিশেষ সবলতা, দুর্বলতা, সমস্যা ও সম্ভাবনা 
বিশ্লেষণ করতে হবে। এভাবে পূর্বেই সকল প্রস্তুতি নিয়ে দাওয়াত পেশ সম্ভব হলে সে 
দাওয়াত ব্যর্থ না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। 
২. বিষয় বিবেচনা : দাওয়াতের দ্বিতীয় হিকমাহ হলো, যে সকল বিষয়ের উল্লেখ করে 
দাওয়াত প্রদান করা হবে, সেগুলোর মধ্যে যেগুলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেগুলোকে 
অগ্রাধিকার প্রদান করা। 


৩. সময় নির্বাচন : দাওয়াতের ক্ষেত্রে সময় নির্বাচন হেকমতের একটি গুরুত্বপূর্ণ 


উপকরণ । সময় বুঝে দাওয়াতী কাজ না করলে দাওয়াত সফল ও ফলপ্রসূ হয় না। 
কাজেই সময় নির্বাচন করে দাওয়াতী কাজ করলে তা সার্থক ও সফল হয়। 

৪. স্থান ও পরিবেশ বিবেচনা : দাওয়াত পেশের আগে উপযুক্ত স্থান ও পারিপার্থিকতা 
নিশ্চিত করে নিতে হবে। পরিস্থিতি ও স্থান নির্ধারণে ব্যর্থ হলে দাওয়াত সফল হবে 
না। এ কারণে দাওয়াতের উপযুক্ত পরিবেশ এবং কাঙ্ক্ষিত প্রেক্ষিত নির্ধারণ, করতে 
হবে । উপযুক্ত স্থানে, প্রযোজ্য পরিবেশে দাওয়াত প্রদান সম্ভব হলে ব্যক্তি সাধারণত তা 
গ্রহণ করে থাকেন। 
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৫. পাত্র বিবেচনা : দাওয়াতের বিষয় ও লক্ষ্য এক হলেও ব্যক্তিভেদে তা পেশ করার 
কৌশল ভিন্ন ভিন্ন হতে হবে। তাই ব্যক্তির শিক্ষা, রুচি, দক্ষতা, যোগ্যতা, কাজ, 
কর্মক্ষেত্র, বংশগত মর্যাদা, সামাজিক অবস্থান, প্রজ্ঞা প্রভৃতি বিবেচনা করে ভিন্ন ভিন্ন 
ব্যক্তির জন্য আলাদা আলাদা দাওয়াতী পদ্ধতি গ্রহণ করাই হেকমতের অনিবার্য দাবি। 

৬. পদ্ধতি নির্ধারণ : সবসময় গোপনে বা সবসময় প্রকাশ্যে দাওয়াতী কাজ করার মধ্যে 
কোনো হেকমত নেই ৷ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে গোপনে আবার প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রকাশ্যে 
দাওয়াত দেওয়াই কর্তব্য। দাওয়াতের কাজে সহায়ক বিবেচনায় কখনোই কোনো ভুল 
যুক্তি বা মিথ্যা তথ্য ব্যবহার করা যাবে না। 

৭. দাঈর আচরণ নির্ধারণ : দাঈকে ধৈর্যশীল ও সংযমী হতে হবে । বিপদ-সংকট যা-ই 
থাক, দাঈকে সবসময় হাস্যোজ্জ্বল থাকতে হবে এবং মানুষকে হাসিমুখে আমন্ত্রণ করার 
ও অভিনন্দন জানানোর যোগ্যতা অর্জন করতে হবে । 

৮. ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন : হঠাৎ করে কাউকে দাওয়াত প্রদান হিকমত, পরিপন্থি। তাই 
দাওয়াত প্রদানের পূর্বে ব্যক্তির সাথে দাঈর সুন্দর সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। দাঈকে 
যেন ব্যক্তি কল্যাণকামী হিসেবে বিশ্বাস করে এবং তার ব্যবহার, ব্যক্তিতৃ, সম্পর্ক ও 
কাজ যেন তাকে প্রভাবিত করে। ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছাড়া দাওয়াত সফল হওয়ার 
সম্ভাবনা কম থাকে। 

খ. দাওয়াতে উত্তম উপদেশের ব্যবহার : কুরআন মাজীদে আল্লাহ তায়ালা দাওয়াতী 

কার্যক্রম পরিচালনার যে পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন, তাতে অন্যতম বিষয় হলো দাওয়াতের 

কাজে উত্তম উপদেশ ব্যবহার করা। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- ৩৫) ৮116) 

২১:০৯] 22513 ২০810 অর্থাৎ, আপনি মানুষকে আপনার প্রতিপালকের পথে 

আহ্বান করুন প্রজ্ঞা ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে । 

ভন্তম উপদেশ দাওয়াতের ক্ষেঢ্র আবশ্যিকভাবে প্রয়োগযোগ্য একটি পদ্ধতি । এক্ষেত্রে 

সুফল লাভ করার জন্য বেশ কিছু মূলনীতি মেনে চলা আবশ্যক । সেগুলো হলো- 

১. আন্তরিকতা ও নিয়স্থার্থ মানসিকতা : উত্তম উপদেশকে কার্যকর করতে হলে দাঈকে 
দাওয়াতকৃত ব্যক্তির প্রতি আন্তরিকতা প্রদর্শন করতে হবে এবং একান্তভাবে নিঃস্বার্থ 
মানসিকতা পোষণ করতে হবে। দাঈ যদি হৃদয়ের আবেগ ও ভালোবাসা দিয়ে এবং 
পার্থিব যেকোনো স্বার্থকে কুরবানি দিয়ে উত্তম উপদেশ প্রদান করেন তাহলে অবশ্যই 
তা কার্যকর হতে বাধ্য। 

২. শ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসা : যাকে তাকে উপদেশ প্রদান করলে তা কার্যকর হয় না। সে 
কারণে উপদেশ দেওয়ার আগে, যাকে দেওয়া হবে তার সাথে ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসার 
সুদৃঢ় বন্ধন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তা না হলে দাওয়াতকৃত ব্যক্তি দাঈর উপদেশের 
ব্যাপারে আগ্রহ দেখাবে না। 

৩. কোমল আচরণ : উত্তম উপদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে কোমল ভাষার গুরুত্ব সীমাহীন। 
কারণ শক্ত ভাষায় উত্তম উপদেশ প্রদান করা হলে তাতে শ্রোতার মনে রেখাপাত করে 
না এবং দাওয়াত কার্যকর হয় না। তাই দাঈকে বন্ধুতৃপূর্ণ ভাব বজায় রেখে, কোমল 
ভাষায় এবং হৃদয়স্পর্শী ভঙ্গিতে দাওয়াত প্রদান করতে হবে। 

॥. ধীরস্থির উপস্থাপনা : উত্তম উপদেশ প্রয়োগে অস্থির ও উত্তেজিত হলে তা কার্যকর হবে 
না। তাই ধীরস্থিরতা অবলম্বন করলে শ্রোতার জন্য বুঝতে যেমন সুবিধা হয়, তেমনি 
উত্তম উপদেশের ক্রমাগত প্রভাবও তার ওপর অধিক ক্রিয়াশীল হয়ে থাকে । 
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৫. কথা ও কাজে মিল থাকা : উত্তম উপদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে দাঈকে বিশেষভাবে লক্ষ্য 
রাখতে হবে যে, তার উপদেশ এবং জীবন পদ্ধতির মধ্যে যেন মিল থাকে। তার 
জীবনদর্শন ও আচরণ যেন তার উপদেশের সমর্থক হয়; বিরোধী না হয়। কারণ সে যা 
বলবে তা যদি নিজেই না করে তাহলে মানুষ তার কথা বিশ্বাস করবে না। 

৬. সুসংবাদ ও তয়ের সমন্বয় সাধন : দাঈ কেবল আখেরাতে ভয়ঙ্কর শাস্তির ভয়ই দেখাবে 
না; বরং শাস্তির ভয় দেখানোর পাশাপাশি পুরস্কারের সুসংবাদও দেবে । কারণ আল্লাহ 
তায়ালা মহানবী (স)-কে সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা হিসেবে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। 

৭; কুরআন সুন্নাহর সর্বোচ্চ ব্যবহার : দাওয়াতী কাজে দাঈ স্বেচছাচারিতা পরিহার 
করবেন । কুরআন ও হাদীসের বাণী যথাযথভাবে ব্যবহার করবেন। কারণ কুরআন ও 
হাদীসের বাণী যতটা প্রভাব সৃষ্টিকারী অন্য কোনে? কিছুই তেমন নয়। শুধু কুরআন 
শুনে আরবের অসংখ্য অবিশ্বাসী ঈমান এনেছেন। 

৮. সত্যবাদী ও বাস্তবমুখী হওয়া : দাওয়াতের ক্ষেত্রে দাঈকে শতভাগ বাস্তবমুখী এবং 
পরিপূর্ণ সত্যবাদী হতে হবে । অবাস্তব কাহিনী, অলীক গল্প, মিথ্যা তথ্য ও পরিসংখ্যান, 
রসালো উপমা প্রভৃতির মাধ্যমে নসীহত ও উপদেশ যতই উপভোগ্য হোক, পরিণতিতে 
তা কোনো সুফল বয়ে আনবে না। 

ঙ. দাওয়াতে উত্তম পন্থায় বিতর্কের ব্যবহার : কুরআন মাজীদে আল্লাহ তায়ালা দাওয়াতের 

ক্ষেত্রে ১:৯৭ ২1335 তথা উত্তম পন্থায় বিতর্কের আদেশ দিয়েছেন্‌। তিনি বলেছেন- 

৮:৯1 ৫৯ ৩3152413৮85 অর্থাৎ, আর বিতর্ক কুর সুন্দরতম পস্থায়। 

(সূরা নাহল : আয়াত- ১২৫) 
ইসলামী দাওয়াতের ক্ষেত্রে বিতর্কের বাবহারেএবেশ.কিছু মূলনীতি মেনে চলতে হয় । যেমন : 

১. লক্ষ্য হবে সত্যকে বিজয়ী করা : দাঈ__ সর্বোতভাবে বিতর্ক এড়িয়ে চলার চেষ্টা করবে । 
অর্থহীন বিতর্কে সময় নষ্ট করবে না তা সত্তেও যদি কোথাও বিতর্কে লিপ্ত হতেই হয়, 
তাহলে উত্তম পদ্ধতিতে বিপক্ষকে আঘাত না করে বিতর্ক করতে হবে এবং এর 
একমাত্র লক্ষ্য হবে সতাকে বিজয়ী করা । 

২. পর্যাপ্ত জ্ঞান ও দলীল-্প্রমাণ রাখা : যে বিষয়ে বিতর্ক হবে সে বিষয়ে দাঈকে পর্যাপ্ত 
জ্ঞান রাখতে হবে।তা না হলে তার পক্ষে বিরোধীদের সকল জিজ্ঞাসার জবাব দেওয়া 
সম্ভব হবে না।.এর পাশাপাশি দাঈকে নিজের বক্তব্যের অনুকূলে প্রয়োজনীয় দলীল- 
প্রমাণও সন্নিবেশিত করতে হবে। 

৩. প্রতিপক্ষের অবস্থার আলোকে পদক্ষেপ গ্রহণ : সর্বোত্তম পন্থায় বিতর্ক করার যে 
আদেশ আল্লাহ তায়ালা দান করেছেন তার তাৎপর্য এটাও হতে পারে, বিতর্ককাবী 
বিরোধীদের অবস্থান, জ্ঞান, মর্যাদা, প্রজ্ঞা ও দক্ষতা বিবেচনায় তাদের উপযোগী ভাষা ও 
পদ্ধতিতে বিতর্ক করতে হবে । সকলের ক্ষেত্রে একই যুক্তি ও বক্তব্য গ্রহণীয় হবে না। 

৪. ইসলামসম্মত বৈচিত্র্য আনয়ন : বিতর্ককে মনো্াহী, গ্রহণযোগ্য এবং সর্বসাধারণের 
মর্মস্পর্শী .করার জন্য এতে ইসলামসম্মত বিভিন্ন বৈচিত্র্য আনা আবশ্যক। তাহলে 
বিতর্ক সফল হবে এবং বিতর্কের উদ্দেশ্য সাধন সম্ভব হবে । 

৫. বিষয় বিরোধী কথা ও কাজ বর্জন করা : দাঙ্গর অবশ্য কর্তব্য হলো, তিনি যে বিষয় 
প্রতিষ্ঠার জন্য বিতর্ক করবেন, বাস্তব জীবনে সে বিষয় বিরোধী কোনো কথা বা কাজে 
অংশগ্রহণ করবেন না। কারণ তিনি নিজে যদি নিজের বিষয়কে বাস্তব জীবনে মেনে না 
চলেন, তাহলে বিরোধী পক্ষ সহজেই একে প্রমাণ হিসেবে পেশ করে তাকে অপদস্ত করবে । 
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৬. আন্তরিকতা বজায় রেখে বিতর্ক করা : বিতর্কে সর্বোত্তম পথ অবলম্বনের যে নির্দেশনা 
আল্লাহ তায়ালা প্রদান করেছেন, তার তাৎপর্য হলো বিতর্ক ঝগড়ার মতো হবে না। 
তাতে যুক্তিতর্কের অবতারণা হবে ঠিকই কিন্তু প্রতিপক্ষ যেন অনুভব করে, দাঈ তার 
প্রতি গভীর মমতা ও আত্তরিকতা পোষণ করেন বলেই তাকে যুক্তি তর্কের মাধ্যমে 
সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে চান। 

৭. প্রাসঙ্গিক বিষয়ে বিতর্ক না করা : বিতর্কের মূল বিষয় বাদ দিয়ে প্রাসঙ্গিক বিষয়ে 
বিতর্কে জড়িয়ে পড়া-দাঈর জন্য সঠিক পথ নয়; বরং বিতর্ক সহজে মিটিয়ে ফেলার 
জন্য যে বিষয়ে বিতর্ক হচ্ছে সে বিষয়ে কথা বলা এবং বিতর্ককে সে বিষয়ের মধ্যে 
সীমাবদ্ধ রাখার চেষ্টা করাই হবে দাকঈঈর অন্যতম কাজ। 

৮. চরমপন্থা পরিহার করা : দাঈ বিতর্কের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত চরমপন্থি কোনো বক্তব্য 
দেবেন না। আবার একেবারেই নরম কোনো কথাও বলবেন না; বরং যেখানে যেভাবে 
কথা বলা প্রয়োজন তেমনভাবেই কথা বলবেন । যে কোনো ক্ষেত্রে চব্রমপন্থা অবলম্বন 
না করে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করবেন। 

৮. ইসলামী নীতি নৈতিকতার মাধ্যমে জুলুম-নির্ধাতন প্রতিরোধ : দাঈ মানুষকে ইসলামের 
দাওয়াত প্রদান করবেন আর বাতিল পথ ও মতের অনুসারীরা তাকে স্বাগত জানাবে কিংবা 
তার ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকবে_ এটা হতে পারে না।বজুতরাং তারা নির্বিঘ্ে ইসলামের 
দাওয়াত দেওয়ার কাজ করতে না দেওয়াটাই স্বাভাবিক ৷ দাওয়াতী কাজ করতে গিয়ে 
আল্লাহর নবী রাসূলগণ ভয়ানক নির্যাতনের শিকার হয়েহেন। ইসলামের দাঈদেরকে জীবন্ত 
অগ্নিদগ্ধ করা হয়েছে, জ্বলন্ত কয়লার উপর. শুইয়ে রাখা হয়েছে, উত্তপ্ত মরুভূমিতে পাথর 
চাপা দিয়ে হত্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে+-কিন্তু তারা নির্বিকার ছিলেন । তারা অবলীলায় 
আল্লাহর হুকুম পালনের জন্য এ সকল নির্যাতন হাসিমুখে বরণ করেছেন। আর ইসলামী 
নাতি নৈতিকতার মাধ্যমে জুলুম-নির্মাতন প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেছেন । এক্ষেত্রে দাঈগণ 
যেসব কৌশল ও পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন এবং বর্তমানে করতে হবে তা হচ্ছে 

১. সবর অবলম্বন করা. নির্যাতনের ক্ষেত্রে দাঈর প্রথম অনুসরণীয় পদ্ধতি হলো তাকে 
সবর অবলম্বন করতে হবে । কারণ প্রথম অবস্থায় যখন দাঈ দাওয়াতী কাজ শুরু 
করবেন, তখন-তার অনুসারী ও শক্তি থাকবে একান্তই কম। এ সময় সবর অবলম্বন 
পূর্বক নিজেদের অস্তিতু টিকিয়ে রেখে দাওয়াতী কাজ করা একান্ত আবশ্যক ৷ কারণ 
শুরুতেই নির্যাতনের প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ করতে গেলে কিংবা প্রতিশোধ নিতে গেলে 
দাওয়াতী কাজ চূড়ান্তভাবে ক্ষতির শিকার হবে । 

২. ঈমানের চূড়ান্ত পরীক্ষা মনে করা : বাতিলপন্থিদের নির্যাতন-নিপীড়নকে দাঈ মনে 
করবেন আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে গৃহীত ঈমানের চূড়ান্ত পরীক্ষা । এমন মানসিকতা 
পোষণ সম্ভব হলে নির্যাতন-নিপীড়নে ধৈর্যধারণ সহজ হবে। আল্লাহ তায়ালা দাঈকে 
পরীক্ষার যোগ্য মনে করেছেন ভাবলে মন খুশিতে ভরে উঠবে । 

৪. সদাচরণ করা : দার প্রতি নির্যাতন-নিপীড়নকারী জালেমের সাথে সদাচরণ করে দাঈ 
গুপুম নির্যাতন প্রতিরোধ করতে পারেন। কারণ মানুষের মন জয় করতে হয় সুন্দর 
বাহার দিয়ে। যে জালেম দাঈগণকে ইসলাম প্রচারের কারণে নির্যাতন করে, দাঈ 
দি তার সাথে সদাচার অব্যাহত রাখতে পারেন, তাহলে জালেমের বিবেক কোনো না 
কোনো সময় এর ইতিবাচক প্রভাব অবশ্যই পড়বে । 
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৪. দূরতৃ বজায় রাখা : জালেমের নির্যাতনের পর 'তাকে বারবার ক্ষমা করে দেওয়া এবং 
ক্রমাগত ভালো ব্যবহার করার পরও সে যদি নির্যাতন অব্যাহত রাখে । তাহলে দাঈ 
তার নিকট থেকে নিরাপদ দূরতৃ বজায় রেখে দাওয়াতী কাজ অব্যাহত রাখার চেষ্টা 
করবেন। এ রকম দূরত্ব বজায় রাখা বা জালেমকে উপেক্ষা করার ক্ষেত্রেও শত্রুতা 
প্রদর্শন করা যাবে না। 7 

৫. প্রভাবশালীর আশ্রয় নেওয়া : দাঈ-এর দাওয়াতের কাজে সহযোগিতা করবে কিংবা 
_ বিরোধীদের নির্যাতন থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করবে এমন প্রভাবশালী ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর 
আশ্রয় নিয়ে দাঈ বিরোধীদের জুলুম-নির্ধাতন প্রতিরোধ করার চেষ্টা করবেন। যেভাবে 
চেষ্টা করেছেন মহানবী (স) স্বীয় স্ত্রী হযরত খাদীজা (রা) এবং চাচা আবু তালেব-এর 
আশ্রয় নিয়ে। 

৬. আত্মগোপন করা : সকল রকমের সদাচার ও সুন্দর প্রতিরোধ ব্যবস্থা নেওয়ার পরও 
দাঈ যদি নিজেকে জালেমের জুলুম থেকে রক্ষা করতে না পারেন এবং জালেমকে 
প্রতিহত করার মতো শক্তিও তার না থাকে, এমন ক্ষেত্রে তিনি নিজেকে লুকিয়ে রাখতে 
পারেন। গোপন কোনো স্থানে লুকিয়ে সংগোপনে দাওয়াতের কাজ পরিচালনা করবেন 
এবং এভাবেই শক্তি বৃদ্ধি করে প্রকাশ্যে দাওয়াত প্রদান শুরু করবেন। 

৭. সতর্ক করা ও ভয় দেখানো : দাঈ জুলুম-নির্যাতনকারী অবিশ্বাসীদেরন্ুক পূর্ববর্তীকালের 
সীমালজ্ৰনকারী লোকদের ভয়াবহ পরিগতি ও আখেরাতের চিরস্থায়ী ভয়ঙ্কর শাস্তির ভয় 
দেখিয়ে সতর্ক করতে পারেন। এক্ষেত্রে দাঈ জালেমের মানসিক অবস্থা ও পারিপার্শ্বিক 
বিষয় পর্যালোচনা করে প্রয়োজন অনুসারে ভয় দেখাবেন ও সতর্ক করবেন। 

৮. হিজরত করা : যদি বিরোধী পক্ষের অত্যাচার এমন পর্যায়ে পৌছে যে, দাঈর পক্ষে 
দাওয়াতী কাজ পরিচালনা এবং নিরাপদে জীবনযাপন করা অসম্ভব হয়, এমনকি 
আত্মগোপন করে থাকাও সম্ভব না হয়, সেক্ষেত্রে দাঈ তার দেশ বা এলাকা থেকে 
হিজরত করে এমন কোনো জনপদে যাবেন যেটি দাওয়াতের জন্য উপযুক্ত এবং 
ন্যুনতম পক্ষে জীবন, সম্মান ও সম্পদের নিরাপত্তা সংবলিত। 

৯. অবরোধ ও বয়কট করা : ইসলামী দাওয়াতে বাধাদানকারী এবং দাঈগণের ওপর 
নিপীড়নকারী জালেমদের প্রতিহত করার একটি অন্যতম পদ্ধতি হলো তাদেরকে 
অবরোধ করা এবং সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে 
বয়কট করা । এটি ইসলামী রাষ্ট্রের কাজ। 

১০. সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলা : সদাচার, সুন্দর উপদেশ, পরি, আত্গোপন, হিজরত 
প্রভৃতি পন্থা অনুসরণ করেও কোনোভাবেই যদি নিপীড়ন-নির্যাতন প্রতিরোধ বা নির্মূল 
করা সম্ভব না হয়, তাহলে সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। 
যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
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অর্থাৎ, যারা নির্যাতিত হয়েছে তাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হলো। নিশ্চয়ই আল্লাহ 
তাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম ৷ (সূরা হজ্জ : আয়াত- ৩৯) 


www.abswer.com 

জজ উসলুদ দাওয়াহ রর fl 9৭৯ 

ছ, দাওয়াতী কাজে অবলম্বন : দাওয়াতের কাজে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং 

সর্বাধিক প্রভাবক হলো পরিস্থিতি যেমনই হোক, দাঈ তীর দাওয়াতী কার্যক্রমে দৃঢ় 

ও অবিচল থাকবেন। শত্রুপক্ষের প্রলোভন, হুমকি, নিপীড়ন, নির্যাতন, বাধা কোনো 

কিছুতেই তাকে দাওয়াতের পথ ত্যাগ করা চলবে না। বিরোধীপক্ষের সাথে সবসময় 

সদাচরণ করতে হবে; কিন্তু তার কাছে আত্মসমর্পণ করা যাবে না। সকল ক্ষেত্রে 
দাওয়াতের মৌলিক চেতনা ও শিক্ষায় সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থেকে দক্ষতার সাথে দাওয়াতী 

কাজ করতে হবে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- ৩112৫ L505 6303 41১15 

অর্থাৎ, অতএব আপনি এ (দ্বীন ও ঈমানের) দাওয়াত দিতে থাকুন এবং যেভাবে আপনাকে 

আদেশ করা হয়েছে, সেভাবে এর ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকুন। (সূরা শুরা : আয়াত- ১৫) 

দাওয়াতী কাজে দৃঢ়তা অবলম্বন করে এ কাজ অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে দাঈর জন্য 

অনুসরণীয় কতিপয় উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি হচ্ছে- 

১. দাওয়াতে আস্থা পোষণ : দাওয়াতী কাজে সুদৃঢ় অবস্থান তৈরির জন্য দাঈকে নিজ 
দাওয়াতের ওপর প্রবল আস্থা ও বিশ্বাস পোষণ করতে হবে । যে কাজ তিনি করবেন 
সে কাজে যদি তার নিজেরই আস্থা না থাকে তাহলে অন্যকে দৃঢ়তার সাথে দাওয়াত 
প্রদান সম্ভব হবে না। . 

২. সবর অবলম্বন : সবর অবলম্বন করা, ধৈর্য অনুশীলন করা দাওয়াতে দৃঢ় থাকার একটি 
প্রধান উপায়। বিরোধী পক্ষের কোনো আচরণে উত্তেজিত না হয়ে অবিচলভাবে 
দাওয়াতী কাজ করা সম্ভব হলে তা অবশ্যই সফল হবে। এজন্য দাঈকে অস্থির না হয়ে 
সবর অনুশীলন করতে হবে । 

৩. জবরদস্তি বর্জন : দাঈ দ্বীন কবুলের ক্ষেত্রে কারও ওপর জবরদস্তি করলে তাকেও 
দাওয়াত থেকে বিরত থাকাতে বাধ্য করা হতে পারে। এতে দাওয়াতের উপকারের 
চেয়ে ক্ষতিই বেশি। এ কারণে দাঈ - কেবল দ্বীন প্রচার করবেন এবং মানুষের সামনে 
সত্য ও মিথ্যার পথ স্পষ্টভারে তুলে ধরবেন। এতে কোনো রকমের জোর-জবরদস্তি 
করার চেষ্টা করবেন না। 

॥, তারসাম্য রক্ষা : দাঈ ইসলামের জীবস্তরূপ। তাকে দেখেই মানুষ তার দাওয়াতের. 
বিষয়, বাস্তবতা, কল্যাণকামিতা, প্রভাব ও পরিণতি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। এ 
কারণে দাঈকে কথায়, আচার আচরণে, ইবাদতে, চিস্তা-চেতনায়, লেনদেনে, 
শিক্ষাদীক্ষায়, সামাজিকতায় এবং সামষ্টিক জীবনযাপনে একান্তভাবে ভারসাম্য রক্ষা 
করে চলতে হবে। 

॥. ঞ্রাতৃত প্রতিষ্ঠা : দাওয়াতের কাজে সুদৃঢ় থাকার সবচেয়ে বড় শক্তি হলো দাঈ এবং 
দাওয়াত কবুলকারীগণের মধ্যে সুদৃঢ় ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা। দাঈ ও দাওয়াত 
কবুলকারী প্রত্যেকে প্রত্যেকের কল্যাণকামী হলে এবং প্রত্যেকের সুবিধা অসুবিধাগুলো 
ভাগ করে নিলে দাওয়াতে টিকে থাকা অত্যন্ত সহজ হয়। ইসলামী ভ্রাতৃত্বের এ সুদৃঢ় 
গপ ব্যাখা করে আল্লাহ তায়ালা বলেন_ 
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৬. আল্লাহর আদেশের নিঃশর্ত আনুগত্য : দাঈর বিবেকে সঠিক মনে হোক অথবা না 
(থাক, পরিস্থিতির দাবি অনুসারে যথাযথ মনে হোক বা না হোক, তিনি আল্লাহর 
(ঞানো আদেশ অমান্য করতে পারবেন না। কারণ দাঈর ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যা সঠিক 
1খবোত হয় সেটাই চূড়ান্ত নয়; বরং চূড়ান্ত হলো আল্লাহর আদেশ । তাই দাঈর কর্তব্য 
ধলো আল্লাহর আদেশের নিঃশর্ত আনুগত্য করা । 
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৬/৬/১/.2105৬821-0011) 
৭৮০ চাল ভ্রাত্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 
৭. সৎকাজে আদেশদান এবং অসৎকাজে বাধাদান : ইসলামী দাওয়াতের সবচেয়ে মৌলিক 
কাজ হলো মানুষকে সৎকাজের আদেশ দেওয়া এবং অসৎকাজে বাধাদান করা। কুরআন 
মাজীদে আল্লাহ তায়ালা সৎকাজে আদেশ দেওয়া এবং অসৎকাজে বাধা দেওয়াকে মুমিনের 
দিতি সাপ পাঠা 
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৮. শক্য প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ : ইসলামী দাওয়াতের কাজে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য 
দাঈকে যে কোনো মূল্যে আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ অনুসারে এঁক্যবদ্ধ থাকতে হবে এবং 
এক্য প্রতিষ্ঠার পর তা বজায় রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এঁক্য ছাড়া 
দাওয়াতী কাজ অবাস্তব ও অসম্ভব । আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের এক্যবদ্ধভাবে কাজ 
করার এবং এক্য বিরোধী যে কোনো সমস্যা সুন্দরভাবে সমাধান করে এক্য ফিরিয়ে 
আনার ব্যাপারে বিশেষ তাগিদ প্রদান করেছেন । যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী 
ES YS UES 401১১০০1০০5 
৯. পরামর্শের ভিত্তিতে দাওয়াত প্রদান : ইসলামী দাওয়াতের কাজে দৃঢ় থাকার অন্যতম 
উপায় হলো একক সিদ্ধান্তে কোনো কাজ না করা। কোনো কর্মসূচি গ্রহণ ও প্রদানে 
স্বৈরতাস্ত্রিক পদ্ধতি অবলম্বন না করে পরামর্শভিত্তিক পদ্ধতি অবলম্বন করা। তাহলে সকলে 
একে নিজের সিদ্ধান্ত মনে করবে এবং একে বাস্তবায়নের জন্য আত্মনিয়োগ করবে। 

পরা শেহত কন করব ততম চিয়ে ১2? 
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উপসংহার : ৯০০,০৯০ 
সমহারে কার্যকর হয় না। তাই স্থানকাল-ও পাত্রভেদে ইসলামী দাওয়াহ উপস্থাপন করতে 
হবে । এক্ষেত্রে উল্লিখিত ধরনসমূহ অনুসরণ করলে দাওয়াতের সফলতা ও কার্যকারিতা 
অনিবার্য । কেননা ইসলামী দাওয়াহ উপস্থাপনার ওপর দাওয়াতের সফলতা নির্ভর করে। 
অতএব আমাদের উচিত উল্লিখিত পন্ধতিসমূহ অনুসরণ করে স্থানকালপাত্রভেদে দাওয়াত 
উপস্থাপন করা। 
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জ প্রশ্ন: ৩১ ॥॥ ইসলামী দাওয়াহ- এর উপাদানসমূহ বিস্তারিত আলোচনা কর। 
-২5:591 85550155155 36265 gr age 3 
অথবা, দাওয়াহ-এর পরিচয় দাও। অতঃপর ইসলামী দাওয়াহ- এর উপাদান উল্লেখ কর। রি 


উত্তন্র॥॥ উপস্থাপনা : ইসলামী দাওয়াহ অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদত । পৃথিবীর প্রথম 
মানব আল্লাহর নবী আদি পিতা হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে শেষনবী হযরত 
মুহাম্মাদ (স) পর্যন্ত নবী রাসূলগণের সকলেই মানুষের ইহ ও পরকালীন কল্যাণে ইসলামী 
দাওয়াহ-এর কাজ করেছেন। কারণ ইসলামেই রয়েছে মানুষের জীবনের শুরু থেকে শেষ 
পর্যন্ত সামঘিক জীবনযাপনের অতীব প্রয়োজনীয় সকল দিক নির্দেশনা । কারণ একমাত্র 
ইসলামই হলো একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। মানুষের জীবনের এমন কোনো দিক বা বিভাগ 
নেই, যে সম্পর্কে ইসলাম সুনির্দিষ্ট মূলনীতি পেশ করেনি। এ কারণে ইসলামী দাওয়াহ 
মূলত ইসলামের পূর্ণাঙ্গ জীবনদর্শন ও বিধিবিধানসমূহের প্রতি দাওয়াহ । নিয়ে প্রশ্নালোকে 
ইসলামী দাওয়াহ-এর উপাদান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হলো। 
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৩ 565১0 ০১৮০: 

53£5-এর পরিচয় : 

ক. আভিধানিক অর্থ : 56: শব্দটি বাবে 5:-5-এর মাসদার । এর অর্থ হচ্ছে- 

১. আহ্বান করা। ৫. মনোযোগ আকর্ষণ করা। 

২. ডাকা । ৬. তাবলীগ তথা পৌছানো । 


৩. দাওয়াত দেওয়া। ৭. ইংরেজিতে বলা হয়- 10 invite, 10 convey, 10 call ইত্যাদি । 

৪. আমন্ত্রণ জানানো । 

সুতরাং যিনি দাওয়াত দেন বা আহ্বান করেন তাকে আরবিতে বলা হয় ৮513 তথা 

আহ্বায়ক । ইংরেজিতে বলা হয়- Convener. 

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় 5৩ হলো- 45 32 £:%1[ 

- 21 2100 Hil ১৯০০ El 2০৯) cl ll অৰ্থাৎ, আল্লাহ 

তায়ালার নিরষ্কুশ ক্ষমতা ঘোষণার মাধ্যমে মানুষকে ইসলামের বিধিবিধানের প্রতি আহ্বান 

জানানোর নামই দাওয়াত । 

২. জমহুর আলেমের মতে- 

০৩৭ ১০১ ৩৪ UD ILS UM LIES 1১৮৬ ফি pis টাও 
HEN DLS 0০5৫0 gle ৩ gh 40 545 

IGS Hens nt 
অর্থাৎ, একমাত্র আল্লাহর সম্ভষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (স) ও খোলাফায়ে 
রাশেদার তরীকায় এ পৃথিবীতে আল্লাহর হুকুমাত ও তার বিধানাবলি এবং ইসলামী 
রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দিকে সর্বস্তরের মানুষকে আহ্বান করার নামই দাওয়াত ৷ 

৩. আল্লামা ইবনে কাসীর (রে) বলেন, ইসলামের প্রতি আহ্বান করার অর্থ হচ্ছে, 3]! ১ 
211-এর প্রতি আহ্বান। কাজেই 1 3] ৫11 %-এর প্রতি আহ্বান করাকেই দাওয়াত 
বলা হয়। 

৪. কতিপয় আলেম বলেন- 
হা 3214501১51৯ ৯৮৪25 টি dl li AES ৬১ 

-$৯$5544 
অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালার নিরক্কুশ ক্ষমতা ঘোষণার মাধ্যমে মানুষকে ইসলাম, ইসলামী 
আকাইদ ও আহকামের প্রতি আহ্বান করাকে দাওয়াত বলা হয়। 

৫. কতিপয় ইসলামী চিন্তাবিদ বলেছেন, একমাত্র সঠিক পথের দিশাদানকারী আল্লাহ 
তায়ালার বাণী প্রচারের মাধ্যমে মানুষের সাথে আল্লাহ তায়ালার যোগসূত্র স্থাপন করে 
দেওয়ার নাম দাওয়াত । ্ 

৬. কেউ কেউ বলেছেন, কুরআন মাজীদের বিভিন্ন আয়াতের আলোকে জানা যায়, 
ইসলামের প্রতি আহ্বান করাকেই-দাওয়াত বলা হয়। 
মোটকথা, দাওয়াত বলতে বোঝায়, আল্লাহর দিকে মানুষকে আহ্বান জানানো, যেন 
তারা গায়রুল্লাহর অনুসরণ বাদ দিয়ে আল্লাহর দিকে ধাবিত হয় এবং তাগুত নামক 
অপশক্তিকে হৃদয়মন থেকে মুছে দিয়ে আল্লাহর গুণে গুণান্িত হয়ে ইহকালের শাস্তি ও - 
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HRs = রোল শ্বাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ প্র 
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ইসনার্থী দাঙরাহ এর উপাদানসমূহ + রেসি ও তিক বিশেষণ দেখা বার নে 

ইসলামী দাওয়াহ-এর মৌলিক উপাদান তিনটি ৷ যথা : 

ক. আকিদা (১3210, খ. শরীয়াহ (০১:১3, গ. আখলাক ($359) । 

নিম্নে প্রত্যেকটির বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হলো। যেমন : 

ক. আকিদা (85:31) : (আকিদা) 5,১৪০ শব্দটি আরবি একবচন। এর বহুবচন হচ্ছে 

আকাইদ (১১৯০)। এটি ঈমানের পরিপূরক শব্দ। ইসলামে আকিদা ও ঈমানের 

বিষয়সমূহ অভিন্ন। ইসলামী দাওয়াতের ক্ষেত্রে আকিদা ও ঈমানের মৌলিক বিষয়গুলো 

যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন_ 

314245195515481%6 415 Sal YS ১১৮46458250 0% ০৯0০0 ০৭ 

Sah EGG 49555 GAL Ea 55 PEN, te 5:14 

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন- 

৯4550911545 oe 465 53559051155 409 gigs sd) 13 

2৩৯81581032 5 5 943 SU উড 3 ১221 
12৯54925555 

অর্থাৎ, হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান €? উর রাসূলের প্রতি ঈমান আন 

এবং ঈমান আন সে কিতাবের প্রতি যে কিতাব তিনি তার রাসূলের ওপর নাযিল করেছেন 

আর সে কিতাবের প্রতিও ঈমান আন যে কিতাব তিনি এর আগে নাযিল করেছেন। যে 

করে, সেতো দূরবর্তী গোমরাহিতে নিমজ্জিত হয়। (সূরা নিসা : আয়াত ১৩৬) 

সিন নলা ঈমানের পরিচয় দি বাল 

১১৪15 5৮3 ১৯৪ ples GG SONG 2115 ৫ ৩৬১ 1 Ss 
--১ 1১১৯ 

অর্থাৎ, ঈমান হলো, তুমি বিশ্বাস করবে আল্লাহর প্রতি, তার ফেরেশতাদের প্রতি, তার 

ভালোমন্দের প্রতি । (সহীহ বুখারী ও মুসলিম) 

উল্লিখিত আয়াতে কুরআন ও হাদীস থেকে এ কথা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামী 

আকিদার মূল বিষয় হলো ৬টি । যথা : 


১. আল্লাহর প্রতি ঈমান। ৪. আল্লাহর কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান। 
২. ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান । ৫. আখেরাতের প্রতি ঈমান । 
৩. নবী-রাসূলগণের প্রতি ঈমান । ৬. তাকদীরের প্রতি ঈমান । 


নিম্নে এ বিষয়গুলো সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করা হলো । যেমন : 

১. আল্লাহর প্রতি ঈমান : আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার অর্থ হলো তার অস্তিতৃ, ক্ষমতা, 
প্রকৃতি, রুবুবিয়াত, উলুহিয়াত এবং যাত ও সিফাতের ওপর সুদৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করা। 
এও বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ তায়ালা একমাত্র প্রতিপালক, সৃষ্টিকর্তা, জীবনদাতা, 
বিধানদাতা, সকল কাজের নিয়ন্ত্রক, সর্বময় ক্ষমতার মালিক, এক অদ্বিতীয় ও 
স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং ইবাদত পাওয়ার একমাত্র যোগ্য সন্তা। তিনি অসীম জ্ঞানী, 
সদাজাগ্রত, অপরিসীম ক্ষমতাবান এবং অতি ক্ষমাশীল । তিনিই প্রথম, তিনিই শেষ, 
তিনিই আদি ও তিনিই অস্ত //॥/.abswer.com 
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সুতরাং আল্লাহর প্রতি এভাবেই ঈমান আনা এবং এর প্রতি পুরোপুরি বিশ্বস্ত থাকার 
মাধ্যমে ব্যক্তি মুমিন হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে । এক্ষেত্রে সামান্যতম ভিন্নতা বা 
অস্থীকৃতিও গ্রহণযোগ্য নয় । 

২. ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান : ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান আনার অর্থ হলো, এ বিশ্বাস 
পোষণ করা যে, ফেরেশতাগণ আল্লাহর দাসানুদাস। তাদের স্বাধীন ইচ্ছা নেই। ক্ষুধা, 
তৃষ্ণা, ক্লান্তি, বিশ্রাম, অবাধ্যতা, অস্বীকার, বংশবৃদ্ধি, কলহ ইত্যাদি কোনো প্রবণতা নেই। 
কাম, ক্রোধ, হিংসদ ঘৃণা, প্রেম, লোভ, লালসা, অহংকার কোনো কিছুই তাদের মধ্যে 
নেই। তারা নারীও নন এবং পুরুষ নন। আল্লাহর ক্ষমতার অংশ নন; বরং নিতান্তই 
আজ্ঞাবহ ৷ তারা তাই করেন, যা করার অনুমতি আল্লাহ প্রদান করেন। নিজেদের বুদ্ধি, 
বিবেচনা, পছন্দ বা স্বার্থ চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা বা অধিকার তাদের নেই। 
আল্লাহর হুকুমে তারা যে কোনো কাজ করতে পারেন! যে কোনো আকৃতি ধারণ করা, 
শান্তি দেওয়া, পুরস্কার দেওয়া, অহী নাযিল করা, ঝড় তোলা, বৃষ্টি রর্ধণ করা, ফসল 
ফলানো ইত্যাদি যে কোনো কাজ আল্লাহর হুকুমে তারা করে থাকেন॥ ফেরেশতাদের মধ্যে 
সম্মানিত চারজন ফেরেশতা হলেন হযরত জিবরাঈল, ইসরাফীল; মিকাঈল ও আজরাঈল 
(আ)। তারা প্রত্যেকে সুনির্দিষ্ট দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন । 

৩. নবী রাসূলগণের প্রতি ঈমান : ইসলামী আকিদায় নবী রাম্ূলপণের প্রতি ঈমান আনার 
ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কারণ নবী রাসূলগণ আল্লাহর পক্ষ থেকে আল্লাহ 
তায়ালার বাণী নিয়ে আসেন, আল্লাহর বিধিবিধান শেখান। তারা নিজেদের পক্ষ থেকে 
কোনো কথা বলেন না। সবসময় আল্লাহর নির্দেশনা অনুসরণ করে মানুষকে সঠিক পথে 
পরিচালনা করেন, সঠিক পথে চলার পদ্ধতি বলে দেন, আল্লাহর আযাব ও গযব থেকে 
বাচার উপায় বলে দেন। তাদের প্রতি ঈমান না আনার অর্থ আল্লাহর প্রতি ঈমান না আনা। 
নবী রাসূলগণের প্রতি ঈমান অন্ত (কতা তুলে ধরে আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
১০৮ আঃ ২১০ 8168 sss ৯4 535 5১১৬ ১০১ 
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অর্থাৎ, আমি রাসূলগণকে প্রেরণ করেছিলাম সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে, 
যাতে রাসূল আসার পর আল্লাহর বিপক্ষে মানুষের কোনো অভিযোগ না থাকে । আর 
আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী ও মহাবিজ্ঞানী । 

৪. আল্লাহর কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান : গ্রস্থাকারে প্রদত্ত আল্লাহ তায়ালার অহী সংকলনই 
আল্লাহর কিতাব নামে খ্যাত। সর্বমোট ১০৪ খানা কিতাবের কথা জানা যায়; যা 
আল্লাহ তায়ালা ৮ জন নবী রাসূলের ওপর নাযিল করেছেন। এগুলোর মধ্যে ১০০ খানা 
ছোট কিতাব, এগুলোকে সহীফা বলে । এর ১০ খানা হযরত আদম (আ)-এর ওপর, 
১০ খানা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ওপর, ৩০ খানা হযরত ইদরীস (আ)-এর ওপর 
এবং ৫০ খানা হযরত শীস (আ)-এর ওপর নাযিল হয়। আর বড় ৪ খানা কিতাবের 
মধ্যে তাওরাত নাধিল হয় হযরত মুসা (আ)-এর ওপর, যাবুর হযরত দাউদ (আ)-এর 
এপর, ইঞ্জিল হযরত ঈসা (আ)-এর ওপর এবং সর্বশেষ ও চূড়ান্ত কিতাব আল 
গুরআন নাযিল হয় সর্বশেষ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর ওপর । যেমন 
আল্লাহ তায়ালা বলেন_ 
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৭৮৪ সোল ভলত্াহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 
৫. আখেরাতের প্রতি ঈমান : ইসলামী জীবন দর্শনের মূলভিত্তি হলো আখেরাতের প্রতি 


ঈমান। দুনিয়ার জীবনের পরে একটি অনস্ত জীবন শুরু হবে, সে জীবনে ব্যক্তি তার 
দুনিয়ার কর্মকাণ্ডের ভিত্তিতে চিরস্থায়ী সুখ কিংবা দুঃখে নিপতিত হবে । আখেরাতের 
জীবন মূলত একটি স্তরভিত্তিক অশেষ যাত্রা। এর স্তরগুলো হলো (ক) মউত, (খ) 
বারযাখ, (গ) কেয়ামত, (ঘ) হাশর, (উ) মীযান, (চ) জান্নাত, (ছ) জাহান্নাম ইত্যাদি । 


. তাকদীরের প্রতি ঈমান : তাকদীরের প্রতি ঈমান ইসলামী আকিদার অন্যতম বিষয় । 


আল্লাহ তায়ালার সীমাহীন প্রজ্ঞার দাবি অনুসারে লিপিবদ্ধ পৃথিবীর সকল কিছুর 
ভাগ্যলিপি হলো তাকদীর । মানুষ কী ছিল, কী করবে এবং কী হবে তার পরিণতি, 
আল্লাহ তায়ালা পূর্ব থেকেই সব জানেন। কারণ তিনি অসীম ক্ষমতার অধিকারী । তার 
কাছে সময়ের অতীত বা ভবিষ্যৎ বলে কিছু নেই৷ তার নিকট সবকিছুই চিরন্তন 
বর্তমান । এ কারণেই তিনি জানেন মানুষ কী করবে বা কী করবে না কুরআন মাজীদে 


বিষয়টির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এভাবে_ hs 
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খ. শরীয়াহ (3/২1) : আকিদাগত দাওয়াত প্রদানের পর ইসলামী দাওয়াতের দ্বিতীয় 
আলোচ্য বিষয় হলো শরীয়াহ । শরীয়াহ হলো, আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত এবং রাসূলুল্লাহ (স) 
প্রদর্শিত ও বাস্তবায়িত বিভিন্ন হুকুম আহকাম এবং পারিবারিক, সামাজিক, জাতীয়, আন্তর্জাতিক, 
রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, আধ্যাত্মিক; শিক্ষা, সাংস্কৃতিক এবং বৈষয়িক কর্ম ও 
ইবাদতের নানা রীতিনীতি ৷ সংক্ষেপে একে ইবাদত ও মোয়ামালাত হিসেবে নামকরণ করা 
হয়। এর ধারা ও রীতি বিভিন্ন পর্যায়ের হয়ে থাকে । যেমন : 


১ 


আল্লাহ ও সৃষ্টিজগতের সম্পর্ক নির্ধারণ : আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টিজগতের একমাত্র মালিক। 
তিনি সৃষ্টিকর্তা, জীবনদাতা, জীবিকাদাতা, মৃত্যুদাতা, আইনদাতা এবং সর্বময় ক্ষমতার 
অধিকারী ৷ সুতরাং সৃষ্টিজগতের সাথে আল্লাহ তায়ালার সম্পর্ক হবে মনিব গোলামের । 
সৃষ্টিজগতের প্রতিটি সৃষ্টি নিঃশর্ত ও বিনা প্রশ্নে আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করবে । কারণ- 
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. আল্লাহ ও মানুষের সম্পর্ক নির্ধারণ : মানুষ আল্লাহর সৃষ্টিজগতের অন্তর্ভুক্ত হলেও 


আল্লাহ তায়ালা মানুষকে বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত করেছেন। মানুষকে কর্ম নির্বাচনের 
অধিকার দিয়েছেন এবং সে হিসেবে জীবনযাপনের ক্ষমতা দিয়েছেন । তিনি মানুষ সৃষ্টি 
করেছেন নিতান্তই তার ইবাদতের জন্য ৷ যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
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, মানুষ ও সৃষ্টিজগতের সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ : সৃষ্টিজগতের সাথে মানুষের সম্পর্ক কী, সে 


সম্পর্কের স্বরূপ ও চাহিদা কী, সে ব্যাপারেও প্রয়োজনীয় রূপরেখা পেশ করেছে 
ইসলামী শরীয়াহ। আল্লাহ তায়ালা বিশ্বজাহানের সকল সৃষ্টি মানুষের সুযোগ-সুবিধা ও 
সেবার জন্য সৃষ্টি করেছেন। এজন্য সৃষ্টিকুলকে তিনি মানুষের অধীন করে দিয়েছেন। 
০."ন আল্লাহ তায়ালা বলেন_ 
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৪. মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয় : ইলা শরীয়তের ভরের শাজাসিক দিক 

হলো মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক কেমন হবে, কোন সম্পর্কের দাবি কী, মানুষের 
প্রতি মানুষের কর্তব্য ও অধিকার কী, কিভাবে এ*সকল অধিকার আদায় করা হবে? 
ইসলামী শরীয়াহ-এর বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছে। যেমন : 
(ক) ব্যক্তিগত, (খ) পারিবারিক, (গ) সামাজিক, (ঘ) জাতীয়, (ড) আন্তর্জাতিক, (চ) 
ধর্মীয়, (ছ) রাজনৈতিক, (জ) অর্থনৈতিক, (ঝ) শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক, (এ) রাষ্ট্রীয়, (ট) 
সামরিক, (ঠ) নৈতিক, (ডে) আধ্যাত্মিক, (ঢ) পার্থিব, (ণ) পরকালীন ইত্যাদি সকল 
বিষয়ে ইসলামী শরীয়ায় যেভাবে সমাধান পেশ করা হয়েছে, একজন দাঈ এ 
বিষয়গুলোর প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে দাওয়াত প্রদান করলে তা অবশ্যই অধিক 
কার্যকর ও ফলপ্রসূ হওয়ার দাবি রাখে । 

গ. আখলাক (১১১) : মানুষের চিন্তা, বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও আচরণের এমন মযবুত 
অবস্থাকে আখলাক বলা হয়, যা থেকে কোনো চিন্তাভাবনা ছাড়া অনায়াসেই কোনো কার্যক্রম 
প্রকাশিত হয় । এটি ভালোও হতে পারে, আবার মন্দও হতে পারে ।-ভালো হলে তাকে 3১১ 
250.5 তথা প্রশংসনীয় চরিত্র আর মন্দ হলে ২2:*$ 9১১. তথা নিন্দনীয় চরিত্র বলা হয়। 
ইসলাম মানুষকে ২::.. 3১১1 অর্জনের এবং ২515553) বর্জনের নির্দেশ প্রদান 
করে । দাওয়াতে একজন দাঈকে ইসলামী আখলাকের অনন্য এ নীতি অনিবার্ষভাবে উল্লেখ 
করতে হবে । তাকে আখলাকে হামীদা অর্জন করে চারিত্রিকভাবে দাওয়াত প্রদান করতে 
হবে। রাসূলুল্লাহ (স) এবং তার সাহাবীগণের জীবনবৃত্তান্ত পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান 
হয়, তাদের মুখের দাওয়াতের চেয়ে তাদের নৈতিকতা ও আচরণই মানুষকে বেশি প্রভাবিত 
করেছে এবং এর ভিত্তিতেই অধিকাংশ লোক ইসলাম গ্রহণ করেছে। সুতরাং দাঈ ইসলামী 
আখলাক দাওয়াতের মধ্যে অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করে নেবেন। তবে বেশি চেষ্টা করবেন 
ইসলামের নৈতিক দর্শন নিজের মধ্যে ধারণ করতে । ইসলামী আখলাকে সমৃদ্ধ হওয়ার জন্য 
দাঈকে যেসব গুণাবলি অর্জন করতে হবে তা হচ্ছে- 

১. তাকওয়া অবলম্বন-করা : সৎগুণ ও সুন্দর চরিত্র সংরক্ষণের মূল মাধ্যম হলো 
তাকওয়া । আল্লাহ্‌ তায়ালার সকল হুকুম-আহকাম মেনে চলা এবং তার শাস্তির ভয়ে 
সকল মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকাই তাকওয়া । কুরআন মাজীদে বিভিন্নভাবে 
তাকওয়া অবলম্বনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
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২. সত্যবাদিতা অবলম্বন করা : তাকওয়া উৎসারিত গুণ হলো সত্যবাদিতা। এটি এমন 
উচ্চস্তরের মানবিক গুণ যে, নবুয়ত পাওয়ার আগেই মহানবী (স) এ গুণ অবলম্বনের 
কারণে গোটা আরবে আল আমিন হিসেবে পরম গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। 
কুরআন ও হাদীসে সত্যবাদিতা অবলম্বনের জন্য বিভিন্নভাবে আদেশ দেওয়া হয়েছে। 

৩. আমানত সংরক্ষণ করা : মানুষের কাছে তার নিজের শরীর, ক্ষমতা, সৃজনশীলতা, 
সম্পদ প্রভৃতি আল্লাহর আমানত । একইভাবে অন্য মানুষের জীবন, সম্পদ ও সম্মান 
তার নিকট আমানত। আল্লাহ্‌ তায়ালা এ আমানত সঠিকভাবে সংরক্ষণের আদেশ 
দিয়েছেন। তিনি বলেন- ১3815 1953113551 93১1 0; 
লহ সে) বলেন- 0 ২ ১০5৯১ 


vww.abswer.com 


www.abswer.com 


৭৮৬ ালন্রাআৰ ফাযিল স্রাতক গাহ৬ [সখিজ ৷ ঘিলীয় বৰ্ম জজ 


১০. 


১১. 


১২. 


ওয়াদা পূর্ণ করা : আল্লাহর হুকুম ও রাসূলুল্লাহ' (স)-এর জীবনাদর্শের সাথে সাংঘর্ষিক না 

হলে ব্যক্তি যে ওয়াদা করবে, সে ওয়াদা পূর্ণ করতে হবে । কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেন- 

SLAG Bl S33 UC; 

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন- 4] 545 3 ৬০১০ 3 

সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা : ব্যক্তি নিজের ওপর থেকে শুরু করে সমাজের প্রতিটি পর্যায়ে 

সুবিচার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আল্লাহ তায়ালা নিজে সুবিচার করেন এবং রাসূলুল্লাহ 

(স) তার গোটা জীবন সুবিচার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামেই নিবেদিত ছিলেন । আল্লাহ তায়ালা 

বলেন- ১৪ ০5915১1১1১০] 

শালীন জীবনযাপন করা : ইসলাম শালীন, শোভন ও সুন্দর জীবনযাপন করা সকলের 

জন্য ফরয করেছে। মন্দ ও অশালীন কাজ থেকে দূরে থাকার আদেশ দেওয়া হয়েছে। 

কারণ আল্লাহ তায়ালা অশ্লীল কথা, কাজ ও চিন্তাধারা হারাম কয়েছেন.। 

আত্মশুদ্ধি অর্জন করা : ইসলামে বাহ্যিক পবিত্রতা অর্জনের পাশাপাশি অন্তরের 

পবিত্রতা অর্জনের ওপরও অত্যধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। এ ধারার পবিত্রতা 

অর্জনকে সফলতার মাপকাঠি নির্ধারণ করা হয়েছে । যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
7৫85 LE 5 USS ৯৪61৮ 


'. মানবসেবা করা : ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের হক আদায়, হক আদায়ের ক্ষেত্রে 


আত্মীয়তার সম্পর্ক বিবেচনায় অধিকতর ঘনিষ্ঠ থেকে শুরু করে পর্যায়ক্রমে 
পরবর্তীদের অগ্রাধিকার প্রদান করা কর্তব্য । যেমন রাসূলুল্লাহ (স) বলেন 


১০0 0358১5210৫5 
হালাল উপার্জন করা : আল্লাহ তায়ালা যে উপায়ে জীবিকা উপার্জন বৈধ রেখেছেন 


সেভাবে জীবিকা উপার্জন করা। এটি ইবাদত কবুলের মূল এবং আখেরাতে সফলতা 


লাভের প্রধান উপায় । আল্লাহ তায়ালা বলেন- 

SUBIC 8১805 5 ১5 উড Gl ০৬ 019 
পবিত্র -ও পরিচ্ছন্ন থাকা : ইসলামে ব্যক্তির পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন থাকাকে ইবাদত কবুল 
হওয়া ও সুস্থ থাকার প্রধান উপায় হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা 

বলেন- 55+ ৮৯৫ 4211 
আর রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন- 90533137454 
সবর অবলম্বন করা : বৈষয়িক কিংবা ধর্মীয় যে কোনো কাজে সফলতা লাভের প্রথম 
শর্ত হলো সবর বা ধৈর্য অবলম্বন করা । কেননা আল্লাহ তায়ালা ধৈর্যধারণের আদেশ 
দিয়ে বলেন- 

১1১5 5151 AAS Glos Biles Bel ডন উঃ 13 
সত্যের ওপর অবিচল থাকা : যে কোনো মূল্যে সত্যের ওপর অটল থাকতে হবে। 
বাতিলের সাথে আপস বা বাতিলের কাছে আত্মসমর্পণ করা যাবে না। কৌশলগত 
কারণে বাহ্যিকভাবে কোথাও আপস করতে হলে সেটাও প্রজ্ঞা ও দক্ষতার সাথে 
করতে হবে। তাকওয়া, তাওহীদ ঈমান বিকিয়ে দিয়ে কোনো আপস করা যাবে না। 
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১৩. ইবাদতে একনিষ্ঠ হওয়া : নিষ্ঠাহীন ইবাদত আল্লাহ করুল করেন না। এজন্য 
মুমিনদেরকে ইবাদতে নিষ্ঠাবান হতে হবে। কারণ নিষ্ঠাহীন ইবাদত নিজের সাথে 
প্রতারণা ছাড়া কিছুই নয় । 

১৪. আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করা : মুমিনের সকল কাজ একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির 
জন্যই করতে হবে। কারণ আল্লাহর সন্তষ্টি উদ্দেশ্য না হলে সালাতের মতো অতি 
গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতও ধ্বংসের কারণে পরিণত হয়। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন_ 

DIETZEL ০0 ০35057532৮5 2 ডা 9317৮010355 

১৫. আল্লাহর ওপর ভরসা রাখা : মুমিন সকল ক্ষেত্রে সকল কাজে সফলতা অর্জনের জন্য 
যেমন আল্লাহ তায়ালার ওপর ভরসা রাখবে, তেমনি ব্যর্থ হলেও হতাশায় ভেঙে পড়বে 
না। সেক্ষেত্রেও আল্লাহর ওপর ভরসা রাখবে এ বিশ্বাসে যে, যা হয়েছে তা কল্যাণের 
জন্যই হয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 03% 23 454 410 ৮125 

উপসংহার : বস্তুত ইসলামী দাওয়াহ-এর মৌলিক উপাদান হিসেবে আকিদা, শরীয়াহ, 

আখলাক ইত্যাকার বিষয়গুলোকে দাঈ যদি প্রকৃত দাবি ও বাস্তবতাসহ উপস্থাপন করতে 
সক্ষম হন, তাহলে প্রতিটি বিবেকবান মানুষই ইসলামের উপযোগিতা এবং তা গ্রহণের 
আবশ্যকতা সম্পর্কে প্রত্যয়ী হবেন এবং ইসলাম গ্রহণে অনুপাপীত হবেন। 


৫55 55541112325 শ2)451814 sls: (9061 
প্রশ্ন: ৩২ ইসলামী দাওয়াহ-এর বিষয়বস্তু হিসেবে 'শরীয়াহ'-এর গুরুতু আলোচনা কর। 


তন্ন॥॥ উপস্থাপনা : ইসলামী দাওয়াহ-এর অন্যতম বিষয়বস্তু হচ্ছে, *শরীয়াহ'। শরীয়াহ 
হলো আল্লাহ তায়ালাপ্রদত্ত এবং রাসূলুল্লাহ (স) প্রদর্শিত ও বাস্তবায়িত বিভিন্ন হকুম-আহকাম 
এবং পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, আন্তর্জাতিক, সাংস্কৃতিক ও বৈষয়িক 
কর্ম ও ইবাদতের নানা রীতিনীতি। সংক্ষেপে একে ইবাদত ও মোয়ামালাত হিসেবে 
নামকরণ করা হয়। ইসলামী দাওয়াতকে কার্যকর ও ফলপ্রসূ করার জন্য দাঈকে অবশ্যই 
পূর্ণ শরীয়াহ পালনকারী হতে হবে। ইসলামের ধারক ও বাহক সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ 
মহামানব বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (স) ও তাঁর সাহাবায়ে কেরাম তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ৷ 
অতএব ইসলামী দাওয়াহ-এর বিষয়বস্তু হিসেবে শরীয়াহ-এর গুরুত্ব অপরিসীম ৷ নিয়ে 
পঞ্সালোকে এ সম্পর্কিত আলোচনা পেশ করা হলো। 

5 5159:91555444155255 58941 2৫2: 

ইসলামী দাওয়াহ-এর বিষয়বস্তু হিসেবে “শরীয়াহ'-এর গুরুত্ব : ইসলামী দাওয়াহ-এর 
(ণধয়বস্তু হিসেবে শরীয়াহ-এর গুরুত্ব অপরিসীম । শরীয়াহ পালনকারী হওয়া ছাড়া ইসলামী 
দাওয়াহ-এর কাজ কখনোই সম্ভব নয়। কেননা একটি উত্তম আদর্শ ও মতবাদ প্রচার করতে 
&লে ব্যক্তিকে অবশ্যই শরীয়াহ পালনকারী হতে হবে । অন্যথা সমাজে সে ঘৃণিত ও নিন্দিত 
&ংণ । তার কথা কেউ গ্রহণ করবে না। 

দশমী হযরত মুহাম্মাদ (স), সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ী ও ওলামায়ে কেরাম যুগে যুগে 
স্ইগপামী শরীয়াহ-এর পূর্ণ অনুসারী ছিলেন বলেই ইসলামের প্রচার ও প্রসার করতে সক্ষম 
&(॥ছেন। তাদের শরীয়াহ পালনের নমুনা ও চরিত্র মাধুর্ষে মুগ্ধ হয়েই দলে দলে লোক 
গপ।মের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছেন। তাদের আচার-আচরণ, সুমিষ্ট ভাষণ, 
লালন, আমানত, দিয়ানত, লেনদেনসহ সর্বকাজে ছিল ইসলামী আখলাক তথা নবী 
॥18। তাই তাদের দ্বারা ইসলামের প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে বিশ্ববিজয় সম্ভবপর 
॥/॥ধল । নিয়ে ইসলামী দাওয়াহ-এর বিষয়বস্তু হিসেবে শরীয়াহ-এর গুরুত্বপূর্ণ কতিপয় 
[॥ Y(ল ধরা হলো। যেমন : 
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ক. আল্লাহ ও সৃষ্টিজগতের সম্পর্ক নির্ধারণ : আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টিজগতের একমাত্র মালিক । 
তিনি সৃষ্টিকর্তা, জীবনদাতা, জীবিকাদাতা, মৃত্যুদাতা, আইনদাতা এবং সর্বময় ক্ষমতার 
অধিকারী । সুতরাং সৃষ্টিজগতের সাথে আল্লাহ তায়ালার সম্পর্ক হবে মনিব গোলামের । 
সৃষ্টিজগতের প্রতিটি সৃষ্টি নিঃশর্ত ও বিনাপ্রশ্নে আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করবে । যেমন , 
আল্লাহ তায়ালা বলেন- g 

3035 409 ৩৪৪৩ ০০১ এ LG SNA Lj 

খ. আল্লাহ ও মানুষের সম্পর্ক নির্ধারণ : মানুষ আল্লাহর সৃষ্টিজগতের অন্তর্ভুক্ত হলেও 
আল্লাহ তায়ালা মানুষকে বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত করেছেন। মানুষকে কর্ম নির্বাচনের 
অধিকার দিয়েছেন এবং সে হিসেবে জীবনযাপনের ক্ষমতা দিয়েছেন । তিনি মানুষ সৃষ্টি 
করেছেন নিতান্তই তার ইবাদতের জন্য । যেমন আল্লাহ তায়ালা বন্বেন- 

BILAL 8 ৮১9 2৯ ৬১১ এ 

গ. মানুষ ও সৃষ্টিজগতের সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ : সৃষ্টিজগতের "সাথে মানুষের সম্পর্ক কী? সে 
সম্পর্কের স্বরূপ ও চাহিদা কী? সে বিষয়েও প্রয়োজনীয় রূপরেখা পেশ করেছে ইসলামী 
শরীয়াহ। আল্লাহ তায়ালা বিশ্বজাহানের সকল সৃষ্টি মানুষের সুযোগ-সুবিধা ও সেবার 
জন্য সৃষ্টি করেছেন। এজন্য সৃষ্টিকুলকে তিনি মানুষের অধীন করে দিয়েছেন। যেমন 
আল্লাহ তায়ালা বলেন- 

LOE 65:55 ১০১৭ ০১ LG ০৬৮০) ৪৪ ৬ (50940 0955 
Lous 55525 

ঘ. মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ : ইসলামী শরীয়তের সবচেয়ে প্রায়োগিক দিক 
হলো মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক কেমন হবে? কোন সম্পর্কের দাবি কী? মানুষের 
প্রতি মানুষের কর্তব্য ও অধিকার কী? কিভাবে এ সকল অধিকার আদায় করা হবে? 
ইসলামী শরীয়াহ এর বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছে। যেমন : 

১. ব্যক্তিগত : ব্যক্তির বিশ্বাস, কার্যক্রম, দায়িতৃ ও কর্তব্যের সীমা নির্ধারণ এবং কাজের 
জন্য ব্যক্তিকে স্বতন্ত্রভাবে দাঈ করে ইসলাম ব্যক্তিগত দায়িত্ব ও কর্তব্যের সীমা 
নির্ধারণ করে দিয়েছে। এজন্য প্রথমেই ব্যক্তিকে তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতে দৃঢ় 
বিশ্বাস পোষণের আহ্বান জানানো হয়েছে । যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
MELA LOA 410 9০ ৩১ 03 55 LULU 95 

5925 2 

২. পারিবারিক : মাতাপিতা, সন্তানসন্ততি, স্বামী-স্ত্রী, ভাইবোন এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের 
নিয়ে মুসলিম পরিবার গঠিত । পরিবারের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা, বিশ্বাস, 
ভালোবাসা, সৌহার্দ, সহানুভূতি, সম্প্রীতি ও সর্বাত্মক সহযোগী মনোভাব প্রতিষ্ঠার 
জন্য ইসলামী শরীয়াহ প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান প্রদান করেছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা 
বলেন-15335 5555 35:০0 ৯9 ১5:৮0 48৯ ASA Sly 
এছাড়া ইসলামী শরীয়াহ বিভিন্নভাবে নিকটাত্রীয়দের নানা ধরনের হক নির্ধারণ করে 
দিয়ে তা আদায়ের পথনির্দেশ করেছে এবং এর মাধ্যমে পারিবারিক অবকাঠামো, 
শান্তি ও নিরাপত্তা সংরক্ষণ নিশ্চিত 


করেছে। 
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৩. 


সামাজিক : যাদুর নাহি কীনা খরায় ভনাজীয়, মুসলিম অমুসলিম এবং 
পাড়াপ্রতিবেশী নিয়ে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার ভিত্তিতে তাকে সামাজিক জীবনযাপন 
করতে হয়। অন্যায়, অবিচার, জুলুম, আত্মসাৎ, চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি ও নানা 
রকমের মন্দ আচরণ সামাজিক জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে । এ অবস্থা দূর করে 
শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামী শরীয়াহ বিস্তারিত নির্দেশনা প্রদান করেছে। 
ইনসাফ প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন_ 5১৯11 ০5815511১21 
জাতীয় : জাতীয় জীবনে অনৈক্য, আস্থাহীনতা এবং দায়িতু পালনে অবহেলা জাতিকে 
অনেকাংশেই পিছিয়ে দেয়। এ অবস্থা দূর করার জন্য ইসলামী শরীয়তে মুসলিম 
জাতিকে এক্যবদ্ধ ও আস্থাশীল থাকার এবং প্রত্যেককে ব্যক্তিগতভাবে জাতীয় দায়িত্ব 
পালনের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। সকল পর্যায় ও ক্ষেত্রে জাতীয় স্বার্থে সবাইকে 
এক্যবদ্ধ থাকার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
AES NG CES SDS 1০553 
আন্তর্জাতিক : বর্ণ ও অঞ্চলগত সংঘাত বিশ্বে অশান্তি সৃষ্টি -করে। সাম্রাজ্য বিস্তারের 
পায়তারা, জবরদখল ও যুদ্ধ বিশ্ব পরিস্থিতিকে অশান্ত করে তোলে। ইসলামী শরীয়াহ 
বিশ্বে সকল কালের ও সকল দেশের মানুষকে একই বংশোদ্ভূত ঘোষণা দিয়ে দেশে 
দেশে, জাতিতে জাতিতে, বর্ণ ও অঞ্চলগত সংঘাতের অবসান ঘটিয়েছে। যেমন 
আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
OUI Us HOGS BS 785 62 HOLS ৩ ৬ 611 1510 
৫২211 085 LEGS] HLL 
ধর্মীয় : ধর্ম নিয়ে সংঘাত, রক্তপাত ও বাড়াবাড়ি বিভিন্ন ধর্মানুসারী মানুষদের জীবন 
দুর্বিসহ করে রেখেছে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা মানুষের জীবন অশান্ত করে তুলেছে। এ 
প্রেক্ষিতে ইসলামী শরীয়াহ পরমত সহিষ্ণুতার অনন্য নীতিমালা ঘোষণা করেছে। 
আল্লাহ তায়ালা বলেন_ (৯1০ ১:২0 9455 55 3501০ 65818 
রাজনৈতিক : এক আল্লাহর পরিবর্তে তার সৃষ্টির প্রভূত ও গোলামি মানুষের 
রাজনৈতিক জীবনকে আক্ষরিক অর্থেই বিপর্যস্ত করে রেখেছে। এতে আশরাফুল 
মাখলুকাত মানুষ সরাসরি অন্য মানুষের গোলামিতে বাধ্য হচ্ছে। আল্লাহর পরিবর্তে 
মানুষ মানুষকে জীবন ও জীবিকার মালিক মনে করছে। আদর্শিক দৈন্যতার শিকার এ 
সকল অপূর্ণ মানুষকেই মানুষ অনুসরণযোগ্য আদর্শ হিসেবে বেছে নিচ্ছে । ফলে 
রাজনৈতিক জীবনে নেমে আসছে অন্তহীন বিশৃঙ্খলা । এ সমস্যা নিরসনে ইসলামী 
শরীয়াহ আল্লাহ ছাড়া আর কোনো সৃষ্টিরই যে প্রভুত্ব করার যোগ্যতা নেই, সে বিষয়টি 
অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ঘোষণা ও প্রমাণ করার প্রয়াস পেয়েছে। যেমন কুরআন মাজীদে 
একাধিক স্থানে আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
FURS ৯৪ এ] ০557০ 41054510105 4 
55] ৮0155 31013 0 4 
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৮. 


১১. 


অর্থনৈতিক : সুদ, ঘুস, আত্মসাৎ, উপার্জন ও র্যয়ে হারাম পদ্ধতি অনুসরণ, সম্পদের 
অসম বন্টন প্রভৃতি হচ্ছে মৌলিক অর্থনৈতিক্ক সমস্যা। ইসলামী শরীয়াহ এসব 
সমস্যার সমাধানে শ্রমনির্ভর ও যাকাতভিত্তিক এবং সুদমুক্ত অর্থব্যবস্থা চালু করেছে। 
এ অর্থব্যবস্থার মূল লক্ষ্য মানুষের আর্থিক সমৃদ্ধি অর্জন, সম্পদের সুষম বণ্টন, মৌলিক 
চাহিদা পূরণ এবং উৎপাদন ও উপার্জনে ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা । এজন্য মানুষকে হালাল 
জীবিকা উপার্জনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 

০০১০1০১০১35 YS ULL HE ১০৩৭ ৩৪ 51015 ৮৬43 


অর্থব্যবস্থাকে শোষণমুক্ত রাখতে সুদকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ 


তায়ালা বলেন- 153511 525 6:51 1110 


. শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক : নীতি আদর্শহীন শিক্ষা এবং অশালীন সংস্কৃতির চর্চা মানুষের 


জীবনকে উচ্ছৃঙ্খল করে তোলে । এছাড়া অশিক্ষা ও নিরক্ষরতা মানুষকে কুসংস্কারপূর্ণ 

অন্ধকার জীবনে ঠেলে দেয়। এ সমস্যা সমাধানে ইসলাম সবার জন্য শিক্ষাঘহণকে 

ফরয করেছে এবং নিষিদ্ধ করেছে সকল অশালীন আচরণ ও সংস্কৃতি চর্চা। 

শিক্ষাগ্রহণের ক্ষেত্রে উৎসাহ দিতে জ্ঞানীদের সক্ষম ও মর্যাদার কথা অকুষ্ঠচিত্তে ঘোষণা 

করা হয়েছে । যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন_ 

শিক্ষাগ্রহণকে ফরয ঘোষণা করে রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন_ 

অশালীন সংস্কৃতি চর্চা নিষিদ্ধ করে কুরআন মাজীদে ঘোষণা করা হয়েছে- 

৮১১5514095৭ 5 ০১ Cra 05 010৯4 3০ 91 
-035155 SN Abs 0155 115 2৯80 01 


 রাষ্ত্রীয় : শাসকদের উদাসীনতা ও দুঃশাসন, নাগরিকদের অবাধ্যতা ও দায়িতহীনতা 


এবং শাসক ও -শাসিতের সম্পর্ক হীনতাই রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রধান সমস্যা । এ সমস্যা 
নিরসনে ইসলামী শরীয়াহ সুন্দর দিক নির্দেশনা প্রদান করেছে। যেমন কুরআন 
মাজীদে শাসক ও শাসিতের দায়িতৃ নির্দেশ করে আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
301৮৬ 5 HAAS Bl UDA ৩] SSL 545 ঢা 25489 
41১০510৮০58 Milos (৮৯০ 201 01155055855 
LLL DN ৪30 33451 Al ALL 35৭ 53549 
Ecce JIG 210 MEG gS ৩3 55905 
সামরিক : সামরিক জীবনের মূল সমস্যা হলো অন্যায় আক্রমণ ও যুদ্ধক্ষেত্রে 
সীমালজ্ঘন। আর যুদ্ধ শেষে নির্বিচার হত্যা ও লুষ্ঠন এ সমস্যাকে আরও ভয়াবহ ও 
অমানবিক করে তোলে । তাই বেসামরিক লোক, নারী, শিশু, বৃদ্ধ এবং বিকলাঙ্গদের 
বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা, তাদেরকে হত্যা করা, সাধারণ লোকদের ঘরবাড়ি 
জ্বালিয়ে দেওয়া, ফল ও ফসলের ক্ষতি করা, অকারণে গাছগাছালি কেটে ফেলা 
ইত্যাদিকে কুরআন মাজীদে সীমালজ্ঘন হিসেবে চিহ্নিত করে এ সকল কাজ থেকে 


বিরত থাকার কঠোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। 
রি www.abswer.com 
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১২. নৈতিক : নৈতিক অধঃপতন মানবজাতির ধ্বংস ডেকে আনে । মানুষ আশরাফুল 


১৩. 


১৪. 


মাখলুকাত হওয়ার নেপথ্যে তার উন্নত চরিত্র নিঃসন্দেহে সর্বাধিক প্রভাবক বিষয় । 
ইসলামী শরীয়াহ তাই মানুষকে সুন্দর নৈতিক চরিত্র গড়ে তোলার নির্দেশনা দিয়েছে। 
নীতি ও চরিত্রহীনতার সমস্যা থেকে মুক্তিলাভের জন্য ইসলাম মানুষকে নবী 
রাসূলগ্বণের আদর্শে এবং আল্লাহর গুণে গুণাস্বিত হওয়ার আদেশ দিয়েছে। যেমন 
আল্লাহ তায়ালা বলেন- 

- 9354 ৬৯8০৮ MS bls hie 
বস্তুত মানুষকে -নৈতিক দিক থেকে পবিত্র ও শুদ্ধ রাখার ব্যাপারে ইসলাম ছাড়া 
পৃথিবীর আর কোনো জীবনব্যবস্থাই এতো বেশি গুরুত্বারোপ করেনি । মানুষের শাস্তি 
ও সমৃদ্ধি এবং আখেরাতে মুক্তির একমাত্র শর্ত হিসেবে উত্তম ও পবিত্র চরিত্রকে 
নির্ধারণ করে দিয়ে ইসলাম বিশ্ব মানবের নৈতিক সমস্যা সমাধানের অবিসংবাদিত 
ব্যবস্থা কায়েম করেছে। 
আধ্যাত্মিক : ইসলামই একমাত্র জীবনব্যবস্থা যেখানে মানুষের দৃশ্যমান কর্মকাণ্ডের 
নেপথ্যে একটি সক্রিয় অদৃশ্য সত্তার উপস্থিতির কথা বলা হয়েছে। কুরআন মাজীদে 
মানুষের দুটি সত্তার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। একটি দেহ আর অন্যটি আত্মা। 
পরিপূর্ণ মানুষ হওয়া এবং সার্বিক সফলতা লাভের জন্য তাই মানুষকে দৈহিক ইবাদত 
ও পবিত্রতার পাশাপাশি আত্মিক ইবাদত ও পবিত্রতা অর্জন করতে হয়। সে কারণে 
ইসলাম আত্মিক সমস্যা নিরসনেও উদ্যোগ নিয়েছে। কুরআন মাজীদে আল্লাহ তায়ালা 
ঘোষণা করেন- (445 ১০ ৩৮১53 055 bs Lil 
আধ্যাত্মিক শুদ্ধতা ছাড়া লোক দেখানো ইবাদত করলে তা কবুল হবে না; ররং তা 
ব্যক্তির জন্য ধ্বংস ডেকে আনবে । এ সম্পর্কে কুরআন মাজীদে হুসিয়ারী উচ্চারণ করা 
হয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 

08548558004 SE A SENS 
বস্তুত ইসলাম মানুষকে শুধু দেহ সর্বস্ব কোনো প্রাণী হিসেবে গণ্য করে না। ইসলাম 
মানুষকে সকল প্রাণী থেকে আলান্দা আধ্যাত্মিক চেতনাসম্পন্ন সৃষ্টি মনে করে। সাথে 
সাথে এ আধ্যাত্মিক চেতনাকেই তার শ্রেষ্ঠত্বের কারণ হিসেবে বিবেচনা করে এর 
যথাযথ যত্ন ও ভূমিকা নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশনা দেয় । 
পার্থিব : ইসলাম দুনিয়ার জীবনকে অপ্রয়োজনীয় জীবন হিসেবে ব্যাখ্যা করে তাকে 
পরিত্যাগ করার আদেশ দেয়নি; বরং মানুষের জীবনের ব্যর্থতা ও সাফল্যের মাপকাঠি 
হিসেবে দুনিয়ার জীবনকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছে এবং দুনিয়ার জীবনকে আল্লাহর 
নির্দেশ অনুসারে ও রাসূলুল্লাহ (স)-এর আদর্শের অনুসরণে কাটানোর আদেশ 
দিয়েছে। কেননা দুনিয়ার জীবনের কর্মকান্ডের ওপর ভিত্তি করেই আখেরাতের সাফল্য 
বা ব্যর্থতা নির্ধারিত হবে। যেমন নবী করীম (স) বলেন- 535 ২25 143%11 
অর্থাৎ, “দুনিয়া আখেরাতের শস্যক্ষেত্র।” সেজন্য ইসলাম মানুষকে দুনিয়া ও 
আখেরাত দু'জীবনেরই সাফল্য ও কল্যাণ লাভের প্রার্থনা শিখিয়েছে। যেমন আল্লাহ 
তায়ালার বাণী- 

বারা কা SLs 
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দুনিয়ার জীবনকে সবদিক থেকে সুন্দর করার জন্য ইসলাম শুধু আদেশ দিয়ে বা 
আদর্শ পেশ করেই নিজের দায়িড় শেষ করেনি; বরং পৃথিবীতে অনুসরণের জন্য আল 

_ কুরআনের মত একটি পরিপূর্ণ সংবিধানও পেশ করেছে। 

১৫. পরকালীন : দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী। এ জীবন নশ্বর। দুনিয়ায় জীবনযাপন শেষে 
মানুষ আখেরাতের অনন্ত জীবনে প্রবেশ করে। এ জীবনের সফলতাই আসল 
সফলতা । এ জীবনে ব্যর্থ হওয়া মানে চিরস্থায়ী ধ্বংসে পতিত হওয়া । এজন্যে ইসলাম 
মৃত্যু পরবর্তী এ অনন্ত জীবন আখেরাতকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়ার নির্দেশনা দেয়। 
যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন_ 

02525১8০50৮: €5504 চস ৪ 20৮85 সিনা 
বস্তুত আল্লাহর নিকট পরকালমুখী চেষ্টা, সাধনাই গ্রহণযোগ্য । যেমন আল্লাহ তায়ালার 
বাণী- 44৮: 966 4130585৩৮5৮ (৯১০ 52 90৬5 
155১5 অর্থাৎ, আর যারা পরকাল কামনা করে এবং মুমিন অবস্থায় তার জন্য 
যথাযথ চেষ্টা করে, এমন লোকদের চেষ্টাই স্বীকৃত হয়ে থাকে। 

(সূরা বনি ইসরাঈল : আয়াত- ১৯) 
উপসংহার : ইসলামী দাওয়াহ-এর ক্ষেত্রে শরীয়াহ-এর গুরুত্ব অপরিসীম। শরীয়ার দিকনির্দেশনা 
এবং এর অনুসরণ ছাড়া ইসলামী দাওয়াহ-এর কাজ কখনোই সম্ভব নয় । কেননা একটি উত্তম আদর্শ 
ও মতবাদ প্রচার করতে হলে ব্যক্তিকে সর্বপ্রথম ইসলামী শরীয়াহ-এর অনুসারী হতে হবে । অন্যথা 
তার কথা কেউ গ্রহণ করবে না। সুতরাং ইসলামী দাওয়াই-এর প্রচার, প্রসার ও সম্প্রসারণ করতে 


হলে দাঈকে অবশ্যই শরীয়াহ-এর পূর্ণাঙ্গ অনুসারী হতে হবে। 
১ 99১৭6 53245 52591 20351 52 LS SEG: পে) IL 


৮০০ 
আ প্রশ্ন : ৩৩11 {NN 2035] 520 ও 5১১ বলতে কী বোঝ? 
বিস্তারিত আলোচনা কর। 
উতর।॥। উপস্থাপনা : আকিদা, শরীয়াহ ও আখলাক হচ্ছে ইসলামী দাওয়াহ-এর মৌলিক 
উপাদান । আর ইসলামী দাওয়াহ হলো অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদত ৷ পৃথিবীর প্রথম 
মানব আল্লাহর নবী আদি পিতা হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে শেষনবী হযরত 
মুহাম্মাদ (স) পর্যন্ত নবী রাসূলগণের সকলেই মানুষের ইহ ও পরকালীন কল্যাণে ইসলামী 
দাওয়াহ-এর কাজ করেছেন। কারণ ইসলামেই রয়েছে মানুষের জীবনযাপনের প্রয়োজনীয় 
সকল দিক নির্দেশনা । কারণ একমাত্র ইসলামই হলো একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। মানুষের 
জীবনের এমন কোনো দিক বা বিভাগ নেই, যে সম্পর্কে ইসলাম সুনির্দিষ্ট মূলনীতি পেশ 
করেনি। এ কারণে ইসলামী দাওয়াহ মূলত ইসলামের পূর্ণাঙ্গ জীবনদর্শন ও বিধিবিধানসমূহের 
প্রতি দাওয়াত । নিয়ে প্রশ্নালোকে ইসলামী দাওয়াহ-এর মূল তিনটি প্রতিপাদ্য বিষয় 


জজ উসৃলুদ দাওয়াহ চি HS 
চি 

ক. আকিদা পরিচিতি : আকিদা শব্দটি আরবি একবচন। এর বহুবচন হচ্ছে ১১৮৪০ | এটি 
ঈমানের পরিপূরক শব্দ। ইসলামে আকিদা ও ঈমানের বিষয়সমূহ অভিন্ন। ইসলামী 
দাওয়াতের ক্ষেত্রে আকিদা ও ঈমানের মৌলিক বিষয়গুলো সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 


Gs Sly UL ৬৭ IS SLANG 5 be 9 ৩১০5 45০5 ৬৭ 
Un ES LL EAL 55851017511 bs ১৭ 55851 51435 
অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
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অর্থাৎ, হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আন; তার রাসূলের প্রতি ঈমান আন 

এবং ঈমান আন সে কিতাবের প্রতি যে কিতাব তিনি তার রাসূলের ওপর নাযিল করেছেন 

আর সে কিতাবের প্রতিও ঈমান আন যে কিতাব তিনি এর আগে নাযিল করেছেন। যে 
ব্যক্তি আল্লাহ, তার ফেরেশতা, তার কিতাবসমূহ, তার রাসূলগণ এবং আখেরাতে অবিশ্বাস 

করে, সেতো দূরবর্তী গোমরাহিতে নিমজ্জিত হয় । (সূরা নিসা : আয়াত- ১৩৬) 

মহানবী (স) ঈমানের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন- 

১১010 ৮৪15 ১৯৬ 90005 চি GONE UL ৩৮5 Sl Ls 

+ 71৮১৯ 
কিতাবসমূহের ». তার রাসূলগণের , আখেরাতের এবং তাকদীরের 
ভালোমন্দের প্রতি ৷ (সহীহ বুখারী ও মুসলিম) 

উল্লিখিত আয়াতে কুরআন ও হাদীস থেকে এ কথা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামী 

আকিদার মূল বিষয় হলো ৬টি । যথা : 

১. আল্লাহর প্রতি ঈমান । 

২. ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান । 

৩. নবী রাসূলগণের প্রতি ঈমান। 

৪. আল্লাহর কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান। 

৫. আখেরাতের প্রতি ঈমান । 

৬. তাকদীরের প্রতি ঈমান ৷ 

নিম্নে এ বিষয়গুলো সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করা হলো। যেমন : 

১. আল্লাহর প্রতি ঈমান : আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার অর্থ হলো, তার অস্তিতৃ, ক্ষমতা, 
প্রকৃতি, রুবুবিয়াত, উলুহিয়াত এবং যাত ও সিফাতের ওপর সুদৃঢ় বিশ্বাস পোষণ 
করা। এও বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ তায়ালা একমাত্র প্রতিপালক, সৃষ্টিকর্তা, 
জীবনদাতা, বিধানদাতা, সকল কাজের নিয়ন্ত্রক, সর্বময় ক্ষমতার মালিক, এক 
অদ্বিতীয় ও স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং ইবাদত পাওয়ার একমাত্র যোগ্য সত্তা। তিনি অসীম 
জ্ঞানী, সদাজাগ্রত, অপরিসীম, ক্ষ্মৃভারান। এরং-অতিক্ষমাশীল । তিনিই প্রথম, তিনিই 
শেষ, তিনিই আদি এবং তিনিই 


হি... লিরিজ : দবিতীরবর্ষ = 
সুতরাং আল্লাহর প্রতি এভাবেই ঈমান আনা এবং এর প্রতি পুরোপুরি বিশ্বস্ত থাকার 
মাধ্যমে ব্যক্তি মুমিন হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। এক্ষেত্রে সামান্যতম ভিন্নতা বা 
অস্বীকৃতিও গ্রহণযোগ্য নয়। 
, ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান : ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান আনার অর্থ হলো, এ বিশ্বাস 
পোষণ করা যে, ফেরেশতারা আল্লাহর দাসানুদাস। তাদের স্বাধীন ইচ্ছা নেই। ক্ষুধা, 
তৃষ্যা, ক্লান্তি, বিশ্রাম, অবাধ্যতা, অস্বীকার, বংশবৃদ্ধি, কলহ ইত্যাদি কোনো প্রবণতা 
নেই। কাম, ক্রোধ, হিংসা, ঘৃণা, প্রেম, লোভ, লালসা, অহংকার কোনো কিছুই তাদের 
- মধ্যে নেই। তারা নারীও নন এবং পুরুষও নন। আল্লাহর ক্ষমতার অংশ নন; বরং 
নিতান্তই আজ্ঞাবহ। তারা তাই করেন, যা করার অনুমতি আল্লাহ প্রদান করেন। নিজেদের 
বুদ্ধি, বিবেচনা, পছন্দ বা স্বার্থ চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা বা অধিকার তাদের 
নেই। আল্লাহর হুকুমে তারা যে কোনো কাজ করতে পারেন। যে কোনো আকৃতি ধারণ 
করা, শাস্তি দেওয়া, পুরস্কার দেওয়া, অহী নাযিল করা, ঝড় তোলা, বৃষ্টি বণ করা, ফসল 
ফলানো ইত্যাদি। যে কোনো কাজ আল্লাহর হুকুমে তারা করে থাকেন। ফেরেশতাদের 
মধ্যে সম্মানিত চারজন ফেরেশতা হলেন হযরত জিবরাঈল, ইসরাফীল, 'মিকাঈল ও 
আজরাঈল (আ) তারা প্রত্যেকে সুনির্দিষ্ট দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন। 
. নবী-রাসূলগণের প্রতি ঈমান : ইসলামী আকিদায় নবী রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনার 
ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কারণ নবী _রাসূলগণ আল্লাহর পক্ষ থেকে 
আল্লাহ তায়ালার বাণী নিয়ে আসেন, আল্লাহর বিধিবিধান শেখান। তারা নিজেদের 
পক্ষ থেকে কোনো কথা বলেন না। সবসময় আল্লাহর নির্দেশনা অনুসরণ করে 
মানুষকে সঠিক পথে পরিচালনা করেন, সঠিক পথে চলার পদ্ধতি বলে দেন, আল্লাহর 
আযাব ও গযব থেকে বাচার উপায় বলে দেন। তাদের প্রতি ঈমান না আনার অর্থ 
তাই আল্লাহর প্রতি ঈমান না আনা । নবী-রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনার আবশ্যিকতা 
তুলে ধরে আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
মন NU dias Sat NS 
Liss 6৮০0 085 
অর্থাৎ, আমি রাসূলগণকে প্রেরণ করেছিলাম সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে, 
যাতে রাসূল. আসার পর আল্লাহর বিপক্ষে মানুষের কোনো অভিযোগ না থাকে । আর 
আল্লাহ তায়ালা মহাপরাক্রমশালী ও মহাবিজ্ঞানী। 
, আল্লাহর কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান : গ্রন্থাকারে প্রদত্ত আল্লাহ তায়ালার অহী 
সংকলনই আল্লাহর কিতাব নামে খ্যাত। সর্বমোট ১০৪ খানা কিতাবের কথা জানা 
যায়; যা আল্লাহ তায়ালা ৮জন নবী রাসূলের ওপর নাযিল করেছেন। এগুলোর মধ্যে 
১০০ খানা ছোট কিতাব, এগুলোকে সহীফা বলে। এর ১০ খানা হযরত আদম 
(আ)-এর ওপর, ১০ খানা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ওপর, ৩০ খানা হযরত ইদরীস 
(আ)-এর ওপর এবং ৫০ খানা হযরত শীস (আ)-এর ওপর নাধিল হয়। আর বড় ৪ 
খানা কিতাবের মধ্যে তাওরাত নাধিল হয় হযরত মুসা (আ)-এর ওপর, যাবুর হযরত 
দাউদ (আ)-এর ওপর, ইঞ্জিল হযরত ঈসা (আ)-এর ওপর এবং সর্বশেষ ও চূড়ান্ত 
কিতাব আল কুরআন নাযিল হয় সর্বশেষ নবী ও রাসূল মুহাম্মাদ (স)-এর ওপর ৷ 
যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন_ 
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আখেরাতের প্রতি ঈমান : ইসলামী জীবন দর্শনের মূলভিত্তি হলো আখেরাতের প্রতি 
ঈমান। দুনিয়ার জীবনের পরে একটি অনন্ত জীবন শুরু হবে, সে জীবনে ব্যক্তি তার 
দুনিয়ার কর্মকাণ্ডের ভিত্তিতে চিরস্থায়ী সুখ কিংবা দুঃখে নিপতিত হবে । আখেরাতের 
জীবন মূলত একটি স্তরভিত্তিক অশেষ যাত্রা। এর স্তরগুলো হলো- (ক) মউত, (খ) 
বারযাখ, (গ) কেয়ামত, (ঘ) হাশর, (ঙ) মীযান, (চ) জান্নাত, (ছ) জাহান্নাম ইত্যাদি। 
তাকদীরের প্রতি ঈমান : তাকদীরের প্রতি ঈমান ইসলামী আকিদার অন্যতম বিষয়। 
আল্লাহ তায়ালার সীমাহীন প্রজ্ঞার দাবি অনুসারে লিপিবদ্ধ পৃথিবীর সকল কিছুর 
ভাগ্যলিপি হলো তাকদীর । মানুষ কী ছিল, কী করবে এবং কী হবে তার পরিণতি, 
আল্লাহ তায়ালা পূর্ব থেকেই সব জানেন । কারণ তিনি অসীম ক্ষমতার অধিকারী । তার * 
কাছে সময়ের অর্তীত বা ভবিষ্যৎ বলে কিছু নেই৷ "তীর নিকট সবকিছুই চিরন্তন 
বর্তমান। এ কারণেই তিনি জানেন মানুষ কী করবে বা কী করবে না। যেমন আল্লাহ 
তায়ালার বাণী- 
০১ OLS ৮৪ ৩75 01-20955- এ 0 20005 2 
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খ. শরীয়াহ পরিচিতি : আকিদাগত দাওয়াহ প্রদানের পর ইসলামী দাওয়াতের দ্বিতীয় 
আলোচ্য বিষয় হলো শরীয়াহ । শরীয়াহ হলো, আল্লাহ তায়ালাপ্রদত্ত এবং রাসূলুল্লাহ (স) 
পদর্শিত ও বাস্তবায়িত বিভিন্ন হুকুম-আহকাম এবং পারিবারিক, সামাজিক, জাতীয়, 
আন্তর্জাতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, আধ্যাত্মিক, শিক্ষা, সাংস্কৃতিক এবং বৈষয়িক 
কর্ম ও ইবাদতের নানা রীতিনীতি। সংক্ষেপে একে ইবাদত ও মোয়ামালাত হিসেবে 
গামকরণ করা হয়। এর ধারা ও রীতি বিভিন্ন পর্যায়ের হয়ে থাকে । যেমন : 


>, 


আল্লাহ ও সৃষ্টিজগতের সম্পর্ক নির্ধারণ : আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টিজগতের একমাত্র 
মালিক । তিনি সৃষ্টিকর্তা, জীবনদাতা, জীবিকাদাতা, মৃত্যুদাতা, আইনদাতা এবং 
সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী । সুতরাং সৃষ্টিজগতের সাথে আল্লাহ তায়ালার সম্পর্ক হবে 
মনিব গোলামের। সৃষ্টিজগতের প্রতিটি সৃষ্টি নিঃশর্ত ও বিনা প্রশ্নে আল্লাহ তায়ালার 
আনুগত্য করবে । যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 

SSG UL ৩৪৫৩০১৭০৪0৩ Si 3 5 
আল্লাহ ও মানুষের সম্পর্ক নির্ধারণ : মানুষ আল্লাহর সৃষ্টিজগতের অন্তর্ভুক্ত হলেও 
আল্লাহ তায়ালা মানুষকে বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত করেছেন। মানুষকে কর্ম নির্বাচনের 
অধিকার দিয়েছেন এবং সে হিসেবে জীবনযাপনের ক্ষমতা দিয়েছেন। তিনি মানুষ সৃষ্টি 
ধরেছেন নিতান্তই তার, ইরাদতের,ন্যা।/যে়ন-তিনি।বলেছেন_ ৬2৬১৯১ ০5 
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৭৯৬ _____ __ (সাল হলাতাৰ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 
৩. মানুষ ও সৃষ্টিজগতের সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ : সৃষ্টিজগতের সাথে মানুষের সম্পর্ক ক, সে 
সম্পর্কের-স্বরূপ ও চাহিদা কী, সে সম্পর্কেও প্রয়োজনীয় রূপরেখা পেশ করেছে 
ইসলামী শরীয়াহ । আল্লাহ তায়ালা বিশ্বজাহানের সকল সৃষ্টি মানুষের সুযোগ সুবিধা ও 
সেবার জন্য সৃষ্টি করেছেন। এজন্য সৃষ্টিকুলকে তিনি মানুষের অধীন করে দিয়েছেন। 

যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
28215 EEL ১৭ ৪৪ 0 ০৯১৭॥ ৪৪ 5:51 949 01355 10 
১৮০৫ ab Cs 

8৪. মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ : ইসলামী শরীয়তের সবচেয়ে প্রায়োগিক দিক 
হলো মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক কেমন হবে, কোন সম্পর্কের দাবি কী, মানুষের 
প্রতি মানুষের কর্তব্য ও অধিকার কী, কীভাবে এ সকল অধিকার আদায় করা হবে? 
ইসলামী শরীয়াহ এর বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছে । যেমন : (ক) ব্যক্তিগত, (খ) 
পারিবারিক, (গ) সামাজিক, (ঘ) জাতীয়, (ঙ) আন্তর্জাতিক, ) ধর্মীয়, (ছ) 
রাজনৈতিক, (জ) অর্থনৈতিক, (ঝ) শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক, (এঃ) রাষ্ট্রীয়, (ট) সামরিক, 
(ঠ) নৈতিক, (ড) আধ্যাত্মিক, (ঢ) পার্থিব, (৭) পরকালীন ইত্যাদি সকল বিষয়ে 
ইসলামী শরীয়তে যেভাবে সমাধান পেশ করা হয়েছে, একজন দাঈ এ বিষয়গুলোর 
প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে দাওয়াত প্রদান করলে তা অবশ্যই অধিক কার্যকর ও 
ফলপ্রসূ হওয়ার দাবি রাখে। 

গ. আখলাক : মানুষের চিন্তা, বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও আচরণের এমন মযবুত অবস্থাকে 
আখলাক বলা হয়, যা থেকে কোনো চিন্তাভাবনা ছাড়া অনায়াসেই কোনো কার্যক্রম 
প্রকাশিত হয়। এটি ভালোও হতে পার, আবার মন্দও হতে পারে। ভালো হলে তাকে 
৮১১৯ 9৯৯ তথা প্রশংসনীয় চরিত্র আর মন্দ হলে ২:১5 5১১ তথা নিন্দনীয় চরিত্র 
বলা হয়। 
ইসলাম মানুষকে ২: 3১:১1 অর্জনের এবং ২2353 ১১১1 বর্জনের নির্দেশ প্রদান 
করে । দাওয়াতে. একজন দাঈকে ইসলামী আখলাকের অনন্য এ নীতি অনিবার্যভাবে উল্লেখ 
করতে হবে । তাকে আখলাকে হামীদা অর্জন করে চারিত্রিকভাবে দাওয়াত প্রদান করতে 
হবে। রাসূলুল্লাহ (স) এবং তার সাহাবীগণের জীবনবৃত্তান্ত পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান 
হয়, তাদের মুখের দাওয়াতের চেয়ে তাদের নৈতিকতা ও আচরণই মানুষকে বেশি প্রভাবিত 
করেছে এবং এর ভিত্তিতেই অধিকাংশ লোক ইসলাম গ্রহণ করেছে । সুতরাং দাঈ ইসলামী 
আখলাক দাওয়াতের মধ্যে অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করে নেবেন। তবে বেশি চেষ্টা করবেন 
ইসলামের নৈতিক দর্শন নিজের মধ্যে ধারণ করতে । ইসলামী আখলাকে সমৃদ্ধ হওয়ার জন্য 
দাঈকে যেসব গুণাবলি অর্জন করতে হবে তা হচ্ছে- 

১. তাকওয়া অবলম্বন করা : সৎগুণ ও সুন্দর চরিত্র সংরক্ষণের মূল মাধ্যম হলো 
তাকওয়া । আল্লাহ তায়ালার সকল হুকুম আহকাম মেনে চলা এবং তার শাস্তির ভয়ে 
সকল মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকাই তাকওয়া । কুরআন মাজীদে বিভিন্নভাবে 
তাকওয়া অবলম্বনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী-. 
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সত্যবাদিতা অবলম্বন করা : তাকওয়া উৎসারিত গুণ হলো সত্যবাদিতা । এটি এমন 
উচ্চস্তরের মানবিক গুণ যে, নবুয়ত পাওয়ার আগেই মহানবী (স) এ গুণ অবলম্বনের 
কারণে গোটা আরবে আল আমিন হিসেবে পরম গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। 
কুরআন ও হাদীসে সত্যবাদিতা অবলম্বনের জন্য বিভিন্নভাবে আদেশ দেওয়া হয়েছে। 
আমানত সংরক্ষণ করা : মানুষের কাছে তার নিজের শরীর, ক্ষমতা, সৃজনশীলতা, 
সম্পদ প্রভৃতি আল্লাহর আমানত। একইভাবে অন্য মানুষের জীবন, সম্পদ ও সম্মান 
তার নিকট আমানত । আল্লাহ তায়ালা এ আমানত সঠিকভাবে সংরক্ষণের আদেশ 
দিয়ে বলেন_ ($12৮//-১১4113855 01535054191 
রাসূলুল্লাহ (স) বলেন_ 41551 ১ ০3 
ওয়াদা পূর্ণ করা : আল্লাহর হুকুম ও রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবনাদর্শের সাথে সাংঘর্ষিক 
না হলে ব্যক্তি যে ওয়াদা করবে, সে ওয়াদা পূর্ণ করতে হবে । কেননা আল্লাহ তায়ালা 
বলেছেন- ১১৪01353135 ১১11 UL 
রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন £1:%2 31১ 3 
সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা : ব্যক্তি নিজের উপর থেকে শুরু করে সমাজের প্রতিটি পর্যায়ে 
সুবিচার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আল্লাহ তায়ালা নিজে সুবিচার করেন এবং রাসূলুল্লাহ 
(স) তার গোটা জীবন সুবিচার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামেই নিবেদিত ছিলেন। যেমন আল্লাহ 
তায়ালা বলেন- ৬১৪ ০53152151১2] 
শালীন জীবনযাপন করা : ইসলাম শালীন; শোভন ও সুন্দর জীবনযাপন করা সকলের 
জন্য ফরয করেছে। মন্দ ও অশালীন রাজ থেকে দূরে থাকার আদেশ দিয়েছে। কারণ 
আল্লাহ তায়ালা অশ্লীল কথা, কাজ ও চিন্তাধারা হারাম করেছেন। 
আত্মশুদ্ধি অর্জন করা : ইসলামে বাহ্যিক পবিত্রতা অর্জনের পাশাপাশি অন্তরের 
পবিত্রতা অর্জনের ওপরও অত্যধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। এ ধারার পবিত্রতা 
অর্জনকে সফলতার মাপকাঠি নির্ধারণ করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
US bs OE ২ ৪5০১5 EBS 
মানবসেবা করা : ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের হক আদায়, হক আদায়ের ক্ষেত্রে 
আত্মীয়তার সম্পর্ক বিবেচনায় অধিকতর ঘনিষ্ঠ থেকে শুরু করে পর্যায়ক্রমে 
পরবর্তীদের অগ্রাধিকার প্রদান করা কর্তব্য । যেমন রাসূলুল্লাহ (স) বলেন- 
-1800155২ 95211 
হালাল উপার্জন করা : আল্লাহ তায়ালা যে উপায়ে জীবিকা উপার্জন বৈধ রেখেছেন 
সেভাবে জীবিকা উপার্জন করা । এটি ইবাদত কবুলের মূল এবং আখেরাতে সফলতা 
লাভের প্রধান উপায় । যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন 


LUGS LOIS 05255 ১৪1016৭9901 


. পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন থাকা : ইসলামে ব্যক্তির পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন থাকাকে ইবাদত কবুল 


হওয়া ও সুস্থ থাকার প্রধান উপায় হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা 

বলেন- ০:১%০5০0| ৬৫210 

আর রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন_ ১24১1 $০ 4১11 
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১১. সবর অবলম্বন করা : বৈষয়িক কিংবা ধর্মীয় যেকোনো কাজে সফলতা লাভের প্রথম শর্ত 
হলো সবর তথা ধৈর্য অবলম্বন করা। কেননা আল্লাহ তীয়ালা ধৈর্যধারণের আদেশ দিয়ে বলেন- 
CISL RAL 00135551507053305152৭ উঠন ভা 10 

১২. সত্যের ওপর অবিচল থাকা : যে কোনো মূল্যে সত্যের ওপর অটল থাকতে হবে । 
বাতিলের সাথে আপস বা আত্মসমর্পণ করা যাবে না। কৌশলগত কারণে 
বাহ্যিকভাবে কোথাও আপস করতে হলে সেটাও প্রজ্ঞা ও দক্ষতার সাথে করতে 
হবে । তাকওয়া, তাওহীদ ও ঈমান বিকিয়ে দিয়ে কোনো আপস করা যাবে না। 

১৩: ইবাদতে একনিষ্ঠ হওয়া : নিষ্ঠাহীন ইবাদত আল্লাহ কবুল করেন না। এজন্য 
মুমিনদেরকে ইবাদতে নিষ্ঠাবান হতে হবে। কারণ নিষ্ঠাহীন ইবাদত নিজের সাথে 
প্রতারণা ছাড়া কিছুই নয়। 

১৪. আল্লাহর সন্তরষ্টির জন্য কাজ করা : মুমিন সকল কাজ একমাত্র, আল্লাহর সন্তষ্টির 
জন্যই করবে। কারণ আল্লাহর সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য না হলে সালাতের মতো অতি 
গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতও ধ্বংসের কারণে পরিণত হয়। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 

০5454 A চে 0555515৩৯45 জু SAAD 

১৫. আল্লাহর ওপর ভরসা রাখা : মুমিন সকল ক্ষেত্রে সকল কাজে সফলতা অর্জনের জন্য 
যেমন আল্লাহ তায়ালার ওপর ভরসা রাখবে তেমনি ব্যর্থ হলেও হতাশায় ভেঙে 
পড়বে না। সেক্ষেত্রেও আল্লাহর ওপর ভরসা রাখবে এ বিশ্বাসে যে, যা হয়েছে তা 
কল্যাণের জন্যই হয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- $4545 4 ৮12$ 

উপসংহার : বস্তুত ইসলামী দাওয়াতের আলোচ্য বিষয় হিসেবে আকিদা, শ্ররীয়াহ ও 

আখলাকের এ বিষয়গুলোকে দাঈ যদি প্রকৃত দাবি ও বাস্তবতাসহ উপস্থাপন করতে সক্ষম 

হন, তাহলে প্রতিটি বিবেকবান মানুষই ইসলামের উপযোগিতা এবং তা গ্রহণের 
আবশ্যকতা সম্পর্কে প্রত্যয়ী হবেন এবং ইসলাম গ্রহণে অনুপ্রাণীত হবেন। 


HEED 35 CAS পর এ ৮০০০ 5 0০ 0] জ 
Ly 
প্রশ্ন: ৩৪ 1 5351 অৰ্থ কী? ইসলামী আকিদাহ-এর ভিত্তিসমূহ আলোচনা কর। 


উত্তপন॥॥ উপস্থাপনা : ইসলামী দাওয়াহ-এর অন্যতম প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে, আকিদা । এটি 
ঈমানের পরিপূরক শব্দ । তাৎপর্য ও ব্যান্তিতে ইসলামে আকিদা ও ঈমানের বিষয়সমূহ এক 
ও অজিন্ন। ইসলামী দাওয়াতকে কার্যকর ও ফলপ্রসূ করার জন্য দাঈকে অবশ্যই সহীহ 
আকিদায় বিশ্বাসী হতে হবে । ইসলামের ধারক ও বাহক সর্বকালের সর্সশ্রেষ্ঠ মহামানব 
বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (স) ও তার সাহাবায়ে কেরাম তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত । দাঈর 
আকিদায় গড়মিল হলে তার দাওয়াতী কাজ কখনো ফলপ্রসূ হবে না এবং সাধারণ মানুষসহ 
জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গ তার কথা গ্রহণ করবে না! কাজেই দাঈর আকিদা অবশ্যই সহীহ শুদ্ধ হতে 
হবে। নিয়ে প্রশ্নালোকে ইসলামী আকিদাহ-এর ভিত্তি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পেশ 
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ক. "তিধানিক অৰ্থ: $ $5156 শব্দটি আরবি একবচন। এর বহুবচন হচ্ছে 4১৪2; এটা 

৯৯০ শব্দমূল থেকে গৃহীত । এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে 

১. বিশ্বাস, ২. আস্থা, ৩. মতাদর্শ, 

৪. পরিপূর্ণ করা, পালন করা ইত্যাদি । যেমন এমর্মে কুরআনে এসেছে- 

০৯১১০৯০০৯১০ LOU ০৪০ S35 

৫. কেউ কেউ বলেন- ২৪০০ ২.৯5 

৬. আল মুজামুল ওয়াসীত-এ বলা হয়েছে_ ৷ ১৯2 ৯ 

৭. ইংরেজিতে বলা হয়- Belief, Faith, ।0০108% ইত্যাদি I 

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় ৮১:৪০ এমন এক বিষয়, যার 
দ্বারা দলীল প্রমাণসহ ধর্মীয় বিশ্বাসমূহ প্রমাণ করা এবং সন্দেহ সংশয় বিদূরিত করা যায় । 

২. আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের মতে- $51 Las ৩৯ 555] 
4212 (2545 ০৮ অৰ্থাৎ, মানুষের এমন.কতগুলো অভ্যাসকে আকিদা বলা 
হয়, যা সে গ্রহণ করে এবং সেগুলোর ওপর স্থির থাকে। 

৩. ড. সালেহ ইবনে ফাওযাল (র) বলেন- 

০1০36 4৫ ৮ TAG HLS Up DELS উঠ G2 Sif 
DLA is 

৪. আল্লামা মোল্লা আলী কারী (র)-এর মতে, আকিদা এমন ইলম, যাতে এমন সব 
বিষয়ের আলোচনা করা হয়, যেগুলোর প্রতি ঈমান আনা অত্যাবশ্যক। 

৫. 543591৮১৯4৬ 0া হকারের মতে, ০১১১০ বলা হয়- 

4955 ১80 252405 

৬. ৮১:14 একার বলেন- 5:3৫ 6311 ২ Al ৩৯ 5১১৮০] 
123046১] 428 0 অর্থাৎ, আকিদা এমন বিধান বা নির্দেশ, যার 
বিশ্বাসকারীর নিকট কোনোরূপ সন্দেহের অবকাশ থাকে না। 

৭. আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ আল কাইউমী বলেন- 1১4১১ ৬3:15 ১4৮] 
Us 2105 ভা LS Le Us 9184 02৫ অৰ্থাৎ, মানুষ ধর্ম 
হিসেবে যা গ্রহণ করে, তাকে আকিদা বলা হয়। যেমন বলা হয়, তার ভালো 
আকিদা আছে, অর্থাৎ তার সন্দেহমুক্ত বিশ্বাস আছে। 

৮. আল ফারাবী (র) বলেন, আকিদা জ্ঞানবিজ্ঞানের এমন এক শাখা, যা মানুষকে 
এমন যোগ্যতা প্রদান করে, যাতে সে শরীয়ত বর্ণিত বিশ্বাসসমূহ সত্য বলে প্রমাণ 
করতে পারে এবং বিরোধী মতাদর্শকে খণ্ডন করতে পারে । 

৯. কেউ কেউ বলেন, দ্বীনের সম্পর্কীয় আকিদা হলো, কর্ম ব্যতীত শুধু বিশ্বাসকে উদ্দেশ্য 
করা। যেমন আল্লাহর অস্তিত্‌ ও রাসূলগণের প্রেরণ সংক্রান্ত বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করা। 
১০. বস্তুত আকিদা হচ্ছে দ্বীনি বিশ্বাসের এ জ্ঞানের নাম, যার মধ্যে আল্লাহর জাত ও 
সিফাত দলীল-প্রমাণের আলোকে এমনভাবে আলোচনা করা হয়, যার মাধ্যমে 
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৮০২ __________ ্োলজ্ঞাঞাহ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জর 
এ 1১223 ১ 2 NG ডে) sd 3১২ ৮০৫ uM ৮০ (i) 
৩ CHG ০৮১৪৩ SUL মি ১০৪ ৩২০০৮ 22১8 
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অর্থাৎ, আমি- তো আপনার নিকট তেমন অহী প্রেরণ করেছি, যেমন অহী প্রেরণ 
করেছিলাম নূহ ও তার পরের নবীগণের নিকট । আমি অহী প্রেরণ করেছিলাম 
ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক ও ইয়াকুবের প্রতি এবং তার বংশধরের প্রতি । অহী 
প্রেরণ করেছিলাম ঈসা, আইয়্যুব, ইউনুস, হারুন ও সোলায়মানের প্রতি আর দাউদকে 

আমি যাবুর দান করেছিলাম । (সূরা নিসা : আয়াত- ১৬৩) 

অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন- 

-৩১৯১99 8১55) 0555 54 533 0৭3০০ GU GSES এ ২ ৫65 
অর্থাৎ, তিনি আপনার প্রতি সত্যসহ কুরআন নাযিল করেছেন; যে কিতাব তার আগের 
কিতাবের সত্যায়ন করে। এর আগে তিনি তাওরাত ও ইঞ্জিল নাযিল করেছেন । 

(সূরা আলে ইমরান : আয়াত- ৩) 

৫. আখেরাতের প্রতি ঈমান : ইসলামী জীবন দর্শনের মুলভিত্তি হলো আখেরাতের প্রতি 
ঈমান। দুনিয়ার জীবনের পর একটি অনন্ত জীবন শুরু হবে, সে জীবনে ব্যক্তি তার 
দুনিয়ার কর্মকাণ্ডের ভিত্তিতে চিরস্থায়ী সুখ কিংবা দুঃখে নিপতিত হবে । এ বিশ্বাস ও 
প্রত্যয় সঠিকভাবে পোষণ করা সম্ভব হলে দুনিয়াতে মানুষের জীবন অন্যায় অনাচারমুক্ত 
হতে বাধ্য । মুমিন হওয়ার জন্য আখেরাতে বিশ্বাস আবশ্যক । আখেরাতে অবিশ্বাস 
পোষণের অর্থ আল্লাহ্‌, নবী রাসূল ও কিতাবে অবিশ্বাস পোষণ করা। কেননা এ তিন 
সূত্রেই আখেরাত সম্পর্কে জানা সম্ভব হয়েছে। 
আখেরাতের জীবন মূলত একটি স্তরভিত্তিক অশেষ যাত্রা । এর স্তরগুলো হলো- 

ক. মউত : আল্লাহ্‌ তায়ালা প্রতিটি সৃষ্টির জন্য জন্মের সাথে সাথে অনিবার্য যে 
বিষয়টির আয়োজন করে রেখেছেন তার নাম মউত তথা মৃত্যু মৃত্যু থেকে কেউ 
রেহাই পারে না। আল্লাহ তায়ালা বলেন- ৩3] ২৪93 ০% ১ অর্থাৎ, 
প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে । (সূরা আলে ইমরান : আয়াত- ১৮৫) 

খ. বারযাখ : মৃত্যুর পর থেকে কেয়ামত পর্যন্ত সময়কে বারযাখের জীবন বলা হয় ।' এ 
জীবনকে কবরের জীবনও বলা হয়। এ জীবনে মুনকার ও নাকীর নামে দু'জন 
ফেরেশতা তিনটি প্রশ্ন করবেন। কেউই এ প্রশ্ন থেকে রেহাই পাবে না। 

গ. কেয়ামত : বিশ্বজগতে আল্লাহর নাম নেওয়ার মতো যখন আর কেউ অবশিষ্ট 
থাকবে না। তখন আল্লাহ তায়ালা এ বিশ্বজগতকে ধ্বংস করে দেবেন। 
বিশ্বজগতের এ ধ্বংসের নাম কেয়ামত। কেয়ামতের অবস্থা বর্ণনা করে আল্লাহ তায়ালা 
ইরশাদ করেন_ 

ই ই Bo US ২০ 32 OU 8৮ 
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অর্থাৎ, সে প্রশ্ন করবে, কখন কেয়ামত আসবে? যখন ভয়ে ও আতঙ্কে মানুষের 
চোখ বিস্ফোরিত হবে, যখন চাদ আলোহীন হয়ে পড়বে, যখন সূর্য ও চাদকে 
একত্রিত করা হবে । আর/গনযাদুক্/বশ্রবে১আজ। পালাবার জায়গা কোথায়? 

অথচ পালানোর কোনো জায়গা নেই । (সূরা কিয়ামাহ : আয়াত ৬-১১) 
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ঘ. হাশর : মানুষ যে যেখানে মৃত অবস্থায় আছে সেখান থেকে পুনরুথানের পর 
একজন আহ্বানকারী ফেরেশতার ডাকে মানুষ এক বিশাল ময়দানে সমবেত হবে । 
একে বলা হয় হাশর ৷ হাশর ময়দানে আল্লাহর সামনে দাড়িয়ে দুনিয়ার কাজের 
জবাবদিহি করতে হবে । 

ঙ. মীযান : হাশরের দিন মানুষ ও জিনের পাপ-পুণ্যের ওজন করা হবে । আর যা ছারা 
ওজন করা হবে তাকে বলে মীযান। 

চ. জান্নাত : ইহকালে সংক্ষিপ্ত জীবনের পর মুমিনের জন্য যে অনন্ত সুখময় চিরস্থায়ী 
আরামদায়ক স্থান তৈরি করে রাখা হয়েছে, তাকে বলে জান্নাত। জান্নাতে আছে 
আরামের সব রকম ব্যবস্থা । মন যা চাইবে সেখানে তা পাওয়া যাবে । এ প্রসঙ্গে 


ছ. জাহান্নাম : যারা আল্লাহকে প্রভু বলে স্বীকার করে না, তার ইবাদত করে না; বরং 
নাফরমানী করে, তাদের জন্য পরকালে সীমাহীন কষ্টের যে স্থান তৈরি করে রাখা 
হয়েছে, তাকে বলে জাহান্নাম ।' জাহান্নামকে ১৮; তথা. দোয়খও বলা হয়। 
জাহান্নামে কেবল দুঃখ আর দুঃখ । সেখানে রয়েছে ভীষণ শাস্তির ব্যবস্থা । যেমন 


25627 7 রি রা বলনা 
৬. তাকদীরের প্রতি ঈমান : তাকসীরের প্রতি ঈমান ইসলামী আকিদার অন্যতম বিষয় । 
আল্লাহ তায়ালার সীমাহীন প্রজ্ঞার দাবি অনুসারে লিপিবদ্ধ পৃথিবীর সকল কিছুর 
ভাগ্যলিপি হলো তাকদীর ৷ মানুষ কী ছিল, কী করবে এবং কী হবে তার পরিণতি, 
আল্লাহ তায়ালা পূর্ব থেকেই সব জানেন । কারণ তিনি অসীম ক্ষমতার অধিকারী । তার 
কাছে সময়ের অতীত বা ভবিষ্যৎ বলে কিছু নেই। তার নিকট সবকিছুই চিরন্তন 
বর্তমান। এ কারণেই তিনি জানেন মানুষ কী করবে বা কী করবে না। যেমন আল্লাহ 
তায়ালার বাণী- 
1১01- ১৪ ত৪ ১91. ১০৩৭ 504০ ৬৪ 0 (05 ASTD 0 
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অর্থাৎ, আপনি কি জানেন না যে, আকাশ ও যমীনে যা কিছু আছে আল্লাহ তা জানেন। 
অবশ্যই কিতাবে এসব কিছুর বিবরণ আছে। নিশ্চয়ই আল্লাহর জন্য সবকিছু জানা 
অত্যন্ত সহজ । (সূরা হজ্জ : আয়াত- ৭০) 
আল্লাহ তায়ালার অসীম ক্ষমতার প্রকাশ তাকদীরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ইসলামী 
আকিদার অন্যতম বিষয়। এর মানে অবশ্য এই নয় যে, মানুষ নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে 
থাকবে বা মন্দ কাজ করবে এবং তার দায় এই তাকদীরের ওপর পড়বে; বরং এর অর্থ 
হলো মানুষ তার স্বাধীন ইচ্ছায় চেষ্টা করবে । এরপর আল্লাহর দেওয়া ক্ষমতায় সে তার 
স্বাধীন ইচ্ছা বাস্তবায়ন করবে । এতে হয় সে বাতিল পথের অনুসারী হবে অথবা সঠিক 
পথে থাকবে । নিজ ইচ্ছা বাস্তবায়নের ক্ষমতা সে আল্লাহর নিকট থেকে লাভ করবে 
এবং এ কারণেই আখেরাতে শাস্তি বা পুরস্কার লাভ করবে। 
উপসংহার : আকিদাগত বিভ্রান্তির বেড়াজালে আবদ্ধ বর্তমান মুসলিম উম্মাহ। বিশুদ্ধ 
আকিদা ও অভিন্ন মতাদর্শ অর্জনের লক্ষ্যে আল কুরআন ও হাদীসের ভিত্তিতে ইসলামী 
আকিদার অধ্যয়ন ও বাস্তবায়ন এবং জীবনে এর পরিপালন অতীব জক্ণরি ! পৃথিবীতে শাস্তি 
ও সাফল্য এবং পরকালের আযাব থেকে মুক্তি অর্জনের জন্য ইসলামের বিশুদ্ধ আকিদার 
কোনো বিকল্প নেই। যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 
PH pl 20৬৬5 35 05 SY 3 
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আব ৩৫ ॥/ ০:১7 কী? একজন দাঈর জীবনে এর শুরুত আলোচনা কর। 


উভতন্র॥॥ উপস্থাপনা : আল্লাহ্‌ তায়ালার একতৃবাদ এবং তীর নির্দেশিত বিভিন্ন বিষয়ের ওপর 
বিশ্বাস স্থাপন করার নাম ইসলামী আকিদা । এটি ইসলামী দাওয়াহ-এর অন্যতম প্রতিপাদ্য 
বিষয়। এটি ঈমানের পরিপূরক শব্দ। তাৎপর্য ও ব্যান্তিতে ইসলামে আকিদা ও ঈমানের 
বিষয়সমূহ- এক ও অভিন্ন। ইসলামী দাওয়াতকে কার্যকর ও ফলপ্রসূ করার জন্য দাঈকে 
অবশ্যই সহীহ আকিদায় বিশ্বাসী হতে হবে । ইসলামের ধারক ও বাহক সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ 
মহামানব বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (স) ও তার সাহাবায়ে কেরাম তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত । 
দাঈর আকিদায় গড়মিল হলে তার দাওয়াতী কাজ কখনো ফলপ্রসূ হবে না এবং সাধারণ 
মানুষসহ জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গ তার কথা গ্রহণ করবে না। কাজেই দাঈর আকিদা অবশ্যই 
সহীহশুদ্ধ হতে হবে। কেননা একজন দাঈর জীবনে এর গুরুতু অপরিসীম । নিম্নে 


ক. আভিধানিক অর্থ : 53:32 শব্দটি আরবি একবচন। এর বহুবচন হচ্ছে ১৪2; এটা 

২০ শব্দমূল থেকে গৃহীত। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- 

১. বিশ্বাস, ২. আস্থা, ৩. মতাদর্শ, 

৪. পরিপূর্ণ করা, পালন করা ইত্যাদি । যেমন এমর্মে কুরআনে এসেছে 
2৮22৮585355 LOCUST 5৩৪০ ১515 

৫. কেউ কেউ বলেন- ২5১-০4 ২৫৯৯৪ 

৬. আল মুজামুল ওয়াসীত-এ বলা হয়েছে- $+ ১5: 2 

৭. ইংরেজিতে বলা হয়- Belief, Faith, 1৫০1০৪ ইত্যাদি । 

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় 2:১5 এমন এক বিষয়, যার 
দ্বারা দলীল প্রমাণসহ ধর্মীয় বিশ্বাসমূহ প্রমাণ করা এবং সন্দেহ সংশয় বিদূরিত করা যায়। 
২. আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের মতে- 321 534 0১11 ৫৯ iil 

5505 21555 {০ অৰ্থাৎ, মানুষের এমন কতগুলো অভ্যাসকে আকিদা বলা 
হয়, যা সে গ্রহণ করে এবং সেগুলোর ওপর স্থির থাকে । 
৩. ড. সালেহ ইবনে ফাওযাল (র) বলেন- 
we USI LES 450 2 ও NES oii ৫৯ এনা 
pu ba Malis তক 
৪. আল্লামা মোল্লা আলী কারী (র)-এর মতে, আকিদা এমন ইলম, যাতে এমন সব 
বির়েক আলোচনা করা হয়, যেগুলোর প্রতি ঈমান আনা অত্যাবশ্যক ৷ 
৫. বানা 5১৮ বলা হয়_ 
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৬. ১3৮9 {3 শুক বলেন- (4344 338 1359 ৩৯ 2 ix 
- 15555 6১] 533 ১ অৰ্থাৎ, আকিদা এমন বিধান বা নির্দেশ, যার 
বিশ্বাসকারীর নিকট কোনোরূপ সন্দেহের অবকাশ থাকে না। 

৭. আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ আল কাইউমী বলেন_ . 2.2 ১৪১৫ ৮ 
- 401 55 LL ভা ELS lic U5 IES 0৫ অর্থাৎ, মানুষ ধর্ম 
হিসেবে যা গ্রহণ করে, তাকে আকিদা বলা হয়। যেমন বলা হয়, তার ভালো 
আকিদা আছে, অর্থাৎ তার সন্দেহমুক্ত বিশ্বাস আছে। 

৮. আল ফারাবী (র) বলেন, আকিদা জ্ঞানবিজ্ঞানের এমন এক শাখা, যা মানুষকে 
এমন যোগ্যতা প্রদান করে, যাতে সে শরীয়ত বর্ণিত বিশ্বাসসমূহ সত্য বলে প্রমাণ 
করতে পারে এবং বিরোধী মতাদর্শকে খণ্ডন করতে পারে । 

৯. কেউ কেউ বলেন, দ্বীনের সম্পর্কীয় আকিদা হলো, কর্ম ব্যতীত শুধু বিশ্বাসকে 
উদ্দেশ্য করা। যেমন আল্লাহর অস্তিত ও রাসূলগণের প্রেরণ সংক্রান্ত বিষয়ে বিশ্বাস 
স্থাপন করা। 

১০. বস্তুত আকিদা হচ্ছে দ্বীনি বিশ্বাসের এ জ্ঞানের নাম, যার মধ্যে আল্লাহর জাত ও 
সিফাত দলীল-প্রমাণের আলোকে এমনভাবে আলোচনা করা হয়, যার মাধ্যমে 
সন্দেহ সংশয় দূরীভূত হয় এবং ঈমান সুদৃঢ় হয় 

5 ৮901 ৮৩০ ANU: 

দাঈর জীবনে আকিদার গুরুতৃ : আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দীনের প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার 

লক্ষ্যে একজন দাঈর দায়িতৃ ও কর্তব্য অপরিসীম । কাজেই ইসলামী দাওয়াতকে কার্যকর ও 

ফলপ্রসূ করার জন্য দাঈকে অবশ্যই সহীহ আকিদায় বিশ্বাসী হতে হবে । দাঈর আকিদায় 

গড়মিল পরিলক্ষিত হলে তার দাওয়াতী কাজ কখনো ফলপ্রসূ হবে না এবং জ্ঞানী গুণী 
ব্যক্তিবর্গসহ সাধারণ মানুষও তার কথা গ্রহণ করবে না। অতএব একজন দাঈর জীবনে বিশুদ্ধ 
আকিদার গুরুত্ব অপরিসীম । নিয়ে এর গুরুত্বের কতিপয় দিক তুলে ধরা হলো। যেমন : 

১. বিশুদ্ধ আকিদা আল্লাহ্র শিরকমুক্ত ইবাদত শেখায় : বিশুদ্ধ ইসলামী আকিদা 
দাঈকেসহ প্রতিটি মুসলিমকে নিরঙ্কুশ ও শিরকমুক্তভাবে আল্লাহর ইবাদত করতে 
শেখায়। আর মানুষ সৃষ্টির ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্যও তাই। আল্লাহ তায়ালা এ 
বিষয়ে ইরশাদ করেন- 

এ 3৯০৮৮ BH ০৯৯৯৪ % ৮৯৩ ৬৯। ০১ রী 

রি 
SIENA 2019545913৮ হাত 53 
85141904441 8658 SS 04০৬৪ এ 

২. নির্ভেজাল ঈমানের অধিকারী বানায় : ইসলামী আকিদার লালন দাঈসহ সর্বস্তরের মুসলিমকে 
দৃঢ় ও নির্ভেজাল ঈমানের অধিকারী হতে সহায়তা করে। এর ফলে মানুষ পার্থিব ও পরকালীন 
জীবনে সৌভাগ্য অর্জন করতে পারে । যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 

SY ০৪৬0 55505 ULL ১৪8 2105 ১5845 55565 ১5৫ 55 
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বস্তুত যে ব্যক্তি নির্ভেজাল ও সুদৃঢ় ঈমানের অধিকারী হয়, সে ব্যক্তি যাবতীয় ভ্র্টতা ও 

বাতিল মত ও পথ থেকে সুরক্ষিত থাকে । 
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৩. মুসলিম উম্মাহর “অখণ্ড এক্য সৃষ্টি করে : নির্ভেজাল ইসলামী আকিদা মুসলিম উম্মাহর 
মাঝে অখণ্ড একা সৃষ্টি করে । ফলে মুসলিম উম্মাহ চিন্তার পারস্পরিক বৈসাদৃশ্য, ছন্দ ও 
দর্শনগত পার্থক্য থেকে মুক্ত থাকতে সক্ষম হয়। এতে মুসলিমদের অভ্যন্তরীণ সংঘাত, 
বিতর্ক ও হানাহানি দূর হয়ে যায়। মুসলিমদের জীবন ও সম্পদ পরস্পরের নিকট 
সম্মানিত হয়ে উঠে। যেমন (স) ইরশাদ করেন- 

15:75 05181515521 3 01 8131555 ৬৪৮ ৩০৬] ৫3৫ চা ৩এ ও 
55215156654 ৮ 

1543 215 735 এটা 31 ১৯ 24 85 SiG 20 2] ৭1২৩৩ ৬৪ রা 
-$2$৮5 410 US 

৪. পরকালীন শান্তি থেকে রক্ষা করে : বিশুদ্ধ ইসলামী আকিদা মানুষকে কেয়ামতের ভয়াবহ 
শাস্তি থেকে রক্ষা পেতে পথনির্দেশনা প্রদান করে। যেমন রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণী- 
YANG bs IG os 9815 00015 50455 OCD? ৯5 

IANS UL oS 454 2551 ১ EUS 05 Ys 
বস্তুত আকাইদের যথার্থ জ্ঞান ব্যতিরেকে বিবিধ জ্ঞাত অজ্ঞাত শিরক থেকে আত্মরক্ষা 
করা সম্ভব নয়। যেমন রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণী- 

২৩১৮৩০০১৮৪৪ DUE CASTS 5 215 4055 On gu 
Sis UL LULL 4৮৪ 

৫. একতৃবাদের যথার্থ শিক্ষা দান করে: আকাইদ একডৃবাদের যথার্থ শিক্ষা প্রদান করতে সাহায্য 
করে। এর ফলে মানুষ আল্লাহ তায়ালার সত্তা, গুণাবলির ব্যাপ্তি, তার প্রতি বিশ্বাসের দাবি 
ইত্যাদি সবিস্তারে জানতে পারে । মানুষ পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ সম্ভাব্য সকল শিরক থেকে মুক্ত থেকে 
নিরফ্কুশভাবে আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করতে সক্ষম হয়। কুরআন মাজীদে ছ্যর্থহীন ভাষায় 
বর্ণিত হয়েছে- 2১৯] ১১৪55 31415 IAG CHL 

৬. ঈমান সংরক্ষণে সহযোগিতা করে : বিশুদ্ধ আকিদা ব্যক্তির ঈমান সংরক্ষণে বিশাল 
সহযোগিতা করে । ঈমান অর্জনের ন্যায় তা সংরক্ষণও অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যুগে 
যুগে বহু জাতি আসমানী কিতাব ও বিশুদ্ধ ঈমান লাভ করার পরও তা সংরক্ষণ করতে 
পারেনি; বরং বিভিন্ন ঈমান বিনষ্টকারী বিশ্বাস বা কর্মের মাধ্যমে তারা ঈমান হারিয়ে 
ফেলেছে এজন্য ঈমান বিনষ্টের কারণ ও অবিশ্বাসের স্বরূপ জানা মুমিনের জন্য অতীব 
প্রয়োজনীয় বিষয় । যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 
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অতএব ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়ের স্বরূপ, এগুলোর কারণ ও পূর্ববর্তী মতের বিভ্রান্তির 

কারণ সম্পর্কে অবগত হওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ যা বিশুদ্ধ আকিদার জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিকে 

অবগতি অর্জনে বিরাট সহযোগিতা করে । 

৭. বিভ্রান্তিকর আকিদা সম্পর্কে জানতে উদ্দ্ধ করে : বিশুদ্ধ আকিদা বিশ্বাস দাঈকে 
বিভ্রান্তিকর আকিদা সম্পর্কে জানতে উদ্বুদ্ধ করে। দাঈ গবেষণার ফলে জানতে পারে 
যে, সহীহ আকিদা মোতাবেক রাসূলুল্লাহ (স)-এর আদর্শের অনুসরণ মুমিনের 
নাজাতের একমাত্র পথ। তীর, আদর্শ থেকে) বিচ্যুতি-কৃঠিন পাপ ও ধ্বংসের কারণ। 


জজ উসূণুদ দাওয়াহ _ ৬/////,2 ) ৮০৭ 
আকিদা বিশ্বাসের ( ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের িশ্ন্তির ফলে মানুষ বিভিন্ন দলে উপদলে 
বিভক্ত হয়ে পড়ে ৷ যেমন র (স) ইরশাদ করেন, 
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৮. সঠিক বিশ্বাস শিক্ষা দেয় : সহীহ আকিদা তথা সঠিক বিশ্বাসই মানুষের সকল সফলতা অর্জনের 
মাধ্যম ও সৌভাগ্যের ভিত্তি। বিশ্বাসের মাধ্যমেই মানুষ পরিচালিত হয়। আর বিশুদ্ধ বিশ্বাস 
তাকে উন্নতির চরম শিখরে পৌছে দেয়। ভুল বিশ্বাস মানুষকে অস্থির করে তোলে। আমাদের 
জান্নাতে যাওয়া ও জান্নাতের নেয়ামত উপভোগ করার জন্য দুনিয়াতে প্রয়োজন খাঁটি আরিদা 
বিশ্বাসের সাথে নেক আমল করা। যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন 
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৯. যথাযথ জ্ঞানার্জন সহযোগিতা করে : বিশুদ্ধ আকিদা দাঈকে যথাযথ জ্ঞানার্জনে 
সহযোগিতা করে। মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই মানবীয় বুদ্ধি, বিবেক ও যুক্তির মাধ্যমে 

, মহান স্রষ্টা আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্ব অনুভব ও প্রমাণ করতে পারে । কিন্তু তার প্রতি 
বিশ্বাসের স্বরূপ ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি অনুভব করতে পারে না; এজন্য সঠিক আকিদা 
বিশ্বাস ও অহীর জ্ঞানের ওপর নির্ভর করতে হয়। তাই কুরআন ও হাদীসের আলোকে 
সহীহ আকিদা, ঈমানের স্বরূপ, ভিত্তি ও আরকান ইত্যাদির যথাযথ জ্ঞানার্জন ছাড়া 
বিশুদ্ধ আকিদা ও ঈমান অর্জন করা সম্ভব নয়। 

উপসংহার : আকিদাগত বিভ্রান্তির বেড়াজালে আবদ্ধ বর্তমান মুসলিম উম্মাহ। তাই বিশুদ্ধ 

আকিদা ও অভিন্ন মতাদর্শ অর্জনের লক্ষ্যে কুরআনুল কারীম ও হাদীসে নববীর ভিত্তিতে 

ইসলামী আকিদার অধ্যয়ন ও বাস্তরজীবনে এর পরিপালন অতীব জরুরি। পৃথিবীতে শাস্তি 

ও সফলতা এবং পরকালের আযাব থেকে মুক্তি অর্জনের জন্য ইসলামে বিশুদ্ধ আকিদার 

কোনো বিকল্প নেই। যেমন আল্লাহ্‌ তায়ালা ইরশাদ করেন- 
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অতএব আল্লাহর যমীনে আল্লাহর বীনের দাওয়াতকে কার্যকর ও ফলপ্রসূ করার জন্য দাঈকে 
অবশ্যই সহীহ আকিদায় বিশ্বাসী হতে হবে। তাই একজন দাঈর জীবনে সহীহ আকিদা 
পোষণের গুরুত্ব অপরিসীম । 
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জাত ৩৬ ॥॥ 5:32-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? অতঃপর (15 
৬ ॥-এর বিষয়বস্তু ' উদ্দেশ্য বর্ণনা কর। 


উত্তনরঃ॥ উপস্থাপনা 335 হলো ইসলামী দাওয়াহ-এর অন্যতম প্রতিপাদ্য বিষয়। এটি 
ঈমানের শব্দ। তাৎপর্যে ও ব্যান্তিতে ইসলামে আকিদা ও ঈমানের বিষয়সমূহ এক ও 
অভিন্ন। দাওয়াতকে কার্যকর ও ফলপ্রসূ করার জন্য দাঈকে অবশ্যই সহীহ আকিদায় 
বিশ্বাসী হতে হবে । ইসলামের ধারক ও বাহক সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব বিশ্বনবী মুহাম্মাদ 
(স) ও তার সাহাবায়ে কেরাম তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। দাঈর আকিদায় গড়মিল হলে তার 
দাওয়াতী কাজ কখনো ফলপ্রসূ হবে না এবং সাধারণ মানুষসহ জ্ঞানীব্যক্তিবর্গ তার কথা গ্রহণ 
করবে না। কাজেই দাঈর আকিদা অবশ্যই সহীহ শুদ্ধ হতে হবে। এজন্য দাঈকে আকিদা 
বিষয়ে যথাযথ জ্ঞানার্জন অতীব জরুরি। নিষ্েপ্রশ্নালোকে আলোচনা পেশ করা হলো। 
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ক. ডিবি, 55:52 শব্দটি আরবি একবচন। এর বহুবচন হচ্ছে ১4; এটা 
352 শব্দমূল থেকে গৃহীত। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- 

১. বিশ্বাস, ২. আস্থা, ৩. মতাদর্শ, 

৪. পরিপূর্ণ করা, পালন করা ইত্যাদি। যেমন এমর্মে কুরআনে এসেছে- 

157 LOLI ৩১5 

৫. কেউ কেউ বলেন- 3১/০2 ২৫৮৯৪ 

৬. আল মুজামুল ওয়াসীত-এ বলা হয়েছে- ৪1541 ৯০৯ 

৭. ইংরেজিতে বলা হয়- Belief, Faith, 106010%) ইত্যাদি । 

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় 35232 এমন এক বিষয়, যার 
দ্বারা দলীল প্রমাণসহ ধর্মীয় বিশ্বাসমূহ প্রমাণ করা এবং সন্দেহ সংশয় বিদূরিত করা যায়। 
২. আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের মতে- SET) Moa ০৯ 8১ 

le Mit ৮ অৰ্থাৎ, মানুষের এমন-কতগুলো অভ্যাসকে আকিদা বলা 
র্যা, হাঁ সে পহলী করে এবং গুলোর ওপর টীকে। 

৩. ড. সালেহ ইবনে ফাওযাল (র) বলেন 
৬৮ USI UE 0 905 ২৮০ Ugg UES উঠ ওঠ Bias 
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৪. আল্লামা মোল্লা আলী কারী (র)-এর মতে, আকিদা এমন ইলম, যাতে এমন সব 
বিষয়ের আলোচনা করা হয়, যেগুলোর প্রতি ঈমান আনা অত্যাবশ্যক । 

৫. 25551 ০১৯৯ 513/353 গৰস্থকারের মতে- SID SG Ls 

৬. 22১] FEA, গ্র্থকার বলেন- 1883 tlh AES Ga Bisa 
১55১5 উস £25 44541 অর্থাৎ, আকিদা এমন বিধান বা নির্দেশ, যার 

* বিশ্বাসকারীর নিকট কোনোরূপ সন্দেহের অবকাশ থাকে না। 

ণ. জা বার জার কাহ বের GULLS Ls iif 
5 ০5 82105 ভা LS ic Uj ৩0৪৫ LES অৰ্থাৎ, মানুষ ধর্ম 
হিরো পার কয, তাকে কিতা যার সন বিধায় হার হালো 
আকিদা আছে, অর্থাৎ তার সন্দেহযুক্ত বিশ্বাস আছে। 

৮. আল ফারাবী (র) বলেন, আকিদা জ্ঞানবিজ্ঞানের এমন এক শাখা, যা মানুষকে 
এমন যোগ্যতা প্রদান করে, যাতে সে শরীয়ত বর্ণিত বিশ্বাসসমূহ সত্য বলে প্রমাণ 
করতে পারে এবং বিরোধী মতাদর্শকে খণ্ডন করতে পারে । | 

৯. কেউ কেউ বলেন, দ্বীনের সম্পর্কীয় আকিদা হলো, কর্ম ব্যতীত শুধু বিশ্বাসকে 
উদ্দেশ্য করা । যেমন আল্লাহর অস্তিত্ব ও রাসূলগণের প্রেরণ সংক্রান্ত বিষয়ে বিশ্বাস 
স্থাপন করা। 

১০. বস্তুত আকিদা হচ্ছে দ্বীনি বিশ্বাসের এ জ্ঞানের নাম, যার মধ্যে আল্লাহর জাত ও 
সিফাত দলীল-প্রমাণের আলোকে - এমনভাবে আলোচনা করা হয়, যার মাধ্যমে 
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2555511 (15-এর বিষয়বস্তু : 5:21 1 ০-এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের 

একাধিক বক্তব্য রয়েছে। যেমন : ৃ 

১. ওলামায়ে মুতাকাদ্দিমীনের মত : ওলামায়ে মুতাকাদ্দিমীনের মতে- 
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অর্থাৎ, ইলমুল আকিদা-এর বিষয়বস্তু হলো, আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলি বাস্তব, অনাদি ও 
অনন্ত। আর তার সাথে দ্বীনি আকিদাকে সাব্য্তকারী নিকটতম ও রী? বিষয়গুলোও 
সম্পৃক্ত থাকবে । 

২. ওলামায়ে মুতায়াখখিরীনের মত : ওলামায়ে মুতায়াখখিরীনের মতে- 

00 5০130 ১5 555 ৬০৯১৪ 31০10552055 ৬ 
অর্থাৎ, ইলমুল আকিদা-এর বিষয়বস্তু হলো আল্লাহ তায়ালার সত্তা। কারণ এর মধ্যে 
আল্লাহ তায়ালার সত্তা ও গুণাবলি আলোচনা করা হয়। 

৩. অধিকাংশ আলেমের মত ; অধিকাংশ আলেমের মতে- 
১553 035 ss 5181558১৯59 LIS ১৪141 
অর্থাৎ, ইলমুল আকিদা-এর বিষয়বস্তু হচ্ছে, জ্ঞাত সেসব বিষয়, যার সাথে দ্বীনি 
আকিদাসমূহ প্রমাণ করার নিকটবর্তী বা দূরবর্তী সম্পর্ক রয়েছে। 
৪. কাষী আরমুভী (র)- এর মত : আল্লামা কাযী আরমুভী (র)- এর মতে 
Sle ৮০ তা হুডি Lal ELE হও LOLS 9] ৮1৮5 210 003 GA 
31540225518 
অর্থাৎ ইলমুল আকিদা-এর বিষয়বস্তু হলো, আল্লাহ তায়ালার সন্তা। কারণ এর মধ্যে 
আল্লাহ তায়ালার সন্তাগত_ গুণারলির আলোচনা করা হয়। অর্থাৎ ইলমুল আকিদায় 
আল্লাহ তায়ালার হ্যা সূচক ও না সূচক গুণের আলোচনা করা হয়। 
9. ইমাম গাযালী (র)-এর মৃত : আল্লামা ইমাম গাযালী (র)- এর মতে- 
25632501১0০ 50519 Sis GULLS ১৮ ৮১৮15 33৯৬ 
অর্থাৎ, সাধারণ অস্তিতৃশীল বস্তুই হলো এর বিষয়বস্তু । কারণ ইসলামী আকিদা 
বিশ্বাসের বর্ণনা, প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠা শুধু অস্তিতৃশীল বিষয়ের সাথেই সংশ্লিষ্ট । 
553540015০5, 
$১7৮০]। (15-এর উদ্দেশ্য : ইলমুল আকিদা-এর মূল উদ্দেশ্য হলো, পার্থিব জীবন ও 
শথঝালীন জীবনে সৌভাগ্য অর্জন করা। আর এ উদ্দেশ্য হাসিল করতে প্রয়োজন বিশুদ্ধ 
আকিদা বিশ্বাসের জ্ঞানার্জন করে ভ্রান্ত আকিদা বিশ্বাস হতে নিজেকে রক্ষা করা এবং ভ্রান্ত 
খঞপা বিশ্বাসকে দলীল প্রমাণ দ্বারা খণ্ডনপূর্বক মুসলিম উম্মাহকে প্রকৃত পথ ও সিরাতুল 
খঞ্জাকীমের দিশা দান করা। 
আমা মুহাম্মাদ আলী (র) ইলমুল আকিদা-এর পাচটি উদ্দেশ্য উল্লেখ করেছেন । যথা : 
১. বিশ্বাসের দৃঢ়তা অর্জন : ব্যক্তির চিন্তাশক্তির বিবেচনায় ইলমুল আকিদা-এর উদ্দেশ্য 
পলো_ ৩ ১1291 5536 ০11১১186] ১১১০ ১৪ SGM 
অর্থাৎ, অনুকরণের নাগপাশ ছিন্ন করে দৃঢ়বিশ্বাসের উচ্চমানে উপনীত হওয়া। 


" ঘািল ॥ উসুলুল ফিকহ ও দাওয়াহ (দ্বিতীয় বৰ্ষ) ২৭ 
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৮১০ ______ ৬৪লজঃই- কাধিল দ্লাতিক'গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জর 
সঠিক আকিদা অর্জন এবং বিরুদ্ধবাদীদের দলীল খণ্ডন করার জন্য অকাট্য দলীল 
প্রমাণ উপস্থাপন করা। 

৩. বাতিলপদ্থিদের মোকাবেলা : বাতিলপস্থিদের সপ্দেহ সংশর এবং ভ্রান্ত মতবাদের 
আক্রমণ থেকে ইসলামের মূলনীতি, এবং আকিদা বিশ্বাসকে রক্ষা করা | তিনি বলেছেন-. 

-9১1 ৮১০) 425511055৯2 85985 GAG pol 505 5৯৯ 

৪. নিয়ত ও কর্মের বিশুদ্ধতা অর্জন : কর্মসমূহে নিয়তের বিশুদ্ধতা অর্জন এবং কর্মের সাথে 
সংশ্লিষ্ট আহকামে বিশুদ্ধ বিশ্বাসের প্রত্যয় সৃষ্টি করা। কারণ এর ফলেই কর্ম বা আমল 
যা নল গাজা ছে এ 
(১9 ০১158553552) A JEL Ss ESE 5৫51 2০ jas 
i 32155455545 HEE 
কেননা হাদীসে এসেছে- ৫১5 595) 2 Sl JU Ut 

৫. শরয়ী জ্ঞানবিজ্ঞান উদ্ভাবন : তার মতে- ২1555015127 52157520855 
অর্থাৎ, ইলমুল আকিদা-এর ভিত্তিতে শরয়ী জ্ঞানবিজ্ঞান উদ্ভাবন করা হয়ে থাকে । 
বস্তুত বিশুদ্ধ বিশ্বাস ও আকিদা অর্জন এবং এর আলোকে-কর্ম বা আমলের মাধ্যমে 
ইহকাল ও পরকালের সাফল্য অর্জন করাই ইলমুল আকিদা-এর মূল উদ্দেশ্য । 

উপসংহার : যে কোনো বিশ্বাস বা মতবাদকে মনেপ্রাণে দৃঢ়ভাবে ধারণ ও পরিপালনের নাম 
আকিদা । ইসলামী আকিদা বা মৌল বিশ্বাসের গুরুত্ব অপরিসীম । কারণ ইসলামের মৌলিক 
বিষয়াবলির ওপর দৃঢ় ও ইতিবাচক বিশ্বাস না থাকলে সে ইসলামের আওতা বহির্ভূত হয়ে 
পথভ্রষ্ট ও বেঈমান হয়ে যায়। ইসলামের বিভিন্ন মৌলিক বিষয়ের ওপর নির্ভেজাল বিশ্বাসের 
যথাযথ পথনির্দেশনা দানের উদ্দেশ্যেই উৎপত্তি হয়েছে 5131 15 তথা আকিদা শাস্ত্রের । 


753556১8184 015 25565 bis DU ১৮5 ‘vgn 
Ll : ৩৭ ॥ আকাইদশারের সংস্ঞা দাও। অতঃপর ইলমুল আকাইদ-এর উৎপত্তি ও 
ইতিহাস বর্ণনা কর। 


উভর॥॥ উপস্থাপনা : আল্লাহ্‌ তায়ালার একতৃবাদ, তার গুণাবলি, রিসালাত ও আখেরাত 
ইত্যাদি বিষয়ে নির্ভেজাল আকিদা সৃষ্টির লক্ষ্যে উদ্ভব হয়েছিল আকাইদশাস্ত্রের । ইসলামের 
মৌলিক বিশ্বাসসমূহে যারা ভ্রান্তি ছড়াতে চায়, তাদের গৌড়ামি ও ভ্রান্ত যুক্তির মোকাবেলায় 
যুক্তি প্রমাণের মাধ্যমে তাওহীদের বলিষ্ঠতা প্রমাণ করার মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহর ঈমান 
আকিদা সংরক্ষণপূর্বক ইহ ও পরকালীন সাফল্য অর্জনই এ শাস্ত্রের মূল উদ্দেশ্য । নিয়ে 
প্রশ্নালোকে আকাইদশাস্ত্রের সংজ্ঞা এবং এর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস তুলে ধরা হলো। 
৩১১৬০049৮52 
১$5-এর পরিচয় : ি 
ক. আভিধানিক অর্থ : ১5;5£ শব্দটি আরবি বহুবচন। এর একবচন হচ্ছে, ৮:৪2; এটা 
১৯০ শব্দমূল থেকে গৃহীত । এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- 
১. বিশ্বাস, ২. আস্থা, ৩. মতাদর্শ, 
৪. নিত পালন করা ইত্যাদি। যেমন এ অর্থে কুরআন মাজীদে এসেছে- 
Mees 24650578505 5585 54515 অৰ্থাৎ, যারা তোমাদের সাথে কৃত 
পরিপূর্ণ করেছে, তাদেরকে তাদের অধিকার প্রদান কর। 
(সূরা নিসা : আয়াত- ৩৩) 
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জজ উসূলুদ দাওয়াহ ৮১১ 


৫. 
৬. আল মুজামুল ওয়াসীতে বলা হয়েছে- £4 ১55 22 

% 

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১১৪০-এর পারিভাষিক সংজ্ঞায় ওলামায়ে কেরাম বিবিধ বক্তব্য 


কেউ কেউ বলেন- ২৪০ ২2১৪ 
ইংরেজিতে বলা হয়- Believe, faith, 1060108) ইত্যাদি । 


পেশ করেছেন। যেমন : 


মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন- 23653531১১5 539 Lait 15:92] 


১০ অর্থাৎ, আকাইদ এমন শান্ত, যার দ্বারা আমল ব্যতিরেকে শুধু মৌলিক 
বিশ্বাসকে উদ্দেশ্য করা হয়। 


. আল মাওযুয়াত গ্রন্থকার বলেন- ৫311 ১08211০0281 ৮12 (9 isle SA 


(655 2850 ০05152150১1 1935 অর্থাৎ, ইলমুল আকাইদ এ শাস্্রকে 


| বলা হয়, যার দ্বারা দলীল প্রমাণসহ ধর্মীয় বিধানসমূহ প্রমাণ করা এবং সন্দেহ দূর করা 


সম্ভবপর হয়। 


. আল্লামা সাদউদ্দীন তাফতাযানী (র) বলেন- ১49 S34 Me ৩১. 


0৪ ০০ asa ৮৪৩০ ৬5 G2 lp £32521 অৰ্থাৎ, 
এটা মূলত আল্লাহ তায়ালার একতৃবাদ ও তীারসিফাত বিষয়ক শাস্ত্র, যাকে ইলমুল 
কালাম নামকরণ করা হয়। এ শাস্ত্র মূলত সন্দেহ সংশয়ের ঘোর অন্ধকার এবং ধারণা 
ও কল্পনার অমানিশা থেকে মুক্তি দান করে। 


. আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ আল কাইযুমী-বলেন- 12৫1 SUS) ১১ (58521 


44511 55 82415, ডো ই 84৪51 80 অর্থাৎ, মানুষ ধর্ম হিসেবে যা গ্রহণ 
করে, তাকে আকিদা বলা হয়। যেমন বলা হয়, তার ভালো আকিদা আছে, অর্থাৎ তার 
সন্দেহমুক্ত বিশ্বাস আছে। 


, 0১৮0 {2 অস্থকার বলেন- 41২ 4284 3 53৫ LEA ৩৯ El 


1১555 ৩১৯) অর্থাৎ, আকিদা এমন বিধান বা নির্দেশ, যার বিশ্বাসকারীর নিকট 
ক পিস 
তিনি আরও বলেন- J2%01 353 40351 La 05 ১৫ ৩১ 8৮ 
13440 553 2101 ১১5৩ 54135 অর্থাৎ, দ্বীন সম্পর্কীয় আকিদা হলো, কর্ম 
ব্যতীত শুধু বিশ্বাসকে উদ্দেশ্য করা। যেমন আল্লাহর অস্তিত্ব ও রাসূলগণের প্রেরণ 
সংক্রান্ত বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করা। 
ইবনে খালদুন (র) বলেন, যে শাস্ত্রে ঈমান সংক্রান্ত বিশ্বাসসমূহ সম্পর্কে যুক্তিনির্ভর 
দলীল দ্বারা প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়, তাকে ইলমুল কালাম বা আকাইদশান্্র বলা হয়। 
আল ফারাবী (র) বলেছেন, আকাইদ জ্ঞানবিজ্ঞানের এমন এক শাখা, যা মানুষকে 
এমন যোগ্যতা প্রদান করে, যাতে সে শরীয়ত বর্ণিত বিশ্বাসসমূহ সত্য বলে প্রমাণ 
করতে পারে এবং বিরোধী মতাদর্শকে খণ্ডন করতে পারে । . 
আল্লামা মোল্লা আলী কারী (র)-এর মতে, আকাইদ হচ্ছে এমন ইলম, যাতে এমন সব 
িধয়ের আলোচনা করা হয়, যেগুলোর প্রতি ঈমান আনা অত্যাবশ্যক । 
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১২. আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের মতে- 

SE Las ৮৫4301১380০ ৩৪ is 
অর্থাৎ, মানুষের এমন কতগুলো অভ্যাসকে আকিদা বলা হয়, যা সে গ্রহণ করে 
এবং সেগুলোর ওপর স্থির থাকে। 

১৩. ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়, আকাইদ এমন এক শাস্ত্র, যার দ্বারা দলীল 
প্রমাণসহ ধর্মীয় বিশ্বাসসমূহ প্রমাণ করা এবং সন্দেহ সংশয় বিদূরিত করা যায় । 
মোটকথা, আকাইদ হচ্ছে দ্বীনি বিশ্বাসের এ জ্ঞানের নাম, যার মধ্যে আল্লাহর যাত ও 
সিফাত দলীল প্রমাণের আলোকে এমনভাবে আলোচনা করা হয়, বনু রে 

সংশয় দূরীভূত হয় এবং ঈমান সুদৃঢ় হয়। 

5194553১১85 015 SEG: 

ইলমুল আকাইদ-এর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস : লিগের ইলমুল আকাইদ-এর 

উৎপত্তি হয়নি । সময়ের চাহিদা ও প্রয়োজনের প্রেক্ষাপটে দীর্ঘ কালপরিক্রমায় এর উদ্ভব 

হয়েছে। নিয়ে স্তর ভিত্তিক ইলমুল আকাইদ-এর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস তুলে 
ধরা হলো- 

১. খোলাফায়ে রাশেদার পরিসমাপ্তি : খোলাফায়ে রাশেদীনের পরিসমাপ্তির ফলশ্রর্ণততে 
মুসলিম মিল্লাতের অভ্যন্তরে প্রবল ধর্মীয় মতবিরোধ সৃষ্টি হয়। অতঃপর যথার্থভাবে 
" খেলাফত এবং ধর্মীয় নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় এ সকল মতবিরোধ শিকড় গেড়ে 
বসে এবং তাদেরকে বিভিন্নমুখী স্বতন্ত্র দলের ভিত্তি স্থাপনের সুযোগ করে দেয়। কারণ 
যথাসময়ে যথাযথভাবে এসব মতবিরোধ দূর করার মতো নির্ভরযোগ্য ও ক্ষমতাসম্পন্ন 
কোনো প্রতিষ্ঠানের অস্তিত রাজতন্ত্রে বর্তমান ছিলো না। 

২. রক্তক্ষয়ী সংঘাত : হযরত ওসমান (রা)-এর শাসনামলের শেষ দিকে কতিপয় 
রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক অভিযোগের সূত্রধরে মুসলিম উম্মাহর মাঝে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ সৃষ্টি 
হয়। পর্যায়ক্রমে হযরত ওসমান (রা)-এর শাহাদাত, হযরত আলী (রা)-এর 
খেলাফতকালে উষ্ট্রের যুদ্ধ, সিফফীনের যুদ্ধ, সালিসের ঘটনা এবং নাহরাওয়ানের যুদ্ধ 
সংঘটিত হয় । এ সময় মুসলিম উম্মাহর মনে প্রশ্ন দেখা দিতে থাকে যে, এসব যুদ্ধে কে 
হক আর কে বাতিলের পথে রয়েছে। এসব প্রশ্ন কয়েকটি নিশ্চিত ও সুস্পষ্ট মতবাদের 
উদ্ভব ঘটায়। পরবর্তী সময়ে কারবালার যুদ্ধ এসব মতবাদের বিকাশ লাভে সাহায্য করে। 

৩. অসংখ্য ফেরকার উদ্ভব : উপরিউক্ত ঘটনাবলির প্রেক্ষাপটে মুসলিমদের ধর্মীয় এক্যে 
বিশাল ফাটলের সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন বিষয়ে ক্রমবর্ধমান বিতর্ক ও মতবিরোধের ফলে 
অসংখ্য ছোট ছোট ফেরকার উদ্ভব হতে থাকে। ইরাকের কুফা নগরী এ 
ফেরকাবাজদের একটি বড় কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়। কারণ বনু উমাইয়া এবং পরে 
আব্বাসীয়রা তাদের প্রতিপক্ষ শক্তিকে দমন করার জন্য এখানেই সবচেয়ে বেশি 
কঠোরতা অবলম্বন করে । অনৈক্য, বিচ্ছিন্নতা ও মতবিরোধের এ যুগে যে অসংখ্য 
ফেরকার উদ্ভব হয়, এসবের মূলে ছিল ৪টি বড় ফেরকা। যথা : শিয়া, খারেজী, 
মুরজিয়া এবং মুতাযিলা। 
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8. বিজাতীয় দর্শনের সংমিশ্রণ : উমাইয়া ও আব্বাসীয়দের শাসনামলে ইসলামের ব্যাপক 
প্রসার ঘটে । বিভিন্ন দেশ ও জাতি মুসলিমদের সংস্পর্শে আসায় তাদের ধর্ম, সংস্কৃতি ও 
দর্শনের সাথে মুসলিমদের পরিচয় ঘটে । ফলে মুসলিম চিস্তাবিদগণ বিজাতীয় দর্শনে 
প্রভাবিত হন। তারা দার্শনিক যুক্তিতর্কের মাধ্যমে বিভ্রান্ত হয়ে ইসলামের আকিদা 
বিশ্বাসের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নতুন নতুন মতবাদের উদ্ভব ঘটায়। 

৫. আব্বাসীয়দের : আব্বাসীয় শাসনামলে শিক্ষার ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটে । 
তাদের অবাধ ফলে ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইহুদি খ্রিস্টানসহ ভিন্ন 
ধর্মাবলম্বীরাও ইসলামী শিক্ষা লাভের সুযোগ পায়। এসব বিধর্মী পণ্ডিত ইসলামের 
মৌলিক বিষয়াবলি ব্যাপারে ছন্দ বিতর্ক সৃষ্টিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। 
আব্বাসীয় খলিফা আবু জাফর আল মানসুর “বায়তুল হিকমাহ' প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি 
খিক, ভারতীয় ইত্যাদি ভাষায় রচিত দর্শনসহ অন্যান্য গ্রস্থাদি আরবিতে অনুবাদ করে 
অধ্যয়নের ব্যবস্থা করেন। আর এসব বিজাতীয় দর্শনের প্রভাবে মুসলিম চিন্তাবিদগণ 
দ্বিধাত্বস্ত হয়ে বিভিন্ন মতাদর্শের ভিত্তিতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। . 
খলিফা মামুন ছিলেন গ্রিক দর্শন এবং যুক্তিবাদে প্রভাবান্থিত। তিনি মুতাযিলা ধর্ম 
দর্শনের সহযোগিতা শুরু. করেন। তার মৃত্যুর পর খলিফা মুতাসিম এবং ওয়াসিক 
বিল্লাহ মুভাযিলা ধর্মমত গ্রহণ করে পৃষ্ঠপোষকতা দান করেন। তাদের প্রকাশ্য 
সহযোগিতায় মুতাধিলাগণ গ্রিক দর্শনের ভিত্তিতে আল্লাহ ও কুরআনসহ ইসলামের 
মৌলিক বিষয়াবলির ব্যাপারে অবাঞ্চিত যুক্তিতর্কের অবতারণা করে । 

৬. ইলমুল আকাইদ-এর উৎপত্তি : উপর্যুক্ত ঘটনাবলি এবং বাতিল ফেরকাসমূহ কর্তৃক 
ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলি নিয়ে বাড়ারাড়ির প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ (স) ও তীর সাহাবায়ে 
কেরামের বাস্তব অনুসারী - কতিপয় আলেম চিন্তাভাবনা শুরু করেন। তারা বাতিল 
ফেরকাসমূহের সৃষ্ট যুক্তিতর্কের বিপরীতে ইসলাম ও এর মৌলিক বিষয়াবলির যথার্থ দলীল 
প্রমাণ উপস্থাপন শুরু করেন। এভাবেই ইলমুল আকাইদ-এর উৎপত্তি সাধিত হয়। 

৭. ইলমুল আকাইদ-এর ক্রমবিকাশ : ইলমুল আকাইদ উৎপত্তির সৃচনায় ইমাম আবু 
হানীফা (র) আকাইদ বিষয়ে 'ফিকহুল আকবর" গ্রন্থ রচনা করেন। ইমাম আহমাদ 
ইবনে হাম্বল (র) “কুরআন সৃষ্ট কিনা' এ বিতর্কের বলিষ্ঠ জবাব প্রদান শুরু করেন। এর 
ফলে মুতাযিলা সমর্থক আব্বাসীয় খলিফা ওয়াসিক বিল্লাহর নির্যাতনের শিকার হন। 
এভাবে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মধ্যে ইসলামের মৌলিক আকিদা বিষয়ে 
বাতিলপন্থিদের জবাব প্রদানে একদল ইসলামী চিন্তাবিদ এগিয়ে আসেন। 
ইমাম আবু হানীফা ও আহমাদ ইবনে হাম্বল (র)-এর পর আকাইদশান্ত্রে আহলুস 
সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের প্রতিনিধিতৃ করেন শায়খ আবুল হাসান আল আশয়ারী (র)। 
এক সময়ের মুতাযিলা সমর্থক এ চিন্তাবিদ অনুভব করেন যে, “মূলভিত্তি সেটিই যার 
ওপর সাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে সালেহীন প্রতিষ্ঠিত ।” তিনি তার অনুসারীদের নিয়ে 
কুরআন, সুন্নাহ ও সাহাবায়ে কেরাম কর্তৃক গৃহীত আকিদা চর্চা, প্রমাণ ও প্রচারণায় 
আত্মনিয়োগ করেন। তীর মতাদর্শের অনুসারীদেরকে “আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত” বলা হয়। 
সমসাময়িক সময়ে ইসলামী জ্ঞান চর্চার আরেক কেন্দ্র মাওয়ারাউন নাহার এ আরেক 
চিন্তাবিদ শায়খ আবু মানসুর মাতুরিদী আকাইদশান্ত্রের গবেষণায় মনোনিবেশ করেন। 
তারা আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের কালামশান্ত্রকে যুগোপযোগী ও ব্যাপক 
শ্রেষ্ঠত্বের পর্যায়ে উন্নীত করেন। এভাবে ইসলামের মৌলিক আকিদা বিষয়ক আকাইদ 
বা কালামশাস্ত্রের বিকাশ সাধিত হয় । 
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৮১৪ __ ধ্রাল করাত ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 
উপসংহার : বাতিল দর্শনে প্রভাবিত, হয়ে ইসলামে অসংখ্য ফেরকার উদ্ভব হলেও 
মুসলিমদের বৃহত্তম অংশ খোলাফায়ে রাশেদীনের আমল থেকে যেসব মূলনীতি ও আদর্শ 
সর্বসম্মতভাবে প্রচলিত হয়ে আসছিল, সেগুলোর ওপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। ইমাম আবু 
হানীফা (র) সর্বপ্রথম বাতিল ফেরকাসমূহের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিকভাবে আকাইদশাস্ত্রে 
সুচনা করেন। অতঃপর ধীরে ধীরে এ শাস্তরটি পূর্ণতা লাভ করে। 


এ: চ651111555 25355 Liza als: 0 6511 
আ প্রশ্ন : ৩৮ ॥ ইসলামী দাওয়াহ-এর বিষয়বস্তু হিসেবে 'আকিদা'-এর গুরুতৃ 
আলোচনা কর। 


উপ উপস্থাপনা : : ইসলামী দাওয়াহ-এর অন্যতম বিষয়বস্তু হচ্ছে আকিদা। এটি 
ঈমানের পরিপূরক শব্দ। তাৎপর্যে ও ব্যাপ্তিতে ইসলামে আকিদা ও ঈমানের বিষয়সমূহ এক 
ও অভিন্ন। ইসলামী দাওয়াতকে কার্যকর ও ফলপ্রসূ করার জন্য দাঈকে অবশ্যই সহীহ 
আকিদায় বিশ্বাসী হতে হবে। ইসলামের ধারক ও বাহক সর্বকালের সৃর্বশ্েষ্ঠ মহামানব 
বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (স) ও তার সাহাবায়ে কেরাম তারই: উজ্জল দৃষ্ান্ত। দাঈর 
আকিদায় গড়মিল হলে তার দাওয়াতী কাজ কখনো ফলপ্রসূ হবে না এবং সাধারণ মানুষসহ 
জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিবর্গও তার কথা গ্রহণ করবে না। কাজেই দাঈর আকিদা অবশ্যই সহীহ 
শুদ্ধ হতে হবে। অতএব ইসলামী দাওয়াহ-এর বিষয়রস্ত হিসেবে আকিদা-এর গুরুত্ব 
অপরিসীম নিম্নে প্রশ্নালোকে এ সম্পর্কিত আলোচনা পেশ করা হলো। 
52459) 55৮4 gags SANA: 
ইসলামী দাওয়াহ-এর বিষয়বস্তু হিসেবে “আকিদা'-এর গুরুত্ব : ছাপ 
বিষয়বস্তু হিসেবে আকিদা-এর গুরুতু অপরিসীম । সহীহ শুদ্ধ আকিদার অধিকারী হওয়া 
ছাড়া ইসলামী দাওয়াহ-এর কাজ কখনোই সম্ভব নয়। কেননা একটি উত্তম আদর্শ ও 
মতবাদ প্রচার করতে হলে. প্রচারককে অবশ্যই বিশুদ্ধ আকিদার অধিকারী হতে হবে। 
অন্যথা কেউ তার কথা গ্রহণ করবে না। 
বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (স), সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ী, তাবে তাবেয়ী ও ওলামায়ে 
কেরাম যুগে যুগে ইসলামী বিশুদ্ধ আকিদার অধিকারী ছিলেন বলেই ইসলামের ব্যাপক 
প্রচার ও প্রসার ৰুরতে সক্ষম হয়েছেন । তাদের বিশুদ্ধ আকিদার নমুনা ও চরিত্র মাধুর্ষে মুগ্ধ 
হয়েই দলে দলে লোক ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছেন। তাদের আকিদা 
বিশ্বাস সর্বযুগে ও সর্বকালে ছিল সহীহ শুদ্ধ ও নির্ভেজাল। ফলে তাদের দ্বারা ইসলামের 
প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে বিশ্ববিজয় সম্ভবপর হয়েছিল। নিম্নে ইসলামী দাওয়াহ-এর 
বিষয়বস্তু হিসেবে বিশুদ্ধ আকিদার গুরত্তৃপূর্ণ কতিপয় দিক তুলে ধরা হলো। যেমন : 
১. বিশুদ্ধ আকিদা শিরকমুক্ত আল্লাহর ইবাদত শেখায় : বিশুদ্ধ ইসলামী আকিদা 
দাঈকেসহ প্রতিটি মুসলিমকে নিরক্কুশ ও শিরকমুক্তভাবে আল্লাহর ইবাদত করতে 
শেখায় । আর মানুষ সৃষ্টির ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্যও তাই। আল্লাহ তায়ালা এ 
" বিষয়ে ইরশাদ করেন- 
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জজ উসূলুদ দাওয়াহ ৮১৫ 
২. নির্ভেজাল ঈমানের অধিকারী বানায় : ইসলামী আকিদার লালন দাঈসহ সর্বস্তরের 
মুসলিমদেরকে দৃঢ় ও নির্ভেজাল ঈমানের অধিকারী হতে সহায়তা করে। এর ফলে 
মানুষ পার্থিব ও পরকালীন জীবনে সৌভাগ্য অর্জন করতে পারে। যেমন আল্লাহ 
জারা বালান কারন" 
২০৪১১] 586517৩০০০১ UU ৯৮435 ১3১৫5 SACS ৮৩ 
MOE 
বস্তুত যে ব্যক্তি নির্ভেজাল ও সুদৃঢ় ঈমানের অধিকারী হয়, সে ব্যক্তি যাবতীয় ভ্রষ্টতা 
এবং বাতিল মত ও পথ থেকে সুরক্ষিত থাকে। 

৩. মুসলিম উম্মাহর অধণ্ড এক্য সৃষ্টি করে : নির্ভেজাল ইসলামী আকিদা মুসলিম উম্মাহর 
মাঝে অখণ্ড এক্য সৃষ্টি করে । ফলে মুসলিম উম্মাহ চিন্তার পারস্পরিক বৈসাদৃশ্য, বন্য ও 
দর্শনগত পার্থক্য থেকে মুক্ত থাকতে সক্ষম হয়। এতে মুসলিমদের অভ্যন্তরীণ সংঘাত, 
বিতর্ক ও হানাহানি দূর হয়ে যায়। মুসলিমদের জীবন ও সম্পদ পরস্পরের নিকট 
সম্মানীয় হয়ে উঠে। যেমন রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণী- 
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& বৰবাদীন শি থে রাতে বিলাল আকিদা জনকে জেরে 

.. ভয়াবহ শাস্তি থেকে রক্ষা পেতে পথনির্দেশনা প্রদান করে। হাদীস শরীফে এসেছে- 
20110315505 dos sie de 28154 7৮855 
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বস্তুত আকাইদের যথার্থ জ্ঞান ব্যতিরেকে বিবিধ জ্ঞাত অজ্ঞাত শিরক থেকে আত্মরক্ষা 
৪২ সিল: 

১35৮ ৯০৯ ৮৮৮ এব ও ESI ৪ 44155 2 0৬ 
8635 UD এই 59 ১ 

৫. একতৃবাদের যথার্থ শিক্ষা দান করে : আকাইদ একতৃবাদের যথার্থ শিক্ষা প্রদান করতে 
সাহায্য করে। এর ফলে মানুষ আল্লাহ তায়ালার সত্তা, গুণাবলির ব্যাত্তি, তার প্রতি 
বিশ্বাসের দাবি ইত্যাদি সবিস্তারে জানতে পারে । মানুষ পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ সম্ভাব্য সকল 
শিরক থেকে মুক্ত থেকে নিরদ্কুশভাবে আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করতে সক্ষম হয়। 
যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- (১৯511 ৬+১5$1155 31211 31651 LCL 

৬. ঈমান সংরক্ষণে সহযোগিতা করে : বিশুদ্ধ আকিদা ব্যক্তির ঈমান সংরক্ষণে বিশাল 
সহযোগিতা করে। ঈমান অর্জনের ন্যায় তা সংরক্ষণও অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । যুগে 
যুগে বহু জাতি আসমানী কিতাব. ও বিশুদ্ধ ঈমান লাভ করার পরও তা সংরক্ষণ করতে 
পারেনি; বরং বিভিন্ন ঈমান বিনষ্টকারী বিশ্বাস বা কর্মের মাধ্যমে তারা ঈমান হারিয়ে 
ফেলেছে। এজন্য ঈমান বিনষ্টের কারণ ও অবিশ্বাসের স্বরূপ জানা মুমিনের জন্য অতীব 
প্রয়োজনীয় বিষয় । যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 
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অতএব ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়ের স্বরূপ, এগুলোর কারণ ও পূর্ববর্তী উম্মতের বিভ্রান্তির 
কারণ সম্পর্কে অবগত হওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ; যা বিশুদ্ধ আকিদার জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিকে ' 
অবগতি অর্জনে বিরাট সহযোগিতা করে। 

৭. বিভ্রান্তিকর আকিদা সম্পর্কে জানতে উদ্বুদ্ধ করে : বিশুদ্ধ আকিদা বিশ্বাস দাঈকে 
বিভ্রান্তিকর আকিদা সম্পর্কে জানতে উদ্বুদ্ধ করে। দাঈ গবেষণার ফলে জানতে পারে 
যে, সহীহ আকিদা মোতাবেক রাসূলুল্লাহ্‌ (স)-এর আদর্শের অনুসরণ মুমিনের 
নাজাতের একমাত্র পথ। তার আদর্শ থেকে বিচ্যুতি কঠিন পাপ ও ধ্বংসের কারণ । 
আকিদা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের বিভ্রান্তির ফলে মানুষ বিভিন্ন দলে উপদলে 
বিভক্ত হয়ে পড়ে । যেমন রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন 
১১০ By Us ৩১০৮০৫০১০১৮ ১৪০ নি, 
00550 5৯ ১5510050591 Le খু 9] ০১858 

১8৮2 ও ও 

৮. সঠিক বিশ্বাস শিক্ষা দেয় : সহীহ আকিদা তথা সঠিক বিশ্বাসই মানুষের সকল সফলতা 
অর্জনের মাধ্যমে ও সৌভাগ্যের ভিত্তি। বিশ্বাসের মাধ্যমেই মানুষ পরিচালিত হয় । আর 
বিশুদ্ধ বিশ্বাস তাকে উন্নতির চরম শিখরে পৌছে দেয়। ভুল বিশ্বাস মানুষকে অস্থির 
করে তোলে। 
আমাদের জান্নাতে যাওয়া ও জান্নাতের নেয়ামত উপভোগ করার জন্য দুনিয়াতে 
প্রয়োজন খাটি আকিদা বিশ্বাসের সাথে নেক আমল করা। যেমন আল্লাহ তায়ালা 
ইরশাদ করেন- 
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৯. যথাযথ জ্ঞানার্জনে “সহযোগিতা করে : বিশুদ্ধ আকিদা দাঈকে যথাযথ জ্ঞানার্জনে 
সহযোগিতা করে । মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই মানবীয় বুদ্ধি, বিবেক ও যুক্তির মাধ্যমে 
মহান স্রষ্টা আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্ব অনুভব ও প্রমাণ করতে পারে । কিন্তু তার প্রতি 
বিশ্বাসের স্বরূপ ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি অনুভব করতে পারে না। এজন্য সঠিক আকিদা 
বিশ্বাস ও অহীর জ্ঞানের ওপর নির্ভর করতে হয়। তাই কুরআন ও হাদীসের আলোকে 
সহীহ আকিদা, ঈমানের স্বরূপ, ভিত্তি ও আরকান ইত্যাদির যথাযথ জ্ঞানার্জন ছাড়া 
বিশুদ্ধ আকিদা ও ঈমান অর্জন করা সম্ভব নয়। 

উপসংহার : ইসলামী দাওয়াহণ্ডএর ক্ষেত্রে আকিদাণএর গুরুত্ব অপরিসীম । বিশুদ্ধ আকিদার 

অধিকারী হওয়া ছাড়া ইসলামী দাওয়াহগুএর কাজ কখনোই সম্ভব নয়। কেননা একটি উত্তম 

আদর্শ ও মতবাদ প্রচার করতে হলে ব্যক্তিকে সর্বপ্রথম বিশুদ্ধ আকিদার অধিকারী হতে 
হবে । অন্যথা তার কথা কেউ গ্রহণ করবে না। সুতরাং ইসলামী দাওয়াহগুএর প্রচার, প্রসার 

ও সম্পসারণ করতে হলে দাঈকে অবশ্যই বিশুদ্ধ আকিদার অধিকারী হতে হবে। কেননা 

পৃথিবীতে শান্তি ও সফলতা এবং পরকালের আযাব থেকে মুক্তি অর্জনের জন্য ইসলামে 

বিশুদ্ধ আকিদার কোনো বিকল্প নেই। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
81০৯820৩2৬৪ OSS BULLY [35 
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1991 21 LU LASS ৯0155 0৭) Lm 
জজ প্রশ্ন: ৩৯ ॥ “হিকমাহ' কী? ইসলামী দাওয়াতে পরিকল্পনা গ্রহণের গুরুত্ব ও তাৎপর্য 
উল্লেখ কর। ফা. প. ২০১৭] 

291 251 dt ill চে 958) ৩৯৩ ২৯] 31 
অথবা, 4 কাকে বলে? ইসলামী দাওয়াতে পরিকল্পনা গ্রহণের গুরুত্ব ও তাৎপর্য উল্লেখ কর। 


উর॥ উপস্থাপনা : ইসলামী আদর্শ এক চিরন্তন সুন্দর পথ । এ পথের অনুসারীরাও সুন্দর 
ও শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার। তাই এ পথে আহ্বান করাটাও সুন্দর ও কৌশলে হওয়াটাই 
যুক্তিযুক্ত । কুরআন মাজীদে এ সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে- ২৯ ৩14১1. LES 
তাই ইসলামী দাওয়াতের ক্ষেত্রে হেকমত অবলম্বনের গুরুত্ব, অত্যধিক । আর এ কারণেই 
ইসলামী দাঈর জন্য কৌশলী হওয়া একটি আবশ্যকীয় গুণ । 
৩ “হিকমাহ'-এর পরিচয় : কুরআনে হিকমাহ শব্দটি পাচটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যথা : 
১. নবুয়ত : £51; 25510 (১৯153) 91 (451 অর্থাৎ, আমি ইবরাহীমকে কিতাব ও 
“_ হেকমত (নবুয়ত) প্রদান করেছি। 
২. উপদেশ : 7২4৯৫ ০০২11951350 ০৫145150১21 ৮5 অৰ্থাৎ, যে কিতাব ও জ্ঞানের 
কথা তোমাদের ওপর নাযিল করা হয়েছে, তা দ্বারা তোমাদেরকে উপদেশ দান করা হয়। 
৩. প্রজ্ঞা : 2 ৯ 30584 141515 অর্থাৎ, আমি লোকমানকে প্রজ্ঞা দান করেছি। 
৪. কৌশল : 22২41 ৫14) ১/১১:-৬] 51 অর্থাৎ, তোমরা হেকমতের সাহায্যে 
তোমাদের রবের দিকে আহ্বান কর । 
৫, উপলব্ধি : হেকমত কল্যাণ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে- 154441515 63138) 12৯ 58155 
- অর্থাৎ, যাকে উপলব্ধি ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে তাকে অধিক কল্যাণ দান করা হয়েছে। 
আর হাদীসে এটি আরও একটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যথা : 
৬. ন্যায় বিচার : হেকমত কখনো ন্যায় বিচার অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন রাসূলুল্লাহ সে) 
বলেন- 
৯১৩১৯ ৩৪৫০০০91580 004455৮৮১8০ 
"৫৮27 [PEATE OL EOE 
অর্থাৎ, দুটি জিনিস ছাড়া ঈর্ষা করা যায় না। আল্লাহ যাকে সম্পদ দান করেছেন সে তা 
সত্য পথে খরচ করে, আর কোনো ব্যক্তিকে আল্লাহ হেকমত তথা জ্ঞান দান করলে সে 
তার সাহায্যে ন্যায় বিচার করে এবং মানুষকে তা শিক্ষা দেয়। 
৩ ইসলামী দাওয়াতে পরিকল্পনা গ্রহণের গুরুত্ব ও তাৎপর্য : যে কোনো কাজের সফলতা 
লাভের জন্য সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করা জরুরি । ইসলামী দাওয়াতের ক্ষেত্রে 
আল্লাহ যে পদ্ধতি ও পন্থা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, আমাদেরকেও সে পদ্ধতি গ্রহণ করতে 
হবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) তার জীবনে দাওয়াতের ক্ষেত্রে যেসব পদ্ধতি অবলম্বন 
করেছেন সেসব পদ্ধতির মাধ্যমে দাওয়াতের কাজ করতে হবে। 
একজন রোগীর রোগ নির্ণয় করতে হবে, তারপর ওঁষধ দিতে হবে । শত্রুর ওপর আক্রমণ 
করার পূর্বে পরিকল্পনা ঠিক করতে হবে। তীর নিক্ষেপ করার পূর্বে লক্ষ্য নির্ধারণ করতে 
হবে। কোনো একটি পথ বন্ধ হলে অন্য পথ খুঁজতে হবে। যত বিপদ আসুক না কেন 
জানা লছ উরি রেডি ফর জাভা তায়ালা রা 


abswer.com 


www.abswer.com 
‘৮১৮ ___ ালক্রাণাৰ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জ্ঝ্ 
৫০ Lays He 5 Hs Sys HAT উ5 295 pias 
CMDS U3 biG 

অর্থাৎ, তোমাদের নিকট তোমাদের মধ্য থেকে একজন রাসূল এসেছেন। তোমাদের দুঃখ 
কষ্ট তার পক্ষে দুঃসহ । তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী মুমিনদের প্রতি স্লেহশীল, দয়াবান। 
দাওয়াতের ক্ষেত্রে লক্ষ্য থাকবে কোন পদ্ধতিতে মানুষের অন্তর আকৃষ্ট করা যায় এবং 
কিভাবে তাদের ওপর প্রভাব সৃষ্টি করা যায়। কুরআন মাজীদে দাওয়াতের পদ্ধতি সম্পর্কে 
আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
৬০৭৩৬ ৬915 PHILS ELMS HS UG Ji ES 

-83385515 01515551155 0555 AUS 
অর্থাৎ, আল্লাহর পথে হেকমত ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে আহ্বান করুন এবং পছন্দ ও 
উত্তম পন্থায় তাদের সাথে বিতর্ক করুন। নিশ্চয়ই আপনার রব পথভ্রষ্ট ব্যক্তি সম্পর্কে 
অধিক জ্ঞান রাখেন এবং যারা সঠিক পথে তাদেরকেও তিনি ভালো করে জানেন। 
উপসংহার : সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ যে কোনো কাজের অর্ধেক । সঠিক পরিকল্পনা মাফিক 
কোনো কাজ ‘সম্পন্ন করতে পারলে এ কাজে সহজেই সাফল্য আসে । তাই অত্যন্ত 
সুকৌশলে আহ্বান করা জরুরি । 


Salis (৫5195 225৯] 12325 LLL bs: - Ign 
প্রশ্ন: ৪০ ॥ 'হিকমাহ' ব্যবহারের গুরুতৃ ও ্রক্রিয়াগুলো বিস্তারিতভাবে বর্ণনা কর। 
২9291 8253 Sb CILLA 35) 58৯০ ০৯0৩ 
অথবা, “হিকমাহ' কাকে বলে? ইসলামী দাওয়াতের ক্ষেত্রে এর ্রয়গের পদ্ধতি উল্লেখ কর 
Si LL TSN 25 ৪৪ ৮5001 ০১:5৮ 
বন! দাঈগণ ইসলামী দাওয়াহ-এর ক্ষেত্রে কী কী মাধ্যম ব্যবহার করেন? বিস্তারিত 
বৰ্ণনা কর। 


তততর।॥ উপস্থাপনা : ইসলামী আদর্শ এক চিরস্তন সুন্দর পথ। এ পথের অনুসারীরাও সুন্দর 
ও শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার। তাই এ পথে আহ্বান করাটাও সুন্দর ও কৌশলে হওয়াটাই 

তি কিলান মজীদে এ সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে” 3-82 30, 243 38% ০181 

তাই ইসলামী দাওয়াতের ক্ষেত্রে হেকমত অবলম্বনের গুরুত্ব অত্যধিক । আর এ কারণেই 

ইসলামী দাঈর জন্য কৌশলী হওয়া একটি আবশ্যকীয় গুণ। 

৩ “হিকমাহ'-এর পরিচয় : কুরআনে হিকমাহ শব্দটি পাচটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যথা : 

১. নবুয়ত : 2; 05491 (১১153101059 অর্থাৎ, আমি ইবরাহীমকে কিতাব ও 
হেকমত (নবুয়ত) প্রদান করেছি। 

২. উপদেশ : 9144 ২০২৯19৮৮১51 ৩ 64:15 95515 অৰ্থাৎ, যে কিতাব 
ও জ্ঞানের কথা তোমাদের ওপর নাযিল করা হয়েছে, তা দ্বারা তোমাদেরকে উপদেশ 
দান করা হয়। 

৩. প্রজ্ঞা : ২2২৯ 5.5% 51515 অর্থাৎ, আমি লোকমানকে প্রজ্ঞা দান করেছি। 

৪. কৌশল : ২২০15 ৩০1৭০ এ] 21 অর্থাৎ, তোমরা হেকমতের সাহায্যে 
তোমাদের রবের দিকে আহ্বান,রুর 
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৫. উপলব্ধি : হেকমত কল্যাণ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে- এ EE 588 5 
153১৫ 1১5 অৰ্থাৎ, যাকে উপলব্ধি ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে তাকে অধিক কল্যাণ দান 
করা হয়েছে। 
আর হাদীসে এটি আরও একটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যথা : ? 

৬. ন্যায় বিচার : হেকমত কখনো ন্যায় বিচার অর্থে আসে । যেমন রাসূলুল্লাহ (স) বলেন- 
৯১৩ ৯৩১615০5915 YG WG YS ৩5 81১০১ 

UALS 6 তি 545 22870010841 
অর্থাৎ, দুটি জিনিস ছাড়া ঈর্ষা করা যায় না। আল্লাহ যাকে সম্পদ দান করেছেন সে তা 
সত্য পথে খরচ করে, আর কোনো ব্যক্তিকে আল্লাহ হেকমত তথা জ্ঞান দান করলে সে 
তার সাহায্যে ন্যায়বিচার করে এবং মানুষকে তা শিক্ষা দেয়। 

: ৩ ইসলামী দাওয়াতে “হিকমাহ* ব্যবহারের গুরুত্ব ও প্রক্রিয়া : যুদ্ধক্ষেত্রে একজন সৈনিক 
শক্রসৈন্যকে নিদিষ্ট স্থানে নির্ধারিত অস্ত্রের বিরুদ্ধে মোকাবেলা করেঃ কিন্তু একজন দাঈ 
দাওয়াতের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকারের বিরোধিতা, বহু প্রকারের সৈন্য, বহু রকমের অস্ত্রের ও 
বু পদ্ধতির মোকাবেলা করে। যেভাবে একজন রোগী একই সাথে বহু প্রকারের রোগের ও 
সমস্যার মোকাবেলা করে। দাঈকে এখানে -মার্কসবাদ, পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র, 
ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, নাস্তিক্যবাদ ও অন্যান্য চিন্তাধারার মানুষের মোকাবেলা করতে হয়। 
এখানে আলেম রয়েছে; কিন্তু তার ইলম তাকে ধোকা দিচ্ছে। এখানে কারও অন্তর অসুস্থ 
আবার কেউ আবেগ দিয়ে ধর্ম পালন করছে আবার কেউ পূর্বপুরুষদের অনুকরণ করছে, 
আবার কেউ দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন । আবার কেউ নির্দিষ্ট কয়েকটি নিয়ম পালনে ব্যস্ত। কেউ 
কোনো পীরের হাতে নতুন নতুন নিয়মকানুন বানিয়ে নিচ্ছে, কেউ নফলকে ফরয মনে করে 
অধিক গুরুতু দিচ্ছে। কেউ কুরআনের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে মানুষকে ইসলাম থেকে দূরে 
সরিয়ে দিচ্ছে। কেউ যেয়ারতের নামে কবরপূজা করছে। 
উল্লিখিত বিষয়ে সঠিক পথ দেখাবার ও চিকিৎসার জন্য দাঈ নিজেকে মনে করবে সে বড় 
একটি হাসপাতাল । এখানে সকল রোগের নিরাময়ের ওষধ পাওয়া যাবে। এসবের 
চিকিৎসার-জন্য তাকে দায়িত্ব নিতে হবে এবং সে মোতাবেক যোগ্যতা অর্জন করতে হবে, 
যাতে করে লোকে মনে করে তার কাছে সকল রোগের চিকিৎসা ও গুষধ রয়েছে। তার 
ওপর রোগীদের আস্থা ও নির্ভরশীলতা রয়েছে । যেমনিভাবে কঠিন রোগের সময় মানুষ 
বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়, তেমনি দাঈকে দাওয়াতের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ হতে হবে। 
একজন হাতুড়ে ডাক্তারের চিকিৎসা দ্বারা যেমনি রোগ নিরাময় হয় না, তেমনি অনভিজ্ঞ 
একজন 'দাঈ দ্বারা আল্লাহর পথে মানুষদের অন্ধকার থেকে আলোর পথে পরিবর্তন করার 
কাজও হয় না। এ ধরনের হাতুড়ে ডাক্তারের চিকিৎসায় যেমন অকালে রোগীকে মৃত্যুবরণ 
করতে হয় এবং ডাক্তারকে পালিয়ে যেতে হয়, তেমনি মূর্খ ও অনভিজ্ঞ দাঈ দ্বারা মানুষকে 
জাহেলিয়াতের পথ থেকে আলোর পথে আনা যায় না। এতে দাঈ নিজেও ক্ষতিগ্রস্ত হয় 
এবং লোকেরা আরও বেশি অন্ধকারে নিমজ্জিত হয় । 

কুরআন মাজীদের আহকাম পানির মতো, যা থেকে শিশু ও দুগ্ধবতী মা এবং একজন 

শক্তিশালী পুরুষ উপকৃত হবে । কুরআনের সমস্ত বাণী খাদ্যের মতো, যা থেকে সকল . 

প্রকারের মানুষ উপকৃত হবে। 
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৩ ইসলামী দাওয়াহ-এর পদ্ধতি : 

১. প্রাথমিক জিনিসগুলো প্রথমে উপস্থাপন করা : দাওয়াতের ক্ষেত্রে প্রথমে ইবাদত ও 
উত্তম চরিত্র গঠনের দিকে আহ্বান না করে ইসলামের মূল আকিদার দিকে আহ্বান 
করা জরুরি । নফল ও মুস্তাহাবের প্রতি প্রথমে গুরুতৃ না দিয়ে ফরয ও ওয়াজিবের প্রতি 
গুরুতৃ দেওয়া উচিত। মাকরূহ এর চেয়ে হারাম জিনিস এবং ব্যক্তির সমস্যার চেয়ে 
সাধারণ সমস্যার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া উচিত.। 
রাসূলুল্লাহ (স) দীর্ঘ ১৩ বছর মক্কায় ইবাদত ও আখলাকের গুরুত্ব না দিয়ে আকিদা ও 
বিশ্বাসের গুরুত্ব দিয়েছেন এবং শিরকমুক্ত স্বচ্ছ আকিদার প্রতি মানুষকে আহ্বান 
করেছেন। তারপর তিনি শরীয়ত ও ইসলামের আহকামসমূহ পালনের প্রতি গুরুত্ব 
দিয়েছেন। যার উদাহরণ মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে দেখা যায়- 
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অর্থাৎ, আবুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত । নবী করীম (স) মুয়াযকে 
ইয়েমেনের শাসনকর্তারূপে প্রেরণ করার সময় এ মর্মে উপদেশ দেন যে, হে মুয়ায! 
তুমি এমন স্থানে যাচ্ছ যেখানকার অধিবাসী হলো আহলে কিতাব (ইহুদি ও খ্রিস্টান)। 
সুতরাং তুমি তাদেরকে সর্বপ্রথম (আল্লাহর দ্বীনের দিকে) এ মর্মে দাওয়াত দিবে যে, 
তারা সাক্ষ্য দিক আল্লাহ ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মাদ (স) অবশ্যই তার 
রাসূল । যদি তারা-এ কথা মেনে নেয়, তাহলে তাদেরকে বলবে যে, আল্লাহ তাদের 
ওপর দিন ও রাতে মোট পাচ ওয়াক্তের নামায ফরয করেছেন। যদি তারা এটা মেনে 
নেয়, তাহলে তাদের জানিয়ে দিবে যে, আল্লাহ তাদের ওপর যাকাত ফরয করেছেন, 
যা ধনীদের কাছ থেকে আদায় করে দরিদ্রের মধ্যে বন্টন করা হবে। যদি তারা এটা 
মেনে নেয়, তাহলে সাবধান তাদের সর্বোত্তম মাল (যাকাত হিসেবে) গ্রহণ করবে না। 
আর মযলুম লোকদের বদ দোয়াকে. অবশ্যই ভয় করবে। কেননা নিপীড়িত লোকের 
ফরিয়াদ ও আল্লাহর মাঝে কোনো পর্দা থাকে না। 
উক্ত হাদীসে দাওয়াতের বিষয়গুলোকে পর্যায় ক্রমিকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে । যথা : 
১. তাওহীদ ও আকিদাহ, ২. ইবাদত, ৩. অন্যের হক ও ৪. মুয়ামালাত। 

২. অবস্থা ও সামর্থ্য অনুযায়ী দাওয়াত দেওয়া : কুরআন একসাথে আল্লাহর পক্ষ থেকে 
নাযিল না করে পর্যায়ক্রমে নাযিল করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ্‌ তায়ালা বলেন- J 
53955 5451 426 ols এই DSA 5১15 ৫55 ১১0 3৪6 S33 
-১:555 41555 অর্থাৎ, কাফেররা বলে, তার প্রতি সমস্ত কুরআন এক দফায় অবতীর্ণ 
দয দার সা ধা চাদ সামটি কাৰি ধা মরবে লাহিদ "ছিজমি 
আপনার অন্তকরণকে মজবুত করার 
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জজ ৬সূলুদ দাওয়াহ ৮২১ 
প্রথমে কুরআনে জান্নাত ও জাহান্নামের কথাগুলো উল্লেখ করে ছোট ছোট সূরা নাযিল 
করা হয়েছে। যাতে করে মানুষ ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তারপর হালাল ও 
হারামের আয়াতসমূহ নাযিল করা হয়। যদি প্রথমেই বলা হতো- ২54535 3 
তথা ‘তোমরা মদ পান করো না", তাহলে মানুষ বলত- 15717551 £55 ১ অর্থাৎ 
"আমরা কখনো মদ পান পরিত্যাগ করবো না।" আর যদি নাযিল করা হতো 'যেনা 
করো না', তাহলে তারা বলতো 'আমরা কখনো যেনা ত্যাগ করবো না।' কুরআন 
প্রথমে দাওয়াতের ক্ষেত্রে আকিদার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়ে শুরু করেছে। যাতে করে 
মানুষের অন্তরে তাওহীদের প্রতি দৃঢ়বিশ্বাস স্থাপিত হয়। তারপর বিস্তারিত ও পরিপূর্ণ 
জীবনব্যবস্থা হিসেবে আল্লাহ ঘোষণা করেন- 
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অর্থাৎ আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে৷ দিলাম এবং 
ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম । 
ওমর ইবনে আবদুল-আযীযের ছেলে আবদুল মালিক একদিন তার পিতাকে বলল, 
আপনি কেন আল্লাহর আদেশ তাড়াতাড়ি বাস্তবায়িত করছেন না? ওমর বললেন, হে 
বৎস! তাড়াহুড়া করো না. কারণ আল্লাহ তায়ালা কুরআনে দু'বার মদের অপকারিতার 
কথা বলেছেন এবং তৃতীয়বারে তা হারাম হওয়ার ঘোষণা করেন। আমার ভয় হচ্ছে 
আমি কোনো সত্যকে একবারেই মানুষের ওপর জারি করে দেই, আর তারা 
প্রথমবারেই তা প্রত্যাখ্যান করে, তাতে সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। 

৩. ব্যক্তির অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখা : এক যুবকের রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট যেনার 
অনুমতি চাওয়ার প্রসিদ্ধ ঘটনা নিম্নরূপ- 
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অর্থাৎ, আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন যুবক রাসূলুল্লাহ (স)-এর 
নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূলুল্লাহ (স)! আমাকে যেনার অনুমতি দিন। তার 
একথা শুনে উপস্থিত লোকেরা তার দিকে এগিয়ে আসলো এবং তাকে ধমক দিয়ে 
বলল, চুপ থাক। রাসূলুল্লাহ (স) তাকে বললেন, কাছে আস। তখন সে যুবক 
রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে এসে বসল। রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, তুমি কি তোমার 
মায়ের সাথে এ কাজ করতে পছন্দ কর? সে বলল, না। আল্লাহ আপনার জন্য আমাকে 
কুরবান করুক। মানুষ তার মায়ের সাথে এ কাজ করাকে কখনো পছন্দ করে না। 
রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, তুমি কি তোমার মেয়ের সাথে এ কাজ করা পছন্দ কর? সে 
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৮২২ ___ ালজ্াতাহ' ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ প্র 
বলল, না। আল্লাহ আপনার জন্য আমাকে কুরবান করুক ৷ মানুষ তার মেয়ের সাথে এ 
কাজ করাকে কখনো পছন্দ করে না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) বললেন- “তুমি কি 
তোমার বোনের সাথে এ কাজ করতে পছন্দ কর? সে বলল, না।" আল্লাহ আপনার 
জন্য আমাকে কুরবান করুক । মানুষ তার বোনের সাথে এ কাজ কখনো পছন্দ করে 
না। আবার রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, তুমি কি তোমার ফুফুর সাথে এ কাজ করাকে 
পছন্দ কর? সে বলল, না। আল্লাহ আপনার জন্য আমাকে কুরবান করুক । মানুষ তার 
ফুফুর সাথে এ কাজ কখনো পছন্দ করে না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, তুমি 
কি তোমার খালার সাথে এ কাজ করাকে পছন্দ কর? সে বলল, না। আল্লাহ আপনার 
জন্য আমাকে কুরবান করুক! মানুষ কখনো খালার সাথে এ কাজ পছন্দ করে না। 
তখন রাসূলুল্লাহ (স) তার বুকে হাত রেখে বললেন_ {115 5465 035 ১51 6%11 
{253 ১০55 অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তার গুনাহ ক্ষমা কর। তার অনুর তার 
লজ্জাস্থানকে হেফাজত কর। 
ডকা ছা তে আকার যুবক বে অনার নারিযয়াত নস... নর 
প্রার্থনা করে সে অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (স) তাকে হেকমত ও প্রজ্ঞার সাথে এ কাজ থেকে 
বিরত করার চেষ্টা করে সফল হন। 

8. মন্দের জবাব উত্তম কথা দিয়ে দেওয়া : একদা যায়েদ ইবনে সায়ানা নামক এক ইহুদি 
রাসূলুল্লাহ (স)-এর নবুয়তের সত্যতা পরীক্ষা করার জন্য তার নিকট আসে । ইতঃ 
সে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট নির্দিষ্ট সময়ে পরিশোধ করার শর্তে কিছু খেজুর 
করে; কিন্তু এ সময় শেষ হওয়ার পূর্বেই সে জনসম্মুখে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় তা দাবি 
করে, তার কথাটি ছিল “বনু আবদিল মোত্তালিবের বংশধর টালবাহানাকারী”। তার এ 
কথা শুনে ওমর (রা) আক্রমণাত্বক ভূমিকায় এগিয়ে আসলেন। রাসূলুল্লাহ (স) ওমর 
(রো)-কে বারণ করলেন এবং বললেন, হে ওমর! আমার এবং তার প্রয়োজনটা সবার 
চেয়ে বেশি। সে আমাকে ভালোভাবে পরিশোধ করার আদেশ দিবে । আর আমি তাকে 
উত্তম ভাষায় কর্ষ চাওয়ার আদেশ দিব। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) তার প্রাপ্য পরিশোধ 
করেন এবং তার সাপে বিশ ‘সা’ অতিরিক্ত দান করেন। রাসূলুল্লাহ (স)-এর এ 
ব্যবহার দেখে সে তৎক্ষণাৎ ইসলাম গ্রহণ করে । এ প্রসঙ্গে ইমাম হাসানুল বান্নার উক্তি 
হলো, তোমরা গাছের মতো হও, মানুষ গাছে পাথর নিক্ষেপ করবে আর সে তাদেরকে ফল 
নিক্ষেপ করবে। 

৫. সকল জিনিস সহজভাবে উপস্থাপন করা : দাওয়াতের ক্ষেত্রে প্রতিটি জিনিস সহজভাবে 
-পেশ করা উচিত। কোনো প্রকারেই কাঠিন্য প্রকাশ করা ঠিক নয়। আজকের বড় 
সমস্যা হলো যারা দাওয়াতের কাজ করেন, তারা সকল বিষয়কে কঠিনভাবে উপস্থাপন 
করে । যাতে মানুষ মনে করে ইসলামে সহজের কোনো স্থান নেই। তারা নামায, অযু, 
পোশাক, খাওয়া-দাওয়া, অন্যের সাথে উঠাবসা, ক্রয়-বিক্রয় এমনকি ফরয, সুন্নাত, 
মুস্তাহাব ও নফল ইবাদতের ক্ষেত্রে কঠিনতা প্রকাশ করে এবং তারা এটাকে সঠিক 
পদ্ধতি মনে করে। অথচ তারা নিজেরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সঠিক পদ্ধতির পরিপন্থী 
কাজ করে। অনেক সময় দেখা যায়, তারা ইসলামের মূল জিনিসগুলোর প্রতিও লক্ষ্য 
রাখে না। এমনকি তারা ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, হারাম ও মাকরহের ক্ষেত্রে পার্থক্য 
সৃষ্টি করে। তারাই একদলকে কাফের আর একদলকে ফাসেক বলছে। এ সব লোকই 
ইসলামের সামনে বড় প্রতিবন্ধক এদের কারণেই মানুষ দ্বীন থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। 
আবার সহজ করার অর্থ এটা নয় যে, আল্লাহর আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোনো 
অলসতা প্রদর্শন করা। যেমন রাসূলুল্লাহ (স) বলেন? 
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জজ উসূলুদ দাওয়াহ ৮২৩ 
অর্থাৎ, এবং সুসংবাদ দাও, দূরে নিক্ষেপ করো না তোমরা সহজ কর কঠিন করো না। 
হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিয়ম ছিল তিনি দুটি কাজের 
মধ্যে যেটি সহজ, সর্বদা সেটি গ্রহণ করতেন, যদি সেটি গুনাহের কাজ না হতো। যদি 
গুনাহের কাজ হতো, তাহলে তিনি সকলের পূর্বে তা ত্যাগ করতেন। 

৬. দয়া ও ভালোবাসার মাধ্যমে উপদেশ দেওয়া : আল্লাহ তায়ালা বলেন- 

২৩৯৯ 55 BA UNS ONG le 21০১০৪৩/০৪ 
অর্থাৎ, তোমরা উভয়েই ফেরাউনের কাছে যাও, কারণ সে নাফরমানি করেছে। তাকে 
নরমভাবে কথা বল, সম্ভবতঃ সে স্মরণ করবে এবং ভয় করবে। 
ইমাম গাযালী (র) তার “আমর বিল মারুফ ওয়া নাহি আনিল মুনকার' কিতাবে 
লিখেছেন, যে ব্যক্তি ভালো কাজের আদেশ দেয় এবং খারাপ কাজে নিষেধ করে তার 
ধৈর্য, সহানুভূতি, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা থাকতে হবে। তিনি একটি ঘটনা উল্লেখ করেন, 
একবার এক ব্যক্তি খলিফা আল মামুনের দরবারে এসে কর্কশ ভাষায় পাপ ও পুণ্য 
বিষয়ক পরামর্শ দান শুরু করল। ফিকহ সম্পর্কে আল মামুনের ভালো জ্ঞান ছিল। 
তিনি লোকটিকে বললেন, জদ্রভাবে কথা বল। স্মরণ কর আল্লাহ তোমার চেয়েও 
ভালো লোককে. আমার চেয়েও একজন খারাপ শাসকের কাছে পাঠিয়েছিলেন এবং 
তাকে নম্রভাবে কথা বলার আদেশ দিয়েছেন । তিনি মুসা ও হারুনকে (যারা তোমার 
চেয়েও ভালো) ফিরাউনের (যে আমার চেয়ে খারাপ ছিল) কাছে পাঠিয়েছিলেন এবং 
তাদের আদেশ দিলেন, তোমরা তার সাথে নয্রভাবে কথা বলবে । 
রাসূলুল্লাহ সে) সর্বদা সাহাবাগণকে এ দয়া ও ভালোবাসার প্রশিক্ষণ দিতেন। 

I nl UGE pA Id ALES JG 85255 ওটা ৩5 
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অর্থাৎ, আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। একজন মরুবাসী মসজিদে প্রস্রাব করে 
দিলে লোকেরা তার ওপর আক্রমণ করার জন্য এগিয়ে আসে । তখন রাসূলুল্লাহ (স). 
বললেন, তাকে ছেড়ে দাও এবং প্রস্রাবের স্থানে এক বালতি পানি ঢেলে দাও। নিশ্চয়ই 
তোমাদেরকে সহজ করার জন্য পাঠানো হয়েছে, কঠিন করার জন্য নয়। 
দয়া ও সহজ ব্যবহার দাঈকে মানুষের নিকটতম করে দেয় এবং তার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ 
ও ভালোবাসা সৃষ্টি করে। 

৭. সম্মান দিয়ে কথা বলা : হোসাইন নামে এক ব্যক্তিকে মক্কার কুরাইশগণ খুবই সম্মান 
ও শ্রদ্ধা করতো। তারা সকলে মিলে তাকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট তার দাওয়াত 
বন্ধ করার ব্যাপারে কথা বলার জন্য পাঠালো। সে যখন রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট, 
গেল, তখন রাসূলুল্লাহ (স) তাকে সম্মানের সাথে বললেন, আসুন! হোসাইন বলল, 

.. আমি শুনতে পেলাম তুমি নাকি আমাদের উপাস্যগুলোকে গালি দিচ্ছ? রাসূলুল্লাহ (স) 
বললেন, হোসাইন! তোমরা কতজন প্রভুর উপাসনা কর? উত্তরে হোসাইন বলল, 
যমীনে সাতজন ও আকাশে একজনের উপাসনা করি । তোমরা যখন বিপদে পড়, তখন 
কাকে ডাক? সে বলল, যিনি আকাশে আছেন তাকে ডাকি । তোমাদের ধন-সম্পদ 
. যখন নষ্ট হয়, তখন কাকে ডাক? সে বলল, যোআরুশে আছে চারে রারুনুরায় লৈ 
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৮২৪ _____ ্ারাল ভ্রাতা ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 
বললেন, তোমরা একজনের কাছেই প্রার্থনা কর, অথচ তার সাথে শরিক কর। তুমি 
ইসলাম গ্রহণ কর, শান্তি পাবে। রাসূলুল্লাহ (স)-এর আহ্বানে সে ইসলাম গ্রহণ করে। 
তখন রাসূলুল্লাহ (স) সাহাবীদের বললেন, তাকে সংবর্ধনা দিয়ে ঘরে নিয়ে যাও। 

উপসংহার : দাওয়াতের ক্ষেত্রে সর্বদা শ্রোতাদের অবস্থান এবং তাদের যোগ্যতার প্রতি 

লক্ষ্য রাখতে হবে, দাওয়াত গ্রহণ করার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত না করে তার উপর এমন 
বোঝা চাপিয়ে দেওয়া যাবে না, যা সে বহন করতে অক্ষম। 
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an ৪১ ॥ ইসলাম কী? আমর ইবনুল (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের কাহিনী 

হা 


উত্ত॥॥ উপস্থাপনা : ইসলাম মানবজীবনের জন্য পূর্ণাঙ্গ জীবনবাবস্থা। মানুষের দোলনা 

থেকে কবর পর্যন্ত যখন যে সমস্যা তৈরি হবে তার সুস্পষ্ট ও সুষ্ঠু সমাধান নিহিত রয়েছে 

ইসলামে । তাই ইসলাম শান্তির ধর্ম। এ ধর্মের সৌন্দর্য দেখেই যুগে যুগে বন্ু বিধর্মী 

ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। 

৩7১:4এর পরিচয় : 

ক. আভিধানিক অর্থ : +১.:.| শব্দটি +1:. শব্দমূল থেকে বাবে 4-১1-এর মাসদার । এর 
আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- 


১. ৮1:41 তথা আত্মসমৰ্পণ করা । ২. $455) তথা মেনে নেওয়া। 
৩. ২20০) তথা আনুগত্য করা। ৪. ১29 তথা মনেপ্রাণে স্বীকৃতি দেওয়া । 
৫. 4541 তথা গ্রহণ করা। ৬. ৮০১) তথা নিষ্ঠার সাথে কাজ করা । 


৭. {3২% তথা বশাতা স্বীকার করা। ৮. £4541 তথা ঠেলে দেওয়া । 

LL AUIS ১:1 তথা সন্ধিতে উপনীত হওয়া । 

১০. £১243 555 ৩5 43১৮ তথা ইসলাম ধৰ্মে প্রবেশ করা ইত্যাদি। 

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. আবুল বারাকাত আন নাসাফী (র) বলেন- 
১৮০53 ত9 ৬৯0০৫ ০5 0155 55530 ১১:৮0) ga SC 
lg Sle 

অর্থাৎ, ইসলাম হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্বের প্রতি তার নাম ও গুণাবলি 
অনুযায়ী মৌখিক স্বীকৃতি দেওয়া, অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন করা ও শরীয়তের আদেশ 
নিষেধসমূহ মেনে চলা । | 

২. ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন- $1 ৮৪19 85১১9 MALL ৬5 ASL 
143455 অর্থাৎ, ইসলাম হচ্ছে আল্লাহ ও তীর রাসূলের নির্দেশসমূহ মেনে নেওয়া 


Co) 210 0515 HET IGS ja BSCS 
8. আল মুজামুল ওয়াসীত প্রগেতার ভাষায়- 
কি 2$//7568/51 5785 ls p58 13843 


= উসূলুদ দাওয়াহ www.abswer.com ৮২৫ 
৫. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র) বলেন- 
Bit; Co) SIGS 9 ৪ 55995 5 2005 3 IES ৩ 
Silos ৫5503 ১০515 SUSI SUA AK, 
৬. আল্লামা ইবনে হুমাম (র) বলেন_ 
১১০80151051 1 5:05 05451 9 AS Ly Gall bn ga সা 
৭. জিন টু) বলেন 
a) 8555149০১05 03815 2205)1 54955 সা 
৩ আমর ইবনুল জামূহ (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের কাহিনী : বনু সালামা আল মুসাওয়াদ 
গোত্রের নেতা আমর ইবনুল জামূহ জাহেলী যুগে মদিনার অন্যতম প্রসিদ্ধ দানবীর এবং 
অভিজাত ব্যক্তিদের অন্যতম ছিলেন। সেকালের প্রথানুযায়ী অভিজাত সম্প্রদায়ের নেতারা 
সকলেই নিজেদের জন্য এক একটি মূর্তি নির্দিষ্ট করে রাখতেন। তারা কোথাও রওয়ানা 
হওয়ার প্রাক্কালে এবং প্রত্যাবর্তনের পরে এসব দেবতার সামনে উপস্থিত হয়ে আশীর্বাদ 
গ্রহণ করতেন। আর বিভিন্ন মৌসুমে দেবতাদের উদ্দেশ্যে পশু বলীদান করতেন এবং 
নিজেদের ভাগ্য নির্ণয়ের জন্য তাদের শরণাপন্ন হতেন। আমর ইবনুল জামূহ তার নিজের 
জন্য অত্যন্ত মূল্যবান কাঠ দ্বারা নির্মিত যে মূর্তিটি নির্দিষ্ট করেছিলেন, তা 'মানাত' নামে 
প্রসিদ্ধ ছিল। তিনি অত্যন্ত মূল্যবান সুগন্ধি ও তৈলাক্ত দব্যাদি মেখে তাকে সম্মানের সাথে 
সংরক্ষণ করতেন। 
ইসলামপূর্ব মদিনার প্রখ্যাত এই নেতা আমর ইবনুল জামূহ তখন ষাটের কোটায় পদার্পণ 
করেছেন। তিনি রুচিবোধ ও আভিজাত্যের জন্য ছোটবড় সবার কাছেই সম্মান ও শ্রদ্ধার 
পাত্র ছিলেন। সকলেই তাকে সমীহ করে চলত । এ সময়ে ইসলামের প্রথম দাঈ মুসয়াব 
বিন উমাইর (রা) ইসলামের দাওয়াত নিয়ে মদিনায় আগমন করেন। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠা ও 
আন্তরিকতার সাথে মদিনার ঘরে ঘরে ইসলামের দাওয়াত পৌছে দেন। তার আহ্বানে 
আকৃষ্ট হয়ে আমর ইবনুল জামূহ-এর তিন ছেলে মুয়াওয়ায, মুয়ায ও খাল্লাদ সংগোপনে 
ইসলামগ্রহণ করেন। মুয়ায় বিন জাবাল (রা) তাদের তালীম ও তারবিয়াতের দায়িত্ব নিয়ে 
অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ইসলামের শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলছিলেন। আমর ইবনুল জামৃহ-এর 
অগোচরেই ছেলেদের প্রচেষ্টায় তাদের মা ‘হিন্দ'ও ইসলামে দীক্ষিত হন। 
মদিনার ঘরে ঘরে ইসলামের দাওয়াত সম্প্রসারণ ও হাতেগোনা মাত্র কয়েকজন স্থানীয় 
ব্যক্তি ছাড়া বাকি সবাই ইসলামে দীক্ষিত হওয়ায় আমর ইবনুল জামূহ-এর স্ত্রী 'হিন্দ' তার 
স্বামীর জন্য অত্যন্ত চিন্তাম্িত হয়ে পড়লেন। কাফের হিসেবে তার স্বামী যদি ইন্তেকাল 
করেন, তাহলে নির্ঘাত জাহান্নাম ছাড়া তার ভাগ্যে আর কিছু জুটবে না। এই চিন্তায় তিনি 
অত্যন্ত পেরেশান হয়ে পড়েন। 
অপরদিকে মুসয়াব বিন উমাইর (রা) খুব স্বল্পসময়ের মধ্যে মদিনার আনাচে কানাচে 
ইসলামের দাওয়াত সম্প্রসারণের মাধ্যমে বিপুলসংখ্যক কিশোর ও যুবককে ইসলামে 
দীক্ষিত করায় আমর ইবনুল জামৃহ তার ছেলেদের ব্যাপারে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন । 
পাড়ার অন্যান্য ছেলের মতো তার ছেলেরাও ধর্মান্তরিত হয়ে ইসলামে দীক্ষিত না হয়, এই 
আশঙ্কায় তিনি তার স্ত্রীকে সতর্ক করে দিয়ে বললেন, “হে হিন্দ'! তুমি তোমার ছেলেদের 
ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক থাকবে, যেন তারা মক্কা থেকে আগত সে ব্যক্তির (মুসয়াব বিন 
উমাইর) সাথে কোনো প্রকার উঠাবসা ও দেখা সাক্ষাৎ না করে। দেখি এ লোকটির 
ব্যাপারে কী ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায়? 
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স্ত্রী বললেন, আপনার উপদেশ শিরোধার্য। আপনি ঠিকই বলেছেন; কিন্তু আপনার ছেলে 
মুয়ায সে লোকটির কাছ থেকে কিছু কথা শুনে এসেছে। তার কাছ থেকে তা একবার শুনে 
দেখবেন কি? 
স্ত্রীর মুখে এ কথা শুনে আমর ইবনুল জামূহ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন, ধিক্কার তোমার 
এপ্রতি। আমার অজান্তেই মুয়ায কি তার স্বধর্ম ত্যাগ করে এ লোকটির অনুসারী হয়েছে? 
দ্বীনদার মহিলা তার স্বামীর প্রতি অনুরাগী হয়ে উত্তর দিলেন, না! না! কক্ষণোই না। 
ব্যাপারটি এমন হয়েছিল যে, মুয়ায খেলাধুলার মাঝে সে ব্যক্তির কোনো এক বৈঠকে যোগ 
দিয়েছিল এবং তার কাছে কিছু শুনে মুখস্থ করে রেখেছে। 
আমর ইবনুল জামূহ স্ত্রীর কথায় একটু আশ্বস্ত হয়ে বললেন, তাকে আমার নিকট ডাক। 
অতঃপর মুয়াযকে তার সামনে ডাকা হলে তিনি ছেলেকে বললেন, এই লোকের কিছু কথা 
নাকি তুমি মুখস্থ করেছ? তা আমাকে শুনাও তো দেখি । তখন মুয়ায অত্যন্ত 'আদবের সাথে 
তার পিতার সামনে পাঠ করে শুনালো । তা ছিল- 
UG. Enablers Bl 88121 ৮5 LEI লন মা 
ie - itl lial [Ee ১৯০০০ UUs এ - sl 
SMa Lele, NE. ০০] 
অর্থাৎ, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। ‘সকল প্রশংসা- একমাত্র আল্লাহ তায়ালারই জন্য 
যিনি নিখিল জাহানের রব । যিনি দয়াময় মেহেরবান, বিচার দিনের মালিক। হে আল্লাহ! 
আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি। আমাদেরকে 
সঠিক পথপ্রদর্শন কর । সেসব লোকের পথ যাদেরকে তুমি পুরস্কৃত করেছ, যারা অভিশপ্ত 
নয়, যারা পথভ্রষ্ট নয় ।' 
মুয়াষ-এর সুললিত কণ্ঠে কুরআনে কারীমের সূরা ফাতিহার তেলাওয়াত শুনে আমর ইবনুল 
জামৃহ বলে উঠলেন-13৯ J 235 (43 00০৯ 5 (৫015১ Ll 
অর্থাৎ, “বাহ! কত সুন্দরই না এ কথাগুলো! কি চমৎকার এর বাচনভঙ্গী ও উপস্থাপনা ৷' 
পিতার এই মন্তব্য শুনে মুয়ায তার দুর্বলতার সুযোগে বলে ফেললো, “আব্বা! আপনি কি 
তার হাতে "বাইয়াত" গ্রহণ করবেন? কেননা আপনার সম্প্রদায়ের সকলেই তো তার হাতে 
'বাইয়াত' গ্রহণ করেছেন ।” 
ছেলের এ কথা শুনে পিতা একটু নীরব থেকে বলে উঠলেন, “না! এত সকালেই নয়, 
যতক্ষণ পর্যন্ত মানাতের সাথে পরামর্শ না করেছি। একটু অপেক্ষা কর, দেখি “মানাত' কী 
সিদ্ধান্ত দেয়? পিতার এ কথা শুনে মুয়ায বলে উঠল, হে পিতা! এ ব্যাপারে মানাত 
আপনাকে কী সিদ্ধান্ত দিবে? সে তো একটি কাঠের মূর্তি মাত্র। তার তো কোনো বিবেক 
নেই, সে তো বোবা ও বধির” 
ছেলের যুক্তির সামনে কোনো উত্তর খুঁজে না পেয়ে আমর ইবনুল জামূহ তাকে ধমক দিয়ে 
বললেন, “আমি তো বলেছি তার পরামর্শ ছাড়া আমার পক্ষে স্বধর্ম ত্যাগ করা সম্ভব নয়।” 
জাহেলিয়াতের প্রথানুযায়ী যখন কোনো মূর্তি বা দেবতার কাছ থেকে পরামর্শ চাওয়া“হতো, 
কোনো আবেদন নিবেদন পেশ করা হতো, তখন সে মূর্তির পেছনে একজন বৃদ্ধা মহিলাকে 
দাড় করিয়ে দেওয়া হতো .এ ধারণায় যে, দেবতা তার অনুরাগীর আবেদন নিবেদনের উত্তর 
বা.কোনো পরামর্শ সেই বৃদ্ধা মহিলার অন্তরে সৃষ্টি করে দিবে। আর সেই মহিলা তার 
ভাষায় দেবতার ভাবকে ফুটিয়ে তুলবে । আমর ইবনুল জামূহ একইভাবে মূর্তি 'মানাতের' 
সাথে পরামর্শ করার লক্ষ্যে তার পেছনে এক বৃদ্ধা মহিলাকে দাঁড় করিয়ে নিজের একটি 
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খোঁড়া পাকে লম্বা করে দিয়ে অত্যন্ত কষ্ট করে এক পায়ের উপর দাড়িয়ে বিনয়ের সাথে 
“মানাতের' ভূয়সী প্রশংসা শুরু করলেন । অতঃপর মানাতকে উদ্দেশ্য করে বললেন- 
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অর্থাৎ, “হে মানাত! নিঃসন্দেহে তুমি জান, ইসলামের এই আহবানকারী যিনি মক্কা হতে 
এখানে এসেছে- তুমি ছাড়া তার মোকাবেলা করার আর কেউ নেই ।.... সে এ জন্যই 
এখানে এসেছে যেন তোমার ইবাদত হতে আমায় বিরত রাখা হয়....। আমি তার প্রচারিত 
খুব সুন্দর ও উত্তম কথা শুনার পরেও তোমার সাথে পরামর্শ ব্যতীত তার কাছে “বাইয়াত' 
করাকে কোনোক্রমেই পছন্দ করছি না। তাই তুমি আমাকে এ ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত দাও ।” 
এ বলে অনেক আকুতি-মিনতি করার পরেও 'মানাতের' পেছনে দণ্ডায়মান বৃদ্ধা কোনো 
জবাব দিচ্ছিল না। কেননা সে মদিনার আবহাওয়াকে খুব ভালোভাবেই আচ করতে 
পেরেছিল । অতীতে বহু ভণ্ডামি করলেও এক্ষেত্রে সে তার পুনরাবৃত্তি করতে সাহস পাচ্ছিল না। 
আমর ইবনুল জামূহ মনে করল যে, 'মানাত' বোধ হয় তার ওপরে রাগ করেছে। তাই 
তিনি 'মানাত'কে সম্বোধন করে বললেন, “মানাত! তুমি আমার প্রতি রাগ করেছ? তুমি 
মনে কষ্ট পাবে এমন কোনো পদক্ষেপ আমি নেবো নাঃ কিন্ত্র আমার আপত্তির কিছু নেই, 
তোমাকে কয়েকদিনের সময় দিচ্ছি, তুমি একটু শান্ত হলে পুনরায় তোমার খেদমতে 
উপস্থিত হব। আশা করি তখন তুমি আমাকে সঠিক পরামর্শদানে ধন্য করবে ।” 
আমর ইবনুল জামূহ-এর ছেলেরা এ কথা ভালো করেই জানত যে, পিতার অন্তরে মূর্তি 
মানাতের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা ও ভক্তি রয়েছে। দীর্ঘ জীবনে তিনি “মানাতকে' অন্তরের গভীর 
থেকে ভক্তি করে আসছিলেন; কিন্তু ছেলেরা এ কথাও বুঝতে পারছিল যে, তাদের পিতার 
অন্তর দোদুল্যমান হয়ে উঠেছে।-'মানাতের' প্রতি অন্ধ ভক্তি ও শ্রদ্ধার স্থলে সন্দেহ ও 
সংশয় মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। এটাই ঈমানের পথে অগ্রসর হওয়ার প্রথম লক্ষণ । 
আমর ইবনুল জামৃহ-এর ছেলেরা তাদের বন্ধু মুয়ায বিন জাবালের সাথে শলাপরামর্শ শুরু 
করল, কিভাবে পিতার অন্তর থেকে মূর্তি 'মানাতের' প্রতি অন্ধ বিশ্বাস সমূলে উৎপাটন করে 
তাকে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় দেওয়া যায়। তারা সবাই মিলে রাতের আধারে মূর্তি 
'মানাত'কে তার মন্দির থেকে উঠিয়ে নিয়ে সালামা গোত্রের আবর্জনার গর্তে নিক্ষেপ করে 
চুপিসারে ঘরে এসে শুয়ে পড়ে । 
সকালবেলা আমর ইবনুল জামূহ নিত্যদিনের মতো শ্রদ্ধা নিবেদন করতে 'মানাতের' মন্দিরে 
প্রবেশ করলেন। তখন তিনি 'মানাতকে" না পেয়ে রাগে ক্ষোভে অস্থির হয়ে সবাইকে 
ভর্তসনা করতে-শুরু করলেন। তার ভাষায়, “তোমাদের প্রতি ধ্বংস নেমে আসুক, কে 
আমাদের দেবতাকে রাতে অপহরণ করেছ”? কিন্তু কেউই এর দায়িত স্বীকার করলো না। 
নিজ ছেলেরাই এ কাজ করেছে কিনা ভেবে ঘরের আনাচে কানাচে তিনি খৌজাখুঁজি শুরু 
করলেন। কোথাও না পেয়ে তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলেন এবং এদিক সেদিক খোজাখুঁজি শুরু 
করলেন। পরিশেষে তিনি সালামা গোত্রের ময়লা ও আবর্জনার গর্তে উল্টো মাথায় পড়ে 
থাকা অবস্থায় 'মানাত'কে দেখতে পেলেন। তিনি তাকে সেখান হতে তুলে এনে যত্নের 
সাথে গোসল করিয়ে পরিষ্কার করে নানা ধরনের আতর ও সুগন্ধি মেখে যথাস্থানে রেখে 
দিয়ে বললেন, “আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি যদি জানতে পারি কে তোমার সাথে এ 
দুর্ব্যবহার করেছে, তাহলে নিশ্চয়ই আমি তাকে সমুচিত শিক্ষা দেব ।” 
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পরের রাতে ছেলেরা তাদের বন্ধু মুয়ায বিন জাবালসহ'পূর্বের রাতের মতো “মানাতকে" 
তুলে নিয়ে তার সারা গায়ে মলমূত্র মেখে সেখানেই ফেলে আসল । পরের দিন সকালে 
আমর "মানাতের' প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে গিয়ে পূর্বের ন্যায় তাকে দেখতে না পেয়ে 
অত্যন্ত চিন্তান্বিত হয়ে রাগে ও ক্ষোভে ফেটে পড়ে খৌজাখুঁজি শুরু করে দিলেন। এবার 
তাকে আরও বিশ্রী অবস্থায় পেয়ে অত্যন্ত দুঃখের সাথে তুলে এনে উত্তমরূপে গোসল 
করিয়ে আতর সুগন্ধি মেখে ভক্তিভরে যথাস্থানে রেখে দিলেন। 

পরের রাতেও ছেলেরা পূর্বের ন্যায় “মানাতকে' অপসারণ করে একই অবস্থায় ময়লা 
আবর্জনার কৃপে নিক্ষেপ করে আসে । সকালে আমর ইবনুল জামূহ অতিষ্ঠ হয়ে মানাতের 
গলায় একটি উন্মুক্ত তরবারি লটকিয়ে দিয়ে বলে আসেন, হে মানাত! খোদার কসম! কে 
যে তোমার সাথে বার বার এরূপ দুর্ব্যবহার করছে তা তুমি নিশ্চয়ই জান, তোমার মধ্যে 
প্রকৃত অর্থেই যদি কোনো সামর্থ্য ও কল্যাণ থাকে তাহলে এই তরবারি দিয়ে সেই দুষ্টকে 
প্রতিহত করবে । এই তলোয়ার তোমার সাথেই রইল । এই বলে তিনি ঘরে চলে. আসেন । 
এদিকে ছেলেরা পিতার দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখছিল কখন তিনি গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হন। 
পিতা ঘুমিয়ে পড়লে তারা অত্যন্ত সংগোপনে ঝুলন্ত তলোয়ারটিসহ মূর্তি 'মানাতকে' 
প্রতিবারের ন্যায় তুলে নিয়ে দূরে চলে যায় । বাড়ির পার্শ্বেই পাওয়া এক মৃত কুকুরকে রশি 
দিয়ে বেধে নিয়ে মানাতের গলায় ঝুলিয়ে দিয়ে মলমৃত্র-ও আবর্জনার গভীর গর্তের মাঝে 
নিক্ষেপ করে চলে আসে । 

প্রতিদিনের ন্যায় ঘুম থেকে উঠে আমর ইবনুল জামূহ বুক ভরা আশা নিয়ে “মানাতের' 
খেদমতে হাজিরা দিতে যাচ্ছিলেন এই আশায়. যে, আজ একটু প্রাণ ভরে তাকে ভক্তি শ্রদ্ধা 
নিবেদন করবেন; কিন্তু গত কয়েকদিনের ন্যায় আজও 'মানাতকে' স্বস্থানে না পেয়ে দ্রুত 
আবর্জনার সেই কৃপের দিকে ছুটে যেয়ে দেখতে পেলেন, গলায় মৃত কুকুর বাধা অবস্থায় 
“মানাত' উল্টোমুখো হয়ে পড়ে আছে এবং সাথে তলোয়ারটিও রয়েছে। “মানাতের' এই 
দুরবস্থা দেখে এবার তিনি আর তাকে উঠাতে অগ্রসর হলেন না। তার মনে বিরাট পরিবর্তন 
আসল । সারা জীবনের সমস্ত ভুল ভ্রান্তি তিনি বুঝতে পারলেন। বৃথা ভক্তি-শ্রদ্ধার অসারতা 
উপলব্ধি করতে পেরে বলে উঠলেন- 05 ০১128500105 ৫ 31 910 
১০৪ ৬৪ :-4 অর্থাৎ, আল্লাহর শপথ! তুমি যদি সত্যিই ইলাহ (দেবতা) হতে তাহলে তুমি 
এই মৃত কুকুরের সাথে একত্রে উল্টোমুখো হয়ে আবর্জনার গর্তে পড়ে থাকতে না। 

এই বলেই তিনি কালেমা শাহাদাত উচ্চারণের মাধ্যমে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিলেন। 
৩ উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ : ইসলাম গ্রহণের পর আমর ইবনুল জামৃহ (রা) অতীত 
মুশরেকি জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের কথা চিন্তা করে লঙ্জিত-হতেন। তার ইসলাম গ্রহণ শুধু 
মৌখিক স্বীকৃতি ছিলো না; বরং অন্তরের অন্তঃস্থল থেকেই তিনি তা গ্রহণ করেছিলেন। 
তিনি তার জানমাল, সন্তানসম্ততি সবকিছুই আল্লাহ্‌ ও তার রাসূলের দাসত্ব ও আনুগত্যের 
জন্য কুরবান করেন। তার ইসলাম গ্রহণের মাত্র কিছুদিন পরই উহুদের রণ দামামা বেজে 
উঠে। এ যুদ্ধে তিনি তার তিন ছেলেকে অংশগ্রহণ করতে দেখে নিজেও বার্ধক্যকে উপেক্ষা 
করে আল্লাহর দুশমনের মোকাবেলা করার জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠেন। তার ছেলেরা আল্লাহর 
সন্তুষ্টি লাভের মানসে শাহাদাতের মৃত্যুবরণ করে জান্নাতের সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী 
হবে- ছেলেদের এই জোশ ও জযবা দেখে তার ভেতরেও এক নবচেতনার সৃষ্টি হওয়ায় 
আল্লাহর রাসূলের নেতৃত্বে যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য দৃঢ়সংকল্প গ্রহণ করেন; কিন্তু তার 
ছেলেরা এই বৃদ্ধ বয়সে পিতাকে জেহাদে অংশ নিতে বারণ করলেন । কেননা তার যুদ্ধে 
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অংশগ্রহণের বয়স শেষ হয়ে গেছে। এ যুদ্ধে তিনিই বনু সালামা গোত্রের সবচেয়ে বৃদ্ধ 
যোদ্ধা । অধিকন্ত তার একটি পা একেবারেই অচল ৷ যেহেতু আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাকে 
জেহাদে অংশগ্রহণ করা থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন, সেহেতু ছেলেরা তাকে পরামর্শ 
দিচ্ছিলেন- “হে আব্বা! যেহেতু আল্লাহ আপনাকে জেহাদ থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন, তাই 
খামাখা তা নিজের উপর টেনে নেবেন না। ছেলেদের এই পরামর্শে বৃদ্ধ পিতা অত্যন্ত 
অসস্তুষ্ট হয়ে রাগে ক্ষোভে রাসূলে কারীম (স)-এর নিকট গিয়ে ছেলেদের বিরুদ্ধে এই বলে 
অভিযোগ দায়ের করলেন যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার ছেলেরা এই সর্বোত্তম ইবাদত 
‘জেহাদ’ থেকে আমাকে বিরত রাখার জন্য পরামর্শ দিচ্ছে এবং তারা যুক্তি প্রদর্শন করছে 
যে, যেহেতু আমি খোঁড়া, তাই আমার জন্য জেহাদ জরুরি নয়। আমি খোদার শপথ করে 
বলছি, “আমি এই খোঁড়া পা দিয়েই জান্নাতে চলাফেরা করব।” আমর ইবনুল জামৃহ-এর 
এই ঈমানী জযবা ও শাহাদাতের তামান্না দেখে রাসূলে কারীম (স) তার ছেলেদের ডেকে বললেন- 
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অর্থাৎ, তোমাদের পিতাকে জেহাদে যেতে দাও। এমনও হতে পারে যে, আল্লাহ তাকে 
শাহাদাতের সম্মানে সম্মানিত করবেন। 
আল্লাহর রাসূলের আদেশের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে ছেলেরা তাকে জেহাদে 
অংশগ্রহণের জন্য স্বাগতম জানালেন। 
রাসূলে কারীম (স)-এর পক্ষ হতে জেহাদে অংশ নেওয়ার অনুমতি পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত 
ও খুশি হয়ে আমর ইবনুল জামূহ (রা) বাড়িতে ফিরলেন। জেহাদের প্রস্তুতি নিয়ে বাড়ি 
হতে রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে তিনি স্ত্রীকে ডেকে তার নিকট থেকে চিরদিনের জন্য বিদায় 
নিলেন...... । অতঃপর কিবলামুখী হয়ে আকাশ পানে দু'হাত তুলে দোয়া করলেন- 
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অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমাকে শাহাদাতের মৃত্যু দান কর। বিফল মনোরথ হয়ে আমাকে 
আবার পরিবার-পরিজনের মাঝে ফিরিয়ে এনো না। 
এরপর তিনি তার তিন পুত্রসহ জেহাদে রওয়ানা হলেন। 
উহুদের যুদ্ধে মুশরিক কুরাইশ বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণের একপর্যায়ে যখন মুসলিম 
যোদ্ধাদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল এবং লোকেরা যখন রাসূলে কারীম (স)-কে যুদ্ধের 
ময়দানে ফেলে রেখে প্রাণভয়ে এদিক সেদিক ছুটাছুটি করছিল, ঠিক সে চরম মুহূর্তে আমর 
ইবনুল জামূহ (রা) একপায়ে ভর করে লাফিয়ে রাসূলে কারীম (স)-কে নিরাপদ রাখার 
জন্যে সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছিলেন এবং চিৎকার করে বলছিলেন- 
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অর্থাৎ, “আমি অবশ্যই জান্নাত চাই, আমি অবশ্যই জান্নাত চাই, আমি অবশ্যই জান্নাতের 
প্রত্যাশী ।” এ সময় তার পেছনেই তার এক সন্তান উপস্থিত ছিল। 
ছেলে খালেদ পিতার সাথে ছায়ার মতো লেগে থেকে তরবারি চালিয়ে রাসূলে কারীম 
(স)-এর ওপর আসা আঘাত প্রতিহত করছিল। পিতা-পুত্র উভয়ে এই চরম মুহূর্তে 
কুরাইশদের প্রচণ্ড হামলায় একই সাথে শাহাদাতবরণ করেন। 
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৮৩০ _ বাল ভ্রাত্ডাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ = 
উদ যুদ্ধ উভয় পক্ষের মধ্যে জয় পরাজয় ছাড়াই শেষ হয়ে গেলে রাসূলে কারীম (স) এ 

ইহারা বরণকারীদের দাফনকার্য সম্পাদন করতে দিয়ে সাহরীদের উদ্দেশ্য করে'বরলেন: 
2 ১05: 008 66 ৭502 el 013 4৯5 25595 515 
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অর্থাৎ, “হে সাহাবীগণ’! এই শহীদদেরকে তাদের রক্ত মাখা ক্ষতবিক্ষত দেহসহ দাফন 
কর। কেননা আমি তাদের এই শাহাদাতের সাক্ষ্য দিব” । অতঃপর তিনি বলেন, "এমন 
কোনো মুসলিম নেই, যে আল্লাহর পথে আহত হয়েছে অথচ সে কেয়ামতের দিন তার 
ক্ষতস্থান থেকে রক্ত প্রবাহিত অবস্থায় উঠবে না। যে রক্তের বর্ণ হবে জাফরানের মতো 
এবং যার সুগন্ধি হবে মিশক আম্বরের ন্যায়।” অতঃপর রাসূলে কারীম (স) আমর ইবনুল 
জামূহ (রা)-কে আবদুল্লাহ বিন আমর (রা)-এর সাথে একত্রে দাফন করার নির্দেশ্খ দিলেন। 

কেননা জীবিত অবস্থায় তারা পরস্পর অত্যন্ত পবিত্র ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন । 
উপসংহার : উক্ত ঘটনায়. যে জিনিসটি আমাদের জন্য শিক্ষণীয় তা হলো আমর ইবনুল 
জামূহ (রা)-এর সন্তানদের দাওয়াত ও তার পদ্ধতি ৷ তারা সরাসরি পিতাকে দাওয়াত না 

দিয়ে তার মন থেকে মূর্তির প্রতি ভালোবাসা দূর করার চেষ্টা করেন। * 
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প্রশ্ন : ৪২ ৷ মাওয়িযা হাসানা কী? নাওয়িযা হাসানার পরিকল্পনাসমূহ কী? কুরআন ও 
সা আলোকে দাওয়াতের পদ্ধতিসমূহ লিপিবদ্ধ কর 
উজ্তপ্ন॥॥ উপস্থাপনা : ইসলামী আদর্শ এক চিরন্তন সুন্দর পথ । এ পথের অনুসারীরাও সুন্দর 
ও শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার । তাই- এ পথে আহ্বান করাটাও সুন্দর ও কৌশলে হওয়াটাই 
যকত কুরআন মাজীদে এ সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে” হ:২1.,31 8১,০01 
তাই ইসলামী দাওয়াতের ক্ষেত্রে হেকমত অবলম্বনের গুরুতু অত্যধিক। আর এ কারণেই 
ইসলামী দাঈর জন্য কৌশলী হওয়া একটি আবশ্যকীয় গুণ। 
৩ মাওয়িষা হাসানার পরিচয় : দাওয়াতের দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো মাওয়ায়েযে হাসানা তথা 
সদুপদেশ প্রদান । 
5 ও 0-2$-এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- কোনো শুভেচ্ছামূলক কথা এমনভাবে 
বলা, যাতে প্রতিপক্ষের মন তা কবুল করার জন্যে নরম হয়ে যায়। 
::৯1া-এর অর্থ- বর্ণনা ও শিরোনাম এমন হওয়া যে, প্রতিপক্ষের অন্তর নিশ্চিত হয়ে 
যায়, সন্দেহ দূর হয়ে যায় এবং অনুভব করে যে, এতে আপনার কোনো স্বার্থ নেই। শুধু 
তার শুভেচ্ছার খাতিরে বলেছেন । 
২০৪১০ শব্দ দ্বারা শুভেচ্ছামূলক কথা কার্যকরী ভঙ্গিতে বলার বিষয়টি ফুটে উঠেছিল; কিন্তু 
শুভেচ্ছামূলক কথা মাঝে মাঝে মর্মবিদারক ভঙ্গিতে কিংবা এমনভাবে বলা হয় যে, প্রতিপক্ষ, 
অপমানবোধ করে । এ পন্থা পরিত্যাগ করার জন্যে ২57.5 শব্দটি সংযুক্ত করা হয়েছে। 
কুরআনে বর্ণিত ২১৯১০ হলো- 
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অর্থাৎ, মাওয়ায়েষে হাসানা হলো এমন এক ধরনের বক্তব্য, যা শ্রোতা ভালো মনে করে 
আর তা মূলত শ্রোতার জন্য উপকারী হিসেবেই সৌন্দর্যমপ্তিত ও মাধূর্পূর্ণ 

মাওয়িযা হাসানার পরিকল্পনাসমূহ : মাওয়িযা হাসানা তথা সদুপদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে 

কতিপয় পরিকল্পনা গ্রহণ করা একান্ত জরুরি । তা হলো- 

১. হেকমত অবলম্বন। ২. দাঈর আন্তরিকতা ও নিঃস্বার্থ মনোবৃত্তি প্রদর্শন। ৩. ভ্রাতৃত্ব, 

সৌহার্দ ও ভালোবাসা উদ্দেলিতকরণ। ৪. বন্ধুতৃমাখা নরম বচন ব্যবহার । ৫. সাবলীল 

- ভাষার ব্যবহার । ৬. শাস্তশিষ্ট ও ধীরস্থির উপস্থাপন । ৭. উপদেশ প্রদানে মিতব্যয়িতা 

অবলম্বন। ৮. উপদেশকে সতত তাকওয়ার সাথে সম্পর্কিতকরণ | ৯. কথা ও কাজে মিল 

থাকা। ১০, উৎসাহদান ও ভীতি প্রদর্শন উভয়ের সুসমন্বয়। ১১. ইহপারলৌকিক উভয় 
স্বার্থকে একত্রিত করে উপস্থাপন। ১২. আল কুরআন ও সুন্নাহর বাণী ব্যবহার ৷ 

১৩. উপদেশের বিষয়বস্তুকে সমসাময়িক জীবনযাত্রার সাথে সম্পর্কিতকরণ। ১৪. সত্যাশ্রয়ী 

ও বাস্তববাদী হওয়া। ১৫. ইসলামী মূল্যবোধের প্রতি দৃষ্টি রাখা। ১৬. ভাবব্যঞ্জনা শৈলীতে 

বৈচিত্র্য আনয়ন। ১৭. সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রাধান্য দান। ১৮. শব্দ ও শরীর নিয়ন্ত্রণ । 

৩ ইসলামী দাওয়াহ-এর পদ্ধতি : 

5. প্রাথমিক জিনিসগুলো প্রথমে উপস্থাপন করা : দাওয়াতের ক্ষেত্রে প্রথমে ইবাদত ও 
উত্তম চরিত্র গঠনের দিকে আহ্বান না করে ইসলামের মূল আকিদার দিকে আহ্বান 
করা জরুরি। নফল ও মুস্তাহাবের প্রতি প্রথমে গুরুতৃ না দিয়ে ফরয ও ওয়াজিবের প্রতি 
গুরুতৃ দেওয়া উচিত। মাকরূহ এর চেয়ে হারাম-জিনিস এবং ব্যক্তির সমস্যার চেয়ে 
সাধারণ সমস্যার প্রতি গুরুতৃ দেওয়া উচিত। 
রাসূলুল্লাহ (স) দীর্ঘ ১৩ বছর মক্কায় ইবাদত ও আখলাকের গুরুত্ব না দিয়ে আকিদা ও 
বিশ্বাসের গুরুত্ব দিয়েছেন এবং শিরকমুক্ত স্বচ্ছ আকিদার প্রতি মানুষকে আহ্বান 
করেছেন। তারপর তিনি শরীয়ত ও ইসলামের আহকামসমূহ পালনের প্রতি গুরুত্ব 
দিয়েছেন। যার উদাহরণ মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে দেখা যায়- 
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অর্থাৎ, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম (স) মুয়াযকে 
ইয়েমেনের শাসনকর্তারূপে প্রেরণ করার সময় এ মর্মে উপদেশ দেন যে, হে মুয়ায! 
তুমি এমন স্থানে যাচ্ছ যেখানকার অধিবাসী হলো আহলে কিতাব (ইহুদি ও খরিস্টান)। 
সুতরাং তুমি তাদেরকে সর্বপ্রথম (আল্লাহর দ্বীনের দিকে) এ মর্মে দাওয়াত দিবে যে, 
তারা সাক্ষ্য দিক আল্লাহ ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মাদ (স) অবশ্যই তার 
রাসূল। যদি তারা এ কথা মেনে নেয়, তাহলে তাদেরকে বলবে যে, আল্লাহ তাদের 
উপর দিন-রাত মোট পাঁচ ওয়াক্তের নামায ফরয করেছেন। যদি তারা এটা মেনে নেয়, 
তাহলে তাদের জানিয়ে দিবে যে, আল্লাহ্‌ তাদের ওপর যাকাত ফরয করেছেন, যা 
ধনীদের কাছ থেকে আদায় করে দরিদ্রের মধ্যে বন্টন করা হবৈ। যদি তারা এটা মেনে 
নেয়, তাহলে সাবধান তাদের সর্বোত্তম মাল (যাকাত হিসেবে) গ্রহণ করবে না। আর 
মযলুম লোকদের বদদোয়াকে অবশ্যই ভয় করবে । কেননা নিপীড়িত লোকের ফরিয়াদ 
ও আল্লাহর মাঝখানে কোনো পর্দা থাকে না। 


৮৩২ ______ WES তল. নলীতক্ গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 
উক্ত হাদীসে দাওয়াতের বিষয়গুলোকে পর্যায়ক্রমিক করা হয়েছে- 
১. তাওহীদ ও আকিদাহ, ২. ইবাদত, ৩. অন্যের হক ও ৪. 

২. অবস্থা ও সামর্থ্য অনুযায়ী দাওয়াত দেওয়া : কুরআন একসাথে আল্লাহর পক্ষ থেকে 
নাযিল না করে পর্যায়ক্রমে নাযিল করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন- 1258৫ 53341 9055 
15355051505 505515৩৫5০3 41 8৯ Unt List 5215 455২1 
অর্থাৎ, কাফেররা বলে, তার প্রতি সমস্ত কুরআন এক দফায় অরতীর্ণ হলো না কেন? 
আমি এভাবে কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং ক্রমে ক্রমে আবৃতি করেছি আপনার 
অন্তকরণকে মজবুত করার জন্য । 
প্রথমে কুরআনে জান্নাত ও জাহান্নামের কথাগুলো উল্লেখ করে ছোট ছোট সূরা নাযিল 
করা হয়েছে। যাতে করে মানুষ ইসলামের: মতি আকৃষ্ট ধর) তারপর হাললি ও 
হারামের আয়াতসমূহ নাযিল করা হয়। যদি প্রথমেই বলা হতো $4511 34545 3 
তথা ‘তোমরা মদ পান করো না', তাহলে মানুষ বলত ১5 $25] 6353 
অর্থাৎ, “আমরা কখনো মদ পান পরিত্যাগ করবো না।” আর যদি নাযিল করা হতো 
‘যেনা করো না’, তাহলে তারা বলতো ‘আমরা কখনো যেনা ত্যাগ করবো না।' 
কুরআন প্রথমে দাওয়াতের ক্ষেত্রে আকিদার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়ে শুরু করেছে। যাতে 
করে মানুষের অন্তরে তাওহীদের প্রতি দৃঢ়বিশ্বাস স্থাপিত হয়। তারপর বিস্তারিত ও 
পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা হিসেবে আল্লাহ ঘোষণা করেন- 

70591151৯০০ বি ELL HK LET LL কি 
অর্থাৎ, আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম এবং 
ইসলামকে তোমাদের হিসেবে মনোনীত করলাম । k 
ওমর ইবনে আবদুল আযীযের ছেলে আবদুল মালিক একদিন তার পিতাকে বলল, 
আপনি কেন আল্লাহর আদেশ তাড়াতাড়ি বাস্তবায়িত করছেন না? ওমর বললেন, হে 
বৎস! তাড়াহুড়া করো না। কারণ আল্লাহ তায়ালা কুরআনে দু'বার মদের অপকারিতার 
কথা বলেছেন এবং তৃতীয়বারে তা হারাম হওয়ার ঘোষণা করেন। আমার ভয় হচ্ছে 
আমি কোনো সত্যকে একবারেই মানুষের ওপর জারি করে দেই, আর তারা 
প্রথমবারেই তা প্রত্যাখ্যান করে, তাতে সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। 

৩. ব্যক্তির অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখা : রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট এক যুবকের যেনার 
অনুমতি চাওয়ার প্রসিদ্ধ ঘটনা নিম্নরূপ- 
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অর্থাৎ, আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, একজন যুবক রাসূলুল্লাহ (স)-এর 
নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূলুল্লাহ (স)! আমাকে যেনার অনুমতি দিন। তার 
একথা শুনে উপস্থিত লোকেরা তার দিকে এগিয়ে আসলো এবং তাকে ধমক দিয়ে 
বলল, চুপ থাক। রাসূলুল্লাহ (স) তাকে বললেন, কাছে আস । তখন সে যুবক 
রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে এসে বসল। রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, তুমি কি তোমার 
মায়ের সাথে এ কাজ করতে পছন্দ কর? সে বলল, না। আল্লাহ আপনার জন্য আমাকে 
কুরবান করুক। মানুষ তার মায়ের সাথে এ কাজ করাকে কখনো পছন্দ করে না। 
রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, তুমি কি তোমার মেয়ের সাথে এ কাজ করা পছন্দ কর? সে 
বলল, না। আল্লাহ আপনার জন্য আমাকে কুরবান করুক । মানুষ তার মেয়ের সাথে এ 
কাজ করাকে কখনো পছন্দ করে না। অত:পর রাসূলুল্লাহ (স) বললেন- তুমি কি 
তোমার বোনের সাথে এ কাজ করতে পছন্দ কর? সে বলল, না। আল্লাহ আপনার 
জন্য আমাকে কুরবান করুক। মানুষ তার বোনের সাথে এ কাজ কখনো পছন্দ করে 
না। আবার রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, তুমি কি তোমার ফুফুর সাথে এ কাজ করাকে 
পছন্দ কর? সে বলল, না। আল্লাহ আপনার জন্য আমাকে কুররান করুক । আনুষ তার 
ফুফুর সাথে এ কাজ কখনো পছন্দ করে না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, তুমি 
কি তোমার খালার সাথে এ কাজ করাকে পছন্দ কর? সে বলল, না। আল্লাহ আপনার 
জন্য আমাকে কুরবান করুক! মানুষ কখনো খালার সাথে এ কাজ পছন্দ করে না। 
তখন রাসুলুল্লাহ (স) তার বুকে হাত রেখে বললেন- LG Ses 205 38 18111 
55 ১:৯৩ অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তার গুনাহ ক্ষমা কর। তার অন্তর পবিত্র কর, তার 
লজ্জাস্থানকে হেফাজত কর। 
উক্ত হাদীসে প্রশ্নকারী যুবক যে অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট যেনার অনুমতি 
প্রার্থনা করে সে অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (স) তাকে হেকমত ও প্রজ্ঞার সাথে এ কাজ থেকে 
বিরত করার চেষ্টা করে সফল হন 

॥, মন্দের জবাব উত্তম কথা দিয়ে দেওয়া : একদা যায়েদ ইবনে সায়ানা নামক এক ইহুদি 
রাসূলুল্লাহ (স)-এর নবুয়তের সত্যতা পরীক্ষা করার জন্য তার নিকট আসে । ইতগপূর্বে 
সে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট নির্দিষ্ট সময়ে পরিশোধ করার শর্তে কিছু খেজুর বিক্রি 
করে; কিন্তু এসময় শেষ হওয়ার পূর্বেই সে জনসম্মুখে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় তা দাবি 
করে, তার কথাটি ছিল “বনু আবদিল মোত্তালিবের বংশধর টালবাহানাকারী”। তার এ 
কথা শুনে ওমর (রা) আক্রমণাত্মক ভূমিকায় এগিয়ে আসলেন! রাসূলুল্লাহ (স) ওমর 
(রা)-কে বারণ করলেন এবং বললেন, হে ওমর! আমার এবং তার প্রয়োজনটা সবার 
চেয়ে বেশি। সে আমাকে ভালোভাবে পরিশোধ করার আদেশ দিবে । আর আমি তাকে 
উত্তম ভাষায় কর্ চাওয়ার আদেশ দিব। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) তার প্রাপ্য পরিশোধ 
করেন এবং তার সাথে বিশ *সা' অতিরিক্ত দান করেন। রাসূলুল্লাহ (স)-এর এ 
ব্যবহার দেখে সে তৎক্ষণাৎ ইসলাম গ্রহণ করে। এ প্রসঙ্গে ইমাম হাসানুল বান্নার উক্তি 
হলো, তোমূরা গাছের মতো হও, মানুষ গাছে পাথর নিক্ষেপ করবে আর সে তাদেরকে ফল 
নিক্ষেপ করবে। 

4. সকল জিনিস সহজভাবে উপস্থাপন করা : দাওয়াতের ক্ষেত্রে প্রতিটি জিনিস সহজভাবে 
পেশ করা উচিত। কোনো প্রকারেই কাঠিন্য প্রকাশ করা ঠিক নয়। আজকের বড় 
সমস্যা হলো যারা দাওয়াতের কাজ করেন, তারা সকল বিষয়কে কঠিনভাবে উপস্থাপন 
করে। যাতে মানুষ মনে করে ইসলামে সহজের কোনো স্থান নেই। তারা নামায, অযু, 
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৮৩৪ সোল জাত ফাযিল সতি পাইনি । দ্বিতীয় বর্ষ 
পোশাক, খাওয়া-দাওয়া, অন্যের সাথে উঠাবসা, ক্রয়-বিক্রয় এমনকি ফরয, সুন্নাত, 
মুস্তাহাব ও নফল ইবাদতের ক্ষেত্রে কঠিনতা প্রকাশ করে এবং তারা এটাকে সঠিক 
পদ্ধতি মনে করে। অথচ তারা নিজেরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সঠিক পদ্ধতির পরিপন্থী 
কাজ করে। অনেক সময় দেখা যায়, তারা ইসলামের মূল জিনিসগুলোর প্রতিও লক্ষ্য 
রাখে না। এমনকি তারা ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, হারাম ও মাকরহের ক্ষেত্রে পার্থক্য 
সৃষ্টি করে। তারাই একদলকে কাফের আর একদলকে ফাসেক বলছে। এ সব লোকই 
ইসলামের সামনে বড় প্রতিবন্ধক । এদের কারণেই মানুষ দ্বীন থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। 
আবার সহজ করার অর্থ এটা নয় যে, আল্লাহর আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোনো 
উন উল কত সা বা 
3355 I 355 155455 0 |53:,7 অৰ্থাৎ, সুসংবাদ দাও, দূর নিক্ষেপ করো 
চি কো যত কিকান! 
হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত । রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিয়ম ছিল তিনি দুটি কাজের 
মধ্যে যেটি সহজ, সর্বদা সেটি গ্রহণ করতেন, যদি সেটি গুনাহের কাজ না হতো । যদি 
গুনাহের কাজ হতো, তাহলে তিনি সকলের পূর্বে তা ত্যাগ করতেন । ** 

৬. সর ও'ভূপেধিসার মাধ্যমে হাগুলেধ মোরা তি 

০৮১5 68555 1151 050 355 OIA ৬৮০ 10325 SU UGS 
ডিল কল গালের কারণ সে নাফরমানি করেছে। তাকে 
নরমভাবে কথা বল, সম্ভবতঃ সে স্মরণ করবে এবং ভয় করবে। 
ইমাম গাযালী (র) তার আমরু বিল মারুফ ওয়া নাহি আনিল মুনকার কিতাবে 
লিখেছেন, যে ব্যক্তি ভালো কাজের আদেশ দেয় এবং খারাপ কাজে নিষেধ করে তার 
ধৈর্য, সহানুভূতি, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা থাকতে হবে। তিনি একটি ঘটনা উল্লেখ করেন, 
একবার এক ব্যক্তি খলিফা আল মামুনের দরবারে এসে কর্কশ ভাষায় পাপ ও পুণ্য 
বিষয়ক পরামর্শ দান শুরু করল। ফিকহ সম্পর্কে আল মামুনের ভালো জ্ঞান ছিল। 
তিনি লোকটিকে রললেন, জদ্রভাবে কথা বল। স্মরণ কর আল্লাহ তোমার চেয়েও 
ভালো লোককে আমার চেয়েও একজন খারাপ শাসকের কাছে পাঠিয়েছিলেন এবং 
তাকে ন্ম্রভাবে কথা বলার আদেশ দিয়েছেন। তিনি মুসা ও হারুনকে (যারা তোমার 
চেয়েও ভালো) ফিরাউনের (যে আমার চেয়ে খারাপ ছিল) কাছে পাঠিয়েছিলেন এবং 
তাদের আদেশ দিলেন, তোমরা তার সাথে ন্ম্রভাবে কথা বলবে । 
রাসূলুল্লাহ সে) সর্বদা সাহাবাগণকে এ দয়া ও ভালোবাসার প্রশিক্ষণ দিতেন। 

00৪5 6 ০ 
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অর্থাৎ, আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। একজন মরুবাসী মসজিদে প্রস্রাব করে 
দিলে লোকেরা তার ওপর আক্রমণ করার জন্য এগিয়ে আসে। তখন রাসূলুল্লাহ (স) 
বললেন, তাকে ছেড়ে দাও এবং প্রস্রাবের স্থানে এক বালতি পানি ঢেলে দাও । নিশ্চয়ই 
তোমাদেরকে সহজ করার জন্য পাঠানো হয়েছে, কঠিন করার জন্য নয়। 
দয়া ও সহজ ব্যবহার দাঈকে মানুষের নিকটতম করে দেয় এবং তার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ 
ও ভালোবাসা সৃষ্টি করে। 
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= উসূলুদ দাওয়াহ __ ৮৩৫ 
৭. সম্মান দিয়ে কথা বলা : হোসাইন নামে এক ব্যক্তিকে মক্কার কুরাইশগণ খুবই সম্মান 
ও শ্রদ্ধা করতো। তারা সকলে মিলে তাকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট তার দাওয়াত 
বন্ধ করার ব্যাপারে কথা বলার জন্য পাঠালো । সে যখন রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট 
গেল, তখন রাসূলুল্লাহ (স) তাকে সম্মানের সাথে বললেন, আসুন! হোসাইন বলল, 
আমি শুনতে পেলাম তুমি নাকি আমাদের উপাস্যগুলোকে গালি দিচ্ছ? রাসূলুল্লাহ (স) 
বললেন, হোসাইন! তোমরা কতজন প্রভুর উপাসনা কর? উত্তরে হোসাইন বলল, 
যমীনে সাতজন ও আকাশে একজনের উপাসনা করি । তোমরা যখন বিপদে পড়, তখন 
কাকে ডাক? সে বলল, যিনি আকাশে আছেন তাকে ডাকি । তোমাদের ধন-সম্পদ 
যখন নষ্ট হয়, তখন কাকে ডাক? সে বলল, যে আকাশে আছে তাকে। রাসূলুল্লাহ (স) 
বললেন, তোমরা একজনের কাছেই প্রার্থনা কর, অথচ তার সাথে শরিক কর। তুমি 
ইসলাম গ্রহণ কর, শান্তি পাবে। রাসূলুল্লাহ (স)-এর আহ্বানে সে ইসলাম গ্রহণ করে। 
তখন রাসূলুল্লাহ (স) সাহাবীদের বললেন, তাকে সংবর্ধনা দিয়ে ঘরে নিয়ে যাও। 
উপসংহার : দাওয়াতের ক্ষেত্রে সর্বদা শ্রোতাদের অবস্থান এবং তাদের যোগ্যতার প্রতি 
লক্ষ্য রাখতে হবে, দাওয়াত গ্রহণ করার জন্য মানুষিকভাবে প্রস্তুত না করে তার উপর এমন ' 
বোঝা চাপিয়ে দেওয়া যাবে না, যা সে বহন করতে অক্ষম ৷ 
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ছপ্রশ্: ৪৩ ॥ আল্লাহর পথে দাওয়াতের ক্ষেত্রে ২২2 লী 
গুরুত আলোচনা কর। (ফা. প. ২০২০] 
Eis SBE LLU Lagi 
অথবা, ২2৯ ও 5 পর লাল দাত বার আশা 
দাওয়াতের ক্ষেত্রে এতদুভয়ের গুরুতু আলোচনা কর। Co কাপ. ২০১৬] 


উত্তত॥ উপস্থাপনা : ইসলামী আদর্শ এক চিরন্তন সুন্দর পথ । এ পথের অনুসারীরাও সুন্দর 
ও শ্রেষ্ঠতের দাবিদার । তাই এ পথে আহ্বান করাটাও সুন্দর ও কৌশলে হওয়াটাই 

মুগ টান ারীলে এশ হরণ সয়ে ০২৯15 45755০৮1680 

তাই ইসলামী দাওয়াতের ক্ষেত্রে হেকমত অবলম্বন ও উত্তম ভাষায় যুক্তিতর্ক উপস্থাপনের 

গুরুতু অত্যধিক। আর এ কারণেই ইসলামী দাঈর জন্য কৌশলী ও উত্তম বাচনভঙ্গির 

অধিকারী হওয়া একটি আবশ্যকীয় গুণ । 

৩ £০২৯]এির পরিচয় : 

$১৯1এর আভিধানিক অর্থ : ২2২ ৯1 শব্দটি আরবি। এর আভিধানিক অর্থ হলো- ১. 

পঞ্জা, ২. বিচক্ষণতা, ৩. বিজ্ঞতা, ৪. সারগর্ভ উক্তি, ৫. তাৎপর্য, ৬. দর্শন, ৭. ইংরেজিতে 

খলা হয়_ Wisdom. Sagacity. Significance ইত্যাদি । 

খুরআনে হিকমাহ শব্দটি পাচটি অর্থে ব্যবহার হয়েছে । যথা : 

১, নবুয়ত : ২০২19 5411 (51521 0) 0539 অর্থাৎ, আমি ইবরাহীমকে কিতাব ও 
হেকমত (নবুয়ত) প্রদান কঁরিছি/-2105৬/০1-00]) 


৮৩৬ _ উনননঞনভীহ ফাঁধিল সাতকীয়াইড সিরিজ: দ্বিতীয় বর্ষ জজ 
২. উপদেশ : 9 475 ২5১; 2550 ১৪75১1০ ৫৯১৬ অর্থাৎ, যে কিতাব ও 
'_ জ্ঞানের কথা তোমাদের ওপর নাযিল করা হয়েছে, তা দ্বারা তোমাদেরকে উপদেশ দান করা হয়। 
৩. প্রজ্ঞা : 82৯ 01581155909 অর্থাৎ, আমি লোকমানকে প্রজ্ঞা দান করেছি। 
৪. কৌশল : 22510 ৫৫) ১১১,  £31 অর্থাৎ, তোমরা হেকমতের সাহায্যে 
তোমাদের রবের দিকে আহ্বান কর। 
৫. উপলব্ধি : হেকমত কল্যাণ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে- 154541315 (3389 ৫2৯ 51155 
অর্থাৎ, যাকে উপলব্ধি ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে তাকে অধিক কল্যাণ দান করা হয়েছে। 
আর হাদীসে এটি আরও একটি অর্থে ব্যবহার হয়েছে। যথা : 
৬. ন্যায় বিচার : হেকমত কখনো ন্যায় বিচার অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন রাসুলুল্লাহ (স) বলেন- 
১১৯৩ 52 | ৮515412০120: 35 21018518155 ০5555 415 
১5105 5০৮55 2 1142 
অর্থাৎ, দুটি জিনিস ছাড়া ঈর্ষা করা যায় না। আল্লাহ যাকে সম্পদ্‌ দান করেছেন সে তা 
সত্য পথে খরচ করে, আর কোনো ব্যক্তিকে আল্লাহ হেকমত তথা'জ্ঞান দান করলে সে 
তার সাহায্যে ন্যায় বিচার করে এবং মানুষকে তা শিক্ষা দেয় । 
1১৮০২] is: 
£54 1-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. ইমাম ফখরুদীন রাযি (র) বলেন_ ও $2২৯ 
Gags ৪৮ 38 ৮55৩ ০৯৪16 93৪] ৩৪ Lo) অর্থাৎ, কথা ও কাজে যথাযথ 
করা এবং প্রত্যেকটি বস্তুকে তার স্থানে যথাযথভাবে স্থাপন করাকে £:₹ ৯% বলা হয়। 
১. ইমাম মুজাহিদ (র) বলেন- ১/১৯16 ৯11 ৬ ২54১1 ৩৯ ২০২৯ অর্থাৎ, কথা 
ও কাজে যথাযথ করাকে £25 ৯. বলা হয়। 
২. কতিপয় আলেমের মতে, যে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে সত্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা নিয়ে 
সে আলোকে কল্যাণকর কাজে আত্মনিয়োগ করা যায়, তাকে $:২ ৯] বলা হয়। 
2 $5411 £০3211-4র পরিচয় : 
£51 55501 56901 58৮5 
55211 £০১5- আতিক অর্থ: £511 £5] দুটি শব্দের সমন্বয়ে 
গঠিত। একটি {31 আর অপরটি £25; £05$2] -এর আভিধানিক অর্থ 
হলো- ১. উপদেশ, ২. নসীহত, ৩. হিতোপদেশ, 8. বক্তৃতা, ৫. ওয়াজ, ৬. নৈতিক বক্তব্য, 
৭. ইংরেজিতে বলা হয়- Advi০০, ১০৩০০ ইত্যাদি। 
আর (51 শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো- ১. পুণ্য, ২. কল্যাণ, ৩. সৎকাজ, ৪. ভালো কাজ, 
৫. মঙ্গল, ৬. সৌন্দর্য, ৭. উত্তম বৈশিষ্ট্য, ৮. ইংরেজিতে বলে- ৬116, Welfare ইত্যাদি। 
সুতরাং $::.1| £5$1এর সমন্বিত অর্থ হলো- উত্তম উপদেশ, সদোপদেশ, 
শুভেচ্ছামূলক কথা ইত্যাদি । 
(৮১৮০1 LLANE ৮৪৮৫ 2 
২০৯৭ 48৬-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা: ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়- 
Ell এনএ জর্জ! 2১5 না he ৪৮] জলা Fe 
Ue ৮0০0 0053155959 GUS ৮৮০৩২ ১৫5 
অর্থাৎ, মাওয়ায়েযে হাসানা হলো এমন এক ধরনের বক্তব্য, যা শ্রোতা ভালো মনে করে 
আর তা মূলত শ্রোতার জন্য উপকারী হিসেবেই সৌন্দর্যমপ্তিত ও মাধুর্যপূর্ণ 
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SAEs ৬5 ২৯] এ: 

আল্লাহর পথে দাওয়াতের ক্ষেত্রে হেকমতের গুরুত্ব : আল্লাহর পথে দাওয়াতের ক্ষেত্রে 

হেকমতের গুরুত্ব অপরিসীম। আল্লাহর পথে দাওয়াতের ক্ষেত্রে হেকমতের গুরুত্বের 

কয়েকটি দিক হলো- 

১. আল্লাহ তায়ালার. নির্দেশ : আল্লাহর পথে দাওয়াতের ক্ষেত্রে হেকমত তথা কৌশল 
অবলম্বনের তাৎপর্য, গুরুতৃব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম । কুরআন মাজীদে আল্লাহ 
তায়ালা দাঈকে হেকমত তথা কৌশল অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ 
তায়ালার বাণী- 0.51 23216 ২25৯0 ৫৫7 ১০ ০10 21 অর্থাৎ, 
কৌশল অবলম্বন ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে তোমার রবের পথে দাওয়াত দাও (সূরা 
নাহল : আয়াত-১২৫)। 

২. রাসূলুল্লাহ (স)-এর নির্দেশ : আল্লাহর পথে দাওয়াতের গোটা পদ্ধতি হেকমত তথা 
কৌশল নির্ভর। হেকমত ব্যতীত ইসলামি দাওয়াতি কার্যক্রমের যথার্থতা কল্পনা করা 
যায় না। তাই তো মহানবী (স) দাওয়াতের ক্ষেত্রে কৌশল অবলম্বন করে সহজ ও 
সরলভাবে দাওয়াত উ' নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন রাসূলুল্লাহ (স) বলেন- 
25 35 15325513345 35135 অর্থাৎ, সুসংবাদ দাও, ভীতি প্রদর্শন করো 
না। আর সহজ কর, কঠিন করো না। (বুখারী ও মুসলিম) 

৩. পূর্ববর্তী নবী-রাসূলদের অনুসরণ : আল্লাহ তায়ালা যুগে যুগে দাওয়াতী কাজ আজ্তরাম 
দেওয়ার জন্য দাঈ হিসেবে এ পৃথিবীতে অসংখ্য নবী রাসূল প্রেরণ করেছেন। সকল 
নবী-রাসূলকেই হেকমত ও দাওয়াতি কার্যক্রমের মাধ্যমে দ্বীন ইসলাম বাস্তবায়নের 
পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন। 

8. সফলতা অর্জন : ইসলামি দাওয়াতের ক্ষেত্রে সফলতা অর্জনের পূর্বশর্ত হলো দাওয়াতের 
ক্ষেত্রে হেকমতের অবলম্বন করা ৷ কারণ হেকমত দ্বারা একজন দাঈ যেভাবে দাওয়াতে 
সফলতা অর্জন করতে পারবে, অন্য কোনো পদ্ধতিতে তা অর্জন করা সম্ভব নয়। বর্তমানে 
মনোবিজ্ঞান, নীতিশাস্ত্র, সমাজবিজ্ঞান তথা জ্ঞানবিজ্ঞানে গবেষণার উৎকর্ষের প্রেক্ষাপট 
দাওয়াতে হেকমত অবলম্বনের গুরুতুকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। 

৫. আল্লাহর বিশেষ নেয়াষত : হেকমত আল্লহ প্রদত্ত এক বিশেষ নেয়ামত ৷ হেকমত ছাড়া 
মানবজীবন কোনোভাবেই চলতে পারে না। ব্যক্তি, সমাজ, আধ্যাত্মিক, নৈতিক, 
অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক সকল দিকের চালিকাশক্তি হলো হেকমত । যার 
মাঝে হেকমত পাওয় যাবে, সে প্রভূত কল্যাণ লাভ করবে । 

5410 51055551 085 ০3 55751155520 হন: 

আল্লাহর পথে দাওয়াতের ক্ষেত্রে $£:..1| £০52]-এর গুরুত্ব : আল্লাহর পথে 

দাওয়াতের ক্ষেত্রে 51 ২০০21 তথা উত্তম উপদেশের গুরুত্ব অপরিসীম । কুরআন 

সুন্নাহর আলোকে এর কয়েকটি দিক তুলে ধরা হলো- 

১, আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ : আল্লাহর পথে দাওয়াতকে মানুষের নিকট গ্রহণযোগ্য, 
আকর্ষণীয় ও ফলপ্রসূ করতে £::.1॥ {৮:53} তথা উত্তম উপদেশ প্রয়োগ করা 
দাঈদের প্রতি আল্লাহ তায়ালার এক স্পষ্ট নির্দেশ । যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 

-২০৯ ২5503 ২০৯1৮ ৫১৯০০) 
উল পল 0505 
০০৪3 
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৮৩৮ ৬াভওই/ বিল কীতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ এ 

২. রাসূলুল্লাহ (স)-এর কর্মনীতি : উত্তম উপদেশ হলো বিশ্বমানবতার মহান শিক্ষক কারীম 
(স)-এর আল্লাহর পথে দাওয়াতের অন্যতম কর্মনীতি। রাসূলুল্লাহ (স) £::.21| ২2571 
তথা উত্তম উপদেশকে দ্বীনের অন্যতম একটি মূলভিত্তি হিসেবে ঘোষণা করেছেন। প্রকারান্তরে 
একেই দ্বীন হিসেবে ঘোষণা করেছেন। যেমন রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণী- ৮ ২-:১০11 1 
5০10 ২55০1 অর্থাৎ, মঙ্গলকামনা তথা উত্তম উপদেশই দ্বীন। 

৩. সাহাবীদের বাইয়াতের বিষয় : সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট ২] 

, {7.51 তথা উত্তম উপদেশের ওপর বাইয়াত গ্রহণ করেছেন। আর তারা আল্লাহর 
পথে দাওয়াতের ক্ষেত্রে একে কার্যকরী মাধ্যম হিসেবে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা 
করতেন। যেমন হাদীসে এসেছে- 3 50) 8 (০) 5111 0345 SAIL 
81:45 0510: 241 8446 অৰ্থাৎ, আমরা সালাত আদায়, যাকাত প্রদান এবং 
সকল মুসলিমের কল্যাণ করার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট বাইয়াত গ্রহণ করেছি। 

৪. সকল নবী-রাসূলের আচরণ : {£7.51 {34 তথা মানুষকে উত্তম-উপদেশ 
দেওয়া, মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার করা, সকলের জন্য অকৃতিম কল্যাণ কামনা 
করা. নবী ও রাসূলগণের একটি প্রশংসনীয় আচরণ এবং তাদের মৌলিক কাজের 

. অন্তর্ভুক্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যেমন হ্যরত মুসা (আ) স্বীয় জাতিকে উদ্দেশ্য করে 
বলেন- £41 =; অর্থাৎ, আর আমি তোমাদেরকে হিতোপদেশ দিচ্ছি। আল্লাহর 
নবী হুদ (আ) স্বীয় জাতির উদ্দেশ্যে বলেন- +১+৮1-৮216 41 615 অর্থাৎ, আর 
আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত কল্যাণকামী ॥ 

উপসংহার : প্রতিটি সচেতন মুসলিমের দায়িতূই হলো সকল শ্রেণি পেশার মানুষকে আল্লাহর দিকে 

আহ্বান করা । আর এ কাজে প্রত্যেক দাঈকে হতে হবে সুকৌশলী ও হৃদয় গ্রাহী ভাষার অধিকারী । 

সুকৌশল ও আকর্ষণীয় ভাষায় দাওয়াডী কাজ করতে পারলে সাধারণের মাঝে তা ইতিবাচক 
প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে । তাই এ ব্যাপারে প্রত্যেক দাঈকে সতর্ক থাকা উচিত। 


655 যে 15550115215 5০151155195 «yg 
[] 88 ॥॥ মাওয়িযা হাসানা তথা সদুপদেশ-এর স্বরূপ ও মূলনীতি সম্পর্কে যা জান 
উদাহবুণসহ লেখ৷ 

EEO ini LSC hg 2৯ al 3 
অথবা, ইসলামী দাওয়াতের ক্ষেত্রে ওয়ায নসীহতের স্বরূপ ও মূলনীতি আলোচনা কর। 


উত্তল॥॥ উপস্থাপনা : এ বসল 
হাদীস হলো তার বিশদ ব্যাখ্যা ও বাস্তব নমুনা। ইসলামে মানবজীবনের 
৮ এ ৮৭৮০ 
ইসলামের পথে আহ্বান জানাতে বলা হয়েছে। সুন্দর ভাষায় নরমভাবে ইসলামের বা 
প্রচারের কথা বলা হয়েছে। 

৩ মাওয়িযা হাসানার পরিচয় : দাওয়াতের দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো মাওয়ায়েয়ে হাসানা ত 
সদুপদেশ প্রদান । 

২555 ও £;-এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- কোনো শুভেচ্ছামূলক কথা এমনভ 
বলা, যাতে প্রতিপক্ষের মন তা কবুল করার জন্যে নরম হয়ে যায় ৷ 

{5751-এর অর্থ- বর্ণনা ও শিরোনাম এমন হওয়া যে, প্রতিপক্ষের অন্তর নিশ্চিত ₹ 
যায়, সন্দেহ দূর হয়ে যায় এবং অনুভব করে যে, এতে আপনার কোনো স্বার্থ নেই। 
তার শুভেচ্ছার খাতিরে বলেছেন। 
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জজ উসূলুদ দাওয়াহ ৮৩৯ 
1555 শব্দ বারা শুভেচছামূলক কথা কার্যকরী ভঙ্গিতে বলার বিষয়টি ফুটে উঠেছিল কিন্ত 
শুভেচ্ছামূলক কথা মাঝে মাঝে মর্মবিদারক ভঙ্গিতে কিংরা এমনভাবে বলা হয় যে, প্রতিপক্ষ 


অপমানবোধ করে । এ পন্থা পরিত্যাগ করার জন্যে ₹::... শব্দটি সংযুক্ত করা হয়েছে। 
কুরআনে বর্ণিত ££ £321 হলো- 


LB ০৮০12059155 27০৯4৮৯০৬5৫ 
অর্থাৎ, মাওয়ায়েষে হাসানা হলো এমন এক ধরনের বক্তব্য, যা শ্রোতা ভালো মনে করে 
আর তা মূলত শ্রোতার জন্য উপকারী হিসেবেই সৌন্দর্যমন্তিত ও মাধুর্যপূর্ণ। 

2 550 455$০17এর স্বরূপ : রাসূলুল্লাহ সে) উত্তম ওয়ায ও নসীহতের সাহায্যে 

মানুষের নিকট দাওয়াত পৌছিয়েছেন। দ্বীনের দাঈদের অবশ্যই একজন সফল ডাক্তার হতে 

হবে। সে প্রথমে চিন্তা করবে, কোথা থেকে শুরু করবে । ওঁষধ নির্ধারণ করার পূর্বে তাকে 
প্রথমে রোগ নির্ণয় করতে হবে । রোগ নির্ণয় না করে ওঁষধ দিলে রোগ কখনো ভালো হবে 
না। কারণ আমাদের সমাজের মানুষের বিভিন্ন উষধের প্রয়োজন । সকলকে এক ওঁষধ 
দিলে কোনো ফল হবে না। প্রথমত তাকে সমস্যাগুলো চিহ্নিত করতে হবে । তারপর তা 
দূর করার চেষ্টা করতে হবে । বিভিন্ন চিন্তার মানুষদেরকে একত্রিত করে সত্য ও হকের 
পথে আনা সহজ কাজ নয়। যে কারণে আল্লাহ প্রত্যেক নবীকে তার সমাজের গোমরাহী 
দূর করে সত্য পথের সন্ধান দেওয়ার জন্য তাকে তৎকালীন সমাজের একজন উত্তম 
চিকিৎসক হিসেবে প্রশিক্ষণ দিয়ে দ্বীনের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। দুনিয়া পূজারী 

লোকদেরকে কবরবাসীর ভাষায় দাওয়াত দিলে কোনো ফল হবে না। তেমনি বস্তুবাদী ও 

নাস্তিকদেরকে নরম কথায় দাওয়াত দিলে কোনো কাজ হবে না। 

দাওয়াতদানকারীকে অবশ্যই সময়, স্থান ও শ্রোতাদের অবস্থানকে লক্ষ্য রেখে ওয়ায করতে 

হবে। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, আমাকে মানুষের বুদ্ধি ও বিবেকের দিকে লক্ষ্য রেখে কথা 

বলার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। 

৩ মাওয়িযা হাসানার মূলনীতি : মাওয়িযা হাসানা ইসলামী দাওয়াতের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ 

অধ্যায় । নিচে মাওয়িযা হাসানার কয়েকটি মূলনীতি উল্লেখ করা হলো । 

১. সহজ ও নরম ভাষা : কুরআন মাজীদ আমাদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতের জীবনের 
যাবতীয় আহকাম পরিপূর্ণভাবে বর্ণনা করেছে। সে সব আহকামের মধ্যে ইসলামী 
দাওয়াতের বিষয়টিও গুরুতৃ সহকারে এসেছে। সেখানে দাঈকে অত্যন্ত সহজ ও নরম 
ভাষায় দাওয়াত প্রদান এবং উত্তম পদ্ধতি ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। কুরআনের 
সকল কাহিনী আলোচনা করলে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন মুসা (আ) ও 
ফিরাউনের ঘটনা । কিভাবে মুসা (আ) ফিরাউনের নিকট দাওয়াত প্রদান করেন । তিনি 
অত্যন্ত ভদ্বোচিত, নরম ও উত্তম ভাষণের মাধ্যমে ফিরাউনকে দাওয়াত দেন । কুরআন 
মাজীদে ইরশাদ হয়েছে_ 
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অর্থাৎ, তোমরা উভয়েই ফিরাউনের কাছে যাও, সে (ফিরাউন) খুব উদ্ধত হয়ে গেছে। 
তোমরা তাকে নরম কথা বল, হয়তো সে চিন্তা-ভাবনা করবে অথবা ভয় করবে। তারা 
বলল, হে আমাদের রব! আমরা আশঙ্কা করছি সে আমাদের প্রতি জুলুম করবে কিংবা 
“বাড়াবাড়ি করবে । আল্লাহ বলেন, তোমরা ভয় করো না,'আমি তোমাদের সাথে আছি, 
শুনি ও দেখি। অতএব তোমরা তার কাছে যাও এবং বল, আমরা উভয়েই তোমার 
পালনকর্তার প্রেরিত রাসূল । আমাদের সাথে বনী ইসরাঈলদের যেতে দাও এবং 
তাদেরকে নিপীড়ন করো না। আমরা তোমার রবের কাছ থেকে নিদর্শন নিয়ে তোমার 
কাছে এসেছি। যে সৎপথ অনুসরণ করে তার প্রতি শান্তি । 
বিদ্রোহী ফিরাউন নিজে খোদায়ী দাবি করে বলল- (40211 440 2১238 09 
- ৬১১৪ ২1 ১৪ ৫81 ৬৯15 অৰ্থাৎ, ফিরাউন বলল, হে পরিষদবর্গ! আমি জানি না 
যে, আমি ব্যতীত তোমাদের কোনো উপাস্য আছে! 
এমতাবস্থায় আল্লাহ মুসা ও তার ভাই হারুনকে বললেন, জৌিভার সাথে নরম 
ভাষায় কথা বল, সম্ভবতঃ সে আল্লাহকে স্মরণ করবে এবং ভয় করবে । নরম ও সহজ 
কথা অনেক সময় শ্রোতাদেরকে প্রভাবিত করে, তাদের অন্তর নরম হয় এবং আল্লাহকে 
ভয় করে সত্যের পথে এগিয়ে আসে৷. তারপর বলা হলো, তোমরা উভয়েই তাকে 
দাওয়াত দাও এবং সালাম দিয়ে বিদায় গ্রহণ কর । 
উক্ত আয়াতে ফিরাউনের নিকট ইসলামী দাওয়াত পেশ করার উত্তম পদ্ধতি আল্লাহ 
শিক্ষাদান করেন। 

২. উত্তম পদ্ধতি : বিরোধীদের পক্ষ থেকে কঠিন বিরোধিতা ও শক্তি প্রয়োগ সত্তেও তাদের 
নিকট উত্তম পদ্ধতিতে দাওয়াত প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেন_ 
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অর্থাৎ, আপনি এই কিতাবে ইবরাহীমের কথা বর্ণনা করুন। নিশ্চয়ই তিনি ছিলেন 
সত্যবাদী নাবী। যখন তিনি তার পিতাকে বললেন, হে আমার পিতা! যে শুনে না দেখে 
না এবং তোমার কোনো উপকারে আসে না কেন তার ইবাদত কর?” 

৩. শ্রদ্ধা ভক্তি : আমরা দেখি এখানে ইবরাহীম (আ) তার পিতাকে সুন্দর ও মিষ্টি ভাষায় 
আহ্বান করেন, ০.0 “হে পিতা' বলে । তিনি একথা চারবার সম্বোধন করেন। যাতে 
করে পিতার অন্তরে সন্তানের যে স্নেহ ও ভালোবাসা এবং পিতার প্রতি যে শ্রদ্ধা ও 
ভক্তি তা যেন কোনোভাবে নষ্ট না হয়; বরং তিনি পিতা ও পুত্রের যে সম্পর্ক তার প্রতি 
শ্রদ্ধা রেখে বক্তব্য উপস্থাপন করেন। 

৪. বুদ্ধিবৃত্তিক বক্তব্য : ইবরাহীম (আ) তার পিতার উদ্দেশ্যে বুদ্ধিবৃত্তিক উত্তম বক্তব্য পেশ করেন 
এবং সে বিষয়ে পিতাকে চিন্তা ও দৃষ্টি নিবদ্ধ করার আহবান করেন । তিনি বলেন- 15 ৮511 " 
Lis UL ০১৮১6৮৯৫২4২ অৰ্থাৎ, আপনি কেন এমন বস্তুর ইবাদত করছেন, 
যে শুনে না দেখে না এবং যে আপনার কোনো উপকারে আসে না? 
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৫. প্রশ্নোত্তর : আল্লাহ তায়ালা মুহাম্মাদ (স)-কে তার জাতির নিকট কিভাবে দাওয়াত 
পেশ করবে তার শিক্ষা দিয়েছেন এভাবে- 
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অর্থাৎ, বলুন! আকাশ ও পৃথিবী থেকে কে তোমাদেরকে রিজিক দেয়? বলুন আল্লাহ! আমরা 
অথবা তোমরা সৎপথে অথরা স্পষ্ট বিদ্রান্তিতে আছি ও আছ। বলুন! আমাদের অপরাধের জন্যে 
তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে না এবং তোমরা যা কিছু কর সে সম্পর্কে আমরা জিজ্ঞাসিত হবো না। 
উক্ত আয়াতে আল্লাহ প্রশ্নের মাধ্যমে তাদের নিকট থেকে আল্লাহকে স্বীকার করার স্বীকৃতি 
নিয়েছেন। তারপর আল্লাহ রাসূলুল্লাহ (স)-কে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি তাদেরকে বল, 
আমরা এবং তোমরা দুটি জিনিসের যে কোনো একটির মধ্যে অবস্থান করছি, হয়ত আমরা 
হেদায়াতের পথে অথবা প্রকাশ্য গোমরাহীর মধ্যে রয়েছি। তিনি অবস্থার বর্ণনা করেছেন; 
কিন্তু কারা হেদায়াত ও গোমরাহীর মধ্যে রয়েছে সে কথা বর্ণনা করেননি। 

৬. তিরস্কার না করা : যাকে দাওয়াত দেওয়া হবে, তাকে তার কর্মকাণ্ডের কারণে তিরস্কার 
করা উচিত নয়। মুয়াবিয়া ইবনে হাকাম রাসূলুল্লাহ (স)-এর গুণ সম্পর্কে বলেন, আমি 
যখন সালাতের মধ্যে অন্য ব্যক্তির হাসির জবাব দিলাম, সাহাবাগণ তখন আমাকে ভর্সনা 
করলেন। এমতাবস্থায় মুয়াবিয়া বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) আমাকে এমন উত্তম শিক্ষা দিলেন 
যা কখনো আমি পাইনি। আল্লাহর শপথ! তিনি আমাকে তিরস্কার করলেন না, আমাকে 
মারলেন না এবং কোনো প্রকার মন্দও রললেন না। তিনি বললেন- 
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অর্থাৎ, নামাযে কোনো কথা বলা উচিত নয়, নামাযে শুধু তাসবীহ, তাকবীর ও কেরাত 

পড়তে হয়। é 

৭. আলোচনা সংক্ষেপ করা : অত্যন্ত সংক্ষেপে দাওয়াতের কথাগুলো বয়ান করা উচিত । 
একজন ইমাম সর্বদা নামাযে দীর্ঘ কেরাত পড়তেন। যে কারণে লোকেরা দেরি করে 
ফজরের জামাতে অংশগ্রহণ করতো । রাসূলুল্লাহ (স) যখন ঘটনা জানতে পারলেন, 
তখন ইমামের এ কাজে রাগান্থিত হলেন। 
ওকবা ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট এসে 
বলল, আমি ইমামের লম্বা কেরাতের কারণে ফজরের নামাযে দেরিতে অংশগ্রহণ করি । 
রাসূলুল্লাহ (স) তার কথা শুনে সেদিনের ওয়াযে এমন কঠিনভাবে রাগ করলেন যা পূর্বে 
কোনোদিন করেননি। তারপর বললেন, হে মানুষ! তোমাদের মধ্যে দূরে নিক্ষেপকারী 
ব্যক্তি আছে। যে ব্যক্তি মানুষের ইমামতি করে সে যেন নামায সংক্ষেপ করে। কারণ 
তার পিছনে বৃদ্ধ, বালক ও বিপদদ্তস্ত ব্যক্তি থাকতে পারে। 

উপসংহার : যেকোনো ব্যক্তির সামগ্রিক অবস্থা বুঝে তাকে তার অবস্থা অনুযায়ী ইসলামী 

দাওয়াত প্রদান করতে হবে । কোনো অবস্থাতেই তার অবস্থা ও মর্যাদার বিপরীত ইসলামের 

বিধি তার ওপর চাপিয়ে দেওয়া দাঈর জন্য উচিত হবে না। 


॥ ফাবিল॥ উসৃলুল ফিকহ ও দাওয়ার (দ্বিতীয় বর্ষ) ৯ ২৮. 
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জর প্রশ্ন: ৪৫1 মক্ধী জীবনে রসুল (স)-এর দাওয়াতের বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কর। ফা. প. ২০২০] 
80 05 ৬৪ BILAL Ale 20151295440 ৮53 ০০০ LE LSS 
অথবা ॥ মী জীবনে রূনুরাহ (স) )-এর গোপন দাওয়াতের বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কর।ফা. প. ২০১৭,'১৯| 


উত॥॥ উপস্থাপনা : বিশ্বমানবতার মহান আদর্শ রাসূলে কারীম (স) হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ দাঈ। 

তিনি নবুয়ত প্রাপ্তির পর থেকে আল্লাহ তায়ালার নির্দেশনার ভিত্তিতে মানুষকে তাওহীদের 

প্রতি দাওয়াত দিয়েছেন । রাসূলুল্লাহ (স)-এর দাওয়াতি কার্যক্রম দুটি ভাগে বিভক্ত । একটি 

মক্কী জীবনের দাওয়াত । আর একটি মাদানী জীবনের দাওয়াত। ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশ ও 

পরিস্থিতির কারণে মক্কী ও মাদানী জীবনের দাওয়াতে আলাদা কিছু বৃষ 'ছিল। নিয়ে 

প্রশ্নালোকে এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো। 

৩7020534555 3৫7 (7) 93140565511 

মক্কী জীবনে রাসূলুল্লাহ (স)-এর গোপন দাওয়াতের বৈশিষ্ট্যসমূহ : রাসূলুল্লাহ (স)-এর মক্কী 

জীবনের দাওয়াতি কার্যক্রম সাধারণ ইসলামী দাওয়াতি- কার্যক্রমের মতো নয়। এ দাওয়াতি 

কার্যক্রম ছিল সম্পূর্ণ সতিকৃল অরস্থায়। তাই এ দা বার কিছুটা ভিন্ন রৈশিষ্ 
রয়েছে। যেমন : 

১. ব্যক্তি পর্যায়ে দাওয়াত : রাসূলে কারীম (স) নবুয়তের মর্যাদাপ্রান্তির পর যাদের সাথে 
তার ব্যক্তিগত ও আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে, তাদেরকে সর্বপ্রথম ইসলামের দাওয়াত 
দেন। তার আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবৰ্গ তাকে নিরাশ করেনি । মহিলাদের মধ্যে তার স্ত্রী 
হযরত খাদিজা (রা), দাসদের মধ্যে তার খাদেম যায়েদ ইবনে হারিস (রা), বয়স্ক 
পুরুষদের মধ্যে তার বিশ্বস্ত বন্ধু হযরত আবু বকর (রা) এবং বালকদের মধ্যে স্বীয় 
চাচাতো ভাই হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (রা) সর্বপ্রথম ইসলাম কবুল করেন। 
গোপনে দাওয়াতের এ ধারা প্রায় তিন বছর অব্যাহত থাকে । 

২. নির্যাতনের শিকার : যখন পবিত্র মক্কায় ও তার আশেপাশে লোকমুখে বিভিন্ন শ্রেণির 
লোকদের বিশেষ করে যুবকদের ইসলাম গ্রহণের সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে, ঠিক তখনই 
রাসূলুল্লাহ (স)-সহ নওমুসলিমদের উপর নেমে আসে অত্যাচারের খড়গহস্ত। দিনে 
দিনে মুসলিমদের ওপর অমুসলিমদের অত্যাচার বৃদ্ধি পেতে থাকে । 

৩. মূর্তিপূজা বিরোধী দাওয়াত : আল কুরআনে মূর্তিপূজাকে কঠোরভাবে নিন্দা করা হয় 

এবং ঘোষণা দেওয়া হয়- £51 442 ৮:2৯ 410 ১3৫ ১৮ 0355 Lj LES! 
53555 101 অৰ্থাৎ, ‘নিঃসন্দেহে তোমরা এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদের 
উপাসনা কর, সেগুলো জাহান্নামের ইন্ধন । তোমরা সবাই তাতে প্রবেশ করবে ।" 
এ ঘোষণার ফলে মুসলিমদের উপর নিপীড়ন বহুগুণে বৃদ্ধি পায় এবং রাসূলুল্লাহ (স)- 
এর পক্ষে মক্কায় ইসলাম প্রচার কঠিন হয়ে পড়ে। রাসূলুল্লাহ (স) যখনই কাউকে 
দাওয়াত দিতেন, কাফেররা তখনই হট্টগোল শুরু করে দিত এবং মিথ্যা বিভ্রান্তিকর 
কথাবার্তা বলে আগন্তক ব্যক্তিকে দাওয়াত শ্রবণ থেকে বিরত রাখত। 
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. আপ্যায়নমুলক দাওয়াত : নবুয়তের তৃতীয় বছরে মহানবী (স) আবদুল মুজ্তালিব 


গোত্রের সকল লোককে আপ্যায়নের ব্যবস্থা করেন। তারা সবাই আপ্যায়নে উপস্থিত 
হয়। আপ্যায়ন শেষে রাসূলুল্লাহ (স) আবদুল মুত্তালিব গোত্রকে সম্বোধন করে বলেন, 
আমি এক নতুন জীবনব্যবস্থা নিয়ে তোমাদের সামনে এসেছি। আর এ দ্বীন হলো 
ইহকাল ও পরকাল উভয়ের জন্য কল্যাণকর । তোমাদের মধ্যে কে আছ, যে আমাকে 
এ দ্বীন প্রচারে সাহায্য. করবে? উপস্থিত সবাই নীরব রইল; কিন্তু হযরত আলী (রা) 
নীরব না থেকে বললেন, আমি অল্প বয়স্ক ও দুর্বল দেহের অধিকারী হওয়া সত্তেও আমি 


‘আপনাকে সাহায্য করব। হযরত আলী (রা) ইসলাম গ্রহণ করলে পর বহু সংখ্যক 


লোক ইসলাম গ্রহণ করেন। 


* আলোচনা সভামূলক দাওয়াত : কুরআন মাজীদে আল্লাহ তায়ালা বলেন- 5১১5 


933585৭1 4554.55 অর্থাৎ, “আপনি আপনার নিকটাত্মীয়বর্গকে সাবধান করুন।' 
কুরআন মাজীদের এ আয়াত যখন নাযিল হয়, তখন রাসূলুল্লাহ (স) সাফা পাহাড়ের 
পাদদেশে মক্কার মানুষদেরকে একত্রিত করে ইসলামের দাওয়াত দিলেন এবং বললেন- 


ঢা 


১০315 210 3411 10155 ০০ 10 অর্থাৎ, হে মানব সকল! তোমরা বল, 
' আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তাহলে তোমরা সফলকামী হবে। (বুখারী) 


রাসূলুল্লাহ (স)-এর এ ঘোষণার ফলে অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করে; কিন্তু আবু লাহাব 
বলে, তুমি কি এসব বলার জন্য আমাদেরকে এখানে ডেকেছ? আবু লাহাবের এ উক্তির 
প্রতিবাদে অভিশাপস্থরূপ সূরা লাহাব অবতীর্ণ হয়। 


, শপথ গ্রহণমূলক দাওয়াত : একদিন রাসূলুল্লাহ (স) মিনা ময়দানের অদূরে অবস্থিত 


আকাবা নামক স্থানে ছয় সদস্যবিশিষ্ট মদিনার একটি হজ্জের কাফেলাকে ইসলামের 
দাওয়াত দিলে তারা সবাই ইসলাম গ্রহণ করেন এবং দেশে ফিরে ইসলাম প্রচারের - 
প্রচেষ্টা চালাবে বলে অঙ্গীকার করেন। একে আকাবার প্রথম শপথ বলা হয়। পরবর্তী 
বছর ১২ জন এবং তৃতীয় বছরে ৭৩ জন হাজীর একটি দল ইসলাম গ্রহণ করেন। 
তারা রাসূলুল্লাহ (স)-কে মদিনায় যাওয়ার আমন্ত্রণ জানান এবং তার জানমাল রক্ষা 
করার অঙ্গীকার করেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাদের আহ্বানে সম্মত হন এবং মদিনায় 
হিজরতের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকেন। 

কৌশলপূর্ণ দাওয়াত : দাওয়াত প্রদানের ক্ষেত্রে কৌশল গ্রহণ করা জরুরি । কৌশলী 
না হলে সে ব্যক্তির দাওয়াত মানবসমাজে গৃহীত হয় না। এজন্য দাঈ ব্যক্তিকে 
কৌশলী হতে হয়। ব্যক্তি হিসেবে রাসূলুল্লাহ (স) ছিলেন অত্যন্ত কৌশলী । প্রথম 
যেদিন মক্কার মানুষদের ডেকে পাহাড়ের পাদদেশে প্রকাশ্যে তওহীদ্রের দাওয়াত দেন, 
সে সময় তিনি অত্যন্ত হেকমত তথা কৌশল অবলম্বন করে দাওয়াত দেন । 


. সৰ্বজনীন দাওয়াত : পূর্ববর্তী অনেক নবী রাসূলের দাওয়াতেই ছিল কোনো 


অঞ্চলভিত্তিক অথরা যুগভিত্তিক; কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স) শেষ নবী হওয়ায় তার দাওয়াত 
ছিল সর্বজনীন । কোনো যুগ অথবা অঞ্চলকে কেন্দ্র করে তার এ মহান কাজ পরিচালিত 
হয়নি। এজন্য তার সময়ে দেখা গেছে, মক্কা মদিনা ছাড়াও আফ্রিকা, ইরান থেকে 
অনেকে তার নিকট অত্যন্ত গোপনীয়তা রক্ষা করে আগমন করেছেন এবং তার আনীত 
দ্বীন গ্রহণ করে ধন্য হয়েছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন_ 53) 45611151025 
(০১০৯ 241 10 43,5 অৰ্থাৎ, (হে নবী!) আপনি বলে দিন, হে মানব সকল! আমি 
তোমাদের সবার জন্য আল্লাহর রাসূল হিসেবে এসেছি। (সূরা আরাফ : আয়াত- ১৫৮) 
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4৮৪৬2 কাঁধিল দ্বাতিক' গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 
দলীলভিত্তিক দাওয়াত : ইসলাম আল্লাহর মনোনীত একটি জীবনব্যবস্থা। এ 
জীবনব্যবস্থার রূপকার হলেন আল্লাহ তায়ালা । এজন্য মহানবী (স) আল্লাহর পথে 
মানুষকে ডেকেছেন তার বাণী তথা অহীর মাধ্যমে । তিনি কোনো কথাই নিজের থেকে 
বানিয়ে মানুষকে ধর্মের দিকে আহ্বান করতেন না। যখন যে বিষয়েই আলোচনা 
করতেন, তখন সে বিষয়ে আল্লাহর বিধান বা হুকুম কী সেটা জানিয়ে দিতেন। 
ব্যক্তির অবস্থানির্ভর দাওয়াত : রাসূলুল্লাহ (স) মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকতেন বুঝে 
শুলে। জ্ঞানহীন কোনো বিষয় তিনি আলোচনা করতেন না। রাসূলুল্লাহ (স)-এর 
স্াহাবীগণের মাঝেও এ বৈশিষ্ট্য ছিল। যেমন আল্লাহ তায়ালা তার এ বৈশিষ্ট্যের 
প্রশংসা করে বলেন- ১ 056১০ cE SU ৮ 5 3৮1 pn ৩১ 
5১% অর্থাৎ, বলুন, এটা আমার পথ। আমি আল্লাহর দিকে মানুষকে বুঝে শুনে 
আহ্বান করি এবং আমার সাথিরাও। (সূরা ইউসুফ : আয়াত- ১০৮) 
আল্লাহর সাহাব্যনির্ভর দাওয়াত : রাসূলুল্লাহ সে) একদিকে যেমন মানুদ্ধষর দ্বারে দ্বারে 
যেয়ে দাওয়াত দিতেন, তেমনিভাবে রাতের বেলায় আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে 
দাওয়াতি কাজে সফলতার জন্য সাহায্য প্রার্থনা করতেন; এমনকি তিনি আল্লাহর 
কাছে নাম উল্লেখ করে মানুষের হেদায়াত কামনা করতেন । যেমন মক্কায় নবুয়তের 
প্রাথমিক পর্যায়ে দোয়া করেছিলেন, হে আল্লাহ! আবু জেহেল অথবা ওমর এ দু'জনের 
মধ্যে যে কোনো একজনকে হেদায়েত দান কর । 
পরকালের ভীতি প্রদর্শনমূলক দাওয়াত : তাওহীদের দাওয়াতের পাশাপাশি পরকালের 
দাওয়াত দিলে মানুষ তাড়াতাড়ি তাওহীদের আহ্বান কবুল করে। এজন্য কুরআনে 
পরকাল নিয়ে ব্যাপক, আলোচনা করা হুয়েছ। যেমন আল্লাহ্‌ তায়ালা বলেন- 
15754055541 ১42৯5 ০ HAS 205 9555 ig 
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অর্থাৎ, ‘তোমরা কেমন করে আল্লাহর সঙ্গে কুফরি কর; অথচ তোমরা মৃত ছিলে, 
হবে এবং তার কাছে তোমরা সবাই একত্রিত হবে । (সূরা বাকারা : আয়াত- ২৮) 
ধৈর্ধপূর্ণ দাওয়াত : রাসূলুল্লাহ (স)-এর দাওয়াতের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো 
ধৈর্যধারণ করা । তাওহীদের দাওয়াত দেওয়ার পর শত নির্যাতনেও তিনি কারও ওপর 
প্রতিশোধমূলক আক্রমন করেননি। তায়েফে যখন তিনি দাওয়াত দেন, তখন 
তায়েফবাসীরা তাকে রক্তাক্ত করে; কিন্তু তিনি তাদের বিরুদ্ধে অকল্যাণের দোয়া 
করেননি; বরং হেদায়াতের দোয়া করেছেন। এ ছাড়াও মক্কায় তাকে তিন বছর 
শিয়াবে আবী তালেবে বন্দি রাখা হয়েছিল এবং তার সাথিদের মরুভূমির গরম বালুর 
উপর রেখে অত্যাচার করা হতো । এর পরেও তিনি ধৈর্যধারণ করেছেন এবং তার 
সাথিদের ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছেন । 


উপসংহার : রাসূলুল্লাহ (স) তার প্রজ্ঞা ও চারিত্রিক মহত্ত দিয়ে দ্বীন প্রচারের তৎপরতায় 
সাফল্যের স্বর্ণশিখরে পৌছেছিলেন; যা বিশ্বের কোনো আন্দোলনকারীর পক্ষে সম্ভব হুয়নি। 
তিনি ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে অত্যন্ত কণ্টকাকীর্ণ পথ অতিক্রম করেছেন। মক্কায় অত্যন্ত 
গোপনে দাওয়াত দেওয়ার সময় ইসলাম বিরোধী শক্তির মানসিক ও শারীরিক শত 
নির্যাতনের পরেও রাসূলে কারীম (স) সকলের প্রতি সম্মান, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রদর্শন 
করেছেন। এরই ফলশ্রুতিতে এক সময় ইসলাম দিগন্ত বিজয়ী অপ্রতিরুদ্ধ শক্তিতে 
রূপান্তরিত হয়। 


জজ উসূলুদ দাওয়াহ ্ ৮৪৫ 
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(স)-এর £$£5-এর পদ্ধতি বর্ণনা কর। ফা, প. ২০১৫,'১৭, ক 
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নাস জর পা 

হাদীস হলো তার বিশদ ব্যাখ্যা ও বাস্তব নমুনা । ইসলামে মানবজীবনের ইহকালীন কল্যাণ 

ও পরকালীন নাজাতের সকল দিক আলোচনা করা হয়েছে। উত্তম পদ্ধতিতে মানুষকে 

ইসলামের পথে আহ্বান জানাতে বলা হয়েছে। সুন্দর ভাষায় নরমভাবে_ ইসলামের বাণী 

প্রচারের কথা বলা হয়েছে। 

৩ মাউয়িষা হাসানাহ অর্থ : দাওয়াতের দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো াওয়ায়েযে হাসানা তথা 

সদুপদেশ প্রদান । ্ 

চি begs ও এত আভিধানিক অর্থ হতে শুভেছামূলক কথা 

এমনভাবে বলা, যাতে প্রতিপক্ষের মন তা কবুল করার জন্যে নরম হয়ে যায় । 

{£7.51/-এর অর্থ- বর্ণনা ও শিরোনাম এমন হওয়া যে, প্রতিপক্ষের অন্তর নিশ্চিত হয়ে 

যায়, সন্দেহ দূর হয়ে যায় এবং অনুভব করে যে, এতে আপনার কোনো স্বার্থ নেই । শুধু 

তার শুভেচ্ছার খাতিরে বলেছেন। 

{£34 শব্দ দ্বারা শুভেচ্ছামূলক কথা কার্যকরী ভঙ্গিতে বলার বিষয়টি ফুটে উঠেছিল; কিন্তু 

শুভেচ্ছামূলক কথা মাঝে মাঝে মর্মাবদারক ভঙ্গিতে কিংবা এমনভাবে বলা হয় যে, প্রতিপক্ষ 

অপমানবোধ করে। এ পন্থা পরিত্যাগ করার জন্যে £75 শব্দটি সংযুক্ত করা হয়েছে। 
কুরআনে বর্ণিত {£৮ $44 হলো- 
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অর্থাৎ, মাওয়ায়েষে হাসানা হলো এমন এক ধরনের বক্তব্য, যা শ্রোতা ভালো মনে করে 
আর তা মূলত শ্রোতার জন্য উপকারী হিসেবেই সৌন্দর্যমপ্তিত ও মাধুর্যপূর্ণ । 

2 রাসূলুল্লাহ (স)-এর ওয়াষের পদ্ধতি : রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবনের প্রত্যেকটি কথাই 

ওয়ায । তবে অন্যের কাছে ইসলামের দাওয়াত দিতে তিনি নানা পদ্ধতি অবলম্বন করতেন। 

নিচে তার ওয়াযের কতিপয় পদ্ধতি তুলে ধরা হলো । 

১. প্রশ্নোত্তর : রাসূলুল্লাহ (স) সাহাবীগণের সাথে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ওয়ায করতেন। এ 
ধরনের ওয়ায ও নসীহতে শ্রোতাদের মধ্যে উপস্থাপিত কথাগুলো অধিক প্রভাব ফেলে 
এবং তারা অতি সহজে তা গ্রহণ করে । যেমন : 
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মিটি 


৮৪৬ ______ ৬/৪ভইএফাধিল সীতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জর 
অর্থাৎ, আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা 
কি জান কোন ব্যক্তি গরিব? সাহাবীগণ বললেন, আমাদের মধ্যে এ ব্যক্তি গরিব যার 
কোনো অর্থ সম্পদ নেই। তিনি বললেন, আমার উম্মতের মধ্যে এ ব্যক্তি সবচেয়ে 
গরিব হবে, যে. কেয়ামতের দিন নামায, রোযা, যাকাত ইত্যাদি যাবতীয় 
ইবাদতকারীরূপে আবির্ভূত হবে; কিন্তু সে কাউকে গালি দিয়েছে, কাউকে মিথ্যা 
অপবাদ দিয়েছে, কারও মাল আত্মসাৎ করেছে, কারও রক্ত প্রবাহিত করেছে কিংবা 
কাউকে মেরেছে, (সে এসব গুনাহ সাথে করে নিয়ে আসবে) তাদেরকে তার নেক 
আমলসমূহ দিয়ে দেওয়া হবে । উল্লিখিত দাবি পূরণ করার পূর্বে যদি তার নেক আমল 
শেষ হয়ে যায়, তবে দাবিদারদের গুনাহসমূহ তার ঘাড়ে চাপানো হবে । অতঃপর তাকে 
দোষখে নিক্ষেপ করা হবে । 

২. শপথ : শপথের মাধ্যমে শ্রোতাদেরকে নসীহত করা ছিল রাসূলুল্লাহ জি এর অন্যতম 
কৌশল । এর উদ্দেশ্য ছিল শপথের মাধ্যমে কাজটি পরিত্যাগ করার গুরুতু অনুধাবন 
55587 
2৪ 44389525425 916 ৮24৫8149505 নিবি । ০৫:10 

28065 HUD ৮৩৪ ৬১০ 05 1005 ও ৮৯055 
অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, আল্লাহর শপথ! সে ব্যক্তি মুমিন হতে পারবে না, মুমিন 
হতে পারবে ন্বা, মুমিন হতে পারবে না। প্রশ্ন করা হলো, সে ব্যক্তিটি কে? হে আল্লাহর 
রাসূল! রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, যার অত্যাচার-ও জুলুম থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়। 

৩. উপমা : যে কোনো বিষয়ে উপমা দেওয়া ছিল রাসূলুল্লাহ (স)-এর ওয়াষের অন্যতম কৌশল যেমন : 
PES 455 U3) 05 টি 210৮1702025 5 ৫25 
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অর্থাৎ, হযরত আবু মুসা আশয়ারী থেকে বর্ণিত । রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, সৎ সহকর্মী ও 
পাপী সহযোগীর দৃষ্টান্ত হলো একজন কস্তরীর ব্যবসায়ী, অপরজন কামার ৷ কন্ত্ররীর 
ব্যবসায়ী হয় তোমাকে বিনামূল্যে কস্তরী দেবে অথবা তুমি তার কাছ থেকে কিনে 
নিবে। যদি এর দুটোর একটিও না হয়, তবে অন্তত তুমি তার কাছে এর সুঘাণ পাবে 
(অর্থাৎ দোকান থেকে বের হয়ে আসলেও তোমার শরীর থেকে কক্ত্ররীর সুগন্ধি 
ছড়াবে)। আর কামারের দোকানে বসলে হয় তোমার কাপড় পুড়িয়ে দেবে অথবা তুমি 
তার কাছ থেকে দুর্গন্ধ পাবে । 
2157501৩170 544১5 4৩5৯8৯৫4405 
০12 35555 তি 53 pols + 411 ১৪ ০5153705503 
od SI 985 ডান? ৮০০ ul Leas ০050 Hii 
Bd EGE USTED 15555 B32 EE GEA sal ৬৩ BELG UML 
525 315 039 4: ১৬১ E333 bs 355 HG ৩১৯ Cte 
2 MLS 55 I eS Le VAL 
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চা উসৃলুদ দাওয়াহ __ লজ ৮৪৭ 
অর্থাৎ, হযরত নোমান ইবনে বীর ন) থেকে বর্িত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, 
আল্লাহর নির্ধারিত সীমার মধ্যে অবস্থানকারী ও সীমা অতিক্রমকারীর দৃষ্টান্ত হলো, 
একদল লোক লটারি করে একটি জাহাজে উঠলো, তাদের কতেক নিচের তলায় আর 
কতেক উপরের তলায় স্থান পেল । নিচের তলার লোকদের পানির প্রয়োজন হলে তারা 
তাদের উপরের তলার লোকদের কাছ দিয়ে পানি আনতে যায়। তখন নিচের তলার 
লোকেরা পরস্পর বলল, আমরা যদি আমাদের এখান দিয়ে একটু ফুটো করে নেই 
তবে উপর তলার লোকদেরকে কষ্ট দেওয়া থেকে বাচা যেত এবং যদি তারা (উপর 
তলার লোকেরা) তাদেরকে একাজ করতে দেয় তবে সবাই ধ্বংস হবে, আর যদি তারা 
তাদেরকে বাধা দেয় তবে নিজেরাও বাচতে পারবে এবং সবাইকে বাচাতে পারবে। 

৪. বাস্তবতা : রাসূলুল্লাহ (স)-এর কিছু ওয়ায বা নসীহত ছিল বাস্তবতার ভিত্তিতে হাতে 
দি: 


Fs is Shs Ln lio 21 এ 355 0 510১১59১৯৮৯ ৯০ 
3৫০2: ১ ৫০১ 2 2510 151৯ 2 I 
তিক 5015 ০258 ১৬ 08৫ EOS tsi Eb 
তে LE 51 dg 613175131৯2 JUG 2 5 sis 
Hh 0511 ০12 Bal 03310 41195 0080 155 55 ৫৫6 এ: 143 0৫52 


অর্থাৎ, হযরত জাবের'(রা) থেকে বর্ণিত, রনী রাসুলুল্লাহ (ৈ) কোনো একটি 
বাজারের উপর দিয়ে যাচ্ছিলেন। তার দু'পাশে ছিলেন সাহাবায়ে কেরাম। তিনি এ 
সময় একটি কান কাটা মরা ছাগলছানার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি এক কান 
ধরে তাদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কেউ কি এক দিরহামের বিনিময়ে এটা কিনে 
নিতে রাজি আছ? তীরা বললেন, আমরা কোনো কিছুর বিনিময়ে এটা নিতে রাজি নই, 
আর আমরা এটা দিয়ে কররোই বা কী? তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা 
বিনামূল্যে এটা নিতে রাজি আছ? তারা বললেন, আল্লাহর শপথ!" এটা যদি জীবিতও 
‘ থাকত তবুও ক্রটিপূর্ণ। কেননা এটার কান কাটা । তবে মৃতটাকে দিয়ে কী হবে? 
অতঃপর তিনি বললেন, আল্লাহর কসম করে বলছি, তোমাদের কাছে এ ছাগলছানাটা 
যেরূপ নিকৃষ্ট দুনিয়াটা আল্লাহর কাছে এর চাইতেও বেশি নিকৃষ্ট । - 
৫. চিত্র ও রেখা : রাসূলুল্লাহ (স) কখনো স্বহস্তে রেখা বা চিত্র এঁকে হাতে কলমে 
লোকদেরকে নসীহত করতেন । যেমন : 
4215 210 গে ALS 00 285 2 210 ০52335755০3 910১5 ৬5 
5058 21875 ৮20০2৯85125 bs Ss 
পতি রানের 
৮০১ 2১৩ হুল 2203 2৯ GS 9৮ ও Lit Ls “sf 
MC Gh ELST 05 ৫5165 LST তথা Lr 
অর্থাৎ, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
(স) একটি চতুক্ষোণ রেখা টানলেন। তার মধ্যখানে আরেকটি রেখা টানলেন যা তার 
বাইরে পর্যন্ত চলে গিয়েছে। মধ্যবর্তী এ রেখাটির সাথে আরও কতগুলো ছোট ছোট 
রেখা (আড়াআড়ি) টানলেন । 
যার সম্ভাব্য নমুনা নিম্নরূপ- 


//৬/৮। 
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মৃত্যু মতা 

তারপর বললেন, এটা হলো মানুষ । আর এটা তার মৃত্যু, যা কিনা তাকে বেষ্টন করে 
আছে। বা যাকে সে বেষ্টন করে আছে। বাইরে বেরিয়ে যাওয়া রেখাটুকুন তার আশা 
আকাঙ্ক্ষা । ছোট ছোট রেখাগুলো হলো তার জীবনের ঘটনাবলি । কোনো একটি ঘটনা 
দুর্ঘটনা তার জীবন থেকে ফসকে গেলে অপরটি তাকে আঁচড় দেয় । তার থেকে যদি 
সে রেহাই পায় তাহলে তৃতীয়টি তাকে নিষ্পেষিত করে দেয়। 
উক্ত হাদীসের আলোকে এটি প্রতীয়মান হয় যে, মানুষ নির্দিষ্ট সীমার বাইরে আশা 
করলেও তার পক্ষে সেখানে পৌছা অসম্ভব । 
(১১615 aie Mee EEG 20 05 ১৮৮৩ be 
দঃ তেও Es BS 118৪০155534 ১৮৮ 5 Ue 
৩৮1১০ 15% Sj" পারা, $ Sl Ji Bh IG ogi Lt 

SIL 689 SFG 3545 SENSI IG Lie 
tk, লা নত ক ডি চিলি ক জার ছা 
(স)-এর সাথে বসা ছিলাম ৷ তিনি হাত দিয়ে মাটিতে একটি সরল রেখা টানলেন এবং 
বললেন, এটা হলো আল্লাহর পথ । তারপর ডান দিকে দুটি রেখা এবং বাম দিকে দুটি 
রেখা টেনে বললেন, এগুলো শয়তানের পথ। অতঃপর মধ্য রেখায় হাত রেখে 
কুরআনের এ আয়াতটি পড়লেন- “আর আমার এ রাস্তা সরল ও মজবুত । কাজেই 
তোমরা এই রাস্তায়ই চল। এছাড়া অন্য কোনো রাস্তায় চলো না। তা তোমাদেরকে 


সঠিক রাস্তা থেকে সরিয়ে ছিন্ন ভিন্ন করে দিবে ।” 
সম্ভাব্য রেখাটি নিম্নরূপ- 
শয়তানের রাস্তা 
সরল ও মজবুত রাস্তা 
শয়তানের রাস্তা 
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জজ উসূলুদ দাওয়াহ ০ ু নি Vas 
এই রেখা দ্বারা রাসূলুল্লাহ (স) বোঝালেন যে, ইসলামের পথই ২০” পকত সরল পথ। 
এ পথেই সম্মান, ইজ্জত ও বেহেস্ত পাওয়া যাবে। ইসলাম ব্যতীত অন্য সব বচ ও 
পথ হলো শয়তানের পথ। যার পরিণতি ধ্বংস। উক্ত হাদীসের আলোকে বর্তমানে 
চিত্রের মাধ্যমে ইসলামের বিষয়গুলো মানুষের সামনে উপস্থাপন করে ইসলামের 
দাওয়াত পৌছানোর ক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা পালন করা সম্ভব। 

৬. মধ্য পন্থা অবলম্বন : ইসলামী দাওয়াতসহ রাসূলুল্লাহ (স) সকল ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন 
করতেন। বিশেষ করে সালাতের ক্ষেত্রে বিষয়টির খুবই গুরুত্ব দিতেন। যেমন : 


অর্থাৎ, জাবের ইবনে সামুরা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর 
সাথে নামায পড়ছিলাম । তিনি মধ্যপন্থা অবলম্বন করে নামায আদায় করতেন। 

৭. সংক্ষিপ্ততা : রাসূলুল্লাহ (স)-এর ওয়াযের অন্যতম কৌশল ছিল সংক্ষিপ্ততা । যেমন : 
(15 5505 21 এ Ls দি ড IGM AE 
8০115155515 bs ২০৫৮১ 5৯18০ 9৮ 0435 

২১119545815 
অর্থাৎ, 'আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে 
শুনেছি, দীর্ঘ সালাত ও সংক্ষিপ্ত ভাষণ ব্যক্তি বিশেষের দ্বীন সম্পর্কে গভীর জ্ঞান ও দূরদর্শিতারই 
পরিচায়ক। কাজেই তোমরা সালাতকে দীর্ঘ কর ও বক্তৃতা ভাষণকে সংক্ষিপ্ত কর'। 
রাসূলুল্লাহ (স) ওয়ায নসীহতের ক্ষেত্রে সর্বদা লক্ষ রাখতেন মানুষ যেন বিরক্ত হয়ে না যায়। 
অনেক বক্তা এমন আছেন যারা উপস্থিত লোকদের মন ও সময়ের প্রতি লক্ষ্য না 
রেখেই বক্তৃতা শুরু করেন, কখন শেষ করবেন, সে খেয়াল তাদের থাকে না। এতে 
শ্রোতাগণ বিরক্ত বোধ করেন ॥'এ অবস্থায় যত ভালো নসীহত করাই হোক না কেন তা 
শ্রোতাগণ গ্রহণ করতে চায় না। 

৮. উপস্থিতির উপর প্রভাব বিস্তার : 

SE Ls 9150012০910 75105 LG 2905 ১৪ চা ১০ 
25515 01853425011 65 28555155855 SUIS UJ 
(551৯5553355 (59৯15 3৪ 55041 ০৩ 400 ৪৮০ 
(31505 ৬১১০) 5950 DU BL 35 LOG Ms 

US 355 ISL ০৬০৯০] SAT SUG GUL 
অর্থাৎ, হযরত ইরবাজ ইবনে সারিয়া (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, একদা 
রাসূলুল্লাহ (স) জ্বালাময়ী ভঙ্গিতে আমাদের উপদেশ দিলেন। এতে আমাদের সকলের 
মন গলে গেল এবং চোখ দিয়ে পানি ঝরতে লাগল। আমরা বললাম, হে রাসূলুল্লাহ! 
এটা তো বিদায়ী উপদেশের মতো । কাজেই আমাদের আরও উপদেশ দিন। তিনি 
বললেন, আমি আল্লাহকে ভয় করার জন্য তোমাদের উপদেশ দিচ্ছি। আর তোমাদের 
কর্তব্য হলো মনোযোগ সহকারে শোনা ও আনুগত্য করা । যদিও কাফ্রী ক্রীতদাস হয়। 
আর আমার পরে শক্ত মতানৈক্য দেখবে । তখন আমার সুন্নাত এবং হেদায়াতপ্রাপ্ত 
খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত অনুসরণ করা হবে তোমাদের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য । 
এ সুন্নাতকে খুব শক্তভাবে আকড়ে ধর । আর ধর্মে নবসংযোজন থেকে বিরত থাকবে। 
কেননা প্রত্যেক বিদয়াতই পথভ্রষ্টতা। 
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৯. চাক্ষুষ উদাহরণ : রাসূলুল্লাহ (স) উদাহরণ দিয়ে মানুষদেরকে নসীহত করতেন । যাতে 
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জর গুলা দাদ নো থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) 
বলেছেন, যে মুমিন ব্যক্তি কুরআন পড়ে তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে কমলালেবুর মতো । তার 
খুশবু মনোরম এবং স্বাদ চমৎকার । আর যে মুমিন ব্যক্তি কুরআন পড়ে না সে খোরমার 
মতো । তাতে খুশবু নেই; কিন্তু তার স্বাদ মিঠা । আর যে মুনাফিক কুরআন পড়ে তার 
দৃষ্টান্ত হচ্ছে রাইহান ঘাস। তার খুশবু মনোরম; কিন্তু স্বাদ তিক্ত। আর যে মুনাফিক 
কুরআন পড়ে না, সে হানযালা (দেখতে তরমুজের মতো লেবুজাতীয় টক. ফুল) ফলের 
মতো । তাতে কোনো খুশবু নেই এবং তার স্বাদও তিক্ত। 

১০. ইশারা : রাসূলুল্লাহ (স) গুরুত্বপূর্ণ কোনো নির্দেশ দেওয়ার ইচ্ছে করলে হাতের ইশারায় 
তা উপস্থাপন করতেন। যাতে করে শ্রোতাগণ এর গুরুত্ব অনুধাবন করে । যেমন : 
ial 0105 Fs sis El la Gp 755 ০০ 5515 

20০ এ Las Cass 9065 9০121) 
অর্থাৎ, হযরত আবু মুসা আশয়ারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) 
ইরশাদ করেন, এক মুমিন অন্য মুমিনের জন্য প্রাচীরস্বরূপ। এর এক অংশ অন্য 
অংশকে শক্তিশালী করে । এ কথা বলার সময় তিনি এক হাতের আঙুল অন্য হাতের 
আঙুলের ফাকে ঢুকিয়ে দেখালেন। 
(550 0545 ঢা 0৩ 05 2015 20 ৮০ 01১০ ৯৮:০৫ Pe be 
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অর্থাৎ, হযরত সাহল ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) 
ইরশাদ করেন, আমি এবং এতিমের ভরণপোষণকারী ব্যক্তি জান্নাতে এভাবে থাকব। 
“এভাবে' বলে তিনি নিজের তর্জনী ও মধ্যমা আঙুল দিয়ে ইশারা করলেন। 
১১. দৃষ্টি আকর্ষণ : 
2515) 035 পে 35305 01০4: SANE SEG SDL ১১০05 
0৮76 ১৮4 SETS ITU BACT IHG SS 
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অর্থাৎ, হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত । একজন মরুবাসী রাসূলুল্লাহ (স)-কে প্রশ্ন 
করল, হে আল্লাহর রাসূল! কেয়ামত কবে হবে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (স) তাকে বললেন, 
কেয়ামতের জন্য তুমি কী প্রস্তুতি গ্রহণ করেছ? সে বলল, আমি নফল নামায, রোযা ও 
সদকা বেশি করতে পারিনি । তবে আল্লাহ ও তার রাসূলের ভালোবাসা আমার কাছে 
শ্রেষ্ঠ । তখন রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, তুমি যাকে ভালোবাস তার সাথেই থাকবে । 


জজ উসলদ দাওয়াহ __ WY 21,001) ৮৫১ 
১২. হারাম. জিনিস উপস্থাপন : লে কি 
জনগণের সামনে উপস্থাপন করে ওয়ায করতেন, যাতে করে তারা নিশ্চিত হতে পারে 
যে, এ জিনিসটি নিষিদ্ধ। যেমন হাদীসে এসেছে- 
৯715 2১050৮15900 35 SSI ৯ ১4০ ০৪৪ ত15 ৬০ 
১১5০152৯১5৯ 91 086 SUSU LS 5 ৮ তত Uns 
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" অর্থাৎ, হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
(স) ডান হাতে রেশমের বস্তু এবং বাম হাতে স্বর্ণ নিয়ে হাত উঁচু করে বললেন, আমার 
উম্মতের পুরুষদের জন্য এ দুটি জিনিস হারাম, নারীদের জন্য হালাল । 
উপসংহার : বিশ্বনন্দিত সৌন্দর্যের প্রতীক ছিলেন মহানবী (স)। তার ব্যক্তিগত জীবন 
যেমন ছিল অনুপম তেমনি তার দাওয়াতী জীবন ছিল মোহনীয়। তিনি মানুষের অবস্থা 
বুঝে ইসলামের সুমহান আদর্শ তুলে ধরতেন। তাই দাঈদের উচিত দার কনর ক্ষেত্রে 
কৌশলী হওয়া । 


১এা। ০22 ti E তধা (94 6 ধা SI (৫ 9 020 m 

- 1545 
Ll ৪৭ 1 “মুজাদালা' এর সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ উল্লেখ কর। চিন্তাবিভক্ত মানুষের 
ক্ষেতে এর য়োগ পদ্ধতি লিপিবদ্ধ কর। \ 


উত্তরা॥ উপস্থাপনা : ইসলামী দাওয়াতদানকাকীরা এ সমাজের শ্রেষ্ঠ রূহানী চিকিৎসক। 
চিকিৎসক যেমন রোগীর অবস্থা বুঝে চিকিৎসা দেন তেমনি ইসলামের পথে 
দাওয়াতদানকারীও মানুষের অবস্থা বুঝে ইসলামের পথে তাকে আহ্বান জানাবেন। নবী 
করীম (স) একেকজনকে একেক বিষয়ের প্রতি বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। বিশেষ 
করে চিন্তাবিভক্ত বা সন্দেহপ্রবণ মানুষকে যৌক্তিকভাবে দ্বীনের প্রতি আহ্বান জানাতে হবে। 
- ৩ 03155-এর পরিচয় : 
" আভিধানিক অর্থ : £15.95 শব্দটি বাবে ২121$-এর মাসদার। এর অর্থ- ১. যুক্তিপূর্ণ 
প্রমাণ, ২. পারস্পরিক দলীল উপস্থাপন, ৩. তর্কযুদ্ধে লিপ্ত হওয়া, ৪. সামনাসামনি দলীল 
উপস্থাপন করা, ৫. আলোচনা ও তর্ক বিতর্ক । 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য উপযুক্ত ও যুক্তিপূর্ণ প্রমাণ ও দলীল 
পেশ করাকে 2152 % বলে । 
২. ড. সাইয়েদ রিযক তাবীল বলেন- 
452 051 0০5৩ ১৪৩৪৭ ১ tals lg পু 8549 28 ৩৯ 800৮ 
১0৬০532১505 লা 
অর্থাৎ, বিভিন্ন পক্ষ স্বীয় চিন্তা ও বিশ্বাস মত অভিমত করার লক্ষ্যে ভিন্ন 
মতাবলম্বী পক্ষসমূহের পরস্পর দলীল প্রমাণাদি বিনিময় ও সংলাপকে {5.2 * বলে । 
- ৩. ইসলামের বিরুদ্ধবাদীদের উপস্থাপিত অভিযোগকে উপযুক্ত দলীলের মাধ্যমে খণ্ডন 
করাকে 55.24 বলে। 
কুরআন ' মাজীদে ইরশাদ হয়েছে- রি অৰ্থাৎ, উত্তম পদ্য 
তর্কবিতর্ক কর । 


৮৫২ (348/০5 কাবিল স্ত্ন্িক'গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জর 

2 ২15৯ ০-এর প্রকারভেদ : ২1. তথা তর্কবিতর্ককে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে 

১. ৮3৯15880325 তথা উত্তয় পথায় বিতর্ক কৃরা। যা ৬:১ ৩৪৩৪2714743 
আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। 

২. 45115210135. তথা বাতিল পছ্থয় বিতৰ্ক করা আল্লাহ তায়ালা বলেন- $৯ 
-$৯ 15:০৯ 53915 জারা মিতা তিক, 
সত্য ধর্মকে ব্যর্থ করে দিতে পারে। 

কুরআনের উত্তম পন্থায় তর্কবিতর্ক করার প্রতি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। 1) শব্দটি 

কুরআনে ২৯ বার এসেছে। 3 

তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো- 

১. তর্কবিতর্ক করা মানুষের প্রকৃতি । আল্লাহ তায়ালা বলেন- ৪৮2১5519৮১9 ১৫5 

. উঠি অৰ্থাৎ, সমগ্ৰ সৃষ্টজীবের মধ্যে মানুষ সর্বাধিক তর্কপ্রিয়। 

২. (02> 53540 510৮5 55 035 1340 অৰ্থাৎ, তারা বলল) হে নূহ! আমাদের 
সাথে আপনি বেশি বেশি তর্ক করছেন। 

৩. ৮:০৯ ৫৯ এ NL ০12৪] JAILS ১ অৰ্থাৎ, ফির জানত সিজার 
সাথে উত্তম পন্থা ব্যতীত তর্কবিতর্ক করবে না। 

{571,51 23৮25] তথা উত্তম বিতর্কের মর্মার্থ : যদি দাওয়াতের কাজে কোথাও 

তর্কবিতর্কের প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে তর্কবিতর্কও উত্তম পন্থায় হওয়া. দরকার ৷ রুহুল 

মায়ানীতে বলা হয়েছে, উত্তম পন্থার মানে এই যে, কথাবার্তায় নম্বতা ও কমনীয়তা 
অবলম্বন করতে হবে । এমন যুক্তি-প্রমাণ পেশ করতে হবে, যা প্রতিপক্ষ বুঝতে সক্ষম হয়। 
বহুল প্রচলিত প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত বাক্যাবলির মাধ্যমে প্রমাণ দিতে হবে, যাতে প্রতিপক্ষের 
সন্দেহ দূরীভূত হয় এবং সে হঠকারিতার পথ পরিহার করে। কুরআন পাকের অন্যান্য 
আয়াত সাক্ষ্য দেয় যে; “উত্তম পন্থায় তর্কবিতর্ক' শুধু মুসলিমদের সাথেই বিশেষভাবে 

সম্পর্কযুক্ত নয়; বরং আহলে কিতাব সম্পর্কে বিশেষভাবে কুরআন বলে যে, 1১1১5 ১5 

০ ৩৯ তা =<] $ অন্য আয়াতে হযরত মুসা ও হারুন (আ)-কে 438 

(2153-0 নির্দেশ দিয়ে আরও বলা হয়েছে যে, ফিরাউনের মতো অবাধ্য কাফেরের 

সাথেও নম্র আচরণ করা উচিত। 

উপরের আয়াতসমূহ প্রমাণ করে যে, তর্কবিতর্ক উত্তম পন্থায় করতে হবে এবং অত্যন্ত 

জদ্রচিত্তে নরম ও মিষ্টি ভাষায় কথা বলতে হবে । 

2 চিন্তাবিভক্ত মানুষের সাথে মুজাদালার পদ্ধতি : মানুষ বিভিন্ন চিন্তাধারা ও বিভিন্ন আকিদার 

দিক থেকে ৩ ভাগে বিভক্ত । ক. জ্ঞানী, খ. সাধারণ, গ. সন্দেহপ্রবণ । এ তিন প্রকারের লোকের 

জন্য দাওয়াতের ধরনও তিন প্রকারের | নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। 

১. হেকমতের সঙ্গে দাওয়াত : একদল লোক এমন আছে যারা জ্ঞানী। যাদের অন্তর 
প্রকৃতিগতভাবে সত্য দাওয়াত গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত । যখনই তাদের সামনে ঈমোনের 
দাওয়াত পেশ করা হয় তারা কোনো প্রকার সন্দেহ ব্যতীতই তা গ্রহণ করে। যার 
উদাহরণ ইসলামী দাওয়াতের প্রথম কাতারের ব্যক্তিবর্গ । তাই তাদের প্রতি দাওয়াত 
হবে হেকমত সহকারে । 
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২ ছার রীন্রজা আমনে রাওয়াত: RE TIT হন 
দলের সংখ্যা অধিক । তারা প্রথম দলের মতো এবং প্রকৃতিগতভাবে জ্ঞানের দিক 
থেকে সমপর্যায়ে নয়। তারা সর্বদা হক ও বাতিলের মাঝখানে দ্বিধাদন্দে আচ্ছন্ন। তাদেরকে 
উত্তম ওয়ায নসীহত, সুন্দর কথার মাধ্যমে সত্য পথে ফিরে আসার জন্য উৎসাহিত করতে 
হবে । অসৎ পথের পরিণতি সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করতে হবে এবং তারা যে গুনাহ ও অসৎপথে 
ডুবে আছে সে কথা সুস্পষ্ট করে সিরাতুল মুসভাকীমের পথে ফিরে আসার আহ্বান করতে হবে 
ও তাদের যাবতীয় সন্দেহ দূরীভূত করে মুমিন ও আছ্িয়াদের দলে অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করতে 
হবে, তাদেরকে দাওয়াত দিতে হবে উত্তম নসীহতের মাধ্যমে । 

৩. যুক্তিপূৰ্ণ দাওয়াত : তৃতীয় দল হলো সন্দেহপ্রবণ বা চিন্তাবিভক্ত। যারা জাহেলিয়াতের 
মধ্যে নিমজ্জিত । সর্বদা গুনাহের কাজে লিপ্ত । বাতিলের উপর অটল এবং সর্বদা হকের 
দাওয়াতের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির কাজে ব্যস্ত । তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন- 
(01051556055 হি IG LALLY iG 
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অর্থাৎ, বরং তারা বলে যা পূর্ববর্তীগণও বলেছিল । তারা বলে৷ আমাদের মৃত্যু ঘটলে 
এবং মৃত্তিকা ও 'অস্থিতে পরিণত হলেও কি আমরা পুনরুথিত হব? আমাদের এ বিষয়ে 
প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে এবং আমাদের অতীতে আমাদের পূর্বপুরুষদেরকেও ৷ তাতো 
সেকালের উপকথা ব্যতীত আর কিছুই নয়। 

এ ধরনের লোকদেরকে শুধু আল্লাহ তায়ালার বাণী ও উত্তম ওয়াষের সাহায্যে দাওয়াত 
দিলে কোনো ফল হবে না; বরং তাদের সামনে উত্তম বাণী ও যুক্তিপূর্ণ দলীল উপস্থাপন 
করে দাওয়াত দিতে হবে। 

উপসংহার : যাদেরকে দাওয়াত দেওয়া হবে তারা তিনটি দলে বিভক্ত । তাদের এক দলকে 

হেকমত, একদলকে ওয়ায নসীহত- আর একদলকে যুক্তিপূর্ণ দলীল উপস্থাপন করে 

দাওয়াত দিতে হবে। ব্যক্তির অবস্থা বুঝেই তাকে দাওয়াত দেওয়া জরুরি 


1০ 520 
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জপ্রশ: ৪৮ দাওয়াহ কী? নিয়ম মোতাবেক দাওয়াত প্রদান না করার কুফল বর্ণনা কর। 
-২6৯ 1৬5 iN ১3 2850 9০০৯ ০০৫ -850 62 খা 
অথবা, দাওয়াহ-এর পরিচয় দাও। অতঃপর ব্যক্তির অবস্থার প্রতি লক্ষ না করে দাওয়াত 
প্রদানের ক্ষতিকর প্রভাব আলোচনা কর। 


উত্তলা॥॥ উপস্থাপনা : আল্লাহ কুরআন মাজীদে রাসূলুল্লাহ (স)-কে হেকমত, উত্তর নসীহত 
ও যুক্তিপূর্ণ তর্কবিতর্কের মাধ্যমে দাওয়াতের নির্দেশ দিয়েছেন । তা সর্বকালে সকল অবস্থায় 
প্রযোজ্য । কারণ আল্লাহ দাওয়াত দানকারীদের অবস্থা ভালো করে জানেন। তিনি 
মানুষদেরকে বুদ্ধি ও বিবেকের ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে পার্থক্য করে সৃষ্টি করেছেন। 

৩ 22৩7 -এর পরিচয় : হ$$- এর পরিচয় নিম্নরূপ- 

আভিধানিক অর্থ : :$ শব্দটি বাবে 5:-$-এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ- আহ্বান 
ইত্যাদি। এর ইংরেজি অর্থ To invite, To convene, To call. সুতরাং যিনি আহ্বান করেন 
বা ডাকেন, তাকে আরবিতে বলা হয় ৮515 তথা আহ্বায়ক । ইংরেজিতে 0০710 বলা হয়। 
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রী পচা Sire A RECEIVE AEA একচ্ছত্র অধিপতি । তার 
কোনো অংশীদার নেই । তিনি মানব ও জিন জাতিকে একমাত্র তারই নির্দেশ অনুযায়ী জীবন 
পরিচালনার নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং ইসলামী জীবনব্যবস্থার দিকে আহ্বানকেই ‘ইসলামী 
দাওয়াহ’ বলে। * রা 
মুসলিম পণ্তিতবর্গ ইসলামী দাওয়াহ'র সংজ্ঞা নিরূপণে বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন; যার 
কারণে ইসন্যামী দাওয়াহ প্রসঙ্গে ব্যাপক ধারণা পাওয়া যায়। 
১. শায়খুল ইসলাম আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (র) বলেন 
21015 ES 9 905891 dl ri Sa ভা] ভা 85541 
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অর্থাৎ, দাওয়াত ইলাল্লাহ হলো আল্লাহ তায়ালার প্রতি এবং তার রাসূলগণ যা আনয়ন 
করেছেন তার প্রতি দৃঢ়বিশ্বাস স্থাপন, তারা যেসব বিষয়ের সংবাদ প্রদান করেছেন 
সেগুলোর সত্যতা প্রতিপাদন, তারা যেসব বিষয়ের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন সেগুলোর 
প্রতি আনুগত্যের আহ্বান জানানো । খু 
২. ইমাম গাযালী (র) বলেন- 
BI LNCS Ch ১150 as SBT 5০ Ya ls 
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অর্থাৎ, দাওয়াত হলো প্রয়োজনের সার্বিক জ্ঞান ও তথ্যসমৃদ্ধ একটি চূড়ান্ত কর্মপদ্ধতি, 
যার দ্বারা মানুষ তার জীবনের পরম লক্ষ্য উদ্ঘাটন এবং সরল ও পুণ্যের 
পথনির্দেশকারী মাইলফলক আবিষ্কারে সমর্থ হয়। 
৩. আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসরণড- আহমাদ গালুশ বলেন_ 
nl চা ২0৮৮ ০১৯০ 1 ৬11 5251 
অর্থাৎ, মানুষকে ইসলামের দিকে নিয়ে আসার জন্য কার্যত বা বাচনিক সকল প্রচেষ্টা 
অপর নাম ইসলামী দাওয়াহ । 
8. মুহাম্মাদ আবুল ফাতাহ আল বয়ানুনী বলেন, দাওয়াত হলো মানুষের নিকট ইসলাম ও 
তার শিক্ষা প্রচার করা এবং বাস্তবজীবনে এর সমন্বয় সাধন করা। 
৫. ড. হোসাইন আল আসসালের ভাষায়- 
(৪১১ %-5 218. ২১2 ৮5৮১৯০১০৮৬৪ ৬০ ৯ ১ SUG ৩৯ 
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অর্থাৎ, মানুষের ইহ ও পারলৌকিক কল্যাণের লক্ষ্যে দ্বীন ইসলাম কর্তৃক আনীত সকল 
কল্যাণময় বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করা এবং সকল মন্দ বিষয় হতে বিরত রাখার কাজে সুবিজ্ঞ 
ব্যক্তিগণের সকল কর্মতৎপরতার নাম ইসলামী দাওয়াহ ৷ 
৬. ড. রউফ সালাবী বলেন- 
চাহ এ ১৪৫] 105 ৬ ৮১০ তা ১৪ ই ১০০ 
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অর্থাৎ, দাওয়াত হলো সমাজ পরিবর্তনের এমন আন্দোলন, যার দ্বারা মানবসমাজকে 
কুফরী অবস্থা হতে ঈমানী অবস্থায়, অন্ধকার হতে আলোতে এবং জীবনে সংকীর্ণতা 
হতে পার্থিব ও পারলৌকিক জীবনের প্রশস্ত অবস্থায় রূপান্তরিত করা হয়। 
www.abswer com 
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৭. আল্লামা হাসান কাসুলী (র) বলেন, ইসলামকে দৃঢ়ভাবে গ্রহণ, এর শিক্ষা ও আচার 
বাস্তবায়ন এবং অনুশীলনের জন্য মানুষকে দাওয়াত প্রদানের কর্মতৎ্পরতাকে ইসলামী 
দাওয়াত বলে অভিহিত করা হয়। 

৮. আল বহিয্যু আল খাওয়ালী (র)-এর মতে, জাতিকে এক বেষ্টনী থেকে অন্য বেষ্টনীতে 

, স্থানান্তরিত করার কর্মপ্রয়াসের নাম ইসলামী দাওয়াহ । . 
৯. আদম আবদুল্লাহ আল আলুরী (র) বলেন, দাওয়াত হলো মানবজাতির দৃষ্টি ও বোধকে 
এমন একটি প্রত্যয় ও সংস্কারের প্রতি আকর্ষণ করানোর প্রচেষ্টা, যা তাদেরকে কল্যাণ 

ও সমৃদ্ধি দান করে। 

১০. ড. এ. কে. এম নূরুল আলম বলেন, মহান সৃষ্টিকর্তা বা আল্লাহর প্রতি এবং আল্লাহর 
পথের প্রতি পৃথিবীর মানুষকে দাওয়াত তথা আহ্বান করার নাম হচ্ছে দাওয়াহ। 
১১. ড. মুহাম্মাদ আবদুর রহমান আনওয়ারী বলেন, যে দাওয়াত কার্যক্রমে অভিজ্ঞ ব্যক্তি 

বা ব্যক্তিসমষ্টি কর্তৃক গৃহীত বিজ্ঞানসম্মত ও শিল্পসম্মত উপায়ে ইসলামী জীবনব্যবস্থার 
দিকে মানবসমাজকে আকৃষ্ট করা, সু সপ, লি 
করে দেওয়ার পদ্ধতিগত ও ইসলামী শরীয়া মোতাবেক সকল প্রচেষ্টা ও কার্যাদি 
অন্তৰ্ভুক্ত থাকে, তা-ই ইসলামী দাওয়াহ ৷ 
* ১২. কেউ কেউ মনে করেন, ইসলামী দাওয়াত বলতে শুধু ওয়ায নসীহত কিংবা মসজিদ 
মহল্লায় গিয়ে নামায রোযার কথা বলা বা অমুসলিমদেরকে ইসলাম কবুল করার 
আহ্বান জানানো কিংবা তাদের নিকট ইসলাম পেশ করাকে বোঝায় । মূলত এগুলো হলো 
দাওয়াতের অংশবিশেষ । দাওয়াত আরও ব্যাপক কর্মসূচি ও কর্মপ্রচেষ্টার সমষ্টির নাম। 
মোটকথা, দাওয়াত বলতে বোঝায়, আল্লাহর দিকে মানুষকে আহ্বান জানানো, যাতে তারা 
প্রকৃতির অনুসরণ বাদ দিয়ে আল্লাহর পথে ধাবিত হয়। তাগুত নামক অপশক্তিকে হৃদয়মন 
থেকে মুছে আল্লাহর গুণে গুণাৰিত হয়ে ইহকালের শান্তি ও পরকালের কল্যাণে ব্রতী হয়। 


৩ নিয়ম মোতাবেক দাওয়াত প্রদান না করার কুফল : দাওয়াতের ক্ষেত্রে ওয়ায নসীহতের 
মাধ্যমে দাওয়াত গ্রহণকারী দলকে হেকমতের সাহায্যে দাওয়াত প্রদান করলে তারা 
ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যেমন দুগ্ধপানকারী শিশুকে পাখির গোশত ভক্ষণ করতে দিলে তার পেট 
নষ্ট হয়ে যায়। 
আবার হেকমতের সাহায্যে দাওয়াত গ্রহণকারীদেরকে দাওয়াত না দিয়ে যুক্তিপূর্ণ দলীল 
পেশ করে দাওয়াত দেওয়া হলে তারা তা প্রত্যাখ্যান করবে। যেভাবে একজন শক্তিশালী 
ব্যক্তিকে বার বার দুধ পান করতে দেওয়া হলে সে তা প্রত্যাখ্যান করে। তেমনিভাবে 
যুক্তিপূর্ণ দলীল যদি কুরআনের উপস্থাপিত উত্তম পন্থায় উপস্থাপন করা না হয়, তাহলে তার 
অবস্থা হবে একজন মরুবাসীর মতো যে সর্বদা খেজুর খেয়ে জীবনযাপন করতে অভ্যন্ত। 
তার সম্মুখে যবের রুটি দেওয়া হলে সে কখনো তা গ্রহণ করবে না। আবার যারা যবের 
রুটি খেতে অভ্যস্ত তাদেরকে সর্বদা খেজুর খেতে দিলে সে তা গ্রহণ করবে না। 
রাসূলুল্লাহ (স) কাফেরদের সাথে তিনটি পদ্ধতি অবলম্বন করে দাওয়াত দিয়েছেন। একবার 
তিনি সূরা “ফুচ্ছিলাত' তেলাওয়াত করে তাদের জবাব দেন। 
একদিন কুরাইশ সরদার উতবা ইবনে রবীয়া একদল কুরাইশসহ মসজিদে হারামে উপবিষ্ট 
ছিল। অপরদিকে রাসূলুল্লাহ (স) মসজিদের এক কোণে একাকী বসা ছিলেন। উতবা তার 
সঙ্গীদের বলল, তোমরা যদি মত দাও, তবে আমি মুহাম্মাদের সাথে কথা বলি । আমি তার 
সামনে কিছু লোভনীয় বস্তু পেশ করব । যদি সে কবুল করে, তবে আমরা সেসর বস্ত্র তাকে 
দিয়ে দিব, যাতে সে আমাদের ধর্মের বিরুদ্ধে কথা বলা থেকে বিরত থাকে । সঙ্গীরা বলল, 
উতবা যাও, তুমি মুহাম্মাদের সাথে কথা বল। 


৮৫৬ _______ খ্যাজলজভ্মঘাহ্মগঘিলজ্রোন্রন্ম গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 
উতবা রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে গেল এবং তাকে প্রস্তাব দিল : প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র! আপনি 
জানেন, কুরাইশ বংশে আপনার অসাধারণ মর্যাদা ও সম্মান রয়েছে; কিন্তু আপনি জাতিকে 
এক বিরাট সংকটে ফেলেছেন। আপনার দাওয়াত জাতিকে রিভক্ত করে দিয়েছে। আপনি 
পূর্বপুরুষদেরকে কাফের আখ্যায়িত করছেন। এখন আপনি আমার কথা শুনুন। আমি 
কয়েকটি বিষয় আপনার সামনে উপস্থাপন করছি। রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, আবুল 
ওয়ালীদ! আপনি বলুন, আমি আপনার কথা শুনব । 

আবুল ওয়ালীদ বলল, ভ্রাতুষ্পুত্র! যদি আপনার পরিচালিত আন্দোলনের উদ্দেশ্য ধন-সম্পদ 
অর্জন করা হয়, তবে আপনাকে সকলে মিলে বিত্তশালী করে দিব। যদি রাষ্ট্রনায়ক হতে চান 
তাহলে আমরা সকলে তা মনে নেব। অথবা যদি আপনার কোনো চিকিৎসার প্রয়োজন হয় 
তবে আমরা তার ব্যবস্থা করব। 

উতবার এ দীর্ঘ বক্তৃতা শুনে রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, আবুল ওয়ালীদ! আপনার বক্তব্য শেষ 
হয়েছে কি? সে বলল, হ্যা। তিনি বললেন, এবার আমার কথা শুনুন।-সে বহাল অবশ্যই 
শুনব । রাসূলুল্লাহ (স) নিজের পক্ষ থেকে কোনো জবাব দেওয়ার পরিবর্তে সূরা 'ফুচ্ছিলাত' 
তেলাওয়াত শুরু করে দিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) তেলাওয়াত করতে করতে যখন- ১১% 
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মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে বলুন! আমি তোমাদেরকে সতর্ক করলাম এক কঠোর আযাব 
সম্পর্কে যা আদ ও সামুদের আযাবের মতো । 

তিনি যখন এ পর্যন্ত পৌছলেন, তখন উতবা তার মুখে হাত রেখে বলল, আমার প্রতি দয়া 
করুন আর তেলাওয়াত করবেন না। রাসূলুল্লাহ (স) সেজদার আয়াতে পৌছে সেজদা 
করলেন এবং উতবাকে বললেন, আবু ওয়ালীদ আপনি যা শুনবার শুনলেন। এখন আপনি 
যা ইচ্ছে করতে পারেন। উতবা সেখান থেকে উঠে তার সাথিদের কাছে ফিরে আসতে 
লাগল । তারা দূর থেকে আবুল ওয়ালীদকে দেখে পরস্পর বলতে লাগল, আল্লাহর কসম 
আবুল ওয়ালীদের মুখমণ্ডল বিকৃত দেখা যাচ্ছে। তারা ওয়ালীদকে জিজ্ঞেস করল, কী খবর 
ওয়ালীদঃ সে বলল, হে কুরাইশ! আমি এমন কালাম শুনেছি যা যাদু নয়, কবিতা নয়, 
শয়তানের কোনো কথাও নয়, তোমরা আমার কথা মেনে নাও। উক্ত ঘটনায় রাসূলুল্লাহ 
(স) একসাথে হেকমত, নসীহত ও মুজাদালা তিনটি পদ্ধতির মাধ্যমে তাকে দাওয়াত দেন। 
উপসংহার : যাদেরকে দাওয়াত দেওয়া হবে তারা তিনটি দলে বিভক্ত। তাদের এক দলকে 
হেকমত, একদলকে ওয়ায নসীহত আর একদলকে যুক্তিপূর্ণ দলীল উপস্থাপন করে 
দাওয়াত দিতে হবে। ব্যক্তির অবস্থা বুঝেই তাকে দাওয়াত দেওয়া জরুরি । 
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আ প্রশ্ন: ৪৯ ॥ মুজাদালা কাকে বলে? উদাহরণসহ যুক্তিতর্কের মাধ্যমে দাওয়াতের 
পদ্ধতি আলোচনা কর। 


উত্তলা॥ উপস্থাপনা : ইসলামী দাওয়াতদানকারীরা এ সমাজের শ্রেষ্ঠ রূহানী চিকিৎসক। , 
চিকিৎসক যেমন রোগীর অবস্থা বুঝে চিকিৎসা দেন তেমনি ইসলামের পথে 
দাওয়াতদানকারীও মানুষের অবস্থা বুঝে ইসলামের পথে তাকে আহ্বান জানাবেন । নবী 
করীম (স) একেকজনকে একেক বিষয়ের প্রতি বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। বিশেষ 
করে চিন্তাবিভক্ত বা সন্দেহপ্রবণ মানুষকে যৌক্তিকভাবে দ্বীনের প্রতি আহ্বান জানাতে হবে। 


জজ উসৃলুপ দাওয়াহ ৮৫৭ 


৩ 13035-এর সংজ্ঞা : 
আভিধানিক অর্থ : {05.2% শব্দটি বাবে হ%21$5-এর মাসদার । এর অর্থ- ১. যুক্তিপূর্ণ 
প্রমাণ, ২. পারস্পরিক দলীল উপস্থাপন, ৩. তর্কযুদ্ধে লিপ্ত হওয়া, ৪. সামনাসামনি দলীল 
উপস্থাপন করা, ৫. আলোচনা ও তর্কবিতর্ক। 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য উপযুক্ত ও যুক্তিপূর্ণ প্রমাণ ও দলীল 
পেশ করাকে ২135 বলে। 
২. ড. সাইয়েদ রিযক তাবীল বলেন- 
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অর্থাৎ, বিভিন্ন পক্ষ স্বীয় চিন্তা ও বিশ্বাস যত অভিমত প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে ভিন্ন 
মতাবলম্বী পক্ষসমূহের পরস্পর দলীল প্রমাণাদি বিনিময় ও সংলাপকে 3132 বলে। 
৩. ইসলালমর 'বিরুন্জ্বাদীডনর' উপস্থাপিত 'জভিযোগকে উপযুক্ত টার মাধ্যমে খা 
করাকে 115.2% বলে। 
* কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে_ ৬:1৫ ৩310571১1৯5 অর্থাৎ, উত্তম পন্থায় 
তর্কবিতর্ক কর। 
৩ যুক্তিতর্কের মাধ্যমে দাওয়াতের পদ্ধতি : ওমর (রা)-এর যুগে যুক্তি ও তর্কের মাধ্যমে 
দাওয়াতের উদাহরণ পাওয়া যায়। সিরিয়ার “ফহল” নামক স্থানে রোমানদের প্রতি মুয়ায 
ইবনে জাবালের দাওয়াত ছিল যুক্তিতর্কের মাধ্যমে । 
ওমর (রা)-এর যুগে সেনাপতি আবু উবায়দা (রা) যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বে মুয়ায ইবনে 
জাবালকে রোমানদের নিকট ইসলামের দাওয়াত নিয়ে পাঠান। তিনি ঘোড়ায় চড়ে তাদের 
রাজপ্রাসাদের নিকট এসে ঘোড়া থেকে নেমে তার লাগাম ধরে অগ্রসর হলেন। এমন সময় 
রোমানদের কয়েকজন বালক রলল, মুয়াষের নিকট গিয়ে তার ঘোড়ার লাগাম ধর। 
কয়েকজন বালক গিয়ে ঘোড়ার লাগাম ধরার চেষ্টা করে, তখন মুয়ায বললেন, আমিই 
আমার ঘোড়ার লাগাম ধরব। আমি চাই না অন্য কেউ আমার ঘোড়ার লাগাম ধরুক। এ 
কথা বলে তিনি চলতে লাগলেন । রাজপ্রাসাদের নিকট পৌছে তিনি তাদের সুন্দর গালিচা 
কুশন দেখে আন্চর্যান্থিত হলেন। বিছানার নিকটে গেলে একজন উঠে এসে বলল, তোমার 
ঘোড়াটি আমার হাতে দাও। আর তুমি গিয়ে রোমান বাদশাহর সাথে বস। রোমানদের 
সাথে বসার ক্ষমতা সকলের হয় না। তোমার মর্যাদা ও ব্যক্তিতৃ সম্পর্কে রোমানগণ পূর্বেই 
জানতে পেরেছেন। তারা তোমার সাথে দাড়ানো অবস্থায় কথা বলা অপছন্দ করে । যেহেতু 
তুমি একজন সম্মানিত ব্যক্তি তাই তাদের সাথে বসে পড়। 
তখন মুয়ায দোভাষীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আমাদের নবী মুহাম্মাদ (স) আমাদেরকে 
নির্দেশ দিয়েছেন আমরা যেন সৃষ্টির কাউকেও দাড়িয়ে সম্মান না করি । আমাদের দাড়ানো 
শুধু নামায ও আল্লাহর ইবাদতের জন্য। আমার এই দাড়ানো তাদের জন্য নয়। আমি 
এজন্য দাড়িয়ে আছি, এসব গালিচা ও সাজসজ্জা গরিব দুর্বল লোকদের অর্থ দিয়ে তৈরি, যা 
জুলুমের স্মারক । মনে রেখো এসব সাজসজ্জা দুনিয়ার জন্য ধোকা। দুনিয়াতে এসব 
সাজসজ্জা অতিরিক্ত ব্যয় ও বাড়াবাড়ি, যা আল্লাহ পছন্দ করেন না। আমি এখানেই মাটিতে 
বসে পড়লাম । তোমরা প্রয়োজন মনে করলে আমার সাথে কথা বলতে পার। দোভাষীর 
মাধ্যমে তোমরা যা বল এবং আমি যা বলি তা শোনার ব্যবস্থা কর। 
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তাকে বলল, তুমি একটু নিকটে .এসে বাদশাহদের সাথে বসলে ভালো হতো। এসব 
বাদশাহের সাথে বসা তোমার জন্য খুবই মর্যাদা ও সম্মানের বিষয় ছিল। এভাবে তুমি 
মাটিতে বসে তোমাদের ব্যক্তিত্বকে খাটো করে ফেলেছ। দোভাষীর কথা শুনে এবার মুয়ায 
হাটু গেড়ে বসলেন এবং তাদের দিকে মুখ করে দোভাষীকে বললেন, তাদেরকে বল 
তোমাদের দৃষ্টিতে এটা যদি সম্মান হয় আর সেই কথিত সম্মানের দিকে আমাকে ডাকো, 
তাহলে তোমরা তোমাদের সমপর্যায়ের লোকদের উপর বাড়াবাড়ি করছ। তোমাদের এই 
সাজসজ্জা দুনিয়াতে তোমাদের জন্য সম্মান হতে পারে । দুনিয়াতে তোমাদের এই মর্যাদার 
কোনো প্রয়োজন নেই এবং এব্যাপারে গর্ব করার কিছুই নেই । আমরা এমন জিনিস চাই " 
না, যে জিনিস আমাদের রব থেকে তোমাদেরকে দূরে সরিয়ে দিবে । 


তোমরা যদি ধারণা কর তোমাদের এই বসার ব্যবস্থা ও এসব আরাম আয়েশ সবই 
তোমাদের নেতাদের হাতে, তাহলে আমি বলব, তোমরা এসব আরাম আয়েশ তোমাদের 
গরিব ও দুর্বল মানুষের উপর জুলুম ও বাড়াবাড়ির ফল। তোমাদের এমন চিন্তাধারা ভুল 
এবং এ ধরনের কাজ অন্যায় । সকল নবীই দুনিয়ার. এসব পরিহার করেছেন । তোমরা যদি 
বল আমি মাটিতে বসে আমার মর্যাদাকে খাটো করছি, তাহলে শোন! আমি আল্লাহর 
গোলাম, আল্লাহর বিছানায় বসেছি, আর আমি জনগণকে বাদ.দিয়ে আল্লাহর সম্পদ থেকে 
আমার জন্য কোনো সম্পদ নির্দিষ্ট করিনি। 

তোমাদের বক্তব্য হলো, আমি তোমাদের বৈঠকে না বসে আমার মর্যাদা খাটো করেছি? 
শোন! তোমরা যদি এ ধরনের কিছু মনে কর, করতে পার । তবে আল্লাহই ভালো জানেন। 
আমি মনে করি এ বসার মর্যাদার চেয়ে আল্লাহর নিকট আমার মর্যাদা অনেক বড়। তোমরা 
যদি মনে কর আমি আল্লাহর বান্দাদের কাছে প্রবেশ করেছি, তাহলে তোমরা প্রকাশ্য 
একটি ভুল করবে । কারণ আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় বান্দা তারা যারা আল্লাহর আনুগত্য 
করে, যারা দুনিয়ার জীবনের, প্রতি আকৃষ্ট হয় না, এমন জিনিসের প্রতি লোভ করে নাযা 
আখেরাতকে নষ্ট করে দেয়। 

দোভাষী যখন তার কথার ব্যাখ্যা দেয় তখন নেতৃবৃন্দ আশ্চর্যান্বিত হয়ে একে অপরের প্রতি 
তাকাতে থাকে । তারা দোভাষীকে বলল, তাকে জিজ্ঞেস কর তুমি কি তোমাদের সাথিদের 
মধ্যে সবচেয়ে মর্যাদাবান? মুয়ায বললেন, মর্যাদাবান দাবি করছিনা; তবে আমি তাদের 
মধ্যে কোনো নিকৃষ্ট ব্যক্তি নই। মুয়াষের কথা শুনে তারা বেশ কিছুক্ষণ চুপ থাকে এবং তার 
সাথে কথা না বলে নিজেরাই পরস্পর কথা বলে যাচ্ছিল । তখন মুয়ায দোভাষীকে বললেন, 
তাদেরকে জিজ্ঞেস কর আমার সাথে কথা বলা যদি তারা প্রয়োজন মনে না করে তাহলে 
আমি চলে যাই। 

দোভাষী যখন তাদেরকে এ কথা বললেন, তখন তারা দোভাষীকে বলল, তাকে জিজ্ঞেস 
কর, সে কী চায় এবং কিসের প্রতি আমাদেরকে আহ্বান করে? নিকটতম দেশ হাবশা 
ছেড়ে আমাদের দেশে কেন এসেছে? তারা পারস্যে কেন প্রবেশ করেনি? সেখানকার 
বাদশাহ ও তার ছেলে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। সেখানে একজন নারী দেশ শাসন করছে। 
আমাদের বাদশাহগণ এখনো-জীবিত। আকাশের তারকা ও যমীনের পাথরের সংখ্যার ন্যায় 
আমাদের সেনাবাহিনী রয়েছে । তোমরা কি আমাদের এই বিশাল সৈন্যবাহিনীর উপর বিজয় 
অর্জন করতে, পারবে? তোমরা আমাদেরকে বল, কেন তোমরা আমাদের সাথে যুদ্ধ করতে 
চাও? তোমরা তো আমাদের নবী ও আমাদের কিতাবের প্রতি ঈমান রাখ । 
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মুয়ায দোভাষীকে বললেন, আমার পক্ষ থেকে তাদের বল, আমি সর্বপ্রথম আল্লাহর প্রশংসা 
ও রাসূলুল্লাহ (স)-এর উপর দরুদ পড়ে বলছি। আমি তোমাদেরকে প্রথমে এক আল্লাহর ও 
তার রাসূলের প্রতি ঈমানের' দাওয়াত দিচিছি। তোমরা আমাদের সালাতের মতো নামায 
পড়, আমাদের কেবলার দিকে মুখ ফিরিয়ে নাও, আমাদের নবীর সুন্নাত অনুসরণ কর। 
ক্রুশ ভেঙ্গে ফেল, মদপান ছেড়ে দাও, শুকরের গোশত খাওয়া ত্যাগ কর, তাহলে আমরা 
তোমাদের, তোমরাও আমাদের । তোমরা হবে আমাদের দ্বীনি ভাই, তোমাদের যে অধিকার 
আমাদেরও একই অধিকার ও মর্যাদা । আর যদি তোমরা অস্বীকার কর তাহলে প্রতি বছর 
জিযিয়া দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দাও ৷ যদি তোমরা দুটির যে কোনো একটি মেনে না নাও, 
তাহলে যুদ্ধ ছাড়া আমাদের নিকট আর কোনো পথ নেই। এটাই তোমাদের প্রতি আমার 
আহ্বান ও আমার দাওয়াত । 
আর আমরা হাবশা ও পারস্য ছেড়ে তোমাদের দেশে কেন প্রবেশ" করলাম? আমি 
তোমাদের বলছি যে, তোমাদের সাথে আমরা যুদ্ধ শুরু করিনি । কারণ তোমরা আমাদের 
নিকটবর্তী। তোমরা সকলেই আমাদের নিকট সমান। আমাদের কিতাব তাদের নিকট 
যেতে নিষেধ করেনি কিন্তু আল্লাহ তার নবীর মাধ্যমে কিতাবে ঘোষণা করেছেন- 
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অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! সত্য অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, যারা তোমাদের নিকটবর্তী 
রয়েছে। তোমরা তাদের থেকেও আমাদের অধিক নিকটবর্তী । যে কারণে প্রথমে তোমাদের 
সাথে যুদ্ধ শুরু করতে হবে। তোমাদের বক্তব্য, আমাদের বাদশাহগণ জীবিত 'এবং 
আমাদের সৈন্যবাহিনী অধিক, আকাশের তারকা ও মাটির পাথরের সমতুল্য। এটা 
তোমাদের ধারণামাত্র। প্রকৃতপক্ষে সমস্ত ক্ষমতা আল্লাহর হাতে, যখনই তিনি কোনো 
জিনিস চান আর বলেন 'হও' তখনই হয়ে যায়। যদি তোমরা মনে কর তোমাদের বাদশাহ 
হেরাক্লিয়াস, তাহলে মনে.রেখ আমাদের বাদশাহ আল্লাহ, যিনি আমাদের স্রষ্টা। আমাদের 
আমির আমাদের মধ্যে তিনি, যিনি আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করেন। আমরা তার 
আনুগত্য করি । আমিরও যদি যেনা করেন তাকে শাস্তি দেওয়া হয়। তিনি যদি কাউকেও 
গালি দেন তাহলে তার থেকে প্রতিশোধ নেওয়া হয়। তার মাঝে আমাদের মাঝে কোনো 
পার্থক্য নেই। তিনি আমাদের উপর অহংকার করেন না। নিজেকে বিশেষ ব্যক্তি মনে করেন 
না। তিনি আমাদের মতোই একজন মানুষ । 
তোমরা যে দাবি করেছ তোমাদের সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা আকাশের তারকা ও যমীনের 
পাথরের মতো অগণিত । এর প্রত্যুত্তরে আমি বলছি যে, আমরা এ সংখ্যার ওপর নির্ভর 
ধরি না। এর উপর আমাদের বিজয়ের আশাও করি না। আমরা আল্লাহর ওপর নির্ভর 
খরি। একমাত্র তার নিকট সাহায্য চাই । কত অল্পসংখাক ব্যক্তি আল্লাহর নির্দেশে অধিক 
শংখ্যক ব্যক্তির উপর বিজয় অর্জন করেছে, কত অধিক সংখ্যক অল্প সংখ্যক লোকের নিকট 
পরাজয় বরণ করেছে। আল্লাহ বলেন_ 
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অথাৎ, আল্লাহর হুকুমে সামান্য দলই বিরাট দলের মোকাবেলায় জয়ী হয়েছে। আর যারা 
গের্খশীল আল্লাহ তাদের সাথে আছেন। 
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আর তোমাদের বক্তব্য আমরা তোমাদের নবী ও কিতাবের উপর বিশ্বাস স্থাপন করার পরও 
তোমাদের বিরুদ্ধে কিভাবে যুদ্ধকে হালাল মনে করি? এই প্রশ্নের উত্তরে আমি বলব, আমরা 
তোমাদের নবীর উপর বিশ্বাস রাখি এবং আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহর একজন 
বান্দা, অন্যান্য রাসূলের মতো তিনিও একজন রাসূল। আল্লাহর নিকট তার উদাহরণ হলো- ' 
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অর্থাৎ, নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত হচ্ছে আদমেরই মতো। তাকে মাটি দিয়ে 
তৈরি করে বলেছিলেন- হয়ে যাও, সঙ্গে সঙ্গে হয়ে গেল। আমরা তোমাদের মতো তাকে 
আল্লাহ্‌ বলে স্বীকার করি না এবং তাকে দুই খোদা, তিন খোদা বা আল্লাহর পুত্র বলি না, 
আল্লাহর কোনো সন্তান নেই তার সমকক্ষ কেউ নেই । একমাত্র তিনিই আমাদের রব । তিনি 
ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তোমরা ঈসা (আ)-কে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করে থাক। 
ঈসা (আ) সম্পর্কে আমরা যা বলি তোমরা যদি তা বল এবং মুহাম্মাদ (স)-এর নবুয়ত 
সম্পর্কে তোমাদের কিতাবে যে বাণী এসেছে, তার প্রতি ঈমান রাখ, যেভাবে তোমাদের 
নবীর সম্পর্কে আল্লাহর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, তা তোমরা স্বীকার কর এবং আল্লাহকে 
একমাত্র ইলাহ হিসেবে মেনে নাও । তাহলে তোমাদের বিরুদ্ধে আমাদের উকানো যুদ্ধ নেই 
এবং আমরা তোমাদের নিরাপত্তা দিব । তোমাদেরকে বন্ধু মনে-করব এবং এক্যবদ্ধভাবে 
তোমাদের শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। 
মুয়ায (রা) যখন তার বক্তব্য শেষ করেন, তখন তারা মুয়ায (রা)-কে বলল, আমরা 
তোমাদের মাঝে ও আমাদের মাঝে দূরতৃ ছাড়া আর কিছু দেখি না। আর তুমি যে দুটি 
জিনিসের প্রস্তাব দিয়েছ সেটা তোমার নিকট উপস্থাপন করছি। তোমরা যদি তা গ্রহণ কর। 
তাহলে সেটা হবে তোমাদের জন্য উত্তম। আর যদি তোমরা অস্বীকার কর তাহলে সেটা 
তোমাদের জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দীড়াবে তোমাদেরকে বলকা ও জর্দানের কিছু অংশ 
ছেড়ে দেব, তোমরা আমাদের বাকি এলাকা এবং শহর ছেড়ে চলে যাও । তোমাদের সাথে 
আমাদের চুক্তি থাকবে এ অঞ্চল ছাড়া আর কোনো অঞ্চল তোমরা দাবি করবে না। তোমরা 
পারস্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর আমরা তোমাদেরকে সাহায্য করব। 
এভাবে মুয়ায ইবনে জাবাল তাদেরকে হেকমত ও যুক্তিপূর্ণ কথার মাধ্যমে দাওয়াত দেন। 
কিন্তু তারা দাওয়াত গ্রহণ করেনি। অতঃপর মুয়ায আবু উবায়দাকে পুরো ঘটনার বর্ণনা 
দেন। উক্ত ঘটনায় মুয়ায় ইবনে জাবাল রোমানদেরকে যুক্তিপূর্ণ বক্তব্যের মধ্য দিয়ে তাদের 
সব কথার জবাব দিলেন । 
প্রথমতঃ তিনি তাদের রাজদরবারে মাটির উপর বসে পড়ে তাদেরকে বোঝাতে চেয়েছেন 
তোমরা দেশের গরিব জনগণের অর্থ দিয়ে এ গালিচা ও সাজসজ্জা বানিয়েছ। জনগণের 
অর্থ সম্পদ দিয়ে এ ধরনের সাজসজ্জা আমরা পছন্দ করি না। 
দ্বিতীয়তঃ তিনি তাদেরকে বোঝাতে চেয়েছেন সকল মানুষই আল্লাহ্‌র নিকট সমান । সুতরাং 
তোমাদেরকে দীড়িয়ে সম্মান করতে হবে- এটা আমরা পছন্দ করি না। 
তৃতীয়তঃ তারা তাদের সৈন্যবাহিনীর ওপর নির্ভর করে বিজয় অর্জনের যে দাবি করেছিল 
তিনি তা প্রত্যাখ্যান করে তাদেরকে বলে দিলেন, বিজয় কারও হাতে নেই; .বরং বিজয় 
একমাত্র আল্লাহর হাতে রয়েছে। 
চতুর্থতঃ তিনি ঈসা (আ) সম্পর্কে তাদের ভুল ধারণা অপনোদন করে প্রকৃত সত্য কথা উপস্থাপন 
করে তাদের দাওয়াত দিলেন। এভাবে মুয়ায ইবনে জাবাল হেকমত ও যুক্তিপূর্ণ £1524-এর 
মাধ্যমে তাদের সমস্ত কথার জবাব দিয়ে তাদেরকে ইসলামের পথে আসার আহ্বান করেন।" 
উপসংহার : যাদেরকে দাওয়াত দেওয়া হবে তারা তিনটি দলে বিভক্ত । তাদের এক দলকে 
হেকমত, একদলকে ওয়ায নসীহত আর একদলকে যুক্তিপূর্ণ দলীল উপস্থাপন করে 
দাওয়াত দিতে হবে। ব্যক্তির অবস্থা বুঝেই তাকে দাওয়াত দেওয়া জরর 
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জর প্রশ্ন : ৫০ ॥ সিরিয়ার গভর্নর 'জিবিল্লার প্রতি উবাদা 'হবনে সামেতের ইসলামের 
দাওয়াত পদ্ধতি লিপিবদ্ধ কর। তৎসংশ্লিট যুক্তিতর্ক কী ছিল? 


উত্তরূ॥॥ উপস্থাপনা : সেনাপতি আবু উবায়দার পক্ষ থেকে ইয়ারমুকের যুদ্ধে জিবিল্লা ইবনে 
আইহামের প্রতি উবাদা ইবনে সামিত (রা) ইসলামের অনন্য দাওয়াত প্রদান করেন। নিচে 
এতদসংক্রান্ত কাহিনী তুলে ধরা হলো। 

৩ জিবিল্লা ইবনে আইহামের প্রতি উবাদা ইবনে সামিতের দাওয়াত : জিবিল্লা ইবনে 
আইহাম ছিলেন গাসসান গোত্রের শেষ বাদশাহ। ওমর (রা) তাকে ইসলামের দাওয়াত 
দিলে সে সানন্দে তা গ্রহণ করে। অতঃপর ওমর (রা) তাকে মদিনা আসার আহ্বান 
করেন। সে পাচশত বন্ধুবান্ধব নিয়ে মদিনায় আসে । তারা যে'ঘোড়ায় চড়ে মদিনায় আসেন 
সে সকল ঘোড়ার গলায় ছিল স্বর্ণ-রৌপ্যের হার এবং জিবিল্লার মাথায় ছিল স্বর্ণের তাজ। 
তাদের আসার সংবাদ শুনে মদিনার আবালবৃদ্ধবনিতা তা অবলোকন করার জন্য মদিনার 
বাইরে চলে আসে । সে যখন ওমর (রা)-কে সালাম দেয় তখন ওমর (রা) তাকে সাদরে 
গ্রহণ করে তার বৈঠকখানায় বসার ব্যবস্থা করেন এবং সে বছর সে ওমরের সাথে হজ্জ 
পালন করার জন্য মক্কায় গমন করে। 

যখন সে আল্লাহর ঘরের তাওয়াফ করছিল এমন সময় হঠাৎ বনী কুরায়যার এক ব্যক্তির পা 
তার চাদরে লেগে যায়। এতে সে রাগান্বিত হয়ে তার গালে চড় মারে । আবার কেউ কেউ 
বলেন, সে তার চোখ নষ্ট করে ফেলেছিল । লোকটি ওমর (রা)-এর নিকট অভিযোগ করে । 
ওমর (রা) জিবিল্লাকে ডেকে জিজ্জেস করেন। সে ঘটনা স্বীকার করে। তখন ওমর (রা) 
লোকটিকে বললেন, তুমি তার নিকট থেকে সে পরিমাণ প্রতিশোধ নাও। ওমরের আদেশ 
শুনে জিবিল্লা রাগান্বিত হয়ে বলে-উঠে : হে ওমর! এটা কিভাবে হয়? আমি বাদশাহ আর 
সে একজন সাধারণ মানুষ? ওমর (রা) বললেন, ইসলামের নিকট সকল মানুষ সমান। 
তাকওয়ার ভিত্তিতে এখানে মর্যাদা নির্ধারিত হয়। জিবিল্লা বলল, আমি ভেবেছিলাম ইসলাম 
গ্রহণ করার কারণে জাহেলী অবস্থার চেয়ে আমার সম্মান আরও বেড়ে যাবে। ওমর (রা) 
বললেন, তুমি এসব কথা পরিত্যাগ কর ৷ তুমি যদি তার উপর সন্তুষ্ট না হও তাহলে আমি 
নিজেই তোমার থেকে প্রতিশোধ নিব। ওমরের এ কথা শুনে জিবিল্লা একদিনের সময় চেয়ে 
নেয় এবং পরদিন সে শাস্তি গ্রহণের জবাব দেওয়ার ওয়াদা দেয়; কিন্তু সে রাতে পালিয়ে 
মক্কা ত্যাগ করে। 

সিরিয়ার বাদশাহ হিরাক্লিয়াস ইয়ারমুকের যুদ্ধে মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিজয় অর্জন করার 
জন্য জিবিল্লা ইবনে আইহামের নেতৃত্বে দুই লাখের মতো সৈন্যবাহিনীর এক বিরাট বাহিনী 
প্রস্তুত করে। মুসলিমদের সংখ্যা ছিল মাত্র ছাব্বিশ হাজার । বাদশাহ “মোহান” সেনাপতি 
জিবিল্লা ইবনে আইহামকে ডেকে বলল, হে জিবিল্লা! তুমি মুসলিমদের নিকট যাও, 
তাদেরকে আমাদের সৈন্যসংখ্যা ও প্রস্তুতি সম্পর্কে ভয় দেখাও। বাদশার কথা অনুসারে 
জিবিল্লা মুসলিম সেনাদের শিবিরে উপস্থিত হয়ে উচ্চৈঃস্বরে আওয়াজ দিয়ে বলল, হে 
আরববাসী! ওমর ইবনে আমেরের বংশের কোনো ব্যক্তিকে আমার নিকট পাঠাও, আমি 
তার সাথে কথা বলি। আবু উবাদা জিবিল্লা ইবনে আইহামের কথা শুনে মুসলিম সৈন্যদের 
বললেন, তোমাদের নিকট হিরাক্রিয়াস বাদশার পক্ষ থেকে তোমাদের বংশের একব্যক্তিকে 
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এ তিন শতকে যেসব প্রচারক উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছিলেন, তাদের মধ্যে শায়খ 
আনোয়ার শহীদ, শায়খ যয়নুদ্দীন বাগদাদী, শায়খ বদরুল ইসলাম শহীদ, শাহ শরীফ 
জিন্দানী, শাহ মজলিস, শায়খ ইমামুদ্দীন মানিকপুরী, মাখদুয় শাহ জহীকুদ্দীন মুবারক 
গাজী, শাহ আলী বাগদাদী, শাহ আদম কাশমিরী, হাজী বাহরাম সাফা, সাইয়েদ আবদুল 
খালেক বুখারী, মাওলানা শাহ আবদুর রহীম শহীদ প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

উপসংহার : পরিশেষে মন্তব্য করা যায়, বাংলার মাটি ইসলামের এক দুর্জয় ঘাটি। সহসব 

বছরের ব্রাহ্মণ্যবাদী তাগুতি শোষণের বেড়াজাল ভেঙে এদেশের লক্ষ-কোটি মুক্তিকামী 
মানুষ ইসলামের সাম্যবাদী শাশ্বত সত্যের পতাকাতলে আশ্রয় গ্রহণ করে । মুসলিম শাসক 

ও প্রচারকদের উদারতা, সাম্যবাদী আদর্শের বাস্তব উপস্থাপনা এবং ইসলামী আদর্শের 

সৌন্দর্যে অনুপ্রাণিত হয়ে এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে । ফলে বাংলাদেশ 

হয়ে ওঠে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম রাষ্ট্র । এতিহাসিক স্টেপলটন (51%10191)-এর ভাষায় The 


period was one of active expansion of Muslim dominion in Senegal and the 
adjacent countries. 
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চ পরশ: ৫৩ ॥॥ কখন কিভাবে বাংলাদেশে ইসলামের আগমন ঘটেছে? বাংলাদেশে 
ইসলাম প্রসারে ইসলামী দাঈপণের ভূমিকা বর্ণনা কর _........... 


উৎসভূমি মরু আরব হতে কয়েক সহস্র মাইল দূরে হলেও এটি বর্তমান বিশ্বের তৃতীয় 
বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র । ব্রাহ্মণ্যবাদী জাহেলিয়াতের শোষণ, নির্যাতন ও নিশ্পেষণের সমাপ্তি 
ঘটিয়ে দাওয়াতে দ্বীনের শঙ্কাহীন নকীবেরা এদেশে ইসলামের প্রচার প্রসার ঘটিয়েছিলেন। 
বর্ণবাদী হিন্দুদের মিথ্যা অহমিকার ফানুস গুঁড়িয়ে দিয়ে এদেশের লক্ষ-কোটি মুক্তিপাগল 
মানুষ ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল সেদিন। তাদের ব্যাপক 
অংশগ্রহণের ফল আজকের এই সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম বাংলাদেশ । 
৩ বাংলাদেশে ইসলামের আগমনের ঘটনা : ভারতবর্ষে মুসলিম অবস্থানের প্রামাণ্যতার মূল 
এতিহাসিক উৎস ছয়টি। যথা : ১. মুদ্রা, ২. শিলালিপি, ৩. স্মৃতিসৌধ, অ্রালিকা বা 
মসজিদ, ৪. এঁতিহাসিক সাহিত্য, ৫. রাজকীয় দলীলপত্র, ৬. ভিনদেশী পর্যটকদের 
বিবরণ। উৎসের ভিত্তিতে নির্ণিত বাংলাদেশে ইসলামের আগমন ও প্রসারের ইতিহাস নিম্নে 
তুলে ধরা হলো। 
রাজা ভোজ এ উপমহাদেশের প্রথম মুসলিম : ১৪ রজব ৬১৭ খ্রিস্টাব্দে বৃহস্পতিবার 
প্রিয়নবী (স)-এর আসুলের ইশারায় চাদ দু'ভাগ হতে দেখে রাজা ভোজ মুসলিম হয়ে 
আবদুল্লাহ নাম ধারণ করেন এবং ইনিই ভারতীয় সর্বপ্রথম মুসলিম । এতে বোঝা যায়, 
প্রিয়নবী (স)-এর জীবদ্দশায়ই উপমহাদেশে ইসলাম প্রচার শুরু হয়। 
১, বাংলাদেশে প্রথম ইসলামের আগমনের সময় : রাসূলুল্লাহ (স)-এর সময়েই হযরত 
খাদিজা (রা)-এর বাণিজ্যিক জাহাজ বাংলার চট্টগ্রামে নোঙ্গর করে । এছাড়া অন্যান্য 
আরব বণিকদের সাথে সন্বীপের বণিকদের সম্পর্কের ইতিহাস ও বঙ্গোপসাগরের 
মেঘনার মোহনায় আরবীয় ইরানী ও আবিসিনীয় মুসলিমদের ব্যান্তী এবং মাবত-ই-গাং 


হুর উসূলুদ দাওয়াহ কল ৮৭৩ 
থেকে চট্টগ্রাম নামকরণসহ দক্ষিণ আরবের সাবা জাতি ঢাকার অদূরে বসতি গড়লে 
সেখানকার সাভার নামকরণের মাঝেই বাংলাদেশে প্রথম আরব উপস্থিতির প্রমাণ 
মিলে । এছাড়াও খলিফা হারুন-অর-রশিদ-এর আমলের একটি মুদ্বা (১৭৬ হিজরী 
মোতাবেক ৭৮৮ খ্রিস্টাব্দ) রাজশাহী জেলার পাহাড়পুরে ধ্বংসস্তুপের মধ্যে পাওয়া 
এবং কুমিল্লার ময়নামতি ধ্বংসন্ত্রপের মধ্যে আরও কিছু আরবীয় মুদ্রা পাওয়াটাই প্রমাণ 
করে যে, আরবদের বাংলাদেশে আগমন ঘটেছিল বহুকাল পূর্বেই । এছাড়াও তৃতীয় 
হিজরী ৬২৬ খ্রিস্টাব্দে বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু ওয়াক্কাস (রা) ইসলাম প্রচারের 
জন্য চীনে যাওয়ার পথে কিছুকাল রংপুর এলাকায় অবস্থান করে ইসলাম প্রচার 
করেন। পরবর্তী সময়েও অসংখ্য পীর দরবেশের পদস্পর্শে এদেশে ইসলামের সুদৃঢ় 
ভিত্তি রচিত হয়। 

২. বাংলাদেশে প্রথম মসজিদ : বাংলাদেশে ইসলাম ও মুসলিমদ্রে আগমনের প্রারম্ভিক 
ইতিহাসে কালের সাক্ষী হয়ে আছে রংপুরের ৪৮ কি.মি. দূরে লালমনির হাট জেলার 
পঞ্চগ্রাম ইউনিয়নের বড়ঘাড়িত রামদাস মৌজার মসতার পাড় নামক স্থানে আবিষ্কৃত 
_ মসজিদ স্থাপত্যের নির্দশন ৷ যা ৬৯ হিজরিতে (আনুমানিক ৬৯২ খ্রি.) নির্মিত একটি মসজিদ । 

৩. মসজিদ আবিষ্কারের ঘটনা : এই মসতার পাড় স্থানটি বহুকাল ধরে ৭/৮টি উচু মাটির 
টিলা ও জঙ্গল দ্বারা আবৃত ছিল। যার স্থানীয় নাম “মজদের আড়া"। স্থানীয় ভাষায় 
'আড়া” অর্থ- জঙ্গলময় স্থান। এতদিন কেউ হিংসু জীবজন্ত, সাপবিচ্ছর ভয়ে ভেতরে 
প্রবশে করতো না। ১৯৮৭ সালে জমির মালিক তা আবাদযোগ্য করার ব্যবস্থা গ্রহণ 
করলেন, তখন জঙ্গল পরিষ্কার করতে গিয়ে বেরিয়ে আসে প্রাচীনকালের তৈরি ইট, 
যাতে ছিল ফুল আকা । আর মাটি ও ইট সরাতে সরাতে পূর্ণ একটি মসজিদের ভিত 
খুঁজে পাওয়া গেল। এর মধ্যে ৬ % ৬ * ২ সাইজের একটি শিলালিপি পাওয়া যায়, 
যার মধ্যে স্পষ্টাক্ষরে আরবিতে লেখা আছে *লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, 
হিজরি ৬৯ সাল ।' আরও খননের পর মসজিদের মেহরাব এবং মসজিদসংলগ্ন ঈদগাহ 
মাঠ ও ইমাম সাহেব যে স্থানে খোতবা পাঠ করতেন, তাও আবিষ্কৃত হয়। তখন 
থেকেই এলাকার লোকজন এ স্থানে টিন দিয়ে একটি সাধারণ ছোটোখাট মসজিদ তৈরি 
করে নামাজ পড়ে আসছেন । তারা মসজিদটির নাম দিয়েছেন 'হারানো মসজিদ’ । 
তাই এটা বলা যেতে পারে যে, আরব থেকে আগত মুসলিম ৬৯ হিজরিতে এ 
এলাকায় বসবাস করেছিলেন এবং নিজেদের ধর্মীয় প্রয়োজনে মসজিদও তৈরি 
করেছিলেন। এঁতিহাসিকদের জন্য মসজিদটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ । কেননা আরবদের সিন্ধু 
বিজয়সহ পাক-ভারত উপমহাদেশে মুসলিম এঁতিহ্য বিশেষত বালাদেশের উত্তরাঞ্চলে 
মুসলিম ইতিহাস ও এতিহ্যের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে এ আবিষ্কার । কারণ এতদিন 
পর্যন্ত ধারণা করা হতো যে, শুধুমাত্র বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলেই প্রাচীনকালে 
আরবদের আগমন ঘটেছিল এবং তা খুব বেশি অতীত হলে খ্রিস্টীয় অষ্টম বা নবম 
শতকে; কিন্তু লালমনিরহাটে আবিষ্কৃত ৬৯ হিজরির (আনুমানিক ৬৯২ খ্রি.) “হারানো 
মসজিদ’ তার জাজ্ল্যমান প্রমাণ নিয়ে সে ধারণাকে নতুনভাবে বিশ্লেষণের দাবি 
জানাচ্ছে। সত্য বলতে কী, অষ্টম হিজরিতে ক্যান্টন থেকে চীনের রাজা তাইশাং 
হযরত আবু কাবশা (রা)-এর মারফত ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং দক্ষিণ-পূর্ব 
এশিয়ায়ও সাহাবায়ে কেরাম ইসলামের আলো নিয়ে এসেছিলেন । গুজরাটের রাজা 


এ ফাযিল ॥ উসৃলুল ফিকহ ও দাওয়াহ [দ্বিতীয় বর্ষ) ৯২৯ NH 


৮৭৪ ___ পরল জার ফাঁধিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ 
ভোজের কাছে সাহাবায়ে কেরাম এসেছিলেন। ক্যারালার রাজা চেরুমল-পেরুমলও 
সাহাবাদের হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন । কাজেই সেদিক থেকে বিচার করলে ৬৯ 
হিজরিতে বাংলাদেশে মসজিদ নির্মিত হওয়া বিচিত্র কোনো ঘটনা নয়। 

8. বণিকদের মাধ্যমে ইসলাম প্রচার : বাংলাদেশে ইসলাম আগমনের সর্বাধিক 
উল্লেখযোগ্য পথ হচ্ছে চট্টগ্রাম বাণিজ্য পথ। এঁতিহাসিক এলফিনস্টোনের মতে, 
হযরত ইউসুফ (আ)-এর সময় হতে আরব বণিকগণ সমুদ্রপথে এদেশে আগমন 
. করতো! রাসূলুল্লাহ (স) ও তার কাছাকাছি সময়ে বেশ কয়েকজন সাহাবী এবং 
তাবেয়ী ইসলাম প্রচারের উদ্দেশে চট্টগ্রামের পথে এদেশে প্রবেশ করেন। মাওলানা 
মুহিউদ্দীন খান উল্লেখ করেন, তাঁদের মধ্যে হযরত মুহাইমিন সন্্ীপে স্থায়ীভাবে 
বসবাস করে ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করেন। 

৫. অষ্টম ও দশম শতকে ইসলাম প্রচার : এ সময় স্থল ও নৌপথে বাংলাদেশে বহুসংখ্যক 
যুবাপ্লিগের আগমন ঘটে ৷ তৎকালীন বাংলাদেশ ছিল ব্রাহ্মণ্যবাদী বর্ণ ও *্রণিপ্রথার 
কালো অধ্যায় কবলিত । মুসলিম মুবাল্লিগদের ইসলামের সাম্যবাদী আদর্শ উপস্থাপনে 
এবং তাদের ব্যক্তিগত চরিত্র মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে বহুসংখ্যক লোক ইসলাম গ্রহণ করতে 
থাকে । এ সময়ের উল্লেখযোগ্য কয়েকজন মুবাল্লিগ হলেন_ 

ক. সুলতান বায়েজিদ বোস্তামী (র) : তিনি সম্ভৱত নবম শতাব্দীতে চট্টগ্রামে আগমন 
করেন এবং এখানেই ইসলাম প্রচারে ব্রত হন. তার মৃত্যু হয় ৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে । 

খ. শাহ সুলতান মাহী সওয়ার : তিনি ১০৪৭ খ্রিস্টাব্দে বগুড়া এলাকায় আগমন 
করেন। বগুড়া জেলার মহাস্থানগড়ে তার মাজার অবস্থিত। 

- গ. শাহ মুহাম্মাদ সুলতান রুমি : তার আগমনকাল ১০৫৩ খ্রিস্টাব্দ । তিনি নেত্রকোণায় 
ইসলাম প্রচার করেন। নেত্রকোণা জেলার মদনপুরে তার মাজার রয়েছে। 

৬. মুসলিম শাসনের প্রাক্কালে ইসলাম প্রচার : ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে ইষলাম 
রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে; কিন্তু ইতোমধ্যে এতদঞ্চলে ইসলাম প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র 
তৈরি হয়। এ সময় আরব, ইয়েমেন, ইরাক, ইরান প্রভৃতি দেশের বহুসংখ্যক ইসলাম 
প্রচারক এদেশে আগমন করেন। তাদের নিরলস প্রচেষ্টায় এদেশের জনমানুষের 
মনমগজে ইসলাম একটি ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে। একাদশ থেকে দ্বাদশ 
শতাব্দীর প্রথম পর্যায় ইসলাম প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত যেসব মুবাল্লিগ, সুফিসাধক এদেশে 
ইসলাম প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেন, তাদের কয়েকজনের নাম নিম্নরূপ- 

ক. বাবা আদম শহীদ : তিনি ছিলেন মুজাহিদ ও মুবাল্লিগ । জনৈক হজ্জযাত্রীর নিকট গরু 
কুরবানির অপরাধে বল্লাল সেন কর্তৃক নির্যাতনের কাহিনী শুনে তিনি পাচ হাজার 


সঙ্গীসহ মক্কা শরীফ হতে বাংলাদেশে আগমন করেন (১১৫৮-১১৫৯ খ্রিস্টাব্দে) ৷ 
বল্লাল সেনের সাথে যুদ্ধে বাবা আদম শাহাদাত বরণ করলেও তার কয়েক হাজার 
সাথি এদেশে ইসলাম প্রচারে নিয়োজিত থাকেন। 


খ. মাখদুম শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিজী : লক্ষণ সেনের শাসনামলে (১১৭৯-১২০১ 
খ্রিস্টাব্দে) তিনি এদেশে আগমন করেন এবং উত্তরবঙ্গে ইসলাম প্রচার করেন। 

গ. মাথদুম শাহ রূপোশ : তিনি ১১৮৪ খ্রিস্টাব্দে এদেশে আগমন করেন এবং রাজশাহী 
এলাকায় ইসলাম প্রচার করেন। 
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ঘ. শাহ নেয়ামতুল্লাহ বুতশিকান : তিনি ১২০১ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশে আগমন করেন 
এবং ঢাকায় ইসলাম প্রচার করেন। 

৭. ত্রয়োদশ শতক হতে পরবর্তী পাচশ বছর ইসলাম প্রচার : 

ক. মুসলিম শাসনের ভিত্তি স্থাপন : ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারস্তেই এদেশে মুসলিম 
শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১২০১ খ্রিস্টাব্দে এখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মাদ বিন বখতিয়ার 
খিলজি বঙ্গ বিজয়ের মাধ্যমে এদেশে মুসলিম শাসনের সূচনা করেন। এ সময় 
থেকেই মূলত এদেশে ইসলামের ব্যাপক সম্প্রসারণ শুরু হয়। 

খ. ইসলাম প্রতিষ্ঠায় মুবাপ্লিগদের অগ্রণী ভূমিকা : ইসলামকে রাষ্ট্রীয়ভাবে 
প্রতিষ্ঠাকরণে মুবাল্লিগণ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। সুফি সাধক, পীর 
মাশায়েখ, ওলামায়ে কেরাম ও মুসলিম মুজাহিদগণ ইসলামের প্রচার প্রসার ও 
প্রতিষ্ঠায় বলিষ্ঠ নেতৃত প্রদান করেন। মুসলিমদের সংখ্যা বৃদ্ধি, ইসলামী সমাজ 
গঠন ও শক্তিশালী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় এসব মুবাল্লিগ, মুজাহিদ অক্লান্ত পরিশ্রম ও বাস্তব 
পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। | 

গ. অবহেলিত জনগণকে মুক্তির পথপ্রদর্শন : তৎকালীন বাংলার সমাজ ছিল বর্ণবাদী 
হিন্দু রাজাদের জুলুম ও শোষণে নিপীড়িত । মুসলিম মুবাল্লিগগণ নির্যাতিত 
মানবতার মুক্তি ও সার্বিক কল্যাণের পথপ্রদর্শন করেন। ইসলামের সাম্যবাদী 
আদর্শ তাদেরকে দারুণভাবে অনুপ্রাণিত করে। তাদের মাঝে শিক্ষা বিস্তার, 
নির্যাতিতদের সাহায্য ও আশ্রয়দান, সমাজে সমমর্যাদা প্রদান, তাদের সুখ দুঃখে 
অংশগ্রহণ ইত্যাদি কারণে এদেশের মানুষের নিকট ইসলাম হয়ে উঠে মুক্তির 
শাশ্বত রাজপথ । 

ঘ. এ পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য ইসলাম প্রচারকগণ : মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক 
যুগে এবং পরবর্তী কয়েক শতক অসংখ্য মুবাল্লিগ মুজাহিদ এদেশে ইসলামকে 
সুপ্রতিষ্ঠিত করার কাজে সর্বাত্মক ভূমিকা পালন করেন। এসব মহান ব্যক্তিত্বের 
উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন- শাহ তুর্কান শহীদ, তকীউদ্দীন আরবি, শায়খ 
খানজাহান আলী, শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা, শায়খ শরফুদ্দীন ইয়াহইয়া 
মানেরী, শায়খ আবদুল্লাহ কিরমানী, জাফর খান গাজী, উলুগে আজম, আমীর 
খান, সাইয়েদ আব্বাস আলী মাক্কী, শাহ বদরুদ্দীন, শাহ কামাল, শাহ মালেক 
ইয়েমেনী প্রমুখ । 

৩ বাংলাদেশে ইসলাম প্রসারে দাঈগণের ভূমিকা : বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার প্রসারের 
ইতিহাসে মধ্যপ্রাচ্য ও ভারতীয় উপমহাদেশসহ বাংলাদেশের প্রখ্যাত কয়েকজন পীর 
আউলিয়া ও মুহাদ্দিসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । নিম্নে এতিহাসিক প্রেক্ষাপটে 
কয়েকজন দাঈর অবদান আলোচনা করা হলো- 

১. হযরত শাহ জালাল ইয়েমেনির অবদান : হযরত শাহ জালাল (র) সুদূর আরবের 


ইয়েমেন থেকে ভারত উপমহাদেশে আগমন করে দিল্লীতে কিছুদিন অবস্থানের পর * 


বিহারের মধ্য দিয়ে বর্তমান বাংলাদশের সিলটের সম্তঘামে উপস্থিত হন। সে সময় 
আসাম ও বাংলার সন্ধিস্থলে বর্তমান সিলেট জেলা অবস্থিত ছিল। তৎকালীন সিলেটের 
রাজা গৌরগোবিন্দ মুসলিমগণের ওপর নির্যাতন শুরু করে। ঘটনার বিবরণ, 
বুরহানউদ্দীন নামে জনৈক মুসলিম তার পুত্রের জন্ম উপলক্ষে একটি গরু জবাই 


৮৭৬ লভাৰ ফাঁধিল সাতৰ গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ = 
করেন। ঘটনাক্রমে একটি চিল এক টুকরো গোশত নিয়ে রাজা গৌরগোবিন্দের মন্দিরে 
ফেলে । স্বৈরাচারী রাজা এতে রাগান্বিত হয়ে বুরহান উদ্দীনের শিশু পুত্রকে নির্মমভাবে 
হত্যা করে এবং ,বুরহানউদ্দীনের হাত কেটে নেয়ে । ফলে মুসলিমদের সাথে 
গৌরগোবিন্দের দ্রন্ব দানা বেঁধে ওঠে। গৌরগোবিন্দের মুসলিম নির্যাতনের বিষয়ে 
জানতে পেরে বাংলার তৎকালীন সুলতান ফিরোজ শাহ গৌরগোবিন্দের বিরুদ্ধে 
সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন; কিন্তু প্রথম অভিযানে ব্যর্থ হয়ে ফিরোজ শাহ সিকান্দার 
শাহের সহযোগিতা নিয়ে নাসিরউদ্দীন নামের একজন সেনাপতিকে তার বিরুদ্ধে প্রেরণ 
করেন। এ সময় হযরত শাহ জালাল (র) তার সেনাবাহিনীসহ সোনারগীয়ে অবস্থান 
করছিলেন। এ উভয় বাহিনী শাহ জালাল (র)-এর নেতৃত্বে গৌরগোবিন্দের বিরুদ্ধে 
অগ্রসর হয়। 
সিলেটের পথে অগ্রসর হয়ে পথিমধ্যে বারাক নদীর তীরে উপনীত হন হযরত শাহ 
জালাল (র)-এর নেতৃত্বাধীন বাহিনী। সেসময় নদী পার হওয়ার জ্ঞন্য কোনো 
নৌযানের ব্যবস্থা না হলে হযরত শাহ জালাল (র) চামড়ার তৈরি জায়নামায নদীতে 
বিছিয়ে তাতে আরোহণ করে সমগ্র সেনাবাহিনীকে নদী পার করান। 
হযরত শাহজালাল (র)-এর অলৌকিক ক্ষমতার খবরে গৌরগোবিন্দ ভীত হয়ে পড়েন 
এবং প্রাণ রক্ষার্থে পলায়ন করেন। ফলে এক প্রকার বিনা যুদ্ধে সিলেট মুসলিমগণের 
দখলে আসে। ব্রাহমণ্যবাদী শক্তির কবল হর্ন "সিলেটে ধ্বনিত হতে থাকে 
মুয়াযযিনের কণ্ঠে আল্লাহু আকবার। 
অবশেষে হযরত শাহ জালাল (র) সিলেটকে কেন্দ্র করে বাংলা ও আসামে ইসলাম 
প্রচারের একটি শক্তিশালী নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করেন। এ নেকটওয়ার্ক 
সুপরিকল্পিতভাবে কাজ করে বাংলা ও আসামে ইসলামকে একটি প্রতিষ্ঠিত শক্তি ও 
মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকারূগে গড়ে তোলেন । 

২. হযরত খান জাহান আলী ওরফে উলুম খান-ই-জাহান (র) (১৩৭৯-১৪৫৯) : 
বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে ইসলাম প্রচার, ইসলামী ভাবধারার প্রচলন, ইসলামী সমাজ 
প্রতিষ্ঠা এবং ইসলামী শিক্ষা সংস্কৃতি বিকাশে হযরত খান জাহান আলী (র)-এর 
অবদান অত্যধিক তিনি একজন সুফী সাধক, সুশাসক এবং একজন বিশিষ্ট ইসলাম 
ধর্ম প্রচারক ছিলেন। তিনি বর্তমান খুলনা ও যশোর অঞ্চলে ইসলাম প্রচার ও প্রসার 
করে ইসলামের পরিধি প্রসারিত করে গিয়েছেন। 
তিনি পারস্য দেশীয় একজন মুসলিম ছিলেন। আবার কেউ কেউ মত প্রকাশ করেন 
যে, তিনি আরবের ইয়েমেন প্রদেশের অধিবাসী ছিলেন। ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রভৃতি 
উপলক্ষে দিল্লীতে এসে তার দক্ষতা ও কর্ম কৌশলতা বলে তৎকালীন দিল্লীর 
সুলতানের প্রধান সেনাপাতির পদ লাভ করেছিলেন । বাংলাদেশে আগমন করে তিনি 
প্রথমে ‘বার বাজারে' তার আস্তানা প্রতিষ্ঠা করেন। ঘোড়া দিঘির পূর্ব পারে হযরত 
খান জাহান আলী (র)-এর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি ষাট গম্বুজ মসজিদ অবস্থিত । এর দৈর্ঘ্য 
১৬০ ফুট এবং প্রস্থ ১০৮ ফুট । আর গম্বুজের উচ্চতা ২২ ফুট। 
ষাট গন্বজের চার কোণে চারটি মিনার এবং মিনারে ঘুরানো সিড়ি আছে। এই 
অক্টালিকার মিনারে দীড়িয়ে তৎকালে আযান দেওয়া হতো । এর চারদিকে মসজিদের 
দরবার কক্ষ এবং ইলম শিক্ষার কাজও একই সঙ্গে চলত ৷ অসংখ্য ছাত্র ও মুরিদগণ 
এই ষাট গম্বুজ মসজিদে বসে দৈনন্দিন ধর্ম বিষয়ে আলোচনা করতেন। তিনি ১৪৫৯ 
খ্রিস্টাব্দের ২৩ অক্টোবর ইন্তেকাল করেন । বাগেরহাটে তার সমাধি অবস্থিত ৷ 
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৩. হাজী শরীয়তউল্লাহ (র) (১৭৮১-১৮৪৩) : হযরত শাহ ফরিদের অপর উল্লেশবযোগ্য 


নাম হলো মাওলানা হাজী শরীয়তউল্লাহ (র)। তিনি অপেক্ষাকৃত আধুনিককালের 
মানুষ । তিনি ১৭৮০ সালে ফরিদপুর জেলার শামাইল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার 
পিতার নাম আব্দুল জলিল তালুকদার । প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি কলকাতা যান 
এবং পরবর্তীতে উচ্চ শিক্ষার জন্য মক্কা শরীফ যান। দীর্ঘ বিশ বছর মক্কা শরীফে 
শিক্ষালাভ করে তিনি দেশে ফিরে আসেন এবং মুসলিম সমাজের সমস্ত বিদয়াত ও 
কুসংস্কার দূর করার বাসনায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি পীর পূজা, কবর পূজা 
প্রভৃতির বিরুদ্ধে ঘোর আন্দোলন শুরু করেন। তার অক্লান্ত পরিশ্রম ও একনিষ্ঠ 
সাধনায় কুসংস্কারাচ্ছন্ন মুসলিমদের মধ্যে এক নব জাগরণের সাড়া পড়ে এবং 
বাংলাদেশে ইসলাম পুনরুজ্জীবিত হয়। সুতরাং বাঙালি মুসলিমদের জাতীয় জীবন 
পুনরুজ্জীবিত করার ক্ষেত্রে হাজী শরীয়ত উল্লাহ সাহেবের অবদান অসামান্য । 
কুসংস্কারাচ্ছন্ন মুসলিমদের ইসলামের পথে ফিরিয়ে আনার জন্য তার চেষ্টার কোনো 
অন্ত ছিলো না। শিষ্যদের ফরায়েজী নিয়ম-কানুন পালন করার বিষয়ে হাজী সাহেব 
তাদের উপদেশ দেন। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনকে সক্রিয় করতে তার ফরায়েজী 
আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে । তিনি ১৮৪৩ সালে ইন্তেকাল করেন। 

১ মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (র) (১৮৯৫-১৯৬৮) : মাওলানা শামছুল হক 
ফরিদপুরী (র) ১৮৯৫ খ্রি. গোপালগঞ্জ জেলার গওহরডাঙ্গা গ্রামে জন্মঘহণ করেন। 
মরহুম মাওলানা ফরিদপুরী বাগেরহাটে গজালিয়া মাদরাসা, বড় কাটরা মাদরাসা, 
গওহর ডাঙ্গা মাদরাসা ও লালবাগে জামেয়া কুরআনিয়া আরাবিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়াও 
তিনি দেশের বিভিন্ন স্থানে মসজিদ, মক্তব, হেফজখানা ও এতিমখানা প্রতিষ্ঠা করেন। 
পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার পর ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণয়নে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা 
রাখেন। তিনি সেই শ্রেষ্ঠ ৩১ আলেমের অন্যতম ছিলেন, যারা ইসলামী শাসনতন্ত্রের 
২২ দ্বীনি মূলনীতি প্রণয়ন করেন। পাক সরকারের শিক্ষা কমিশন মাদরাসা শিক্ষাকে 
অর্থের অপচয় হিসেবে গণ্য করলে, তিনি তার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলেন। 
ফলে সরকার উক্ত কমিশন বাতিল করতে বাধ্য হয়। ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠার জন্য গঠিত ১১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির তিনি অন্যতম সদস্য ছিলেন। 
খ্রিস্টান মিশনারিদের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে বই পুস্তক লিখে, প্রকাশ্যে বক্তৃতা দিয়ে, 
ব্যাপক সভাসমিতি করে এবং আঞ্জুমানে তাবলীগুল কুরআন কমিটি গঠন করে তাদের 
সনের নিরাকার জলা তে রণ রাম নদ 
হয়ে যায়। 

সাদর দিনা ও রাধার দিলা যারে আর ভাং যাপিত চিরি রাজা 
নির্দেশনা প্রদান করেন। বাংলা ভাষায় তিনি অর্ধশতকেরও বেশি কিতাব লিখেছেন। 
দেশের অসংখ্য মানুষের কাছে কুরআন হাদীসের জ্ঞান প্রসারে বিশেষ অবদান রাখার 
জন্য তাকে 'কুরআন শিক্ষা সোসাইটি গ্যাওয়ার্ড-২০০৪' প্রদান করা হয়। ১৯৬৯ খর. 
২১ জানুয়ারি তিনি দেহত্যাগ করেন। 
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€. মাওলানা নেসার উদ্দীন আহমাদ (র) (১৮৭২-১৯৫২ খ্রি.) : শর্ষিনার প্রসিদ্ধ পীর ও 
সুফী সাধক' মাওলানা শাহ নেসার উদ্দীন আহমাদ' (র) ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে জনুগ্হণ 
করেন। তার পিতার নাম মুনশী সদরুদ্দীন আহমাদ এবং মাতা ছিলেন এক উন্নতমনা 
নেকবখত মহিলা । পীর সাহেবের বাল্যশিক্ষা গ্রামেই হয়। তখন থেকেই তিনি সহজ 
সরল, সুবোধ ও ধর্মভীরু বলে পরিচিত হয়েছিলেন । মাত্র ১৪ বছর বয়সে তিনি 
পিতৃহীন হন। মহীয়সী জননীর দৃঢ়তায় বালক নেসার উদ্দীন ইলম শিখতে বিদেশে 
হুগলিতে গেলেন। হুগলি মাদরাসায় পড়ার সময় তিনি বাংলার শ্রেষ্ঠ মুর্শিদ ফুরফুরার 
প্রখ্যাত সুফী সাধক হযরত মুহাম্মাদ আবু বকর সিদ্দীকী (র)-এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। 
শর্ষিনার পীর সাহেব দেশের অভ্যন্তরীণ অবস্থান দেখে চিন্তিত হলেন। মুসলিম সমাজ 
নানা অশিক্ষা কুশিক্ষা ও অনৈসলামিক আচারে ডুবতে বসেছিল । মামলা মকদ্দমা, 
দলাদলি, হিংসা বিদ্বেষ এসব তাদের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাড়ায় । 
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- ছিলো না। কেউ জুমার নামায পড়তেন না। পীর সাহেব স্বীয় নির্দেশ 
অনুসারে জুমার নামায পড়বার সংকল্প ঘোষণা করেন। কেবল জুমার নামাজ পড়ার 
জন্যই নয়, আল্লাহ তায়ালাকে চেনার জন্যে এবং ইসলামকে সত্যিকারভাবে জানবার 
জন্যেও ইলমে দ্বীন শিখতে হবে। তাই তিনি মাদরাসা প্রতিষ্ঠার সংকল্প করেন। 
জীবনের সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর তিনি দ্বীনি ইলম শিক্ষার উপযোগী মাদরাসা ও অন্যান্য 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য অর্থ ব্যয় করেছেন। ফলে  শর্ষিনা আলিয়া মাদরাসার. ন্যায় 
ইলমের একটি অদ্বিতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। তার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে 
বাংলাদেশের প্রায় সকল জেলায় নেসারিয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। শিক্ষা ক্ষেত্রে তার 
অবদান বাংলার সর্বস্তরের মানুষের হৃদয় মনে চিরকাল অমর হয়ে থাকবে । তিনি 
১৯৫২ সালে অসংখ্য গুণগ্ৰাহী ও ভক্তবৃন্দ রেখে পরকালের পথে পাড়ি জমান। 

৬, আলাউদ্দীন হোসাইন শাহ : আলাউদ্দীন হোসাইন শাহ ইবনে সাইয়েদ আশরাফ মক্কী 
হিজরী ৯০০ সন থেকে ৯২৪ সন পর্যন্ত বঙ্গদেশে রাজত্ব করেন। তার শাসনামলে 
কুরআন ও হাদীস শিক্ষার ব্যাপক প্রচলন করার ব্যাপারে তার অবদান অনস্থীকার্য। 
তিনি ইসলামী জ্ঞানবিজ্ঞানে পারদর্শী লোকদেরকে তার রাজ্যে আসার ও বসবাস 
করার আহ্বান_জানান। তিনি হিজরী ৯০৭ সনে তৎকালীন গৌঁড়স্থ গুরবায়ে শহীদ 
নামক স্থানে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়া পাখুয়াতে তিনি একটি কলেজ 
স্থাপন করেন। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইসলামের সকল মৌলিক বিষয়ের শিক্ষাদান 
করা হতো । তারই শাসনামলে মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াজদান বখশ সহীহ বুখারীকে তিন 
খণ্ডে সংকলন করেন। 

৭. মুহাদ্দিস শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা : মুহাদ্দিস শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা (র) হিজরী 
সপ্তম শতকে ঢাকা জেলাধীন সোনারগাও আগমন করেন এবং এখানে ইসলাম প্রচার 
প্রসারের লক্ষ্যে ইলমে হাদীস শিক্ষাদানে ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ফলে 
সোনারগাঁও ইলমে হাদীসের একটি শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়। পূর্ব বাংলার রাজধানী 
হিসেবে তখন সোনারগায়ে বহুসংখ্যক ইসলাম প্রচারক হাদীসের শিক্ষা নিতে সমবেত 
হন। ফলে এ স্থানের বহুলোক ইলমে হাদীস শিক্ষালাভ করে পারদর্শিতা অর্জন 
করেন। তখন সে অঞ্চলে হাদীসচর্চার এতই ব্যাপকতা ছিল যে, হাদীসচর্চার কেন্দ্র 
হিসেবে বহু মসজিদ ও খানকা নির্মাণ করা হয়। সকল মসজিদ ও খানকায় প্রতিনিয়ত 
সাধারণ মানুষ উপস্থিত হয়ে ইসলামের মর্মবাণী শোনার জন্য উপস্থিত হতো । 
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শাহ বদরুদ্দীন বদরে আলম জাহেদী : তিনি হযরত শিহাবুদ্ীন ইমাম মক্কীর বংশধর । 
তার পিতা তার প্রতি দক্ষিণ পূর্ব বঙ্গে ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব অর্পণ করলে তিনি 
অসংখ্য সহচরসহ চট্টগ্রামে আগমন করেন এবং তথায় ইসলামের আলো বিস্তার 
করেন। মুসলিমগণের মাঝে তিনি ইলমে হাদীসের জ্যোতি ছড়িয়ে দেন। 


. সৈয়দ আলী বাগদাদী : তিনি একশ জন সহচরসহ ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে তুঘলক 


রাজত্বের শেষের দিকে বাগদাদ হতে ভারতে আগমন করেন। তিনি কিছুকাল দিল্লী 
অবস্থান করেন এবং তথায় সৈয়দ রাজতৃ শুরু হলে সৈয়দ রাজবংশে বিবাহ করেন। 
রাজ দরবার হতে বাংলার ফরিদপুর জেলার ঢোল সমুদ্র নামক স্থানে ১২ হাজার বিঘা 
লা-খেরাজ জমি প্রাপ্ত হয়ে তিনি বাংলায় আগমন করেন। দীর্ঘকাল ইসলাম প্রচার 
প্রসার শেষে ঢাকার মিরপুরে ইন্তেকাল করেন। 


. মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী : মাওলানা কারামত আলী (র) তার মুরশিদ সাইয়েদ 


আহমাদ বেরলভী (র)-এর সঙ্গে জেহাদে অংশগ্রহণের ইচ্ছা পোষণ করলে তিনি তার 
বিদ্বান ও কর্মঠ যুবক এ অনুসারীকে বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের জন্য যোগ্য বলে 
বিবেচনা করেন। অতঃপর ১৮২২ সালে তিনি সর্বপ্রথম একাকী বাংলাদেশে আগমন 
করেন। ইসলামের সঠিক আকিদা ও বিশ্বাস ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে তার এ আগমন 
এদেশের ইসলাম প্রচারের ইতিহাসে স্মরণীয় অধ্যায়ের সুচনা করে। 

মুরাদুল মুরিদীন গ্রন্থকারের বর্ণনা মতে, মাওলানা কারামত আলী (র) বজ্া নৌকায় 
আরোহণ করে পরিবার পরিজনসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় সফর করতেন। 
তিনি যেখানেই যেতেন সেখানেই মাদরাসা যসজিদ স্থাপনের চেষ্টা করতেন। এভাবে 
সারাদেশে অনেক মাদরাসা মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন তিনি। নোয়াখালীর কারামতিয়া 
মাদরাসা, রংপুরের কারামতিয়া আলিয়া মাদরাসা, যশোর জেলার মনোহরপুরে 
মাদরাসা-ই কারামতিয়া অদ্যারধি তার নামের স্মৃতি বহন করছে। 

তিনি বাংলাদেশে ইলমে দ্বীন ও ইলমে হাদীসের প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। প্রায় 
একান্ন বছরকাল এ কাজে ব্যাপৃত থেকে তিনি উত্তর বঙ্গের রংপুর জেলায় ইন্তেকাল করেন। 
মাওলানা ইমামুদ্দীন হাজীপুরী : তিনি শাহ আবদুল আযীয দেহলভী (র)-এর ছাত্র 
এবং সৈয়দ আহমাদ বেরলভী (র)-এর খলিফা ছিলেন। তিনি সৈয়দ আহমাদ (র)-এর 
সাথে পেশওয়ার জেহাদে যোগদান করেন । সৈয়দ আহমাদ (র)-এর শাহাদাতের পর 
তিনি রামপুর হয়ে নিজ জেলা নোয়াখালীতে প্রত্যাবর্তন করেন। এখানে তিনি জীবনের 
বাকি অংশ কুরআন ও হাদীসের চর্চা, প্রচার ও প্রসারে অতিবাহিত করেন। 
মাওলানা আবদুল কাদের সিলেটী : তিনি ছিলেন মাওলানা ইদরীস সিলেটীর পুত্র। 
তিনি একজন বিখ্যাত আলেম ও হাদীসবিশারদ ছিলেন । হাদীস বিষয়ে তার লিখিত 
বিভিন্ন কিতাব রয়েছে। 

মাওলানা হাফেয আহমাদ জৌনপুরী : তিনি কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 
একজন উঁচু স্তরের আলেম ও হাদীস বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তিনি তার গোটা জীবন 
বাংলাদেশে ইসলাম ও ইলমে হাদীসের প্রচারে ব্যয় করেন। 

মাওলানা ওয়াজীউল্লাহ সন্বীপী : তিনি চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 
মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্বীরি (র)-এর সাথে দেওবন্দে ইলমে হাদীসের শিক্ষাথহণ 
করেন। শিক্ষাপ্হণ শেষে তিনি নোয়াখালী আহমাদিয়া মাদরাসায় শিক্ষকতা করেন 
এবং সমথঘজীবন ইলমে হাদীসের প্রচার ও প্রসারে নিজেকে উৎসর্গ করেন। তিনি 
একজন জার সিসি ডর রসি জলে! 


www.ab 


NET. 


৮৮০ wise মি হো গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জ্ঞ 

১৫. মাওলানা আবদুল ওয়াহেদ চাটগামী : তিনি চট্টগ্রামের খরন্্ীপে এক সন্ত্ান্ত মুসলিম 
পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দারুল উলূম দেওবন্দের প্রথম যুগে মাওলানা 
ইয়াকুব নানুতবী প্রমুখ মুহাদ্দিসের নিকট ইলমে হাদীস শিক্ষা গ্রহণ করেন। পরে 
নিজ এলাকায় এসে মাওলানা আবদুল হামীদসহ কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তির 
সহযোগিতায় ১৯০১ সালে হাটহাজারীতে “মঈনুল ইসলাম' নামে একটি কওমী 
মাদরাসার ভিত্তি প্রস্থর স্থাপন ও প্রতিষ্ঠা করেন। মাদরাসাটিতে তিনি ইলমে 
হাদীসসহ বিভিন্ন বিষয়ে পাঠদান করতেন । পরে ১৯০৮ সালে মাদরাসাটিকে তিনি 
দাওয়ায়ে হাদীস স্তরে উন্নীত করেন। 

১৬. ফুরফুরীর পীর আবু বকর সিদ্দিকী (র) : অবিভক্ত বাংলায় ইসলাম প্রচার প্রসার, ও 
সংস্কার ও শিক্ষার সম্প্রসারণে ফুরফুরা পীর আবু বকর সিদ্দিকী (র)-এর অবদান 
স্মরণীয় হয়ে থাকবে । মুসলিমদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি যথেষ্ট প্রচেষ্টা 
চালিয়ে ছিলেন। তিনি মাদরাসার পাঠ্যতালিকার সংস্কার ও যুগোপযোগীন্*সিলেবাস 
প্রণয়নের দাবি জানান। তিনি বাস্তবমুখী শিক্ষা গ্রহণের জন্য ইংরেজি ভাষা শিক্ষা ও 
এর গুরুত্ব উপলব্ধির প্রতি মুসলিম উম্মাহকে উদাত্ত আহ্বান জানান । তার প্রচেষ্টায় 


বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রায় ৮০০ মাদারাসা ও ১১০০.মসজিদ স্থাপিত হয়েছিল । 
১৭. হযরত বায়েজিদ বোস্তামী (র) : বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে ইসলাম প্রচার ও 
প্রসারে হযরত বায়েজিদ বোস্তামী (র)-এর. অবদান চির স্মরণীয় । তার পুরা নাম- 


সুলতান আরেফীন বুরহানুল মহাক্কেশী খলিফায়ে এলাহী আল্লামা হযরত বায়েজিদ 
বোস্তামী। শুধু চট্রগ্রামেই নয় তিনি মুসলিম জগতের একজন সুপরিচিত দরবেশ। 
চট্টগ্রাম ছাড়াও পার্শ্ববর্তী অন্যান্য জেলা অঞ্চলেও তিনি ইসলাম প্রচার করেছিলেন বলে 
জানা যায়। কথিত আছে যে, এই দরবেশ নবম শতাব্দীর শেষ ভাগে চট্টগ্রাম শহরের 
পাচ মাইল উত্তরে নাসিরাবাদের এক পর্বত চূড়ায় এসে পৌছেন। সেই সময় এ স্থান 
ছিল জঙ্গলাকীর্ণ। যাহোক বায়েজিদ বোস্তামী চট্টগ্রাম এসে ‘খানকা' প্রতিষ্ঠা করেন। 
তদানীন্তন সিন্ধুর সাথে তার সম্পর্ক ছিল অবিচ্ছেদ্য। তার উত্তাদ আবু আলী (র) 
ছিলেন সিন্ধু অধিবাসী । তিনি এই আবু আলীর নিকট থেকেই বৌদ্ধদেব ‘নির্বাণ’ 
মতবাদের অনুরূপ সুফি মতবাদ 'ফানাহ'র বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেন। সম্ভবত আবু 
আলীর নির্দেশ ও উপদেশক্রমেই তিনি চট্টগ্রাম অঞ্চলে ইসলাম প্রচারকল্পে আগমন 
করেছিলেন। নাসিরাবাদের পর্বত চূড়ায় একখণ্ড সমাধি প্রস্তর এখনো তার স্মৃতি বহন 
করছে। এই সমাধি প্রস্তরের নিকট একটি মসজিদ এখনো অক্ষতরূপে বর্তমান 
রয়েছে । দেশবিদেশের বহু পর্যটক ও ভক্ত মসজিদে নামায পড়ে থাকেন। বলাবাহুল্য, 
হযরত বায়েজিদ বোস্তামী (র)-এর মাযারের প্রস্তরফলকে কোনো শিলালিপি উৎকীর্ণ 
হয়নি । যতদুর মনে হয়, মসজিদটি মুঘল আমলে নির্মিত। 
১৮. মাওলানা আতহার আলী (রর) (১৮৯১-১৯৭৬ খ্রি.) : 

ইসলামী শিক্ষার প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে স্বনামধন্য এক ব্যক্তিত্ব ছিলেন মাওলানা 
আতহার আলী (র)। শিক্ষাজীবন সমাপনান্তে ইসলামী শিক্ষার প্রচার ও প্রসারের 
লক্ষ্যে শিক্ষকতা পেশায় নিযুক্ত হন। শুরু করেন নিজের মাতৃভূমি গোংগাদিয়ায় । 
এরপর সিলেটের প্রাচীন এতিহ্যবাহী মাদরাসা জংগীবাড়ি আলিয়া মাদরাসায় । 
পরবর্তীতে হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানবী (র)-এর আদেশে কিশোরগঞ্জে গমন 
করেন। দীর্ঘদিন এখানে দাওয়াত ও তাবলীগের দায়িত্ব পালন করেন। 
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তিনি হযরত নগর ঈদগাহের এবং শহিদী মসজিদের ইমাম ও খতিব হিসেবে নিযুক্ত 
ছিলেন। তার নিরলস প্রচেষ্টায় এমদাদুল উলূম মাদরাসা কিশোরগঞ্জ প্রতিষ্ঠা লাভ 
করে । রাজনৈতিক ময়দানেও তার অসামান্য ভূমিকা ছিল। তিনি জমিয়তে ওলামায়ে 
ইসলামের সেক্রেটারি জেনারেলের দায়িত পালন করেন। 

জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দ্বীনি শিক্ষার প্রচার ও প্রসারে নিয়োজিত থেকে এ মহান 
মনীষী ১৯৭৬ সালের ৬ অক্টোবর আল্লাহ তায়ালার দরবারে পাড়ি জমান। 

শাহ আবু জাফর মুহাম্মাদ ছালেহ (র) (১৯১৫ - ১৯৯০ খ্রি.) : 

শাহ আবু জাফর মুহাম্মাদ ছালেহ (র) ছিলেন ইসলামী শিক্ষা প্রসার ও প্রচারে 
নিবেদিতপ্রাণ। তিনি তার পিতার প্রতিষ্ঠিত মাদরাসাকে পর্যায়ক্রমে দেশের অন্যতম 
ইসলামী বিদ্যাপীঠে পরিণত করেন। বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এ 
মাদরাসাকে ছারছীনা দারুসসুন্নাত আলিয়া মাদরাসা হিসেকে উন্নীত করেন। কামিল 
শ্রেণিতে চারটি বিভাগ হাদীস, তাফসীর, আদব, ফিকাহ বিভাগ চালু করা হয়। 
বিশ্ববিদ্যালয় মানের এ মাদরাসায় দেশ বিদেশের হাজার হাজার ছাত্র অধ্যয়নের 


- সুযোগ সৃষ্টি করায় শাহ আবু জাফর মুহাম্মাদ ছালেহ (র) অক্লান্ত পরিশ্রম ও স্বীয় 


২১. 


সাধনাকে নিয়োজিত করেন। সুরম্যভবন ও নানা বিভাগ দ্বারা সুদর্শনীয় মাদরাসা 
হিসেবে গড়ে তোলার জন্য তিনি ইন্তেকাল পর্যস্ত প্রচেষ্টা চালান। 

সারা বাংলাদেশে তিনি বহু মাদরাসা, মসজিদ, খানকাহ ও কুরআন শিক্ষার জন্য মক্তব 
প্রতিষ্ঠা করেন। তার তরীকার শাখা যেখানেই প্রতিষ্ঠা করেছেন সেখানেই তিনি 
ঘটানোর ব্যবস্থা করেন। 

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মাদরাসা. শিক্ষা বোর্ডের স্বায়ত্তশাসন, স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী 
মাদরাসা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তার অবদান অতুলনীয় । 

শাহ আবু জাফর (র) সারা জীবন শিক্ষার জন্য মনেপ্রাণে কাজ করেছেন; বিশেষ করে 
ইসলামী শিক্ষার প্রচার, প্রসার এবং উন্নয়নে তার অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। 
১৯৮০ সালে জাতির এ গর্বিত সম্তানকে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট স্বাধীনতা পুরস্কার প্রদান করেন। 


. মওলানা আকরাম খা (১৮৬৮ - ১৯৬৮ খ্রি.) : 


অর্ধ ডজন সাপ্তাহিক, মাসিক, পাক্ষিক ও দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক ছিলেন 
মাওলানা আকরাম খা (র)। দৈনিক আজাদ এবং মাসিক মোহাম্মাদী পত্রিকায় তিনি 
অনবরত ইসলামী শিক্ষা সংস্কৃতিকে নিজস্ব ভাবধারায় পরিচালনায় বিরাট ভূমিকা রাখেন। 
মওলানা মুহাম্মাদ উল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর (র) (১৮৯৪ - ১৯৮৭ খি.) : 

বিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষার সেবক, পৃষ্ঠপোপষক এবং প্রচারক 
হিসেবে মওলানা মুহাম্মাদ উল্লাহ হাফেজ্জী হুজুরের নাম সুপ্রসিদ্ধ । বাংলাদেশ তথা 
গোটা উপমহাশে জুড়েছিল তার কর্মময় জীবন। কর্মজীবনের পুরোটাই তিনি ইসলামী 
শিক্ষা ও সংস্কৃতির সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত একদিনের জন্যও 
তিনি ইসলামী শিক্ষা থেকে পৃথক থাকেননি । যুগশ্রেষ্ঠ এই জ্ঞান তাপসের বর্ণাঢ্য জীবন 
সত্যিকারার্থে শিক্ষা বিস্তারের উজ্জল নিদর্শন। “আলেম ও আবেদ’ হিসেবে তিনি 
জীবনে প্রতি মুহূর্তে মওলানা আশরাফ আলী থানবী (র) ও সৈয়দ আহমাদ বেরলবী 
(র)-এর সুযোগ্য উত্তরসূরি ছিলেন. 


৮৭২ _______ ৬৭৬২ ফাল ঝ্নাতকাগাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 
এ তিন শতকে যেসব প্রচারক উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছিলেন, তাদের মধ্যে শায়খ 
আনোয়ার শহীদ, শায়খ যয়নুদ্দীন বাগদাদী, শায়খ বদরুল ইসলাম শহীদ, শাহ শরীফ 
জিন্দানী, শাহ মজলিস, শায়খ ইমামুদ্দীন মানিকপুরী, মাখদুয় শাহ জহীকুদ্দীন মুবারক 
গাজী, শাহ আলী বাগদাদী, শাহ আদম কাশমিরী, হাজী বাহরাম সাফা, সাইয়েদ আবদুল 
খালেক বুখারী, মাওলানা শাহ আবদুর রহীম শহীদ প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

উপসংহার : পরিশেষে মন্তব্য করা যায়, বাংলার মাটি ইসলামের এক দুর্জয় ঘাটি। সহসব 

বছরের ব্রাহ্মণ্যবাদী তাগুতি শোষণের বেড়াজাল ভেঙে এদেশের লক্ষ-কোটি মুক্তিকামী 
মানুষ ইসলামের সাম্যবাদী শাশ্বত সত্যের পতাকাতলে আশ্রয় গ্রহণ করে । মুসলিম শাসক 

ও প্রচারকদের উদারতা, সাম্যবাদী আদর্শের বাস্তব উপস্থাপনা এবং ইসলামী আদর্শের 

সৌন্দর্যে অনুপ্রাণিত হয়ে এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে । ফলে বাংলাদেশ 

হয়ে ওঠে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম রাষ্ট্র । এতিহাসিক স্টেপলটন (51%10191)-এর ভাষায় The 


period was one of active expansion of Muslim dominion in Senegal and the 
adjacent countries. 
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চ পরশ: ৫৩ ॥॥ কখন কিভাবে বাংলাদেশে ইসলামের আগমন ঘটেছে? বাংলাদেশে 
ইসলাম প্রসারে ইসলামী দাঈপণের ভূমিকা বর্ণনা কর _........... 


উৎসভূমি মরু আরব হতে কয়েক সহস্র মাইল দূরে হলেও এটি বর্তমান বিশ্বের তৃতীয় 
বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র । ব্রাহ্মণ্যবাদী জাহেলিয়াতের শোষণ, নির্যাতন ও নিশ্পেষণের সমাপ্তি 
ঘটিয়ে দাওয়াতে দ্বীনের শঙ্কাহীন নকীবেরা এদেশে ইসলামের প্রচার প্রসার ঘটিয়েছিলেন। 
বর্ণবাদী হিন্দুদের মিথ্যা অহমিকার ফানুস গুঁড়িয়ে দিয়ে এদেশের লক্ষ-কোটি মুক্তিপাগল 
মানুষ ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল সেদিন। তাদের ব্যাপক 
অংশগ্রহণের ফল আজকের এই সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম বাংলাদেশ । 
৩ বাংলাদেশে ইসলামের আগমনের ঘটনা : ভারতবর্ষে মুসলিম অবস্থানের প্রামাণ্যতার মূল 
এতিহাসিক উৎস ছয়টি। যথা : ১. মুদ্রা, ২. শিলালিপি, ৩. স্মৃতিসৌধ, অ্রালিকা বা 
মসজিদ, ৪. এঁতিহাসিক সাহিত্য, ৫. রাজকীয় দলীলপত্র, ৬. ভিনদেশী পর্যটকদের 
বিবরণ। উৎসের ভিত্তিতে নির্ণিত বাংলাদেশে ইসলামের আগমন ও প্রসারের ইতিহাস নিম্নে 
তুলে ধরা হলো। 
রাজা ভোজ এ উপমহাদেশের প্রথম মুসলিম : ১৪ রজব ৬১৭ খ্রিস্টাব্দে বৃহস্পতিবার 
প্রিয়নবী (স)-এর আসুলের ইশারায় চাদ দু'ভাগ হতে দেখে রাজা ভোজ মুসলিম হয়ে 
আবদুল্লাহ নাম ধারণ করেন এবং ইনিই ভারতীয় সর্বপ্রথম মুসলিম । এতে বোঝা যায়, 
প্রিয়নবী (স)-এর জীবদ্দশায়ই উপমহাদেশে ইসলাম প্রচার শুরু হয়। 
১, বাংলাদেশে প্রথম ইসলামের আগমনের সময় : রাসূলুল্লাহ (স)-এর সময়েই হযরত 
খাদিজা (রা)-এর বাণিজ্যিক জাহাজ বাংলার চট্টগ্রামে নোঙ্গর করে । এছাড়া অন্যান্য 
আরব বণিকদের সাথে সন্বীপের বণিকদের সম্পর্কের ইতিহাস ও বঙ্গোপসাগরের 
মেঘনার মোহনায় আরবীয় ইরানী ও আবিসিনীয় মুসলিমদের ব্যান্তী এবং মাবত-ই-গাং 


হুর উসূলুদ দাওয়াহ কল ৮৭৩ 
থেকে চট্টগ্রাম নামকরণসহ দক্ষিণ আরবের সাবা জাতি ঢাকার অদূরে বসতি গড়লে 
সেখানকার সাভার নামকরণের মাঝেই বাংলাদেশে প্রথম আরব উপস্থিতির প্রমাণ 
মিলে । এছাড়াও খলিফা হারুন-অর-রশিদ-এর আমলের একটি মুদ্বা (১৭৬ হিজরী 
মোতাবেক ৭৮৮ খ্রিস্টাব্দ) রাজশাহী জেলার পাহাড়পুরে ধ্বংসস্তুপের মধ্যে পাওয়া 
এবং কুমিল্লার ময়নামতি ধ্বংসন্ত্রপের মধ্যে আরও কিছু আরবীয় মুদ্রা পাওয়াটাই প্রমাণ 
করে যে, আরবদের বাংলাদেশে আগমন ঘটেছিল বহুকাল পূর্বেই । এছাড়াও তৃতীয় 
হিজরী ৬২৬ খ্রিস্টাব্দে বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু ওয়াক্কাস (রা) ইসলাম প্রচারের 
জন্য চীনে যাওয়ার পথে কিছুকাল রংপুর এলাকায় অবস্থান করে ইসলাম প্রচার 
করেন। পরবর্তী সময়েও অসংখ্য পীর দরবেশের পদস্পর্শে এদেশে ইসলামের সুদৃঢ় 
ভিত্তি রচিত হয়। 

২. বাংলাদেশে প্রথম মসজিদ : বাংলাদেশে ইসলাম ও মুসলিমদ্রে আগমনের প্রারম্ভিক 
ইতিহাসে কালের সাক্ষী হয়ে আছে রংপুরের ৪৮ কি.মি. দূরে লালমনির হাট জেলার 
পঞ্চগ্রাম ইউনিয়নের বড়ঘাড়িত রামদাস মৌজার মসতার পাড় নামক স্থানে আবিষ্কৃত 
_ মসজিদ স্থাপত্যের নির্দশন ৷ যা ৬৯ হিজরিতে (আনুমানিক ৬৯২ খ্রি.) নির্মিত একটি মসজিদ । 

৩. মসজিদ আবিষ্কারের ঘটনা : এই মসতার পাড় স্থানটি বহুকাল ধরে ৭/৮টি উচু মাটির 
টিলা ও জঙ্গল দ্বারা আবৃত ছিল। যার স্থানীয় নাম “মজদের আড়া"। স্থানীয় ভাষায় 
'আড়া” অর্থ- জঙ্গলময় স্থান। এতদিন কেউ হিংসু জীবজন্ত, সাপবিচ্ছর ভয়ে ভেতরে 
প্রবশে করতো না। ১৯৮৭ সালে জমির মালিক তা আবাদযোগ্য করার ব্যবস্থা গ্রহণ 
করলেন, তখন জঙ্গল পরিষ্কার করতে গিয়ে বেরিয়ে আসে প্রাচীনকালের তৈরি ইট, 
যাতে ছিল ফুল আকা । আর মাটি ও ইট সরাতে সরাতে পূর্ণ একটি মসজিদের ভিত 
খুঁজে পাওয়া গেল। এর মধ্যে ৬ % ৬ * ২ সাইজের একটি শিলালিপি পাওয়া যায়, 
যার মধ্যে স্পষ্টাক্ষরে আরবিতে লেখা আছে *লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, 
হিজরি ৬৯ সাল ।' আরও খননের পর মসজিদের মেহরাব এবং মসজিদসংলগ্ন ঈদগাহ 
মাঠ ও ইমাম সাহেব যে স্থানে খোতবা পাঠ করতেন, তাও আবিষ্কৃত হয়। তখন 
থেকেই এলাকার লোকজন এ স্থানে টিন দিয়ে একটি সাধারণ ছোটোখাট মসজিদ তৈরি 
করে নামাজ পড়ে আসছেন । তারা মসজিদটির নাম দিয়েছেন 'হারানো মসজিদ’ । 
তাই এটা বলা যেতে পারে যে, আরব থেকে আগত মুসলিম ৬৯ হিজরিতে এ 
এলাকায় বসবাস করেছিলেন এবং নিজেদের ধর্মীয় প্রয়োজনে মসজিদও তৈরি 
করেছিলেন। এঁতিহাসিকদের জন্য মসজিদটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ । কেননা আরবদের সিন্ধু 
বিজয়সহ পাক-ভারত উপমহাদেশে মুসলিম এঁতিহ্য বিশেষত বালাদেশের উত্তরাঞ্চলে 
মুসলিম ইতিহাস ও এতিহ্যের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে এ আবিষ্কার । কারণ এতদিন 
পর্যন্ত ধারণা করা হতো যে, শুধুমাত্র বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলেই প্রাচীনকালে 
আরবদের আগমন ঘটেছিল এবং তা খুব বেশি অতীত হলে খ্রিস্টীয় অষ্টম বা নবম 
শতকে; কিন্তু লালমনিরহাটে আবিষ্কৃত ৬৯ হিজরির (আনুমানিক ৬৯২ খ্রি.) “হারানো 
মসজিদ’ তার জাজ্ল্যমান প্রমাণ নিয়ে সে ধারণাকে নতুনভাবে বিশ্লেষণের দাবি 
জানাচ্ছে। সত্য বলতে কী, অষ্টম হিজরিতে ক্যান্টন থেকে চীনের রাজা তাইশাং 
হযরত আবু কাবশা (রা)-এর মারফত ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং দক্ষিণ-পূর্ব 
এশিয়ায়ও সাহাবায়ে কেরাম ইসলামের আলো নিয়ে এসেছিলেন । গুজরাটের রাজা 


এ ফাযিল ॥ উসৃলুল ফিকহ ও দাওয়াহ [দ্বিতীয় বর্ষ) ৯২৯ NH 
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ভোজের কাছে সাহাবায়ে কেরাম এসেছিলেন। ক্যারালার রাজা চেরুমল-পেরুমলও 
সাহাবাদের হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন । কাজেই সেদিক থেকে বিচার করলে ৬৯ 
হিজরিতে বাংলাদেশে মসজিদ নির্মিত হওয়া বিচিত্র কোনো ঘটনা নয়। 

8. বণিকদের মাধ্যমে ইসলাম প্রচার : বাংলাদেশে ইসলাম আগমনের সর্বাধিক 
উল্লেখযোগ্য পথ হচ্ছে চট্টগ্রাম বাণিজ্য পথ। এঁতিহাসিক এলফিনস্টোনের মতে, 
হযরত ইউসুফ (আ)-এর সময় হতে আরব বণিকগণ সমুদ্রপথে এদেশে আগমন 
. করতো! রাসূলুল্লাহ (স) ও তার কাছাকাছি সময়ে বেশ কয়েকজন সাহাবী এবং 
তাবেয়ী ইসলাম প্রচারের উদ্দেশে চট্টগ্রামের পথে এদেশে প্রবেশ করেন। মাওলানা 
মুহিউদ্দীন খান উল্লেখ করেন, তাঁদের মধ্যে হযরত মুহাইমিন সন্্ীপে স্থায়ীভাবে 
বসবাস করে ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করেন। 

৫. অষ্টম ও দশম শতকে ইসলাম প্রচার : এ সময় স্থল ও নৌপথে বাংলাদেশে বহুসংখ্যক 
যুবাপ্লিগের আগমন ঘটে ৷ তৎকালীন বাংলাদেশ ছিল ব্রাহ্মণ্যবাদী বর্ণ ও *্রণিপ্রথার 
কালো অধ্যায় কবলিত । মুসলিম মুবাল্লিগদের ইসলামের সাম্যবাদী আদর্শ উপস্থাপনে 
এবং তাদের ব্যক্তিগত চরিত্র মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে বহুসংখ্যক লোক ইসলাম গ্রহণ করতে 
থাকে । এ সময়ের উল্লেখযোগ্য কয়েকজন মুবাল্লিগ হলেন_ 

ক. সুলতান বায়েজিদ বোস্তামী (র) : তিনি সম্ভৱত নবম শতাব্দীতে চট্টগ্রামে আগমন 
করেন এবং এখানেই ইসলাম প্রচারে ব্রত হন. তার মৃত্যু হয় ৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে । 

খ. শাহ সুলতান মাহী সওয়ার : তিনি ১০৪৭ খ্রিস্টাব্দে বগুড়া এলাকায় আগমন 
করেন। বগুড়া জেলার মহাস্থানগড়ে তার মাজার অবস্থিত। 

- গ. শাহ মুহাম্মাদ সুলতান রুমি : তার আগমনকাল ১০৫৩ খ্রিস্টাব্দ । তিনি নেত্রকোণায় 
ইসলাম প্রচার করেন। নেত্রকোণা জেলার মদনপুরে তার মাজার রয়েছে। 

৬. মুসলিম শাসনের প্রাক্কালে ইসলাম প্রচার : ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে ইষলাম 
রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে; কিন্তু ইতোমধ্যে এতদঞ্চলে ইসলাম প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র 
তৈরি হয়। এ সময় আরব, ইয়েমেন, ইরাক, ইরান প্রভৃতি দেশের বহুসংখ্যক ইসলাম 
প্রচারক এদেশে আগমন করেন। তাদের নিরলস প্রচেষ্টায় এদেশের জনমানুষের 
মনমগজে ইসলাম একটি ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে। একাদশ থেকে দ্বাদশ 
শতাব্দীর প্রথম পর্যায় ইসলাম প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত যেসব মুবাল্লিগ, সুফিসাধক এদেশে 
ইসলাম প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেন, তাদের কয়েকজনের নাম নিম্নরূপ- 

ক. বাবা আদম শহীদ : তিনি ছিলেন মুজাহিদ ও মুবাল্লিগ । জনৈক হজ্জযাত্রীর নিকট গরু 
কুরবানির অপরাধে বল্লাল সেন কর্তৃক নির্যাতনের কাহিনী শুনে তিনি পাচ হাজার 


সঙ্গীসহ মক্কা শরীফ হতে বাংলাদেশে আগমন করেন (১১৫৮-১১৫৯ খ্রিস্টাব্দে) ৷ 
বল্লাল সেনের সাথে যুদ্ধে বাবা আদম শাহাদাত বরণ করলেও তার কয়েক হাজার 
সাথি এদেশে ইসলাম প্রচারে নিয়োজিত থাকেন। 


খ. মাখদুম শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিজী : লক্ষণ সেনের শাসনামলে (১১৭৯-১২০১ 
খ্রিস্টাব্দে) তিনি এদেশে আগমন করেন এবং উত্তরবঙ্গে ইসলাম প্রচার করেন। 

গ. মাথদুম শাহ রূপোশ : তিনি ১১৮৪ খ্রিস্টাব্দে এদেশে আগমন করেন এবং রাজশাহী 
এলাকায় ইসলাম প্রচার করেন। 
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ঘ. শাহ নেয়ামতুল্লাহ বুতশিকান : তিনি ১২০১ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশে আগমন করেন 
এবং ঢাকায় ইসলাম প্রচার করেন। 

৭. ত্রয়োদশ শতক হতে পরবর্তী পাচশ বছর ইসলাম প্রচার : 

ক. মুসলিম শাসনের ভিত্তি স্থাপন : ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারস্তেই এদেশে মুসলিম 
শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১২০১ খ্রিস্টাব্দে এখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মাদ বিন বখতিয়ার 
খিলজি বঙ্গ বিজয়ের মাধ্যমে এদেশে মুসলিম শাসনের সূচনা করেন। এ সময় 
থেকেই মূলত এদেশে ইসলামের ব্যাপক সম্প্রসারণ শুরু হয়। 

খ. ইসলাম প্রতিষ্ঠায় মুবাপ্লিগদের অগ্রণী ভূমিকা : ইসলামকে রাষ্ট্রীয়ভাবে 
প্রতিষ্ঠাকরণে মুবাল্লিগণ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। সুফি সাধক, পীর 
মাশায়েখ, ওলামায়ে কেরাম ও মুসলিম মুজাহিদগণ ইসলামের প্রচার প্রসার ও 
প্রতিষ্ঠায় বলিষ্ঠ নেতৃত প্রদান করেন। মুসলিমদের সংখ্যা বৃদ্ধি, ইসলামী সমাজ 
গঠন ও শক্তিশালী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় এসব মুবাল্লিগ, মুজাহিদ অক্লান্ত পরিশ্রম ও বাস্তব 
পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। | 

গ. অবহেলিত জনগণকে মুক্তির পথপ্রদর্শন : তৎকালীন বাংলার সমাজ ছিল বর্ণবাদী 
হিন্দু রাজাদের জুলুম ও শোষণে নিপীড়িত । মুসলিম মুবাল্লিগগণ নির্যাতিত 
মানবতার মুক্তি ও সার্বিক কল্যাণের পথপ্রদর্শন করেন। ইসলামের সাম্যবাদী 
আদর্শ তাদেরকে দারুণভাবে অনুপ্রাণিত করে। তাদের মাঝে শিক্ষা বিস্তার, 
নির্যাতিতদের সাহায্য ও আশ্রয়দান, সমাজে সমমর্যাদা প্রদান, তাদের সুখ দুঃখে 
অংশগ্রহণ ইত্যাদি কারণে এদেশের মানুষের নিকট ইসলাম হয়ে উঠে মুক্তির 
শাশ্বত রাজপথ । 

ঘ. এ পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য ইসলাম প্রচারকগণ : মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক 
যুগে এবং পরবর্তী কয়েক শতক অসংখ্য মুবাল্লিগ মুজাহিদ এদেশে ইসলামকে 
সুপ্রতিষ্ঠিত করার কাজে সর্বাত্মক ভূমিকা পালন করেন। এসব মহান ব্যক্তিত্বের 
উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন- শাহ তুর্কান শহীদ, তকীউদ্দীন আরবি, শায়খ 
খানজাহান আলী, শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা, শায়খ শরফুদ্দীন ইয়াহইয়া 
মানেরী, শায়খ আবদুল্লাহ কিরমানী, জাফর খান গাজী, উলুগে আজম, আমীর 
খান, সাইয়েদ আব্বাস আলী মাক্কী, শাহ বদরুদ্দীন, শাহ কামাল, শাহ মালেক 
ইয়েমেনী প্রমুখ । 

৩ বাংলাদেশে ইসলাম প্রসারে দাঈগণের ভূমিকা : বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার প্রসারের 
ইতিহাসে মধ্যপ্রাচ্য ও ভারতীয় উপমহাদেশসহ বাংলাদেশের প্রখ্যাত কয়েকজন পীর 
আউলিয়া ও মুহাদ্দিসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । নিম্নে এতিহাসিক প্রেক্ষাপটে 
কয়েকজন দাঈর অবদান আলোচনা করা হলো- 

১. হযরত শাহ জালাল ইয়েমেনির অবদান : হযরত শাহ জালাল (র) সুদূর আরবের 


ইয়েমেন থেকে ভারত উপমহাদেশে আগমন করে দিল্লীতে কিছুদিন অবস্থানের পর * 


বিহারের মধ্য দিয়ে বর্তমান বাংলাদশের সিলটের সম্তঘামে উপস্থিত হন। সে সময় 
আসাম ও বাংলার সন্ধিস্থলে বর্তমান সিলেট জেলা অবস্থিত ছিল। তৎকালীন সিলেটের 
রাজা গৌরগোবিন্দ মুসলিমগণের ওপর নির্যাতন শুরু করে। ঘটনার বিবরণ, 
বুরহানউদ্দীন নামে জনৈক মুসলিম তার পুত্রের জন্ম উপলক্ষে একটি গরু জবাই 


৮৭৬ লভাৰ ফাঁধিল সাতৰ গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ = 
করেন। ঘটনাক্রমে একটি চিল এক টুকরো গোশত নিয়ে রাজা গৌরগোবিন্দের মন্দিরে 
ফেলে । স্বৈরাচারী রাজা এতে রাগান্বিত হয়ে বুরহান উদ্দীনের শিশু পুত্রকে নির্মমভাবে 
হত্যা করে এবং ,বুরহানউদ্দীনের হাত কেটে নেয়ে । ফলে মুসলিমদের সাথে 
গৌরগোবিন্দের দ্রন্ব দানা বেঁধে ওঠে। গৌরগোবিন্দের মুসলিম নির্যাতনের বিষয়ে 
জানতে পেরে বাংলার তৎকালীন সুলতান ফিরোজ শাহ গৌরগোবিন্দের বিরুদ্ধে 
সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন; কিন্তু প্রথম অভিযানে ব্যর্থ হয়ে ফিরোজ শাহ সিকান্দার 
শাহের সহযোগিতা নিয়ে নাসিরউদ্দীন নামের একজন সেনাপতিকে তার বিরুদ্ধে প্রেরণ 
করেন। এ সময় হযরত শাহ জালাল (র) তার সেনাবাহিনীসহ সোনারগীয়ে অবস্থান 
করছিলেন। এ উভয় বাহিনী শাহ জালাল (র)-এর নেতৃত্বে গৌরগোবিন্দের বিরুদ্ধে 
অগ্রসর হয়। 
সিলেটের পথে অগ্রসর হয়ে পথিমধ্যে বারাক নদীর তীরে উপনীত হন হযরত শাহ 
জালাল (র)-এর নেতৃত্বাধীন বাহিনী। সেসময় নদী পার হওয়ার জ্ঞন্য কোনো 
নৌযানের ব্যবস্থা না হলে হযরত শাহ জালাল (র) চামড়ার তৈরি জায়নামায নদীতে 
বিছিয়ে তাতে আরোহণ করে সমগ্র সেনাবাহিনীকে নদী পার করান। 
হযরত শাহজালাল (র)-এর অলৌকিক ক্ষমতার খবরে গৌরগোবিন্দ ভীত হয়ে পড়েন 
এবং প্রাণ রক্ষার্থে পলায়ন করেন। ফলে এক প্রকার বিনা যুদ্ধে সিলেট মুসলিমগণের 
দখলে আসে। ব্রাহমণ্যবাদী শক্তির কবল হর্ন "সিলেটে ধ্বনিত হতে থাকে 
মুয়াযযিনের কণ্ঠে আল্লাহু আকবার। 
অবশেষে হযরত শাহ জালাল (র) সিলেটকে কেন্দ্র করে বাংলা ও আসামে ইসলাম 
প্রচারের একটি শক্তিশালী নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করেন। এ নেকটওয়ার্ক 
সুপরিকল্পিতভাবে কাজ করে বাংলা ও আসামে ইসলামকে একটি প্রতিষ্ঠিত শক্তি ও 
মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকারূগে গড়ে তোলেন । 

২. হযরত খান জাহান আলী ওরফে উলুম খান-ই-জাহান (র) (১৩৭৯-১৪৫৯) : 
বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে ইসলাম প্রচার, ইসলামী ভাবধারার প্রচলন, ইসলামী সমাজ 
প্রতিষ্ঠা এবং ইসলামী শিক্ষা সংস্কৃতি বিকাশে হযরত খান জাহান আলী (র)-এর 
অবদান অত্যধিক তিনি একজন সুফী সাধক, সুশাসক এবং একজন বিশিষ্ট ইসলাম 
ধর্ম প্রচারক ছিলেন। তিনি বর্তমান খুলনা ও যশোর অঞ্চলে ইসলাম প্রচার ও প্রসার 
করে ইসলামের পরিধি প্রসারিত করে গিয়েছেন। 
তিনি পারস্য দেশীয় একজন মুসলিম ছিলেন। আবার কেউ কেউ মত প্রকাশ করেন 
যে, তিনি আরবের ইয়েমেন প্রদেশের অধিবাসী ছিলেন। ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রভৃতি 
উপলক্ষে দিল্লীতে এসে তার দক্ষতা ও কর্ম কৌশলতা বলে তৎকালীন দিল্লীর 
সুলতানের প্রধান সেনাপাতির পদ লাভ করেছিলেন । বাংলাদেশে আগমন করে তিনি 
প্রথমে ‘বার বাজারে' তার আস্তানা প্রতিষ্ঠা করেন। ঘোড়া দিঘির পূর্ব পারে হযরত 
খান জাহান আলী (র)-এর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি ষাট গম্বুজ মসজিদ অবস্থিত । এর দৈর্ঘ্য 
১৬০ ফুট এবং প্রস্থ ১০৮ ফুট । আর গম্বুজের উচ্চতা ২২ ফুট। 
ষাট গন্বজের চার কোণে চারটি মিনার এবং মিনারে ঘুরানো সিড়ি আছে। এই 
অক্টালিকার মিনারে দীড়িয়ে তৎকালে আযান দেওয়া হতো । এর চারদিকে মসজিদের 
দরবার কক্ষ এবং ইলম শিক্ষার কাজও একই সঙ্গে চলত ৷ অসংখ্য ছাত্র ও মুরিদগণ 
এই ষাট গম্বুজ মসজিদে বসে দৈনন্দিন ধর্ম বিষয়ে আলোচনা করতেন। তিনি ১৪৫৯ 
খ্রিস্টাব্দের ২৩ অক্টোবর ইন্তেকাল করেন । বাগেরহাটে তার সমাধি অবস্থিত ৷ 
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৩. হাজী শরীয়তউল্লাহ (র) (১৭৮১-১৮৪৩) : হযরত শাহ ফরিদের অপর উল্লেশবযোগ্য 


নাম হলো মাওলানা হাজী শরীয়তউল্লাহ (র)। তিনি অপেক্ষাকৃত আধুনিককালের 
মানুষ । তিনি ১৭৮০ সালে ফরিদপুর জেলার শামাইল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার 
পিতার নাম আব্দুল জলিল তালুকদার । প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি কলকাতা যান 
এবং পরবর্তীতে উচ্চ শিক্ষার জন্য মক্কা শরীফ যান। দীর্ঘ বিশ বছর মক্কা শরীফে 
শিক্ষালাভ করে তিনি দেশে ফিরে আসেন এবং মুসলিম সমাজের সমস্ত বিদয়াত ও 
কুসংস্কার দূর করার বাসনায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি পীর পূজা, কবর পূজা 
প্রভৃতির বিরুদ্ধে ঘোর আন্দোলন শুরু করেন। তার অক্লান্ত পরিশ্রম ও একনিষ্ঠ 
সাধনায় কুসংস্কারাচ্ছন্ন মুসলিমদের মধ্যে এক নব জাগরণের সাড়া পড়ে এবং 
বাংলাদেশে ইসলাম পুনরুজ্জীবিত হয়। সুতরাং বাঙালি মুসলিমদের জাতীয় জীবন 
পুনরুজ্জীবিত করার ক্ষেত্রে হাজী শরীয়ত উল্লাহ সাহেবের অবদান অসামান্য । 
কুসংস্কারাচ্ছন্ন মুসলিমদের ইসলামের পথে ফিরিয়ে আনার জন্য তার চেষ্টার কোনো 
অন্ত ছিলো না। শিষ্যদের ফরায়েজী নিয়ম-কানুন পালন করার বিষয়ে হাজী সাহেব 
তাদের উপদেশ দেন। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনকে সক্রিয় করতে তার ফরায়েজী 
আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে । তিনি ১৮৪৩ সালে ইন্তেকাল করেন। 

১ মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (র) (১৮৯৫-১৯৬৮) : মাওলানা শামছুল হক 
ফরিদপুরী (র) ১৮৯৫ খ্রি. গোপালগঞ্জ জেলার গওহরডাঙ্গা গ্রামে জন্মঘহণ করেন। 
মরহুম মাওলানা ফরিদপুরী বাগেরহাটে গজালিয়া মাদরাসা, বড় কাটরা মাদরাসা, 
গওহর ডাঙ্গা মাদরাসা ও লালবাগে জামেয়া কুরআনিয়া আরাবিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়াও 
তিনি দেশের বিভিন্ন স্থানে মসজিদ, মক্তব, হেফজখানা ও এতিমখানা প্রতিষ্ঠা করেন। 
পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার পর ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণয়নে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা 
রাখেন। তিনি সেই শ্রেষ্ঠ ৩১ আলেমের অন্যতম ছিলেন, যারা ইসলামী শাসনতন্ত্রের 
২২ দ্বীনি মূলনীতি প্রণয়ন করেন। পাক সরকারের শিক্ষা কমিশন মাদরাসা শিক্ষাকে 
অর্থের অপচয় হিসেবে গণ্য করলে, তিনি তার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলেন। 
ফলে সরকার উক্ত কমিশন বাতিল করতে বাধ্য হয়। ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠার জন্য গঠিত ১১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির তিনি অন্যতম সদস্য ছিলেন। 
খ্রিস্টান মিশনারিদের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে বই পুস্তক লিখে, প্রকাশ্যে বক্তৃতা দিয়ে, 
ব্যাপক সভাসমিতি করে এবং আঞ্জুমানে তাবলীগুল কুরআন কমিটি গঠন করে তাদের 
সনের নিরাকার জলা তে রণ রাম নদ 
হয়ে যায়। 

সাদর দিনা ও রাধার দিলা যারে আর ভাং যাপিত চিরি রাজা 
নির্দেশনা প্রদান করেন। বাংলা ভাষায় তিনি অর্ধশতকেরও বেশি কিতাব লিখেছেন। 
দেশের অসংখ্য মানুষের কাছে কুরআন হাদীসের জ্ঞান প্রসারে বিশেষ অবদান রাখার 
জন্য তাকে 'কুরআন শিক্ষা সোসাইটি গ্যাওয়ার্ড-২০০৪' প্রদান করা হয়। ১৯৬৯ খর. 
২১ জানুয়ারি তিনি দেহত্যাগ করেন। 
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€. মাওলানা নেসার উদ্দীন আহমাদ (র) (১৮৭২-১৯৫২ খ্রি.) : শর্ষিনার প্রসিদ্ধ পীর ও 
সুফী সাধক' মাওলানা শাহ নেসার উদ্দীন আহমাদ' (র) ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে জনুগ্হণ 
করেন। তার পিতার নাম মুনশী সদরুদ্দীন আহমাদ এবং মাতা ছিলেন এক উন্নতমনা 
নেকবখত মহিলা । পীর সাহেবের বাল্যশিক্ষা গ্রামেই হয়। তখন থেকেই তিনি সহজ 
সরল, সুবোধ ও ধর্মভীরু বলে পরিচিত হয়েছিলেন । মাত্র ১৪ বছর বয়সে তিনি 
পিতৃহীন হন। মহীয়সী জননীর দৃঢ়তায় বালক নেসার উদ্দীন ইলম শিখতে বিদেশে 
হুগলিতে গেলেন। হুগলি মাদরাসায় পড়ার সময় তিনি বাংলার শ্রেষ্ঠ মুর্শিদ ফুরফুরার 
প্রখ্যাত সুফী সাধক হযরত মুহাম্মাদ আবু বকর সিদ্দীকী (র)-এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। 
শর্ষিনার পীর সাহেব দেশের অভ্যন্তরীণ অবস্থান দেখে চিন্তিত হলেন। মুসলিম সমাজ 
নানা অশিক্ষা কুশিক্ষা ও অনৈসলামিক আচারে ডুবতে বসেছিল । মামলা মকদ্দমা, 
দলাদলি, হিংসা বিদ্বেষ এসব তাদের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাড়ায় । 
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- ছিলো না। কেউ জুমার নামায পড়তেন না। পীর সাহেব স্বীয় নির্দেশ 
অনুসারে জুমার নামায পড়বার সংকল্প ঘোষণা করেন। কেবল জুমার নামাজ পড়ার 
জন্যই নয়, আল্লাহ তায়ালাকে চেনার জন্যে এবং ইসলামকে সত্যিকারভাবে জানবার 
জন্যেও ইলমে দ্বীন শিখতে হবে। তাই তিনি মাদরাসা প্রতিষ্ঠার সংকল্প করেন। 
জীবনের সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর তিনি দ্বীনি ইলম শিক্ষার উপযোগী মাদরাসা ও অন্যান্য 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য অর্থ ব্যয় করেছেন। ফলে  শর্ষিনা আলিয়া মাদরাসার. ন্যায় 
ইলমের একটি অদ্বিতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। তার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে 
বাংলাদেশের প্রায় সকল জেলায় নেসারিয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। শিক্ষা ক্ষেত্রে তার 
অবদান বাংলার সর্বস্তরের মানুষের হৃদয় মনে চিরকাল অমর হয়ে থাকবে । তিনি 
১৯৫২ সালে অসংখ্য গুণগ্ৰাহী ও ভক্তবৃন্দ রেখে পরকালের পথে পাড়ি জমান। 

৬, আলাউদ্দীন হোসাইন শাহ : আলাউদ্দীন হোসাইন শাহ ইবনে সাইয়েদ আশরাফ মক্কী 
হিজরী ৯০০ সন থেকে ৯২৪ সন পর্যন্ত বঙ্গদেশে রাজত্ব করেন। তার শাসনামলে 
কুরআন ও হাদীস শিক্ষার ব্যাপক প্রচলন করার ব্যাপারে তার অবদান অনস্থীকার্য। 
তিনি ইসলামী জ্ঞানবিজ্ঞানে পারদর্শী লোকদেরকে তার রাজ্যে আসার ও বসবাস 
করার আহ্বান_জানান। তিনি হিজরী ৯০৭ সনে তৎকালীন গৌঁড়স্থ গুরবায়ে শহীদ 
নামক স্থানে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়া পাখুয়াতে তিনি একটি কলেজ 
স্থাপন করেন। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইসলামের সকল মৌলিক বিষয়ের শিক্ষাদান 
করা হতো । তারই শাসনামলে মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াজদান বখশ সহীহ বুখারীকে তিন 
খণ্ডে সংকলন করেন। 

৭. মুহাদ্দিস শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা : মুহাদ্দিস শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা (র) হিজরী 
সপ্তম শতকে ঢাকা জেলাধীন সোনারগাও আগমন করেন এবং এখানে ইসলাম প্রচার 
প্রসারের লক্ষ্যে ইলমে হাদীস শিক্ষাদানে ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ফলে 
সোনারগাঁও ইলমে হাদীসের একটি শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়। পূর্ব বাংলার রাজধানী 
হিসেবে তখন সোনারগায়ে বহুসংখ্যক ইসলাম প্রচারক হাদীসের শিক্ষা নিতে সমবেত 
হন। ফলে এ স্থানের বহুলোক ইলমে হাদীস শিক্ষালাভ করে পারদর্শিতা অর্জন 
করেন। তখন সে অঞ্চলে হাদীসচর্চার এতই ব্যাপকতা ছিল যে, হাদীসচর্চার কেন্দ্র 
হিসেবে বহু মসজিদ ও খানকা নির্মাণ করা হয়। সকল মসজিদ ও খানকায় প্রতিনিয়ত 
সাধারণ মানুষ উপস্থিত হয়ে ইসলামের মর্মবাণী শোনার জন্য উপস্থিত হতো । 
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৮. 


১১. 


১২. 


১৩. 


১৪, 


শাহ বদরুদ্দীন বদরে আলম জাহেদী : তিনি হযরত শিহাবুদ্ীন ইমাম মক্কীর বংশধর । 
তার পিতা তার প্রতি দক্ষিণ পূর্ব বঙ্গে ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব অর্পণ করলে তিনি 
অসংখ্য সহচরসহ চট্টগ্রামে আগমন করেন এবং তথায় ইসলামের আলো বিস্তার 
করেন। মুসলিমগণের মাঝে তিনি ইলমে হাদীসের জ্যোতি ছড়িয়ে দেন। 


. সৈয়দ আলী বাগদাদী : তিনি একশ জন সহচরসহ ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে তুঘলক 


রাজত্বের শেষের দিকে বাগদাদ হতে ভারতে আগমন করেন। তিনি কিছুকাল দিল্লী 
অবস্থান করেন এবং তথায় সৈয়দ রাজতৃ শুরু হলে সৈয়দ রাজবংশে বিবাহ করেন। 
রাজ দরবার হতে বাংলার ফরিদপুর জেলার ঢোল সমুদ্র নামক স্থানে ১২ হাজার বিঘা 
লা-খেরাজ জমি প্রাপ্ত হয়ে তিনি বাংলায় আগমন করেন। দীর্ঘকাল ইসলাম প্রচার 
প্রসার শেষে ঢাকার মিরপুরে ইন্তেকাল করেন। 


. মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী : মাওলানা কারামত আলী (র) তার মুরশিদ সাইয়েদ 


আহমাদ বেরলভী (র)-এর সঙ্গে জেহাদে অংশগ্রহণের ইচ্ছা পোষণ করলে তিনি তার 
বিদ্বান ও কর্মঠ যুবক এ অনুসারীকে বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের জন্য যোগ্য বলে 
বিবেচনা করেন। অতঃপর ১৮২২ সালে তিনি সর্বপ্রথম একাকী বাংলাদেশে আগমন 
করেন। ইসলামের সঠিক আকিদা ও বিশ্বাস ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে তার এ আগমন 
এদেশের ইসলাম প্রচারের ইতিহাসে স্মরণীয় অধ্যায়ের সুচনা করে। 

মুরাদুল মুরিদীন গ্রন্থকারের বর্ণনা মতে, মাওলানা কারামত আলী (র) বজ্া নৌকায় 
আরোহণ করে পরিবার পরিজনসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় সফর করতেন। 
তিনি যেখানেই যেতেন সেখানেই মাদরাসা যসজিদ স্থাপনের চেষ্টা করতেন। এভাবে 
সারাদেশে অনেক মাদরাসা মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন তিনি। নোয়াখালীর কারামতিয়া 
মাদরাসা, রংপুরের কারামতিয়া আলিয়া মাদরাসা, যশোর জেলার মনোহরপুরে 
মাদরাসা-ই কারামতিয়া অদ্যারধি তার নামের স্মৃতি বহন করছে। 

তিনি বাংলাদেশে ইলমে দ্বীন ও ইলমে হাদীসের প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। প্রায় 
একান্ন বছরকাল এ কাজে ব্যাপৃত থেকে তিনি উত্তর বঙ্গের রংপুর জেলায় ইন্তেকাল করেন। 
মাওলানা ইমামুদ্দীন হাজীপুরী : তিনি শাহ আবদুল আযীয দেহলভী (র)-এর ছাত্র 
এবং সৈয়দ আহমাদ বেরলভী (র)-এর খলিফা ছিলেন। তিনি সৈয়দ আহমাদ (র)-এর 
সাথে পেশওয়ার জেহাদে যোগদান করেন । সৈয়দ আহমাদ (র)-এর শাহাদাতের পর 
তিনি রামপুর হয়ে নিজ জেলা নোয়াখালীতে প্রত্যাবর্তন করেন। এখানে তিনি জীবনের 
বাকি অংশ কুরআন ও হাদীসের চর্চা, প্রচার ও প্রসারে অতিবাহিত করেন। 
মাওলানা আবদুল কাদের সিলেটী : তিনি ছিলেন মাওলানা ইদরীস সিলেটীর পুত্র। 
তিনি একজন বিখ্যাত আলেম ও হাদীসবিশারদ ছিলেন । হাদীস বিষয়ে তার লিখিত 
বিভিন্ন কিতাব রয়েছে। 

মাওলানা হাফেয আহমাদ জৌনপুরী : তিনি কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 
একজন উঁচু স্তরের আলেম ও হাদীস বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তিনি তার গোটা জীবন 
বাংলাদেশে ইসলাম ও ইলমে হাদীসের প্রচারে ব্যয় করেন। 

মাওলানা ওয়াজীউল্লাহ সন্বীপী : তিনি চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 
মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্বীরি (র)-এর সাথে দেওবন্দে ইলমে হাদীসের শিক্ষাথহণ 
করেন। শিক্ষাপ্হণ শেষে তিনি নোয়াখালী আহমাদিয়া মাদরাসায় শিক্ষকতা করেন 
এবং সমথঘজীবন ইলমে হাদীসের প্রচার ও প্রসারে নিজেকে উৎসর্গ করেন। তিনি 
একজন জার সিসি ডর রসি জলে! 
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১৫. মাওলানা আবদুল ওয়াহেদ চাটগামী : তিনি চট্টগ্রামের খরন্্ীপে এক সন্ত্ান্ত মুসলিম 
পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দারুল উলূম দেওবন্দের প্রথম যুগে মাওলানা 
ইয়াকুব নানুতবী প্রমুখ মুহাদ্দিসের নিকট ইলমে হাদীস শিক্ষা গ্রহণ করেন। পরে 
নিজ এলাকায় এসে মাওলানা আবদুল হামীদসহ কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তির 
সহযোগিতায় ১৯০১ সালে হাটহাজারীতে “মঈনুল ইসলাম' নামে একটি কওমী 
মাদরাসার ভিত্তি প্রস্থর স্থাপন ও প্রতিষ্ঠা করেন। মাদরাসাটিতে তিনি ইলমে 
হাদীসসহ বিভিন্ন বিষয়ে পাঠদান করতেন । পরে ১৯০৮ সালে মাদরাসাটিকে তিনি 
দাওয়ায়ে হাদীস স্তরে উন্নীত করেন। 

১৬. ফুরফুরীর পীর আবু বকর সিদ্দিকী (র) : অবিভক্ত বাংলায় ইসলাম প্রচার প্রসার, ও 
সংস্কার ও শিক্ষার সম্প্রসারণে ফুরফুরা পীর আবু বকর সিদ্দিকী (র)-এর অবদান 
স্মরণীয় হয়ে থাকবে । মুসলিমদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি যথেষ্ট প্রচেষ্টা 
চালিয়ে ছিলেন। তিনি মাদরাসার পাঠ্যতালিকার সংস্কার ও যুগোপযোগীন্*সিলেবাস 
প্রণয়নের দাবি জানান। তিনি বাস্তবমুখী শিক্ষা গ্রহণের জন্য ইংরেজি ভাষা শিক্ষা ও 
এর গুরুত্ব উপলব্ধির প্রতি মুসলিম উম্মাহকে উদাত্ত আহ্বান জানান । তার প্রচেষ্টায় 


বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রায় ৮০০ মাদারাসা ও ১১০০.মসজিদ স্থাপিত হয়েছিল । 
১৭. হযরত বায়েজিদ বোস্তামী (র) : বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে ইসলাম প্রচার ও 
প্রসারে হযরত বায়েজিদ বোস্তামী (র)-এর. অবদান চির স্মরণীয় । তার পুরা নাম- 


সুলতান আরেফীন বুরহানুল মহাক্কেশী খলিফায়ে এলাহী আল্লামা হযরত বায়েজিদ 
বোস্তামী। শুধু চট্রগ্রামেই নয় তিনি মুসলিম জগতের একজন সুপরিচিত দরবেশ। 
চট্টগ্রাম ছাড়াও পার্শ্ববর্তী অন্যান্য জেলা অঞ্চলেও তিনি ইসলাম প্রচার করেছিলেন বলে 
জানা যায়। কথিত আছে যে, এই দরবেশ নবম শতাব্দীর শেষ ভাগে চট্টগ্রাম শহরের 
পাচ মাইল উত্তরে নাসিরাবাদের এক পর্বত চূড়ায় এসে পৌছেন। সেই সময় এ স্থান 
ছিল জঙ্গলাকীর্ণ। যাহোক বায়েজিদ বোস্তামী চট্টগ্রাম এসে ‘খানকা' প্রতিষ্ঠা করেন। 
তদানীন্তন সিন্ধুর সাথে তার সম্পর্ক ছিল অবিচ্ছেদ্য। তার উত্তাদ আবু আলী (র) 
ছিলেন সিন্ধু অধিবাসী । তিনি এই আবু আলীর নিকট থেকেই বৌদ্ধদেব ‘নির্বাণ’ 
মতবাদের অনুরূপ সুফি মতবাদ 'ফানাহ'র বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেন। সম্ভবত আবু 
আলীর নির্দেশ ও উপদেশক্রমেই তিনি চট্টগ্রাম অঞ্চলে ইসলাম প্রচারকল্পে আগমন 
করেছিলেন। নাসিরাবাদের পর্বত চূড়ায় একখণ্ড সমাধি প্রস্তর এখনো তার স্মৃতি বহন 
করছে। এই সমাধি প্রস্তরের নিকট একটি মসজিদ এখনো অক্ষতরূপে বর্তমান 
রয়েছে । দেশবিদেশের বহু পর্যটক ও ভক্ত মসজিদে নামায পড়ে থাকেন। বলাবাহুল্য, 
হযরত বায়েজিদ বোস্তামী (র)-এর মাযারের প্রস্তরফলকে কোনো শিলালিপি উৎকীর্ণ 
হয়নি । যতদুর মনে হয়, মসজিদটি মুঘল আমলে নির্মিত। 
১৮. মাওলানা আতহার আলী (রর) (১৮৯১-১৯৭৬ খ্রি.) : 

ইসলামী শিক্ষার প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে স্বনামধন্য এক ব্যক্তিত্ব ছিলেন মাওলানা 
আতহার আলী (র)। শিক্ষাজীবন সমাপনান্তে ইসলামী শিক্ষার প্রচার ও প্রসারের 
লক্ষ্যে শিক্ষকতা পেশায় নিযুক্ত হন। শুরু করেন নিজের মাতৃভূমি গোংগাদিয়ায় । 
এরপর সিলেটের প্রাচীন এতিহ্যবাহী মাদরাসা জংগীবাড়ি আলিয়া মাদরাসায় । 
পরবর্তীতে হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানবী (র)-এর আদেশে কিশোরগঞ্জে গমন 
করেন। দীর্ঘদিন এখানে দাওয়াত ও তাবলীগের দায়িত্ব পালন করেন। 
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- ১৯, 


তিনি হযরত নগর ঈদগাহের এবং শহিদী মসজিদের ইমাম ও খতিব হিসেবে নিযুক্ত 
ছিলেন। তার নিরলস প্রচেষ্টায় এমদাদুল উলূম মাদরাসা কিশোরগঞ্জ প্রতিষ্ঠা লাভ 
করে । রাজনৈতিক ময়দানেও তার অসামান্য ভূমিকা ছিল। তিনি জমিয়তে ওলামায়ে 
ইসলামের সেক্রেটারি জেনারেলের দায়িত পালন করেন। 

জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দ্বীনি শিক্ষার প্রচার ও প্রসারে নিয়োজিত থেকে এ মহান 
মনীষী ১৯৭৬ সালের ৬ অক্টোবর আল্লাহ তায়ালার দরবারে পাড়ি জমান। 

শাহ আবু জাফর মুহাম্মাদ ছালেহ (র) (১৯১৫ - ১৯৯০ খ্রি.) : 

শাহ আবু জাফর মুহাম্মাদ ছালেহ (র) ছিলেন ইসলামী শিক্ষা প্রসার ও প্রচারে 
নিবেদিতপ্রাণ। তিনি তার পিতার প্রতিষ্ঠিত মাদরাসাকে পর্যায়ক্রমে দেশের অন্যতম 
ইসলামী বিদ্যাপীঠে পরিণত করেন। বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এ 
মাদরাসাকে ছারছীনা দারুসসুন্নাত আলিয়া মাদরাসা হিসেকে উন্নীত করেন। কামিল 
শ্রেণিতে চারটি বিভাগ হাদীস, তাফসীর, আদব, ফিকাহ বিভাগ চালু করা হয়। 
বিশ্ববিদ্যালয় মানের এ মাদরাসায় দেশ বিদেশের হাজার হাজার ছাত্র অধ্যয়নের 


- সুযোগ সৃষ্টি করায় শাহ আবু জাফর মুহাম্মাদ ছালেহ (র) অক্লান্ত পরিশ্রম ও স্বীয় 


২১. 


সাধনাকে নিয়োজিত করেন। সুরম্যভবন ও নানা বিভাগ দ্বারা সুদর্শনীয় মাদরাসা 
হিসেবে গড়ে তোলার জন্য তিনি ইন্তেকাল পর্যস্ত প্রচেষ্টা চালান। 

সারা বাংলাদেশে তিনি বহু মাদরাসা, মসজিদ, খানকাহ ও কুরআন শিক্ষার জন্য মক্তব 
প্রতিষ্ঠা করেন। তার তরীকার শাখা যেখানেই প্রতিষ্ঠা করেছেন সেখানেই তিনি 
ঘটানোর ব্যবস্থা করেন। 

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মাদরাসা. শিক্ষা বোর্ডের স্বায়ত্তশাসন, স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী 
মাদরাসা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তার অবদান অতুলনীয় । 

শাহ আবু জাফর (র) সারা জীবন শিক্ষার জন্য মনেপ্রাণে কাজ করেছেন; বিশেষ করে 
ইসলামী শিক্ষার প্রচার, প্রসার এবং উন্নয়নে তার অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। 
১৯৮০ সালে জাতির এ গর্বিত সম্তানকে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট স্বাধীনতা পুরস্কার প্রদান করেন। 


. মওলানা আকরাম খা (১৮৬৮ - ১৯৬৮ খ্রি.) : 


অর্ধ ডজন সাপ্তাহিক, মাসিক, পাক্ষিক ও দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক ছিলেন 
মাওলানা আকরাম খা (র)। দৈনিক আজাদ এবং মাসিক মোহাম্মাদী পত্রিকায় তিনি 
অনবরত ইসলামী শিক্ষা সংস্কৃতিকে নিজস্ব ভাবধারায় পরিচালনায় বিরাট ভূমিকা রাখেন। 
মওলানা মুহাম্মাদ উল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর (র) (১৮৯৪ - ১৯৮৭ খি.) : 

বিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষার সেবক, পৃষ্ঠপোপষক এবং প্রচারক 
হিসেবে মওলানা মুহাম্মাদ উল্লাহ হাফেজ্জী হুজুরের নাম সুপ্রসিদ্ধ । বাংলাদেশ তথা 
গোটা উপমহাশে জুড়েছিল তার কর্মময় জীবন। কর্মজীবনের পুরোটাই তিনি ইসলামী 
শিক্ষা ও সংস্কৃতির সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত একদিনের জন্যও 
তিনি ইসলামী শিক্ষা থেকে পৃথক থাকেননি । যুগশ্রেষ্ঠ এই জ্ঞান তাপসের বর্ণাঢ্য জীবন 
সত্যিকারার্থে শিক্ষা বিস্তারের উজ্জল নিদর্শন। “আলেম ও আবেদ’ হিসেবে তিনি 
জীবনে প্রতি মুহূর্তে মওলানা আশরাফ আলী থানবী (র) ও সৈয়দ আহমাদ বেরলবী 
(র)-এর সুযোগ্য উত্তরসূরি ছিলেন. 
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২২. পীরে কামেল শাহ সুফী মওলানা আবদুল জাব্বার (র) (১৯৩৩ - ১৯৯৮ ধরি.) : 
বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিকাশের অন্যতম প্রাণপুরুষ হলেন চট্টগ্রামের 
বায়তুশ শরফের প্রধান' রূপকার, পীরে কামেল শাহ সুফী হযরত মওলানা মুহাম্মাদ 
আবদুল জাব্বার (র)। তিনি ছিলেন যুগের অন্যতম আলেমে দ্বীন, পীরে কামেল, 
অরাজনৈতিক মসজিদভিত্তিক সমাজ সেবার পুরোধা এবং শিরক ও বিদয়াতের বিরুদ্ধে 
বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর । ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসারে 
তিনি ছিলেন এক নিবেদিত প্রাণ। তার জীবদ্দশায় তিনি ১৬টি মাদরাসা, ১৮টি 
এতিমখানা, ৬৫টি বায়তুশ শরফ মসজিদ এবং কক্সবাজারে একটি চক্ষু হাসপাতাল ও 
পশু হাসপাতাল নির্মাণ করেন। তিনি সর্বমোট ২১টি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তার 
প্রতিষ্ঠিত বায়তুশ শরফ আদর্শ কামিল মাদারাসা চট্টগ্রামের শ্রেষ্ঠ দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। 
ুগশ্রেষ্ঠ এ বিখ্যাত মুজাদ্দেদ ১৯৩৩ সালে ১ ফেব্রুয়ারি জন্মমহণ করেন আর ১৯৯৮ 
সালে ২৫ মার্চ ইন্তেকাল করেন। 
উপসংহার : ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান বর্তমান 
বাংলাদেশে অনেক আগ থেকেই ইসলামের প্রচার ও প্রসার ছিল। আরব, ইরাক ও ইরান 
থেকে আগত পীর আউলিয়া ও ইসলামী চিন্তাবিদগণের মাধ্যমে এ দেশে ইসলামী 
দাওয়াতের অনুপ্রবেশ ঘটে এবং তাদের প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে ইসলামী দাওয়াহ 
ব্যাপকতা লাভ করে । এ দেশে অনেক বড় বড় মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয় । ফলে প্রতি বছর 
অসংখ্য লোক ইসলামের মৌলিক বিষয়ের শিক্ষা লাভ করে দ্বীন ইসলামের অন্যতম 
গছ জিডির সাথে পরিচিত হয়। ধা অদ্যারমি অব্যাহত রহাজে। 
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জর প্রন: ৫৪ "৷ ইসলামী দাওয়াতের কবে বাংলাদেশের দু'জন দার তারতসহ 
জীবনী আলোচনা কর। 


উত্তর॥॥ উপস্থাপনা: জজ বাংলায় ইসলাম প্রচার প্রসার, সংস্কার, শিক্ষার সম্প্রসরটে 

যে ক'জন মনীয়ী এতিহাসিক অবদান রেখে এতদঞ্চলীয় মুসলিমদের স্মৃতিতে আজো পরম 

শ্রদ্ধার পাত্র হিসেবে অম্লান আছেন, হযরত শাহ জালাল ইয়েমেনি ও শাহ আবু বকর 
সিদ্দীকি (র) তাদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিতৃ । তারা পীর দরবেশ হিসেবে খ্যাত হলেও 
তাদের কর্মকাণ্ড ছিল প্রচলিত পীরের বিপরীতে তাৎপর্যপূর্ণ । 

ইসলামের দুর্জয় খাটি বাংলার মাটিতে ইসলাম কায়েম করে ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তির অপসারণে 

তাদের দু'জনের অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে । নিয়ে প্রশ্নালোকে বাংলাদেশের 

ইসলামের দাঈ হিসেবে তাদের দু'জনের দাওয়াতী তৎপরতাসহ জীবনী আলোচনা করা হলো- 

৩ হযরত শাহ জালাল (র)-এর জীবনী : 

১. নাম ও পরিচিতি : তার প্রকৃত নাম সম্পর্কে মতভেদ আছে। কারও মতে তার নাম 
শাহ জালাল, কারও মতে শায়খ জালাল, কারও মতে জালালুদ্দীন তাবরীজী, কারও 
মতে জালালুদ্দীন সিরাজী । ইবনে বতুতা তার 'রিসালা' গ্রন্থের একস্থানে জালালুদ্দীন 
তাবরীজী, অন্যত্র জালালুদ্দীন সিরাজী উল্লেখ করেছেন। সিলেটের আম্বরখানা এলাকায় 
হোসেন শাহীর আমলে প্রাপ্ত শিলালিপিতে লেখা রয়েছে শায়খ জালাল । 
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তার পিতার নাম সোহাইল ইয়েমেনী। তাওয়ারিখে জালালীতে উল্লেখ রয়েছে, তার 
পিতার নাম শায়খুশ শুমুখ মাহমুদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবরাহীম । ইবনে বতুতার বর্ণনা 
অনুসারে, তিনি ৫৯৬ হিজরীতে, ড. শহীদুল্লাহর মতে ৫৯৮ হিজরীতে এবং ড. 
মেহেদী হাসানের মতে, ৫৯৭ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। এতিহাসিক বর্ণনা মতে, 
১১৯৮ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক ৫৭৬ হিজরীতে জন্মঘহণ করেন। 

২. জন্যস্থান সম্পর্কে মতভেদ : হযরত শাহ জালাল (র)-এর জন্মস্থান সম্পর্কে মতভেদ 
আছে ৷ ড. সগীর হাসানের মতে, তার জন্মস্থান বুখারা । মুনসিফ নাসির উদ্দীন বলেন, 
তার জনুস্থান ইয়েমেন, আর গুলজারই আবরার গ্রন্থে বলা হয়েছে, তার জন্ম তুর্কিস্তানে। 

৩. শৈশব : হযরত শাহ জালাল (র) ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বেই তার পিতা মৃত্যুবরণ করেন। 
জন্মের মাত্র তিন মাস পরেই তার মাতাও ইন্তেকাল করেন। শিশু শাহ জালালের এ 
চরম দুর্দিনে তার. মামা সৈয়দ আহমাদ কবীর তার লালনপালনের দায়িতৃ গ্রহণ 
করেন। মামার পরিবারে বেড়ে ওঠা শিশু শাহ জালাল ছিলেন অত্যন্ত সহজ সরল, সৎ, 
মেধাবী, সত্যবাদী ও আদর্শবাদী। 

৪. “ শিক্ষাজীবন : হযরত শাহ জালাল (র) তার মামা আহমাদ কবীরের তন্তাবধানে 
বাল্যশিক্ষা গ্রহণ করেন। আহমাদ কবীর ছিলেন মক্কার বিশিষ্ট আলেম। তার 
তন্তাবধানে শাহ জালাল (র) মাত্র সাত বছর বয়সে কুরআনের হাফেয হন। অতঃপর 
করেন। মাত্র ষোলো বছর বয়সে তিনি বিভিন্ন বিষয়ে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। 

৫. চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য : হযরত শাহ জালাল (র) ধর্মনিষ্ঠা ও সেবাপরায়ণতায় ছিলেন 
অতুলনীয় । তিনি ছিলেন সাংবাৎসরিক রোযাদার (নিষিদ্ধ দিনসমূহ ছাড়া)। শবগুজারি 
তথা রাতের উল্লেখযোগ্য অংশ তিনি ইবাদতে কাটাতেন। গরিব দুখী, সুফী দরবেশ 
মুসাফির সকলে তার খানকায় নিরাপদ আশ্রয় লাভ করতেন। মুসলিম অমুসলিম 
নির্বিশেষে সকলে তাকে বিশেষভাবে ভক্তি শ্রদ্ধা করতেন । তিনিও সকলের প্রতি ছিলেন 
সুহৃদয় । তার নীতি ও আদর্শ সর্বজনে গ্রহণযোগ্য ছিল। কেউ তার বিরোধী ছিলেন না। 
সমাজ সংস্কারক: হযরত শাহ জালাল (র) একদিকে ছিলেন বিখ্যাত সাধক ও 
ধর্মপ্রচারক, অপরদিকে ছিলেন অপ্রতিদ্বন্থী সমাজ সংস্কারক জনহিতৈষী মহাপুরুষ । 
এটাই ছিল তার সবচেয়ে বড় পরিচয়। জনসেবা এবং শিরক, কুফর ও বিদয়াত মুক্ত 
সমাজ সংস্কারের কাজে তিনি নিজেকে এমনভাবে বিলিয়ে দেন যে, তার ব্যক্তিগত সুখ 
শান্তি, আরাম আয়েশ একেবারেই ভুলে গিয়েছিলেন। কখন আহার করবেন, কখন 
বিশ্রাম করবেন, কোনোটার জন্যই নির্দিষ্ট কোনো সময় তার ছিলো না। অধিকন্তু রাত্রি 
জাগরণ করে ইবাদত বন্দেগী করতেন। ফলশ্রুতিতে তিনি যখন যেই এলাকায় 
আগমন করতেন, তখনই সেখানকার অধিবাসীদেরকে ইসলামে দীক্ষিত করে 
তাদেরকে শিরক, কুফ্র এবং বিদয়াত মুক্ত সমাজ উপহার প্রদানে সক্ষম হয়েছিলেন । 

৫. ইলমে তাসাউফে ব্যুৎপত্তি অর্জন : বিভিন্ন বিষয়ে অধ্যয়নের পাশাপাশি মামা তাকে 
ইলমে তাসাউফ ও মারেফতের দরস প্রদান করেন। এভাবে তিনি মারেফত ও 
তাসাউফ শিক্ষা লাভ করে আধ্যাত্মিক বিদ্যায় পাণ্ডিত্য অর্জন করেন এবং আল্লাহ 
তায়ালার একজন একনিষ্ঠ প্রেমিক হিসেবে গড়ে ওঠেন। 
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৬. ভারত উপমহাদেশে আগমন : শিক্ষা সমান্তির পর তিনি দ্বীন প্রচারের লক্ষ্যে বিদেশ 
ভ্রমণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এ সময় তার মামা তাকে এক মুঠো মাটি দিয়ে 
বলেন, সঠিকভাবে এ বর্ণ, গন্ধ ও বৈশিষ্ট্যের মাটি যেখানে পাবে, তুমি সেখানে 
অবস্থান করে দ্বীন প্রচার করবে । অতঃপর তিনি ৩০ বছর বয়সে ৭০০ জন সঙ্গীসহ 
হিন্দুস্তানের দিকে যাত্রা করেন। 

৭. দিল্লীতে আগমন : মক্কা থেকে বেরিয়ে তিনি প্রথমে তার পূর্বপুরুষের দেশ ইয়েমেন 
গমন ক্রেন। অতঃপর সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে দিক্লীতে আগমন করেন। এ সময় 
দিল্লীতে প্রখ্যাত সাধক ও দ্বীন প্রচারক হযরত নিযামুদ্দীন আউলিয়া (র) অবস্থান 
করছিলেন। হযরত শাহ জালাল (র্‌) তার সান্নিধ্য গ্রহণ করেন। হযরত নিযামুদ্দীন 
(র) তাকে স্বাগত জানান এবং একজোড়া কবুতর উপহার দেন। সিলেটের বর্তমান 
জালালী কবুতর এ কবুতর জোড়ারই বংশধর । 

৮. সিলেটে আগমন : দিল্লীতে কয়েক দিন অবস্থানের পর দিল্লী থেকে রওয়ানা ইয়ে শাহ 
জালাল (র) বহুদেশ ও জনপদে ইসলামী দাওয়াতের প্রচার করতে করতে অবশেষে 
১৩০৪ খ্রিস্টাব্দে সিলেটে আসেন। 

ইন্তেকাল : এই নায়েবে নবী দীর্ঘ সময় বাংলাদেশে ইসলামের দাওয়াতের সেবায় 

নিয়োজিত থেকে অবশ্যে ১৪৬ বছর বয়সে ১৩৪টি মোতাবেক ৭২২. হিজরীতে 

ইন্তেকাল করেন । সিলেটে তাকে সমাধিস্থ করা হয়। 

৩ আবু বকর সিদ্দিকী (র)-এর জীবনী : 

১. নাম ও পরিচয় : তার নাম মাওলানা শাহ আবু বকর সিদ্দিকী । ফুরফুরার পীর হিসেবে 
সমধিক খ্যাত এ মহান ব্যক্তি ১২৫৩ বঙ্গাব্দ (১৮৪৬ খ্রি.) মতান্তরে ১২৬৫ বঙ্গাব্দ 
(১৮৫৮ খ্রি.) হুগলি জেলার_ফুরফুরায় জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম আবদুল 
মুক্তাদির, মাতার নাম মহব্বতুন নিসা। তিনি ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু 
বকর সিদ্দীক (রা)-এর বংশধর । 

২. শিক্ষাজীবন : আবু বকর সিদ্দিকীর বয়স যখন মাত্র নয় মাস তখন তার পিতা আবদুল 
. মুক্তাদির ইন্তেকাল করেন (১২৬৬ ৰঙ্গাব্দ)। অতঃপর মাতার আগ্রহ ও যত্নে তিনি 
প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী । প্রথমে সিতাপুর মাদরাসা 
এবং পরে হুগলি মুহসিনিয়া মাদরাসায় তিনি অধ্যয়ন করেন। মুহসিনিয়া মাদরাসা হতে 
জামায়াতে উলা (ফাযিল) পাস করার পর কলকাতা সিন্দুরিয়া পঠ্রির মসজিদে বিখ্যাত 
আলেম হাফেজ জামালুদ্দীনের নিকট তাফসীর, হাদীস ও ফিকহ অধ্যয়ন করেন। 


ওস্তাদ হাফেয সাহেব শহীদ সাইয়েদ আহমাদ বেরলভী (র)-এর খলিফা ছিলেন। 
অতঃপর কলকাতা নাখোদা মসজিদে মাওলানা বেলায়েত (র)-এর নিকট তিনি 
মানতিক, হিকমাহ (ঘিক দর্শন) ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেন। ২৩-২৪ বছর 


বয়সে তিনি ইসলামী জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। 
৩. মদিনায় উচ্চশিক্ষা : অতঃপর ইলমুল হাদীসের ওপর উচ্চশিক্ষার জন্য তিনি মদীনায় 
গমন করেন। মদিনায় হাদীসশাস্ত্রের ওপর উচ্চতর শিক্ষা অর্জন করেন এবং রওযা 
মুবারকের খাদেম আলেম আদ দালাইল আমিন রিদওয়ানের নিকট হতে ইলমে 
হাদীসের ৪০টি গ্রন্থের উপর সম্মানজনক সনদ লাভ করেন। অতঃপর স্বদেশ 
প্রত্যাবর্তন করে দীর্ঘ আঠারো বছর ধরে ব্যক্তিগতভাবে অধ্যয়ন ও গবেষণা করে 
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৪. বাইয়াত গ্রহণ ও খেলাফত অৰ্জন : ছাত্রজীবনেই ইবাদত বন্দেগির প্রতি তার গভীর 
অনুরাগ ছিল। রাত জেগে যিকির করতেন। এভাবে তিনি যখন নিরলস সাধনায় রত 
ছিলেন, তখন কলকাতায় বিখ্যাত অলী শাহ সুফী ফাতহ আলী (র)-এর সাথে তার 
সাক্ষাৎ হয় । আবু বকর সিদ্দিকী (র) তার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন এবং তার নিকট 
হতে খেলাফত লাভ করেন । তিনি তার নিকট হতে ইলমে মারেফত শিক্ষা গ্রহণ করেন। 

৫. হজ্জে গমন : তিনি প্রথমে ১৩১০ বঙ্গাব্দে এবং পরে ১৩৩০ বঙ্গাব্দে হজ্জ আদায় 
করেন, দ্বিতীয়বার হুজ্জের সময় তিনি প্রায় ১৩০০ জন মুরীদ সঙ্গে নিয়ে যান। 
তৎকালে এদেশের হজ্জযাত্রীদেরকে মুম্বাই থেকে জাহাজে আরোহণ করতে হতো, যা 
ছিল খুবই কষ্টসাধ্য ও সমস্যাসংকুল। মাওলানা আবু বকর সিদ্দিকী ব্রিটিশ সরকারের 
নিকট জোর দাবি ও প্রচেষ্টা চালিয়ে বঙ্গীয় হজ্জযাত্রীদেরকে কলকাতা বন্দর থেকে 
হজ্জে গমনের সুব্যবস্থা গ্রহণ করেন । 

৬. সমাজ সংস্কারক : সমাজ সংস্কারক হিসেবে আবু বকর সিদ্দিকী (র)-এর অবদান 
স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তিনি মুসলিম সমাজ হতে শিরক, বিদয়াত, কুসংস্কার ও 
অনৈসলামিক কাজকর্ম দূর করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। তার পরামর্শ ও 
পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯১১ সালে আন্তুমানে ওয়ায়েমীন নায়ে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। 
এর উদ্দেশ্যাবলির মধ্যে ছিল মুসলিমদেরকে পথনির্দেশনা দেওয়ার জন্য ওয়ায 
নসীহতের আয়োজন করা, খ্রিস্টান মিশনারিদের কর্মতৎপরতার প্রতিবিধান করা, 
অমুসলিমদের মধ্যে ইসলাম প্রচার করা ইত্যাদি । এ সমিতির প্রচেষ্টায় উল্লেখযোগ্য 
সংখ্যক অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি এ আঞ্জুমানের 
সভাপতি ছিলেন। 

৭. ইন্তেকাল : ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ হতে তিনি বহুমূত্ৰ রোগে ভুগছিলেন । ১৯৩৮ সালে তিনি 
আরও দুর্বল হয়ে পড়েন। ১৯৩৯ সালের মার্চ মাসে ঈসালে সাওয়াব অনুষ্ঠানের 
সমাপ্তির পর ২৫ মুহাররম ১৩৩৮ হিজরী মোতাবেক ১৭ মার্চ ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে (চৈত্র 
১৩৪৫ বঙ্গাব্দ) উপমহাদেশের এ মহান সাধক, সমাজ সংস্কারক ইন্তেকাল করেন । 

উপসংহার : বিশ্বের বুকে বাংলাদেশকে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে 
হযরত শাহ জালাল ও ফুরফুরার পীর আবু বকর সিদ্দীকী (র)-এর নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা 
থাকবে । ইসলাম প্রচারে তাদের অবদানের প্রত্যক্ষ ফলাফল সারা বাংলাদেশের প্রত্যন্ত 
অঞ্চলের লক্ষ লক্ষ লোকের ইসলাম গ্রহণ । তারা অবহেলিত ও দুর্দশাহস্ত মুসলিমদের 
সার্বিক অবস্থার উন্ন়নকল্পে বহুমুখী ও প্রগতিশীল কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন 
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GING 5১ TELA ০5 
প্রশ্ন: ৫৫ মুনশি মেহের সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ। বাংলাদেশে খ্রিষ্টান মিশনারী 

তৎপরতা প্রতিরোধে তার ভূমিকা আলোচনা কর। 

উভরা॥॥ উপস্থাপনা : যুগে যুগে মসীর শানিত আঁচড় নিয়ে সত্য প্রতিষ্ঠার কাজে যুদ্ধ 
করেছেন যারা তাদেরই অন্যতম একজন হলেন মুন্সী মেহেরুল্লাহ (র)। ইতিহাসের পাতায় 
তিনি বাংলার মুসলিমদের ব্রাণকর্তা, জাতির প্রকৃত বন্ধু, কর্মবীর, কুশলী, বাগ্মী ইসলাম 
প্রচারক, দ্বীনের মশাল, মোশরের চেরাগ উপাধিতে ভূষিত। খ্রিস্টান মিশনারীদের 


2০, 


He 405 হা GORE সিরিজ, দ্বিতীয় বর্ষ জ্বর" 
অপ্রতৎপরতার বিরুদ্ধে. তিনি ছিলেন এক প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর খ্রিস্টীয় ধর্মসংক্রান্ত পুস্তকাদি ' 
রচনার মাধ্যমে পাদ্রী ও খ্রিস্টানদের বিষদাত ভেঙে তিনি যে দাঈর পরিচয় দিয়েছেন- তা 
চির স্মরণীয় হয়ে থাকবে। নিয়ে মুলী মেহেরুল্লাহ (র)-এর জীবনী ও বাংলাদেশে খ্রিস্টান 
মিশনারী তৎপরতা প্রতিরোধে তার অবদান সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। 
০7৮০০ 
»- জন্ম ও পরিচিতি : মুন্সী মেহেরুল্লাহ ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের ২৬ ডিসেম্বর মোতাবেক ১২৬৮ 
. বঙ্গাব্দ ১০ পৌষ বৃহত্তর যশোর জেলার কালিগঞ্জ থানার বারো বাজারের নিকটবর্তী 
ঘোপ গ্রামে মাতুলালয়ে জন্মঘহণ করেন। তার পিতার নাম মুঙ্গী মুহাম্মাদ ওয়ারেছ 
উদ্দীন্ব। তিনি নেকবখত ও পরহেজগার লোক ছিলেন। তার -মাতা ছিলেন একজন 
মুমিন বিদূধী। অতি সাধবী ও বিদ্যানুরাগী আদর্শ মহিলা । : 

২. পৈশ্বিক নিবাসে আগমন : তার পৈত্রিক নিবাস ছিল ছাতিয়ানতলায়। যশোরের, উত্তর 
পশ্চিম কোপে প্রায় পাচ মাইল দূরে ছাতিয়ানতলা নামক ক্ষুদ্র পল্লিটি অবস্থিত। তার 
বর বখন ছররাশ পূর্ণ হয়েছিল, তখন তার মা তাকে দিয়ে ফুট থেকে পৈরির 
নিবাস ছাতিয়ানতলায় নিয়ে আসেন। 


ছাতিয়ানতলা ছিল বিরাট জঙ্গলপূর্ণ একটি নির্জন স্থান। লোকবসতি সেখানে একরকম . 
ছিলো না। একটি ছাতিয়ান বৃক্ষ ব্যতীত সেখানে আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হতো না। 
ছাতিয়ান গাছটি স্থানটিকে সুয়িদ্ধ ছায়ায় ঘিরে রাখত । দূর থেকে ছাতিয়ান গাছটি 
পাখিদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করতো কথিত আছে, মুন্দী সাহেবের পূর্বপুরুষ খা 
- উপাধিধারী কোনো পাঠান সর্বপ্রথম সেখানে গৃহনির্মাণ করে বসবাস শুরু করেন। 
ক্রমে ক্রমে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হলে উক্ত স্থানটি একটি ক্ষুদ্র গ্রামে পরিণত হয়। কালের 
বিবর্তনে লোকবসতি পূর্ণমাত্রায়শ্রতিষ্ঠিত হলে গ্রামটি ছাতিয়ানতলা নামেই পরিচিত হয়। 
৪. পিতৃবিয়োগ ও প্রাথমিক শিক্ষা : মুলী মেহেরুল্লাহর পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রম হলে তার 
পিতা তাকে. প্রাথমিক লেখাপড়ার জন্য পাঠশালায় প্রেরণ করেন। গ্রামের পাঠশালায় 
অল্পসময়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বর্ণ পরিচয় প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ শেষ করেন। 
এতে তার পিতা খুবই আনন্দিত হন। বোধদয় পর্যন্ত পড়া শেষ হলেই তার পিতা 
পরলোকে গমন করেন। এতে তার বাল্যশিক্ষা সমাপ্ত হয়। 
৫, ব্যুৎপত্তি অর্জন : পিতার ইন্তেকালে মুী সাহেবের জননী একমাত্র পুত্র ও কয়েকটি 
- নাবালিকা কন্যাকে নিয়ে অত্যন্ত কষ্টে পতিত হন; কিন্তু মামাদের সাহায্য সহযোগিতা 
থাকায় জননী পুত্রের বিদ্যা শিক্ষার জন্য বিশেষ চেষ্টা চালিয়ে যান। পুত্র 
[ মেহেরল্প্লাহকে যশোরের করচিয়া নিবাসী মৌলবী মৃহাম্মাদ ইসমাঈলের নিকট পড়তে 
J দিলে তিনি তার নিকট কুরআন মাজীদ, শেখ সাদীর বোস্তা গুলিস্তা এবং কিছু আরবি, 
. . ফারসী ও উর্দু ভাষা শিক্ষা করেন। 
, কর্মজীবন : দারিদ্যের চাপে পড়াশুনা বেশি করতে না পারলেও কিছু দিন একটি ' 
সরকারি চাকরি করেন; কিন্ত স্বাধীনচেতা মনীষী অল্পদিনের মধ্যে চাকরিতে ইন্তেফা , . 
দিয়ে মুহাম্মাদ আসগর-যিয়ার সাথে যশোরের খোজার হাটে এক দর্জি দোকানে - 
সেলাইর কাজে আত্মনিয়োগ করেন এবং সেখানে কিছুদিন চাকরি করেন। দ্রুত এ 
কাজের সুনাম চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। পরে যশোরের দড়াটানায় এক্‌ উন্নত ধরনের 
টেইলার্স বা দর্জির দোকান খোলেন। 
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ইসলামের কাণ্ডারী : যে মুহূর্তে খ্রিস্টান সম্প্রদায় কর্তৃক ইসলামের অপব্যাখ্যা ও 
মহানবী সে) সম্পর্কে অপপ্রচারের ঢেউ এ ভেসে যাচ্ছে মুসলিমদের অনুভূতি । অজ্ঞতা 
আর মুক্তচিন্তার অভাবে সাধারণ মুসলিম তার ধর্মই যে জগতের শ্রেষ্ঠ ধর্ম. বুঝতে 
পারছে না, ঠিক সে মুহূর্তে সামান্য আরবি ফারসী উর্দু জ্ঞানকে সম্বল করে মুলী সাহেব 
রুখে দাড়িয়েছিলেন ধূর্ত খ্রিস্টানদের বিপক্ষে । তিনি নিজস্ব বিভিন্ন কর্ম পরিকল্পনা 
বাস্তবায়নের মাধ্যমে « এক বীর সেনানীর ভূমিকা নিয়ে সে সময় ইসলাম ও মুসলিমদের 
ঈমান আকিদাকে রক্ষা করেন।: এভাবেই তাঁর দর্জি জীবনের অবসান ঘটে এবং 
আত্মনিয়োগ. করেন ইসলাম ও মুসলিম জাতির শিক্ষা সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও 
সম্প্রসারণের সেবায়। 

অনলবর্ধী বক্তা ছিলেন : মী মেচের্লহ ছিলেন জনলবর্বী বক্তা। তিনি যেখানেই 
যেতেন: স্খানেই অনলবর্ধী বক্তৃতার মোহে সবাইকে আবদ্ধ করে ফেলতেন। তিনি 
যখন খ্রিস্টান পান্ীদের প্রচার প্রোপাগাগ্ডার বিপরীতে বিভিন্ন বাজারে বন্তৃতা শুরু 
করতেন, তখন তার মধুর শ্রুতিময় ওয়াজ শুনার জন্য হাজার হাজার লোক সমবেত 
হতেন এবং জীবনকে সার্থক করে তুলতেন। তখন খ্রিস্টান পাদ্রীদের নিকট কোনো 
লোক থাকতো. না। যেমন খুলনার দৌলতপুরে তিনি সভা করেন। তাতে যোগ . 
দিয়েছিলেন প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক আবদুল্লাহ উপন্যাস খ্যাত খান বাহাদুর মৌলবী কাজী 
এমদাদুল হক । তিনি লিখেছেন ........ কয়দিন পর্যন্ত আমি তার মোহ কাটিয়া উঠতে 
পারি নাই । সে বৃক্ততার ঝংকার শব্দ যেন শয়নে স্বপনে আমার মনের মধ্যে তনুয়তা 
ঢেলে দিত । ১৩০৫ সালে নোয়াখালীতে তার প্রদত্ত বক্তৃতা সবচেয়ে জনজিয় হয়েছিল। 


শিক্ষানুরাগী : মুলী মেহেরুল্লাহ ধর্মপ্রচারকের দায়িতৃ পালনের পাশাপাশি অনেকগুলো 


স্কুল মাদরাসা, মসজিদ মক্তব স্থাপন করেছিলেন। অনেক হিন্দু ছেলেকে বিনা বেতনে, 
পড়ার সুযোগ করে দিয়েছিলেন এবং মুসলিমদের ইংরেজি শিক্ষার সুব্যবস্থা করেছেন। 
অসাম্প্রদায়িক মেহেরুল্লাহ : মুলগী মেহেরল্প্লাহ অসাম্প্রদায়িক মনোভাব পোষণ 
করতেন। তাই তিনি খ্রিস্টান পাদ্রীদের ষড়যন্ত্র থেকে শুধু মুসলিম জাতিকেই রক্ষা 
করেননি; বরং হিন্দুদেরকেও, রক্ষা করেছিলেন। তাই তার রক্তব্য হতো সকল 
ধর্মমতালবীদের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও গ্রহণীয়। যার কারণে তার জলসাগুলোয় 
হাজার হাজার শিক্ষিত বিধর্মীদের সমাবেশ ঘটত ৷ শুধু কি তাই? তিনি হিন্দু ধর্ম রহস্য 
নিয়ে বই লিখেছেন, হিন্দু বিবাদের দুঃখ বেদনা নিয়ে আন্দোলন করেছেন। তিনি 
মনে করতেন ধর্মের মূল কথাই মনুষ্য । অতএব সর্বক্ষেত্রেই তিনি মনুষ্যত্বের 
মহিমাকে সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে কাজ করে গেছেন। আর তাই তিনি নিজের 
ধর্ম ইসলামের প্রচার ও প্রসারে সাম্প্রদায়িক ছিলেন না; বরং তিনি ছিলেন সম 
বাংলা ও আসামের জন্য জাগ্রতির অগ্রদূত । 

সাহিত্যিক হিসেবে মু্সী মেহেরুল্লাহ : মুলী মেহেরুন্লাহ ছিলেন সয় শিক্ষিত । অনিচ্ছা 


". সত্তেও তাকে সাহিত্যাঙ্গনে আসতে হয়েছে। কারণ ইসলাম প্রচার ও স্বদেশবাসীর 


সেবায়. আত্মনিয়োগ করে তিনি বুঝতে পারলেন যে, শুধু নসীহত ও বক্তৃতা বিবৃতিই 
দেশবাসীর জাগরণ, ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য যথেষ্ট নয়। সমাজে জাগ্রতি ও 
প্রচারণার স্থায়ী প্রভাব ফেলতে হলে প্রয়োজন ধর্মীয় রীতিনীতি ও জাগরণের 


৮৮৮ লতা 
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বিল সক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 
বাণীগুলো সাহিত্যের গাথুনিতে লিপিবদ্ধ করে জনসমাজে' হাজির করা । তাই তিনি 
স্বল্প শিক্ষাকে পুঁজি করেই বাংলা ভাষার সাহিত্যাঙ্গনে প্রবেশ করেন। বাংলা সাহিত্য 
সাধনায় তার অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার বদৌলতে অল্প কিছু দিনের মধ্যে 
খ্যাতিমান সাহিত্যিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। নিজেকে মুসলিম এতিহ্যের 
একজন শক্তিশালী লেখক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। 

স্বরচিত গ্রন্থাবলি : শত ব্যস্ততার মধ্য দিয়েও কঠোর জ্ঞান তপস্বী মুন্সি সাহেব মোট 
১৫টি বই রচনা করেন। তার উল্লেখযোগ্য রচনাবলি হলো- 

১. হিন্দু ধর্ম রহস্য, ২. খ্রিস্টান ধর্মের অসারতা, ৩. শ্লোকমালা, ৪. রদ্দে খ্রিস্টান ও 
দলিলোল ইসলাম, ৫. সাহেব মুসলিম, ৬. বিধবা গঞ্জনা ও বিষাদ ভাণ্ডার, ৭. হিন্দু ধর্ম 
রহস্য ও দেবলীলা, ৮. খ্রিস্টান ও মুসলিম তর্র্যুদ্ধ, ৯. জাওয়াবোনাছার্‌, ১০. 
মেহেরুল্লাহ ইসলাম, ১১. পান্দেনামা, ১২. বাবু ঈশানচন্দ্র মণ্ডল ও চার্লস ফ্রেন্সের 
ইসলাম গ্রহণ, ১৩. বাংলা গজল, ১৪. ঈসায়ী বা ধ্রিস্টানী ধোকা ভাষ্জরন, ১৫. 
কারামতিয়া মাদ্রাসা প্রভৃতি । 

উল্লেখ্য যে, তার কনিষ্ঠ পুত্র মুঙ্সী মোখলেসুর রহমান এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 
১৩১১ বঙ্গাব্দের ২৬শে আষাঢ় কুচবিহারে আমার পিতা (মেহেরুল্লাহ) “মানবজীবনের 
কর্তব্য” বিষয়ের ওপর যে বক্তব্য রাখেন, তার একটা অপ্রকাশিত নোট আমি 
পেয়েছি। ১৯৯৬ সালে যার মূল কপি অন্যান্য কাগজ পত্রের সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 
জমা দেওয়া আছে। 

দর্জি হিসেবে মেহেুল্লাহ : জীবিকার জন্য তিনি স্বাধীন পেশা হিসেবে দর্জির কাজকে 
বেছে নেন। দর্জি পেশায় তিনি অন্তু দিনের মধ্যে এতটা সুনাম অর্জন করেন যে, 
জেলার উচ্চপদস্থ জজ ব্যারিস্টাররাও এ কাজের জন্য তার শরণাপন্ন হতে বাধ্য হন। 
এভাবে একজন দর্জির পেশায় নিয়োজিত থেকেও তিনি বিদ্যাচর্চার সাথে সাথে, উচ্চ 
মহলের সাথে উঠারসারও পরিবেশ করে নেন। 

ইসলামের একনিষ্ঠ সেবক : মুন্সী মেহেরুল্লাহ ছিলেন একজন খাঁটি মুসলিম, 
নিরহংকার, সহজ সরল খাটি বাঙ্গালী । ইসলামের একনিষ্ঠ সেবকরূপে দেশ ও দশের 
কল্যাণ করাই তার কামনা ছিল । ধন, যশ, মান কিংবা অন্য কিছুই নয়। নিঃসন্দেহে 
এক অনুকরণীয় জীবনাদর্শের অধিকারী ছিলেন এ উনবিংশ শতাব্দীর মহানপুরুষ মুন্সী 
মুহাম্মাদ মেহেরুল্লাহ। ইংরেজ রাজত্বে বাস করে খ্রিস্টান পাদ্বীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় 
অবতীর্ণ হয়ে স্বীয় ধর্মপ্রচারে তিনি দুঃসাহসিক মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। 

অনাড়ন্বর জীবনযাপন : মুন্সী মেহেরুল্লাহ (র) জীবনে অনেক টাকা উপার্জন 
করেছেন । সব টাকাই ইসলামের সেবায় ব্যয় করে গেছেন। তিনি একেবারে সামান্য 
পোশাক পরতেন এবং সামান্য আহার করতেন। আড়ম্বরপূর্ণ খানাপিনা তিনি পছন্দ 
করতেন না। কোথায়ও গেলে শুধু আলু ভর্তা দিয়েই খাওয়া শেষ করতেন। 
বিলাসিতাকে পছন্দ করতেন না। তাই স্বীয় ঘরবাড়িতেও তেমন কোনো উন্নত 
আসবাবপত্রের যোগান দেননি । কেননা তিনি লোভ, মোহ, হিংসা, অহংকার, ক্রোধ 
ইত্যাদি ঘৃণিত রিপুর বশীভূত ছিলেন না। 


পারার নর তর তাল 


জজ উসূলুদ দাওয়াহ ৮৮৯ 


| ৯৬ তক : মুগী মেহেরুল্লাহর জলপাইগুড়িতে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে 


কয়েকদিনের যধ্যে ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে, ১৩১৪ বঙ্গাব্দের ২৪ জৈষ্ট শুক্রবার বেলা ১টার 
সময় স্বীয় পরিবার, আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবর্গকে শোকসাগরে ভাসিয়ে দিয়ে পরলোক 
গমন করেন । মৃত্যুকালে দু'স্ত্রী, তিনজন পুত্র ও তিনজন কন্যা রেখে গেছেন। মুঙ্সি 
মেহেরুল্লাহ্‌ (র)-এর মৃত্যু হলেও তার আদর্শ ও কর্মের মৃত্যু ঘটেনি ৷ যার ফলে তার 
ইতিহাস আজীবন ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে । 

৩ ধিস্টান মিশনারী তৎপরতা প্রতিরোধে মুঙ্গী সাহেবের ভূমিকা : আঠারো শতকের 
শেষের দিকে ইউরোপের নব্য প্রটেস্টন্টবাদী ইভেঞ্জেলিক মুভমেন্টের পর খ্রিস্টানদের 
সংগঠিত মিশনারী তৎপরতার সূচনা হয়। ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর একজন 
অবসরপ্রাপ্ত চার্লস গ্রান্ড ১৭৯২ সালে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার 
ওপর কোম্পানী সরকারের নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠার পরামর্শ দেন। এর দু'বছর পর ১৭৯৪ সালে 
বর্তমান বাংলাদেশ এলাকায় ক্যাপিটাল মিশনারী সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ইস্ট ইন্ডিয়া 
কোম্পানী এ দেশের শাসন ক্ষমভা দখলের পর ১৮১৩ সালে তার-নীতি পরিবর্তন করে 
চার্লস গ্রান্ড-এর ফর্মুলা অনুযায়ী ধ্রিস্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে এদেশের নানা জায়গায় ইংরেজি 
স্কুল প্রতিষ্ঠার কর্মসূচি হাতে নেয়। এর ধারাবাহিকতায় উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার 
মফস্বল এলাকায় বিশেষিত যশোর, খুলনা, নদীয়া ও মালদহের প্রত্যন্ত অঞ্চলে তাদের 
মিশন কেন্দ্রের সাথে দাতব্য চিকিৎসালয়, স্কুল অনাখশ্রম ও সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করে । স্থানীয় 
জনগণের বোধগম্য ভাষায় নিজেদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী বহুসংখ্যক কুরআনের তরজমা ও 
তাফসীর প্রকাশ করেন। এ ছাড়া ইসলাম দর্শন, মিজানুল হক তালিমে মুহাম্মাদী, ইসলাম 
দর্শন, তাহফিকুল ঈমান এবং এ জাতীয় প্রাণ জুড়ানো বহু ইসলামী নামের আবরণে বিভিন্ন 
পুস্তক প্রকাশ করেন। তাদের এ কুটকৌশল সাধারণ মুসলিম তো দূরের কথা অনেক 
মৌলভী মাওলানারাও বুঝতে -পারেননি। ১৮৫০ সালে কলকাতা ও আশপাশের 
জেলাগুলোতে খ্রিস্টান মিশনারীর সংখ্যা ছিল ৭১টি; ব্যাপিস্ট মিশনারী, প্রটেস্টান্ট মিশনারী 
সোসাইটি, লন্ডন মিশনারী সোসাইটি, ফ্রি চার্চ অব স্কটল্যান্ড, সেন্টফল ক্যাথলিক প্রভৃতি 
নামের মিশনগুলো কর্মরত ছিল। কলকাতায় মিশনের সংখ্যা ছিল ৩০টি । ১৭৯৪ হতে 
১৯৪০ সাল, পর্যন্ত বাংলাদেশে মোট পাঁচটি প্রতিষ্ঠান কাজ শুরু করে । সাদা চামড়ার এ 
মিশনারীদের এমন তৎপরতার বিরুদ্ধে নব্য শিক্ষিত মুসলিমগণ বিভিন্ন সভাসমিতি, বইপত্র, 
পত্রিকার মাধ্যমে মুসলিম সমাজকে সজাগ সচেতন করার ভূমিকা পালন করেন। উনিশ 
শতকের শেষভাগে এ কাজে যারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন তাদের মধ্যে মুন্সী 
মেহেরল্ল্লাহ ছিলেন প্রধান ব্যক্তিত । মিশনারী তৎপরতা মোকাবেলায় তিনিও বিভিন্ন কৌশল 
অবলম্বন করেন । যেমন : 

১. বক্তৃতার মাধ্যমে : খ্রিস্টান পাদ্রীরা বিভিন্ন হাটবাজারে বক্তৃতা দিয়ে খ্রিস্ট ধর্ম প্রচার 
করতো। মুঙ্গী মেহেরুল্লাহ তাদের মোকাবেলায় গ্রামের হাটগুলোতে বক্তৃতা দিয়ে 
ইসলামের মর্ম মানুষের সামনে উপস্থাপন করতেন এবং মিশনারীদের ধর্মের অসারতা 
প্রমাণ করতেন। মুন্সী সাহেবের বক্তৃতা ছিল খুবই শ্রন্তিমধুর ৷ হাটে বক্তৃতা শুরু করলে 
সকল ধর্মের মানুষ তার বক্তৃতা শোনার জন্য জড়ো হতেন। তার বক্তৃতা করার 
অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। তার বক্তৃতায় উপকৃত হয়ে হিন্দু মুসলিম খ্রিস্টান, শিক্ষিত 
অশিক্ষিত সকলেই বিনা তূর্কে তার উচ্ছাসিত প্রশংসা করেছেন। 
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২. পুস্তক, পত্রিকা ও প্রবন্ধ রচনা : মিশনারী পাদ্রীরা বিভিন্ন ইসলামী নামের ন 
প্রকাশ করে সরলমনা মুসলিমদের মাঝে বিতরণ করতো। এসব পাঠ করে মুসলিমগণ 
অনেকেই ইসলামকে ভুলে খ্রিস্টান ধর্মকে মুক্তির পথ বলে বিশ্বাস করে । মিশনারীদের 
এমন প্রকাশনার মোকাবেলায় খুন্সি সাহেবও শক্তহাতে কলম ধরেন। জনগণের 
বোধগম্য ভাষায় তিনি ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে বই পত্র প্রকাশ করেন এবং 
সুধাকরসহ বিভিন্ন পত্র পত্রিকার প্রকাশনাকে পৃষ্ঠপোষকতা দান করেন। তার রচিত 
রদ্দে খ্রিস্টীয়ান, খ্রিস্টয়ান ধর্মের অসারতা, জোওয়াবোন্নাছারা ইত্যাদি গ্রন্থ পাঠ করে 
অনেক খ্রিস্টান ও বিকৃতমনা মুসলিম পবিত্র ইসলামে দৃঢ়বিশ্বাসী হয়েছিলেন। তাদের 
অন্যতম ছিলেন মুন্সী মুহাম্মাদ জমিরউদ্দীন। তিনি একজন শিক্ষিত মুসলিফ,ছিলেন। 
তিনি সে সময়কার খ্রিস্টান মিশনারী পাদ্রীদের প্ররোচনায় ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দের ২৫ 
ডিসেম্বর খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন এবং জন জমির্দীন নামধারণ করেন। সে সময় 
খ্রিস্টানরা “বান্ধব' নামে একটি ইসলামবিদ্বেধী প্রত্রিকা প্রকাশ করতো। ১৮৯২ 
খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টীয় “বান্ধব” পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যায় জমিরউদ্দীন ‘আসল কুরআন 
কোথায়ঃ' শিরোনামে কয়েকটি ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখেন। তাতে আল কুরআনের 
সত্যতা নিয়ে ছয়টি প্রশ্ন উত্থাপন করেন। প্রখর যুক্তি প্রমাণে মু্সী মেহেরুল্লাহ সুধাকর 
পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যায় ঈসায়ী বা খ্রিস্টানী ধোকা ভাঙ্গন শিরোনামের প্রবন্ধে 
জমিরউদ্দীনের উত্থাপিত প্রশ্নের জবাব দেন এবং প্রমাণ করেন যে, কুরআন শরীফ 
যেভাবে অবতীর্ণ হয়েছে সেভাবেই আজো বিদ্যমান আছে; কিন্তু খ্রিস্টানদের বাইবেল 
এবং ইহুদিদের তাওরাত বহুবার পরিবর্তিত হয়েছে এবং বর্তমানে আসল তাওরাত 
এবং ইঞ্জিল যে কোথায় তা-কেউ বলতে পারবে না। জন জমিরুদ্দীন মেহেরুল্লাহর 
প্রবন্ধ পাঠ করে নিজের ক্রুটি সম্পর্কে সচেতন হন। ধর্ম সংক্রান্ত বাদানুবাদে পরাজিত 
হয়ে শেষ পর্যন্ত তিনি খ্রিস্টান ধর্ম ত্যাগ করে ইসলামে ফিরে আসেন এবং ইসলাম 
প্রচার ও রক্ষায় মুন্সী মেহেরুল্লাহর বিশ্বস্ত অনুচর হিসেবে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত 
নিজেকে নিয়োজিত করেন। এরূপ বহু দৃষ্টান্তই কালের সাক্ষী হয়ে আছে। 

৩. ওয়াজ মাহফিল ও তর্ক সভার আয়োজন : যুঙসী মেহেরুল্লাহ বাংলাদেশের বিভিন্ন 
অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে ওয়াজ নসীহত করতেন । ইসলামী জীবনযাপনের গুরুতৃ সম্পর্কে 
শিক্ষামূলক ভাষণ দানের উদ্দেশ্যে সংগঠিত ও আয়োজিত এ ওয়াজ মাহফিল ছিল 
জনগণকে ধর্মীয় মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ করা এবং ইসলামের দুশমনদের বিরুদ্ধে সজাগ ওঃ 
সক্রিয় করে তোলার জন্য অত্যন্ত প্রভাববিস্তারক । এ জন্য মুন্সি সাহেব নিয়মিত বিভিন্ন 
ওয়াজ মাহফিলে বক্তৃতা করতেন। মাহফিলে বা ইসলামী জলসায় তিনি কথা বলা শুরু 
করলে সহজে নামতেন না। ঝরনার পানির মতোই তার কথা ধারার অপূর্ব সম্মোহনে 
হিন্দু মুসলিম সকল স্তরের শ্রোতার হৃদয়ে তিনি শ্রদ্ধাভাজন হয়েছিলেন। এছাড়াও 
তিনি পূর্ব ঘোষণার মাধ্যমে খ্রিস্টান পাদ্রীদেরকে ধর্মীয় বিষয়ে বাহাসে আমন্ত্রণ 
জানাতেন। যেমন ১২৯৮ বাঙ্গাব্দে ২১, ২২ ও ২৩ আশ্বিন ক্রমান্বয়ে এ ৩দিন বরিশাল 
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উসূলুদ দাওয়াহ ৮৯১ 
জেলার অন্তর্গত পিরোজপুর নামক মহকুমার খ্রিস্টান পাদ্রীদের সাথে তর্কসভা অনুষ্ঠিত 


{ হয়। এঁ সভাতে পান্রীদেরকে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করে মুসলিম মৌলভীদের মুখোজ্জবল 


করেন। এভাবে আরও তর্কসভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রত্যেক সভায় মুন্সী সাহেব খ্রিস্টধর্মের 
অসারতা ও ইসলামের কালজয়ী শ্রেষ্ঠত্‌ তুলে ধরতে সক্ষম হন । এজন্য তাকে কুরআন 
হাদীস ফিকহশাস্ত্রের ওপর কঠোর সাধনা করতে হয়েছে। 

বিভিন্ন সংগঠন প্রতিষ্ঠা : মুন্সী মেহেরুল্লাহ চিন্তা করলেন শুধু ওয়াজ নসীহত, সাহিত্য 
রচনা ও পত্রিকা প্রকাশনা দ্বারা পাদ্বীদের মোকাবেলা করা সম্ভব নয়। এজন্য 
প্রয়োজনমতো তিনি অন্যান্য মুসলিম মনীষীদের সহযোগিতায় বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে 
ধর্মীয় সংগঠন, সাহিত্য সংস্কৃতির বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন ।-যেমন : ধর্মীয় 
সংগঠন ইস্বলাম ধর্মোত্তজিকা আঞ্জুযান অন্যতম। এ সংগঠন বিভিন্ন স্থানে সভার 
আয়োজন করে জনগণকে খ্রিস্টান মিশনারীদের বিরুদ্ধে রুখে দীড়ানোর প্রেরণা 
জোগায় । কলকাতায় ফুরফুরার মাওলানা শাহ সুফী আবু বকর সিদ্দীক (র)-এর 


- অনুপ্রেরণায় গড়ে তোলেন নিখিল ভারত ইসলাম প্রচার সমিতি । ১৮৬৩ সালে 


প্রতিষ্ঠিত মোহামেডান লিটারীর সোসাইটি এবং ১৮৮৪ সালে রাজশাহীর মির্জা ইউসুফ 
আলী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নুরুল ইসলাম জামায়াত বা নুরুল ইসলাম সমাজ নামের 
সংগঠনে মুঙ্গী মেহ্রেল্লাহ বিশেষভাবে জড়িত ছিলেন। খ্রিস্টান মিশনারীদের ঘৃণ্য কথা 
থেকে মুসলিম জনতাকে রক্ষা করার জন্য মুন্সী মেহেরুল্লাহ উক্ত সংগঠনগুলোকে 
হাতিয়ার হিসেবে কাজে লাগিয়ে সফল হয়েছিলেন। এছাড়াও তার আহ্বানে গ্রাম 
এলাকায় বিভিন্ন আন্তুমান বা ধর্মীয় সংগঠন গড়ে উঠে। 

গনসংযোগ : মুন্সী মেহেরুল্লাহ খ্রিস্টান মিশনারীদের অপতৎপরতাকে রুখে দেওয়ার 
জন্য জনসাধারণের সাথে বেশি বেশি গণসংযোগ করতেন। আর এ গণসংযোগের 
অন্যতম মাধ্যম ছিল শান্তিপূর্ণ সুসংগঠিত ধর্মীয় সম্মেলনরূপে ওয়াজ মাহফিল। মুন্সী 
মেহেরুল্লাহ নিয়মিত বিভিন্ন ওয়াজ মাহফিলে বক্তৃতা করতেন। এরই ধারাবাহিকতায় 
কুড়ি শতকের গোড়ার দিকে এসে সকল ইসলাম প্রচারক ও মুসলিম রাজনীতিবিদের 
কাছে এ মাহফিল সম্মেলনের গুরুতৃ বৃদ্ধি পায়। ফলে দিন দিন আঞ্জুমান ও মক্তব 
মাদরাসা প্রতিষ্ঠার সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং মসজিদগুলোতে মুসন্লীর সংখ্যা বাড়তে থাকে। 


উপসংহার : মুঙ্গী মেহেরুল্লাহ ছিলেন যুগসচেতন, দূরদর্শী ও জাগ্রত জননায়ক। তিনি 
উপলব্ধি করেন, খ্রিস্টানদের যুক্তির ভিত্তিতে পরাভূত করা, তাদের ইসলাম বিদ্বেষী সকল 
অপতৎপরতা রুখে দেওয়ার পাশাপাশি মুসলিমদের মধ্যে ইসলামের মৌলিক শিক্ষার প্রসার 
ঘটানো অনস্বীকার্য। এ উপলব্ধি থেকেই তিনি জনগণের মধ্যে ইসলামের ব্যাপক দাওয়াত 
ও ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে তাদের জীবনকে পূর্ণগঠনের লক্ষ্যে সময়ের অপরিহার্য দাবি 
মিটাতে উপর্যুক্ত প্রদক্ষেপ ছাড়াও বিভিন্নমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করেন। তার নানামুখী প্রচেষ্টার 
ফলে বাংলার মুসলিম সমাজ নিষ্িয়তার নিদ্বা থেকে গা ঝাড়া দিয়ে জেগে উঠার ফলে 
খ্রিস্টান মিশনারীদের ভিত্তি ও তৎপরতা সাময়িকভাবে হলেও দুর্বল হয়ে যায়। 
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৮৯২ __ শ্োলজ্ঞ্সেহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জর 
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TALS ৩১ EUs bts S 
প্রশ্ন: ৫৬ ॥ হযরত' শাহ জালাল (র)-এর জীবনী সংক্ষেপে লেখ। অতঃপর ইসলামী 


, দাওয়াহ প্রসারের ক্ষেত্রে তার অবদান আলোচনা কর। ক 


ABEL Ep ১56৬১ ০৯০) 055 5৬৪৩ ses Ss 31 
অথবা, বাংলার প্রখ্যাত ইসলাম প্রচারক হ্যর্ত শাহ জালাল (র)- এর অবদান আলোচনা কর। 


উভর। উপস্থাপনা : বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারক অলী দরবেশগণের মধ্যে এক 

অবিস্মরণীয় নাম হযরত শাহ জালাল ইয়েমেনি (র)। ইসলাম বিহেবীদের দুর্জয় দাটি 

‘বাংলার মাটিতে ইসলাম কায়েম করে ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তির অপসারণে হযরত শাহ জালাল 

(র)-এর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। নিম্নে তার জীবনী এবং ইসলামী দাঁশুয়াহ-এর 

প্রচার প্রসারে তার অবদান সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো । 

৩ হযরত শাহ জালাল (র)-এর জীবনী : 3 

১. নাম ও পরিচিতি : তারপর সাম সম্পর্কে মতে জিল কারও মতে তার নাম 
শাহ জালাল, কারও মতে শায়খ জালাল, কারও মতে জালালুদ্দীন তাব্রীজী, কারও 
মতে জালালুদ্দীন সিরাজী । ইবনে বতুতা তার 'রিসালা' গ্রন্থের একস্থানে জালালুদ্দীন 
তাবরীজী, অন্যত্র জালালুদ্দীন সিরাজী উল্লেখ করেছেন। সিলেটের আম্বরখানা এলাকায় 
হোসেন শাহীর আমলে প্রাপ্ত শিলালিপিতে লেখা রয়েছে শায়খ জালাল। 
তার পিতার নাম সোহাইল ইয়েমেনী। তাওয়ারিখে জালালীতে উল্লেখ রয়েছে, তার 
পিতার-নাম শায়খুশ শুযুখ মাহমুদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবরাহীম । ইবনে বতুতার বর্ণনা 
অনুসারে, তিনি ৫৯৬ হিজরীতে, ড. শহীদুল্লাহর মতে ৫৯৮ হিজরীতে এবং ড. 
মেহেদী হাসানের মতে, ৫৯৭ হিজরীতে জন্মঘহণ করেন। এঁতিহাসিক বর্ণনা তে, 
১১৯৮ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক ৫৭৬ হিজরীতে জন্মঘৃহণ করেন। . 

২. জন্মস্থান সম্পর্কে মতভেদ : হযরত শাহ জালাল (র)-এর জন্মস্থান সম্পর্কে মতভেদ 
আছে। ড. সগীর হাসানের মতে, তার জন্মস্থান বুখারা। মুনসিফ নাসির উদ্দীন বলেন, - 
তার জনস্থান ইয়েমেন, আর গুলজারই আবরার গ্রন্থে বলা হয়েছে, তার জন্ম তুর্কিস্তানে। 

৩. শৈশব : হযরত শাহ জালাল (র) ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বেই তার পিতা মৃত্যুবরণ করেন। 
জন্মের মাত্র তিন মাস পরেই তার মাতাও ইন্তেকাল করেন। শিশু শাহ জালালের এ 
চর্ম দুর্দিনে তার মামা সৈয়্যদ আহমাদ কবীর তার লালনপালনের দায়িত গ্রহণ 
করেন। মামার পরিবারে বেড়ে ওঠা শিশু শাহ জালাল ছিলেন অত্যন্ত সহজ সরল, সং, 
" মেধাবী, সত্যবাদী ও আদর্শবাদী। 

৪. শিক্ষাজীবন : হযরত শাহ জালাল রে) তার মামা আহমাদ কবীরের তত্বাবধানে 
বাল্যশিক্ষা গ্রহণ করেন। আহমাদ কবীর ছিলেন মক্কার বিশিষ্ট আলেম। তার : 
তত্বাবধানে শাহ জালাল (র) মাত্র সাত বছর বয়সে কুরআনের হাফেয হন। অতঃপর 
অল্প সময়ের মধ্যে কুরআন, হাদীস, ফিকহ ইত্যাদি বিষয়ে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি অর্জন 
করেন। মাত্র ষোলো বছর বয়সে তিনি বিভিন্ন বিষয়ে গভীর পাস্তিত্য অর্জন করেন। , 


টুল উসূুদ দাওয়াহ Uda h sae ৮৯৩ 

৫. চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য : হযরত শাহ: জালাল রো. হানি ও সেবাপরাযণতারস হিলের 
অতুলনীয় । তিনি ছিলেন সাংবাৎসরিক রোযাদার (নিষিদ্ধ দিনসমূহ ছাড়া) ৷ শবগুজারি 
. তথা রাতের উল্লেখযোগ্য অংশ তিনি ইবাদতে কাটাতেন। গরিব দুখী, সুফী দরবেশ - 
মুসাফির সকলে তার খানকায় নিরাপদ আশ্রয় লাভ করতেন। মুসলিম অমুসলিম 
নির্বিশেষে সকলে তাকে বিশেষভাবে ভক্তি শ্রদ্ধা করতেন। তিনিও সকলের প্রতি ছিলেন 
সুহদর়। তার নীতি ও আদর্শ সর্বজনে গ্রহণযোগ্য ছিল। কেউ তার বিরোধী ছিলেন না। 
সমাজ সংস্কারক : হযরত শাহ জালাল (র) একদিকে ছিলেন বিখ্যাত সাধক ও 
ধর্মপ্রচারক, অপরদিকে ছিলেন অপ্রতিতন্ী সমাজ সংস্কারক জনহিতৈষী মহাপুরুষ । 
এটাই ছিল তার সবচেয়ে বড় পরিচয় । জনসেবা এবং শিরক, কুফর ও বিদয়াত মুক্ত 
সমাজ সক্ষোরের কাজে তিনি নিজেকে এমনভাবে বিলিয়ে দেন যে, তার ব্যক্তিগত সুখ 
শানতি/আরাম আয়েশ একেবারেই ভুলে গিয়েছিলেন। কখন আহার করবেন, কখন 
বিশ্রাম করবেন, কোনোটার জন্যই নির্দিষ্ট কোনো সময় তার ছিলো না। অধিকস্ত রাত্রি 

,* জাগরণ করে ইবাদত বন্দেগী করতেন। ফলশ্রুতিতে তিনি যখন যেই এলাকায় 

তাদেরকে শিরক, কুফর এবং বিদয়াত মুক্ত সমাজ উপহার প্রদানে সক্ষম হয়েছিলেন। 

৫. ইলমে তাসাউকে ব্যুৎপত্তি অর্জন : বিভিন্ন বিষয়ে অধ্যয়নের পাশাপাশি মামা তাকে 
ইলমে তাসাউফ ও মারেফতের দরস প্রদান করেন। এভাবে তিনি মারেফত ও 
তাসাউফ শিক্ষা লাভ করে আধ্যাত্মিক বিদ্যায় পাস্তিত্য অর্জন করেন এবং আল্লাহ 
তায়ালার একজন একনিষ্ঠ প্রেমিক হিসেবে গড়ে ওঠেন। 

৬. ভারত উপমহাদেশে আগমন + শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি দ্বীন প্রচারের লক্ষ্যে বিদেশ 
ভ্রমণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এ সময় তার মামা তাকে এক মুঠো মাটি দিয়ে 

" বলেন, সঠিকভাবে এ বর্ণ, গন্ধ ও বৈশিষ্ট্যের মাটি যেখানে পাবে, তুমি সেখানে 

* অবস্থান করে স্বীন প্রচার করবে। অতঃপর তিনি ৩০ বছর বয়সে ৭০০ জন সঙ্গীসহ 
হিন্দুস্তানের দিকে যাত্রা করেন। 

৭. দিশ্্রীতে আগমন : মক্কা থেকে বেরিয়ে তিনি প্রথমে তার পূর্বপুরুষের দেশ ইয়েমেন 
গমন করেন। অতঃপর সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে দিল্লীতে আগমন করেন। এ সময় 
দিল্লীতে প্রখ্যাত সাধক ও দ্বীন প্রচারক হযরত নিবামুদ্দীন আউলিয়া (র) অবস্থান : 
করছিলেন। হযরত শাহ জালাল (র) তার সান্নিধ্য হণ করেন। হযরত নিযামুদ্দীন 
(র) তাকে স্বাগত জানান এবং একজোড়া কবুতর উপহার দেন। সিলেটের বর্তমান 
জালালী কবুতর এ কবুতর জোড়ারই বংশধর । | - 

৮. সিলেটে আগমন : দিল্লীতে কয়েক দিন অবস্থানের পর দিল্লী থেকে রওয়ানা হয়ে শাহ 
জালাল (র) বহুদেশ ও জনপলে ইসলামী দাওয়াতের প্রচার করতে করতে অবশেষে 
১৩০৪ খ্রিস্টাব্দে সিলেটে আসেন। 

ইন্তেকাল : এই নায়েবে নবী দীর্ঘ সময় বাংলাদেশে ইসলামের দাওয়াতের সেবায় 

নিয়োজিত থেকে অবশেবে ১৪৬ বছর বয়সে ১৩৪৪ ব্িস্টাব্দ মোতাবেক ৭২২ হিজরীতে 

ইন্তেকাল করেন। সিলেটে তাকে সমাধিস্থ করা হয়। i 
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৮৯৪ ____ ্মালজ্বাত্তাহ- ফাযিল ম্লাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ ক 
৩ বাংলায় ইসলামী দাওয়াহ প্রসারে শাহ জালাল (র)-এর অবদান : 


>. 


বাংলাদেশে আগমন : দিল্লীতে কিছুদিন অবস্থানের পর তিনি বিহারের মধ্য দিয়ে 
বর্তমান বাংলাদেশের সিলেটের সপ্তগ্রামে উপস্থিত হন। সেসময় আসাম ও বাংলার 
সন্ধিস্থলে বর্তমান সিলেট জেলা অবস্থিত ছিল। সিলেটের নিকটবর্তী সপ্তগ্রামে অবস্থান 
গ্রহণ করে তিনি প্রাথমিকভাবে ইসলাম প্রচার শুরু করেন। 


y গৌরগোবিন্দের সাথে দ্বন্দ : তৎকালীন সিলেটের রাজা গৌরগোবিন্দ মুসলিমদের ওপর 


নির্যাতন শুরু করে। ঘটনার বিবরণ হলো, বুরহানউদ্দীন নামে জনৈক মুসলিম তার 
পুত্রের জন্মু উপলক্ষে একটি গুরু জবাই করেন। ঘটনাক্রমে একটি চিল এক টুকরো 
গোশত নিয়ে রাজা গৌরগোবিন্দের মন্দিরে ফেলে । স্বৈরাচারী রাজা এতে রাগাম্থিত 
হয়ে বুরহানউদ্দীনের শিশু পুত্রকে নির্মমভাবে হত্যা করে এবং বুরহানউদ্দীনের হাত 
কেটে নেয়। ফলে মুসলিমদের সাথে গৌরগোবিন্দের ছন্খ দানা বেধে ওঠে ৷ 


. শাহজালালের নেতৃত্বে সিলেট অভিযান : গৌরগোবিন্দের মুসলিম নির্যাতনের বিষয়ে 


জানতে পেরে বাংলার তৎকালীন সুলতান ফিরোজ শাহ গৌরগোবিন্দের বিরুদ্ধে 
সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন; কিন্ত প্রথম অভিযানে ব্যর্থ হয়ে ফিরোজ শাহ সিকান্দার 
শাহের সহযোগিতা নিয়ে নাসিরউদ্দীন নামের একজন সেনাপাতিকে তার বিরুদ্ধে 
প্রেরণ করেন। এ সময় হযরত শাহ জালাল (র) তার সেনাবাহিনীসহ সোনারগায়ে 
অবস্থান করছিলেন। এ উভয় বাহিনী শাহ জালাল (র)-এর নেতৃত্বে গৌরগোবিন্দের , 
বিরদদ্ধে অগ্রসর হয়। 


অলৌকিক কারামত প্রদর্শন : সিলেটের পথে অগ্রসর হয়ে পথিমধ্যে বারাক নদী তীরে 


এসে উপনীত হয় হযরত শাহ জালাল-(র)-এর নেতৃত্বাধীন বাহিনী । সে সময় নদী 
পার হওয়ার জন্য কোনো নৌযানের ব্যবস্থা না হলে হযরত শাহ জালাল (র) চামড়ার 
তৈরি জায়নামায নদীতে বিছিয়ে তাতে আরোহণ করে সমগ্র সেনাবাহিনীকে নদী পার করান। 


, সিলেট বিজয় : হযরত শাহ জালাল (র)-এর অলৌকিক ক্ষমতার খবরে গৌরগোবিন্দ 


ভীত হয়ে পড়েন এরং প্রাণ রক্ষার্থে পলায়ন করেন। ফলে এক প্রকার বিনা যুদ্ধে 
সিলেট মুসলিমদের দখলে আসে । ব্রাঙ্মণ্যবাদী শক্তির কবল হতে মুক্ত সিলেটে ধ্বনিত 
হতে থাকে মুযাষযিনের কণ্ঠে 'আল্লাহু আকবার" । 


. সিলেটকে ইসলামের প্রচারকেন্দ্র নির্বাচন : সিলেট বিজয় সম্পন্ন করে হযরত শাহ 


জালাল (র) এখানে অবস্থান করেন। তিনি তার মামার দেওয়া মাটির সাথে সিলেটের 
মাটির আশ্চর্য মিল খুঁজে পান! ফলে তিনি সিলেটকে ইসলামের প্রচারকেন্দ্র নির্বাচন 
করে আমরণ সেখানে অবস্থান করেন । | 


. ইসলাম প্রচারে সাড়া : হযরত শাহ জালাল (র) সিলেটকে কেন্দ্র করে ব্যাপকভাবে 


ইসলামের প্রচারকার্য চালাতে থাকেন। তার হৃদয়গ্রাহী আহ্বান, ইলমে মারেফতের 
ক্ষমতা এবং বাতিলের অসারতা ইত্যাদি কারণে এ মহান মনীষীর প্রতি অনুরক্ত হয়ে 
সিলেট ও আসামের অসংখ্য লোক ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে । 


+ ব্যাপক সফর ও মাহফিল : ইসলামের শাশ্বত বাণী সর্বস্তরে প্রচার প্রসারের লক্ষ্যে 


হযরত শাহ জালাল (র) তৎকালীন বাংলা ও আসামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সফর ও ওয়ায 
মাহফিল করেন। তার সুমধুর যুক্তিপূর্ণ উপস্থাপনা ও আধ্যাত্মিক শক্তির ফলে মাহফিলে 


"সমাগত অমুসলিম জনতা তাৎক্ষণিকভাবে : ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে। ফলে 


ইসলামের ব্যাপক প্রসার ঘটতে থাকে । 
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৯. 


১০. 


১১. 


১২. 


দাওয়াতী দল প্রেরণ : হযরত শাহ জালাল (র) হেটি ছেটি দলে ভাগ করে বাংলা ও 
বিহারের বিভিন্ন এলাকায় ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব দিয়ে তার সাথিদেরকে প্রেরণ 
করেন। তার একটি দল গৌড়ের সেনাবাহিনীর সাথে গৌড়ে গমন করেন। পরবর্তীতে 
তারা বাংলার বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েন এবং ইসলাম প্রচারে ব্যাপক অবদান রাখেন। 
ব্যাপকভাবে সাধারণ মানুষের ইসলাম গ্রহণ : সিলেট বিজয়, সর্বাত্মক ইসলাম প্রচার 
এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞানের প্রভাবে সিলেটসহ বাংলা ও আসামের বিভিন্ন এলাকার 
অসংখ্য লোক ব্যাপকহারে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে। এর ফলে অল্প সময়ের 
ব্যবধানে এতদঞ্চলে মুসলিমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে ওঠে । 

ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা : হযরত শাহ জালাল (র)-এর নেতৃত্বে সিলেককেন্দরিক 
ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে শোষণ, নির্যাতন ও অত্যাচার নিপীড়নের অবসান 
ঘটে, জনকল্যাণমূলক প্রশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। 

শিরক, বিদয়াত ও কুসুংস্কার উচ্ছেদ : ইসলামের চিরন্তন রীতি বিকৃত ও 


. পরিবর্তন হতে সুরক্ষার উদ্দেশ্যে হযরত শাহ জালাল (র) শিরক; বিদয়াত ও যাবতীয় 


১৩, 


১৪. 


১৫ 


কুসংস্কার উচ্ছেদ করেন। সহস্র বছরের প্রচলিত হিন্দুয়ানী কুসংস্কার ও বিদয়াতসমূহ 
নির্মূল করে ইসলামের প্রকৃতরূপ উপস্থাপনের ফলে এ অঞ্চলের জনসাধারণ ব্যাপক 
প্রভাবান্থিত হয় । 

সুগঠিত সংগঠন : হযরত শাহ জালাল (র) ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে একটি 
সুগঠিত সংগঠন গড়ে তোলেন। তার-৩৬০ জন ঘনিষ্ঠ সঙ্গীকে তিনি বাংলা ও 
আসামের প্রত্যস্ত এলাকায় ইসলাম প্রচার ও প্রসারের দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করেন। 
তাদের থেকে দাওয়াতী কাজের নিয়মিত প্রতিবেদন সিলেটে প্রেরিত হতো। 
সিলেটে ইসলামের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত : হযরত শাহ জালাল (র) সিলেটকে কেন্দ্র করে 
বাংলা ও আসামে ইসলাম প্রচারের একটি শক্তিশালী সংগঠন নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা 
করেন। এ নেওয়ার্ক সুপরিকল্পিতভাবে কাজ করে বাংলা ও আসামে ইসলামকে একটি 
প্রতিষ্ঠিত শক্তি ও মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকারূপে গড়ে তোলে । 


, হযরত শাহ জালাল রে)-এর জনপ্রিয়তা : অল্প সময়ের ব্যবধানে হযরত শাহ জালাল 


(র) সমগ্র জনপদে ব্যাপক জনপ্রিয় মনীষী হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। ইসলাম 
প্রচার প্রসারে তার কর্মতৎ্পরতার কিংবদন্তী কাহিনী এদেশের গ্রাম্যগাথা ও ছড়ায় 
জীবন্ত হয়ে আছে। এসব কিংবদন্তী কাহিনী ও ছড়ায় শাহ জালাল (র)-এর ব্যাপক 
প্রশংসা কীর্তিত হয়েছে । সিলেটে প্রচলিত একটি ছড়া এরূপ- 

হিন্দু আছে লাখে লাখে নাইরে মুসলিম 

সিলেটের কাছে আসি কে দিল আযান। 


উপসংহার : বিশ্বের বুকে বাংলাদেশকে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে 
হযরত শাহ জালাল (র)-এর অবদান অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। ইসলাম প্রচারে তার 
অবদানের প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে সিলেট, মোমেনশাহী, ত্রিপুরা, নোয়াখালী, আসাম এবং 
পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন জেলার লক্ষ লক্ষ লোক ইসলাম গ্রহণ করেন। ইবনে বতুতা যথার্থই 
মন্তব্য করেছেন, Ee De EE LULL রি 
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৮৯৬ 7 ০/ল1ইসফাধিন-মীগকগাহভ সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 


2 byl orp) ওটা 2৫৯ be HL ধা (ov) 33০11 u 
DOM 55 15559 2654 555 5৪ 52205 312-5155 211 


শব: ¢৫৭un ফুরফুরার আবু বকর সিদ্দিকী (র)- এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ। এদেশে 
ইসলামি দাওয়াহ সম্প্রসারণে তার অবদান বর্ণনা কর। EEE 


ভ্তর়।। উপস্থাপনা : অবিভক্ত বাংলায় ইসলাম প্রচার, প্রসার, সংস্কার ও শিক্ষার 
সম্প্রসারণে যে ক'জন মনীষী এঁতিহাসিক-অবদান রেখে এতদঞ্চলীয় মুসলিমদের স্মৃতিতে 
আজো পরম শ্রদ্ধার পাত্র হিসেবে অগ্লান হয়ে আছেন, হযরত মাওলানা শাহ আবু বকর 
সিদ্দীকী (র) তাদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্ব । একজন কামেল পীর হিসেবে খ্যাত হলেও 
তার কর্মকাণ্ড ছিল প্রচলিত পীরের বিপরীতে তাৎপর্যপূর্ণ । একজন সুবক্তা, সুলেখক, শিক্ষা 
বিস্তারে অগ্রণী ভূমিকা পালনকারী সমাজ সংস্কারক, উপমহাদেশের আজারি* সংগ্রামের 
অন্যতম সেনানায়ক এবং বহুবিধ কর্মকাণ্ডের সাহসী ও সফল কর্মী হিসেবে তার অবদান 
ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে । 

৩ আবু বকর সিদ্দীক (র)-এর জীবনী : 

১. নাম ও পরিচয় : তার নাম মাওলানা শাহ আবু বরুর সিদ্দিকী । ফুরফুরার পীর হিসেবে 
সমধিক খ্যাত এ মহান ব্যক্তি ১২৫৩ বঙ্গাব্দ (১৮৪৬ খ্রি.) মতান্তরে ১২৬৫ বঙ্গাব্দে 
(১৮৫৮ খ্রি.) হুগলি জেলার ফুরফুরায় জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম আবদুল 
মুক্তাদির, মাতার নাম মহব্বতুন নিসা । তিনি ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু 
বকর সিদ্দীক (রা)-এর বংশধর ৷ 

২. শিক্ষাজীবন : আবু বকর সিদ্দিকীর বয়স যখন মাত্র নয় মাস তখন তার পিতা আবদুল 
মুক্তাদির ইন্তেকাল করেন (১২৬৬ বঙ্গাব্দ) । অতঃপর মাতার আগ্রহ ও যত্নে তিনি 
প্রাথমিক শিক্ষা লাভ-করেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী । প্রথমে সিতাপুর মাদরাসা 
এবং পরে হুগলি মুহসিনিয়া মাদরাসায় তিনি অধ্যয়ন করেন। মুহসিনিয়া মাদরাসা হতে 
জামায়াতে ডলা (ফাযিল) পাস করার পর কলকাতা সিন্দুরিয়া পঠ্ডির মসজিদে বিখ্যাত 
আলেম হাফেজ জামালুদ্দীনের নিকট তাফসীর, হাদীস ও ফিকহ অধ্যয়ন করেন। 
ওস্তাদ হাফেয সাহেব শহীদ সাইয়েদ আহমাদ বেরলভী (র)-এর খলিফা ছিলেন। 
অতঃপর কলকাতা নাখোদা মসজিদে মাওলানা বেলায়েত (র)-এর নিকট তিনি 
মানতিক, হিকমাহ (খিক দর্শন) ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেন। ২৩-২৪ বছর 
বয়সে তিনি ইসলামী জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। 

৩. মদিনায় উচ্চশিক্ষা : অতঃপর ইলমুল হাদীসের ওপর উচ্চশিক্ষার জন্য তিনি মদীনায় 
গমন করেন। মদিনায় হাদীসশাস্ত্রের ওপর উচ্চতর শিক্ষা অর্জন করেন এবং রওযা 
মুবারকের খাদেম আলেম আদ দালাইল আমিন রিদওয়ানের নিকট হতে ইলমে 
হাদীসের ৪০টি গ্রন্থের উপর সম্মানজনক সনদ লাভ করেন। অতঃপর স্বদেশ 
প্রত্যাবর্তন করে দীর্ঘ আঠারো বছর ধরে ব্যক্তিগতভাবে অধ্যয়ন ও গবেষণা করে 
একজন উচ্চস্তরের আলেম হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। 


www.abswer.com 

জ্ঞ ডসূলুদ দাওয়াহ ৮৯৭ 

৪. বাইয়াত গ্রহণ ও খেলাফত অৰ্জন : ছাত্রজীবনেই ইবাদত বন্দেগির প্রতি তার গভীর 
অনুরাগ ছিল। রাত জেগে যিকির করতেন। এভাবে তিনি যখন নিরলস সাধনায় রত 
ছিলেন, তখন কলকাতায় বিখ্যাত অলী শাহ সুফী ফাতহ আলী (র)-এর সাথে তার 
সাক্ষাৎ হয় । আবু বকর সিদ্দিকী (র) তার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন এবং তার নিকট 
হতে খেলাফত লাভ করেন । তিনি তার নিকট হতে ইলমে মারেফত শিক্ষা গ্রহণ করেন। 

৫. হজ্জে গমন : তিনি প্রথমে ১৩১০ বঙ্গাব্দে এবং পরে ১৩৩০ বঙ্গাব্দে হজ্জ আদায় 
করেন, দ্বিতীয়বার -হজ্জের সময় তিনি প্রায় ১৩০০ জন মুরীদ সঙ্গে নিয়ে যান। 
তৎকালে এদেশের হজ্জযাত্রীদেরকে মুম্বাই থেকে জাহাজে আরোহণ করতে হতো, যা 
ছিল খুবই কষ্টসাধ্য ও সমস্যাসংকুল। মাওলানা আবু বকর সিদ্দিকী ব্রিটিশ সরকারের 
নিকট জোর দাবি ও প্রচেষ্টা চালিয়ে বঙ্গীয় হজ্জযাত্রীদেরকে কলকাতা বন্দর থেকে 
হজ্জে গমনের সুব্যবস্থা গ্রহণ করেন। 

৬. সমাজ সংস্কারক : সমাজ সংস্কারক হিসেবে আবু বকর সিদ্দিকী (র)-এর অবদান 
স্মরণীয় হয়ে থাকবে । তিনি মুসলিম সমাজ হতে শিরক, বিদয়াত, কুসংস্কার ও 
অনৈসলামিক কাজকর্ম দূর করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। তার পরামর্শ ও পৃষ্ঠপোষকতায় 
১৯১১ সালে আঞ্জুমানে ওয়ায়েযীন নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। এর উদ্দেশ্যাবলির 
মধ্যে ছিল মুসলিমদেরকে পথনির্দেশনা দেওয়ার জন্য ওয়ায নসীহতের আয়োজন করা, 
খ্রিস্টান মিশনারিদের কর্মতৎপরতার প্রতিবিধান করা, অমুসলিমদের মধ্যে ইসলাম প্রচার 
করা ইত্যাদি। এ সমিতির প্রচেষ্টায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ 
করেছিলেন । মৃত্যু পর্যন্ত তিনি এ আঞ্জুমানের সভাপতি ছিলেন। 

৭. ইন্তেকাল : ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ হতে তিনি বহুমূত্ৰ রোগে ভুগছিলেন। ১৯৩৮ সালে তিনি 
আরও দুর্বল হয়ে পড়েন। ১৯৩৯. সালের মার্চ মাসে ঈসালে সাওয়াব অনুষ্ঠানের 
সমাপ্তির পর ২৫ মুহাররম ১৩৩৮ হিজরী মোতাবেক ১৭ মার্চ ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে (চৈত্র 
১৩৪৫ বঙ্গাব্দ) উপমহাদেশের এ মহান সাধক, সমাজ সংস্কারক ইন্তেকাল করেন। 

৩ এদেশে ইসামী দাওয়াহ সম্প্রসারণে আবু বকর সিদ্দিকী (র)-এর অবদান : উনবিংশ 

শতাব্দীর প্রারম্ভে যে কয়জন ইসলামী মনীষী ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামী রেনেসার 

আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছেন, তার মধ্যে ফুরফুরা শরীফের পীরে কামেল আবু বকর 
সিদ্দিকী (র)-এর অবদান উল্লেখযোগ্য । ইসলামী দাওয়াহ সম্প্রসারণে তার অবদানের 
কয়েকটি দিক নিয়ে আলোচনা করা হলো- 

১. মুজাদ্দিদ ও কামেল পীর হিসেবে ভূমিকা : তিনি ছিলেন একজন মুজাদ্দিদ ও কামেল 
পীর। সমগ্র বঙ্গদেশের প্রত্যেক অঞ্চলে এমনকি বঙ্গের বাইরেও তার অসংখ্য মুরীদ 
রয়েছে। তার মতে, শরীয়ত ব্যতীত মারেফত হয় না। ইবাদত বন্দেগী ও ব্যবহারিক 
জীবনে তথা সকল ব্যাপারে যিনি শরীয়তের অনুবর্তী হন, তিনিই প্রকৃত অর্থে পীর 
হতে পারেন। তিনি বলতেন কেবল পীর বংশেইর যে পীরের জন্ম হবে এমন কথা 
কিতাবে নেই। যে বংশেরই হোক না কেন যিনি শরীয়ত ও মারেফত ইত্যাদিতে 
কামেল হবেন তিনিই পীর হতে পারবেন । 

২. ধর্ম সভার আয়োজন : মুসলিম ও অমুসলিমদের মাঝে ইসলামের আহ্বান ছড়িয়ে 
দিতে আবু বকর সিদ্দীক (র) বিভিন্ন স্থান ও অঞ্চলে ধর্ম সভার আয়োজন করতেন। 
যেহেতু তিনি নিজেই সুবক্তা ও সুবিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। বাংলা, বিহার ও আসামের ' 
শহরে, গ্রামগঞ্জে তিনি অসংখ্য ধর্মসভায় ওয়ায করতেন। তার মাহফিলে হাজার 
হাজার মানুষের সমাগম হতো। তিনি বিদয়াতপন্থি ও ভণ্ড কথিত পীর ফকিরদের 
বিরুদ্ধে মৌখিক প্রচার ও লেখনির মাধ্যমে বিরামহীন সংগ্রাম পরিচালনা করেছিলেন । 
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৩. শিক্ষা বিস্তারে অবদান : মুসলিমদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি যথেষ্ট চেষ্টা 
প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। তিনি মাদরাসার পাঠ্যতালিকার সংস্কার ও যুগোপযোগী 
সিলেবাস প্রণয়নের দাবি জানান। তিনি মুসলিমদের বাস্তবমুখী শিক্ষাহণ বিশেষত 
ইংরেজি ভাষা শিক্ষা ও এর গুরুত্ব উপলব্ধির প্রতি মুসলিম উম্মাহকে উদাত্ত আহ্বান 
জানান। শিশু, বালক, বালিকাদেরকে প্রাথমিক শিক্ষা ইসলামী তরীকা এবং ইসলামী 
পরিবেশে দেওয়ার প্রতি তিনি গুরুত্বারোপ করেন। তার মতে নারী শিক্ষাও জরুরি, 
তবে তা হতে হবে পর্দার সাথে। তিনি তাদের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে পৃথক শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠান.গড়ে তোলার প্রতি জোর দেন।.- 

8. অসংখ্য মাদরাসা মসজিদ প্রতিষ্ঠা : তিনি সমগ্র বঙ্গ, বিহার ও আসামে অসংখ্য 
মাদরাসা ও মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তার চেষ্টায় শুধুমাত্র বঙ্গদেশের বিভিন্ন 
অঞ্চলে প্রায় ৮০০ মাদরাসা ও ১১০০ মসজিদ স্থাপিত হয়েছিল । তার নিজ গ্রামে তিনি 
একটি 'ওল্ড স্কিম’ ও একটি 'নিউক্কিম' মাদরাসা এবং একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা 
করেছিলেন। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা আলিয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি রর প্রতি 
জোরালো সমর্থন ব্যক্ত করেন। তিনি এ মাদরাসার প্রথম গভর্নিং বডির সদস্য ছিলেন। 

৫. গ্রন্থ রচনা ও কালাম লেখা : মাওলানা আবু বকর সিদ্দিকী (র) ছিলেন একজন 
সুলেখক। ইসলামী তাহযীর তামাদ্দুন প্রকাশার্থে তৎকালীন পত্র পত্রিকায় ইসলামী 
দাওয়াত সংক্রান্ত তার বহু বিবৃতি, নিবদ্ধ এবং লিখিত ভাষণ প্রকাশিত হতো। তার 
রচিত গ্রস্থাবলির মধ্যে তারিখুল ইসলাম (বাংলা), কাওলুল হাক (উর্দু) অসিয়তনামা 
উল্লেখযোগ্য । এছাড়া তিনি আদিল্লাতুল মুহাম্মাদিয়া নামে আরবিতে একটি কিতাবও 
রচনা করেছিলেন। তার লেখনী হতে তৎকালীন বাংলার মুসলিম সমাজ ইসলামের 
বিশুদ্ধ আকিদার সন্ধানপ্রাপ্ত হয়ে মুসলিম সমাজের অভ্যন্তরীণ এক্য মজবুত করতে 
সক্ষম হয়েছিল । 

৬. শিক্ষিত মুরিদগণকে লেখালেখির প্রতি উৎসাহ প্রদান : বিধর্মীদের এবং ইসলাম 
বিদ্বেষীদের বিভিন্ন প্রচার প্রোপাগাপ্তার জবাব দানের জন্য তিনি তার আলেম ও 
ইংরেজি শিক্ষিত মুরীদগণকে সহজ সরল বাংলা ভাষায় সাধারণ জনগণের বোধগম্য 
করে ইসলামের বিধিবিধান তথা ইসলামী বিষয়াদির ওপর বই পুস্তক রচনা করতে 
উৎসাহিত_করেন। ফলে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ইসলামী সাহিত্যের লেখকের উদ্ভব 
ঘটে। তার মুরীদগণের মধ্যে আল্লামা নেছারুদ্দিন আহমাদ (র), আল্লামা রুহুল 
আমীন, মুনীরুজ্জামান ইসলামাবাদী, তাফসীরকার আবদুল হাকীম, ড. মুহাম্মাদ 
শহীদুল্লাহসহ আরও অনেকে সাহিত্য রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। তার নির্দেশে অথবা 
অনুমোদনব্রমে লিখিত এ ধরনের গ্রস্থাদির সংখ্যা সহস্রাধিক হবে। এ জাতীয় 
গ্রস্থাবলির মধ্যে আকায়েদে ইসলাম, ইলমে তাসাউফ, সিরাজুস সালেকীন, পীরমুরীদ 
তন্তু, বাতেল দলের মতামত, নসীহতে সিদ্দিকীয়া, ফাতওয়ায়ে সিদ্দিকীয়া, তালিমের 
তরীকত, এরশাদে সিদ্দিকীয়া ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য । 

৭. সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতায় পৃষ্ঠপোষকতা : তৎকালীন খ্রিস্টান মিশনারীরা বিভিন্ন 
মিডিয়ার মাধ্যমে তাদের ধর্মমত পরিচালনা করতো । মুসলিমগণ এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ 
বেখবর: কিন্তু ইসলামী দাওয়াহ সম্প্রসারণে সাংবাদিকতা ও পত্রপত্রিকা গুরুত্বপূর্ণ 
ভূমিকা পালন করতে পারে, এ বিষয়টি উপলব্ধি করে মাওলানা সিদ্দিকী মুসলিমদের 
মধ্যে সাংবাদিক সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি বেশ কিছু পত্রিকার পৃষ্ঠপোষকতা 
কাযেসা। জি লারেরতিরজলোন পমিকাকে নিজ তহমিল বরা না রে 
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সদ ভা সাপ্তাহিক 
মিহির ও সুধাকর, ২. মাসিক নবনূর, ৩. সাপ্তাহিক মুহাম্মাদী, ৪. সাপ্তাহিক সুলতান, 
৫. সাপ্তাহিক মুসলিম হিতৈষী, ৬ মাসিক ইসলাম দর্শন, ৭. সাপ্তাহিক হানাফী ইত্যাদির 
নাম উল্লেখযোগ্য । 

৮. আজাদি সংগামে অংশগ্রহণ : মাওলানা আবু বকর সিদ্দিকী (র) ভারতীয় 
উপমহাদেশের আজাদি সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। তিনি জমিয়তে 
উলামায়ে হিন্দের শাখা জমিয়তে উলামায়ে বাংলার সভাপতি নির্বাচিত হন। দলের 
এক অধিবেশনে তিনি ওলামায়ে কেরামকে রাজনীতিতে অংশগ্রহণের জোর আহবান 
সমাজে নানাবিধ অন্যায় ও বেশরয়ী কাজ হচ্ছে। 
করেন।-জীবনের শেষভাগে তিনি মুসলিম লীগের প্রতি ঝুঁকে পড়েন। ১৯৩৬ সালে 
অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক নির্বাচনে মুসলিম লীগের প্রার্থীদের পক্ষে ভোট দেওয়ার জন্য তিনি 

.. তার মুরীদ, খলিফা ও সাধারণ মুসলিমদেরকে আহ্বান জানান । 

৯. আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সম্পর্ক : মাওলানা সিদ্দিকী (র) বিভিন্ন দেশের সাথে সম্পর্ক 
স্থাপন করেন। উপমহাদেশের একজন আধ্যাত্যিক-ও ধর্মীয় নেতা হিসেবে তিনি বিভিন্ন 
দেশের ধর্মীয় নেতা ও রাষ্ট্রপ্রধানের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলেন। ১৩৫১ হিজরীতে 
জমিয়তের সভাপতি হিসেবে তিনি সৌদি আরবের সুলতান আবদুল আযীয বিন 
সউদকে শরীয়তবিরোধী কর্মকাণ্ড রোধ করার আহ্বান জানিয়ে একটি পত্র প্রেরণ 


করেন। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে এবং আরও চেষ্টা করা হবে বলে * 


বাদশাহ তার পত্রের জবাব দিয়েছিলেন । 
উপসংহার : মাওলানা শাহ আবু বকর সিদ্দিকী (র) ছিলেন যুগের শ্রেষ্ঠ কামেল পীর, সমাজ 
সংস্কারক, উচ্চশ্রেণির আলেম, আজাদি সংগ্রামের নেতা । উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ মুজাদ্দিদ 
হিসেবেও তাকে মূল্যায়ন করেছেন কেউ কেউ । অবহেলিত ও দুর্দশাগ্রস্ত মুসলিমদের সার্বিক 
অবস্থার উন্নয়নকল্পে তিনি বহুমুখী ও প্রগতিশীল কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন। একজন কামেল 
নী রিসেট বালক কারামতের কথাও উল্লেখ পাওয়া যায়। 
HUE Es LS il pM AGS ৫5 854৫ ৰ: on Ign 
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জজ প্রশ্ন : ৫৮ 1 বাংলাদেশে দাওয়াতী কার্যক্রমের বিবরণ উল্লেখপূর্বক শরফুদ্দীন আবু 
.তাওয়ামা (র)-এর জীবনী আলোচনা কর। 


উভ্তনন॥॥ উপস্থাপনা : ইসলামী জ্ঞানের প্রচার, প্রসার ও বিকাশে উপমহাদেশে বিশেষত 
বাংলাদেশে যে ক'জন মনীষী এঁতিহাসিক অবদান রেখে স্মরণীয় হয়ে আছেন, মুহাদ্দিস 
শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা (র) তাদের অন্যতম ৷ তিনিই প্রথম বাংলার সোনারগায়ে মাদরাসা 
স্থাপন করত এটাকে হাদীস চর্চার প্রাণকেন্দ্রে পরিণত করেছিলেন । মুপপ্তিত মুহাদ্দিস আবু 
তাওয়ামা স্বীয় সাধনা ও শ্রমের কারণে মুসলিম উম্মাহর অন্তরে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। 


WWW.absu 


৯০০ ____ (বাল ভলত্তাহ- হি বাওৰা গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 
৩ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা (র)-এর জীবনী : fl 


>. 


জন্ম ও পরিচয় : শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা বুখারার এক উচ্চ শিক্ষিত সস্ত্রাস্ত মুসলিম 
পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। সুনির্দিষ্টভাবে তার বিস্তারিত পরিচয় পাওয়া যায়নি । তিনি 
হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। 

দিল্লীতে আগমন : হিজরী সপ্তম শতাব্দীর প্রথম দিকে সুলতান ইলতুত্মিসের সময় 
শরফুদ্দীন আবু ভাওয়ামা দিক্লীতে আগমন করেন। দিল্লীতে এসে তিনি ইসলামী শিক্ষা ও 
আধ্যাত্মিক চর্চায় মগ্ন হন। এঁতিহাসিরের মতে, তিনি ১২৬০ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লীতে আগমন করেন। 
এ্তিহাসিক সোনারগাঁও : ইতিহাসিক প্রসিদ্ধ নগরী সোনারগাঁও এককালে শুধু বিরাট 
রাজধানীই ছিলো না; রবং সুবিধাজনক ভৌগলিক অবস্থানের কারণে একই সঙ্গে এটি 
ছিল একটি সফল ব্যবসাকেন্দ্র এবং শিক্ষাদীক্ষা ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র "আরব পর্যটক 
ইবনে বতুতা ও এলিজাবেথীয় দূত র্যালফ ফিচ-ও সোনারগাও পরিভ্রম্হা করেন। এটি 
ছিল সবচেয়ে নিখুঁত বস্ত্র মসলিন উৎপাদনের বিখ্যাত কেন্দ্র। 

মাদরাসা প্রতিষ্ঠা ও দ্বীন চর্চা : শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা (র) স্বীয় মাদরাসায় কুরআন 
হাদীসের জ্ঞান শিক্ষা দিতেন। তৎকালীন যে সকল প্রখ্যাত আলেমগণকে তিনি শিক্ষক 
হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন, তারা হলেন- আল্লামা তকী উদ্দীন, আল্লামা মঈন উদ্দীন 
(আবু তাওয়ামার কনিষ্ঠ ভ্রাতা), শায়খ জালাউল হক প্রমুখ । 

আবু তাওয়ামা (র)-এর ইন্তেকালের পর মাদ্ররাসার অধ্যক্ষ হিসেবে নিযুক্ত হন তারই 
যোগ্য খলিফা ইবরাহীম দামেশমন্দ ।-উক্ত মাদরাসার স্বনামধন্য ছাত্রগণ হলেন- 
১. শায়খ শরফুদ্দীন ইয়াহইয়া মুলায়রী ২. শায়খ বদরুদ্দীন যায়েদ ৩. শায়খ যইন 
ইরাকী ৪. শায়খ ইবরাহীম দামেশমন্দ। তারা রাসায়নবিদ, জ্যোতির্বিদ, সমরবিদ, 
তাফসীর ও হাদীস বিশারদ ছিলেন। 

হাদীস চর্চার প্রাণকেন্দ্র : মুহাদ্দিস শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা বুখারী হাম্বলী (পৃ. ৭০০ 
হি.) সপ্তম শতকে ঢাকা জেলাধীন সোনারগাও আগমন করেন এবং এখানে হাদীস 
শিক্ষার ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ফলে এটা ইলমে হাদীসের একটি কেন্দ্রে পরিণত 
হয়। তার ইন্তেকালের পরও কিছুদিন পর্যন্ত সোনারগাঁও হাদীস চর্চার কেন্দ্র হিসেবে 
পরিচিত ছিল। এসময় এতদঞ্চলে সায়াদাতের (৯০০-৯৪৫ হি.) রাজতৃ ছিল। 

পূর্ব বাংলার রাজধানী হিসেবে সোনারগাঁয়ে বহু সংখ্যক হাদীস বিশারদ সমবেত হন 
এবং এখানেও বহুলোক ইলমে হাদীস শিক্ষা করে পারদর্শিতা অর্জন করেন। এ সময় 
এখানে হাদীস চর্চার এতই ব্যাপকতা ছিল যে, বহু মসজিদ ও বহু খানকা এ কাজের 
জন্য নির্ধারণ করা হয়। 

মসজিদ নির্মাণ : নুসরাত ইবনে হোসাইন শাহের রাজতুকালে এখানে প্রসিদ্ধ 
হাদীসবিজ্ঞ তকী উদ্দীন আইনুদ্দীন (৯২৯ হিঃ) একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। 
সর্বোপরি বলা যায়, সায়াদাতের শাসনামলেই সোনারগাও হাদীস শিক্ষার কেন্দ্রে 
পরিণত হয়েছিল । সম্ভবত পূর্ব বাংলায় মুসলিম শাসনের শেষ পর্যায় পর্যন্ত এ গৌরব 
অব্যাহত ও অক্ষুণু ছিল; কিন্তু পরবর্তী বৃটিশ শাসনামলে সোনারগাঁয়ের স্বর্ণকিরণ 
নিঃশেষে বিলীন হয়ে যায় ৷ 


www.abswer.com 


 ডসূলুদ দাওয়াহ __ ৯০১ 
৭. ইত্তেকাল ৪ সুকী দরবেশ 'ও পতিত শায়খ শরফুদীন আৰু তাওয়ামা রো) ১৩০০ 
খ্রিস্টাব্দে সোনারগীয়ে ইন্তেকাল করেন। তার মৃত্যুর সংবাদে আমীর ওমরা এমনকি 
দিল্লীর রাজপ্রসাদেও শোকের ছায়া নেমে আসে । সোনারগায়ের মোগড়াপাড়া হাই 
স্কুলের পশ্চিম কোণে অবিস্থৃত গোরস্থানে তার সমাধি রয়েছে। 
উপসংহার : শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা (র) ইসলামী ইতিহাস গগনের এক উজ্জ্বলতম 
নক্ষত্র । তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট আলেম, প্রকৃত অলী এবং সমাজ সংস্কারক । তিনি 
হাদীস চর্চা ও হাদীসের শিক্ষা বাস্তবায়নের জন্য বাংলাকে এক উর্বর ভূমি হিসেবে চিহ্নিত 
করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি নিরলস পরিশ্রমের মাধ্যমে বাংলার ইসলাম প্রিয় মানুষকে 
হাদীসের আলোয় আলোকিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি বাংলার মুসলিম সমাজে 
অত্যন্ত সম্মানিত ও শ্রদ্ধার পাত্র হিসেবে বিবেচিত । 
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"আঃ প্রশ্ন : ৫৯ ॥ মাওলানা নেছার উদ্দীন আহমাদ (র)-এর জীবনী উল্লেখ করত 

ইসলামের প্রচার ও প্রসারে তার অবদান বর্ণনা কর। 

ডউঁ্ভরন॥। উপস্থাপনা : বাংলাদেশের মানুষেরহদয়মনে চিরস্মরণীয় পীর মাশায়েখদের 

অন্যতম উজ্জ্বল নক্ষত্র হলেন ছারছীনার পীর মাওলানা নেছার উদ্দীন আহমাদ (র)। তিনি 

যেমন ছিলেন আধ্যাত্মিক গুরু তেমনি-ছিলেন ইসলামী জ্ঞানবিজ্ঞানের সুপত্তিত শিক্ষাবিদ, 


সমাজ সংস্কারক ও দ্বীনি শিক্ষার মহাসাধক। বিশেষ করে দ্বীনি শিক্ষার আলো বিস্তারে ' 


অসংখ্য কীর্তির মাঝে তার সর্ববৃহৎ কীর্তি হলো উচ্চ দ্বীনি শিক্ষার অন্যতম বিদ্যাপীঠ 

ছারছীনা দারুস সুন্নাহ আলিয়া মাদরাসা । ইলমে হাদীসের সাথে সাথে এখানকার ছাত্রদের 

মধ্যে আমলী ও রূহানী প্রশিক্ষণ দানের কেন্দ্র হিসেবে এ প্রতিষ্ঠানটি বিখ্যাত। 

৩ মাওলানা নেছার উদ্দীন আহমাদ (র)-এর জীবনী : 

১. জন্ম ও পরিচয় : বরিশাল জেলার অন্তর্গত স্বরূপকাঠি থানাধীন ছারছীনা গ্রামে ১৮৭৩ 
খ্রিস্টীয় বাংলাদেশের অন্যতম মহান পীর ধর্মপ্রচারক ও সমাজসংক্কারক মাওলানা 
নেসার উদ্দিন সাহেবের জন্ম। তার পিতার নাম সাদরুদ্দীন আহমাদ । জনাব 
সাদরুদ্দীন মধ্যবিত্ত পরিবারের একজন শিক্ষিত ও প্রতিভাবান গ্রাম প্রধান ছিলেন। 
তিনি মরহুম হাজী শরীয়তুল্লাহর পুত্র হাজী সাইফুদ্দীনের মুরীদ ছিলেন। 

২. শিক্ষাজীবন : পীর সাহেবের বাল্যশিক্ষা নিজ গ্রামের পাঠশালায় শুরু হয়। বাল্যকালে 
তিনি সরল, সুবোধ, বিদ্যানুরাগী ও ধীরস্থির স্বভাবের ছিলেন। ধার্মিক পিতামাতার 
প্রভাবে বাল্যজীবনেই তার ধর্মীয় অনুরাগের স্কুরণ ঘটেছিল। শৈশবেই তার 
পিতৃবিয়োগ ঘটে। অতঃপর মাতার অকুণ্ঠ চেষ্টায় তিনি শিক্ষার পর্ব সমাপ্ত করেন। 
মাদারীপুর জেলার অন্তর্গত একটি মাদবাসায় তিনি প্রার্থমক পড়াশোনা করেন। অতঃপর 
তিনি ঢাকা হাম্মাদিয়া মাধ্যমিক মানের মাদরাসায় বিদ্যার্জন করেন। তারপর কলকাতা 
আলিয়া মাদরাসায় অধ্যয়ন করেন। 
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৩. বাইয়াত গ্রহণ ও খেলাফত লাভ : কলকাতা আলিয়া মাদরাসায় অধ্যয়নকালে তিনি 
খ্যাতনামা পীর হুগলী জেলার মাওলানা শাহ সুফী মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ উরফে আবু 
বকর সিদ্দিকী (র)-এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি নিয়মিতভাবে তার 
সাহচর্ষে আত্মশুদ্ধির শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর পীর সাহেবের নির্দেশে ইসলামী 
শিক্ষাদীক্ষা ও আদর্শ প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি 
ইলমে মারেফতের ঈন্সিত স্থান অধিকার করেন এবং পীরের নিকট হতে খেলাফত 
লাভ করত সুফী তরীকায় দীক্ষা দানের অনুমতিপ্রাপ্ত হন। 

৪. কর্মজীবন : হেদায়াত ও তাবলীগের উদ্দেশ্য তিনি দেশের বিভিন্ন এলাকায় ভ্রমণ করে 
মুসলিম সমাজের অশিক্ষা ও কুশিক্ষা দর্শনে মর্মাহত হন এবং শিক্ষা ব্যতীত এ 
সমাজের উন্নতি সাধন সম্ভব নয় এ সত্য উপলব্ধি করেন। তিনি তার পীর সাহেবের 
নির্দেশক্রমে ইসলাম ধর্মীয় গ্রন্থাদি গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন। অতঃপর তিনি "একটি 
নির্দিষ্ট কর্মসূচি অনুসরণ করে চলতে থাকেন। তা হলো নিজ-ও পাশ্ববর্তী জেলায় 
বিভিন্ন অঞ্চলে হেদায়াত ও তাবলীগ করা, বাংলাভাষায় ধর্মীয় কিতাবাদি প্রণয়ন, 
বিভিন্ন এলাকায় মসজিদ ও মাদরাসা স্থাপন। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি একজন 
কামিল পীর হিসেবে সর্বত্র খ্যাতি অর্জন করেন। বহুসংখ্যক লোক তার হাতে বাইয়াত 
গ্রহণ করেন। তার আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও ধর্মানুরাগ সারাদেশে ইসলামের আলোড়ন 
* সৃষ্টি করে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বহু সভাসমিতির মাধ্যমে তিনি বহুবিধ কুসংস্কার ও 
অনৈসলামিক কার্যকলাপ দূর করেন।-তিনি দেশের লোকদের ইসলামের আদর্শ ও 
শিক্ষার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে তোলেন এরং খলিফা ও ভক্তগণ এ মহান দ্বীনি খেদমতে তার 
অনুসরণ করতে থাকেন।, 

৫. মাদরাসা প্রতিষ্ঠান : মাওলানা নেছার উদ্দীন আহমাদ (রে) নিজ বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত 
মাদরাসাকে আপ্রাণ চেষ্টায় ক্রমান্বয়ে একটি সর্বোচ্চ মানের ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্রে 
উন্নীত করেন। সরকার পরিচালিত কলকাতা আলিয়া মাদরাসার পরেই অবিভক্ত 
বাংলার এটা সর্বপ্রথমত বেসরকারি কামিল মাদরাসা । এটি একটি বৃহৎ আবাসিক 
ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এখানে হাজার হাজার শিক্ষার্থীর বিনামূল্যে আহার ও 
বাসস্থানের সুব্যবস্থা রয়েছে। মাদরাসাটি প্রধানত দেশবাসীর আর্থিক সাহায্য 
সহযোগিতায় পরিচালিত হয়। সরকারের পক্ষ থেকেও মাদরাসাটির উন্নয়নে প্রচুর 
অর্থনৈতিক অনুদান পেয়ে থাকে। 
ধর্মীয় ওয়ায নসীয়ত, শিক্ষা দীক্ষা ও দেশের সমস্যাদি সম্পর্কে আলোচনার উদ্দেশ্যে 
তিনি মাদরাসা প্রাঙ্গনে একটি বার্ষিক মাহফিলের আয়োজন করতেন। প্রতি বছর 
অগ্রহায়ণ মাসের ১৪, ১৫, ও ১৬ তারিখে এ মাহফিল অনুষ্ঠিত হতো । মাদরাসার 
উন্নতি বিধান, ইসলামী শিক্ষার সমস্যাদি পর্যালোচনা ও শিক্ষার ব্যাপক প্রসারই ছিলো 
এ মাহফিলের প্রধান উদ্দেশ্য । উল্লেখ্য যে, বর্তমানেও এ মাহফিল চালু আছে। 

৬. গ্রন্থ প্রণয়নে তার অবদান : বাংলা ভাষায় ইসলামী গ্রন্থাদি প্রণয়নের জন্য তিনি আলেম 
সমাজকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে তোলেন । তার পৃষ্ঠপোষকতায় ও নির্দেশে বহু 
ইসলামী পুস্তক রচিত হয়। তন্মধ্যে ২০৯1১১৮০১1৯ SL ibe 
১1১০ ০১০.55) 45405 নারী ও পর্দা উল্লেখযোগ্য । 
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৭. সমাজ সংস্কারে তার অবদান : তিনি প্রথম দিকে রাজনৈতিক কোনো দলের সাথে 
প্রত্যক্ষভাবে জড়িত না থাকলেও দেশের বৃহত্তর কল্যাণ ও স্বার্থ সম্পর্কে খুবই সচেতন 
ছিলেন। ফলে মুসলিম নেতৃবৃন্দের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখতেন। শেরে বাংলা 
একে ফজলুল হক, আবদুল হামীদ খান ভাসানী, কায়েদে আযম মুহাম্মাদ আলী 
সম্পর্কিত ব্যাপারে অনেকেই তার সাথে দেখা সাক্ষাৎ করে তার সমর্থন ও দোয়া 
কামনা করতেন । 

৮. ইসলামী বিচার কার্য প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ : মাওলানা নেছার উদ্দিন আহমাদ ইসলামী 
আইন কানুন মোতাবেক সরকার গঠন ও শাসন প্রতিষ্ঠার দাবিতে ১৯৪৭ সালে ২রা ও 
ওরা সেপ্টেম্বর বার্ষিকীতে ধতিহাসিক ওলামা সম্মেলন আহবান করেন। দেশের বিশিষ্ট 
আলেম ওলামা ও রাজনীতিকগণ এ সম্মেলনে যোগদান করেন। সম্মেলনে ইসলামী 
শরীয়া অনুয়াধী বিচারকার্য নির্বাহের উদ্দেশ্যে পূর্ববাংলার মাহকুমা-এ কাযা প্রতিষ্ঠার 
দাবি সংবলিত একটি প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। 

৯. ইনতেকাল : মাওলানা নেছার উদ্দিন আহমাদ (র) ১৯৫২ সালের ৩১ জানুয়ারী 
শুক্রবার ৭৯ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। বাংলাদেশের ভিতর ও বাহিরে তার 
অসংখ্য ভক্ত ও মুরীদ রয়েছে। তিনি জমিয়তে ওলামার বাংলা সভাপতি ছিলেন। 
মৃত্যুকালে তিনি দু'জন পুত্র সন্তান রেখে যান। তারা হলেন পীর মাওলানা আবু জাফর 
মুহাম্মাদ সালেহ এবং পীর মাওলানা সিদ্দীক আহমাদ । 

উপসংহার : মাওলানা নেছার উদ্দিন আহমাদ (র)' ছিলেন একাধারে একজন উচ্চ শ্রেণির 

আলেম, কামেল পীর ও সমাজ সংস্কারক । কুসংস্কার নিমজ্জিত অবহেলিত মুসলিম উম্মাহর 

সার্বিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থার উন্নয়নকল্পে এবং কুরআন সুন্নাহর জ্ঞানচর্চার ব্যবস্থাকরণে 
তিনি যুগান্তকরী ভূমিকা পালন করেছেন যুগোপযোগী বাস্তবমুখী বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে 
তিনি মুসলিম উম্মাহর বহুবিধ কল্যাণ সাধন করে চিরস্মরলীয় হয়ে আছেন। 


(১) AERC 5555 ৮35 ১৪ iL তধা: (1-) gm 
OES DO 278১2 
৬০ ॥ মাওলানা বরন বা লাবেছ মের পালাল গর 

শিক্ষার চার প্রসার ও তার ভূমিকা বিশ্লেষণ কর 


ওজন) উপ, পমহাদেশের হললামের চার ও উটের দীর্াগারেমলটার 
মাধ্যমেই । এ সকল পীর মাশায়েখের অন্যতম গৌরবজ্জীল নাম শাহ আবু জাফর মুহাম্মাদ 
সালেহ (র)। তিনি যেমন ছিলেন একজন আধ্যাত্মিক গুরু, তেমনি ছিলেন একজন সুপণ্ডিত 
শিক্ষাবিদ, সমাজ সংস্কারক ও দ্বীনি শিক্ষার মহান সাধক । দ্বীনি শিক্ষার প্রচার প্রসার, 
কুসংস্কার দূরীকরণ এবং বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলাম ও মাদরাসা শিক্ষার মান 
উন্নীতকরণে তিনি অসামান্য অবদান রেখেছেন। এজন্য বাংলাদেশের ইসলামের ইতিহাসে 
তিনি স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। 

৩ মাওলানা আবু জাফর মুহাম্মাদ সালেহ (র)-এর জীবনী : 

১. জন্ম ও পরিচয় : শাহ আবু জাফর মুহাম্মাদ সালেহ (র) পিরোজপুর জেলাধীন 
নেছারাবাদ (পূর্ণনাম স্বরূপকাঠী) থানার ছারছীনা গ্রামে ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দ মতান্তরে 
১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মাওলানা শাহ নেছাবুদ্দীন 
আহমাদ ৷ মাতার নাম আফসারুন নেছা । তার পিতা প্রখ্যাত পীর, বিশিষ্ট আলেম ও 
প্রসিদ্ধ আধ্যাত্মিক ব্যক্তিতৃ ছিলেন। 
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২. শৈশবকাল : শাহ আবু জাফর মুহাম্মাদ সালেহ (র)-এর শৈশবকাল কাটে পিতার 
সান্নিধ্যে পিত্রালয়ে। প্রাথমিক লেখাপড়ার সাথে সাথে তিনি শৈশবেই শিষ্টাচারপূর্ণ 
আচার আচরণ দিয়ে সকলকে অভিভূত করে তোলেন। অত্যন্ত ছোট বয়সেই তিনি 
পিতার প্রতিষ্ঠিত ছারছিনা মাদরাসায় অধ্যয়ন শুরু করেন। প্রখর মেধা আর স্মৃতিশক্তি 
সম্পন্ন শাহ আবু জাফর মুহাম্মাদ সালেহ লেখাপড়ার প্রতি গভীর মনোযোগী ছিলেন । 
সহপাঠীদের নিকট তিনি ছিলেন অত্যন্ত প্রিয়ভাজন। 

৩. শিক্ষাজীবন : ছারছীনা মাদরাসাতেই শাহ আবু জাফর মুহাম্মাদ সালেহ লেখাপড়া শুরু 
করেন। তৎকালীন সময়ে ছারছীনা দারুস সুন্নাত আলিয়া মাদরাসা পূর্বকালের মধ্যে 
অন্যতম দ্বীনি শিক্ষায়তন হিসেবে খ্যাত ছিল। তিনি এখানে হাদীস, তাফসীর, ফিকহ, 
নাহু, সরফ, বালাগাত ও ফারায়েয ইত্যাদি বিষয়ে বুৎপত্তি অর্জন করেন । 
ছারছীনা মাদরাসায় শিক্ষা শেষে তিনি উচ্চতর জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে সারতে 
সাহারানপুর মাযাহিরুল উলূম মাদরাসায় ভর্তি হন। এখানে. তিনি তৎকালীন 
বিশ্ববিখ্যাত আলেম ও হাদীস বিশারদগণের নিকট উচ্চ শিক্ষা-লাভ.করেন। এখানকার 
তার উল্লেখযোগ্য শিক্ষক হলেন- 
শায়খুল হাদীস মাওলানা হাফেজ মোঃ জাকারিয়া কান্দলভী (র), হাকীমুল উম্মত 
মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র)-এর খলিফা আরদুর রহমান কামেলপুর, আল্লামা 
আসাদুল্লাহ (র), মাওলানা সিদ্দীক আহমাদ (র), মাওলানা মঞ্জুর (র) প্রমুখ । 
শাহ আবু জাফর মুহাম্মাদ সালেহ (র).সাহারানপুর মাদরাসার লেখাপড়া সমাপনের 
পর উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য দারুল উলূম দেওবন্দ ভর্তি হন। দেওবন্দ মাদরাসার 
বিশিষ্ট আলেম ও মনীষীগণের নিকট থেকে তার কুরআন ও হাদীস শিক্ষালাভের 
সুযোগ হয় । এখানে তিনি শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা হোসাইন আহমাদ মাদানী 
(র)-এর সান্নিধ্যে কিছুকাল অতিবাহিত করেন। , 
আরবি সাহিত্য, বালাগাত, মানতিকসহ বিভিন্ন বিষয়ে বুৎপত্তি অর্জন করেন। 

8. ইলমে মারেফতের শিক্ষা ও বাইয়াত : ফুরফুরার পীর মাওলানা আবু বকর সিদ্দিকী ও 
ছারছীনা পীর স্বীয় পিতা মাওলানা নেছারদ্দীন আহমাদ (র)-এর মারেফতের 
স্লোতধারাতে উদীয়মান সূর্যের মতো বেড়ে উঠেছিলেন শাহ আবু জাফর মুহাম্মাদ 
সালেহ (র)। অল্প বয়সেই তিনি মারেফতের উচ্চাসনে সমাসীন হয়েছিলেন । সারারাত 
জেগে যিকির, নফল ইবাদত করাকে তিনি জীবনের রুটিন করে নিয়েছিলেন। পীর 
ভক্তি বা পীরের আনুগত্য তিনি পিতার পদাঙ্ক অনুসরণের মাধ্যমে হাসিল করেছিলেন । 
আর এ কারণেই তিনি বক্তৃতার সময় প্রায়ই বলতেন, তরীকতের পুরোটাই শিষ্টাচার ৷ 

৫. পিতার স্থলাভিষিক্ত : ১৯৫২ খিস্টাব্দ পিতার ইন্তেকালের পর শাহ আবু জাফর 
মুহাম্মাদ সালেহ পিতার তরীকার পীর সাহেব হিসেবে তারই স্থলাভিষিক্ত হন। পিতার 
আসনে সমাসীন হয়ে তিনি সকলের অনুরোধে একটি নাতিদীর্ঘ ভাষণ প্রদান করেন। 
এতে তিনি বলেন- 
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যতক্ষণ আমি শরীয়তের হুকুম অনুযায়ী আমল করব এবং আপনাদেরকে আমল করার 
জন্য আদেশ করব আপনারা আমার হুকুম মান্য করবেন, নচেৎ আমার হুকুম মান্য 
করবেন না। আমার দোষ আপনাদের দৃষ্টিগোচর হলে আমাকে তা ধরিয়ে দিবেন, যিনি 
আমার দোষ দেখেও আমাকে বলবেন না, তিনি আমার দোস্ত নন; বরং শক্রু। 
আপনারা যে দায়িত আজ আমার ওপর অর্পণ করেন, তা আমি পালন করার জন্য 
আল্লাহর রহমত ও আপনাদের সহযোগিতা কামনা করি। 
খেলাফতের দায়িত্ব নেবার পর তিনি তরীকার যাবতীয় বিষয়াদি সুচারুরূপে আঞ্জাম 
দেন। ছারছীনা মাদরাসার পরিচালনা এবং অন্যান্য সামাজিক কাযাদি পরিচালনায় 
তিনি দক্ষতা ও যোগাতার পরিচয় দেন। 

৬. সন্তানসন্ততি : মাওলানা শাহ আবু জাফর মুহাম্মাদ সালেহ (র) দু'পুত্র এবং পাচ কন্যা 
রেখে যান। 
জোষ্ঠপুত্র শাহ্‌ মুহাম্মাদ মাসুম বিল্লাহ, যিনি পর্যাপ্ত দ্বীনি জ্ঞানার্জন শেষে আধ্যাত্মিক 
জগতের একজন সাধক হিসেবে নিজেকে দ্বীনি দাওয়াত ও হেদায়াতের কাজে 
নিয়োজিত রাখেন। 
দ্বিতীয় পুত্র মাওলানা শাহ মেহেববুল্লাহ, যিনি পিতার স্থলাভিষিক্ত হয়ে ইসলামী শিক্ষার 
প্রচার ও প্রসার, ইসলামী শিক্ষার উন্নয়ন ও উৎকর্ষ সাধন এবং ইসলামী মূল্যবোধ 
প্রতিষ্ঠায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ব্যক্তিতে পরিণত হন। 
মাওলানা শাহ আবু জাফর মুহাম্মাদ সালেহ (র)-এর জামাতাগণ হলেন- 

১. মাওলানা এনায়েতুর রহমান বিশিষ্ট আলেম ও মুবাল্লিগ । 

২. মাওলানা আ র ম আলী হায়দার মুর্শেদী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৷ 

৩. মাওলানা নূরুল ইসলাম ছারছীনা মাদরাসার শিক্ষক । 

৪. মাওলানা এবিএম সিদ্দীকুর রহমান মাদানী অধ্যাপক, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া । 

৫. মাওলানা মুহাম্মাদ নজরুল. ইসলাম আল মারুফ অধ্যক্ষ, মহাখালী হোসাইনিয়া 
কামিল মাদরাসা, ঢাকা । 

৭. ইন্তেকাল : বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার ও প্রসারে যে সকল মনীষী চির স্মরণীয় হয়ে 
আছেন শাহ আবু জাফর মুহাম্মাদ সালেহ (র) তাদর মাঝে অন্যতম ব্যক্তিত ৷ 
ইসলামের এ মহান খাদেম ১৯৯০ সালে আল্লাহ তায়ালার ডাকে সাড়া দিয়ে এ 
পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে আখেরাতের জীবনে প্রবেশ করেন। 

৩ ইসলামী শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়নে ভূমিকা পালন : শাহ আবু জাফর মুহাম্মাদ সালেহ (র) 

ছিলেন ইসলামী শিক্ষার প্রসার ও প্রচারে নিবেদিত প্রাণ । তার পিতার প্রতিষ্ঠিত দারুস 

সুন্নাত মাদরাসাকে পর্যায়ক্রমে দেশের অন্যতম ইসলামী বিদ্যাপীঠ হিসেবে পরিণত করেন। 
বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষাবোর্ডের অধীনে এ মাদরাসাকে আলিয়া মাদরাসা হিসেবে উন্নীত 
করেন। কামিল শ্রেণিতে চারটি বিভাগ তথা হাদীস, তাফসীর, ফিকহ ও আদব বিভাগ চালু 
করেন। সুরম্য ভবন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিক্ষার উত্তম পরিবেশ আনয়নে তিনি অক্লান্ত শ্রম 
' সাধনা করে গেছেন। 
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১. মাদরাসা, মসজিদ, মক্তব ও খানকা প্রতিষ্ঠা : তিনি সারা বাংলাদেশে বহু মাদরাসা, 
মসজিদ, খানকা ও কুরআন শিক্ষার জন্য মকতব প্রতিষ্ঠা করে ইলমে দ্বীন শিক্ষার 
ব্যাপক প্রসার ঘটানোর ব্যবস্থা করেন । তিনি প্রায়ই বলতেন- 
কুরআন ও হাদীসে শিক্ষা ব্যতীত তরীকার উন্নতি সম্ভব নয়। 

২. মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠায় তার অবদান : ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ আলিয়া মাদরাসা ঢাকায় 
স্থানান্তরিত হয়। অফিস ব্যবস্থাপনার অভাবে ১৯৪৮ খিস্টাব্দে মাদরাসার পরীক্ষাসমূহ 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়। এ সুযোগে একটি মহল মাদরাসা 
বোর্ডের, অস্তিত্ব বিলুপ্ত করে সকল কর্মকাণ্ড ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি ও ইসলামিক 
স্টাডিজ বিভাগের মাধ্যমে পরিচালনার অপচেষ্টা চালায় । এমতাবস্থায় শাহ আবু জাফর 
সমকালীন ওলামায়ে কেরামকে সাথে নিয়ে আন্দোলন করে মহল বিশেষের 
অপচেষ্টাকে নস্যাৎ করে দেন। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে ছারছীনা মাদরাসা কামিল স্তরে বোর্ড 
কর্তৃক স্বীকৃতি লাভ করে। এর পর হতে বোর্ডের যাবতীয় কর্মকাণ্ডে শাই আবু জাফর 
সক্রিয় যোগাযোগ রক্ষা করতেন। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের 
ইতিহাসে তিনি অবিচ্ছন্নভাবে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। ইসলামী শিক্ষা ও মাদরাসা 
শিক্ষার যে কোনো দুর্যোগকালে শাহ আবু জাফর অতন্ত্র প্রহরীর মতো সজাগ ছিলেন। 

৩. ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় তার অবদান : ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সকল 
পর্যায়ের আন্দোলনে সাথে শাহ আবু জাফর (র)-এর নিবিড় সম্পর্ক ছিল। ১৯৭৯ 
খ্রিস্টাব্দে ছারছীনা মাহফিলে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে লাখ লাখ 
মুসলিমের সামনে একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অনুরোধ জানান। সেদিনই 
প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান অনতিবিলম্বে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন। 
জন্য রাষ্ট্রপতি এইচ. এম এরশাদের সাথে যোগাযোগ করেন এবং এর জন্য একটি 
আন্দোলন পরিচালনায়ও নেতৃত্ব দেন। আন্দোলনের ফলে বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া হতে 
ঢাকায় স্থানান্তরিত করা হয়; কিন্তু নানা অজুহাতে তা আবার কুষ্টিয়ায় নিয়ে যাওয়া হয়। 

৪. বোর্ডের অধীনে ইবতেদায়ী মাদরাসা প্রতিষ্ঠায় অবদান : ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে 
বাংলাদেশে মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে কোনো ইবতেদায়ী মাদরাসা ছিলো না। 
ইবতেদায়ী মাদরাসা না থাকায় শিশুরা স্কুল কলেজমুখী হয়ে যায়। বিষয়টি তিনি 
- অনুধাবন করে মাদরাসা বোর্ডের অধীনে স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদরাসা প্রতিষ্ঠার জন্য 
প্রয়াস চালান । যার ফলশক্রতিতে আশির দশকে প্রায় ২১ হাজার ইবতেদায়ী মাদরাসা 
প্রতিষ্ঠা লাভ করে । 

উপসংহার : হীরার জার সুহার্মাদলালেহ! নাদের মুসলিমদের রাজার 

আধ্যাত্মিক ও বাস্তবধর্মী গুরু ৷ তিনি ছিলেন একাধারে একজন উচ্চ পর্যায়ের আলেম, সমাজ 

সংস্কারক ও কামেল পীর । কুসংস্কারে নিমজ্জিত মুসলিম উম্মাহর মাঝে তিনি কুরআন সুন্নাহর 
জ্ঞান প্রচারের জন্য যুগান্তকরী কর্মসূচি গ্রহণ করে অসামান্য অবদান রেখে গেছেন। এতভিন্ন 
তিনি দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বহু কল্যাণধর্মী কর্মসূচির সাথে সরাসরি জড়িত ছিলেন। 
ইসলামের প্রচার প্রসার ও ইসলামী শিক্ষার মানোন্নয়নে তিনি নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত 
রেখেছিলেন । যার কারণে তিনি মুসলিম উম্মাহর হৃদয়ের মণিকোঠায় স্মরণীয় হয়ে আছেন। 


www.abswer.com 


মি পপর 


[মানবন্টন : ৪টি প্রশ্ন দেওয়া থাকবে; যে কোনো ২টি প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে- ৫ ৮ ২₹ ১০] 


আআ উসূলুদ দাওয়াহ _ 


EEX 


সপ 8541 


6০৪৪ 


58550 ১১5: (Vim 


প্রন: ১ ॥ দাওয়াহ" এর পরিচয় দাও। 


উভরা॥ উপস্থাপনা : ইসলামের প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার অন্যতম্ প্রন হলো দাওয়াত। 

বিশ্বব্যাপী ইসলামের পতাকা উত্টীন করার লক্ষ্যে ইসলামের চিরস্তুন ও শাশ্বত বিধানের 

.প্রতি আহ্বান করা ঈমানের অনিবার্য দাবি। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই যুগে যুগে নবী 

রাসূলগণের আগমন ঘটেছে। নবী রাসূলগণের আগমন বন্ধ হলেও দাওয়াতের কাজ বন্ধ 

হয়নি । নিম্নে প্রশ্নালোকে দাওয়াহ-এর পরিচয় তুলে ধরা হলো- 

৩ 56550 AS: 

»৮৫-এর পরিচয় : 

ক. আভিধানিক অর্থ : 555 শব্দটি বাবে 5:$-এর মাসদার ৷ এর অর্থ হচ্ছে- 

১. আহ্বান করা। ৫. মনোযোগ আকর্ষণ করা । 

২. ডাকা । ৬. তাবলীগ তথা পৌছানো। 

৩. দাওয়াত দেওয়া । : ৭, ইংরেজিতে বলা হয়- 1০ invite, to convey, 10 ০811 ইত্যাদি । 

৪. আমন্ত্রণ জানানো । | 

সুতরাং যিনি দাওয়াত দেন বা আহ্বান করেন তাকে আরবিতে বলা হয়. ৮৪1 তথা 

আহ্বায়ক । আর ইংরেজিতে বলা হয়- Convener. 

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় £$:$ হলো- 433 $ $j: 

411154110০1 ১507150509০ ০1১০৫ অৰ্থাৎ, আল্লাহ তায়ালার 

নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ঘোষণার মাধ্যমে মানুষকে ইসলামের বিধিবিধানের প্রতি আহ্বান জানানোর 

নামই দাওয়াত। 

২. জমহুর আলেমের মতে- 
১০৩৪ ১১৯ ০ LOT এ 588 ২৯ ০১০0 হও ৩5 HG 
55050 8১55 TAA ০০৫ চক ০1০ SCN 20350 ২৩ 

dS 20 2৯54 858941 

অর্থাৎ, একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (স) ও খোলাফায়ে 
রাশেদার তরীকায় এ পৃথিবীতে আল্লাহর হুকুমাত ও তার বিধানাবলি এবং ইসলামী 
রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দিকে সর্বস্তরের মানুষকে আহ্বান করার নামই দাওয়াত ৷ 
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৯০৮ [কাক জামিল স্লাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জন 

৩. আল্লামা ইবনে কাসীর (র) বলেন, ইসলামের প্রতি আহ্বান করার অর্থ হচ্ছে, £1! 3] 4 $-এর 
প্রতি আহ্বান। কাজেই | 3) 4} খু-এর প্রতি আহ্বান করাকেই দাওয়াত বলা হয়। 

৪. কতিপয় আলেম বলেন- 
হা ২5০121০১505 SSG 025 0:91 ০৮060 GS pA 

-৩2৩$5%] 
অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ঘোষণার মাধ্যমে মানুষকে ইসলাম, ইসলামী 
আকাইদ ও আহকামের প্রতি আহ্বান করাকে দাওয়াত বলা হয়। 

৫. কতিপয় ইসলামী চিন্তাবিদ বলেছেন, একমাত্র সঠিক পথের দিশাদানকারী আল্লাহ 
তায়ালার বাণী প্রচারের মাধ্যমে মানুষের সাথে আল্লাহ তায়ালার যোগসূত্র স্থাপন করে 
দেওয়ার নাম দাওয়াত। 

৬. কেউ কেউ বলেছেন, কুরআন মাজীদের বিভিন্ন আয়াতের আলোকে জানা যায়, 
ইসলামের প্রতি আহ্বান করাকেই দাওয়াত বলা হয়। 

উপসংহার : দাওয়াত বলতে বোঝায়, আল্লাহর দিকে মানুষকে আহ্বান জানানো, যেন তারা 

গায়রলল্লাহর অনুসরণ বাদ দিয়ে আল্লাহর দিকে ধাবিত হয় এবং তাগুত নামক অপশক্তিকে 

হৃদয়মন থেকে মুছে দিয়ে আল্লাহর গুণে গুণান্িত হয়ে ইহকালের শান্তি ও পরকালের 
কল্যাণে নিয়োজিত হয়। 

২৫550216911 AEM £৫৮৭ 5৫50) Ig 

জন: ২ ॥ মানবজীবনে দাওয়াহ-এর গুরুতু আলোচনা কর। 

উত্তর ॥॥ উপস্থাপনা : যুগে যুগে আল্লাহ তায়ালা বিশ্বময় মানুষের ইহকালীন শাস্তি ও 

পরকালীন মুক্তির জন্য যেসব নবী রাসূল প্রেরণ করেছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই শান্তির ধর্ম 

ইসলামের প্রচার ও প্রসার করেছেন। নবী রাসূলগণের পর এ গুরুদায়িতৃ অর্পিত হয়েছে 
সমগ্র মুসলিম উম্মাহর ওপর তাই মানবজীবনে এর গুরুতু অপরিসীম । নিয়ে প্রশ্নালোকে 

এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো- 

2 5৫90 মু] ৪5 21599 5650 LA: 

মানবজীবনে ইসলামী দাওয়াতের গুরুতু : মানবজীবনে ইসলামী দাওয়াতের গুরুত্ব 

অপরিসীম । নিম্নে এর গুরুত্বের কতিপয় দিক আলোচনা করা হলো । যেমন : 

১. দাওয়াতদান আল্লাহর নির্দেশ : মানুষকে আল্লাহ তায়ালার পথে আহ্বান করা তারই 
নির্দেশ। তিনি কুরআন মাজীদে মহানবী (স)-কে সত্য সুন্দর মহান আদর্শের প্রতি 
মানুষদেরকে দাওয়াত দিতে নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 

২০৯ 25500 ২5৯05 425১১০৮1627 
SAG 055১5052580 540 2 

২. দাওয়াতদান রাসূলুল্লাহ (স)-এর নির্দেশ : মানবজীবনে দাওয়াতি কাজের অপরিসীম 
গুরুত্বের কথা বিবেচনা করেই রাসূলুল্লাহ্‌ (স) প্রতিটি মানুষের নিকট ইসলামের 
দাওয়াত পৌছে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণী- 

2851305৮513 7 
২101 0515 BAS চিঠি তা 01801501505 MLS ত 
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জজ উসূলুদ দাওয়াহ ৯০৯ 
৩. দাওয়াতদান নবী ও রাসূলগণের মিশন : হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে মহানবী 
(স) পর্যন্ত সকল নবী রাসূলই আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠায় যাবতীয় 
বাধাবিপত্তি উপেক্ষা করে একনিষ্ঠভাবে দ্বীনের দাওয়াতি দায়িত্ব পালন করেছেন। 
তাদের সকলেরই অভিন্ন আহবান ছিল- 
তি 

৪. দাওয়াতদান মুমিন জীবনের মিশন : একমাত্র ইসলামেই রয়েছে মানবজীবনের শান্তি, 
যুক্তি ও সমৃদ্ধির নিশ্চয়তা । বর্তমান অশান্ত পৃথিবীতে শাস্তি প্রতিষ্ঠা করতে হলে শান্তি 
ও মুক্তির ধর্ম ইসলামের দাওয়াত দানের মাধ্যমে দ্বীন প্রতিষ্ঠাই হবে মুমিন জীবনের 
একমাত্র কর্মসূচি। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
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৫. দাওয়াতদনি খেলাফতের অন্যতম দায়িতৃ : আল্লাহ তায়ালা মানুষকে পৃথিবীতে প্রেরণ 
করেছেন তার খেলাফতের দায়িতৃ দিয়ে । যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 2 551 
2551 ৯১৭ ৪; আর এ খেলাফতের অন্যতম দায়িত্ব হলো মানুষের মাঝে 
আল্লাহর শ্রেষ্ঠতু ও একতৃবাদের দাওয়াত পৌছে দেওয়া । 

৬. দাওয়াত মহামানবদের জীবনের মিশন : পৃথিবী সৃষ্টির শুরু থেকে অদ্যাবধি যেসব 
মহামানব বিশ্বের ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন, তারা জীবনের সিংহভাগ সময় 
দাওয়াতি কার্যক্রমে ব্যাপৃত থেকেছেন। তারা দ্বীনি দাওয়াতের এ মহান দায়িত পালন 
না করলে, আমরা শাশ্বত জীবনবিধান “জাল ইসলাম’ লাভ করতে সক্ষম হতাম না । 

৭. দাওয়াতদান উম্মতে মুহাম্মাদীর দারিতৃ : শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে উম্মতে মুহাম্মাদীর 
দায়িত্ব হচ্ছে, মানুষের কল্যাণে সৎকাজের আদেশ করা এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ 
করা। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 

৮. দাওয়াতদানের অপরিহার্ষতা : কুরআন মাজীদ ও হাদীসে দাওয়াতে দ্বীনের র্যাপারে 
ব্যাপক-গুরুতভ্ভারোপ করা হয়েছে। এমন কি এর থেকে বিরত থাকলে শাস্তির ভয় 
প্রদর্শন করা হয়েছে। যেমন মহানবী (স)-এর বাণী 
585521238০5 2৬555025207 23212 ৮০০ ৬3 
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৯. মুসলিমদের মাঝে দাওয়াতদানের গুরুতৃ : মুসলিমদের মাঝে দ্বীনের অনুভূতি জাগিয়ে তোলার 
জন্য দাওয়াতদানের গুরুত্ব অপরিসীম । কেননা দ্বীনের বিষয়ে অমনোযোগী মুসলিমদেরকে 
দাওয়াতদানের মাধ্যমে সতর্ক ও সংশোধনের ব্যবস্থা করা অপর মুসলিমের নৈতিক দায়িত্ব । 
অন্যথা তাদের কারণে সকলের ওপর সাধারণভাবে আযাব নেমে আসবে এবং সমাজে 
বিশৃঙ্খলা ও বিপৰ্যয় সৃষ্টি হবে। যেমন মহানবী (স)-এর বাণী- 
তা 
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১০. দাওয়াতদানের সাওয়াব অত্যধিক : দাওয়াতী কাজের প্রভাব যেমন সুদূরপ্রসারী, 
তেষনি এ কাজের সাওয়াবও অত্যধিক । অপরাপর কোনো আমলকেই এর সাথে 
তুলনা করা যায় না। দাওয়াতের মাধ্যমে কল্যাণের প্রতি আহবানকারী কল্যাণকর 
কাজ সম্পাদনকারীর সমপরিমাণ সাওয়াব লাভ করবে । যেমন মহানবী (স)-এর বাণী- 

Melis ১১৯০৮ SI নু 
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১১. দাওয়াতদান শ্রেষ্ঠতের মাপকাঠি : আল্লাহ তায়ালার পথে দাওয়াতদানকারী ব্যক্তি 
উম্মতে মুহাম্মাদীর মধ্যে সর্বাধিক সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী। যেন কুরআন 
মাজীদে আল্লাহ তায়ালা বলেন_ 41101 ৮11152$ ১25 ১৮5 ১: ১০০ 

উপসংহার : নবীগণের উত্তরসূরি হিসেবে ইসলামী দাওয়াতের মহান দায়িত্ব ওলামায়ে 

দ্বীনের ওপর বর্তালেও সকল মুসলিমকেই এ দায়িতৃ পালনে তৎপর হতে হবে । তাহলেই 
জীবনে সফলতা আসবে এবং এর মাধ্যয়ে আল্লাহর যমীনে আল্লাহ্র প্রতিষ্ঠিত হবে। 


faint bis ০৯ এ ৮5441 02 6: 0901, জা 
প্রশ্ন: ৩:55 কত প্রকার ও কী কী? সংক্ষেপে বর্ণনা কর। 

উত্তরর॥॥ উপস্থাপনা : আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূলুল্লাহ (সি) প্রদর্শিত একমাত্র জীবনবিধান 

ইসলাম । ইসলামের প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রক্রিয়া হলো দাওয়াত। বিভিন্ন 

দৃষ্টিকোণ হতে এ দাওয়াতের রয়েছে বেশ কয়েকটি প্রকার । নিম্নে দাওয়াহ-এর প্রকারভেদ 
আলোচনা করা হলো । 

৩৮১14: 

৯৪5৫-এর প্রকারভেদ : আল্লামা আবদুল বাদী সাকার মিসরী দাওয়াতকে চারভাগে ভাগ 

করেছেন। যথা : 

ক. ব্যক্তিগত দাওয়াত ৷ খ. সাধারণ দাওয়াত । by 

গ. বই পুস্তকের মাধ্যমে দাওয়াত । 

ঘ. চারিত্রিক শুণাবলির মাধ্যমে দাওয়াত । 

নিম্নে প্রত্যেক প্রকার দাওয়াত-এর বিস্তারিত বিবরণ প্রদত্ত হলো- 

ক. ব্যক্তিগত দাওয়াত : এ প্রক্রিয়ায় একজন দাওয়াতদানকারী কথাবার্তার মাধ্যমে একজন 

লোক বা কয়েকজন লোককে দ্বীনের দাওয়াত দিয়ে থাকে। এতে কোনো সভাসমাবেশের 

প্রয়োজন হয় না। অনেক সময় এটা কোনো পূর্ব পরিকল্পনা ছাড়াই হয়ে থাকে। যেমন হঠাৎ 
সাক্ষাতে, হাটতে হাটতে, খাবার ট্রেবিলে, কথাবার্তার বৈঠকে বা বন্ধুবান্ধবদের সাথে 
আলোচনার সময় ব্যক্তিগতভাবে এর সুযোগ সৃষ্টি হয়। 

খ. সাধারণ দাওয়াত : এ প্রক্রিয়ায় দাওয়াতদ্যানকারীর লক্ষ্য থাকে মানুষের একটা বৃহৎ 

অংশের দিকে, যাদের জীবন পদ্ধতি তিনি ইসলামিক ধাচে পরিবর্তন করতে চান। এক্ষেত্রে 

দাওয়াতদানকারীকে যেসব বিষয় লক্ষ্য রাখতে হয়, তা হচ্ছে_ ' 

১. বিষয় নির্বাচন : এক্ষেত্রে দাওয়াতদানকারীকে এমন বিষয় নির্বাচন করে নিতে হবে যা 
শ্রোতাকে শালীন, সভ্য ও ভালো বানাতে সক্ষম হয়। যেমন- কথোপকথনের আদব, 
পরামর্শ করার গুরুতৃ, গোপনীয়তা রক্ষা করার শিক্ষা, ধৈর্যধারণ ও অধৈর্য হওয়ার 
পরিণাম, হাসিঠান্টার পরিণতি, জ্ঞান অর্জনের ফযিলত, সামাজিক শিষ্টাচারের শিক্ষা ইত্যাদি । 
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২. শব্দ ও বাক্য নির্বাচন : দাঁওয়াতদানকারীকে কথা বলার জন্য এমনসব শব্দ ও বাক্য 
নির্বাচন করতে হবে, যা. শ্রোতার জন্য সহজ ও বোধগম্য হয়। দুর্বোধ্য ও অপরিচিত 
শব্দ ব্যবহার করা ঠিক নয়। 

৩. উপযুক্ত সময় নির্বাচন : দাওয়াতদানকারীকে কথা বলার জন্য এমন একটা সময় ও 
সুযোগ নির্বাচন করে নিতে হবে। যখন মানুষ বক্তব্য শুনতে ক্লান্তি ও বিরক্তি বোধ 
করবে না। যেমন : জুমার সময় লম্বা ভাষণ ও খোতবা না দেওয়া, খুব গরম বা ঠাণ্ডার 
সময় দীর্ঘ বক্তব্য পরিহার করা, ব্যস্ততার সময় কথা বলার জন্য কাউকে আটকে না 
রাখা ইত্যাদি। 

৪. বুদ্ধিমত্তার পরিচয়দান : দাওয়াতদানকারীকে কথা বলার সময় বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে 
হবে। যেমন- উপস্থিত জবাব দেওয়া, তর্কবিতর্ক এড়িয়ে চলা, মতুভেদ থেকে বেঁচে 
থাকা, শ্রোতাকে সংকটে না ফেলা, দীর্ঘতা থেকে বেঁচে থাকা, সমস্যা উপলব্ধি করা, 
জানা থেকে অজানার দিকে যাওয়া, ছোট কথারও গুরুতৃ দেওয়া ইত্যাদি। 

৫. বক্তব্যকে আকর্ষণীয়করণ : দাওয়াতদানকারীকে শ্রোতাদের নিকট তার বক্তব্য 
আকর্ষণীয় করে উপস্থাপন করতে হবে । এক্ষেত্রে যেসব বিষয় তাকে লক্ষ্য রাখতে হবে 
তা হচ্ছে- আকর্ষণীয় সূত্রপাত, গান্ভীর্যপূর্ণ বক্তব্য, আওয়াজের সামস্তস্য বিধান, 
বিষয়ের শ্রেণিবিভাগ, ইতিহাস থেকে যুক্তি প্রমাণ সংগ্রহ এবং মনোবিজ্ঞান ও 
তর্কশাস্ত্রের সহযোগিতা নেওয়া ইত্যাদি। 

৬. কুরআন ও হাদীসের রেফারেল দেওয়া : দাওয়াতদানকারীকে শ্রোতাদের নিকট যে কোনো 
কথা বলার সাথে সাথে বিশুদ্ধ উচ্চারণের সাথে কুরআন ও হাদীসের রেফারেঙ্স দিতে হবে। 

গ. বই পুস্তকের মাধ্যমে দাওয়াত : এ প্রক্রিয়ায় দাওয়াতদানকারী মানুষের মাঝে কুরআন, 
হাদীস ও ইসলামী সাহিত্যসংবলিত বই পুস্তক বিতরণ করবেন। কেননা এ পুস্তক হচ্ছে 
ইলমের বাহন। আর উপকারী ইলমচর্চার ব্যবস্থাপনার সাওয়াব মৃত্যুর পরও অব্যাহত 
থাকে । যেমন রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন- 
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ঘ. চারিত্রিক গুণাব্লির মাধ্যমে দাওয়াত : দাওয়াতদানকারী স্বীয় চারিত্রিক ও নৈতিক' 
গুণাবলির মাধ্যমে জনসাধারণের. মন আকৃষ্ট করবেন। চারিত্রিক গুণাবলি দ্বারা মানুষের মন 
আকৃষ্ট করা যত সহজ, বক্তৃতা, বিবৃতি বা লেখনীর দ্বারা তা তত সহজ ও সম্ভব নয়। 
রাসূলুল্লাহ (স) তার উত্তম চরিত্র দ্বারাই মানুষদেরকে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিয়েছেন। 
যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন_ 5 8$-.111)134. ৮3 51015 5৪1 
যে কোনো সমাজে সৎ ও চরিত্রবান লোক খুবই কম পরিলক্ষিত হয়। তাই জনসাধারণ 
যখনই কোনো আদর্শ ও চরিত্রবান ব্যক্তিকে দেখতে পায়, তখন স্বতঃস্কৃর্তভাবে তার প্রতি 
আকৃষ্ট হয় এবং তার সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলতে আগ্রহী হয়। তাই দেখা যায়, দাওয়াতি 
কাজের ক্ষেত্রে চরিত্রই বেশি ফলপ্রসূ হয়। কাজেই এ ক্ষেত্রে দাওয়াতদানকারীর মাঝে 
যেসব গুণাবলি থাকা প্রয়োজন তা হচ্ছে- 

১. উদার মনোভাব ও দৃষ্টিসম্পন্ন । 

২. কুরবানী তথা ত্যাগের সর্বোচ্চ মানসিকতা । 

৩. পারস্পরিক সহযোগিতামূলক মনোভাব । 


WM Wer.cor 
৯১২ uN ফাষিল স্লাতক গাইড সিরিজ: দ্বিতীয় বর্ষ প্র 


দ্বীনি প্রশিক্ষণের কৌশল আয়তৃকারী । 
আরবি ভাষায় বিশেষ পারদর্শিতা অর্জনকারী । 


:৫600$50জ 
জগত :৪॥ ॥ দাওয়াহ- পি সী রর 


উ্তর॥ উপস্থাপনা : ইসলামের প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রক্রিয়া হলো দাওয়াত। 
নবী রাসূলগণের অবর্তমানে এ গুরুদায়িত্ব অর্পিত হয়েছে উম্মতে মুহাম্মাদীর ওপর অতএব 
হার দিচারাও দিয়ারল ফের জিভ অণছ 95৭ ত্য 
সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো। 
ও 65401 as: 
দাওয়াত-এর ফযিলত : দৈনন্দিন জীবনে দাওয়াত. এর ফযিলত অপরিসীম । নিয়ে এর 
ফযিলতের কতিপয় দিক আলোচনা করা হলো- 
১. দাওয়াত শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি : আল্লাহু তায়ালার পথে দাওয়াতদানকারী উম্মতে 
মুহাম্মাদীর মধ্যে সর্বাধিক সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী । যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
GL 52৮0৬415505 91051155১০৪ 23১5 bl ts 
অর্থাৎ, এ ব্যক্তির কথার চেয়ে উত্তম কথা আর কার হতে পারে, যে আল্লাহর দিকে 
মানুষদেরকে দাওয়াত দেয় ও নেক আমল করে এবং বলে আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত । 
২. দাওয়াতদানের সাওয়াব অত্যধিক : দাওয়াতি কাজের প্রভাব যেমন সুদূরপ্রসারী, 
তেমনি এ কাজের সাওয়াবও অত্যধিক। অপরাপর কোনো আমলকেই এর সাথে তুলনা 
করা যায়৷ না। কল্যাণের প্রতি আহ্বানকারী কল্যাণকর কাজ সম্পাদনকারীর 
সমপরিমাণ সাওয়াব লাভ করবে । যেমন হাদীসে এসেছে- 
445156০১০12 এরা -* 
৬৪ ৮ ৫৪৪ ৬৪ এডি এটা হও 255০৯ 8557 SL) od bio bd না 
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Mle) 
অর্থাৎ, আল্লাহর কসম! তোমার দ্বারা যদি একজন মানুষও হেদায়াত লাভ করে, তবে 
তা তোমার জন্য লাল উটের চেয়েও উত্তম। (বুখারী ও মুসলিম) 


৩. দাওয়াতদানকারীর জন্য রাসূলুল্লাহ (স)-এর বিশেষ দোয়া : দ্বীনের দাওয়াতদানকারীর 
ভন্যাসূলুল্াহ (সে) বিলের দোয়া’ করেছেন লেমন রনির (এর বাণী, 
28551905৩৫5 825 15155 AL 19355 (5০০ তা ৫৮০ 52101 555 

(53533) ১১66 0০014850515 ৩ ই হন ৩৯ ৬৩৮ 


জজ উসূলুদ দাওয়াহ ১১১০৫১০৬৬১৭, ৯১৩ 
শত NTE Se যে আমার বাণী শুনে এবং তা মুখস্থ 
করে এমনকি তা অপরের কাছে প্রচার করে। কিছু দ্বীনের জ্ঞান বহনকারী এমন ব্যক্তির 
নিকট জ্ঞান পৌছে দেয়, যে তার চেয়েও অধিক জ্ঞানী । আবার কিছু দ্বীনের জ্ঞান 
বহনকারী নিজেরা জ্ঞানী নন। 

8. দাওয়াত দানকারীর জন্য সকলের দোয়া : দ্বীনের দাওয়াত দানকারীর জন্য আসমান ও 
যমীনের সকলেই দোয়া করতে থাকে। তার ওপর আল্লাহ রহমত বর্ষণ করেন এবং 
ফেরেশতাগণ তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকেন। যেমন মহানবী (স)-এর বাণী-, 
৬৫৯৩ (2১১৯ i Li ০৫০ ১০১৭ ০৯১০] JAG 4 dni 

(6১১3) - SEE oll LE RES atta fl 
অর্থাৎ, নিশ্চয়ই মানুষকে কল্যাণ শিক্ষাদানকারীর প্রতি আল্লাহ রহমত বর্ষণ করেন, 
তার ফেরেশতাগণ তার জন্য ক্ষমা চান এবং আসমান ও যমীনবাসীরা, এমনকি গর্তের 
পিপীলিকা ও" পানির মাছ পর্যন্ত তার জন্য দোয়া করতে থাকে। (তিরমিযী) 

৫. উম্মতে মুহাম্মাদীর দায়িত্ব পালন: শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে উম্মতে মুহাম্মাদীর দায়িতৃ হচ্ছে, 
আল্লাহর যমীনে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নে অপর সব মানুষের কল্যাণে সৎকাজের 
আদেশ করা এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করা । যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 

১৫১০01১০055 BIS 0343১০44৬৮৯ হণ 5518 

৬. আযাব থেকে রেহাই : কুরআন মাজীদ ও হাদীসে দ্বীনের দাওয়াতের বিষয়ে ব্যাপক 
গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এর থেকে বিরত থাকলে আযাবের ভয় প্রদর্শন করা 
হয়েছে। কাজেই দাওয়াতদান অব্যাহত রাখলে আযাব থেকে রেহাই পাওয়া যায়। 
যেমন রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণী- 

১51 ও ১১০৪ ০০ চট ১2505 এ হজে 
76805025154 45 20515 25 UL (215 SLs নি 

৭. আল্লাহর নির্দেশ পালন : পৃথিবীর পথহারা মানুষকে আল্লাহ তায়ালার পথে. আহ্বান 
করা তারই নির্দেশ। তিনি কুরআন মাজীদে মহানবী (স)-কে আল্লাহর পথে 
মানুষদেরকে দাণয়াতদানের নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 

-২১:০৯0 25১16 ২০815 US JL ES 
সুতরাং দাওয়াতদানের ফলে আল্লাহর নির্দেশ পালন হয় বিধায় বহুবিধ মর্যাদা লাভ 
করা যায়। 

৮. রাসূলুল্লাহ (স)-এর নির্দেশ পালন : আল্লাহর যমীনে তারই দ্বীন প্রতিষ্ঠায় দাওয়াতি 
কাজের অপরিসীম গুরুত্বের কথা বিবেচনা করেই রাসূলুল্লাহ (স) প্রতিটি মানুষের 
নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌছে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন রাসূলুল্লাহ (স)- 
এর বাণী-£316451319 
সুতরাং দাওয়াতদানের ফলে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নির্দেশ পালন হয়। 

৯. মৃত্যুর পরও দাওয়াতদানকারীর সাওয়াব জারি থাকে : মৃত্যু হলে সাওয়াব লাভের পথ 
রুদ্ধ হয়ে যায়; কিন্তু আল্লাহর পথে দাওয়াতদানকারীর সাওয়াব মৃত্যুর পরও জারি 
থাকে । যেমন রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন- 
টা 90 Bobo NIL be ২455 LE LLIN SL 
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৯১৪ খান্না ফাযিল ঝ্লাতারাগাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 
_. অর্থাৎ, মানুষ মরে গেলে তার তিনটি আমল ব্যতীত আর সকল আমল বন্ধ হয়ে যায়। 
১. সাদকায়ে জারিয়া বা প্রবহমান দান-খয়রাত, ২. এমন জ্ঞানদান করা যদ্দারা অন্যরা 
উপকৃত হয়, ৩. নেককার সন্তান, যে তার জন্য দোয়া করে । (সহীহ মুসলিম) 

উপসংহার : মানবজীবনে ইসলামী দাওয়াহ-এর ফযিলত অপরিসীম ৷ এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য 

অতি মহৎ। এর ক্ষেত্র ও পরিধি অতি ব্যাপক ৷ সুতরাং আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনপূর্বক 
পরকালীন মুক্তির জন্য ইসলামী দাওয়াতী কাজে অংশগ্রহণ একান্ত কর্তব্য । 


-৮৪৫414০০ bi: ০০) 00 
করি 

উততরা॥॥ উপস্থাপনা : আল্লাহপ্রদন্ত ও রাসূলুল্লাহ (স) প্রদর্শিত একমাত্র জীবনবিধান 

ইসলাম। ইসলামের প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রক্রিয়া হলো দওয়াত। যারা 

দাওয়াতী কাজ করেন তাদেরকে দাঈ বলা হয়। দাওয়াতী কাজে সফল হওয়ার জন্য দাঈর 
মাঝে কতিপয় বৈশিষ্ট থাকা আবশ্যক নিয়ে এ সম্পর্কে আলোকপাত করা 'হলো। 

৩৮501 Lal: 

দাঈর গুণাবলি : দ্বীনি দাওয়াত একটি পবিত্র ও মহান দায়িতু । এ মহান দায়ি পালন 

করতে দাঈকে অবশ্যই আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব ও বাঞ্ছিত গুণাবলির অধিকারী হতে হবে। 

অন্যথা দাওয়াতের মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে । নিম্নে কুরআন ও হাদীসের 
আলোকে দাঈর প্রয়োজনীয় গুণাবলি সম্পর্কে আলোচনা পেশ করা হলো। 

১. দ্বীনি জ্ঞান থাকা : একজন দাঈকে দ্বীনি জ্ঞানসম্পন্ন হতে হবে। তাকে ইসলাম ও 
আকায়েদ সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে। যাতে তিনি সাধারণ মানুষের 
কাছে ইসলামের যাবতীয় বিধিবিধান সম্পর্কে আলোচনা ও যুক্তি উপস্থাপন করতে 
পারেন। যেমন আল্লাহ্‌ তায়ালা রলেন- 
(০658 DIG SSS SHAS 


EE. গত রি তল 
তাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের নিকট প্রত্যাবর্তন করে তাদের সতর্ক করে না কেন? 
আশা করা যায় তারা সতর্ক হবে। 

২. দাঈর আমল ঠিক থাকা : দাঈ যা প্রচার করবেন তা অবশ্যই তাকে ব্যক্তিগতভাবে 
আমল করতে হবে । কারণ নবী করীম (স) সব বিষয়েই আগে নিজে আমল করতেন 
এবং পরে অপরকে আমল করার নির্দেশ দিতেন । যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 

. SENSIS 15051580355 3 ০4151 
অর্থাৎ, তোমরা মানুষকে সৎকাজের আদেশ দিচ্ছ আর নিজেরা পালন না করে তা 
ভুলে থাকছ, অথচ তোমরা কিতাব পাঠ করে থাক । 

৩. দাঈর ভাষা মিষ্ট হওয়া : দাঈর ভাষা অবশ্যই মিষ্ট ও প্রাঞ্জল হতে হবে । তবেই তার 
সুন্দর উপস্থাপনার প্রতি জনগণ আকৃষ্ট হয়ে সহজে দ্বীন বুঝতে পারবে ।-এ কারণে 
আল্লাহ তায়ালা হযরত মুসা ও হারুন (আ)-কে ফিরাউনের নিকট পাঠানোর পূর্বে 
বলে দিয়েছেন- ৮১১ 53154552151 0824 355 21 5555 অর্থাৎ, তোমরা তার 
কাছে গিয়ে ন্মভাবে কথা বলবে, তাহলে হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা 
আল্লাহকে ভয় করবে। 
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ab 21 i HAE 
কথাবার্তায় যুক্তি থাকা : রা ডি রত 
হবে । দ্বীনের পথে মানুষকে উত্তম পন্থায় বুদ্ধিমত্তা ও যুক্তির সাথে আহ্বান করতে, 
হবে। শ্রোতারা যেন সহজেই তার কথা বুঝতে পারে সেভাবে উপস্থাপনা করতে 
হবে । যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 

১০ ০৯599 MEI LL ৮২০5 ১০1৫) 
অর্থাৎ, তুমি তোমার প্রতিপালকের দিকে হেকমত ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে 
আহ্বান কর এবং উত্তম যুক্তি পেশ কর। 
বক্তৃতার মাধ্যমে আকৃষ্ট করা : দাঈকে সুন্দর ও গোছালো বক্তৃতার মাধ্যমে শ্রোতাদের 
আকৃষ্ট করতে হরে। যেমন শিক্ষিত শ্রোতাদের সামনে বিজ্ঞানসম্মত ও দলীলভিত্তিক 
যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য পেশ করতে হবে আর সাধারণ শ্রোতাদের সামনে সহজ ও সরল 
ভাষায় বক্তব্য উপস্থাপন করতে হবে। 
প্রয়োজনে.বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করা : বক্তব্যের মধ্যে কোনো উরুতবপূর্ণ বিষয় কঠিন 
মনে হলে, তা শ্রোতাদের সামনে একাধিকবার পুনরাবৃত্তি করতে হবে; যাতে শ্রোতারা 
তা ভালোভাবে বুঝে নিতে পারে । কেননা হাদীসে এসেছে, মহানবী (স) যখন কোনো 


- গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কথা বলতেন, তখন তিনি তা তিনবার পুনরাবৃত্তি করতেন, যাতে 


১০, 


১১. 


১২, 


সকলে সহজে বুঝতে পারে। 

শ্রোতার মানসিকতার প্রতি লক্ষ্য রাখা : দাঈকে বক্তব্য দেওয়ার সময় অবশ্যই শ্রোতার 
মানসিকতার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। এমন বক্তব্য পরিহার করতে হবে, যে বক্তব্যের 
কারণে শ্রোতারা বিরক্তিবোধ করেন। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (স) যখন বক্তৃতা 
করতেন, তখন শ্রোতাদের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন, যাতে তারা বিরক্তিবোধ না করে। 
জবরদস্তি না করা : দাঈ জবরদস্তি করে কারও নিকট দ্বীন প্রচার করবে না বা 
দাওয়াতি কাজ করবে না। কোনো কারণে শ্রোতা বিরক্তিবোধ করলে তাকে দাওয়াত 
দেওয়া ঠিক নয়। এমর্মে কুরআন মাজীদে আল্লাহ তায়ালা বলেন- ৬৪ ৪541 3 
301 অৰ্থাৎ, দ্বীনের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি বা বাড়াবাড়ি নেই। 

নির্মল চরিত্রের অধিকারী হওয়া : দাঈকে অবশ্যই ব$:.-১ তথা উত্তম চরিত্র ও 
মহানবী (স)-এর আদর্শের পরিপূর্ণ অনুসারী এবং নির্মল চরিত্রের অধিকারী হতে 
হবে । অন্যথা দাঈর দাওয়াতি মিশন সফল হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। 
আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্য থাকা : দাঈর দাওয়াতদানের লক্ষ্য হতে হবে অন্যের 
কল্যাণ কামনা ও আল্লাহ্র সন্তষ্টি অর্জন। যেমন হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (স) 
ইরশাদ করেন- £51 ২351 অর্থাৎ, দ্বীন হচ্ছে পারস্পরিক কল্যাণ কামনা । 
কাজেই নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব লাভ বা জাগতিক কোনো স্বার্থ এর লক্ষ্য হতে পারবে না। 
আমলের মাধ্যমে দাওয়াত দেওয়া : দাঈকে নিজের কথার চেয়ে আমলের মাধ্যমে 
বেশি বেশি দাওয়াতি কার্য পরিচালনা করতে হবে । কারণ কথার চেয়ে বাস্তবে দৃষ্টান্ত 
স্থাপন করা বেশি কার্যকর । 

ধৈর্যশীল হওয়া : দাঈকে সর্বাবস্থায় ধৈর্যশীল হতে হবে । এ পথে অনেক কষ্ট, লাঞ্ছনা, 
গঞ্জনা, জেল, জুলুম ও অত্যধিক প্রতিবন্ধকতা রয়েছে । এসব দেখে দমে গেলে চলবে 
না। কারণ নবী রাসূলগণ দ্বীন প্রচার করতে গিয়ে অনেক জুলুম নির্যাতন সহ্য 
করেছেন, তবুও তারা দমে যাননি । আমাদের প্রিয়নবী (স) প্রস্তরাঘাতে জর্জরিত 
প্রচারে পিছপা হননি; বরং দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে প্রচারকার্য চালিয়েছেন এবং সকল 
প্রতিবন্ধকতায় ধৈর্যের সর্বোচ্চ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন । 
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১৩. পরিকল্পনা গ্রহণ করা : দাঈকে পরিকল্পনাভিত্িক দাওয়াতি কাজ করতে হবে । তাকে 
বাতিল ধর্মবিশ্বাস ও চিন্তাধারার মূলোৎপাটন করে ইসলামী জিন্দেগির বাস্তবতা তুলে 
ধরতে হরে। দুনিয়ার শান্তি ও আখেরাতের মুক্তির জন্য ইসলামের মত ও পথই 
একমাত্র পথ, এ কথা যুক্তিসহ শ্রোতাদের সামনে পেশ করতে হবে । 

১৪. দাওয়াতের ক্ষেত্র নির্ধারণ করা : দাঈকে দাওয়াতদানের ক্ষেত্র নির্ধারণপূর্বক দাওয়াতি 
কার্যক্রম চালাতে হবে । তাকে জানতে হবে যে, দ্বীনের আলো হতে বঞ্চিত সকল 
ব্যক্তি, সমাজ ও জাতিই ইসলামের দাওয়াতি কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত । মোটকথা, সমগ্র 
বিশ্বই এর ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত। কেননা মহানবী (স) দেশ, কাল, বর্ণ, গোত্র 
নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য নবী হিসেবে আগমন করেছেন । কাজেই তার প্রদর্শিত 
দাওয়াতি কর্মসূচিও কোনো দেশ, কাল, বর্ণ ও গোত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এর 
ব্যাপ্তি ও বিস্তৃতি সর্বত্র ও সর্বকালব্যাপী বিদ্যমান। 

১৫. অন্য ধর্ম ও ভাষা সম্পর্কে জ্ঞান থাকা : দাঈকে অবশ্যই অন্য ধর্ম ও ভাষা সম্পর্কে 
সম্যক জ্ঞান রাখতে হবে। কারণ দাঈ নিজ ভাষাভাষি মানুষ ছাড়াও যখন অন্য 
ধর্মাবলম্বীদের নিকট দ্বীন প্রচার করবে, তখন তাদেরকে তাদের ভাষায় তাদের ধর্মীয় 
শিক্ষা ও ইসলামী শিক্ষার মধ্যে তুলনা করে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে দিতে হবে । 
যাতে বিধর্মী শ্রোতারা তার কথায় মুগ্ধ হয়ে এবং ইসলামের শ্রেষ্ঠতব বুঝতে পেরে 
ইসলাম গ্রহণ করতে পারে । 

উপসংহার : দাঈকে উল্লিখিত গুণের অধিকারী হতে হবে, আধুনিক জ্ঞান সম্পর্কে জ্ঞাত 

হতে হবে এবং দাওয়াতদানের সর্বোত্তম পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বন করতে হবে । আল্লাহর 

যমীনে আল্লাহর দ্বীন কায়েম করতে চাইলে এছাড়া আর-কোনো বিকল্প পন্থা নেই। 


৮৪৫1 5855 bls: (৭65 
প্রশ্ন: ৬ ॥ ৮515-এর শর্তসমূহ বর্ণনা কর। 


উতভরা॥॥ উপস্থাপনা : আল্লাহর মনোনীত একমাত্র জীবনব্যবস্থার নাম ইসলাম। এ জীবন 

ব্যবস্থার যথাযথ প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার একমাত্র উপায় হলো দাওয়াত । মানুষের ওপর 

এটি একটি ফরয দায়িতৃ । এ দায়িতু পালনের ক্ষেত্রে দাওয়াত দানকারীর জন্য কতিপয় শর্ত 
রয়েছে। নিম্নে প্রশ্নালোকে আলোচনা পেশ করা হলো। 

5৮511125555 

দাঈ এর শর্তসমূহ : রায় টিপ এ রানির রিতার 

আত্মনিয়োগের পূর্বে দাঈর জন্য কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ শর্ত রয়েছে। নিয়ে কুরআন ও হাদীসের 

আলোকে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি শর্ত পেশ করা হলো । যেমন : 

১. সঠিক ইলম তথা জ্ঞান : দ্বীনি দাওয়াতের দায়িত্ব পালনের জন্য দাঈর প্রথম শর্ত 
হলো, হালাল হারাম, ন্যায় অন্যায় এবং প্রতিবাদ প্রতিকারের ইসলামী পদ্ধতি সম্পর্কে 
সঠিক ইলম তথা জ্ঞান। দাঈ যে কাজ করার বা বর্জন করার দাওয়াত দিচ্ছেন, তা 
সত্যিই ইসলামের নির্দেশ কিনা তা জানা থাকতে হবে । ইসলামী কর্মকাণ্ড বা ধর্মীয় 
নির্দেশনা বিষয়ক অগণিত বিষয় রয়েছে, যে সম্পর্কে স্পষ্ট জ্ঞান না থাকলে দাঈ 
অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে নিজেই অন্যায়ে লিপ্ত হয়ে যাবেন। অথবা সৎকাজের 
আদেশ করতে গিয়ে অসৎকাজের আদেশ করে বসবেন। দাওয়াতের ক্ষেত্রে স্পষ্ট 
জ্ঞানের আবশ্যকতার বিষয়ে আল্লাহ্‌ তায়ালা ইরশাদ করেন- ৩1275 pi ৩৪ 
৬১০৫৪ ৩ 055০০ ৬12 410 1] 13251 অৰ্থাৎ, বল, এটিই আমার পথ । 
আমি এবং আমার অনুসারীরা স্পষ্ট জ্ঞানের ভিত্তিতে আল্লাহর দিকে আহ্বান করি। 

(সূরা ইউসুফ : আয়াত- ১০৮) 


* ভাতের দাওয়াহ WWW,aDSWer. COT টি 
আর এ স্পষ্ট জ্ঞান হলো অহীনির্ভর জ্ঞান বা কুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট নির্দেশনা । এ 
বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন- ১৮৯5১১11551 3৯ অর্থাৎ, হে রাসূল! আপনি 
বলুন, আমি তো শুধু অহীর ভিত্তিতেই তোমাদেরকে ভয় প্রদর্শন করছি। 

২. ব্যক্তিগত আমল : দাঈ অবশ্যই তার প্রচারিত আদর্শের প্রতি নিষ্ঠাবান, বিশ্বাসী ও 
আমলকারী হবেন। যিনি বিশ্বময় আল্লাহর দ্বীন ও রাসূলুল্লাহ (স)-এর আদর্শের বিজয় 
ও প্রতিষ্ঠা দেখতে চান, তাকে সবার আগে তার ব্যক্তিগত জীবনের সকল ক্ষেত্রে ও 
সকল দিকে এ আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে হবে । কারণ মহানবী (স) সব বিষয়েই আগে 
নিজে আমল করতেন. এবং পরে অপরকে আমল করার নির্দেশ দিতেন। যেমন আল্লাহ 
তায়ালা বলেন_ 
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অর্থাৎ, তোমরা মানুষকে সৎকাজের আদেশ দিচ্ছ আর নিজেরা পালন না করে তা 
ভুলে থাকছ। অথচ তোমরা কিতাব পাঠ করে থাক । 

৩. নম্রতা ও জ্দ্রতা : দাঈর অন্যতম মৌলিক শর্ত হলো, নমতা" ও ভুদ্রতা। দাঈকে 
অবশ্যই নম্র, জর ও বন্ধুভাবাপন্ন হতে হবে। তবেই তার-প্রতি মানুষ ঝুঁকে পড়বে 
এবং তার দাওয়াতে সাড়া দিয়ে সহজে দ্বীন বুঝতে পারবে ৷৷আমরা অনেক সময় গরম 
কথা বা কড়া কথা বলাকে সাহসিকতা ও জেহাদ বলে মনে করি। অথচ আল্লাহ 
তায়ালা কুরআনুল কারীমে নরম কথা বলার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন বিশ্বের অন্যতম 
তাগুত আল্লাহদ্বোহী জালেম ফিরাউনের কাছে হযরত মুসা ও হারূন (আ)-কে প্রেরণ 
করে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে নরম কথা বলার নির্দেশ দিয়ে বলেন- 4১5 03545 

- বলবে, তাহলে হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা আল্লাহকে ভয় করবে। 

৪. ভালোবাসা ও আন্তরিকতা : দাঈর জন্য অতি প্রয়োজনীয় শর্ত হলো, তিনি যাকে 
দাওয়াত দিচ্ছেন, তার প্রতি মনের ভালোবাসা ও আন্তরিকতা থাকা । দাঈর এ কর্মকে 
কুরআন ও হাদীসে নসীহত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আর নসীহতের মূল অর্থ- 
আন্তরিক ভালোবাসা ও মঙ্গল কামনা । দাঈ বা আল্লাহর পথে আহবানকারী কারও ভুল 
ধরে দেওয়া কিংবা নিজের জ্ঞান প্রদর্শন বা নিজের মাতব্বরি প্রতিষ্ঠার জন্য এ কাজ 
করবেন না; বরং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির প্রতি হৃদয়ের ভালোবাসার টানেই এ দায়িত্ব পালন 
করবেন । মহানবী (স)-এর পবিত্র জীবনে এ ভালোবাসা ও প্রেমের অগণিত উদাহরণ 
আমরা দেখতে পাই। যে কাফেরগণ তার দেহকে রক্তরঞ্জিত করেছে, তাদেরই জন্য 
তিনি আল্লাহর দরবারে ক্ষমা ও করুণা প্রার্থনা করেছেন। তিনি তার কপালের রক্ত 
মুছতে মুছতে বলেন- 23124 ১ 14419 ৮৪৪) ১551 £401 অৰ্থাৎ, হে আমার 
প্রতিপালক! আমার সম্প্রদায়কে ক্ষমা করে দিন, কারণ তারা জানে না। 

৫. উৎকৃষ্ট আচরণ দিয়ে মন্দ আচরণ প্রতিহত করা : দাওয়াতদানের ক্ষেত্রে গালির 
পরিবর্তে গালি, নিন্দার পরিবর্তে নিন্দা এবং রাগের পরিবর্তে রাগ ইত্যাদি সম্পূর্ণরূপে 
নিষিদ্ধ। একজন দাঈকে এসব মন্দ আচরণের প্রতিরোধ করতে হবে উৎকৃষ্টতর 
আচরণ দিয়ে । অথচ আমরা অনেক সময় এ নির্দেশের বিপরীত কর্ম করি। কেউ 
প্রতিবাদ করলে বা খারাপ আচরণ করলে আমরা তার আচরণের চেয়ে নিকৃষ্টতর 


ই হাত ওাহ্জা সলহ্কাগ্নাইভ সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 
আচরণের মাধ্যমে তার প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ করি৷ অথচ কুরআনের দৃষ্টিতে একজন 
দাঈর কর্তব্য হচ্ছে, দ্বীনের পথে মানুষকে উত্তম পন্থায় বুদ্ধিমত্তা ও যুক্তির সাথে 
আহ্বান করা। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 

Sas 10159 ৮১ Lint ১1655505251 
অর্থাৎ, মন্দের মোকাবেলা কর উৎকৃষ্টতর আচরণ দিয়ে । তারা যা বলে-আমি সে 
সম্পর্কে বিশেষ অবহিত । (সূরা মুমিনুন : আয়াত-৯৬) 

, উত্তম চরিত্র ও সুন্দর ব্যবহার : দাঈর অন্যতম শর্ত হচ্ছে, দাঈকে অবশাই ৪১১ 

২১: তথা উত্তম চরিত্র ও মহানবী (স)-এর আদর্শের পরিপূর্ণ অনুসারী এবং সুন্দর 

ব্যবহার ও আচরণের অধিকারী হওয়া। অন্যথা দাঈর দাওয়াতি মিশন সফলতার মুখ 

দেখার কোনো সম্ভাবনা থাকবে না। এজন্য দাঈর কর্তব্য হচ্ছে_ 

ক. সর্বাবস্থায় অশ্লীল কথা, অশালীন বক্তব্য, গালিগালাজ ও কটুক্তি বর্জন ক্ুরা। 

খ. বেশি কথা বলা, দস্তভরে কথা বলা, অহংকার করা, বিতর্ক করা, মিথ্যা কথা বলা 
ইত্যাদি পরিহার করা । 

গ. সকলের সাথে আনন্দচিত্তে ও হাসিমুখে কথা বলা এবং কথার সময় পরিপূর্ণ 
মনোযোগ ও আগ্রহসহ অপরের কথা শ্রবণ করা । 

, ধৈর্যশীল হওয়া : দাওয়াত ও ধৈর্য অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। কাজেই দাঈকে সর্বাবস্থায় 

ধৈর্যশীল হতে হবে। এ পথে অনেক কষ্ট, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, জেল, জুলুম ও অসংখ্য 

প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। এসব দেখে দমে গেলে চলবে না। কারণ নবী রাসূলগণ দ্বীন 

প্রচার করতে গিয়ে অনেক জুলুম নির্যাতন সহ্য করেছেন, তবুও তাঁরা দমে যাননি। 

ধৈর্যের উপদেশ দিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
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অর্থাৎ, সালাত কায়েম কর, সৎকাজের আদেশ কর, অসৎকাজে নিষেধ কর/এবং 

তোমার ওপর যা নিপতিত হয় তাতে ধৈর্যধারণ কর। নিশ্চয়ই এগুলো দৃঢ়সংকল্পের 

কাজ । (সূরা লুকমান : আয়াত-১৭) 


. পরিকল্পনা গ্রহণ : দাঈর অন্যতম শর্ত হচ্ছে, পরিকল্পনা গ্রহণকারী হওয়া। দাঈকে 


পরিকল্পনাভিত্তিক দাওয়াতি কাজ করতে হবে । তাকে বাতিল ধর্মবিশ্বাস ও চিন্তাধারার 

মূলোৎপাটন করে ইসলামী, জিন্দেগির বাস্তবতা তুলে ধরতে হবে। দুনিয়ার শান্তি ও 

আখেরাতের মুক্তির জন্য ইসলামের মত ও পথই একমাত্র পথ, এ কথা যুক্তিসহ 

শ্রোতাদের সামনে পেশ করতে হবে । - 

. অধিকহারে সালাত, তাসবীহ ও তাহমীদপাঠ : দাঈর উল্লেখযোগ্য শর্ত হচ্ছে, দাঈ 

অধিকহারে সালাত, তাসবীহ ও তাহমীদ পাঠকারী হওয়া। কুরআনুল কারীমের 

একাধিক স্থানে সালাত, তাসবীহ, তাহমীদ ও ধৈর্যের মাধ্যমে শক্তি অর্জনের নির্দেশ 

দেওয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন_ 
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অর্থাৎ, আমি তো জানি, তারা যা বলে তাতে তোমার অন্তর সংকুচিত হয়। সুতরাং 
তোমার প্রতিপালকের তাসবীহ তাহমীদ তথা প্রশংসাময় পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা 

কর এবং সেজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হও এবং মৃত্যু আসার পর্যন্ত তুমি তোমার 
প্রতিপালকের ইবাদত কর। (সূরা হিজর : আয়াত- ৯৭-৯৯) 

উপসংহার : নবী রাসূলগণের উত্তরসূরি হিসেবে ইসলামের প্রতি দাওয়াতের মহান দায়ি 

পালন করতে হলে দাঈর মধ্যে উল্লিখিত শর্তসমূহ বিদ্যমান থাকতে হবে। তাহলেই দাঈর 

দাওয়াতি কর্ম কার্যকর ইবে। ফলে ব্যাপকহারে দ্বীনের প্রচার ও প্রসার হবে এবং আল্লাহর 
যমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হবে। 


৮314 ০০১০5: ০) 0৭ জ 
জয়: ৭ ০3০: অৰ্থ কী? 

- তরা॥ উপস্থাপনা : বিশ্বব্যাপী ইসলামের পতাকা উজ্জীন করার লক্ষে; ইসলামের চিরন্তন 
শাশ্বত বিধানের প্রতি আহ্বান করা ঈমানের অনিবার্য দাবি।-এ দাওয়াতি কার্যক্রম 
পরিচালনা করার জন্য সনাতন পদ্ধতির পাশাপাশি বহুবিধ আধুনিক পদ্ধতি রয়েছে। নিম্নে 
প্রশ্নালোকে এ সম্পর্কে আলোচনা পেশ করা হলো। 

SSL is: 
০$১-এর অর্থ : 
০৮৭68 ০385. শব্দটি আরবি একবচন। এর বহুবচন হচ্ছে, UU; এর অর্থ- 
১. ৯2১4 তথা পথ, পন্থা । যেমন বলা হয়- 
ERLE os ps gle tke, 

৩১১০ তথা মাযহাব । 

&ঠ তথা বিষয় । যেমন বলা হয়- & 5 611921৮১৮31: 03 ১১5 
{541 তথা উসিলা, মাধ্যম । 
£4: তথা পদ্ধতি ৷ 
4৬53১ তথা ইলমী পন্থা ইত্যাদি । 

পারিভাষিক সংজ্ঞা : এখানে ০১ বলতে 5;£5/৷ $14 বোঝানো হয়েছে। 

কাজেই 55411 ..}1[-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা নিয়ে পেশ করা হলো- 

১. শরীয়তের পরিভাষায় 29411 ৩31: বলা হয়- 5 ৫৬ 25501 LL 

5553 ৮৪ ৩5041 অর্থাৎ, দাঈ তথা দাওয়াতদানকারী তার দাওয়াত দানের ক্ষেত্রে যে পথ 
ও পন্থা অবলম্বন করে থাকে, তাকে 5 $2411 4,312.1 তথা দাওয়াতের পদ্ধতি বলা হয়। 
২. মুহাম্মাদ আবুল ফাতাহ আল বায়ানুনী বলেছেন- 
BEALS BS (৮৫ 2 552i Lyle 
৩. কতিপয় আলেম বলেছেন- 5525 54 0 Ls dl 3১1 ৩৯ 
অর্থাৎ, দাঈ বা ইসলামের -দাওয়াতদানকারী তার দাওয়াতদানের ক্ষেত্রে যে পদ্ধতি 
প্রয়োগ করে থাকে, তাকে আরবিতে £;£51 (.1:. বলা হয়। 
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৯২০ ____ উজান আাবিল আ্াত্মক৷ গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ গজ 
8. কেউ বলেছেন- ২%+১:.১1 5525 J: ৬১ ৮5৫40 ২2৬৯ ৫৯ অর্থাৎ, দাঈ বা 
দাওয়াতদানকারী তার ইসলামী দাওয়াতের কার্যক্রমে যে কৌশল অবলম্বন করেন, 
তাকে 565%1| ৬31: বলা হয়। 
৫. এক কথায়, ইসলামী দাওয়াতের পন্থা ও পদ্ধতিকে 5324) 31:41 বলা হর যা 
একজন দাঈ তার দাওয়াতদানের ক্ষেত্রে অবলম্বন করে থাকে। 
উপসংহার : ইসলামে দাওয়াতের গুরুত্ব ও মর্যাদা অপরিসীম | এক্ষেত্রে দাওয়াতদানের 
সর্বোত্তম কৌশল ও পন্থা অবলম্বন করতে হবে। আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন কায়েম 
করতে চাইলে এছাড়া আর কোনো বিকল্প ব্যবস্থা নেই। 


"rs 7 3৫559 6540530550৯ 55 (১0024 
প্র তু: ৮॥ ইসলামী দাওয়াহ-এর উৎসগুলো কী কী? - 

ভঁন্তর।। উপস্থাপনা : সানা: যুগে গে আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীর মানুষের ইহকাশীন খুততি ও 

পরকালীন যুক্তির জন্য যেসব নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই ইসলামী 

দাওয়াতের নির্দিষ্ট কতিপয় উৎসের আলোকে ইসলামের প্রচার ও প্রসারে. আত্মনিয়োগ 
করেছেন। নিয়ে প্রশ্নালোকে এ সংক্রান্ত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো। 

SINS a Sas: j 

ইসলামী দাওয়াহ-এর উৎসসমূহ : ইসলামী দাওযাহ-এৰ সূল তত সর্বমোট টি বথা 

১. আল কুরআন। রর রি 

২. আস সুন্নাহ তথা হাদীস। | 

৩. নবী করীম (স)-এর জীবনচরিত। 

8. খোলাফায়ে রাশেদীনের জীবনচরিত। 

৫. আলেম ও দাঈগণের পদক্ষেপ ও কর্মপন্থা। র্‌ 

নিম্নে উল্লিখিত উৎসসমূহের বিস্তারিত আলোচনা প্রদত্ত হলো । যেমন : 

১. আল কুরআন : 

ক. আভিধানিক অর্থ : কিছুসংখ্যক আঁলেমের-মতে, 5% শব্দটি 5 হতে নির্গত। এটা 
ইসমে মাফউল *$58.-এর অর্থে ব্যবহার হয়। আর *$33 অর্থ পঠিত। কুরআন 
মাজীদকে এজন্যই কুরআন বলা হয়, যেহেতু এটা পৃথিবীতে সর্বাধিক পঠিত গ্রছ। 
অথবা 0134 শব্দটি ১১::.১-এর ওযনে গঠিত গুণবাচক বিশেষ্য। এর অর্থ অধিক 
নিকটতর। যেহেতু কুরআনের .পাঠ, পঠন ও তদনুযায়ী আমলকারীকে কুরআন 
আল্লাহর নিকট পৌছে দেয়, তাই একে ১1:% বলা হয়। 

 খ, পারিভাষিক সংজ্ঞা : 

$. কুরআনের পারিভাষিক সংজ্ঞায় নূরুল আনোয়ার গ্রন্থকার বলেন- ~~ 

০ ৩3] Ls sis 210৮০১৩3৮45 ৫ ৬ 5 0981 
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অর্থাৎ, কুরআন হলো রাসূলস্থাহ স)-এর ওপর অবতারিত গ্রহ, যা সহীফাসমূহে 

. লিপিবদ্ধ আছে, রিনি ভিজ 
উদ্ধৃত হয়ে এসেছে। 


জজ উসুলুদ দাওয়াহ __ nw al bewercom ৯২১ 
২. bing টা 


as 515 210 ৩০ ১১৯5 MIG le তত) 0 সেও 34 obi 
Alaa od তন 
অর্থাৎ, কুরআন হলো আল্লাহ তায়ালার কালাম, পার সপন 
ওপর অবতীর্ণ করেছেন, যা সহীফাসমূহে লিপিবন্ধ জাছে। 
২. আস সুন্নাহ তথা হাদীস: 
ক. আভিধানিক অর্থ : শব্দটি ("| বা বিশেষ্য, এটা একবচন, বছবচনে ১::-1 
'' এর অর্থ হচ্ছে- 
১. 3 তথা পদ্ধতি। 
- ২. ১34 তথা গথ। 
৩. iit) 32২4১১১ তথা সরল প্রশংসিত পা! 
৪. £42 খা নিয়মনীতি। 


খ. পারিতাবিক সংজ্ঞা : জমহ্র সুহাদ্দিসীনের মতে: 

39556 551541০404123215 Eps ga tt 
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8৯১৮৮ 
অর্থাৎ, সুন্নাহ হচ্ছে হাদীস। আর তা হলো রাসূলুল্লাহ (স)-এর কথা, কাজ ও মৌন 
সমর্থন, অনুরূপ সাহাবী ও তাবের়ীগণের কথা, কাজ ও মৌন সমর্থন। 

৩. নবী করীম (স)-এর জীবনচরিত : আল্লাহ তায়ালা বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (স)-কে কুফর, 
শিরক, নিফাক, ফিসক, অজ্ঞতা ও জুলুমের বিরুদ্ধে শাশ্বত সত্য ও ' সুন্দরের 
দাওয়াতসহ পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। আল্লাহর নির্দেশে মহানবী (স) তীর গোটা 
জীবনই উৎসর্গ করেন দ্বীনি দাওয়াতের চিরায়ত কাজে। তিনি ৪০ বছর বয়সে 

নবুয়তপ্রাপ্ত হয়েই দাওয়াতি কাজে আত্মনিয়োগ করেন। সর্বপ্রথম তিনি দাওয়াত দেন' 

ভূর হি নিকট পর্যায়ক্রমে পরিবারের সদস্য ও নিত বদের তিনি 
দাওয়াতের আওতায় নিয়ে আসেন। 

মহানবী (স)-এর নিরস্তর সাধনায়, অবিরাম শ্রমে, অবিশ্রান্ত চেষ্টায় এবং অন্তহীন ত্যাগে 

এভাবেই ইসলামী দাওয়াহ সর্বাঙ্গীন পূর্ণতা অর্জন করতে সক্ষম হয়। এ কারণে গোটা 

পৃথিবীর মানুষের জন্য তিনি উত্তম আদর্শ। যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 

5৯৪ 0 00১৯3 ০৫ ৯4২০৮ ভন 2105345০518 04 ১৫ 

76236 On 455 

অতএব কারণে সকল আলেম, দাঈ ও সর্বস্তরের মানুষের জন্য. রাসূলুল্লাহ (স)-এর 

* জীবনচরিত ইসলামী দাওয়াহ এর অন্যতম উস হওয়ার মর্যাদা অর্জন করেছে। . 

8. খোলাফায়ে রাশেদীলের জীবনচরিত : ইসলামী দাওয়াহ এর ক্ষেত্রে খোলাফায়ে 
রাশেদীনের জীবনচরিত পরবর্তী দাঈদের জন্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত । মহানবী (স)-এর 
ওফাতের পর খোলাফায়ে রাশেদীন কুরআন সুন্নাহর শিক্ষা এবং মহানবী (স)-এর 
জীবনাদর্শকে ধারণ করে পৃথিবীর দিগদিগন্তে ছড়িয়ে দেন। ফলে কুরআন মাজীদের ' 
' ভাষা, বিষয়বস্তু বর্ণনার অলৌকিকতৃ, মহানবী (স)-এর বাণী ও জীবনচরিতের 
অনন্যতা মানুষকে ইসলাম গ্রহণের জন্য অনুপ্রাণিত করে । - 


৯২২ _________ উঠেন ক্ষায়িন স্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 
৫. আলেম ও দাঈগণের পদক্ষেপ ও কর্মপন্থা : যুগে যুগে যেসব আলেম ও দাঈগণ 
উল্লিখিত চারটি উৎসের আলোকে দাওয়াতি কার্যক্রম ও পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন, 
তাদের পদক্ষেপ ও কর্মপন্থা ইসলামী দাওয়াহ এর উৎস হওয়ার মর্যাদা অর্জন 
করেছে। কেননা হক্কানী দাঈ ও আলেমগণ নবীদের ওয়ারিস। যেমন রাসূলুল্লাহ (স) 
ইরশাদ করেছেন_ 558৭1 555 2.4 অর্থাৎ, আলেমগণ নবীদের ওয়ারিস। 
উপসংহার : ইসলামী দাওয়াতের উল্লিখিত উৎসকে অনুসরণ করেই দায়িত পালন করতে 
হবে । এক্ষেত্রে কোনো মনগড়া পন্থা ও স্বেচ্ছাচারিতার আশ্রয় নেওয়া যাবে না। তাহলেই 
দাঈর দাওয়াতি কর্ম কার্যকর হবে ও সফলতার মুখ দেখবে । 


5:15 8650 055 ১ ৬০২: (Im 
তযু: ৯ 1! ইসলামী দাওয়াহ-এর হুকুম আলোচনা কর। 


উঁত্তর।। উপস্থাপনা : নবী রাসূলগণের পর ইসলামের প্রতি দাওয়াত দলের শুরুদায়িত 

অর্পিত হয়েছে নায়েবে রাসূল আলেম সমাজ ও সমগ্র মুসলিম উম্মাহর ওপর । দাঈকে 

ইসলামী দাওয়াহ এর উৎসগুলোর আলোকেই দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনা করতে 
হবে। নিয়ে প্রশ্নালোকে ইসলামী দাওয়াহ এর উৎস এবং এর হুকুম সম্পর্কে আলোচনা 
প্রদত্ত হলো। 

5 45259) ৮65৮॥ (8৮ : 

ইসলামী দাওয়াহ-এর হুকুম : ব্যক্তির সামর্থ্য ও ক্ষমতা থাকা না থাকার ভিত্তিতে ইসলামী 

দাওয়াহ এর হুকুম দু'রকম ৷ যথা : ১. ফরযে আইন, ২. ফরযে কিফায়া। 

নিয়ে প্রত্যেকটির বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হলো। যেমন : 

১. ফরযে আইন : শরীয়ত বিশেষজ্ঞ ওলামায়ে কেরামের বক্তব্য হচ্ছে, সামর্থ্য ও ক্ষমতা 
অনুসারে ইসলামী দাওয়াহ এর কাজ করা প্রতিটি মুসলিম নারীপুরুষের ওপর ফরযে 
আইন তথা সবার জন্য ফরয। এজন্য যারা সমাজ ও রাষ্ট্রে দায়িতু ও ক্ষমতায় 
রয়েছেন। তাদের জন্য এ দায়িতৃ অধিকাংশ ক্ষেত্রে ফরযে আইন । দায়িতৃু ও ক্ষমতা 
যত বেশি, দাওয়াত, আদেশ ও নিষেধের দায়িত্বও তত বেশি। তাছাড়া আল্লাহর কাছে 
জবাবদিহিতার ভয়ও তাদের তত বেশি। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
১২১১১761354 8৩ 595 SE 1১5৭1 ০৪65০ ১15১1 

DESL 5115 4550 ১০ দেন 
অর্থাৎ, যাদেরকে আমি পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করলে বা ক্ষমতাবান করলে তারা 
সালাত কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে, সৎকাজের আদেশ দেয় এবং অসৎ কাজে 
নিষেধ করে । আর সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহরই নিকট রয়েছে। (সূরা হজ্জ : আয়াত- ৪১) 

২. ফরযে কিফায়া : ইসলামী শরীয়তবিশেষজ্ঞ ফকীহগণ বলেছেন, ব্যক্তির সামর্থ্য ও 
ক্ষমতা না থাকলে ইসলামী দাওয়াত ও আদেশ-নিষেধের এ দায়িতৃটি সাধারণভাবে 
ফরযে কিফায়া। এ অবস্থায় যদি সমাজের একাধিক মানুষ কোনো অন্যায় বা 
শরীয়তবিরোধী কর্মের কথা জানতে পারেন বা দেখতে পান, তাহলে তার প্রতিবাদ বা 

=. প্রতিকার করা তাদের সকলের ওপর ফরযে কিফায়া। অর্থাৎ কিছুসংখ্যক মানুষ 
আদায় করলে সবাই পাপমুক্ত হয়ে যাবে । আর যদি কেউ না করে তাহলে সকলেই 
গুনাহগার হবে । যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন_ 


জজ উসুলুদ দাওয়াহ _ www.abswer.com ৯২৩ 
১০ OFS Sj SIAL ৯8৪ OL ০১৪ ই 5 9০5 
| SFE Ls pt 
অর্থাৎ, আর তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল অবশ্যই থাকতে হবে, যারা মানুষকে 
কল্যাণের পথে আহ্বান জানাবে, সৎকাজের আদেশ দেবে এবং অসৎকাজে বাধা 
দেবে, আর তারাই সফলকাম । (আলে ইমরান : আয়াত- ১০৪) 
উপসংহার : আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ইসলামে দাওয়াতের গুরুত্ব 
অপরিসীম। এটি নবী র্যসূলগণের মিশন। ইসলামী ব্যক্তিত্ব, মুসলিম নেতৃবৃন্দ, সমাজের 
ক্ষমতাবান ব্যক্তি ও রাষ্ট্রীয় কর্ণধারদের ওপর এ দায়িত্ব পালন করা ফরযে আইন আর 
অন্যদের জন্য ফরযে কিফায়া। 


ahs 62415365115 (১০) 
ঘর প্রশু : ১০ ॥ ইসলামী দাওয়াহ বলতে কী বুঝ? 


উ্তর॥॥ উপস্থাপনা : পৃথিবীতে মানব আগমনের প্রথম প্রহর থেকে ইসলামী দাওয়াতের 
ধারা সূচিত হয়েছে। হযরত আদম (আ) প্রথম দাঈ হিসেবে তার রংশধরদের নিকট প্রথম 
দাওয়াতি কাজ করেছেন। নিয়ে প্রশ্নালোকে ইসলামী দাওয়াতের পরিচয় তুলে ধরা হলো- 
৩২5১: ৮6 এ 
৫১: 5$১৫-এর পরিচয় : 
ক. আভিধানিক অর্থ : ৫৯১: 5525 দুটি শব্ধযোগে গঠিত একটি মুরাক্কাব। একে 
(৮১৮০5 ৮৫5৯ বলা হয়। এর প্রথমটি হচ্ছে 5$$; এটি বাবে 5:-5-এর মাসদার । 
এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- আহ্বান করা, ডাকা, দাওয়াত দেওয়া, আমন্ত্রণ জানানো, 
মনোযোগ আকর্ষণ করা, তাবলীগ তথা পৌছে দেওয়া ইত্যাদি। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে 
২১025; এটি বাবে J৬%৷-এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, ইসলামী বা 
ইসলামসম্মত। সুতরাং ₹$+১::.! 5:-$-এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, ইসলামী দাওয়াত বা 
ইসলামসম্মত দাওয়াত । 
খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. ইসলাম শরীয়তের পরিভাষায় ২5-31 5525 হলো- 
ou TEES SEAN LELLLN NEL GEG SC li GS Sa 

অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ঘোষণার মাধ্যমে মানুষকে ইসলামের বিধিবিধানের 
প্রতি আহ্বান জানানোর নামই ২£১:./5$23 তথা ইসলামী দাওয়াত । 
২. অধিকাংশ আলেমের মতে- 

১৯১৭ ১৮৯ SS ৪ 
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৮1055 210 5১61 nt 
অর্থাৎ, একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (স), খোলাফায়ে 
রাশেদার তরীকায় এ পৃথিবীতে আল্লাহর হুকুমাত ও তাঁর বিধানাবলি এবং ইসলামী 
রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দিকে মানুষকে আহ্বান করার নামই ইসলামী দাওয়াত ৷ 


৯২৪ _____ ্যমাল্চাল্ভার-াহিব,দ্বাভন্ধ'গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ দ্র 

৩. কতিপয় আলেম বলেন_ 
বা 50121 ১১০৮ elk ৯৪25 ৮১০91 wit ১০০ 255 5 

। ৫ 2241) 
রি ভুটান জা সেজে ইসলামী 
আকাইদ ও আহ্কামের প্রতি আহ্বান করাকে ইসলামী দাওয়াত বলা হয়। 

8. কতিপয় ইসলামী চিন্তাবিদ বলেন, একমাত্র সঠিক পথের দিশাদানকারী আল্লাহ 
তায়ালার বাণী প্রচারের মাধ্যমে মানুষের সাথে আল্লাহ তায়ালার যোগসূত্র স্থাপন করে 
দেওয়ার নাম ইসলামী দাওয়াত । 

৫. কুরআন মাজীদের বিভিন্ন আয়াতের আলোকে জানা যায় যে, ইসলামের প্রতি আহ্বান 
করাকেই ইসলামী দাওয়াত বলা হয়। 

৬. আল্লামা ইবনে কাসীর (র) বলেন, £1! 31 1 ১-এর প্রতি আহ্বান করাকেই 5525 
২:2১: তথা ইসলামী দাওয়াত বলা হয়। 
মোটকথা, ইসলামী দাওয়াত বলতে বোঝায়, আল্লাহর দিকে মানুষকে আহ্বান 
জানানো, যেন তারা গায়রুল্লাহর অনুসরণ বাদ দিয়ে আল্লাহর দিকে ধাবিত হয় এবং 
তাগুত নামক অপশক্তিকে হৃদয়মন থেকে মুছে দিয়ে আল্লাহর গুণে গুণান্থিত হয়ে 
ইহকালের শান্তি ও পরকালের কল্যাণে নিয়োজিত হয় । 

উপসংহার : কুরআন সুন্নাহর আলোকে সকল শ্রেণির মানুষকে ইসলামের দিকে আহ্বান 

মিরার. ক 


১280০61০৮০5 (১9) IgE 
প্রত: ১১ ০১৮০ অর্থ ক? বর্ণনা কর। 


ভত্তর॥। উপস্থাপনা : আল্লাহ তায়ালাপ্রদত্ত ও বাসলুপ্রাহ (স) প্রদর্শিত একমাত্র জীবনবিধান 
ইসলাম । ইসলামের প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রক্রিয়া হলো দাওয়াত। এ 
দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য পুরানো J}; তথা মাধ্যমসমূহের পাশাপাশি 
বহুবিধ আধুনিক মাধ্যম রয়েছে। নিয়ে প্রশ্নালোকে আলোচনা পেশ করা হলো। / 


531945৮১৯52 

১১৮:০$-এর অর্থ : 

ক. আভিধানিক অর্থ : 1১0:.$ শব্দটি আরবি, বহুবচন। এর একবচন ২5; এর অর্থ- 
১. মাধ্যম । ৫. £ বা পদ্ধতি। 

২. ১:১০ বা পথ, পন্থা। ৬. ৬:10 3:১4 বা ইলমি পন্থা 

৩. gif ৭. ইংরেজিতে বলা হয়- dia. 

৪. JY 

আর $$:21| শব্দটি বাবে /:--এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- 

১. আহ্বান করা। ৫. মনোযোগ আকর্ষণ করা। 

২. ডাকা। ৬. তাবলীগ বা পৌছানো । 


৩. দাওয়াত দেওয়া। ৭. ইংরেজিতে বলা হয়- to invite, 10 ০৭!| ইত্যাদি । 


৯২৫ 


জজ উসূলুদ দাওয়াহ ___ গগপল/টউয্ভাউঢগা। 

৪. আমন্ত্রণ জানানো । 

সুতরাং 5;240| 4১. এর অর্থ হচ্ছে- দাওয়াত দেওয়ার মাধ্যমসমূহ, আহ্বান করার 

পদ্ধতিসমূহ, ডাকার প্রক্রিয়াসমূহ ইত্যাদি। যিনি দাওয়াত দেন বা আহ্বান করেন তাকে 

আরবিতে বলা হয় 515 বা আহ্বায়ক । আর ইংরেজিতে বলা হয় Convener. 

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : এখানে হ:.$ বলতে 521 $1:. বোঝানো হয়েছে। 

কাজেই 5:%4॥ $1:.$-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা নিম্নে পেশ করা হলো- 

শরীয়তের পরিভাষায় 5১24 ২1১9 বলা হয়- 
el MEE shh del os Yess G 5h 555১ চি 
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বি পা অর সারিতে দার আর এ নারে ভিন দিকে 
ধাবিত হয়, তাকে 5:51 {1.5 বলা হয়। 

২. কতিপয়. আলেম বলেছেন, দাঈ বা ইসলামের দাওয়াত. দানকারী তার দাওয়াতি 
কার্যক্রমে যে মাধ্যম ব্যবহার করে থাকে, তাকে আরবিতে 532511 $1.$ বলা হয়। 

৩. মুহাম্মাদ আবুল ফাতাহ আল বায়ানুনী বলেছেন- 

£ 62১29186501 Al Lo ৬ 

৪. কেউ বলেছেন_ 2১:১1 45525১10221 53৮50019351 ৩30 282১1 ৫৯ 
অর্থাৎ, দাঈ বা দাওয়াতদানকারী তার ইসলামী দাওয়াতের কার্যক্রমে যে পন্থা গ্রহণ 
করেন তাকে 5৫1 {1:5 বলা হয় । 

উপসংহার : ইসলামী দাওয়াতের মাধ্যমকে 52:11 $1:.$ বলা হয়; যা একজন দাঈ 

তার দাওয়াতি কার্যক্রমের ক্ষেত্রে গ্রহণ কারে থাকে। 


1510১: An 5225 5G: OVI 
আমন: ১২॥১৮1৯৮৯ সম্পর্কে কী জান? 
উভরা॥॥ উপস্থাপনা : 3015-.5 4 তথা উত্তম চরিত্র মানবজীবনের অমূল্য সম্পদ। উত্তম 
চরিত্রের কারণেই মানুষ মর্যাদার সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করে। সর্বত্র স্মরণীয় ও বরণীয় 
হয়। ইসলামী দাওয়াহ-এর ক্ষেত্রে এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী । নিয়ে প্রশ্নালোকে এ সম্পর্কিত 
আলোচনা পেশ করা হলো। 
০121: pis: 
5১,১ এর পরিচয় হ 
ক. আভিধানিক অর্থ : ১:.. এবং ২:.. উভয় শব্দই একই অর্থ প্রকাশ করে। এর অর্থ 
হচ্ছে- উত্তম, সুন্দর, সৎ, আকর্ষণীয় ইত্যাদি । 
আর ১১ শব্দটি আরবি একবচন। এর অর্থ- চরিত্র, স্বভাব । সুতরাং ১1 £:...-এর 
সামষ্টিক অর্থ হচ্ছে- উত্তম চরিত্র, সহস্বভাব, আকর্ষণীয় চরিত্র, সুন্দর স্বভাব ইত্যাদি। একে 
০১৯৯১ তথা প্রশংসনীয় চরিত্রও বলা হয়। এর বিপরীত হচ্ছে 423; 31 বা 31 
০345 তথা অসংস্বভাব ও মন্দ চরিত্র। 
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খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়, a PRATER 

ও কর্তব্য সংশ্লিষ্ট আচার আচরণ ও কার্যাবলিকে সু, ‘সুন্দর ও যথার্থভাবে ভারসাম্য বজায় 

রেখে প্রতিপালন ও সম্পাদন করাকে 1৯1 ১-.৯ তথা উত্তম চরিত্র বলা হয়। শোকর, 

সবর, আদল, ইহসান, নমতা, ভদ্রতা, দয়া, ক্ষমা ইত্যাদি 315 £১ -এর অন্তর্ভুক্ত । 

২. কতিপয় আলেম বলেন- 

LELAND ০ LN Ly 3১১0২ tall ০১৪ 2৪ 
অর্থাৎ, ইসলামী চরিত্রে বিভূষিত হওয়া এবং শয়তানী চরিত্র থেকে বিরত থাকার নামই 
51১ ১৮:০৯ তথা উত্তম চরিত্র । 

৩. কেউ বলেছেন, মানুষের চিন্তা, বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও আচরণের এমন মজবুত অবস্থাকে 
%১ বা চরিত্র বলা হয়; যা থেকে কোনো চিন্তাভাবনা ছাড়া অনায়াসেই কোনো 
কার্যক্রম প্রকাশিত হয়। এটি ভালো হতে পারে, মন্দও হতে পারে । ভালো হলে একে 
০1১ ১৯ তথা উত্তম চরিত্র বলা হয়। হে 

উপসংহার : মানুষের চরিত্রের সকল ভালো দিকই হলো 5৯ 10 ১২০ তথা উত্তম চরিত্র । 

1১1 ১:০৯ কি আরা কর 

দাওয়াতী জীবনের সফলতা বা ব্যর্থতা । 


টি ৫০ 
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উভর।॥॥ উপস্থাপনা : 511 ১... তথা উত্তম চরিত্র মানবতার শ্রেষ্ঠ সম্পদ। উত্তম 

ক লস Er SEC TRL 

উপকারিতা । নিয়ে প্রশ্নালোকে এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো। 

শু উত্তম চরিত্রের উপকারিতা : উত্তম চরিত্রের বহুবিধ উপকারিতা রয়েছে। তন্মধ্যে 

উল্লেখযোগ্য উপকারিতা হচ্ছে- 

১. আল্লাহর ভালোবাসা লাভ : sit £ তথা উত্তম চরিত্র অবলম্বন করলে মহা প্রভু 
আলা সন লা f 
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২. মর্যাদা লাভ : উত্তম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি দুনিয়া ও আখেরাতে অধিক মর্যাদার 
অধিকারী হয়। যেমন হাদীসে এসেছে- {455555 41) 55 ৩ 
৩. পুণ্যের পাল্লা ভারী : উত্তম চরিত্রের কারণে কেয়ামতের দিন পুণ্যের পাল্লা ভারি হবে। 
যেমন রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণী- 

GEIS be Il ০19১৯ ৩৪ (53৫ ৪2৬৪ 0 
অর্থাৎ, কেয়ামতের দিন ঈমানদারের পুণ্যের পাল্লায় যা কিছু রাখা হবে তার মধ্যে 
সবচেয়ে ভারী হবে উত্তম চরিত্র। 

8.. অধিক সাওয়াব লাভ : হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে 
সম্মান ও মর্যাদা লাভ করবে, যে সারারাতব্যাপী ইবাদত করে এবং দিনে রোযা রাখে । 

৫. জাহান্নান থেকে মুক্তি : উত্তন চরিত্র ব্যক্তিকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দেয়। 
যেমন হাদীসে এসেছে, যে ব্যক্তি সহজ, সরল ও কোমল প্রকৃতির, সে জাহান্নামের 
জন্য হারাম আর জাহান্নামও তার জন্য হারাম । 
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৬. প্রকৃত ঈমানদারের পরিচায়ক : প্রকৃত ঈমানদার কখনো অসচ্চরিত্রের অধিকারী হতে 
পারে না। সে হবে উদার ও সচ্চরিব্রবান। যেমন রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণী- 


7551৯ UE ৬৪৮০] 
৭. ঈমানের পূর্ণতা দানকারী : দানের জন রত দানকারী অন হলো উতর চি 
যেমন রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণী- 1814১ ALA Ak 


৮. জান্নাত লাভ-: রাসূলুল্লাহ (স)-কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, কোন কাজের জন্য অধিক হারে 
মানুষ জান্নাতে যাবে। প্রত্যুত্তরে তিনি বললেন_ 3111 ১:৯৬ 111 $83 

৯. সকলের কাছে সমাদৃত : উত্তম চরিত্রের অধিকারী মানুষ সকলের কাছে সমাদৃত । 
সকলে তাকে ভালোবাসে, শ্রদ্ধা ও ভক্তি করে । সবাই তার সম্মান রক্ষা করে চলে। 
যতি কভার মাক যাস 
/ গিয়ে আসে । 

উপসংহার : উতম চরিত উপকারিতা অনেক এটি মানুষকে টির নিকট 

সম্মানিত করে তোলে। এর উপর নির্ভর করে ইসলামী দাওয়াতের 


SLY) Bd sli pict £ Es (2324 
জ প্রশ্ন : ১৪ ।॥ ইসলামী দাওয়াতের ক্ষেত্রে উত্তম চরিত্রের প্রভাব বর্ণনা কর। 


উত্তনর॥॥ উপস্থাপনা : মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র উনতম চরিত্রের প্রভাব অপরিসীম। বিশেষ 
করে ইসলামী দাওয়াতের ক্ষেত্রে এর প্রভার অতুলনীয় । নিয়ে এ সম্পর্কে আলোচনা করা 
হলো। 
5 2455291265৮] ০১০1৯1৮১4৯3: 
ইসলামী দাওয়াহ এর ক্ষেত্রে উত্তম চরিত্রের প্রভাব : ইসলামী দাওয়াহ এর ক্ষেত্রে উত্তম 
চরিত্রের প্রভাব অপরিসীম ৷ উত্তম চরিত্র ছাড়া ইসলামী দাওয়াহ এর কাজ কখনোই সম্ভব 
নয়। কেননা একটি উত্তম আদর্শ ও মতবাদ প্রচার করতে হলে ব্যক্তিকে সর্বপ্রথম উত্তম 
চরিত্রের অধিকারী হতে হবে। অসচ্চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি পশুর চেয়েও অধম । সমাজে 
সে ঘৃণিত ও নিন্দিত । তার কথা কেউ গ্রহণ করে না। 
রাসূলুল্লাহ (স), সাহাবী, তাবেয়ী ও ওলামায়ে কেরাম যুগে যুগে একমাত্র তাদের 
চরিত্রবলেই ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঘটিয়েছেন । তাদের চরিত্র মাধুর্যে মুগ্ধ হয়েই দলে 
দলে লোক ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছে। তাদের সুমিষ্ট ভাষণ, চালচলন, 
আমানত, দ্বীনদারি, লেনদেনসহ সর্বকাজে ছিল ইসলামী আখলাক তথা নবীচরিত্র। তাই 
তাদের দ্বারা ইসলামের প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে বিশ্ব বিজয় সম্ভবপর হয়েছিল । নিম্নে 
ইসলামী দাওয়াহ এর ক্ষেত্রে উত্তম চরিত্রের কতিপয় দিক তুলে ধরা হলো । যেমন : 

১. গ্রহণীয় আদর্শের নমুনা : ইসলামী দাওয়াহ এর পূর্বশর্ত হলো ব্যক্তিকে উত্তম চরিত্রের 
অধিকারী হওয়া । মানব চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন ও মানবীয় চরিত্রকে পূর্ণতা দেওয়ার 
জন্য আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীতে অসংখ্য নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন। যেমন 
রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণী- ১১৭ £১(৫5 45১ ০৯৫ - বস্তুত চারিত্রিক মাধূর্যই 
অন্যের মাঝে ইসলামের প্রভাব প্রতিষ্ঠায় বিশেষভাবে সাহায্য করে। 
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২, কথা ও কাজের সমন্বয় : উত্তম চরিত্র হলো কথা ও কাজের সমন্বয় থাকা। কাজেই 
ইসলামী আদর্শ প্রচারের মাঝে ইসলামী আদর্শের পূর্ণ অনুশীলন থাকতে হবে । যেমন 
আল্লাহ তায়ালার বাণী- 33$15$5 41533515854 

৩. এলাহী গুণাবলি : উত্তম চরিত্র আল্লাহর গুণাবলিরই বহিঃপ্রকাশ। আর আল্লাহর 
গুণাবলি অর্জনের মাধ্যমেই ইসলামের প্রচার ও প্রসার সম্ভব । হাদীসে এসেছে- 

-441190138125 

৪. রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রিয় : সচ্চরিত্রবান ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট সর্বাধিক 
প্রিয়। কেননা তিনি নিজেও ছিলেন সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী । যেমন রাসূলুল্লাহ 
(স) ইরশাদ করেছেন- 4১১15516118 be tl 

৫. সর্বোত্তম ব্যক্তি : রাসূলুল্লাহ (স) উত্তম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তিকে সর্বোত্তম ব্যক্তি 
বলে আখ্যায়িত করেছেন। যেমন রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণী 

(8১685728493 tab] 

৬. সর্বোত্তম নেয়ামত : একদা সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞেস করলেন, হে 
আল্লাহর রাসূল! মানুষকে যেসব নেয়ামত দান করা হয়েছে, তার মধ্যে সর্বোত্তম 
নেয়ামত কোনটি? উত্তরে তিনি বললেন- $:..1| 1 || তথা সচ্চরিত্র। 

৭. শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা : উত্তম চরিত্র দ্বারা ব্যক্তি যেমন নিজে সমাজে সমাদৃত 
হয়, তেমনি সমাজও এর দ্বারা শান্তি, সমৃদ্ধি ও স্থিতিশীলতা লাভ করে। সমাজে 
ইসলামী দাওয়ার কার্যক্রম সহজে বিস্তার লাভ করে । 

৮. উত্তম চরিত্র উত্তম প্রচারণা : রাসূলুল্লাহ্‌ (স) ইসলামের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার 
ঘটিয়েছেন উত্তম চরিত্রের মাধ্যমে ।. ঘটা করে প্রচারণা চালিয়ে কিংবা জোর করে 
কাউকে ইসলাম গ্রহণ করানো হয়নি; বরং লোকেরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর চারিত্রিক 
মাধূর্ষে মুগ্ধ হয়েই ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল । 

৯. সত্যের ওপর অবিচল থাকা : উত্তম চরিত্রের অন্যতম দিক হলো সত্যের ওপর অটল 
ও অবিচল থাকা । সুতরাং যে কোনো মূল্যে সত্যের ওপর অটল থাকতে; হবে। 
বাতিলের সাথে আপস বা বাতিলের কাছে আত্মসমর্পণ করা যাবে না। কৌশলগত 
কারণে বাহ্যিকভাবে কোথাও আপস করতে হলে সেটাও প্রজ্ঞা ও দক্ষতার সাথে 
করতে হবে । তাকওয়া, তাওহীদ ও ঈমান বিকিয়ে দিয়ে কোনো আপস করা যাবে 
না। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- 

1955 ঠা 25১10 0515 4555 AGL 201 1315 S35 
SLED ES শা 2৯10 35949 13585 NG 

১০. বিনয়ী আচরণ : বিনয়ী আচরণ উত্তম চরিত্রের সোপান । দাওয়াতে সফলতা লাভের 
জন্য বিনয়ী আচরণের কোনো বিকল্প নেই। তাই দাঈ নিজে বিনয়ী আচরণ করবেন 
এবং মানুষকে বিনয়ী আচরণ করার জন্য দাওয়াত. প্রদান করবেন। তবে তার বিনয় 
যেন বাতিলের প্রতি অহেতুক ভয়ের প্রকাশ না হয়, সেদিকেও লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। 

উপসংহার : উত্তম চরিত্র অর্জন ছাড়া ইসলামী দাওয়াত সম্ভব নয় । উত্তম চরিত্রের মাধ্যমেই 

ব্যক্তির দাওয়াতি কার্যক্রম সফল হতে পারে এবং ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তি লাভ 
হতে পারে । সুতরাং ইসলামী আদর্শের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে আমাদের সকলের উচিত 

১7১ ৬:০০ তথা উত্তম চরিত্র অর্জনে সচেষ্ট হওয়া। 
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উ্তর।॥ উপস্থাপনা : একমাত্র ইসলামই হলো একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। মানুষের 

জীবনের এমন কোনো দিক বা বিভাগ নেই, যে সম্পর্কে ইসলাম সুনির্দিষ্ট মূলনীতি পেশ 

করেনি। এ কারণে ইসলামী দাওয়াহ মূলত ইসলামের পূর্ণাঙ্গ জীবনদর্শন ও 

বিধিবিধানসমূহের প্রতি দাওয়াহ । নিয়ে প্রশ্নালোকে ইসলামী দাওয়াহ-এর উপাদান সম্পর্কে 

বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হলো। 

৩ ৫5291 56540158৮65 

ইসলামী দাওয়াহ-এর উপাদানসমূহ : প্রায়োগিক ও তারিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, 

ইসলামী দাওয়াহ-এর মৌলিক উপাদান তিনটি । যথা : 

ক. আকিদা (১১51), খ. শরীয়াহ (£$১:১1, গ. আখলাক (১১১৭) । 

নিয়ে প্রত্যেকটির বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হলো । যেমন : 

ক. আকিদা.) : (আকিদা) 555% শব্দটি আরবি একবচন। এর বহুবচন হচ্ছে 

আকাইদ (১১০)। এটি ঈমানের পরিপূরক শব্দ। ইসলামে আকিদা ও ঈমানের 

বিষয়সমূহ অভিন্ন। ইসলামী দাওয়াতের ক্ষেত্রে আকিদা ও ঈমানের মৌলিক বিষয়গুলো 

সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 

75551565155 4015 ৩৭ YS CFI 2 ৬৪ LIN Ls Wl এ 

2115 1540490585 GAL 0১55 ign 8255১555865 81420 
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উল্লিখিত আয়াতে কুরআন ও হাদীস থেকে এ কথা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামী 

আকিদার মূল বিষয় হলো ৬টি। যথা : 

১. আল্লাহর প্রতি ঈমান। 

8. আল্লাহর কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান। 

২. ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান । 

৫. আখেরাতের প্রতি ঈমান । 

৩. নবী-রাসূলগণের প্রতি ঈমান। 

৬. তাকদীরের প্রতি ঈমান। 

খ. শরীয়াহ (2১10) : আকিদাগত দাওয়াত প্রদানের পর ইসলামী দাওয়াতের দ্বিতীয় 

আলোচ্য বিষয় হলো শরীয়াহ। শরীয়াহ হলো, আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত এবং রাসূলুল্লাহ (স) 

প্রদর্শিত ও বাস্তবায়িত বিভিন্ন হুকুম আহকাম এবং পারিবারিক, সামাজিক, জাতীয়, আন্তর্জাতিক, 

রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, আধ্যাত্মিক, শিক্ষা, সাংস্কৃতিক এবং বৈষয়িক কর্ম ও 

ইবাদতের নানা রীতিনীতি । সংক্ষেপে একে ইবাদত ও মোয়ামালাত হিসেবে নামকরণ করা 

হয়। এর ধারা ও রীতি বিভিন্ন পর্যায়ের হয়ে থাকে । 

গ. আখলাক (১১১৭) : মানুষের চিন্তা, বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও আচরণের এমন মযবুত 

অবস্থাকে আখলাক বলা হয়, যা থেকে কোনো চিন্তাভাবনা ছাড়া অনায়াসেই কোনো 

কার্যক্রম প্রকাশিত হয়। এটি ভালোও হতে পারে, আবার মন্দও হতে পারে । ভালো হলে 

তাকে ৮১৮: ০১৯1 তথা প্রশংসনীয় চরিত্র আর মন্দ হলে 1:55 3১1 তথা নিন্দনীয় 

চরিত্র বলা হয়। 
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ইসলাম মানুষকে হ%:. 9১১1 অর্জনের এবং ২2:23 331 বর্জনের নির্দেশ প্রদান 
করে। দাওয়াতে একজন দাঈকে ইসলামী আখলাকের অনন্য এ নীতি অনিবার্ষভাবে উল্লেখ 
করতে হবে। তাকে আখলাকে হামীদা অর্জন করে চারিত্রিকভাবে দাওয়াত প্রদান করতে 
হবে। রাসূলুল্লাহ (স) এবং তার 'সাহাবীগণের জীবনবৃত্তান্ত পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান 
হয়, তাদের মুখের দাওয়াতের চেয়ে তাদের নৈতিকতা ও আচরণই মানুষকে বেশি প্রভাবিত 
করেছে এবং এর ভিত্তিতেই অধিকাংশ লোক ইসলাম গ্রহণ করেছে । সুতরাং দাঈ ইসলামী 
আখলাক দাওয়াতের মধ্যে অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করে নেবেন। 

উপসংহার : ইসলামী দাওয়াহ-এর মৌলিক উপাদান হিসেবে আকিদা, শরীয়াহ, আখলাক 


হলো আল্লাহ তায়ালাপ্রদত্ত এবং রাসূলুল্লাহ (স) প্রদর্শিত ও বাস্তবায়িত বিভিন্ন হুকুম-আহকাম 

ও ইবাদতের নানা রীতিনীতি । ইসলামী দাওয়াহ-এর বিষয়বস্তু হিসেবে শরীয়াহ-এর গুরু 

অপরিসীম । নিয়ে প্রশ্নালোকে এ সম্পর্কিত আলোচনা পেশ করা হলো । 

৩241 ial: 

“শরীয়াহ'-এর গুরুত্ব : ইসলামী দাওয়াহ-এর_বিষয়বস্তর হিসেবে শরীয়াহ-এর গুরুত্বপূর্ণ 

কতিপয় দিক তুলে ধরা হলো । যেমন : 

ক. আল্লাহ ও সৃষ্টিজগতের সম্পর্ক নির্ধারণ ; সৃষ্টিজগতের সাথে আল্লাহ তায়ালার সম্পর্ক 
হবে মনিব গোলামের । সৃষ্টিজগতের প্রতিটি সৃষ্টি নিঃশর্ত ও বিনাপ্রশ্নে আল্লাহ তায়ালার 
আনুগত্য করবে। কারণ কুরআন মাজীদে আল্লাহ তায়ালা বলেন- 

4855 11৩ ০৯৫৩১৯০৭৩১০ ৯ ৩৪ be 

খ. আল্লাহ ও মানুষের সম্পর্ক নির্ধারণ : মানুষকে কর্ম নির্বাচনের অধিকার দিয়েছেন এবং 
সে হিসেবে জীবনযাপনের ক্ষমতা দিয়েছেন। তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন নির্তীন্তই তার 
ইবাদতের জন্য। যেমন তিনি বলেন- 5544403 ০০১১9 6৯) ৬১০ 0 

গ. মানুষ ও সৃষ্টিজগতের সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ : আল্লাহ তায়ালা বিশ্বজাহানের সকল সৃষ্টি 
মানুষের সুযোগ-সুবিধা ও সেবার জন্য সৃষ্টি করেছেন। এজন্য সৃষ্টিকুলকে তিনি মানুষের 
অধীন করে দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেছেন- 
16252465558 454৭) od LRT Gite SNUG তা 

EEE 

ঘ. মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ : ইসলামী শরীয়তের সবচেয়ে প্রায়োগিক দিক 
হলো মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক কেমন হৃবে? কোন সম্পর্কের দাবি কী? মানুষের 
প্রতি মানুষের কর্তব্য ও অধিকার কী? কিভাবে এ সকল অধিকার আদায় করা হবে? 
ইসলামী শরীয়াহ এর বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছে। 

উপসংহার : একটি উত্তম আদর্শ ও মতবাদ প্রচার করতে হলে ব্যক্তিকে সর্বপ্রথম ইসলামী 

শরীয়াহ-এর অনুসারী হতে হবে । অন্যথা তার কথা কেউ গ্রহণ করবে না। সুতরাং ইসলামী 

দাওয়াহ-এর প্রচার, প্রসার ও সম্প্রসারণ করতে হলে দাঈকে অবশ্যই শরীয়াহ-এর পূর্ণাঙ্গ _ 
অনুসারী হতে হবে। 
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জ প্রশ্ন: ১৭।। একজন দাঈর জীবনে আকিদার গুরুত্ব আলোচনা কর। 
উত্তর॥॥ উপস্থাপনা : আল্লাহ তায়ালার একতৃবাদ এবং তার নির্দেশিত বিভিন্ন বিষয়ের ওপর 
বিশ্বাস স্থাপন করার নাম ইসলামী আকিদা । এটি ইসলামী দাওয়াহ-এর অন্যতম প্রতিপাদ্য 
বিষয়। দাঈর আকিদায় গড়মিল হলে তার দাওয়াতী কাজ কখনো ফলপ্রসূ হবে না এবং 
সাধারণ মানুষসহ জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গ তার কথা গ্রহণ করবে না। কাজেই দাঈর আকিদা 
অবশ্যই সহীহ হতে হবে কেননা একজন দাঈর জীবনে এর গুরুত্ব অপরিসীম ৷ নিম্নে 
প্রশ্নালাকে আলোচনা পেশ করা হলো। 

Sos Sha. 

দাঈর জীবনে আকিদার গুরুতৃ : নিয়ে এর গুরুত্বের কতিপয় দিক তুলে ধরা হলো। যেমন : 

১. বিশুদ্ধ আকিদা আল্লাহর শিরকমুক্ত ইবাদত শেখায় : বিশুদ্ধ ইসলামী আকিদা 
দাঈকেসহ ' প্রতিটি মুসলিমকে নিরক্কুশ ও শিরকমুক্তভাবে আল্লাহর. ইবাদত করতে 
শেখায়। আর মানুষ সৃষ্টির ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্যও তাই। আল্লাহ তায়ালা এ 
বিষয়ে ইরশাদ করেন- 

-৩৬১৫। ১১১৪৯ DAE MLS হণ এত os ৯০ ও 

২. নির্ভেজাল ঈমানের অধিকারী বানায় : ইসলামী আকিদার লালন দাঈসহ সর্বস্তরের 
মুসলিমকে দৃঢ় ও নির্ভেজাল ঈমানের অধিকারী হতে সহায়তা করে। এর ফলে মানুষ 
পার্থিব ও পরকালীন জীবনে সৌভাগ্য অর্জন করতে পারে। 

৩. মুসলিম উম্মাহর অখণ্ড এক্য সৃষ্টি করে : নির্ভেজাল ইসলামী আকিদা মুসলিম উম্মাহর 
মাঝে অখণ্ড এক্য সৃষ্টি করে । ফলে মুসলিম উম্মাহ চিন্তার পারস্পরিক বৈসাদৃশ্য, দন্দ্ব ও 
দর্শনগত পার্থক্য থেকে মুক্ত. থাকতে সক্ষম হয়। এতে মুসলিমদের অভ্যন্তরীণ সংঘাত, 
বিতর্ক ও হানাহানি দূর হয়ে যায়। মুসলিমদের জীবন ও সম্পদ পরস্পরের নিকট 
সম্মানিত হয়ে উঠে। যেমন রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন- 
৮০152৮51810 1555 210 IONS GSAS AS ০০৬ 33 ST ৬০৮ 

৮৯5 32550 arly 

8. পরকালীন শাস্তি থেকে রক্ষা করে : বিশুদ্ধ ইসলামী আকিদা মানুষকে কেয়ামতের ভয়াবহ 
শাস্তি থেকে রক্ষা পেতে পথনির্দেশনা প্রদান করে । যেমন রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণী- 
YONG bs JG As i lio 90455 C2) ৮৮ ৯০ 

30 08625 4১ ড় ৬ LSM 353 (519 5554 
বস্তুত আকাইদের যথার্থ জ্ঞান ব্যতিরেকে বিবিধ জ্ঞাত অজ্ঞাত শিরক থেকে আত্মরক্ষা 
করা সম্ভব নয়। 

৫. একতৃবাদের যথার্থ শিক্ষা দান করে : মানুষ পরোক্ষ ও প্রতাক্ষ সম্ভাব্য সকল শিরক 
থেকে মুক্ত থেকে নিরষ্কুশভাবে আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করতে সক্ষম হয়। যেমন 
আল্লাহ তায়ালার বাণী- (১৯411 ৮৯] 5 31211 3৯155115540 

৬. ঈমান সংরক্ষণে সহযোগিতা করে : বিশুদ্ধ আকিদা ব্যক্তির ঈমান সংরক্ষণে বিশাল 
সহযোগিতা করে। ঈমান অর্জনের ন্যায় তা সংরক্ষণও অতীব গুরুতৃপূর্ণ বিষয় ৷ যুগে 
যুগে বহু জাতি আসমানী কিতাব ও বিশুদ্ধ ঈমান লাভ করার পরও তা সংরক্ষণ করতে 
পারেনি; বরং বিভিন্ন ঈমান বিনষ্টকারী বিশ্বাস বা কর্মের মাধ্যমে তারা ঈমান হারিয়ে 


৯৩২ __________ ভনান্যালার১ জাজ, মলাতান গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ 
ফেলেছে।.এজন্য ঈমান বিনষ্টের কারণ ও অবিশ্বাষের স্বরূপ জানা মুমিনের জন্য অতীব 
প্রয়োজনীয় বিষয়। যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 

8০৬ OLED জল 9 এ ৬ SE lg এ 
১১১০১ ০2 52555 

৭. বিশ্রান্তিক আকিদা সম্পর্কে জানতে উত্্ধ করে : বিশুদ্ধ আকিদা বিশ্বাস দাঈকে 
বিভ্রান্তিকর আকিদা সম্পর্কে জানতে উদ্বুদ্ধ করে। দাঈ গবেষণার ফলে জানতে পারে 
যে, সহীহ আকিদা মোতাবেক রাসূলুল্লাহ (স)-এর আদর্শের অনুসরণ মুমিনের 
নাজাতের একমাত্র পথ। তার আদর্শ থেকে বিচ্যুতি কঠিন পাপ ও ধ্বংসের কারণ । 
আকিদা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের বিভ্রান্তির ফলে মানুষ বিভিন্ন দলে উপদলে 
বিভক্ত হয়ে গড়ে যেমন (স) ইরশাদ করেন- 

১৪০1০ GA 3৮০১৩ ৬ ০১৯৮: ১১০১১ ০৮০ ৬৫55 0854 GS SL 
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৮. সঠিক বিশ্বাস শিক্ষা দেয় : সহীহ আকিদা তথা সঠিক বিশ্বাসই মানুষের সকল সফলতা 
অর্জনের মাধ্যম ও সৌভাগ্যের ভিত্তি । বিশ্বাসের মাধ্যমেই মানুষ পরিচালিত হয়। আর 
বিশুদ্ধ বিশ্বাস তাকে উন্নতির চরম শিখরে পৌছে দেয়। ভুল বিশ্বাস মানুষকে অস্থির 
করে তোলে । 

৯. যথাযথ জ্ঞানার্জনে সহযোগিতা করে : বিশুদ্ধ আকিদা দাঈকে যথাযথ জ্ঞানার্জনে 
সহযোগিতা করে। মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই মানবীয় বুদ্ধি, বিবেক ও যুক্তির মাধ্যমে 
মহান সৃষ্টা আল্লাহ তায়ালার অস্তিত অনুভব ও প্রমাণ করতে পারে; কিন্তু তার প্রতি 
বিশ্বাসের স্বরূপ ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি অনুভব করতে পারে না; এজন্য সঠিক আকিদা 
বিশ্বাস ও অহীর জ্ঞানের ওপর নির্ভর করতে হয়। তাই কুরআন ও হাদীসের আলোকে 
সহীহ আকিদা, ঈমানের স্বরূপ, তি ও আবাদ ইতর রম জানা হাড় 
বিশুদ্ধ আকিদা ও ঈমান অর্জন করা সম্ভব নয়। 

উপসংহার : ঠা +. ০৫ নিট 

ইসলামে বিশুদ্ধ আকিদার কোনো বিকল্প নেই। 


-45 503৮০ 015৫ 6০5 bs: (9) 34 ll 
আপন: ১৮55১3: (5-এর বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্য বর্ণনা কর। 


উত্তর উপস্থাপনা : 25:55 হলো ইসলামী দাওয়াহ-এর অন্যতম প্রতিপাদ্য বিষয়। এটি 
ঈমানের পরিপূরক শব্দ। তাৎপর্যে ও ব্যান্তিতে ইসলামে আকিদা ও ঈমানের বিষয়সমূহ এক 
ও অভিন্ন। নিম্নে প্রশ্নালোকে আলোচনা পেশ করা হলো। 
55232011585: 
25551 115-এর বিষয়বস্তু : 5:51 1-এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের 
একাধিক বক্তব্য রয়েছে । যেমন : 
>. ওলামায়ে মুতাকাদ্দিমীনের মত : ওলামায়ে মুতাকাদ্দিমীনের মতে-- 

1225 ১৬8 ২258০ 21055 10 55 Gh BI pls ৮০ 
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অর্থাৎ, ইলমুল আকিদা-এর বিষয়বস্তু হলো, আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলি বাস্তব, অনাদি ও 
অনন্ত । আর তার সাথে দ্বীনি আকিদাকে সাব্যস্তকারী নিকটতম ও দূরবর্তী বিষয়গুলোও 
সম্পৃক্ত থাকবে। 

২. ওলামায়ে মুতায়াখখিরীনের মত : ওলামায়ে মুতায়াখখিরীনের মতে- . 

36380129050 SH 2 4১3 ৬০৯১৫ 8] ৮1055 MLE 5৯ 
অর্থাৎ, ইলমুল আকিদা-এর বিষয়বস্তু হলো আল্লাহ তায়ালার সত্তা। কারণ এর মধ্যে 
আল্লাহ তায়ালার সত্তা ও গুণাবলি আলোচনা করা হয়। 

৩. অধিকাংশ আলেমের মৃত : অধিকাংশ আলেমের মতে- 
12531535514155 75350 ১5450 ৬৩%৪ 3155 ৬১০ ৬০8৫৯ 
অর্থাৎ, ইলমুল আকিদা-এর বিষয়বস্তু হচ্ছে, জ্ঞাত সেসব বিষয়, যার সাথে দ্বীনি 
আকিদাসমূহ প্রমাণ করার নিকটবর্তী বা দূরবর্তী সম্পর্ক রয়েছে। 

SAMs bjt: 

2455011 £15-এর উদ্দেশ্য : ইলমুল আকিদা-এর মূল উদ্দেশ্য হলো, পার্থিব জীবন ও 


- পরকালীন জীবনে সৌভাগ্য অর্জন করা । আর এ উদ্দেশ্য হাসিল করতে প্রয়োজন বিশুদ্ধ 


আকিদা বিশ্বাসের জ্ঞানার্জন করে ভ্রান্ত আকিদা বিশ্বাস হতে নিজেকে রক্ষা করা এবং ভ্রান্ত 

আকিদা বিশ্বাসকে দলীল প্রমাণ দ্বারা খণ্ডনপূর্বক মুসলিম উম্মাহকে প্রকৃত পথ ও সিরাতুল 

মুস্তাকীমের দিশা দান করা। 

উপসংহার : ইসলামের বিভিন্ন মৌলিক বিষয়ের ওপর নির্ভেজাল বিশ্বাসের যথাযথ 

পথনির্দেশনা মানের উদ্দেশ্যেই উৎপত্তি হয়েছে 2)" তথা আকিদা শা্ের 
198656১5175 LS SG bt: (OV IgE 

ঘর প্রশ্ন : ১৯1 ইলমুল আকাইদ- এর উৎপত্তি ও ত্রমবিকাশের ইতিহাস বর্ণনা কর। 


উ্া।॥ উপস্থাপনা : আল্লাহ তায়ালার একতৃবাদ, তার গুণাবলি, রিসালাত ও আখেরাত 

ইত্যাদি বিষয়ে নির্ভেজাল আকিদা সৃষ্টির লক্ষ্যে 'উদ্ভব হয়েছিল' আকাইদশাস্তরের। নিয়ে 

রশ্নালোকে আকাইদশা্ের সংজ্ঞা এবং এর উৎপত্তি ও জরমবিকাশ্ের ইতিহাস ভুলে ধরা হলো। 

৩198 sil £ 21:55 SG: 

ইলমুল আকাঁইদ-এর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস : নিয়ে স্তর ভিত্তিক ইলমুল 

আকাইদ-এর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস তুলে ধরা হলো- 

১. খোলাফায়ে রাশেদার পরিসমাপ্তি : খোলাফায়ে রাশেদীনের পরিসমান্তির ফলশ্রুতিতে 
মুসলিম মিল্লাতের অভ্যন্তরে প্রবল ধর্মীয় মতবিরোধ সৃষ্টি হয়। অতঃপর যথার্থভাবে 
খেলাফত এবং ধর্মীয় নেতৃতৃ প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় এ সকল মতবিরোধ শিকড় গেড়ে 
বসে এবং তাদেরকে বিভিন্নমুখী স্বতন্ত্র দলের ভিত্তি স্থাপনের সুযোগ করে দেয়। কারণ 
যথাসময়ে যথাযথভাবে এসব মতবিরোধ দূর করার মতো নির্ভরযোগ্য ও ক্ষমতাসম্পন্ন 
কোনো প্রতিষ্ঠানের অস্তিতৃ রাজতন্ত্রে বর্তমান ছিল না। 

২. রক্তক্ষয়ী সংঘাত : হযরত ওসমান (রা)-এর শাসনামলের শেষ দিকে কতিপয় 
রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক অভিযোগের সূত্রধরে মুসলিম উম্মাহর মাঝে অভ্যন্তরীণ ছন্দ সৃষ্টি 
হয়। পর্যায়ক্রমে হযরত ওসমান (রা)-এর শাহাদাত, হযরত আলী (রা)-এর 
খেলাফতকালে উদ্ট্রের যুদ্ধ, সিফফীনের যুদ্ধ, সালিসের ঘটনা এবং নাহরাওয়ানের যুদ্ধ 
সংঘটিত হয়। এ সময় মুসলিম উম্মাহর মনে প্রশ্ন দেখা দিতে থাকে যে, এসব যুদ্ধে কে 
হক আর কে বাতিলের পথে রয়েছে। এসব প্রশ্ন কয়েকটি নিশ্চিত ও সুস্পষ্ট মতবাদের 
উদ্ভব ঘটায় । পরবর্তী সময়ে কারবালার যুদ্ধ এসব মতবাদের বিকাশ লাভে সাহায্য করে । 


৯৩৪. VRS UE. মান্রানটীগাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বধ ॥ 

৩. অসংখ্য ফেরকার উদ্ভব : উপরিউক্ত ঘটনাবঙ্গির প্রেক্ষাপটে মুসলিমদের ধর্মীয় এক্যে 
বিশাল ফাটলের সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন বিষয়ে ক্রমবর্ধমান বিতর্ক ও মতবিরোধের ফলে 
অসংখ্য ছোট ছোট ফেরকার উদ্ভব হতে, থাকে। ইরাকের কুফা নগরী এ 
ফেরকাবাজদের একটি বড় কেন্দরস্থলে পরিণত হয়। 

8. বিজাতীয় দর্শনের সংমিশ্রণ : উমাইয়া ও আব্বাসীয়দের শাসনামলে ইসলামের ব্যাপক 

"_ প্রসার ঘটে । বিভিন্ন দেশ ও জাতি মুসলিমদের সংস্পর্শে আসায় তাদের ধর্ম, সংস্কৃতি ও 
"দর্শনের সাথে মুসলিমদের পরিচয় ঘটে । ফলে মুসলিম চিন্তাবিদগণ বিজাতীয় দর্শনে . 
_ প্রভাবিত হন। তারা দার্শনিক যুক্তিতর্কের মাধ্যমে বিভ্রান্ত হয়ে ইসলামের আকিদা 
বিশ্বাসের 'বিভিন্ন ক্ষেত্রে নতুন নতুন মতবাদের উদ্ভব ঘটায় । 

৫. আব্বাসীয়দের পৃষ্ঠপোষকতা : আব্বাসীয় শাসনামলে শিক্ষার ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটে। 
তাদের অবাধ শিক্ষানীতির ফলে ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইহুদি খ্রিস্টানসহ ভিন্ন - 
ধর্মাবলম্বীরাও ইসলামী শিক্ষা লাভের সুযোগ পায়। এসব বিধর্মী" পণ্ডিত ইসলামের 
মৌলিক বিষয়াবলির ব্যাপারে ছন্দ বিতর্ক সৃষ্টিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। 
আব্বাসীয় খলিফা আবু জাফর আল মানসুর “বায়তুল হিকমাহ' প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি 
গ্রিক, ভারতীয় ইত্যাদি ভাষায় রচিত দর্শনসহ অন্যান্য গ্রস্থাদি আরবিতে অনুবাদ করে 
অধ্যয়নের ব্যবস্থা করেন। আর এসব বিজাতীয় দর্শনের প্রভাবে মুসলিম চিন্তাবিদগণ 
দিধাগ্রস্ত হয়ে বিভিন্ন মতাদর্শের ভিত্তিতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। 

৬. ইলমুল আকাইদ-এর উৎপত্তি : উপর্যুক্ত ঘটনাবলি এবং বাতিল ফেরকাসমূহ কর্তৃক 
ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলি নিয়ে বাড়াবাড়ির প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ (স) ও তার 
সাহাবায়ে কেরামের বাস্তব অনুসারী কতিপয় আলেম চিন্তাভাবনা শুরু করেন। তারা 
বাতিল ফেরকাসমূহের সৃষ্ট যুক্তিতর্কের বিপরীতে ইসলাম ও এর মৌলিক বিষয়াবলির 
যথার্থ দলীল প্রমাণ উপস্থাপন শুরু করেন। এভাবেই ইলমুল আকাইদ-এর উৎপত্তি 
সাধিত হয়। 

৭. ইলমুল আকাইদ-এর ক্রমবিকাশ : ইলমুল আকাইদ উৎপত্তির সুচনায় ইমাম আবু 
হানীফা (র) আকাইদ-বিষয়ে 'ফিকহুল আক্বর' গ্রন্থ রচনা করেন। ইমাম আহমাদ 
ইবনে হাম্বল (র) "কুরআন সৃষ্ট কিনা’ এ বিতর্কের বলিষ্ঠ জবাব প্রদান শুরু করেন। এর 
ফলে মুতাযিলা সমর্থক .আব্রাসীয় খলিফা ওয়াসিক বিল্লাহর নির্যাতনের শিকার হন। 
এভাবে আহ্লুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মধ্যে ইসলামের মৌলিক আকিদা বিষয়ে - 
বাতিলপন্থিদের জবাব প্রদানে একদল ইসলামী চিন্তাবিদ এগিয়ে আসেন। 
সমসাময়িক সময়ে ইসলামী জ্ঞান চর্চার আরেক কেন্দ্র মাওয়ারাউন নাহার এ আরেক 
চিন্তাবিদ শায়খ আবু মানসুর মাতুরিদী আকাইদশান্ত্রের গবেষণায় মনোনিবেশ করেন। 
তারা আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের কালামশান্ত্রকে যুগোপযোগী ও ব্যাপক 
শ্রেষ্ঠত্বের পর্যায়ে উন্নীত করেন। এভাবে ইসলামের মৌলিক আকিদা বিষয়ক আকাইদ 
বা কালামশান্ত্রের বিকাশ সাধিত হয় । 

উপসংহার : আকাইদ-এর ক্রমবিকাশ ও উৎপত্তির রয়েছে সুদীর্ঘ ইতিহাস । বাতিল দর্শনে 

প্রভাবিত হয়ে ইসলামে অসংখ্য ফেরকার উত্তব হলেও মুসলিমদের বৃহত্তম অংশ খোলাফায়ে 

রাশেদীনের আমল থেকে যেসব মূলনীতি ও আদর্শ সর্বসম্মতভাবে প্রচলিত হয়ে আসছিল, 
সেগুলোর ওপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। 


জজ উসৃলুদ দাওয়াহ _  www.abswer.com নর ৯৩৫ 
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উত্তর॥॥ উপস্থাপনা : আদর্শ এক চিরন্তন সুন্দর পথ। এ পথের অনুসারীরাও সুন্দর 

ও শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার । তাই এ পথে আহ্বান করাটাও সুন্দর ও কৌশলে হওয়াটাই 

যুক্তিযুক্ত । তাই ইসলামী দাওয়াতের ক্ষেত্রে হেকমত অবলম্বনের গুরুত্ব অত্যধিক। 

৩ “হিকমাহ'-এর পরিচয় : কুরআনে হিকমাহ শব্দটি পাচটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যথা : 

১. নবুয়ত : £2২1$ ৩1551155155) 91 (251 অর্থাৎ, আমি ইবরাহীমকে কিতাব ও 
হেকমত (নবুয়ত) প্রদান করেছি। * 

২. উপদেশ : 13:55 ২০5৯0 ৯1559 ৩৪ 8215 ৫৭ 5 অর্থাৎ, যে কিতাব 
ওপ্জ্রানের কথা তোমাদের ওপর নাযিল করা হয়েছে, তা দ্বারা তোমাদেরকে উপদেশ 
দান করা হয়। 

৩. প্রজ্ঞা : 224 54% 51515 অর্থাৎ, আমি লোকমানকে প্রজ্ঞা দান করেছি। 

8. কৌশল : ২2২1 44) ১৮ ০] 831 অর্থাৎ, তোমরা হেকমতের সাহায্যে 
তোমাদের রবের দিকে আহ্বান কর। 

৫. উপলব্ধি : হেকমত কল্যাণ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে- (33১৪3 ৷ ৩৬৫ ৬০৪ 
-15১১৫ 1১৯ অর্থাৎ, যাকে উপলব্ধি ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে তাকে অধিক কল্যাণ দান 
করা হয়েছে। 
আর হাদীসে এটি আরও একটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যথা : 

৬. ন্যায় বিচার : হেকমত কখনো ন্যায় বিচার অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন রাসূলুল্লাহ (স) বলেন- 
UI GALA AS ৮82 LAL SES 210 41511025১১5] ৬৪ ০. 
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অর্থাৎ, দুটি জিনিস ছাড়া ঈর্ষা করা যায় না। আল্লাহ যাকে সম্পদ দান করেছেন সে তা 
সত্য পথে খরচ করে, আর কোনো ব্যক্তিকে আল্লাহ হেকমত তথা জ্ঞান দান করলে সে 
তার সাহায্যে ন্যায় বিচার করে এবং মানুষকে তা শিক্ষা দেয়। 

উপসংহার : যে কোনো কাজের সফলতা লাভের জন্য সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ 

করা জরুরি। ইসলামী দাওয়াতের ক্ষেত্রে আল্লাহ যে পদ্ধতি ও পদ্থা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, 

'আমাদেরকেও সে পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। ূ 


3 5052 (5$5:511 85532], (৫) ng [ 
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উত্তন॥॥ উপস্থাপনা : ইসলামী আদর্শ এক চিরন্তন সুন্দর পথ। এ পথের অনুসারীরাও সুন্দর 
ও শ্রেষ্ঠতের দাবিদার। তাই এ পথে আহ্বান করাটাও সুন্দর ও উত্তম ভাষায় এবং 
সদুপদেশের সাথে হওয়াটাই যুক্তযুক্ত। 


৯৩৬ ঘটক, ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 


৩ মাওরিষা হাসানার পরিচয় : দাওয়াতের ছিতী় পদ্ধতি হলো মবাওয়ারেযে হাসানা তথা 
সদুপদেশ প্রদান । b 

eis ৩৬2৬- -এর আভিবানিক অর্থ হচ্ছে- কোনো গে কথা এমনভাবে বলা, 
যাতে প্রতিপক্ষের মন তা কবুল করার জন্যে নরম হয়ে যায়। 


'5]া-এর অর্থ- বর্ণনা ও শিরোনাম এমন হওয়া যে, প্রতিপক্ষের অন্তর নিশ্চিত হয়ে 


যায়, বুধ দুত হয় সি এবং ফন করে বে, এতে আপনার কোনো স্বার্থ নেই। শুধু 
তার শুভেচ্ছার খাতিরে বলেছেন। 


55০ শখ ঘর শুতেচছামূলক কথা কার্যকরী তত বলার বিষয়টি ফুটে উঠেছিল কিন 


শুভেচ্ছামূলক কথা মাঝে মাঝে মর্মবিদারক ভঙ্গিতে কিংবা এমনভীবে বলা হয় যে, প্রতিপক্ষ 
৩১58৮ 


কুরআনে বর্ণিত {234 হলো- 
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অর্থাৎ, মাওয়ায়েযে হাসানা হলো এমন এক ধরনের বক্তব্য, যা শ্রোতা ভাল্গো-মনে করে 
আর তা মূলত শ্রোতার জন্য উপকারী হিসেবেই সৌন্দর্যমণ্ডিত ও মাধুরযপূর্ণ। , . 
মাওয়িযা হাসানার পরিকল্পনাসমূহ : মাওয়িযা হাসানা তৃথা দুপদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে , 
কতিপয় পরিকল্পনা গ্রহণ করা একান্ত জরুরি । তা হলো- -" 


"১. হেকমত অবলম্বন। ২. দাঈর আন্তরিকতা ও নিয্ার্থ মনোবৃততিপ্রদর্শন। ৩. ভ্রাতৃত্ব, 


সৌহার্দ ও ভালোবাসা উদ্বেলিতকরণ। ৪: বন্ধুত্বমাখা নরধ বচন ব্যবহার । ৫. সাবলীল 
ভাষার ব্যবহারা ৬. শাস্তশিষ্ট ও ধীরস্থির উপস্থাপন । ৭. উপদেশ প্রদানে মিতব্যয়িতা 
অবলম্বন। ৮. উপদেশকে সতত তাকওয়ার সাথে সম্পর্কিতকরণ। ৯. কথা ও কাজে মিল 
থাকা। ১০. উৎসাহদান ও ভীতি প্রদর্শন উভয়ের সুসমৰয় । ১১. ইহ ও পারলৌকিক উভয় 
স্বার্থকে একত্রিত করে উপস্থাপন। ১২. আল. কুরআন ও সুন্নাহর রাণী ব্যবহার। ১৩ 
উপদেশের বিষয়বস্তুকে সমসাময়িক জীবনযাত্রার সাথে সম্পর্কিতকরণ। ১৪. সত্যাশ্রয়ী ও 
বাস্তববাদী হশয়া। ১৫. ইসলামী মূল্যবোধের প্রতি দৃষ্টি রাখা। ১৬. ভাবব্যঞ্জনা শৈলীতে 
বৈচিত্র্য জানয়ন। ১৭. সবচেয়ে গুরুত্ৃপূর্ণ বিষয়ের প্রাধান্য দান। ১৮. শব্দ ও শরীর নিয়ন্ত্রণ । 

উপসংহার : দাওয়াতের ক্ষেত্রে সর্বদা শ্রোতাদের অবস্থান এবং তাদের যোগ্যতার প্রতি 
লক্ষ্য রাখতে. হবে। আর উত্তম ভাষা, কৌশল, সদুপদেশের মাধ্যমে দাওয়াতী কার্যক্রম 
পরিচালনা করা একান্ত কর্তব্য। 


? On) Bag Bagh SL SEA: on Ign 
জপ: ২২ ॥ রাসূলুল্লাহ (স)-এর ওয়াযের পদ্ধতি আলোচনা কর। 
উ্তরা॥ উপস্থাপনা : ইসলামে মানবজীবনের ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন নাজাতের 
সকল দিক আলোচনা করা হুয়েহে। উত্তম পদ্ধতিতে মানুষকে ইসলামের পথে আহ্বান 
জানাতে বলা হয়েছে। সুন্দর ভাষায় নরমভাবে ইসলামের বাণী প্রচারের কথা বলা হয়েছে। 
নিয়ে রাসূলুল্লাহ (স)-এর ওয়াযের পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো, 


শিব্বির নালা ব্রা 2? এন 
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৩ রাসূলুল্লাহ (স)-এর ওয়াযের পদ্ধতি : নে হিতে 

ওয়ায । তবে অন্যের কাছে ইসলামের দাওয়াত দিতে তিনি নানা পদ্ধতি অবলম্বন করতেন। 

নিচে তার ওয়াষের কতিপয় পদ্ধতি তুলে ধরা হলো। 

১. প্রশ্নোতুর : রাসূলুল্লাহ (স) সাহাবীগণের সাথে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ওয়ায করতেন। এ 
ধরনের ওয়াষ ও 'নসীহতে শ্রোতাদের মধ্যে উপস্থাপিত কথাগুলো অধিক প্রভাব ফেলে 
এবং তারা অতি সহজে তা-্হণ করে। 

' ২, শপথ : শপথের মাধ্যমে শ্রোতাদেরকে নসীহত করা ছিল রাসূলুল্লাহ (স)-এর অন্যতম 
' কৌশল। এর উদ্দেশ্য ছিল শপথের মাধ্যমে কাজটি পরিত্যাগ করার গুরুত্ব অনুধাবন্‌ 
করানো। যেমন রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, আল্লাহর শপথ! সে ব্যক্তি মুমিন হতে পারবে 
না, মুমিন হতে পারবে না, মুমিন হতে পারবে না প্রশ্ন করা হলো, সে ব্যক্তিটি কে? 
হে আল্লাহর্/য্াসূল!: রাসূলুল্লাহ. (স) বললেন, যার অত্যাচার ও জুলুম থেকে তার 
প্রতিবেশী নিরাপদ নয়। 

৩. উপমা : যে কোনো বিষয়ে উপমা দেওয়া ছিল রাসূলুল্লাহ (স)-এর ওয়াযের অন্যতম 
কৌশল । যেমন হযরত আবু মুসা আশয়ারী থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, সৎ 
সহকর্মী ও পাপী সহযোগীর দৃষ্টান্ত হলো একজন কন্তরীর ব্যবসায়ী, অপরজন কামার । 

* . কন্তুরীর ব্যবসায়ী হয়, তোমাকে বিনামূল্যে কন্তরী দেবে অথবা তুমি তার কাছ থেকে 
- কিনে নিবে। যদি এর দুটোর একটিও না হয়, তবে অন্তত তুমি তার কাছে এর সুঘাণ 
পাবে. (অর্থাৎ দোকান থেকে বের হয়ে আসলেও তোমার শরীর থেকে কন্তুরীর সুগন্ধি 
ছড়াবে)। আর কামারের দোকানে বসলে হয় তোমার কাপড় পুড়িয়ে দেবে অথবা তুমি 
তার কাছ থেকে দুর্গন্ধ পাবে। 

8. বাস্তবতা : রাসূলুল্লাহ (স)-এর কিছু ওয়ায বা নসীহত ছিল বাস্তবতার ভিত্তিতে হাতে 
কলমে । যেমন্‌ হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ (স) কোনো 
একটি বাজারের উপর দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর দু'পাশে ছিলেন সাহাবায়ে কেরাম । তিনি 
এ সময় একটি কান কাটা মরা ছাগলছানার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি এক কান 
ধরে তাদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কেউ কি এক দিরহামের বিনিময়ে এটা কিনে 
নিতে রাজি আছ? তারা বললেন, আমরা কোনো কিছুর বিনিময়ে এটা নিতে রাজি নই, 

আর আমরা এটা দিয়ে করবোই বা কী? তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা 

॥. বিনামূল্যে এটা নিতে রাজি আছ? তারা বললেন, আল্লাহর শপথ! এটা যদি জীবিতও 

- ; থাকত তবুও ক্রটিপূর্ণ। কেননা এটার কান কাটা। তবে মৃতটাকে দিয়ে কী হবে? 
অতঃপর তিনি বললেন, আল্লাহর কসম করে বলছি, তোমাদের কাছে এ ছাগলছানাটা 

* যেরূপ নিকৃষ্ট দুনিয়াটা আল্লাহর কাছে এর চাইতেও বেশি নিকৃষ্ট। 

৫. চিত্র ও রেখা : রাসূলুল্লাহ (স) কখনো স্বহস্তে রেখা বা চিত্র এঁকে হাতে কলমে 
লোকদেরকে নসীহত করতেন। যেমন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে 
বর্ণিত। তিনি 'বলেন, রাসূলুল্লাহ সে) একটি চতুফ্কোণ রেখা টানলেন.। তার মধ্যখানে 
আরেকটি রেখা টানলেন যা তার বাইরে পর্যন্ত চলে গিয়েছে। মধ্যবর্তী এ রেখাটির 


49. সাথে আরও কতগুলো ছোট ছোট রেখা (আড়াআড়ি) টানলেন 
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যার সম্ভাব্য নমুনা নিম্নরূপ_ 


মৃত্যু মৃত্যু 


তারপর বললেন, এটা হলো মানুষ । আর-এটা তার মৃত্যু, যা কিনা তাকে বেষ্টন করে 
আছে । বা যাকে সে বেষ্টন করে আছে। বাইরে বেরিয়ে যাওয়া রেখাটুকুন তার আশা 
আকাঙ্ক্ষা । ছোট ছোট রেখাগুলো হলো তার জীবনের ঘটনাবলি । কোনো একটি ঘটনা 
দুর্ঘটনা তার জীবন থেকে ফসকে গেলে অপরটি তাকে আঁচড় দেয়। তার থেকে যদি 
সে রেহাই পায় তাহলে তৃতীয়টি তাকে নিস্পেষিত করে দেয়। 

উক্ত হাদীসের আলোকে এটি প্রতীয়মান হয় যে, মানুষ নির্দিষ্ট সীমার বাইরে আশা 
করলেও তার পক্ষে সেখানে পৌছা অসম্ভব। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে 
বর্ণিত । তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে বসা ছিলাম । তিনি হাত দিয়ে 
মাটিতে একটি সরল রেখা টানলেন এবং বললেন, এটা হলো আল্লাহর পথ । তারপর 
ডান দিকে দুটি রেখা এবং বাম দিকে দুটি রেখা টেনে বললেন, এগুলো শয়তানের 
পথ । অতঃপর মধ্য রেখায় হাত রেখে কুরআনের এ আয়াতটি পড়লেন- “আর আমার 
এ রাস্তা সরল ও মজবুত । কাজেই তোমরা এই রাস্তায়ই চল । এছাড়া অন্য কোনো 
EE রা কক তা ত 

- সম্ভাব্য রেখাটি নিম্নরূপ- 


শয়তানের রাস্তা 
সরল ও মজবুত রাস্তা 


শয়তানের রাস্তা 
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এই রেখা দ্বারা রাসূলুল্লাহ (স) বোঝালেন যে, ইসলামের পথই হলো প্রকৃত সরল পথ । 
এ পথেই সম্মান, ইজ্জত ও বেহেস্ত পাওয়া যাবে। ইসলাম ব্যতীত অন্য সকল মত ও 
পথ হলো শয়তানের পথ । যার পরিণতি ধ্বংস । 

৬. মধ্য পন্থা অবলম্বন : ইসলামী দাওয়াতসহ রাসূলুল্লাহ (স) সকল ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা 
অবলম্বন করতেন। বিশেষ করে সালাতের ক্ষেত্রে বিষয়টির খুবই গুরুত্ব দিতেন। যেমন 
জাবের ইবনে সামুরা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে 
নামায পড়ছিলাম ৷ তিনি মধ্য পন্থা অবলম্বন করে নামায আদায় করতেন। 

৭. সংক্ষিপ্ততা : রাসূলুল্লাহ (স)-এর ওয়াযের অন্যতম কৌশল ছিল সংক্ষিপ্ততা। যেমন 
আবুল ইয়াকযান আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
(স)-কে বলতে শুনেছি, দীর্ঘ নামায ও সংক্ষিপ্ত ভাষণ ব্যক্তি বিশেষের দ্বীন সম্পর্কে 
গভীর জ্ঞান ও দুরদর্শিতারই পরিচায়ক। কাজেই তোমরা নামাযকে দীর্ঘ কর ও বক্তৃতা 
ভাষণকে সংক্ষিপ্ত কর। রাসূলুল্লাহ (স) ওয়ায নসীহতের ক্ষেত্রে সর্বদা লক্ষ রাখতেন 
মানুষ যেন বিরক্ত হয়ে না যায়। 

৮. উপস্থিতির উপর প্রভাব বিস্তার : হযরত ইরবাজ ইবনে সারিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। 
তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (স) জ্বালাময়ী ভঙ্গিতে আমাদের উপদেশ দিলেন। এতে 
আমাদের সকলের মন গলে গেল এবং চোখ দিয়ে পানি ঝরতে লাগল। আমরা 
বললাম, হে রাসূলুল্লাহ! এটা তো বিদায়ী উপদেশের মতো। কাজেই আমাদের আরও 
উপদেশ দিন। তিনি বললেন, আমি আল্লাহকে ভয় করার জন্য তোমাদের উপদেশ 
দিচ্ছি। আর তোমাদের কর্তব্য হলো মনোযোগ সহকারে শোনা ও আনুগত্য করা। 
যদিও কাডী ক্রীতদাস হয়। আর আমার-পরে শক্ত মতানৈক্য দেখবে । তখন আমার 
সুন্নাত এবং হেদায়াতপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত অনুসরণ করা হবে তোমাদের 
জন্য অপরিহার্য কর্তব্য। এ সুন্নাতকে খুব শক্তভাবে আকড়ে ধর। আর ধর্মে 
নবসংযোজন থেকে বিরত থাকবে । কেননা প্রত্যেক বিদয়াতই পথভ্রষ্টতা। 

৯. চাক্ষুষ উদাহরণ : রাসূলুল্লাহ (স) উদাহরণ দিয়ে মানুষদেরকে নসীহত করতেন। যাতে 
করে কথাগুলো তাড়াতাড়ি মানুষের হৃদয়ঙ্গম হয় এবং চোখের সামনে ভেসে উঠে। 
আবু মুসা আল আশয়ারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, 
যে মুমিন-বাক্তি কুরআন পড়ে তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে কমলালেবুর মতো। তার খুশবু 
মনোরম এবং স্বাদ চমৎকার । আর যে মুমিন ব্যক্তি কুরআন পড়ে না সে খোরমার 
মতো । তাতে খুশবু নেই; কিন্তু তার স্বাদ মিঠা । আর যে মুনাফিক কুরআন পড়ে তার 
দৃষ্টান্ত হচ্ছে রাইহান ঘাস। তার খুশবু মনোরম; কিন্ত স্বাদ তিক্ত। আর যে মুনাফিক 
কুরআন পড়ে না, সে হানযালা (দেখতে তরমুজের মতো লেবুজাতীয় টক ফল) ফলের 
মতো । তাতে কোনো খৃশবু নেই এবং তার স্বাদও তিক্ত। 

১০. ইশারা : রাসূলুল্লাহ (স) গুরুত্বপূর্ণ কোনো নির্দেশ দেওয়ার ইচ্ছে করলে হাতের 
ইশারায় তা উপস্থাপন করতেন। যাতে করে শ্রোতাগণ এর গুরুতৃ অনুধাবন করে। 
যেমন হযরত আবু মুসা আশয়ারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) 
ইরশাদ করেন, এক মুমিন অন্য মুমিনের জন্য প্রাচীরন্বরূপ। এর এক অংশ অন্য 
অংশকে শক্তিশালী করে । এ কথা বলার সময় তিনি এক হাতের আঙুল অন্য হাতের 
আঙুলের ফাকে ঢুকিয়ে দেখালেন। 
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১১. দৃষ্টি আকর্ষণ : হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। একজন মরুবাসী রাসূলুল্লাহ (স)-কে 
প্রশ্ন করল, হে আল্লাহর ! কেয়ামত কবে হবে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (স) তাকে 
বললেন, কেয়ামতের জন্য তুমি কী প্রস্তুতি গ্রহণ করেছ? সে বলল, আমি নফল নামায, 
রোযা ও সদকা বেশি করতে পারিনি। তবে আল্লাহ ও তার রাসূলের ভালোবাসা আমার 
কাছে শ্রেষ্ঠ । তখন রাসূলুল্লাহ সস) বললেন, তুমি যাকে ভালোবাস তার সাথেই থাকবে । 

১২. হারাম জিনিস উপস্থাপন : রাসূলুল্লাহ (স) হারাম ও নিষিদ্ধ বস্তু হাতে নিয়ে উপস্থিত 
জনগণের সামনে উপস্থাপন করে ওয়ায করতেন, যাতে করে তারা নিশ্চিত হতে পারে 
যে, এ জিনিসটি নিষিদ্ধ । 
হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) ডান 
হাতে রেশমের বস্তু এবং বাম হাতে স্বর্ণ নিয়ে হাত উচু করে বললেন, আমার উম্মতের 
পুরুষদের জন্য এ দুটি জিনিস হারাম, নারীদের জন্য হালাল। 

উপসংহার : বিশ্বন্দিত সৌন্দর্যের প্রতীক ছিলেন মহানবী (স)। মানুষের অবস্থা বুঝে ইসলামের 

সুমহান আদর্শ তুলে ধরতেন। তাই দাঈদের উচিত দাওয়াতদানের ক্ষেত্রে কৌশলী হওয়া । ~ 
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উ্তরঃ॥ উপস্থাপনা : ইসলামী দাওয়াতদানকারীরা এ সমাজের শ্রেষ্ঠ রূহানী চিকিৎসক। 
চিকিৎসক যেমন রোগীর অবস্থা বুঝে চিকিৎসা দেন তেমনি ইসলামের পথে 
দাওয়াতদানকারীও মানুষের অবস্থা বুঝে ইসলামের পথে তাকে আহ্বান জানাবেন। নবী 
করীম (স) একেকজনকে একেক বিষয়ের প্রতি বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। 
৩ 130-5-এর পরিচয় : 
আভিধানিক অর্থ : 71312 % শব্দটি বাবে 2121২%-এর মাসদার ৷ এর অর্থ- 
১. যুক্তিপূর্ণ প্রমাণ, 
২. পারস্পরিক দলীল উপস্থাপন, 
৩. তর্কযুদ্ধে লিপ্ত হওয়া, 
৪. সামনাসামনি দলীল উপস্থাপন করা, 
৫. আলোচনা ও তর্কাবিতর্ক। 
পারিভাষিক সংজ্ঞা: ১. সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য উপযুক্ত ও যুক্তিপূর্ণ প্রমাণ ও দলীল 
পেশ করাকে 214.2 বলে। 
২. ড. সাইয়েদ রিষক তাবীল বলেন- 
49210440553 alge Sis ১১555 যথা 83055 ৬৯ ০৯ TSUN 
১9১5 ৮5555 ১৪১১১ YE 
অর্থাৎ, বিভিন্ন পক্ষ স্বীয় চিন্তা ও বিশ্বাস মতো অভিমত প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে ভিন্ন 
মতাবলম্বী পক্ষসমূহের পরস্পর দলীল প্রমাণাদি বিনিময় ও সংলাপকে 513 বলে। 
৩. ইসলামের বিরুদ্ধবাদীদের উপস্থাপিত অভিযোগকে উপযুক্ত দলীলের মাধ্যমে খণ্ডন 
করাকে ২15.2% বলে। 
কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে- ৮.০ ৩৯ 5330 24455 অৰ্থাৎ, উত্তম পছ্থায় 
তৰ্কাবিতর্ক কর। 
উপসংহার : ইসলামকে মানুষের নিকট গ্রহণযোগ্য ও বাতিলের সামনে ইসলামের সুন্দর্য 
প্রকাশ করার লক্ষ্যে ইসলাম কর্তৃক শেখানো পদ্ধতি অনুযায়ী বাতিলের সাথে তর্কবিতর্ক 
করতে হবে। 
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উত্ভর।॥ উপস্থাপনা : ইসলামের জন্য বিস্ময়কর এক উর্বর ভূমি বাংলাদেশ। ইসলামের 

উৎসভূমি মরু আরব হতে কয়েক সহস্র মাইল দূরে হলেও এটি বর্তমান বিশ্বের তৃতীয় 

বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র। এ দেশে ইসলাম আগমনের রয়েছে সুবিশাল ইতিহাস। নিয়ে 
প্রশ্নালোকে এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো । 

৩ বাংলাদেশে ইসলামের আগমনের ইতিহাস : ভারতবর্ষে মুসলিম অবস্থানের প্রামাণাতার 

মূল এতিহাসিক উৎস ছয়টি । যথা : ১. মুদ্রা, ২. শিলালিপি, ৩. স্মৃতিসৌধ, অট্টালিকা বা 

মসজিদ, ৪. এতিহাসিক সাহিত্য, ৫. রাজকীয় দলীলপত্র, ৬. ভিনদেশী পর্যটকদের 
বিবরণ । উৎসের ভিত্তিতে নির্ণিত বাংলাদেশে ইসলামের আগমন ও প্রসারের ইতিহাস নিম্নে 
তুলে ধরা হলো। 

১. বাংলাদেশে প্রথম ইসলামের আগমনের সময়: রাসূলুল্লাহ (স)-এর সময়েই হযরত 
খাদিজা (রা)-এর বাণিজ্যিক জাহাজ বাংলার চট্টগ্রামে নোঙ্গর করে। এছাড়া অন্যান্য 
আরব বণিকদের সাথে সন্থীপের ব্ণিকদের সম্পর্কের ইতিহাস ও বঙ্গোপসাগরের 
মেঘনার মোহনায় আরবীয় ইরানী ও আবিসিনীয় মুসলিমদের ব্যান্তী এবং মাবত-ই-গাং 
থেকে চট্টঘ্াম নামকরণসহ দক্ষিণ আরবের সাবা জাতি ঢাকার অদূরে বসতি গড়লে 
সেখানকার সাভার নামকরণের মাঝেই বাংলাদেশে প্রথম আরব উপস্থিতির প্রমাণ 
মিলে। এছাড়াও খলিফা হারুন-অর-রশিদ-এর আমলের একটি মুদ্বা (১৭৬ হিজরী 
মোতাবেক ৭৮৮ খ্রিস্টাব্দ) রাজশাহী জেলার পাহাড়পুরে ধ্বংসন্ত্রপের মধ্যে পাওয়া 
এবং কুমিল্লার ময়নামতি ধ্বংসস্তূপের মধ্যে আরও কিছু আরবীয় মুদ্বা পাওয়াটাই প্রমাণ 
করে যে, আরবদের বাংলাদেশে আগমন ঘটেছিল বহুকাল পূর্বেই । এছাড়াও তৃতীয় 
হিজরী ৬২৬ খ্রিস্টাব্দে বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু ওয়াক্কাস (রা) ইসলাম প্রচারের 
জন্য চীনে যাওয়ার পথে কিছুকাল রংপুর এলাকায় অবস্থান করে ইসলাম প্রচার 
করেন। পরবর্তী সময়েও অসংখ্য পীর দরবেশের পদস্পর্শে এদেশে ইসলামের সুদৃঢ় 
ভিত্তি রচিত হয়। 

২.. বাংলাদেশে প্রথম মসজিদ : বাংলাদেশে ইসলাম ও মুসলিমদের আগমনের প্রারম্ভিক 
ইতিহাসে কালের সাক্ষী হয়ে আছে রংপুরের ৪৮ কি.মি. দূরে লালমনির হাট জেলার 
পঞ্চগ্রাম ইউনিয়নের বড়বাড়িত রামদাস মৌজার মসতার পাড় নামক স্থানে আবিষ্ধৃত 
মসজিদ স্থাপত্যের নিদর্শন ৷ যা ৬৯ হিজরিতে (আনুমানিক ৬৯২ খি.) নির্মিত একটি মসজিদ । 

৩. মসজিদ আবিষ্কারের ঘটনা : এই মসতার পাড় স্থানটি বহুকাল ধরে ৭/৮টি উঁচু মাটির 
টিলা ও জঙ্গল দ্বারা আবৃত ছিল। যার স্থানীয় নাম 'মজদের আড়া*। স্থানীয় ভাষায় 
“আড়া" অর্থ- জঙ্গলময় স্থান। এতদিন কেউ হিংস্র জীবজন্ত্, সাপবিচ্ছুর ভয়ে ভেতরে 


*২--- ীযন্মাওযাতি-তঠংাহিভ সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ 
প্রবশে করতো না। ১৯৮৭ সালে জমির মালিক তা আবাদযোগ্য করার ব্যবস্থা গ্রহণ 
যাতে ছিল ফুল আকা । আর মাটি ও ইট সরাতে সরাতে পূর্ণ একটি মসজিদের ভিত 
খুঁজে পাওয়া গেল। এর মধ্যে ৬ * ৬ * ২ সাইজের একটি শিলালিপি পাওয়া যায়, 
যার মধ্যে স্পষ্টাক্ষরে আরবিতে লেখা আছে “লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, 
হিজরি ৬৯ সাল ।' আরও খননের পর মসজিদের মেহরাব এবং মসজিদসংলগ্ন ঈদগাহ 
মাঠ ও ইমাম সাহেব যে স্থানে খোতবা পাঠ করতেন, তাও আবিষ্কৃত হয়। তখন 
থেকেই এলাকার লোকজন এ স্থানে টিন দিয়ে একটি সাধারণ ছোটোখাটো মসজিদ 
তৈরি করে নামাজ পড়ে আসছেন । তারা মসজিদটির নাম দিয়েছেন ‘হারানো মসজিদ’ । 

8. বণিকদের মাধ্যমে ইসলাম প্রচার : বাংলাদেশে ইসলাম আগমনের সর্বাধিক 
উল্লেখযোগ্য পথ হচ্ছে চট্টগ্রাম বাণিজ্য পথ। এতিহাসিক এলফিনস্টোনের মতে, 
হযরত ইউসুফ (আ)-এর সময় হতে আরব বণিকগণ সমুদ্ধপথে এদেশে আগমন 
করতো। রাসূলুল্লাহ (স) ও তার কাছাকাছি সময়ে বেশ কয়েকজন সাহাবী এবং 
তাবেয়ী ইসলাম প্রচারের উদ্দেশে চট্টগ্রামের পথে এদেশে প্রবেশ করেন। মাওলানা 
মুহিউদ্দীন খান উল্লেখ করেন, তাদের মধ্যে হযরত মুহাইমিন সন্বীপে স্থায়ীভাবে | 
বসবাস করে ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করেন। 

৫, অষ্টম ও দশম শতকে ইসলাম প্রচার : এ সময় স্থল ও নৌপথে বাংলাদেশে বহুসংখ্যক | 
মুবাল্লিগের আগমন ঘটে । তৎকালীন বাংলাদেশ ছিল ব্রাহ্মণ্যবাদী বর্ণ ও শ্রেণিপ্রথার 
কালো অধ্যায় কবলিত ৷ মুসলিম মুবাল্লিগদের ইসলামের সাম্যবাদী আদর্শ উপস্থাপনে | 
এবং তাদের ব্যক্তিগত চরিত্র মাধুর্যে মু্ধ হয়ে বহুসংখ্যক লোক ইসলাম গ্রহণ করতে 
থাকে। এ সময়ের উল্লেখযোগ্য কয়েকজন মুবাল্লিগ হলেন- 

ক. সুলতান বায়েজিদ বোস্তামী (র) : তিনি সম্ভবত নবম শতাব্দীতে চট্টগ্রামে আগমন 
করেন এবং এখানেই ইসলাম প্রচারে ব্রত হন। তার মৃত্যু হয় ৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে । 
খ. শাহ সুলতান মাহী সওয়ার : তিনি ১০৪৭ খ্রিস্টাব্দে বগুড়া এলাকায় আগমন 

করেন। বগুড়া জেলার মহাস্থানগড়ে তার মাজার অবস্থিত। 
গ. শাহ মুহাম্মাদ সুলতান রুমি : তার আগমনকাল ১০৫৩ খ্রিস্টাব্দ । তিনি নেত্রকোণায় 
ইসলাম প্রচার করেন। নেত্রকোণা জেলার মদনপুরে তার মাজার রয়েছে। 

৬. মুসলিম শাসনের প্রাক্কালে ইসলাম প্রচার : একাদশ থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম পর্যায় 
ইসলাম প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত যেসব মুবাল্লিগ, সুফিসাধর এদেশে ইলাহ জার ক্ষেত 
প্রস্তুত করেন, তাদের কয়েকজনের নাম নিম্নরূপ- 

ক. বাবা আদম শহীদ : তিনি ছিলেন মুজাহিদ ও মুবাল্লিগ । জনৈক হজ্জযাত্রীর নিকা 
গরু কুরবানির অপরাধে বল্লাল সেন কর্তৃক নির্যাতনের কাহিনী শুনে তিনি পা৷ 
হাজার সঙ্গীসহ মক্কা শরীফ হতে বাংলাদেশে আগমন করেন (১১৫৮-১১৫! 
খ্রিস্টাব্দে) ৷ বল্লাল সেনের সাথে যুদ্ধে বাবা আদম শাহাদাত বরণ করলেও তা 
কয়েক হাজার সাথি এদেশে ইসলাম প্রচারে নিয়োজিত থাকেন! 

খ. মাখদুম শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিজী : লক্ষণ সেনের শাসনামলে (১১৭৯-১২০ 
খ্রিস্টাব্দে) তিনি এদেশে আগমন করেন এবং উত্তরবঙ্গে ইসলাম প্রচার করেন। 
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গ. মাখদুম শাহ বূপোশ : তিনি ১১৮৪ খ্রিস্টাব্দে এদেশে আগমন করেন এবং 
রাজশাহী এলাকায় ইসলাম প্রচার করেন। 

ঘ. শাহ নেয়ামতুল্লাহ বুতশিকান : তিনি ১২০১ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশে আগমন করেন 
এবং ঢাকায় ইসলাম প্রচার করেন। 

৭. ত্রয়োদশ শতক হতে পরবর্তী পাচশ বছর ইসলাম প্রচার : 

ক. মুসলিম শাসনের ভিত্তি স্থাপন : ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারস্তেই এদেশে মুসলিম 
শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় ১২০১ খ্রিস্টাব্দে এখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মাদ বিন বখতিয়ার 
খিলজি বঙ্গ বিজয়ের মাধ্যমে এদেশে মুসলিম শাসনের সূচনা করেন। এ সময় 
থেকেই মূলত এদেশে ইসলামের ব্যাপক সম্প্রসারণ শুরু হয়। 


মাশায়েখ, ওলামায়ে কেরাম ও মুসলিম মুজাহিদগণ ইসলামের প্রচার প্রসার ও 
প্রতিষ্ঠায় বলিষ্ঠ নেতৃত্ব প্রদান করেন। মুসলিমদের সংখ্যা বৃদ্ধি, ইসলামী সমাজ 
গঠন ও শক্তিশালী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় এসব মুবাল্লিগ, মুজাহিদ অক্লান্ত পরিশ্রম ও বাস্তব 
পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। 

গ. অবহেলিত জনগণকে মুক্তির পথপ্রদর্শন : তৎকালীন বাংলার সমাজ ছিল বর্ণবাদী 
হিন্দু রাজাদের জুলুম ও শোষণে নিপীড়িত। মুসলিম মুবাল্লিগগণ নির্যাতিত 
মানবতার মুক্তি ও সার্বিক কল্যাণের পথপ্রদর্শন করেন। ইসলামের সাম্যবাদী 
আদর্শ তাদেরকে দারুণভাবে অনুপ্রাণিত করে। তাদের মাঝে শিক্ষা বিস্তার, 
নির্যাতিতদের সাহায্য ও আশ্রয়দান, সমাজে সমমর্যাদা প্রদান, তাদের সুখ দুঃখে 
অংশগ্রহণ ইত্যাদি কারণে এদেশের মানুষের নিকট ইসলাম হয়ে উঠে মুক্তির 
শাশ্বত রাজপথ । 

ঘ. এ পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য ইসলাম প্রচারকগণ : মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক 
যুগে এবং পরবর্তী কয়েক শতক অসংখ্য মুবাল্লিগ মুজাহিদ এদেশে ইসলামকে 
সুপ্রতিষ্ঠিত করার কাজে সর্বাত্মক ভূমিকা পালন করেন। এসব মহান ব্যক্তিত্বের 
উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন- শাহ তুর্কান শহীদ, তকীউদ্দীন আরবি, শায়খ 
মানেরী, শায়খ আবদুল্লাহ কিরমানী, জাফর খান গাজী, উলুগে আজম, আমীর 
খান, সাইয়েদ আব্বাস আলী মাক্ী, শাহ বদরুদ্দীন, শাহ কামাল, শাহ মালেক 
ইয়েমেনী প্রমুখ । 

উপসংহার : বাংলার মাটি ইসলামের এক উর্বর ভূমি । মুসলিম শাসক ও প্রচারকদের 
উদারতা, সাম্যবাদী আদর্শের বাস্তব উপস্থাপনা এবং ইসলামী আদর্শের সৌন্দর্যে অনুপ্রাণিত 
হয়ে এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে। ফলে বাংলাদেশ হয়ে ওঠে 
সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম রাষ্ট্র 
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প্রন : ২৫।॥ বাংলাদেশে ইসলাম প্রসারে ইসলামী দাঈগণের ভূমিকা বর্ণনা কর। 


উনতরর॥ উপস্থাপনা : নিলো ইসলায়। ধার রানি জাত জর 
উপমহাদেশসহ বাংলাদেশের প্রখ্যাত কয়েকজন পীর আউলিয়া ও মুহাদ্দিসের নাম 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 


৯৪৪ হাহা স্যর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জা 


৩ বাংলাদেশে ইসলাম প্রসারে দাঈগণের ভূমিকা : নিয়ে এতিহাসিক প্রেক্ষাপটে 

কয়েকজন দাঈর অবদান আলোচনা করা হলো- 

১. হযরত শাহ জালাল ইয়েমেনির অবদান : হযরত শাহ জালাল (র) সুদূর আরবের 
ইয়েমেন থেকে ভারত উপমহাদেশে আগমন করে দিল্লীতে কিছুদিন অবস্থানের পর 
বিহারের মধ্য দিয়ে বর্তমান বাংলাদশের সিলটের সপ্তঘামে উপস্থিত হন। সে সময় 
আসাম ও বাংলার সন্ধিস্থলে বর্তমান সিলেট জেলা অবস্থিত ছিল। 
হযরত শাহ জালাল (র) সিলেটকে কেন্দ্র করে বাংলা ও আসামে ইসলাম প্রচারের 
"একটি শক্তিশালী নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করেন। এ নেকটওয়ার্ক সুপরিকল্লিতভাবে কাজ 
করে বাংলা ও আসামে ইসলামকে একটি প্রতিষ্ঠিত শক্তি ও মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ 
এলাকারূপে গড়ে তোলেন। 

২. হযরত খান জাহান আলী ওরফে উলুম খান-ই-জাহান RS br hs 
বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে ইসলাম প্রচার, ইসলামী ভাবধারার প্রচলন, ইসলামী সমাজ 
প্রতিষ্ঠা এবং ইসলামী শিক্ষা সংস্কৃতি বিকাশে হযরত খান জাহান আলী (র)-এর 
অবদান অত্যধিক । তিনি একজন সুফী সাধক, সুশাসক এবং একজন বিশিষ্ট ইসলাম 
ধর্ম প্রচারক ছিলেন। তিনি বর্তমান খুলনা ও যশোর অঞ্চলে ইসলাম প্রচার ও প্রসার 
করে ইসলামের পরিধি প্রসারিত করে গিয়েছেন। 

৩. হাজী শরীয়তউল্লাহ (র) (১৭৮১-১৮৪৩) : হযরত শাহ ফরিদের অপর উল্লেখযোগ্য 
নাম হলো মাওলানা হাজী শরীয়তউল্লাহ্‌ (র)। তিনি অপেক্ষাকৃত আধুনিককালের 
মানুষ । তিনি ১৭৮০ সালে ফরিদপুর জেলার শামাইল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার 
পিতার নাম আব্দুল জলিল তালুকদার প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি কলকাতা যান 


এবং পরবর্তীতে উচ্চ শিক্ষার জন্য মক্কা শরীফ যান। দীর্ঘ বিশ বছর মক্কা শরীফে | 


শিক্ষালাভ করে তিনি দেশে ফিরে আসেন এবং মুসলিম সমাজের সমস্ত বিদয়াত ও 
কুসংস্কার দূর করার বাসনায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি পীর পূজা, কবর পৃজা 
প্রভৃতির বিরুদ্ধে. ঘোর আন্দোলন শুরু করেন। তার অক্লান্ত পরিগ্লাম ও একনিষ্ঠ 
সাধনায় কুসংস্কারাচ্ছন্ন মুসলিমদের মধ্যে এক নব জাগরণের সাড়া পড়ে এবং 
বাংলাদেশে ইসলাম পুনরুজ্জীবিত হয়। সুতরাং বাঙালি মুসলিমদের জাতীয় জীবন 
পুনরুজ্জীবিত করার ক্ষেত্রে হাজী শরীয়ত উল্লাহ সাহেবের অবদান অসামান্য । 

৪. মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (র) (১৮৯৫-১৯৬৮) : মাওলানা শামছুল হক 
ফরিদপুরী (র) ১৮৯৫ খ্রি. গোপালগঞ্জ জেলার গওহরডাঙ্গা গ্রামে জন্গ্রহণ করেন। 
মরহুম মাওলানা ফরিদপুরী বাগেরহাটে গজালিয়া মাদরাসা, -বড় কাটরা মাদরাসা, 
গওহরডাঙ্গা মাদরাসা ও লালবাগে জামেয়া কুরআনিয়া আরাবিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। 
এছাড়াও তিনি দেশের বিভিন্ন স্থানে মসজিদ, মক্তব, হেফজখানা ও এতিমখানা 
প্রতিষ্ঠা করেন। 
মাদরাসা শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষার মধ্যে সমন্বয় সাধনের ব্যাপারেও তিনি বাস্তবধর্মী 
নির্দেশনা প্রদান করেন। বাংলা ভাষায় তিনি অর্ধশতকেরও বেশি কিতাব লিখেছেন । 
দেশের অসংখ্য মানুষের কাছে কুরআন হাদীসের জ্ঞান প্রসারে বিশেষ অবদান রাখার 
জন্য তাকে ‘কুরআন শিক্ষা সোসাইটি এ্যাওয়ার্ড-২০০৪' প্রদান করা হয়। ১৯৬৯ 
খ্ৰিষ্টাব্দে ২১ জানুয়ারি তিনি ইন্তেকাল করেন। 
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৫. মাওলানা নেসার উদ্দীন আহমাদ (র) (১৮৭২-১৯৫২ খ্রি.) : শর্ষিনার প্রসিদ্ধ পীর ও 
সুফী সাধক মাওলানা শাহ নেসার উদ্দীন আহমাদ (র) ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ 
করেন। তার পিতার নাম মুনশী সদরুদ্দীন আহমদ এবং মাতা ছিলেন এক উন্নতমনা 
নেকবখত মহিলা । 
শর্ষিনার পীর সাহেব দেশের অভ্যন্তরীণ অবস্থান দেখে চিন্তিত হলেন। মুসলিম সমাজ 
নানা অশিক্ষা কুশিক্ষা ও. অনৈসলামিক আচারে ডুবতে বসেছিল। মামলা মকদ্দমা, 
দলাদলি, হিংসা বিদ্বেষ এসব তাদের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দড়ায়। 
তার নিজ গ্রামের পার্শ্ববর্তী এলাকায় বা তার আশেপাশে কোথাও জুমা মসজিদের অস্তিত 
ছিলো না। কেউ জুমার নামায পড়তেন না। পীর সাহেব স্থীয় মুর্শিদের নির্দেশ 
অনুসারে জুমার নামায পড়বার সংকল্প ঘোষণা করেন। কেবল জুমার নামাজ পড়ার 
জন্যই নয়, আল্লাহ তায়ালাকে চেনার জন্যে এবং ইসলামকে সত্যিকারভারে জানবার 
জন্যেও ইলমে দ্বীন শিখতে হবে। তাই তিনি মাদরাসা প্রতিষ্ঠার সংকল্প করেন। 
জীবনের সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর'তিনি দ্বীনি ইলম শিক্ষার উপযোগী মাদরাসা ও অন্যান্য 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য অর্থ ব্যয় করেছেন। তিনি ১৯৫২ সালে অসংখ্য গুণশ্রাহী ও 
ভক্তবৃন্দ রেখে পরকালের পথে পাড়ি জমান। 

৬. আলাউদ্দীন হোসাইন শাহ : আলাউদ্দীন হোসাইন শাহ ইবনে সাইয়েদ আশরাফ মন্কী 
হিজরী ৯০০ সন থেকে ৯২৪ সন পর্যন্ত বঙ্জদেশে রাজত্ব করেন। তার শাসনামলে 
কুরআন ও হাদীস শিক্ষার ব্যাপক প্রচলন করার ব্যাপারে তার অবদান অনস্বীকার্য । 

৭. মুহাদ্দিস শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা : মুহাদ্দিস শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা (র) হিজরী 
সপ্তম শতকে ঢাকা জেলাধীন সোনারগাও আগমন করেন এবং এখানে ইসলাম প্রচার 
প্রসারের লক্ষ্যে ইলমে হাদীস শিক্ষাদানে ব্যাপক -ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ফলে 
সোনারগাঁও ইলমে হাদীসের একটি শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয় ।. 

৮. শাহ বদরুদ্দীন বদরে আলম জাহেদী : তিনি হযরত শিহাবুদ্দীন ইমাম মঞ্কীর বংশধর । 
তার পিতা তার প্রতি দক্ষিণ পূর্ব বঙ্গে ইসলাম প্রচারের দায়িতু অর্পণ করলে তিনি 
অসংখ্য সহচরসহ চন্টগ্রামে আগমন করেন এবং তথায় ইসলামের আলো বিস্তার করেন। 

৯. সৈয়দ আলী বাগদাদী : তিনি একশ জন সহচরসহ ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে তুঘলক 
রাজত্বের শেষের দিকে বাগদাদ হতে ভারতে আগমন করেন। তিনি কিছুকাল দিল্লী 
অবস্থান করেন এবং তথায় সৈয়দ রাজত শুরু হলে সৈয়দ রাজবংশে বিবাহ করেন। 
রাজ দরবার হতে বাংলার ফরিদপুর জেলার ঢোল সমুদ্র নামক স্থানে ১২ হাজার বিঘা 
লা-খেরাজ জমি প্রাপ্ত হয়ে তিনি বাংলায় আগমন করেন । দীর্ঘকাল ইসলাম প্রচার 
প্রসার শেষে ঢাকার মিরপুরে ইন্তেকাল করেন। 

১০. মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী : মাওলানা কারামত আলী (র) তার মুরশিদ সাইয়েদ 
আহমাদ বেরলভী (র)-এর সঙ্গে জেহাদে অংশগ্রহণের ইচ্ছা পোষণ করলে তিনি তার 
বিদ্বান ও কর্মঠ যুবক এ অনুসারীকে বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের জন্য যোগ্য বলে 
বিবেচনা করেন। অতঃপর ১৮২২ সালে তিনি সর্বপ্রথম একাকী বাংলাদেশে আগমন 
করেন। ইসলামের সঠিক আকিদা ও বিশ্বাস ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে তার এ আগমন 
এদেশের ইসলাম প্রচারের ইতিহাসে স্মরণীয় অধ্যায়ের সূচনা করে । 
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১১. মাওলানা ইমামুদ্দীন হাজীপুরী : সিল সি (র)-এর ছাত্র 
এবং সৈয়দ আহমাদ বেরলভী (র)-এর খলিফা ছিলেন। তিনি সৈয়দ আহমাদ (র)-এর 
সাথে পেশওয়ার জেহাদে যোগদান করেন । সৈয়দ আহমাদ (র)-এর শাহাদাতের পর 
তিনি রামপুর হয়ে নিজ জেলা নোয়াখালীতে প্রত্যাবর্তন করেন। এখানে তিনি জীবনের 
বাকি অংশ কুরআন ও হাদীসের চর্চা, প্রচার ও প্রসারে অতিবাহিত করেন। 

১২. মাওলানা আবদুল কাদের সিলেটী : তিনি ছিলেন মাওলানা ইদরীস সিলেটীর পুত্র । 
তিনি একজন বিখ্যাত আলেম ও হাদীসবিশারদ ছিলেন । হাদীস বিষয়ে তার লিখিত 
বিভিন্ন কিতাব রয়েছে। 

১৩. মাওলানা হাফেয আহমাদ জৌনপুরী : তিনি কলকাতায় জন্গ্রহণ করেন। তিনি 
একজন উঁচু স্তরের আলেম ও হাদীস বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তিনি তার গোটা জীবন 
বাংলাদেশে ইসলাম ও ইলমে হাদীসের প্রচারে ব্যয় .করেন। 

১৪. মাওলানা ওয়াজীউল্লাহ সন্্ীপী : তিনি চট্টগ্রাম জেলার সন্দীপে জন্মহণ করেন । তিনি 
মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরি (র)-এর সাথে দেওবন্দে ইলমে ্ছাদীসের শিক্ষাগ্হণ 
করেন। শিক্ষাগ্রহণ শেষে তিনি নোয়াখালী আহমাদিয়া মাদরাসায় শিক্ষকতা করেন 
এবং সমগ্রজীবন ইলমে হাদীসের প্রচার ও প্রসারে নিজেকে উৎসর্গ করেন। তিনি 
একজন অসাধারণ মেধাসম্পন্ন ব্যক্তি ও ইলমে হাদীস বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। | 

১৫. মাওলানা আবদুল ওয়াহেদ চাটগামী : তিনি চট্টগ্রামের খরন্থীপে এক সম্থান্ত মুসলিম ৷! 
পরিবারে জন্মঘহণ করেন। তিনি দারুল উলূম দেওবন্দের প্রথম যুগে মাওলানা ইয়াকুব |. 
নানুতবী প্রমুখ মুহাদ্দিসের নিকট ইল্রমে হাদীস শিক্ষা গ্রহণ করেন। পরে নিজ 
এলাকায় এসে মাওলানা আবদুল হামীদসহ কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তির সহযোগিতায় 
১৯০১ সালে হাটহাজারীতে “মঈনুল ইসলাম’ নামে একটি কওমী মাদরাসার ভিত্তি 
প্রস্থর স্থাপন ও প্রতিষ্ঠা করেন । মাদরাসাটিতে তিনি ইলমে হাদীসসহ বিভিন্ন বিষয়ে 
পাঠদান করতেন। পরে ১৯০৮ সালে মাদরাসাটিকে তিনি দাওয়ায়ে হাদীস স্তরে: 
উন্নীত করেন। 

১৬. ফুরফুরার পীর আবু বকর সিদ্দিকী (র) : অবিভক্ত বাংলায় ইসলাম প্রচার প্রসার, ও: 
সংস্কার ও শিক্ষার সম্প্রসারণে ফুরফুরা পীর আবু বকর সিদ্দিকী (র)-এর অবদান 
স্মরণীয় হয়ে থাকবে । মুসলিমদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি যথেষ্ট প্রচেষ্টা 
চালিয়ে ছিলেন। 

১৭. হযরত: বায়েজিদ বোস্তামী (র) : বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে ইসলাম প্রচার ও 
প্রসারে হযরত বায়েজিদ বোস্তামী (র)-এর অবদান চির স্মরণীয় । তার পুরা নাম- 
সুলতান আরেফীন বুরহানুল মহাকেশী খলিফায়ে এলাহী আল্লামা হযরত বায়েজিদ 
বোস্তামী । শুধু চট্টগ্রামেই নয় তিনি মুসলিম জগতের একজন সুপরিচিত দরবেশ 
চট্টগ্রাম ছাড়াও পার্শ্ববর্তী অন্যান্য জেলা অঞ্চলেও তিনি ইসলাম প্রচার করেছিলেন 
বলে জানা যায়। 

১৮. মাওলানা আতহার আলী (র) (১৮৯১-১৯৭৬ খি.) : 
ইসলামী শিক্ষার প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে স্বনামধন্য এক ব্যক্তিত্ব ছিলেন মাওলান 
আতহার আলী (র)।- শিক্ষাজীবন সমাপনান্তে ইসলামী শিক্ষার প্রচার ও প্রসারে, 
লক্ষ্যে শিক্ষকতা পেশায় নিযুক্ত হন। শুরু করেন নিজের মাতৃভূমি গোংগাদিয়ায় 
এরপর সিলেটের প্রাচীন এতিহ্যবাহী মাদরাসা জংগীবাড়ি আলিয়া মাদরাসায় 
পরবর্তীতে হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানবী (র)-এর আদেশে কিশোরগঞ্জে গম 
করেন। দীর্ঘদিন এখানে দাওয়াত ও তাবলীগের দায়িতৃ পালন করেন। 
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১৯. শাহ আবু জাফর মুহাম্মাদ ছালেহ (র) (১৯১৫ - ১৯৯০ খর.) : 
শাহ আবু জাফর মুহাম্মাদ ছালেহ (র) ছিলেন ইসলামী শিক্ষা প্রসার ও প্রচারে 
নিবেদিতপ্রাণ। তিনি তার পিতার প্রতিষ্ঠিত মাদরাসাকে পর্যায়ক্রমে দেশের অন্যতম 
ইসলামী বিদ্যাপীঠে পরিণত করেন। বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এ 
মাদরাসাকে ছারছীনা দারুসসুন্নাত আলিয়া মাদরাসা হিসেবে উন্নীত করেন। কামিল 
শ্রেণিতে চারটি বিভাগ হাদীস, তাফসীর, আদব, ফিকাহ বিভাগ চালু করা হয়। 
শাহ আবু জাফর (র) সারা জীবন শিক্ষার জন্য মনেপ্রাণে কাজ করেছেন; বিশেষ করে 
ইসলামী শিক্ষার প্রচার, প্রসার এবং উন্নয়নে তার অবদান চিরম্মরণীয় হয়ে থাকবে। 
১৯৮০ সালে জাতির এ গর্বিত সন্তানকে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট স্বাধীনতা পুরস্কার 
প্রদান করেন। 

২০. মওলানা আকরাম খা (১৮৬৮ - ১৯৬৮ খ্রি.) : 
অর্ধ ডজন সাপ্তাহিক, মাসিক, পাক্ষিক ও দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক ছিলেন 
মাওলানা আকরাম খা (র)।,দৈনিক আজাদ এবং মাসিক মোহাম্মাদী পত্রিকায় তিনি 
অনবরত ইসলামী শিক্ষা সংস্কৃতিকে নিজস্ব ভাবধারায় পরিচালনায় বিরাট ভূমিকা রাখেন। 

২১. মওলানা মুহাম্মাদ উল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর (র) (১৮৯৪ - ১৯৮৭ খ্রি.) 
বিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষার সেবক, পৃষ্ঠপোপষক এবং প্রচারক 
হিসেবে মওলানা মুহাম্মাদ উল্লাহ হাফেজ্জী হুজুরের নাম সুপ্রসিদ্ধ। বাংলাদেশ তথা ' 
গোটা উপমহাশে জুড়েছিল তার কর্মময় জীব্ন। কর্মজীবনের পুরোটাই তিনি ইসলামী 
শিক্ষা ও সংস্কৃতির সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত একদিনের জন্যও 
তিনি ইসলামী শিক্ষা থেকে পৃথক থাকেননি। 

&২, পীরে কামেল শাহ সুফী মওলানাআবদূর্ল জাব্যার (র) (১৯৩৩ - ১৯৯৮ খি.) : 
বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিকাশের অন্যতম প্রাণপুরুষ হলেন চট্টগ্রামের 
বায়তুশ শরফের প্রধান রূপকার, পীরে কামেল শাহ সুফী হযরত মওলানা মুহাম্মাদ 

. আবদুল জাব্বার (র)। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রচার ও 
প্রসারে তিনি ছিলেন এক নিবেদিত প্রাণ । তার জীবদ্দশায় তিনি ১৬টি মাদরাসা, ১৮টি 
এতিমখানা, ৬৫টি রায়তুশ শরফ মসজিদ এবং কক্সবাজারে একটি চক্ষু হাসপাতাল ও 
পশু হাসপাতাল নির্মাণ করেন। 

উপসংহার + বাংলাদেশে অনেক আগ: থেকেই ইসলামের প্রচার ও প্রসার ছিল। আরব, 

ইরাক ও ইরান থেকে আগত পীর আউলিয়া ও ইসলামী চিন্তাবিদগণের মাধ্যমে এ দেশে 

ইসলামী দাওয়াতের অনুপ্রবেশ ঘটে এবং তাদের প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে ইসলামী 
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এরা॥। উপস্থাপনা : যুগে যুগে মসীর শানিত আঁচড় নিয়ে সত্য প্রতিষ্ঠার কাজে যুদ্ধ 
”রেছেন যারা তাদেরই অন্যতম একজন হলেন মুন্সী মেহেরুল্লাহ (র)। ইতিহাসের পাতায় 
এন বাংলার মুসলিমদের প্রাণকর্তা, জাতির প্রকৃত বন্ধু, কর্মবীর, কুশলী, বাগ্ী ইসলাম 
!৮রক, দ্বীনের মশাল, মোশরের চেরাগ উপাধিতে ভূষিত। নিয়ে তার জীবনী সম্পর্কে 
এলোচনা করা হলো। এ 
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ইরানের দীন, 
জন্ম ও পরিচিতি : মুঙ্গী মেহেরুল্লাহ ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দেশ্ব ২৬ ডিসেম্বর মোতাবেক ১২৬৮ 
বঙ্গাব্দ ১০ পৌষ বৃহত্তর যশোর জেলার কালিগঞ্জ থানার বারো বাজারের নিকটবর্তী 
ঘোপ গ্রামে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিআর নাম মুগ্গী মুহাম্মাদ ওয়ারেছ 
উদ্দীন। তিনি একজন পরহেজগার লোক ছিলেন। তার মাতা ছিলেন একজন মুমিন 
বিদূষী ও বিদ্যানুরাগী আদর্শ মহিলা। 

২. পিতৃবিয়োগ ও প্রাথমিক শিক্ষা : মুঙ্গী মেহেরুল্লাহর পাচ বৎসর বয়ঃক্রম হলে তার 
পিতা তাকে প্রাথমিক লেখাপড়ার জন্য পাঠশালায় প্রেরণ করেন। গ্রামের পাঠশালায় 
অল্পসময়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বর্ণ পরিচয় প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ শেষ করেন। 
এতে তার পিতা খুবই আনন্দিত হন। বোধদয় পর্যন্ত পড়া শেষ হলেই তার পিতা 
পরলোকে গমন করেন । এতে তার বাল্যশিক্ষা সমাপ্ত হয়। 

৩. ব্যুৎপত্তি অর্জন : পিতার ইন্তেকালে মুন্সী সাহেবের জননী একমাত্র পুত্র ও. কয়েকটি 

= নাবালিকা কন্যাকে নিয়ে অত্যন্ত কষ্টে পতিত হন; কিন্তু মামাদের সাহায্যম্সহযোগিতা 
থাকায় জননী পুত্রের বিদ্যা শিক্ষার জন্য বিশেষ চেষ্টা চালিয়ে যান। পুত্র 
মেহেরুল্লাহকে যশোরের করচিয়া নিবাসী মৌলবী মুহাম্মাদ ইসমাঈলের নিকট পড়তে 
দিলে তিনি তার নিকট কুরআন মাজীদ, শেখ সাদীর রোস্তা শুলিস্তা এবং কিছু আরবি, 
ফারসী ও উর্দু ভাষা শিক্ষা করেন। 

8. কর্মজীবন : দারিদ্র্যের চাপে পড়াশুনা বেশি করতে না পারলেও কিছু দিন একটি 
সরকারি চাকরি করেন; কিন্ত স্বাধীনচেতা মনীষী অল্পদিনের মধ্যে চাকরিতে ইস্তেফা 
দিয়ে মুহাম্মাদ আসগর মিয়ার সাথে যশোরের খোজার হাটে এক দর্জি দোকানে 
. সেলাইর কাজে আত্মনিয়োগ করেন এবং সেখানে কিছুদিন চাকরি করেন। দ্রুত এ 
কাজের সুনাম চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। পরে যশোরের দড়াটানায় এক-উন্নত ধরনের 
টেইলার্স বা দর্জির দোকান খোলেন। 

৫. শিক্ষানুরাগী : মুন্সী মেহেরুল্লাহ ধর্মপ্রচারকের দায়িতৃ পালনের পাশাপাশি অনেকগুলো 
স্কুল মাদরাসা, মসজিদ মক্তব স্থাপন করেছিলেন । অনেক হিন্দু ছেলেকে বিনা বেতনে 
পড়ার সুযোগ করে দিয়েছিলেন এবং মুসলিমদের ইংরেজি শিক্ষার সুব্যবস্থা করেছেন 

৬. অসাম্প্রদায়িক মেহেরুল্লাহ : মুশী মেহেরল্ল্লাহ অসাম্প্রদায়িক মনোভাব পোষণ 
করতেন। তাই তিনি খ্রিস্টান পাদ্রীদের ষড়যন্ত্র থেকে শুধু মুসলিম জাতিকেই রক্ষা 
করেননি; বরং হিন্দুদেরকেও রক্ষা করেছিলেন। তাই তার বক্তব্য হতো সকল 
ধর্মমতালমীদের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও গ্রহণীয়। যার কারণে তার জলসাগুলোয় 
হাজার হাজার শিক্ষিত বিধর্মীদের সমাবেশ ঘটত । শুধু কি তাই? তিনি হিন্দু ধর্ম রহস্য 
নিয়ে বই লিখেছেন, হিন্দু বিধবাদের দুঃখ বেদনা নিয়ে আন্দোলন করেছেন। তিনি 
মনে করতেন ধর্মের মূল কথাই মনুষ্যত । 

৭. সাহিত্যিক হিসেবে মুলী মেহেরুল্লাহ : মুপী মেহেরুল্লাহ ছিলেন স্বল্প শিক্ষিত। অনিচ্ছা 
সত্তেও তাকে সাহিত্যাঙ্গনে আসতে হয়েছে। কারণ ইসলাম প্রচার ও স্বদেশবাসীর 
সেবায় আত্মনিয়োগ করে তিনি বুঝতে পারলেন যে, শুধু নসীহত ও বক্তৃতা বিবৃতিই 
দেশবাসীর জাগরণ, ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য যথেষ্ট নয়। সমাজে জাগ্রতি ও 
প্রচারণার স্থায়ী প্রভাব ফেলতে হলে প্রয়োজন ধর্মীয় রীতিনীতি ও জাগরণের 
বাণীগুলো সাহিত্যের গীথুনিতে লিপিবদ্ধ করে জনসমাজে হাজির করা। তাই তিনি 
স্বল্প শিক্ষাকে পুঁজি করেই বাংলা ভাষার সাহিত্যাঙ্গনে প্রবেশ করেন। 
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৮. স্বরচিত গ্রস্থাবলি : শত ব্যস্ততার মধ্য দিয়েও কঠোর জ্ঞান তপস্থী মুগ্দি সাহেব মোট 

১৫টি বই রচনা করেন । তার উল্লেখযোগ্য রচনাবলি হলো- 
১. হিন্দু ধর্ম রহস্য, ২. খ্রিস্টান ধর্মের অসারতা, ৩. শ্লোকমালা, 8. রদ্দে খ্রিস্টান ও 
দলিলোল ইসলাম, ৫. সাহেব মুসলিম, ৬. বিধবা গঞ্জনা ও বিষাদ ভাণ্ডার, ৭. হিন্দু ধর্ম 
রহস্য ও দেবলীলা, ৮. খ্রিস্টান ও মুসলিম তর্কযুদ্ধ, ৯. জাওয়াবোন্নাছারা, ১০. 
মেহেরুল্লাহ ইসলাম, ১১. পান্দেনামা, ১২. বাবু ঈশানচন্দ্র মণ্ডল ও চার্লস ফ্রেন্সের 
ইসলাম গ্রহণ, ১৩. বাংলা গজল, ১৪. ঈসায়ী বা খ্রিস্টানী ধোকা ভাঞ্জন, ১৫. 
কারামতিয়া মাদ্রাসা প্রভৃতি । 

৯. দর্জি হিসেবে মেহেরুল্লাহ : জীবিকার জন্য তিনি স্বাধীন পেশা হিসেবে দর্জির কাজকে 
বেছে নেন। দর্জি পেশায় তিনি অল্প দিনের মধ্যে এতটা সুনাম অর্জন করেন যে, 
জেলার উচ্চপদস্থ জজ ব্যারিস্টাররাও এ কাজের জন্য তার শরণাপন্ন হতে বাধ্য হন। 
এভাবে একজন দর্জির পেশায় নিয়োজিত থেকেও তিনি বিদ্যাচর্চার সাথে সাথে উচ্চ 
মহলের'সাথে উঠাবসারও পরিবেশ করে নেন। 

১০. ইসলামের একনিষ্ঠ সেবক : মুঙ্গী মেহেরুল্লাহ ছিলেন একজন খাঁটি মুসলিম, 

. নিরহংকার, সহজ সরল খাঁটি বাঙ্গালী । ইসলামের একনিষ্ঠ সেবকরূপে দেশ ও দশের 
কল্যাণ করাই তার কামনা ছিল। 

১১. অনাড়ন্বর জীবনযাপন : মুঙ্সী মেহেরুল্লাহ (র) জীবনে অনেক টাকা উপার্জন 
করেছেন। সব টাকাই ইসলামের সেবায় ব্যয় করে গেছেন। তিনি একেবারে সামান্য 
পোশাক পরতেন এবং সামান্য আহার. করতেন। আড়ম্বরপূর্ণ খানাপিনা তিনি পছন্দ 
করতেন না। কোথায়ও গেলে শুধু আলু ভর্তা দিয়েই খাওয়া শেষ করতেন । 

১২, ইন্তেকাল : মুঙ্গী মেহেরুল্লাহর. জলপাইগুড়িতে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে 
কয়েকদিনের মধ্যে ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে, ১৩১৪ বঙ্গাব্দের ২৪ জৈষ্ঠ শুক্রবার বেলা ১টার 
সময় স্বীয় পরিবার, আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবর্গকে শোকসাগরে ভাসিয়ে দিয়ে পরলোক 
গমন করেন। 

উপসংহার : মুঙ্গী মেহেরুল্লাহ ছিলেন যুগসচেতন, দূরদর্শী ও জাগ্রত জননায়ক। বাংলাদেশে 

ইসলাম প্রচার ষ্ঠ তার অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
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জ্ প্রশ্ন : ২৭ ॥ ইসলামী দাওয়াহ প্রসারের ক্ষেত্রে হযরত শাহ জালাল (র)-এর অবদান 
আলোচনা কর। 


উত্তর॥॥ উপস্থাপনা : বাংলার মাটিতে ইসলাম কায়েম করে ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তির অপসারণে 

হযরত শাহ জালাল (র)-এর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। নিম্নে ইসলামী দাওয়াহ-এর 

প্রচার প্রসারে তার অবদান সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো । 

৩ বাংলায় ইসলামী দাওয়াহ প্রসারে শাহ জালাল (র)-এর অবদান : 

১. বাংলাদেশে আগমন : দিল্লীতে কিছুদিন অবস্থানের পর তিনি বিহারের মধ্য দিয়ে 
বর্তমান বাংলাদেশের সিলেটের সপ্তগ্রামে উপস্থিত হন। সে সময় আসাম ও বাংলার 
সন্ধিস্থলে বর্তমান সিলেট জেলা অবস্থিত ছিল। সিলেটের নিকটবর্তী সপ্তথামে অবস্থান 
গ্রহণ করে তিনি প্রাথমিকভাবে ইসলাম প্রচার শুরু করেন। 
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. গৌরগোবিন্দের সাথে দ্বন্ব : তৎকালীন সিলেটের রাজা গৌরগোবিন্দ মুসলিমদের ওপর 
নির্যাতন শুরু করে। ঘটনার বিবরণ হলো, বুরহানউদ্দীন নামে জনৈক মুসলিম তার 
পুত্রের জন্ম উপলক্ষে একটি গুরু জবাই করেন। ঘটনাক্রমে একটি চিল. এক টুকরো 
গোশত নিয়ে রাজা গৌরগোবিন্দের মন্দিরে ফেলে । স্বৈরাচারী রাজা এতে রাগান্বিত 
হয়ে বুরহানউদ্দীনের শিশু পুত্রকে নির্মমভাবে হত্যা করে এবং বুরহানউদ্দীনের হাত 
কেটে নেয়। ফলে মুসলিমদের সাথে গৌরগোবিন্দের ছন্দ দানা বেধে ওঠে । 

. শাহজালালের নেতৃত্বে সিলেট অভিযান : গৌরগোবিন্দের মুসলিম নির্যাতনের বিষয়ে 
জানতে পেরে বাংলার তৎকালীন সুলতান ফিরোজ শাহ গৌরগোবিন্দের বিরুদ্ধে 
সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন; কিন্তু প্রথম অভিযানে ব্যর্থ হয়ে ফিরোজ শাহ সিকান্দার 
শাহের সহযোগিতা নিয়ে নাসিরউদ্দীন নামের একজন সেনাপাতিকে তার বিরুদ্ধে 
প্রেরণ করেন। এ সময় হযরত শাহ জালাল (র) তার সেনাবাহিনীসহ সোনারগায়ে 
অবস্থান করছিলেন। এ উভয় বাহিনী শাহ জালাল (র)-এর নেততে ৫ 

বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়। 

. অলৌকিক কারামত প্রদর্শন : সিলেটের পথে অগ্রসর হর বারাক নদী তীরে 
এসে উপনীত হয় হযরত শাহ জালাল (র)-এর নেতৃত্বাধীন বাহিনী । সে সময় নদী 
পার হওয়ার জন্য কোনো নৌযানের ব্যবস্থা না হলে হযরত শাহ জালাল (র) চামড়ার 
তৈরি জায়নামায নদীতে বিছিয়ে তাতে আরোহণ করে সমগ্র সেনাবাহিনীকে নদী পার করান। 
, সিলেট বিজয় : হযরত শাহ জালাল (র)-এর অলৌকিক ক্ষমতার খবরে গৌরগোবিন্দ 
ভীত হয়ে পড়েন এবং প্রাণ রক্ষার্থে পলায়ন করেন। ফলে এক প্রকার বিনা যুদ্ধে 
সিলেট মুসলিমদের দখলে আসে । ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তির কবল হতে মুক্ত সিলেটে ধ্বনিত 
হতে থাকে মুযাযযিনের কণ্ঠে “আল্লাহু আকবার । 

, সিলেটকে ইসলামের প্রচারকেন্ত্ নির্বাচন : সিলেট বিজয় সম্পন্ন করে হযরত শাহ 
জালাল (র) এখানে অবস্থান করেন। তিনি তার মামার দেওয়া মাটির সাথে সিলেটের 
মাটির আশ্চর্য মিল খুঁজে পান। ফলে তিনি সিলেটকে ইসলামের প্রচারকেন্দ্র নির্ধাচন 
করে আমরণ সেখানে অবস্থান করেন। 

. ইসলাম প্রচারে সাড়া : হযরত শাহ জালাল (র) সিলেটকে কেন্দ্র করে ব্যাপকভাবে 
ইসলামের প্রচারকার্ধ চালাতে থাকেন। তার হৃদয়গ্রাহী আহ্বান, ইলমে মারেফতের 
ক্ষমতা এবং বাতিলের অসারতা ইত্যাদি কারণে এ মহান মনীষীর প্রতি অনুরক্ত হয়ে 
সিলেট ও আসামের অসংখ্য লোক ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে । 

, ব্যাপক সফর ও মাহফিল : ইসলামের শাশ্বত বাণী সর্বস্তরে প্রচার প্রসারের লক্ষ্যে 
হযরত শাহ জালাল (র) তৎকালীন বাংলা ও আসামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সফর ও ওয়ায 
মাহফিল করেন। তার সুমধুর যুক্তিপূর্ণ উপস্থাপনা ও আধ্যাত্মিক শক্তির ফলে মাহফিলে 
সমাগত অমুসলিম জনতা তাৎক্ষণিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে। ফলে 
ইসলামের ব্যাপক প্রসার ঘটতে থাকে । 

. দাওয়াতী দল প্রেরণ : হযরত শাহ জালাল (র) ছোট ছোট দলে ভাগ করে বাংলা ও 
বিহারের বিভিন্ন এলাকায় ইসলাম প্রচারের দায়িত দিয়ে তার সাথিদেরকে প্রেরণ 
. করেন। তার একটি দল গৌড়ের সেনাবাহিনীর সাথে গৌড়ে গমন করেন। পরবর্তীতে 
তারা বাংলার বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েন এবং ইসলাম প্রচারে ব্যাপক অবদান রাখেন। 
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১০. ব্যাপকভাবে সাধারণ মানুষের ইসলাম গ্রহণ : সিলেট বিজয়, সর্বাত্মক ইসলাম প্রচার 
এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞানের প্রভাবে সিলেটসহ বাংলা ও আসামের বিভিন্ন এলাকার 
উনারা লোক ব্যাপকহারে হয়লাম গহন করতে বাকে । এর কলে সা সময়ের 

২২: ব্যবধানে এতদঞ্চলে মুসলিমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে ওঠে। 

১১, ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা : হযরত শাহ, জালাল মাএ নু সিলেট কেছিক 
ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে শোষণ, নির্যাতন ও অত্যাচার নিপীড়নের অবসান 
ঘটে, জনকল্যাণমূলক প্রশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। 

১২. শিরক, বিদয়াত ও কুসংস্কার উচ্ছেদ : ইসলামের চিরন্তন রীতিনীতিসমূহ বিকৃত ও 
পরিবর্তন হতে সুরক্ষার উদ্দেশ্যে হযরত শাহ জালাল (র) শিরক, বিদয়াত ও যাবতীয় 
কুসংস্কার উচ্ছেদ করেন। সহস্র বছরের প্রচলিত হিন্দুয়ানী কুসংস্কার ও বিদয়াতসমূহ 
নির্মূল করে ইসলামের প্রকৃতরূপ উপস্থাপনের ফলে এ অঞ্চলের জনসাধারণ ব্যাপক 
প্রভাবান্থিত হয়। 

১৩. সুগঠিত সংগঠন : হযরত শাহ জালাল (র) ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে একটি 
সুগঠিত সংগঠন গড়ে তোলেন। তার ৩৬০ জন ঘনিষ্ঠ. সঙ্গীকে তিনি বাংলা ও 
আসামের প্রত্যন্ত এলাকায় ইসলাম প্রচার ও প্রসারের দায়িতু দিয়ে প্রেরণ করেন। 
তাদের থেকে দাওয়াতী কাজের নিয়মিত প্রতিবেদন সিলেটে প্রেরিত হতো । 

১৪. সিলেটে ইসলামের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত : হযরত শাহ জালাল (র) সিলেটকে কেন্দ্র করে 
বাংলা ও আসামে ইসলাম প্রচারের একটি শক্তিশালী সংগঠন নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা 
করেন। এ নেওয়ার্ক সুপরিকল্পিতভাবে কাজ করে বাংলা ও আসামে ইসলামকে একটি 
প্রতিষ্ঠিত শক্তি ও মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকারূপে গড়ে তোলে । 

১৫. হযরত শাহ জালাল (র)-এর জনপ্রিয়তা : অল্প সময়ের ব্যবধানে হযরত শাহ জালাল 
(র) সমঘ জনপদে ব্যাপক জনপ্রিয় মনীষী হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। ইসলাম 
প্রচার প্রসারে তার কর্মতৎপরতার কিংবদন্তী কাহিনী এদেশের গ্রাম্যগাথা ও ছড়ায় 
জীবন্ত হয়ে আছে। এসব কিংবদন্তী কাহিনী ও ছড়ায় শাহ জালাল (র)-এর ব্যাপক 
প্রশংসা কীর্তিত হয়েছে৷ সিলেটে প্রচলিত একটি ছড়া এরূপ- 
হিন্দু আছে লাখে লাখে নাইরে মুসলিম 
সিলেটের কাছে আসি কে দিল আযান। 

উপসংহার : ইসলাম প্রচারে তার অবদানের প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে সিলেট, মোমেনশাহী, 

, ত্রিপুরা, নোয়াখালী, আসাম এবং পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন জেলার লক্ষ লক্ষ লোক ইসলাম 

গ্রহণ করেন। ইবনে বতুতা যথার্থই মন্তব্য করেছেন, তার হাতে এদেশের অধিকাংশ মানুষ 

ইসলাম গ্রহণ করে। 


আশু :২৮॥ তি এদল লাশ 


উত্তর॥॥ উপস্থাপনা : হযরত মাওলানা শাহ আবু বকর সিদ্দিকী (র) একজন কামেল পীর 
হিসেবে খ্যাত হলেও তার কর্মকাণ্ড ছিল প্রচলিত পীরের বিপরীতে তাৎপর্যপূর্ণ । একজন 
আজাদি সংগ্রামের অন্যতম সেনানায়ক এবং বহুবিধ কর্মকাণ্ডের সাহসী ও সফল কর্মী 
হিসেবে তার অবদান ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে । 


৯৫২______ উ48৬8১ফাধিল বাতিক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ 
৩ আবু বকর সিদ্দীক (র)-এর জীবনী : 


১. 


নাম ও পরিচয় : তার নাম মাওলানা শাহ আবু বকর 'সিদ্দীকী । ফুরফুরার পীর হিসেবে 
সমধিক খ্যাত এ মহান ব্যক্তি ১২৫৩ বঙ্গাব্দ (১৮৪৬ খর.) মতান্তরে ১২৬৫ বঙ্গাব্দে 
(১৮৫৮ খ্রি.) হুগলি জেলার ফুরফুরায় জনুগহণ করেন। তার পিতার নাম আবদুল 
মুক্তাদির, মাতার নাম মহব্বতুন নিসা । তিনি ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু 
বকর সিদ্দীক (রা)-এর বংশধর । 


+ শিক্ষাজীবন : আবু বকর সিদ্দীকীর বয়স যখন মাত্র নয় মাস তখন তার পিতা আবদুল 


মুক্তাদির ইন্তেকাল করেন (১২৬৬ বঙ্গাব্দ)। অতঃপর মাতার আগ্রহ ও যে তিনি 
প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী প্রথমে সিতাপুর মাদরাসা 
এবং পরে হুগলি মুহসিনিয়া মাদরাসায় তিনি অধ্যয়ন করেন। মুহসিনিয়া মাদরাসা হতে 
জামায়াতে উলা (ফাযিল) পাস করার পর কলকাতা সিন্দুরিয়া পত্ির মসজিদে বিখ্যাত 
আলেম হাফেজ জামালুদ্দীনের নিকট তাফসীর, হাদীস ও ফিকহ অধ্যয়ন করেন। 


ওস্তাদ হাফেয সাহেব শহীদ সাইয়েদ আহমাদ বেরলভী (র)-এর খলিযণ, ছিলেন। 
অতঃপর কলকাতা নাখোদা মসজিদে মাওলানা বেলায়েত (র)-এর নিকট তিনি 
মানতিক, হিকমাহ (গ্রিক দর্শন) ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেন। ২৩-২৪ বছর 


বয়সে তিনি ইসলামী জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিশেষ ব্যুৎপঞ্জি অর্জন করেছিলেন । 
মদিনায় উচ্চশিক্ষা : অতঃপর ইলমুল হাদীসের ওপর উচ্চশিক্ষার জন্য তিনি মদীনায় 
গমন করেন। মদিনায় হাদীসশান্ত্রের ওপর উচ্চতর শিক্ষা অর্জন করেন এবং রওযা 
মুবারকের খাদেম আলেম আদ দালাইল-আমিন রিদওয়ানের নিকট হতে ইলমে 
হাদীসের ৪০টি গ্রন্থের উপর সম্মানজনক সনদ লাভ করেন। অতঃপর স্বদেশ 
প্রত্যাবর্তন করে দীর্ঘ আঠারো বছর ধরে ব্যক্তিগতভাবে অধ্যয়ন ও গবেষণা করে 
একজন উচ্চস্তরের আলেম হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। 


+ বাইয়াত গ্রহণ ও খেলাফত অর্জন : ছাত্রজীবনেই ইবাদত বন্দেগির প্রতি তার গভীর 


অনুরাগ ছিল। রাত জেগে যিকির করতেন। এভাবে তিনি যখন নিরলস সাধনায় রত 
ছিলেন, তখন কলকাতায় বিখ্যাত অলী শাহ সুফী ফাতহ আলী (র)-এর সাথে তার 
সাক্ষাৎ হয়। আবু বকর সিদ্দীকী (র) তার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন এবং তার নিকট 
হতে খেলাফত লাভ করেন । তিনি তার নিকট হতে ইলমে মারেফত শিক্ষা গ্রহণ করেন। 


, হজ্জে গমন : তিনি প্রথমে ১৩১০ বঙ্গাব্দে এবং পরে ১৩৩০ বঙ্গাব্দে হজ্জ আদায় 


করেন, দ্বিতীয়বার হজ্জের সময় তিনি প্রায় ১৩০০ জন মুরীদ সঙ্গে নিয়ে যান। 
তৎকালে এদেশের হজ্জযাত্রীদেরকে মুম্বাই থেকে জাহাজে আরোহণ করতে হতো, যা 
ছিল খুবই কষ্টসাধ্য ও সমস্যাসংকুল। মাওলানা আবু বকর সিদ্দীকী বিটিশ সরকারের 
নিকট জোর দাবি ও প্রচেষ্টা চালিয়ে বঙ্গীয় হজ্জযাত্রীদেরকে কলকাতা বন্দর থেকে 
হজ্জে গমনের সুব্যবস্থা গ্রহণ করেন। 

সমাজ সংস্কারক : সমাজ সংস্কারক হিসেবে আবু বকর সিদ্দীকী (র)-এর অবদান 
স্মরণীয় হয়ে থাকবে । তিনি মুসলিম সমাজ হতে শিরক, বিদয়াত, কুসংস্কার ও 
অনৈসলামিক কাজকর্ম দূর করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। তার পরামর্শ ও 
পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯১১ সালে আঞ্জুমানে ওয়ায়েমীন নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। 
এর উদ্দেশ্যাবলির মধ্যে ছিল মুসলিমদেরকে পথনির্দেশনা দেওয়ার জন্য ওয়ায 
নসীহতের আয়োজন করা, খ্রিস্টান মিশনারিদের কর্মতৎপরতার প্রতিবিধান করা, অমুসলিমদের 
মধ্যে ইসলাম প্রচার করা ইত্যাদি। এ সমিতির প্রচেষ্টায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অমুসলিম ইসলাম 
গ্রহণ করেছিলেন। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি এ আধ্জুমানের সভাপতি ছিলেন। 
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 উসূলুদ দাওয়াহ ৯৫৩ 
৭ উত্তেকাল : ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ হতে তিনি বহুমূত্ৰ রোগে ভুগছিলেন। ১৯৩৮ সালে তিনি 
আরও দুর্বল হয়ে পড়েন। ১৯৩৯ সালের মার্চ মাসে ঈসালে সাওয়াব অনুষ্ঠানের 
সমাপ্তির পর ২৫ মুহাররম ১৩৩৮ হিজরী মোতাবেক ১৭ মার্চ ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে (চৈত্র 
১৩৪৫ বঙ্গাব্দ) উপমহাদেশের এ মহান সাধক, সমাজ সংস্কারক ইন্তেকাল করেন। 
উপসংহার : উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যে কয়জন ইসলামী মনীষী ভারতীয় উপমহাদেশে 
ইসলামী রেনেসার আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছেন, তার মধ্যে ফুরফুরা শরীফের পীরে 
কামেল আবু বরুরধ সিদ্দীক ()- রজবদনিউল্লেখযোগ্য। 
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প্রশ্ন : ২৯ ॥ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা (র)-এর জীবনী আলোচনা কর। 


উজন॥॥ উপস্থাপনা : ইসলামী জ্ঞানের প্রচার, প্রসার ও বিকাশে উপমহাদেশে বিশেষত 

বাংলাদেশে যে ক'জন মনীষী এতিহাসিক অবদান রেখে স্মরণীয় হয়ে আছেন, মুহাদ্দিস 

শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা (র) তাদের অন্যতম । 

৩ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা (র)-এর জীবনী : নিম্নে তার জীবনী আলোচনা করা হলো- 

১. জন্ম ও পরিচয় : শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা বুখারার এক উচ্চ শিক্ষিত সম্বান্ত মুসলিম 
পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। সুনির্দিষ্টভাবে তার বিস্তারিত পরিচয় পাওয়া যায়নি। তিনি 
হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। 

২. দিল্লীতে আগমন : হিজরী সপ্তম শতাব্দীর প্রথম দিকে সুলতান ইলতুৎ্মিসের সময় 
শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা দিল্লীতে আগমন করেন। দিল্লীতে এসে তিনি ইসলামী শিক্ষা ও 
আধ্যাত্মিক চর্চায় মগ্ন হন। এতিহাসিকের মতে, তিনি ১২৬০ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লীতে আগমন করেন। 

৩. মাদরাসা প্রতিষ্ঠা ও দ্বীন চর্চা : শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা (র) স্বীয় মাদরাসায় কুরআন 
হাদীসের জ্ঞান শিক্ষা দিতেন। তৎকালীন যে সকল প্রখ্যাত আলেমগণকে তিনি শিক্ষক 
হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন, তারা হলেন- আল্লামা তকী উদ্দীন, আল্লামা মঈন উদ্দীন 
(আবু তাওয়ামার কনিষ্ঠ ভ্রাতা), শায়খ আলাউল হক প্রমুখ । 
আবু দু (র)-এর ইন্তেকালের পর মাদরাসার অধ্যক্ষ হিসেবে নিযুক্ত' হন তারই 
যোগ্য খলিফা ইবরাহীম দামেশমন্দ। উক্ত মাদরাসার স্বনামধন্য ছাত্রগণ হলেন- ১ 
শায়খ শরফুদ্দীন ইয়াহইয়া মুনায়রী ২. শায়খ বদরন্দীন যায়েদ ৩. শায়খ যইন ইরাকী 
8. শায়খ ইবরাহীম দামেশমন্দ। তারা রাসায়নবিদ, জ্যোতির্বিদ, সমরবিদ, তাফসীর 
ও হাদীস বিশারদ ছিলেন। 

8. হাদীস চর্চার প্রাণকেন্দ্র : মুহাদ্দিস শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা বুখারী হাম্বলী (পৃ. ৭০০ 
হি.) সপ্তম শতকে ঢাকা জেলাধীন সোনারগাও আগমন করেন এবং এখানে হাদীস 
শিক্ষার ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ফলে এটা ইলমে হাদীসের একটি কেন্দ্রে পরিণত 
হয়। তার ইন্তেকালের পরও কিছুদিন পর্যন্ত সোনারগাঁও হাদীস চর্চার কেন্দ্র হিসেবে 
পরিচিত ছিল। এসময় এতদঞ্চলে সায়াদাতের (৯০০-৯৪৫ হি.) রাজতৃ ছিল । 

৫. মসজিদ নির্মাণ : নুসরাত ইবনে হোসাইন শাহের রাজতৃকালে এখানে প্রসিদ্ধ 
হাদীসবিজ্ঞ তকী উদ্দীন আইনুদ্দীন (৯২৯ হিঃ) একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন । 
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সর্বোপরি বলা যায়, সায়াদাতের শাসনামলেই সোনারগাঁও হাদীস শিক্ষার কেন্দ্রে 
পরিণত হয়েছিল। সম্ভবত পূর্ব বাংলায় মুসলিম শাসনের শেষ পর্যায় পর্যন্ত এ গৌরব 
অব্যাহত, ও অক্ষুণ্ণ ছিল; কিন্তু পরবর্তী বৃটিশ শাসনামলে সোনারগীয়ের স্বর্ণকিরণ 
নিঃ্বশেষে বিলীন হয়ে যায়। 
৬. ইন্তেকাল £ সুফী দরবেশ ও পণ্ডিত শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা (র) ১৩০০ 
খ্রিস্টাব্দে সোনারগাঁয়ে ইন্তেকাল করেন। 
উপসংহার : শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা (র) ইসলামী ইতিহাস গগনের এক উজ্জ্বলতম 
নক্ষত্র । তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট আলেম, প্রকৃত অলী এবং সমাজ সংক্কারক। তিনি 
- হাদীস চর্চা ও হাদীসের শিক্ষা বাস্তবায়নের জন্য বাংলাকে এক উর্বর ভূমি হিসেবে চিহ্নিত 
করতে সক্ষম হয়েছিলেন 
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ঘর প্রশ্ন : ৩০ ॥ মাওলানা নেছার উদ্দীন আহমাদ (র)-এর জীবনীংলেখ। 


উভরা॥ উপস্থাপনা : বাংলাদেশের মানুষের হৃদয়মনে চিরস্মরুণীয় পীর মাশায়েখদের 
অন্যতম উজ্জ্বল নক্ষত্র হলেন ছারছীনার পীর মাওলানা নেছার উদ্দীন আহমাদ (র)। তিনি 
যেমন ছিলেন আধ্যাত্মিক গুরু তেমনি ছিলেন ইসলামী জ্ঞানবিজ্ঞানের সুপপ্তিত শিক্ষাবিদ, 
সমাজ সংস্কারক ও দ্বীনি শিক্ষার মহাসাধক। 


৩ মাওলানা নেছার উদ্দীন আহমাদ (র)-এর জীবনী : নিয়ে তার জীবনী আলোচনা 

করা হলো- 

১. জন্ম ও পরিচয় : বরিশাল জেলার অন্তর্গত স্বরূপকাঠি থানাধীন ছারছীনা গ্রামে ১৮৭৩ 
খ্রিস্টীয় বাংলাদেশের অন্যতম মহান পীর ধর্মপ্রচারক ও সমাজসংস্কারক মাওলানা 
নেসার উদ্দিন সাহেবের জন্ম। তার পিতার ,নাম সাদরুদ্দীন আহমাদ। জনাব | 
সাদরুদ্দীন মধ্যবিত্ত পরিবারের একজন শিক্ষিত ও প্রতিভাবান গ্রাম প্রধান ছিলেন। : 
তিনি মরহুম হাজী শরীয়তুল্লাহুর পুত্র হাজী সাইফুদ্দীনের মুরীদ ছিলেন। | 

২. শিক্ষাজীবন : পীর সাহেবের বাল্যশিক্ষা নিজ গ্রামের পাঠশালায় শুরু হয়। বাল্যকালে 
তিনি সরল, সুবোধ, বিদ্যানুরাগী ও ধীরস্থির স্বভাবের ছিলেন। ধার্মিক পিতামাতার 
প্রভাবে বালাজীবনেই তার ধর্মীয় অনুরাগের স্ফুরণ ঘটেছিল। শৈশবেই তার 
পিতৃবিয়োগ ঘটে । অতঃপর মাতার অকুষ্ঠ চেষ্টায় তিনি শিক্ষার পর্ব সমাপ্ত'করেন। 
মাদারীপুর জেলার অন্তর্গত একটি মাদরাসায় তিনি প্রাথমিক পড়াশোনা করেন। অতঃপর 
তিনি ঢাকা হাম্মাদিয়া মাধ্যমিক মানের মাদরাসায় বিদ্যার্জন করেন। তারপর কলকাতা 
আলিয়া মাদরাসায় অধ্যয়ন করেন। 

৩. বাইয়াত গ্রহণ ও খেলাফত লাভ : কলকাতা আলিয়া মাদরাসায় অধ্যয়নকালে তিনি ৷ 
খ্যাতনামা পীর হুগলী জেলার মাওলানা শাহ সুফী মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ উরফে আবু 
বকর সিদ্দিকী (র)-এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি নিয়মিতভাবে তার 
সাহচর্ষে আত্মশ্ুদ্ধির শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর পীর সাহেবের নির্দেশে ইসলামী 
শিক্ষাদীক্ষা ও আদর্শ প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি 
ইলমে মারেফতের ঈন্সিত স্থান অধিকার করেন এবং পীরের নিকট হতে খেলাফত 
লাভ করত সুফী তরীকায় দীক্ষা দানের অনুমতিপ্রাপ্ত হন। 

৪. কর্মজীবন : হেদায়াত ও তাবলীগের উদ্দেশ্য তিনি দেশের বিভিন্ন এলাকায় ভ্রমণ করে 
মুসলিম সমাজের অশিক্ষা ও কুশিক্ষা দর্শনে মর্মাহত হন এবং শিক্ষা ব্যতীত এ 
সমাজের উন্নতি সাধন সম্ভব নয় এ সত্য উপলব্ধি করেন। তিনি তার পীর সাহেবের 
নির্দেশক্রমে ইসলাম ধর্মীয় গ্রস্থাদি গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন। অতঃপর তিনি একটি 
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নির্দিষ্ট কর্মসূচি অনুসরণ করে চলতে থাকেন। তা হলো নিজ ও পাশ্ববর্তী জেলায় 
বিভিন্ন অঞ্চলে হেদায়াত ও তাবলীগ করা, বাংলাভাষায় ধর্মীয় কিতাবাদি প্রণয়ন, 
বিভিন্ন এলাকায় মসজিদ ও মাদরাসা স্থাপন। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি একজন 
কামিল পীর হিসেবে সর্বত্র খ্যাতি অর্জন করেন। বহুসংখ্যক লোক তার হাতে বাইয়াত 
গ্রহণ করেন। তার আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও ধর্মানুরাগ সারাদেশে ইসলামের আলোড়ন 
সৃষ্টি করে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বহু সভাসমিতির মাধ্যমে তিনি বহুবিধ কুসংস্কার ও 
অনৈসলামিক কার্যকলাপ দূর করেন। তিনি দেশের লোকদের ইসলামের আদর্শ ও 
শিক্ষার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে তোলেন এবং খলিফা ও ভক্তগণ এ মহান দ্বীনি খেদমতে তার 
অনুসরণ করতে থাকেন। 

৫. মাদরাসা প্রতিষ্ঠান : মাওলানা নেছার উদ্দীন আহমাদ (র) নিজ বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত 
মাদরাসাকে আপ্রাণ চেষ্টায় ক্রমান্বয়ে একটি সর্বোচ্চ মানের ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্রে 
উন্নীত করেন। সরকার পরিচালিত কলকাতা আলিয়া মাদরাসার পরেই অবিভক্ত 
বাংলার -এটা সর্বপ্রথমত বেসরকারি কামিল মাদরাসা । এটি একটি বৃহৎ আবাসিক 
ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। 

৬. গ্রন্থ প্রণয়নে তার অবদান : বাংলা ভাষায় ইসলামী গ্রন্থাদি প্রণয়নের জন্য তিনি আলেম 
সমাজকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে তোলেন। তার পৃষ্ঠপোষকতায় ও নির্দেশে বহু 

॥ ইসলামী পুস্তক রচিত হয়। 

৭. সমাজ সংস্কারে তার অবদান : তিনি প্রথম দিকে রাজনৈতিক কোনো দলের সাথে 
প্রত্যক্ষভাবে জড়িত না থাকলেও দেশের বৃহত্তর কল্যাণ ও স্বার্থ সম্পর্কে খুবই সচেতন 
ছিলেন। ফলে মুসলিম নেতৃবৃন্দের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখতেন। শেরে বাংলা 
একে ফজলুল হক, আবদুল হামীদ খান ভাসানী, কায়েদে আযম মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহ, 
শহীদ সোহরাওয়ার্দী, খাজা নাজিমুদ্দীন প্রমুখ নেতৃবৃন্দের সাথে মুসলিম স্বার্থ সম্পর্কিত 
ব্যাপারে অনেকেই তার সাথে দেখা সাক্ষাৎ করে তার সমর্থন ও দোয়া কামনা করতেন। 

৮. ইসলামী বিচারকার্ধ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ : মাওলানা নেছার উদ্দিন আহমাদ ইসলামী 
আইন কানুন মোতাবেক সরকার গঠন ও শাসন প্রতিষ্ঠার দাবিতে ১৯৪৭ সালে ২রা ও 
ওরা সেপ্টেম্বর বার্ষিকীতে এতিহাসিক ওলামা সম্মেলন আহবান করেন। দেশের বিশিষ্ট 
আলেম ওলামা ও-রাজনীতিকগণ এ সম্মেলনে যোগদান করেন। সম্মেলনে ইসলামী 
শরীয়া অনুয়াযী বিচারকার্য নির্বাহের উদ্দেশ্যে পূর্ববাংলার মাহকুমা-এ কাযা প্রতিষ্ঠার 
দাবি সংবলিত একটি প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। 

৯. ইনতেকাল : মাওলানা নেছার উদ্দিন আহমাদ (র) ১৯৫২ সালের ৩১ জানুয়ারী 
শুক্রবার ৭৯ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। 

উপসংহার : মাওলানা নেছার উদ্দিন আহমাদ (র) ছিলেন একাধারে একজন উচ্চ শ্রেণির 

আলেম, কামেল পীর ও সমাজ সংস্কারক ৷ যুগোপযোগী বাস্তবমুখী বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে 

তিনি মুসলিম উম্মাহর বহুবিধ কল্যাণ সাধন করে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। 


৪ le) mice ৬৮৯৮ 58৮ না Ns ০৮০৮৯ & bi: : (7) jam 
L355 ১১ ১1315 
১ ॥॥ ইসলামী শিক্ষার প্রচার ও প্রসারে মাওলানা আবু জাফর সালেহ 
ভূক বিশেষণ কর অই লাক যন 


উর উপস্থাপনা : উপমহাদেশের ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঘটেছে পীর মাশায়েখগণের 
মাধ্যমেই । এ সকল পীর মাশায়েখের অন্যতম গৌরবজ্জবল নাম শাহ আবু জাফর মুহাম্মাদ 
সালেহ (র)। দ্বীনি শিক্ষার প্রচার প্রসার, কুসংস্কার দূরীকরণ এবং বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে 
ইসলাম ও মাদরাসা শিক্ষার মান উন্নীতকরণে তিনি অসামান্য অবদান রেখেছেন । 


৯৫৬ ৬০৪৪ এনতহ থল ্ািক্টগাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জব 
৩ ইসলামী শিক্ষার প্রচার ও প্রসারে ভূমিকা পালন : শাহ আবু জাফর মুহাম্মাদ সালেহ (র) 
ছিলেন ইসলামী শিক্ষার প্রসার ও প্রচারে নিবেদিত: প্রাণ। তার পিতার প্রতিষ্ঠিত দারুস 
সুন্নাত মাদরাসাকে পর্যায়ক্রমে দেশের অন্যতম ইসলামী বিদ্যাপীঠ হিসেবে পরিণত করেন। 
বাংলাদেশ মাদরাসা, শিক্ষাবোর্ডের অধীনে এ মাদরাসাকে আলিয়া মাদরাসা হিসেবে উন্নীত 
করেন। কামিল শ্রেণিতে চারটি বিভাগ তথা হাদীস, তাফসীর, ফিকহ ও আদব বিভাগ চালু 
করেন। সুরমা ভবন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিক্ষার উত্তম পরিবেশ আনয়নে তিনি অক্লান্ত শ্রম 
সাধনা করে গেছেন। 

১. মাদরাসা, মসজিদ, মক্তব ও খানকা প্রতিষ্ঠা : তিনি সারা বাংলাদেশে বহু মাদরাসা, 
মসজিদ, খানকা ও কুরআন শিক্ষার জন্য মকতব প্রতিষ্ঠা করে ইলমে দ্বীন শিক্ষার 
ব্যাপক প্রসার ঘটানোর ব্যবস্থা করেন। তিনি প্রায়ই বলতেন-_ 
কুরআন ও হাদীসে শিক্ষা ব্যতীত তরীকার উন্নতি সম্ভব নয়। 

২. মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠায় তার অবদান : ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে আলিয়া মাদরাসা 
ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়। অফিস ব্যবস্থাপনার অভাবে ১৯৪৮ খিস্ট্রাব্দে মাদরাসার 
পরীক্ষাসমূহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়। এ সুযোগে একটি মহল 
মাদরাসা বোর্ডের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করে সকল কর্মকাণ্ড ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি ও 
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাধ্যমে পরিচালনার অপচেষ্টা চালায় । এমতাবস্থায় শাহ 
আবু জাফর সমকালীন ওলামায়ে কেরামকে সাথে নিয়ে আন্দোলন করে মহল 
বিশেষের অপচেষ্টাকে নস্যাৎ করে দেন। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে ছারছীনা মাদরাসা কামিল 
স্তরে বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃতি লাভ করে। এর পর হতে বোর্ডের যাবতীয় কর্মকাণ্ডে শাহ 


আবু জাফর সক্রিয় যোগাযোগ রক্ষা করতেন। 
৩. ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় তার অবদান : ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সকল 
পর্যায়ের আন্দোলনে সাথে শাহ্‌ আবু জাফর (র)-এর নিবিড় সম্পর্ক ছিল। ১৯৭৯ 


খ্রিস্টাব্দে ছারছীনা মাহফিলে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে লাখ লাখ 
মুসলিমের সামনে একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অনুরোধ জানান । সেদিনই 
প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান অনতিবিলম্বে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন। 

পরবর্তীতে কুষ্টিয়ার শাস্তিডাঙ্গা হতে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়কে ঢাকায় স্থানান্তর করার 
জন্য রাষ্ট্রপতি এইচ. এম এরশাদের সাথে যোগাযোগ করেন এবং এর জন্য একটি 
আন্দোলন পরিচালনায়ও নেতৃত্ব দেন। আন্দোলনের ফলে বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া হতে 
ঢাকায় স্থানান্তরিত করা হয়; কিন্তু নানা অজুহাতে তা আবার কুষ্টিয়ায় নিয়ে যাওয়া হয়। 

8৪. বোর্ডের অধীনে ইবতেদায়ী মাদরাসা প্রতিষ্ঠায় অবদান : ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে 
বাংলাদেশে মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে কোনো ইবতেদায়ী মাদরাসা ছিলো না। 
ইবতেদায়ী মাদরাসা না থাকায় শিশুরা স্কুল কলেজমুখী হয়ে যায়। বিষয়টি তিনি 
অনুধাবন করে মাদরাসা বোর্ডের অধীনে স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদরাসা প্রতিষ্ঠার জন্য 
প্রয়াস চালান। যার ফলশক্রতিতে আশির দশকে প্রায় ২১ হাজার ইবতেদায়ী মাদরাসা 
প্রতিষ্ঠা লাভ করে। 

উপসংহার : পীরজাদা আবু জাফর মুহাম্মাদ সালেহ (র) বাংলাদেশের মুসলিমদের অন্যতম 

আধ্যাত্মিক ও বাস্তবধর্মী গুরু । তিনি দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বহু কল্যাণধর্মী কর্মসূচির সাথে 

সরাসরি জড়িত ছিলেন। ইসলামের প্রচার প্রসার ও ইসলামী শিক্ষার মানোন্নয়নে তিনি 
নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছিলেন। যার কারণে তিনি মুসলিম উম্মাহর হৃদয়ের 
মণিকোঠায় স্মরণীয় হয়ে আছেন। 
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5, ew 
(দাওয়াহ- এর পরিচয়) ফা, প. ২০১৬] 
অথবা, ৫2৭] 
(আদ দাওয়াহ) 
উপস্থাপনা : ইসলামের প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রক্রিয়া হলো দাওয়াত। প্রতিটি 
আদম সন্তানের নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌছে দেওয়ার জন্য ঘুগে যুগে নবী ও রাসূলগণের 
আগমন ঘটেছে। নবী রাসূলগণের আগমন বন্ধ হলেও দাওয়াতের কার্যক্রম বন্ধ হয়নি। সর্বশেষ 
নবী ও রাসূল মুহাম্মাদ (স)-এর অবর্তমানে এ দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে উম্মতে মুহাম্মাদির ওপর। 
ইসলাম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এ দাওয়াত কেয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে । 
৩ 2১$-এর পরিচয় : 
ক. আভিধানিক অর্থ : 5$:$ শব্দটি বাবে $:-$-এর মাসদার এর অর্থ- ১, আহ্বান করা, 
২. ডাকা, ৩. মনোযোগ আকর্ষণ করা, ৪. তাবলীগ বা পৌছানো, ৫. আমন্ত্রণ জানানো, 
৬. দাবি, ৭. প্রচার, ৮. অনুরোধ, ৯. ইংরেজিতে বলা হয়- To invite, To convene, To 
০৭]! ইত্যাদি। সুতরাং যিনি আহ্বান করেন বা ডাকেন, তাকে আরবিতে বলা হয় 5513 তথা 
আহ্বায়ক । আর ইংরেজিতে 007%৫7০ বলা হয়। 
খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : মুসলিম পক্তিতবর্গ ইসলামী দাওয়াহ'র সংজ্ঞা নিরূপণে নিম্নরূপ বক্তব্য পেশ করেন- 
১. শায়খুল ইসলাম আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (র) বলেন- 
Us po ME L3G 901 শা উঠত oa Sl ৪ 2 
TULL EELS S BSUS italy 
অর্থাৎ, দাওয়াত ইলাল্লাহ হলো আল্লাহ তায়ালার প্রতি এবং তার রাসূলগণ যা আনয়ন 
করেছেন তার প্রতি দৃঢ়বিশ্বাস স্থাপন, তারা যেসব বিষয়ের সংবাদ প্রদান করেছেন 
সেগুলোর সত্যতা প্রতিপাদন, তারা যেসব বিষয়ের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন সেগুলোর 
প্রতি আনুগত্যের আহ্বান জানানো। 
২. ইমাম গাযালী (র) বলেন- 
১৬॥ দি! (০ SS 50 ৫৯ SL ৩৪ Mas ls ৬৬ 
ও sill Ms BALAK MAUS be GEL Bot 
অর্থাৎ, দাওয়াত হলো প্রয়োজনের সার্বিক জ্ঞান ও তথ্যসমৃদ্ধ একটি চূড়ান্ত কর্মপদ্ধতি, 
যার দ্বারা মানুষ তার জীবনের পরম লক্ষ্য উদ্‌ঘাটন এবং সরল ও পুণ্যের 
পথনির্দেশকারী মাইলফলক আবিষ্কারে সমর্থ হয়। 
৩. আল্লামা ইবনে কাসীর (র) বলেছেন, ইসলামের প্রতি আহ্বান করার অর্থ হচ্ছে, 4!) খু 
৭ চলর গাতত কর কলেই £১১017 এর পচি আরান করাকেই 
দাওয়াত বলা হয়। 


৯৫৮ এল ভাতা ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ রা 
WWW. পির FT. COM 


8. আল আযহার বিসিবির আহমাদ গালুশ বলেন- 

-421/551 31049980951 রর: ২5৫1 
অর্থাৎ, মানুষকে ইসলামের দিকে নিয়ে আসার জন্য কার্যত বা বাচনিক সকল প্রচেষ্টার 
অপর নাম ইসলামী দাওয়াহ। | 

৫. মুহাম্মাদ আবুল ফাতাহ আল বয়ানুনী বলেন, দাওয়াত হলো মানুষের নিকট ইসলাম ও 

তার শিক্ষা প্রচার করা এবং বাস্তব জীবনে এর সমন্বয় সাধন করা । 

মোটকথা, যে দাওয়াত কার্যক্রমে অভিজ্ঞ ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টি কর্তৃক গৃহীত বিজ্ঞানসম্মত ও 
শিল্পসম্মত উপায়ে ইসলামী জীবনব্যবস্থার দিকে মানবসমাজকে আকৃষ্ট করা, মেনে নেওয়া 
এবং বাস্তব জীবনে তা চর্চার ব্যবস্থা করে দেওয়ার পদ্ধতিগত ও ইসলামী শরীয়া মোতাবেক 
সকল প্রচেষ্টা ও কার্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকে, তা-ই ইসলামী দাওয়াহ । 

উপসংহার : দাওয়াত বলতে বোঝায়, আল্লাহর দিকে মানুষকে আহ্বান জানানো, যাতে 
' তারা প্রকৃতির অনুসরণ বাদ দিয়ে আল্লাহর পথে ধাবিত হয়। তাগুত নামক অপশক্তিকে 
হৃদয় মন থেকে মুছে আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হয়ে ইহকালের শান্তি -ও পরকালের কল্যাণে 
ব্রতী হয়। ইসলামী দাওয়াতের ক্ষেত্র ও পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক.। নবীগণের উত্তরসূরি 
হিসেবে এ মহান দায়িত্ব ওলামায়ে দ্বীনের ওপর বর্তালেও সকল মুসলিমকেই এ দায়িতৃ 
পালনে তৎপর হতে হবে । 


২. Fe ize 


(আদ দাওয়াতুল ইসলামিয়া ইসলামী দাওয়াহ) 

উপস্থাপনা : ইসলাম একটি বিশ্বজনীন শান্তি ও কল্যাণময় জীবনব্যবস্থা। এ জীবনব্যবস্থার 

যথাযথ প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার অন্যতম উপায় হলো দাওয়াত । মানবতার গণমানুষের 

ইহ ও পরকালীন শান্তি ও মুক্তির লক্ষ্যে যে সকল নবী রাসূল প্রেরণ করেছেন, তারা 

সকলেই ইসলামের প্রচার ও প্রসারে জীবন উৎসর্গ করেছেন। নবী রাসূলগণের পর এ 

গুরন্দায়িত্ অর্পিত হয়েছে মুসলিম উম্মাহর ওপর । 

৩ 52591 62412এর পরিচয় : 

ক. আভিধানিক অর্থ : £:১:.১। £5544 দুটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত একটি মুরাক্কাব 
শব্দ। একে "৮4,০১55; বলা হয় । এর প্রথমটি হচ্ছে 2$:-$; এটি বাবে $:০- 
এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- আহ্বান করা, ডাকা, দাওয়াত দেওয়া, 
আমন্ত্রণ জানানো, মনোযোগ আকর্ষণ করা, তাবলীগ বা পৌছে দেওয়া, 19 invite, to 
০৪| ইত্যাদি। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে হ৫০১::.1) এটি বাবে ]৮:1-এর মাসদার। এর 
আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, ইসলামী বা ইসলামসম্মত। সুতরাং $£ ০১*১| 9:%1-এর 
আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, ইসলামী দাওয়াত বা ইসলামসম্মত দাওয়াত । 

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়- 

UAH NEL KS SC 11১০] 205 ৫৯ 
অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালার নিরক্কুশ ক্ষমতা ঘোষণার মাধ্যমে মানুষকে ইসলামের 
বিধিবিধানের প্রতি আহ্বান জানানোর নামই ২৫+১:./8:$ তথা ইসলামী দাওয়াত । 


be 


জজ উসূলুদ দাওয়াহ __ 
২. অধিকাংশ আলেমের মতে- 
১০১৭ 2১০ ৫৭ 23555 410 চে ৮1১৮ ২১৩ ৬০৫ ৫৯ 
KREG Liles EERE pied (5 ৭ হস Ul 585 
৬1055 410 4৯৩1 LSS 
অর্থাৎ, একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (স) ও খোলাফায়ে 
রাশেদীনের তরিকায় এ পৃথিবীতে আল্লাহর হুকুমাত ও তার বিধানাবলি এবং ইসলামী 
রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দিকে গণযানুষকে আহ্বান করার নামই ইসলামী দাওয়াত। 
৩. কতিপয় আলেম বলেন- , 
চি ply 5১5১4১51255 015 dl lil 4 ৫৪ 
5৯555 41 
অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ঘোষণার মাধ্যমে মানুষকে ইসলাম এবং এর 
আকায়েদ্রও আহকামের প্রতি আহ্বান করাকে ইসলামী দাওয়াত বলা হয়। 
৪. কতিপয় ইসলামী চিন্তাবিদ বলেন, একমাত্র সঠিক পথের দিশাদানকারী আল্লাহ 
. তায়ালার বাণী প্রচারের মাধ্যমে মানুষের সাথে আল্লাহ তায়ালার যোগসূত্র স্থাপন করে 
দেওয়ার নাম ইসলামী দাওয়াত। 
৫. আল্লামা ইবনে কাসীর (র) বলেছেন, ২ 31) %-এর প্রতি আহ্বান করাকেই 53 
২). তথা ইসলামী দাওয়াহ বলা হয়। 
৬. কেউ কেউ বলেন, কুরআন মাজীদের বিভিন্ন আয়াতের আলোকে জানা যায় যে, 
ইসলামের প্রতি আহ্বান করাকেই ইসলামী দাওয়াত বলা হয়। 
যেন তারা গায়রুল্লাহর অনুসরণ বাদ দিয়ে আল্লাহর দিকে ধাবিত হয় এবং তাগুত নামক 
অপশক্তিকে হৃদয়-মন থেকে মুছে দিয়ে আল্লাহর গুণে গুণাস্বিত হয়ে ইহকালের শান্তি ও 
পরকালের কল্যাণে নিয়োজিত হয়। 
উপসংহার : ইসলামী-দাওয়াহ-এর ক্ষেত্র ও পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। নবী রাসূলগণের 
উত্তরসূরি হিসেবে এ মহান দায়িত্ব ওলামায়ে দ্বীনের ওপর বর্তালেও সকল মুসলিমকেই এ 
দায়িত পালনে তৎপর হতে হবে । তাহলেই জীবনে সফলতা আসবে এবং এর মাধ্যমে 
আল্লাহর যমীনে তীর প্রতুত্ প্রতিষ্ঠিত হবে। 


S.C ails 43৮০5 
(দাওয়াতের ফযিলত) 
উপস্থাপনা : মানবতার কল্যাণে আল্লাহপ্রদত্ত ও 'রাসূলুল্লাহ (স) প্রদর্শিত একমাত্র 
জীবনব্যবস্থা হলো ইসলাম। ইসলামের প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার অন্যতম মাধ্যম হলো 
দাওয়াত। যুগে যুগে নবী রাসূল ও তাদের একনিষ্ঠ অনুসারীগণ এ মহান কাজে জীবন 
উৎসর্গ করেছেন। নবী রাসূলগণের আগমন বন্ধ হলেও দাওয়াতের কাজ বন্ধ হয়নি। নবী 


রাসূলগণের অবর্তমানে এ দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে উম্মতে যুহাম্মাদির ওপর। ইসলামের 
প্রচার ও প্রসারে দাওয়াতের গুরুত্ব ও ফযিলত অপরিসীম ৷ 


Ver. com ৯৫৯ 


৯৬০ এর কাবিল তিক নাইড সিরিজ: ঃ দ্বিতীয় বর্ষ জজ 
৩ দাওয়াহ-এর ফলত : দিয়ে দাওয়াতের ফধিলতের কতিপয় দিক তুলে ধরা হলো- 
১. দাওয়াত -শ্ৰেষ্ঠড্বের মাপকাঠি, : আল্লাহ তায়ালার পথে দাওয়াতদানকারী উম্মতে 
মুহাম্মাদির মধ্যে সর্বাধিক সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী । যেমন আল্লাহতায়ালা বলেন- 
GL 2 99 056 0০ 0 20 এ এ BAS ২5 ৮০০ ১৪ 
" অর্থাৎ এ ব্যক্তির কথার চেয়ে উত্তম কথা আর কার হতে পারে, যে আল্লাহ তায়ালার দিকে 
মানুষদেরকে দাওয়াত দেয় ও নেক আমল করে এঁবং বলে আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত । 
২. দাওয়াতদানের সাওয়াব ব্যাপক : দাওয়াতি কাজের প্রভাব যেমন সুদূরপ্রসারী, তেমনি 
এ কাজের সাওয়াবও ব্যাপক । অপরাপর কোনো আমলকেই এর সাথে তুলনা করা 
ফায় না। কল্যাণের প্রতি আহবানকারী কল্যাণকর কাজ সম্পাদনকারীর সমপরিমাণ 
সাওয়াব লাভ করবে। যেমন রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাপী-145154 ১১ 1: JA 
অপর একটি হাদীসে এসেছে- 
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অধ, আল্লাহর কসম! তোমার যারা যদি একজন মানুষও হেদারাত লাত করে, তবে 
তা তোমার জন্য লাল উটের চেয়েও উত্তম । 


৩. দাওয়াতদানকারীর জন্য রাসূলুল্লাহ (স)-এর বিশেষ দোরা : কালির রঃ 


। জন্য রাসূলুল্লাহ্‌ (স) বিশেষ দোয়া করেছেন। যেমন রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাদী- 
(35552855525 3 20 3৩45 Gls lps ty tas 
- ll lta ih 
অর্থাৎ, আল্লাহ ও ব্যভির চররীউব্ল করবেন, যে আমার বাদী শুনে এবং তার 
প্রচার করে। কিছু দ্বীনের জ্ঞান বহনকারী নিজেরা জ্ঞানী নয়। আবার কিছু দ্বীনের জ্ঞান 
1" বহনকারী এমন ব্যক্তির নিকট জ্ঞান পৌছে দেয়, যে তার চেয়েও অধিক জ্ঞানী ।. 
।'_8. দাওয়াতদানকারীর জন্য সকলের দোয়া : দ্বীনের দাওয়াতদানকারীর জন্য আসমান ও' ' 
‘যমীনের সকলেই দোয়া করতে থাকে। তার ওপর আল্লাহ রহমত বর্ষণ করেন এবং 
ফেরেশতাগণ তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকেন । যেমন রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণী- 
০৫৯ ইউ 5৪ 2120 ৪5০ ১৯396 ১১৪ GAG ০ পু॥ 9 
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অর্থাৎ, নিশ্চয়ই মানুষকে কল্যাণ শিক্ষাদানকারীর প্রতি আল্লাহ রহমত বর্ষণ ফরেন, 
তার ফেরেশতাগণ তার জন্য ক্ষমা চান এবং আসমান. ও যমীনবাসী, এমনকি 
|]! পিসীলিকা-তার গর্তে ও মাছ পানিতে তার জন্য দোয়া করতে থাকে। 
, ৫. উম্মতে মুহাম্ছাদির দারিতৃ পালন : শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে উম্মতে মুহাম্মাদির দায়িত্ব হচ্ছে, 
॥ . আল্লাহ্র যমীনে তার বিধান বাস্তবায়নে অপর সব মানুষের কল্যাণে সৎকাজের 
আদেশ করা এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা । যেমন আল্লাহ্‌ তায়ালা বলেন- 
১২405 33556১86505 025১০৫4৬৪৮৮ যর 18 
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৬. আযাব থেকে রেহাই : কুরআন মাজীদ ও হাদীসে দ্বীনের দা৪য়াতের বিষয়ে ব্যাপক 
গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এর থেকে বিরত থাকলে আযাবের ভয় প্রদর্শন করা 
হয়েছে। কাজেই দাওয়াতদান অব্যাহত রাখলে আযাব থেকে রেহাই পাওয়া যায়। 

যেমন রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণী, 
55৫1 85 ১: CSL 3345405 ৬৫ ১15 ৮৮৮০ ৬3 
LOLI SIL LE LL 518215৬5129 

৭. আল্লাহর নির্দেশ পালন-: পৃথিবীর পথহারা মানুষকে আল্লাহ তায়ালার পথে আহ্বান 
করা তারই নির্দেশ । তিনি কুরআন মান্ধীদে মহানবী (স)-কে আল্লাহর পথে 
মানুষদেরকে দাওয়াতদানের নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন রাসুলুল্লাহ (স)- এর বাণী- 

LL SAN 28৯10 UB fa ES 
সুতরাং দাওয়াতদানের কলে আল্লাহর নির্দেশ লালন হয় বিধায় রূপা লাত 
করাযারা * 

৮. রাসূলুল্লাহ (স)-এর নির্দেশ পালন : আল্লাহর যমীনে তাঁরই দীন পর শা সাওয়াতি কাজের 

অপরিসীম গুরুত্বের কথা বিবেচনা করেই রাসূলুল্লাহ (স) প্রতিটি মানুষের নিকট ইসলামের 
দাওয়াত পৌছে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণী- 31 ৮%2131 
$৫ সুতরাং দাওয়াতদানের ফলে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নির্দেশ পালন হয়। 

৯. মৃত্যুর পরও দাওয়াতদানকারীর সাওয়াব জারি থাকে : মৃত্যু হলে সাওয়াব লাভের পথ 
রুদ্ধ হয়ে যায়; কিন্তু আল্লাহর পথে দাওয়াতদানকারীর সাওয়াব মৃত্যুর পরও জারি 
থাকে । যেমন রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন- 

Pe SIE HL ba NIC SNL 958 ১449 9051, 
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অর্থাৎ, মানুষ মারা গেলে তার তিনটি আমল ব্যতীত আর সকল আমল বন্ধ হয়ে যায়। 
১. সাদকায়ে জারিয়া বা প্রবহমান দান-খয়রাত, ২. এমন জ্ঞান দান করা যদ্বারা অন্যরা 
উপকৃত হয়, ৩. নেককার সন্তান, যে তার জন্য দোয়া করে। 

উপসংহার : মানবজীবনে ইসলামী দাওয়াহ-এর গুরুত্ব ও ফযিলত অপরিসীম । এর উদ্দেশ্য ও 

লক্ষ্য অতি মহৎ। জাল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনপূর্বক ইহ ও পরকালীন শাস্তি ও মুক্তি নিশ্চিত 

করার লক্ষ্যে প্রতিটি মুসলিমের ইসলামী দাওয়াতের কাজে অংশগ্রহণ করা একান্ত কর্তব্য । 
8. Le) ৮৮০ বিনে 
(ইসলামী দাওয়াহ-এর আবশ্যকতা প্রয়োজনীয়তা) 
উপস্থাপনা : ব্যাপক প্রচার ছাড়া কোনো কিছুরই প্রসার ঘটে না। যে বিষয় ৰা বস্তুর যত 
প্রচার হবে সে বিষয় বা বস্তুর তত প্রসার ঘটবে বেং তার গ্রহ্ণযোগ্যতার ভিতও 
তুলনামূলকভাবে বেশি মজবুত হবে । কালজয়ী আদর্শ ইসলামী জীবনব্যবস্থার ক্ষেত্রেও এর 
ব্যতিক্রম নয়। প্রচার, প্রসার ও সমাজের প্রতিটি জনপদে এ জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে 
মানবতার সূচনালগ্ন তথা আদম (আা) থেকে মহানবী (স) পর্যন্ত সকল নবী রাসূল এবং 
তাদের একনিষ্ঠ অনুসারীগণ স্বীয় জীবন অকাতরে উৎসর্গ করেছেন। ইসলামী দাওয়াতের 
এ মহান কার্যক্রম শেষ হয়ে যায়নি; বরং কেয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে। এটি সকল 
: * মুসলিম পুরুষ ও নারীর ওপর অপরিহার্য দায়িতৃ হিসেবে বিবেচিত । 


৯৬২ ____. ালক্ষাঞাৰ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বষ 

৩ 84:91 £65ানএর আবশ্যকতা : ইসলামের প্রচার-প্রসারসহ আল্লাহর যমীনে তার 

দ্বীন কায়েমের লক্ষ্যে $4১:.১। £9%1 তথা ইসলামী দাওয়াতের আবশ্যকতা 

অনস্বীকার্য । নিম্নে এর আবশ্যকতার কতিপয় দিক তুলে ধরা হলো। 

১. আল্লাহর নির্দেশ : দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য গণমানুষকে আল্লাহ তায়ালার পথে আহ্বান করা 
তারই নির্দেশ। তিনি কুরআন মাজীদে মহানবী (স)-কে সত্য-সুন্দর মহান আদর্শের 
প্রতি মানুষদেরকে দাওয়াত দিতে নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 

২০৯0 25530 LEU UG JL AES 7 
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২. রাসূলুল্লাহ (স)-এর নির্দেশ : আল্লাহর যমীনে তারই দ্বীন প্রতিষ্ঠায় দাওয়াতি কাজের 
অপরিসীম গুরুত্বের কথা বিবেচনা করেই রাসূলুল্লাহ (স) প্রতিটি মানুষের নিকট 
ইসলামের দাওয়াত পৌছে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন রাসূলুল্লাহ স)-এর 
বাণী- 


25৩৮5 ls 4 
510 05701655596 20 8) 415250৮8530 7 
৩. দাওয়াত নবী ও রাসুলগণের মিশন : হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে মহানবী (স) 
পর্যন্ত সকল নবী রাসূলই আল্লাহর যমীনে তার দ্বীন প্রতিষ্ঠায় সকল বাধাবিপত্তি উপেক্ষা 
করে একনিষ্ঠভাবে দাওয়াতে দ্বীনের দায়িতৃ-পালন 'করেছেন। তাঁদের সকলেরই অভিন্ন 
আহ্বান ছিল- ৫32 4118 050 54013451৮35 
৪. দাওয়াত মুমিন জীবনের মিশন : একমাত্র ইসলামেই রয়েছে মানবজীবনের শান্তি, মুক্তি 
ও সমৃদ্ধির নিশ্চয়তা ৷ বর্তমান অশান্ত পৃথিবীতে শাস্তি প্রতিষ্ঠা করতে হলে শান্তি ও 
মুক্তির ধর্ম ইসলামের দাওয়াতদানের মাধ্যমে দ্বীন প্রতিষ্ঠাই হবে মুমিন জীবনের 
একমাত্র কর্মসূচি । যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
Rpt SRG DS SAG JN ০14৪৩ Sl 
৫. দাওয়াতের অপরিহার্যতা : কুরআন ও হাদীসে দাওয়াতে দ্বীনের ব্যাপারে ব্যাপক 
গুরুতারোপ করা হয়েছে। এর থেকে বিরত থাকলে শাস্তির ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে। 
যেমন মহানবী (স)- এর বাণী- 
47৯41 রন als PG ৮৯০১০ Gill 
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৬. দাওয়াত উম্মতে মুহাম্মাদির দায়িতৃ : শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে উম্মতে মুহাম্মাদির দায়িতৃ 
হচ্ছে, দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে মানুষের কল্যাণে সৎকাজের আদেশ করা এবং অসৎ কাজ 
থেকে নিষেধ করা । যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন; 
-১৫১০।১৮০ 035 [EEE EE sal li ৬০১ ৫5১১ Mis 
৭. দাওয়াত দাঈদের জীবনের মিশন : পৃথিবী সৃষ্টির শুরু থেকে অদ্যাবধি যেসব দাঈ 
ইসলামের ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন, যমীনে দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তারা জীবনের 
সিংহভাগ সময় দাওয়াতি কার্যক্রমে ব্যাপৃত থেকেছেন। তারা দ্বীনি দাওয়াতের এ মহান 
দায়িত পালন না করলে, আমরা শাশ্বত জীবনবিধান ‘ইসলাম’ লাভ করতে সক্ষম 


জর উসূলুদ দাওয়াহ ৮৮৮৫৪ 875 ৯৬৩ 
৮. মুসলিমদের মাঝে দাওয়াতের গুরুত্ব : সিন মাঝে দ্বীনের জর জাগিয়ে 
তোলার জন্য দাওয়াতের গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা দ্বীনের বিষয়ে অমনোযোগী 
মুসলিমদেরকে দাওয়াতের মাধ্যমে সতর্ক ও সংশোধনের ব্যবস্থা করা অপর মুসলিমের 
নৈতিক দায়িতৃ। অন্যথা তাদের কারণে সকলের ওপর সাধারণভাবে শাস্তি নেমে 
আসবে এবং সমাজে বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয় সৃষ্টি হবে। যেমন হাদীসে এসেছে- 
HEHE SES SEAN NIH ০৪৯ Lol 5০9 0 ১৫২ dnl 
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৯. দাওয়াত খেলাফতের অন্যতম দায়িত্ব : আল্লাহ তায়ালা মানুষকে পৃথিবীতে প্রেরণ 
করেছেন তার খেলাফতের দায়িতৃ দিয়ে। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 152 ৬৫ 
৮3৯ ৮৯০৭। ৪৪ আর এ খেলাফতের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হলো মানুষের মাঝে 
“ আল্লাহর শ্রেষ্ঠ ও একতৃবাদের দাওয়াত পৌছে দেওয়া । 
১০.দাওয়াত শ্রেষ্ঠতের মাপকাঠি : আল্লাহ তায়ালার পথে দাওয়াতদানকারী ব্যক্তি উম্মতে 
মুহাম্মাদির মধ্যে-সর্বাধিক সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী । যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী 
(10 ৫৬০ 20০11153৯55 ২১৪ ৮০৭ ১০ 
১১. দাওয়াতদানের সাওয়াব ব্যাপক : দাওয়াতি কাজের প্রভাব যেমন সুদূরপ্রসারী, তেমনি 
এ কাজের সাওয়াবও ব্যাপক । অপরাপর কোনো আমলকেই এর সাথে তুলনা করা 
যায় না। কল্যাণের প্রতি আহ্বানকারী কল্যাণকর কাজ সম্পাদনকারীর সমপরিমাণ 
সাওয়াব লাভ করবে । যেমন রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণী- 
ৰ Melis ১১৯ ৮০ ঠা 4 
৩৪0০ ৩৯০ ৬৪ ৯0 5 259 155 SN) ৩ babs 4 
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মহৎ। এর ক্ষেত্র ও পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক । সুতরাং নবী রাসূলগণের উত্তরসূরি হিসেবে এ 
মহান দায়িত্ব ওলামায়ে দ্বীনের ওপর বর্তালেও সকল মুসলিমের এ দায়িত্ব পালনে এগিয়ে 
আসা এবং এ কাজে সর্বাত্মক সহযোগিতা করা একান্ত কর্তব্য । 


els 
(দাওয়াহ-এর হুকুম) |ফা. প. ২০১৫,'১৮] 
উপস্থাপনা : ইসলামী দাওয়াহ ফরযে আইন না ফরযে কেফায়া, এ ব্যাপারে মতপার্থক্য 
থাকলেও এটি যে একটি গুরুতৃপূর্ণ ফরয ইবাদত সে ব্যাপারে কারও মাঝে দ্বিমত নেই । 
এটি স্থান, কাল, পরিবেশ ও ব্যক্তির যোগ্যতার ভিত্তিতে কখনো ফরযে আইন আবার 
কখনো ফরযে কেফায়া হিসেবে গণ্য । নিয়ে কুরআন সুন্নাহর আলোকে ইসলামী দাওয়াহ- 
এর হুকুম সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো- 


VGA লৰ গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জর 


৩ ইসলামী দাওয়াহ-এর হুকুম : শরীয়ত বিশেষজ্ঞ ওলামায়ে কেরামের মতে, ইসলামী 
দাওয়াহ-এর কাজ প্রতিটি মুসলিম নারী-পুরুষের ক্ষমতা ও যোগ্যতা অনুসারে ফরযে আইন 
তথা সবার জন্য ফরয। দায়িতু ও ক্ষমতা যত বেশি, দাওয়াত, আদেশ ও নিষেধের 
দায়িত্বও তত বেশি। তাছাড়া' আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার ভয়ও তাদের তত বেশি। 
যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
১১315 ৭5 চি 59 ৪২ 9৬39 pd HACE 5] 
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অর্থাৎ, যাদেরকে আমি পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান কলে বা ক্ষমতাবান করলে তারা সালাত 
কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে, সৎকাজের আদেশ দেয় এবং অসৎ কাজে নিষেধ করে। 


৯৬৪ _ 


আর সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহরই নিকটে রয়েছে। 
এজন্য এ বিষয়ে শাসকগোষ্ঠী, প্রশাসনের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গ, আঞ্চলিক প্রশাসকবর্গ, 
বিচারকবর্গ, আলেমগণ, বুদ্ধিজীবীগণ এবং সমাজের অন্যান্য প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের দ্রায়িতব 


অন্যদের চেয়ে বেশি, তাদের জন্য আশঙ্কাও বেশি। তাদের মধ্যে কেউ যদি দায়িত্ব পালন 
না করে চুপচাপ থাকেন, তবে তার পরিণতি হবে কঠিন ও ভয়ারহ | 
অনুরূপভাবে নিজের পরিবার-পরিজন, অধীনস্থ ও নিজের প্রভাবাধীন মানুষদেরকে ইসলামী 
দাওয়াত দেওয়া এবং আদেশ-নিষেধ করা গৃহকর্তা বা কর্মকর্তার জন্য ফরযে আইন। 
কারণ আল্লাহ তায়ালা তাকে এদের ওপর ক্ষমতাবান ও দায়িত্বশীল করেছেন এবং তিনি 
তাকে এদের বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। যেমন রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণী- 
SI ৯53১: FS ০0১০০১৬- 15:55 ৮23১০581565 হা 
অত সাৰধান। তোমরা সকলে দুরের মারি এবং শরয়োককেই ভার 
দায়িতাধীনদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। দাওয়াতি কাজ এবং অন্যায় ও অসৎ 
কর্মের প্রতিবাদ করা সকল মুসলিমের দায়িতৃ। সমাজের যিনিই অন্যায় বা গর্হিত কোনো 
কর্ম দেখবেন, তার ওপরই দায়িত্ব হয়ে যাবে সাধ্য ও সুযোগমতো তার সংশোধন বা 
প্রতিকার করা। কেননা রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণী- 
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অর্থাৎ, তোমাদের কেউ যদি কোনো অন্যায় দেখতে পায় তবে সে তাকে তার বাহুবল দিয়ে 
প্রতিহত করবে । যদি তাতে সক্ষম না হয়, তবে সে তার বক্তব্যের মাধ্যমে তা পরিবর্তন 
করবে। এতেও যদি সক্ষম না হয়, তাহলে অন্তর দিয়ে তার পরিবর্তনের উত্তমপস্থা বের 
করার পরিকল্পনা করবে । আর এটা হলো ঈমানের দুর্বলতম পর্যায় । 
দ্বীনি জ্ঞান ও চেতনাসম্পন্ন ব্যক্তিদের ওপর ইসলামী দাওয়াহ বা দাওয়াতি কাজ করা ফরযে 
আইন। কেননা আল্লাহ তায়ালা তাদের কাছ থেকে দ্বীনি জ্ঞান প্রচার-প্রসার ও তা গোপন না 
করার অঙ্গীকার নিয়েছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী 
85055 22555 ২5০40 BAL ৬1950 জা GUS 20 5০5 
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অর্থাৎ, আর আল্লাহ যখন আহলে কিতাবদের কাছ থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন যে, তারা 
মানুষের নিকট আসমানী কিতাবের জ্ঞান বর্ণনা করবে এবং তা গোপন করবে না, তখন 
তারা সে অঙ্গীকারকে নিজেদের পিছনে ফেলে রাখল । আর তারা সামান্য মূল্যের বিনিময়ে 
তা বেচাকেনা করল । সুতরাং কতই না মন্দ তাদের এ বেচনাকেনা । 


জজ উসূলুদ দাওয়াহ 
এ বিষয়ের ভয়াবহতা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সে) ইরশাদ করেন- 
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অর্থাৎ, যে ব্যক্তিকে দ্বীনি জ্ঞান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো, অতঃপর সে তা গোপন রাখল, 
আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন তাকে আগুনের লাগাম পরাবেন। 
উপসংহার : আল্লাহর যমীনে তার দ্বীন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ইসলামী দাওয়াতের গুরুত্ব 
অপরিসীম । এটি সকল নবী রাসূলের মিশন । কাজেই নবী রাসূলদের উত্তরসূরি হিসেবে এ 
মহান দায়িত্ব পালন করা সকল-মুসলিমের ওপরই অপরিহার্য দায়িতৃ । বিশেষ করে ইসলামী 
ব্যক্তিতৃ, মুসলিম নেতৃবৃন্দ, সমাজের ক্ষমতাবান ব্যক্তি ও রাষ্ট্রীয় কর্ণধারদের ওপর এ 
দায়িতৃপালন করা ফরযে আইন আর অন্যদের জন্য ফরযে কেফায়া। 

৬. ৮৮০১416৮৮৯১ 
-..  (দোওয়াহ-এর আলোচ্য বিষয়) . 

উপস্থাপনা : সকল নবী রি ও'দিগণ আমলকে আঁয়াহ অর টিকট এহসযোগ্য 

করতে সর্বপ্রথম আকিদা তথা বিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তা, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে শরয়ী 

নির্দেশনা এবং উত্তম চরিত্রের বিভিন্ন দিক মানুষের সামনে তুলে ধরতেন। এ বিষয়গুলোর 

ওপর নির্ভর করে ব্যক্তির ধর্মীয় জীবনের সফলতা ও ব্যর্থতা । আর এ বিষয়গুলোই হলো 

দাওয়াহ-এর আলোচ্য বিষয়। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো । 

2 দাওয়াহ-এর আলোচ্য বিষয় : তাত্বিক ও. প্রায়োগিক বিশ্লেষণে ইসলামী দাওয়াহ-এর 

তিনটি আলোচ্য বিষয় নির্ধারণ করা যায় । যথা : ক. আকিদা, খ. শরীয়াহ, গ. আখলাক। 

নিয়ে প্রত্যেকটির বিস্তারিত আলোচনা করা হলো । 

ক. আকিদা : আকিদা শব্দটি আরবি একবচন। এর বহুবচন হচ্ছে আকাইদ (,/1$2)। এটি 

ঈমানের পরিপূরক শব্দ । ইসলামে আকিদা ও ঈমানের বিষয়সমূহ অভিন্ন । ইসলামী দাওয়াতের 

ক্ষেত্রে আকিদা ও ঈমানের মৌলিক বিষয়গুলো সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 

৮১৪৬ 13১০54০০১৪3 ১516 83 805 ডি ডিএ G33 CHC 

25১8 (395 FEE) 55 1544৯ 2117 85৫ bag 0১5 ১2 ST Coal 
7325 ৫55 

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আন, তার রাসূলের প্রতি ঈমান আন 

এবং ঈমান আন সে কিতাবের প্রতি যে কিতাব তিনি তার রাসূলের ওপর নাযিল করেছেন 

আর সে কিতাবের প্রতিও ঈমান আন যে কিতাব তিনি এর আগে নাধিল করেছেন। যে 

ব্যক্তি আল্লাহ, তার ফেরেশতা, তার কিতাবসমূহ, তার রাসূলগণ এবং আখেরাতে অবিশ্বাস 

করে, সে তো দূরবর্তী গোমরাহিতে নিমজ্জিত হয়। 

টিলা লারা 


৯৬৫ 


দি 
অর্থাৎ, ঈমান হলো, তুমি বিশ্বাস করবে আল্লাহর প্রতি, তার ফেরেশতাদের প্রতি, তার 
কিতাবসমূহের প্রতি, তার রাসুলগণের প্রতি, আখেরাতের প্রতি এবং তাকদীরের 
ভালোমন্দের প্রতি । 


৯৬৬ 08745 খিল গতিক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 
উল্লিখিত আয়াতে কুরআন ও হাদীস থেকে এ কথা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামী 
আকিদার মূল বিষয় হলো ৬টি । যথা : ) 


১. আল্লাহর প্রতি ঈমান। ৪, আল্লাহর কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান। 
- ২. ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান। ৫. আখেরাতের প্রতি ঈমান । 
৩. নবী রাসূলগণের প্রতি ঈমান । ৬. তাকদীরের প্রতি ঈমান । 


খ. শরীয়ত : আকিদাগত দাওয়াত প্রদানের পর ইসলামী দাওয়াতের দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয় 
"হলো শরীয়ত। শরীয়ত হলো, আল্লাহ তায়ালাপ্রদত্ত এবং রাসূলুল্লাহ (স) প্রদর্শিত ও 
বাস্তবায়িত. বিভিন্ন হুকুম-আহকাম এবং পারিবারিক, সামাজিক, জাতীয়, আন্তর্জাতিক, 
রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, আধ্যাত্মিক, শিক্ষা, সাংস্কৃতিক এবং বৈষয়িক কর্ম ও 
ইবাদতের নানা রীতিনীতি । 

গ. আখলাক : মানুষের চিন্তা, বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও আচরণের এমন ম্যবুত অবস্থাকে 
আখলাক বলা হয়, যা থেকে কোনো চিন্তাভাবনা ছাড়া অনায়াসেই কোনো কার্যক্রম 
প্রকাশিত হয়। এটি ভালোও হতে পার, আবার মন্দও হতে. পারে। ভালো হলে 
তাকে ৮১৯ ১১1 তথা প্রশংসনীয় চরিত্র আর মন্দ হলে ২১45 5১5 তথা নিন্দনীয় 
চরিত্র বলা হয়। 

ইসলাম মানুষকে ২::. ১১ অর্জনের এবং ২54.5 3১০১ বর্জনের নির্দেশ প্রদান 
করে। দাওয়াতে একজন দাঈকে ইসলামী আখলাকের অনন্য এ নীতি অনিবার্যভাবে উল্লেখ 
করতে হবে। তাকে আখলাকে হামীদা অর্জন করে চারিত্রিকভাবে দাওয়াত প্রদান করতে 
হবে। রাসূলুল্লাহ (স) এবং তীর সাহাবীগণের জীবনবৃত্তান্ত পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান 
হয়, তাদের মুখের দাওয়াতের চেয়ে তাদের নৈতিকতা ও আচরণই মানুষকে বেশি প্রভাবিত 
করেছে এবং এর ভিত্তিতেই অধিকাংশ লোক ইসলামগ্রহণ করেছে। সুতরাং দাঈ ইসলামী 
আখলাক দাওয়াতের মধ্যে অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করে নেবেন। তবে বেশি চেষ্টা করবেন 
ইসলামের নৈতিক দর্শন নিজের মধ্যে ধারণ করতে । 

উপসংহার : ইসলামী দাওয়াতের আলোচ্য বিষয় হিসেবে আকিদা, শরীয়া ও আখলাকের এ 
বিষয়গুলোকে -দাঈ যদি প্রকৃত দাবি ও বাস্তবতাসহ উপস্থাপন করতে সক্ষম হন, তাহলে 
প্রতিটি বিবেকবান মানুষই ইসলামের উপযোগিতা এবং তা গ্রহণের আবশ্যিকতা সম্পর্কে 
প্রত্যয়ী হবেন এবং ইসলামগ্রহণে অনুপ্রাণিত হবেন। 


aie 
(দাওয়াহ-এর গুরুতৃ) [ফা. প. ২০১৭,'১৯] 
উপস্থাপনা : আল্লাহপ্রদত্ত ও রাসূলুল্লাহ (স) প্রদর্শিত একমাত্র জীবনবিধান ইসলাম ৷ 
ইসলামের প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রক্রিয়া হলো দাওয়াত। বিশ্বব্যাপী ইসলামের 
পতাকা উড্ডীন করার লক্ষ্যে ইসলামের চিরন্তন শাশ্বত বিধানের প্রতি আহবান করা 
ঈমানের অনিবার্য দাবি । দ্বীন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব অপরিসীম । এটিই ছিল নবী ও 
রাসূলগণের মৌলিক দায়িতৃ। সর্বশেষে নবী ও রাসূল মহানবী (স)-এর অবর্তমানে এ 
দায়িত্ব অর্পিত হযেছে তার প্রিয় উম্মতের ওপর । 


দি ক হযলদ দর ক রব 


জজ উসূলুদ দাওয়াহ ৯৬৭ 
৩ দাওয়াহ-এর গুরুত্ব : নিয়ে: দাওয়াহ এর ওর ও প্রয়োজনীয়তার কডিপর'দির 
আলোচনা করা হলো- 

১. আল্লাহর নির্দেশ : দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য গণমানুষকে আল্লাহ তায়ালার পথে আহ্বান করা 
তারই নির্দেশ । তিনি কুরআন মাজীদে মহানবী (স)-কে সত্য-সুন্দর মহান আদর্শের 
প্রতি মানুষদেরকে দাওয়াত দিতে নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 

২৭] 43 2২৯15 US JD ESI 

২. রাসূলুল্লাহ (স)-এর নির্দেশ : আল্লাহর যমীনে তাঁরই দ্বীন প্রতিষ্ঠায় দাওয়াতি কাজের 
অপরিসীম" গুরুত্বের কথা বিবেচনা করেই রাসূলুল্লাহ (স) প্রতিটি মানুষের নিকট 
ইসলামের দাওয়াত পৌছে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণী- 

2813 ৮5 ls 

৩. দাওয়াত নবী ও রাসূলগণের মিশন : হযরত আদম (জা) থেকে শুরু করে মহানবী (স) 
পর্যন্ত সকল নবী রাসূলই আল্লাহর যমীনে তার দ্বীন প্রতিষ্ঠায় সকল বাধাবিপত্তি উপেক্ষা 
করে একনিষ্ভাবে দাওয়াতে দ্বীনের দায়িতু পালন করেছেন। তাদের সকলেরই অভিন্ন 
আহ্বান ছিল- £542 511% (4115 0141195:511$ এ 

৪. দাওয়াত মুমিন জীবনের মিশন : একমাত্র ইসলামেই রয়েছে মানবজীবনের শাস্তি, মুক্তি 
ও সমৃদ্ধির নিশ্চয়তা। বর্তমান অশান্ত পৃথিবীতে শাস্তি প্রতিষ্ঠা করতে হলে শান্তি ও 
মুক্তির ধর্ম ইসলামের দাওয়াতদানের মাধ্যমে দ্বীন প্রতিষ্ঠাই হবে মুমিন জীবনের 
একমাত্র কর্মসূচি । 

৫. দাওয়াতের অপরিহার্ধতা : কুরআন ও হাদীসে দাওয়াতে দ্বীনের ব্যাপারে ব্যাপক 
গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এর থেকে বিরত থাকলে শাস্তির ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে। 
৬. দাওয়াত উম্মতে মুহাম্মাদির দায়িত্ব : শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে উম্মতে মুহাম্মাদির দায়িত্ব 
হচ্ছে, দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে মানুষের কল্যাণে সৎকাজের আদেশ করা এবং অসৎ কাজ 

থেকে নিষেধ করা । যেমন কুরআন মাজীদে আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
১১০১০ 03555 SIS SAE LU ESAS 188 

৭. মুসলিমদের মাঝে দাওয়াতের গুরুত্ব : মুসলিমদের মাঝে দ্বীনের অনুভূতি জাগিয়ে 
তোলার জন্য দাওয়াতের গুরুত্ব অপরিসীম । কেননা দ্বীনের বিষয়ে অমনোযোগী 
মুসলিমদেরকে দাওয়াতের মাধ্যমে সতর্ক ও সংশোধনের ব্যবস্থা করা অপর মুসলিমের 
নৈতিক দায়িত্ব । অন্যথা তাদের কারণে সকলের ওপর সাধারণভাবে শাস্তি নেমে 
আসবে এবং সমাজে বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয় সৃষ্টি হবে। 

৮. দাওয়াত খেলাফতের অন্যতম দায়িত্ব : আল্লাহ তায়ালা মানুষকে পৃথিবীতে প্রেরণ 
করেছেন তাঁর খেলাফতের দায়িত্ব দিয়ে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- :)5.2 $41 
{5 ১৯৭ ৬৪ আর এ খেলাফতের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হলো মানুষের মাঝে 
আল্লাহর শ্রেষ্ঠত ও একতৃবাদের দাওয়াত পৌছে দেওয়া । 

৯. দাওয়াত শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি : আল্লাহ তায়ালার পথে দাওয়াত দানকারী ব্যক্তি উন্মতে 
মুহাম্মাদির মধ্যে সর্বাধিক সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী । যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 

১0210 0525 41100511553 555 2১5 ১:১1 ১ 
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১০.দাওয়াতদানের সাওয়াব ব্যাপক : দাওয়াতি কাজের প্রভাব যেমন সুদূরপ্রসারী, তেমনি 
এ কাজের সাওয়াবও ব্যাপক । অপরাপর কোনো আমলকেই এর সাথে তুলনা করা 

- যায় না। কল্যাণের প্রতি আহ্বানকারী কল্যাণকর রাজ সম্পাদনকারীর সমপরিমাণ 
সাওয়াব লাভ করবে । 

উপসংহার : দাওয়াহ সকল নবী ও রাসূলের দায়ি । সকল নবী রাসূল এ পৃথিবীতে প্রেরিত 

হয়েছেনই সর্বসাধারণকে আল্লাহ প্রদত্ত জীবনব্যবস্থা ইসলামের দিকে আহ্বানের লক্ষ্যে 

দাওয়াহ একটি ফরয. ইবাদত ৷ এ মহান কার্যক্রম থেকে ফিরে থাকা কোনো মুসলিমের জন্য 

সমীচীন-নয়। 


৮:৪০ ১0) 
(দাওয়াহ-এর রোকনসমূহ) |ফা. প. ২০১৬,২০] 

উপস্থাপনা : ইসলামী দাওয়াতকে যাতে অধিক গ্রহণযোগ্য ও ফলপ্রসূ করা যাঁয় সে লক্ষ্যে 

দাওয়াতদানের আগে দাওয়াতের রোকনসমূহ, এর পদ্ধতি ও মাধ্যম সম্পর্কে ব্যাপক ধারণা 

লাভপূর্বক দাওয়াতদানে যথাযথ কৌশলী হতে হবে । ইসলামী দাওয়াতি কার্যক্রম মূলত 
ইরা রিপন দিয়াৎর রে ক কে লতেডেংতেকর হলো । 
25st: 

দাওয়াতের রোকনগুলো : দাওয়াতের রোকনগুলো-চারটি । যথা : 

১. (০30 ৮51৫] তথা দাঈ ও তার গুণাবলি : যারা আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূলুল্লাহ (স)- 
এর প্রদর্শিত বিধান তথা দ্বীন ইসলাম প্রচার ও প্রসারে সর্বোত আত্মনিয়োগ করেন, 
তারাই দাঈ। তারা ব্যক্তি হতে পারেন, কিংবা ব্যক্তি সমষ্টিও হতে পারেন; তবুও তারা 
দাঈ। বিশ্বের বিভিন্ন এলাকায় দাঈদের বিভিন্ন নামে সম্বোধন করা হয়। সাধারণত 
আরববিশ্বে ‘শেখ’ ও 'আলিম' এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, মধ্য এশিয়া, আফ্রিকার বিভিন্ন 
অঞ্চলে 'সুফি' আর ভারতীয় উপমহাদেশে “মাওলানা' শব্দটির প্রচলন বেশি লক্ষ্য করা 
যায়। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন স্বীয় নবী রাসূলুল্লাহ (স)-কে দাঈ হিসেবে সম্বোধন 
করেছেন । যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 15255515745 25181 410 
অর্থাৎ, “হে নবী! নিশ্চয়ই আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি সাক্ষী হিসেবে এবং সুসংবাদদাতা 
হিসেবে আল্লাহর অনুমোদনেই দাঈ এবং উজ্জ্বল প্রদীপ হিসেবে প্রেরণ করেছি।” 

(সুরা আহযাব : আয়াত- ৪৫) 

২. 32৬5 তথা যাকে দাওয়াত দেওয়া হয় : যে ব্যক্তিকে বা ব্যক্তি সমষ্টিকে দাওয়াত 
দেওয়া হয়, তাদের মাদউ বলা হয়। ইসলামী দাওয়াত বিশেষ কোনো জাতি বা বিশেষ 
কোনো সম্প্রদায়ের জন্য নির্দিষ্ট নয়; বরং তা বিশ্বের সমগ্র জাতিপুঞ্জের জন্য ব্যাপক । 
এ দাওয়াতের ব্যাপকতা সম্পর্কে কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হচ্ছে_ 4111 $445 5%! 
1১০2 2২0) অর্থাৎ, “আমি তোমাদের সব মানুষের কাছে আল্লাহর বার্ভাবাহক 
তথা আল্লাহর পথে আহ্বানকারী ।" সুতরাং ইসলামী দাওয়াত গোটা মানবজাতির 
জন্য। এতে আরব অনারব, প্রাচ্য পাশ্চাত্য, হিন্দুস্থান শর্তযুক্ত করা যাবে না; বরং 
গোটা বিশ্বমানবতাই ইসলামী দাওয়াতের মাদউ | 


a La enon: HE কহলির নর বা রও 


8 ফন 895৮০1 0৪ 
৩. ৮2 এ 04০85 ইসলামী দাওয়াতের বিষয়বন্ত : রি দৰিয়াতের হে 
ভি রিপার বর জি রি ররর রি 
করলে সফলতা অর্জন করা যায় না। তাই দাওয়াতি কার্যক্রম শুরু করার আগে 
দাওয়াতের বিষয়বস্তু নির্ধারণ করতে হবে। ইসলামী দাওয়াতের বিষয়বস্তু হলো, পূর্ণাঙ্গ 
জীবনবিধান আল ইসলাম। সুতরাং পূর্ণাঙ্গ ইসলামের দিকে বিশ্বমানবতাকে দাওয়াত 
দিতে হবে । কেউ এর কোনো অংশের দাওয়াত দিলে সেটা হবে তার আংশিক দাওয়াত । 
৪. 00০ 3 UU তথা দাওয়াতের পদ্ধতি ও মাধ্যম : ইসলামী দওয়াতের ক্ষেত্রে 
অন্যতম একটি উপাদান হলো, দাওয়াতের পদ্ধতি ও মাধ্যম ৷ তাই উত্তম উপদেশ দিয়ে 
বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে মানুষকে ইসলামের সুমহান 
আদর্শের প্রতি আহ্বান করতে হবে। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- ১১০ ৮1৫3 
০:০৯ 559০0 ০৪10 0155 অর্থাৎ, আল্লাহর পথে দাওয়াত দাও কৌশল 
অবলদন ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে । (সূরা নাহল : আয়াত- ১২৫) 
সুতরাং অজ্ঞতা, মূর্খতা বা আহম্মকী প্রদর্শনমূলক পন্থায় আল্লাহর পথে দাওয়াত দেওয়া 
যাবে না। তাছাড়া ইসলামী দাওয়াতের পদ্ধতি হতে হবে ইসলামী মূল্যবোধ ও 
শরীয়াসম্মত। ধোকাবাজি, বেহায়াপনা, জুলুম, অত্যাচার ইত্যাদি ইসলামী দাওয়াতি 
কার্যক্রমে প্রয়োগ করা যাবে না। 
উপসংহার : দাওয়াতের মৌলিক উপাদানগুলোর যে কোনো একটি উপাদান বাদ দেওয়া 
হলে দাওয়াতি কার্যক্রম বহুলাংশে ব্যাহত হবে এবং কাঞ্ফিত লক্ষ্যেও পৌছানো সম্ভব হবে 
না। সুতরাং দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে দাওয়াহ-এর রোকনসমূহের প্রতি বিশেষ 
দৃষ্টি রাখা প্রতিটি দাঈর জন্য অপরিহার্য বিষয় ৷ 
৯. sll 
(দাঈর পরিচয়) 
উপস্থাপনা : আল্লাহর মনোনীত-একমাত্র জীবনব্যবস্থার নাম ইসলাম । এ জীবনব্যবস্থার যথাযথ 
প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার একমাত্র উপায় হলো দাওয়াত । যিনি মানুষকে ইসলামী জীবনব্যবস্থার 
দিকে আহ্বান করেন৷তাকে দাঈ বলা হয়। নিয়ে দাঈর পরিচয় তুলে ধরা হলো। 
৩ ৮51]-এর পরিচয় : 
ক. আভিধানিক অর্থ : ৮৪৩ শব্দটি বাবে 5-5 থেকে J+ 1:.1-এর ০৫১ ২১1$-এর 
সীগাহ। এর মাসদার 5$£5; এর অর্থ- ১. আহ্বানকারী, ২. ডাকদানকারী, ৩. 
দাওয়াতদানকারী, ৪. আমন্ত্রণ প্রদানকারী, ৫. মা আজ ৬. তাবলীগকারী, 
৭. ইংরেজিতে বলা হয়- Convener. 
খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় £15 বলা হয়- 
MAHAL SEL ASG SCL ৮100০ 0 ভা ৪ 
অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ঘোষণার মাধ্যমে যিনি মানুষকে ইসলাম ও 
ইসলামের বিধিবিধানের প্রতি আহ্বান করেন তাকে ৮515 বলা হয়। 
২. আল্লামা ইবনে কাসীর (র) বলেছেন, যিনি মানুষদেরকে ২/1 3] 1 ১-এর প্রতি 
আহ্বান করেন, তাকে £15 বলা হয়। 


৯৭০ ু WIEN ভাজ গাইড সিরিজ: দ্বিতীয় বর্ষ ভর 

৩. অধিকাংল আলেমের যতে-, 

০০০% ১০১৮১ poll 2 5 Anak ch nde tig od sh 
AL Lbs CE ill (6 sie হস যা lil 

০1055 410 4১317551841 
অর্থাৎ, একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (স) ও খোলাফায়ে 
রাশেদীনের তরিকায় এ পৃথিবীতে আল্লাহর হুকুমাত ও তার বিধানাবলি এবং ইসলামী 
রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দিকে যিনি গণমানুষকে আহ্বান করেন, তাকে ৮15 বলা হয়। 

৪. কতিপয় আলেম রলেছেন-_ EM Mies SL 080 5555 Gh 55 
52৬ 55 9] ৰ ২০110 ০১5০ অৰ্থাৎ, যিনি আল্লাহ তায়ালার নিরছ্ুশ 
ক্ষমতা ঘোষণার মাধ্যমে মানুষকে ইসলাম এবং এর আকাইদ ও আহকামের প্রতি 
আহ্বান করেন, তাকে ৬513 বলা হয়। 

৫. কতিপয় ইসলামী চিন্তাবিদ বলেছেন, বিনি আল্লাহ তায়ালার বাীর্ক্টী্ঞর মাধ্যমে 
মানুষের সাথে আল্লাহ তায়ালার যোগসূত্র স্থাপন করে দেন, তাকে 13. বলা হয়। 
৬. কেউ বলেছেন, কুরআন মাজীদের বিভিন্ন আয়াতের আলোকে জানা যায় যে, ৮51 

বলা হয় যিনি ইসলামের প্রতি গণমানুষকে দাওয়াত দেন। 

মোটকথা, যিনি আল্লাহর দিকে মানুষকে আহ্বান জানান, যেন তারা গায়রুল্লাহর অনুসরণ বাদ দিয়ে 

আল্লাহর দিকে ধাবিত হয় এবং তাগুত নামক অপশক্তিকে হৃদয়মন থেকে মুছে দিয়ে আল্লাহ্‌র গুণে 

গুণান্িত হয়ে ইহকালের শান্তি ও পরকালের কল্যাণে নিয়োজিত হয় তাকে 513 বলা হয়। 
উপসংহার : ইসলামে দাওয়াতের গুরুতৃ ও মর্যাদা অপরিসীম। যিনি ইসলাম, ইসলামী 
আকিদা, ইসলামী শরীয়ত ও ইসলাম নির্দোশিত ও অনুমোদিত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রতি 
মানুষকে একমাত্র আল্লাহর সন্ষ্টির উদ্দেশ্যে আহ্বান করেন, তাকে দাঈ বলা হয়। 
ইসলামের দাঈ হিসেবে নিজেকে তৈরিপূর্বক এ কাজে যারা আপন জীবন উৎসর্গ করেছেন 
তাদের কাতারে শামিল হওয়া আমাদের একান্ত কর্তব্য । 


১০,৮০১] ১৮০9/:৮92 ০০ 
(দাঈর গুণাবলি) [ফা. প. ২০২০] 


উপস্থাপনা : আল্লাহপ্রদত্ত ও রাসূলুল্লাহ (স) প্রদর্শিত একমাত্র জীবনবিধান ইসলাম । 
ইসলামের প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রক্রিয়া হলো দাওয়াত । যিনি .এ দাওয়াতি 
কার্যক্রম পরিচালনা করেন তাকে দাঈ বলা হয়। দাওয়াতি কার্যক্রমে সফল হওয়ার ক্ষেত্রে 
দাঈর মাঝে কতগুলো বৈশিষ্ট্য থাকা আবশ্যক । 


৩ দাঈর গুণাবলি : নিম্নে কুরআন ও হাদীসের আলোকে দাঈর প্রয়োজনীয় গুণাবলি 

সম্পর্কে আলোচনা পেশ করা হলো। 

১. দ্বীনি জ্ঞান থাকা : একজন দাঈকে দ্বীনি জ্ঞানসম্পন্ন হতে হবে। তাঁকে ইসলাম ও 
আকাইদ সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে । যাতে তিনি সাধারণ মানুষের 
কাছে ইসলামের যাবতীয় বিধিবিধান সম্পর্কে আলোচনা ও যুক্তি উপস্থাপন করতে 
পারেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন_ 
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অর্থাৎ, তাদের প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে একদল লোক দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞান লাভের পর 
তাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের নিকট প্রত্যাবর্তন করে তাদের সতর্ক করে না কেন? 
আশা করা যায় তারা সতর্ক হবে। 

* দাঈর আমল ঠিক থাকা : দাঈ যা প্রচার করবেন তা অবশ্যই তাকে ব্যক্তিগতভাবে 
আমল করতে হবে। কারণ নবী করীম (স) সব বিষয়েই আগে নিজে আমল করতেন 
এবং পরে অপরকে আমল করার নির্দেশ দিতেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
৬৪ 0155 ডি (42 5 15 I IU অর্থাৎ, তোমরা 
মানুষকে সৎকাজের আদেশ দিচ্ছ আর নিজেরা পালন না করে তা ভুলে থাকছ? অথচ 
তোমরা কিতাব পাঠ করে থাক! 
. দাঈর ভাষা মিষ্ট হওয়া : দাঈর ভাষা অবশ্যই মিষ্ট ও প্রাঞ্জল হতে হবে । তবেই তার 
সুন্দর উপস্থাপনার প্রতি জনগণ আকৃষ্ট হয়ে সহজে দ্বীন বুঝতে পারবে। এ কারণে 
আল্লাহ তায়ালা হযরত মুসা ও হারুন (আ)-কে ফিরাউনের নিকট পাঠানোর পূর্বে বলে 
দিয়েছিলেন_ ৮:১১: 3 48552 1514414 335 03545 অর্থাৎ, তোমরা. তার 
কাছে গিয়ে নম্রভাবে কথা বলবে, তাহলে হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা 
আল্লাহকে ভয় করবে। 
. কথাবার্তায় যুক্তি থাকা : দাঈর কথাবার্তায় যৌক্তিকতা থাকতে হবে। দ্বীনের পথে 
মানুষকে উত্তম পন্থায় বুদ্ধিমত্তা ও যুক্তির সাথে আহ্বান করতে হবে । শ্রোতারা যেন 
সহজেই তার কথা বুঝতে পারে সেভাবে উপস্থাপনা করতে হবে। যেমন আল্লাহ 
তায়ালা বলেন- (1১05 55০50 25৬৭5 LSU UB J NES 
৮:০৬ ০৯ 5310 অর্থাৎ, তুমি তোমার প্রতিপালকের দিকে হেকমত ও উত্তম 
শক রাখা জান রা তন চিজ বুজি শেপ কর 
. বক্তৃতার মাধ্যমে আকৃষ্ট করার ক্ষমতা থাকা : দাঈকে সুন্দর ও গোছালো বক্তৃতার 
মাধ্যমে শ্রোতাদের আকৃষ্ট করতে হবে। যেমন শিক্ষিত শ্রোতাদের সামনে বিজ্ঞানসম্মত 
ও দলীলভিত্তিক যুক্তিপূৰ্ণ বক্তব্য পেশ করতে হবে আর সাধারণ শ্রোতাদের সামনে 
সহজ ও সরল ভাষায় বক্তব্য উপস্থাপন করতে হবে। 
. নির্মল চরিত্রের অধিকারী হওয়া : দাঈকে অবশ্যই ৫.5 3১ তথা উত্তম চরিত্র ও 
মহানবী (স)-এর আদর্শের পরিপূর্ণ অনুসারী হতে হবে। অন্যথা দাঈর দাওয়াতি মিশন 
সফল হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। 
, আল্লাহর সন্তষ্টি অর্জনের লক্ষ্য থাকা : দাঈর দাওয়াতদানের লক্ষ্য হতে হবে অন্যের 
কল্যাণ কামনা ও আল্লাহর সন্ষ্টি অর্জন। যেমন হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (স) 
ইরশাদ করেন- £::১-%1 (451 অর্থাৎ, দ্বীন হচ্ছে পারস্পরিক কল্যাণ কামনা। 
কাজেই নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব লাভ বা জাগতিক কোনো স্বার্থ এর লক্ষ্য হতে পারবে না। 
. আমলের মাধ্যমে দাওয়াত দেওয়া : দাঈকে নিজের কথার চেয়ে আমলের মাধ্যমে 
, বেশি বেশি দাওয়াতিকার্য পরিচালনা করতে হবে। কারণ কথার চেয়ে বাস্তবে দৃষ্টান্ত 
স্থাপন করা বেশি কার্যকর ৷ 
, ধৈর্যশীল হওয়া : দাঈকে সর্বাবস্থায় ধৈর্যশীল হতে হবে। এ পথে অনেক কষ্ট, লাস্কবা, 
গঞ্জনা, জেল, জুলুম ও অত্যধিক প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। এসব দেখে দমে গেলে চলবে 
না। কারণ নবী রাসূলগণ দ্বীন প্রচার করতে গিয়ে অনেক জুলুম-নির্যাতন সহ্য করেছেন, 
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তবুও তারা দমে যাননি। আমাদের প্রিয়নবী (স) প্রস্তরাঘাতে জর্জরিত হয়েছেন, 
মাতৃভূমি ত্যাগ করেছেন, দাত মোবারক শহীদ করেছেন, তবুও তিনি দ্বীন প্রচারে 
পিছপা হননি; বরং দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে প্রচারকার্য চালিয়েছেন এবং সকল 
প্রতিবন্ধকতায় ধৈর্যের সর্বোচ্চ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। ' 

১০.দাওয়াতের ক্ষেত্র নির্ধারণ করা : দাঈকে দাওয়াতদানের ক্ষেত্র নির্ধারণপূর্বক দাওয়াতি 
কার্যক্রম চালাতে হবে। তাকে জানতে হবে যে, দ্বীনের আলো হতে বঞ্চিত সকল 
ব্যক্তি; সমাজ ও জাতিই ইসলামের দাওয়াতি কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত । মোটকথা, সমগ্র 
বিশ্বই এর ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত। কেননা মহানবী (স) দেশ, কাল, বর্ণ, গোত্র 
নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য নবী হিসেবে আগমন করেছেন। কাজেই তীর প্রদর্শিত 
দাওয়াতি কর্মসূচিও কোনো দেশ, কাল, বর্ণ ও গোত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এর 
ব্যাপ্তি ও বিস্তৃতি সর্বত্র ও সর্বকালব্যাপী বিদ্যমান । 

১১. অন্য ধর্ম ও ভাষা সম্পর্কে জ্ঞান থাকা : দাঈকে অবশ্যই অন্য ধর্ম ও ভাষা সম্পর্কে 
সম্যক জ্ঞান রাখতে হবে। কারণ দাঈ নিজ ভাষাভাষি মানুষ ছাড়াও যখন অন্য 
ধর্মাবলম্বীর নিকট দ্বীন প্রচার করবে, তখন তাদেরকে তাদের ভাষায় তাদের ধর্মীয় 
শিক্ষা ও ইসলামী শিক্ষার মধ্যে তুলনা করে ইসলামের শ্রেষ্ঠত প্রমাণ করে দিতে হবে । 
যাতে বিধর্মী শ্রোতারা তার কথায় মুগ্ধ হয়ে এবং ইসলামের শ্রেষ্ঠত বুঝতে পেরে 
ইসলামগ্রহণ করতে পারে। 

উপসংহার : নবী-রাসূলগণের উত্তরসূরি হিসেবে এ মহান দায়িত্ব পালন করতে হলে দাঈকে 

উপরোল্লিখিত গুণের অধিকারী হতে হরে, আধুনিক জ্ঞানসম্পন্ন হতে হবে এবং 

দাওয়াতদানের সর্বোত্তম পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বন করতে হবে। অন্যথা কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে - 
উপনীত হওয়া সম্ভব হবে না। 

১১.5 ০75 
(দাওয়াহ-এর স্তর বা শ্রেণিবিন্যাস) এ 

উপস্থাপনা : ইসলামের প্রচার ও প্রসারের অন্যতম মাধ্যম হলো দাওয়াহ। এ দাওয়াতি 
কার্যক্রম করার জন্যই আল্লাহ তায়ালা যুগে যুগে অসংখ্য নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন। 
তারা আল্লাহ তায়ালার নির্দেশনা অনুযায়ী দাওয়াতি কাজ করেছেন এবং এটাকে জীবনের 
একমাত্র মিশনে পরিণত করেছেন। তাঁদের অবর্তমানে এ দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে গোটা 
মুসলিম উম্মাহ-এর ওপর ৷ মানুষের মাঝে দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনা করার ক্ষেত্রে 
দাওয়াতের কতগুলো স্তর. বিশেষ গুরুত্বের বিবেচনা করতে হয়। নিয়ে: এ সংক্রান্ত 
আলোচনা তুলে ধরা হলো। 

৩ দাওয়াহ-এর শ্রেণিবিন্যাস : ইসলামী দাওয়াহ বিষয়ে গবেষণা ও বাস্তব অভিজ্ঞতার 

আলোকে এবং মহানবী (স) ও তার অনুসারীগণের দাওয়াহ বিশ্লেষণ করে ইসলাম 

দাওয়াতের গবেষক ও বিশ্রেষকগণ দাওয়াতকে বিভিন্ন স্তরে তথা শ্রেণিতে বিন্যত 
করেছেন । যেমন : 

ক. স্থান ও ক্ষেত্র বিবেচনায় দাওয়াহ ৷ 

খ. দাঈর উদ্যোগগত দিক থেকে দাওয়াহ । 

গ. দাওয়াতের পাত্র বিবেচনায় দাওয়াহ । 


৪77577577 ৮17৯777৯৮77 রাড 


= উসূলুদ দাওয়াহ www.abswer.com ৯৭৩ 
নিম্নে প্রত্যেক প্রকারের সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করা হলো- 
ক. স্থান ও ক্ষেত্র বিবেচনায় দাওয়াহ : স্থান ও ক্ষেত্র বিবেচনায় দাওয়াহকে চার ভাগে ভাগ 


>. 


করা হয়েছে। যথা : 

আত্মোন্নয়নমূলক দাওয়াহ : দাঈ তথা দাওয়াত প্রদানকারী তার নিজের পরিশুদ্ধি ও 
আত্যোন্নয়নের জন্য যে দাওয়াহ পরিচালনা করেন তাকে আত্মোন্নয়নমূলক দাওয়াহ বলা 
হয়। বস্তুত ইসলামী দাওয়াতের এটি প্রথম শর্ত এবং দাওয়াতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 
প্রকার। এর দ্বারা দাঈর ব্যক্তিগত বিশ্বাস যেমন বৃদ্ধি পায়, তেমনি ব্যক্তি হিসেবে উদ্দিষ্ট 
ব্যক্তিবর্গের নিকট তার গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়। এটি মূলত দাওয়াতের প্রস্তুতিমূলক স্তর । 
পারিবারিক দাওয়াহ : আত্যোন্নয়নের পর ব্যক্তি পারিবারিক উন্নয়নের জন্য কাজ করে । 
দাওয়াতের ক্ষেত্রেও একই ধারা অনুসৃত হয়। ব্যক্তি আত্যোন্নয়নমূলক দাওয়াহ সম্পন্ন 
করার পর সে তার পিতামাতা, স্ত্রী, সন্তানসন্ততি, ভাইবোন, পোষ্য এবং অধীনস্থ 
গৃহকর্মীদের মাঝে পারিবারিক প্রভাব ও সম্পর্কের সূত্রে দাওয়াহ প্রদান করবে। একে 
পারিবারিক দাওয়াহ বলে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- (:75841013১+৯42 5১7 
অর্থাৎ, আপনি আপনার নিকটাত্মীয়দের সতর্ক করে দিন। 


.. আঞ্চলিক বা গোত্রীয় দাওয়াহ : কোনো অঞ্চল বা গোত্রকে কেন্দ্র করে যে দাওয়াতি 


কার্যক্রম পরিচালিত হয়, তাকে আঞ্চলিক বা গোত্রীয় দাওয়াহ বলে। 

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর পূর্বে পৃথিবীতে যত নবী রাসূল আগমন 
করেছেন, তারা প্রত্যেকে আঞ্চলিক বা গোত্রীয় দাওয়াতের কাজে নিবেদিত ছিলেন। 
রাসূলুল্লাহ (স)ও প্রথমে মক্কা অঞ্চল ও কুরাইশ গোত্রকে কেন্দ্র করে দাওয়াতের সূচনা 
করেন। পরবর্তীতে অবশ্য তার দাওয়াত আরবের সীমানা ছাড়িয়ে বিশ্বজাহানের সর্বত্র 
ছড়িয়ে পড়ে। | 


, আন্তর্জাতিক দাওয়াহ : যে দাওয়াতের পরিধি ও ব্যাপ্তি বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত থাকে, তাকে 


আন্তর্জাতিক দাওয়াহ বলে ৷. ইসলাম বিশ্বজনীন জীবনব্যবস্থা। এ কারণে ইসলামের 
দাঈগণ কোনো অঞ্চল, গোত্র, দেশ বা কালের সীমারেখায় সীমাবদ্ধ নয় । বর্তমান বিশ্বে 
যোগাযোগ ব্যবস্থায় যুগান্তকর পরিবর্তন সাধিত হওয়ায় এখন যে কোনো জায়গা 
থেকেই বিশ্বব্যাপী দাওয়াতের কাজ পরিচালনা করা যায়। 


খ. দাঈর-উদ্যোগগত দিক থেকে দাওয়াহ : দাঈর উদ্যোগগত দিক থেকে দাওয়াহ 


>. 


দু'প্রকার । যথা : 

ব্যক্তিগত দাওয়াহ : দাঈ নিজ উদ্যোগে এ দাওয়াত দান করে থাকেন। তার নিজস্ব 
চেষ্টা, পরিকল্পনা ও কর্মতৎপরতায় এ প্রকারের দাওয়াতের কাজ সম্পন্ন হয়। 
ব্যক্তিপর্যায়ে যোগাযোগ সহজ এবং সব রকমের বাধামুক্ত হওয়ায় ব্যক্তিকেন্দরিক 
দাওয়াত পরিচালনাও অত্যন্ত সহজ । আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রচারে ব্যক্তি 
বিশেষ যে কাজই করে তা ব্যক্তিগত দাওয়াতের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হয়। 


. সামষ্টিক দাওয়াহ : কোনো সংগঠন, সংস্থা বা সমিতি কর্তৃক সম্মিলিত উদ্যোগে বা 


সমন্বিত প্ৰক্ৰিয়ায় যে দাওয়াহ সম্পাদন করা হয়, তাকে সামষ্টিক দাওয়াহ বলে। 
বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক 
সংস্থা প্রভৃতি ইসলাম প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার জন্য যে সকল কর্মসূচি গ্রহণ করে, 
সেগুলো সামষ্টিক দাওয়াতের অন্তর্ভুক্ত । 


i 
[] 


৯৭৪ ঠযযান/জল্যা-ফাজিল মাভরূ গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ পা 


৮০1৩০) 


গ. দাওয়াতের পাত্র বিবেচনায় দাওয়াহ : দাওয়াতের পাত্র বিবেচনায় দাওয়াহ দু'প্রকার । যথা : 
১. বিশেষায়িত দাওয়াহ : নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তিকে, পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে দাওয়াহ 
প্রদানের যে পদ্ধতি, তাকে ২৫ ১০$4-+১% ১9:৫1 তথা বিশেষায়িত দাওয়াহ বলে। 
২. সাধারণ দাওয়াহ : সর্বসাধারণের জন্য উনুক্ত পদ্ধতিতে ইসলাম প্রচারের যে প্রচেষ্টা 
গ্রহণ করা হয়, তাকে £55 5৫1 তথা সাধারণ দাওয়াহ বলা হয়। যেমন 
জনসভা, ওয়াজ-মাহফিল, বক্তৃতা, লেখালেখি, নাটক, চলচ্চিত্র, সাহিত্য, রেডিও- 
টিভির বিভিন্ন অনুষ্ঠান ইত্যাদির মাধ্যমে সাধারণ দাওয়াহ কর্মসূচি পরিচালনা করা হয়। 
উপসংহার : ইসলামী দাওয়াহ একটি গুরুত্বপূর্ণ ও ফযিলতপূর্ণ কাজ। এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য 
খুবই মহৎ। নির্দিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বনপূর্বক স্তরভিত্তিক দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনা করতে 
পারলে এ কাজে সফলতা আসবে এবং দাঈ আল্লাহ তায়ালার নিকট মূল্যায়িত হবে । 

১২,৪52] 22 
(দাওয়াহ-এর প্রয়োজনীয়তা) 

উপস্থাপনা : আল্লাহ তায়ালাপ্রদত্ত ও রাসূলুল্লাহ (স) প্রদর্শিত একমাত্র জীবনবিধান হচ্ছে 

ইসলাম । আর ইসলামের প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রক্রিয়া হলো দাওয়াত। ইহ ও 

পারলৌকিক শান্তি এবং মুক্তি অর্জনে মানুষের জীবনে ইসলামী দাওয়াহ-এর প্রয়োজনীয়তা 

অপরিসীম । 

৩ দাওয়াহ-এর প্রয়োজনীয়তা : নিয়ে দাওয়াহ-এর প্রয়োজনীয়তার কতিপয় দিক 

আলোচনা করা হলো । 

১. আল্লাহর নির্দেশ : পৃথিবীর গণমানুখকে প্ীরালার পথে আহবান করা রই নির্দেশ। 
যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 24.5 35316 ৯10 US Hc AES 
২. রাসুলুল্লাহ (স)-এর নির্দেশ : আল্লাহর যমীনে তাঁরই দ্বীন প্রতিষ্ঠায় দাওয়াতি কাজের 
অপরিসীম প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনা করেই রাসূলুল্লাহ (স) প্রতিটি মানুষের নিকট 

ইসলামের দাওয়াত পৌছে দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেন- £51 $15 ৬2145 

৩. নবী ও রাসূলগণের মিশন বাস্তবায়ন : দাওয়াতদান নবী ও রাসূলগণের মিশন । হযরত 
আদম (আ) থেকে শুরু করে মহানবী (স) পর্যন্ত সকল নবী-রাসূলই আল্লাহর যমীনে 
তীর দ্বীন প্রতিষ্ঠায় সকল বাধাবিপত্তি উপেক্ষা করে একনিষ্ভাবে দাওয়াতে দ্বীনের 
দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁদের সকলেরই অভিন্ন আহ্বান ছিল- ০৮ 
55212 65005 7 

8. দাওয়াত মুমিন জীবনের মিশন : শান্তি ও মুক্তির ধর্ম ইসলামের দাওয়াতদানের মাধ্যমে 
দ্বীন প্রতিষ্ঠার চেষ্টাই হবে মুমিন জীবনের একমাত্র কর্মসূচি । 

৫. উম্মতে মুহাম্মাদ হিসেবে দায়িত্ব : শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে উম্মতে মুহাম্মাদির দায়িত্ব হচ্ছে, 
দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে মানুষের কল্যাণে সৎকাজের আদেশ দেওয়া এবং অসৎ কাজ 
থেকে নিষেধ করা । যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 

১১৫১১০52555 AIT GIA USS AMT GG LAYS 

৬. আযাব থেকে রক্ষা : কুরআন মাজীদ ও হাদীসে দাওয়াতে দ্বীনের ব্যাপারে মানুষকে 
নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং এক্ষেত্রে ব্যাপক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। কাজেই এর 
থেকে বিরত থাকার কোনো সুযোগ নেই । কেননা এর থেকে বিরত থাকলে জাহান্নামের 
শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। 


জজ উসূলুদ দাওয়াহ ৯৭৫ 

৭. সাধারণ মুসলিমদের মাঝে দ্বীনের অনুভূতি জাগ্রতকরণ : সাধারণ মুসলিমদের মাঝে 
দ্বীনের অনুভূতি জাগিয়ে তোলার জন্য দাওয়াতের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম । কেননা 
দ্বীনের বিষয়ে অমনোযোগী মুসলিমদেরকে দাওয়াতের মাধ্যমে সতর্ক ও সংশোধনের 
ব্যবস্থা করা অপর মুসলিমের নৈতিক দায়িতৃ ৷ 

৮. খেলাফতের দায়িত্ব পালন : আল্লাহ তায়ালা মানুষকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন তার 
খেলাফতের দায়িতৃ দিয়ে । যেমন আল্লাহ বলেছেন- ২5215 ০৭ এ৪ 0515 Gl 
, আর এ খেলাফতের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হলো মানুষের মাঝে আল্লাহর শ্রেষ্ঠ ও 
একতৃবাদের দাওয়াত পৌছে দেওয়া। 

১০.অফুরন্ত সাওয়াব অর্জন : দাওয়াতি কাজের মাধ্যমে অধিক সাওয়াব অর্জন করা যায়। 
দাওয়াতি কাজের প্রভাব যেমন সুদূরপ্রসারী, তেমনি এ কাজের সাওয়াবও ব্যাপক । 
যেমন রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণী- 11515 4511 ৮৫2 8154 

১১. শ্রেষ্ঠতু লাভের মাধ্যম : আল্লাহ তায়ালার পথে দাওয়াতদানকারী, ব্যক্তি উম্মতে 
মুহাম্মাদির মধ্যে সর্বাধিক, মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী । যেমন আল্লাহ তায়ালার 
বাণী- ৩৬ 361 0035 ৮০777 0৯০৩ 240 ৮] 056 ১৪৪ ২ ৮:০৭ bs 
৬১৯1: অর্থাৎ, তার কথার চেয়ে উত্তম কথা আর কার হতে পারে, যে আল্লাহর দিকে 
" মানুষদেরকে দাওয়াত দেয় ও নেক আমল করে এবং বলে আমি মুসলিমদের অন্তর্ভক্। 

উপসংহার : মানবজীবনে ইসলামী দাওয়াহ-এর প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম নবী রাসূলগণের 

উত্তরসূরি হিসেবে এ মহান দায়িতৃ ওলামায়ে দ্বীনের ওপর বর্তালেও পরকালীন জীবনে 
সফলতার জন্য সকল মুসলিমকেই এ দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসতে হবে । 
১৩. 51441 4015 (দাঈর শর্তাবলি) 

উপস্থাপনা : ইসলামী জীবনব্যবস্থার প্রচার ও প্রসারে যিনি কাজ করেন তাকে দাঈ বলা 

হয়। তবে এ জীবনব্যবস্থার প্রত্যেক প্রচারকারীই দাঈর মর্ধাদা লাভ করতে পারে না। 

একজন দাঈকে প্রকৃত দাঈর মর্যাদা পেতে হলে তার মাঝে ইসলামী শরীয়ত সমর্থিত 
কতিপয় বৈশিষ্ট্য ও শর্ত বিদ্যমান থাকতে হবে। নিয়ে একজন দাঈর জন্য অপরিহার্য 
কতিপয় শর্ত সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো । 

৩ দাঈর শর্তসমূহ : নিয়ে কুরআন ও হাদীসের আলোকে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি শর্ত পেশ 

করা হলো। 

১. সঠিক ইলম বা জ্ঞান : দ্বীনি দাওয়াতের দায়িতৃ পালনের জন্য দাঈর প্রথম শর্ত হলো, 
হালাল হারাম, ন্যায় অন্যায় এবং প্রতিবাদ প্রতিকারের ইসলামী পদ্ধতি সম্পর্কে সঠিক 
ইলম বা জ্ঞান থাকা । দাঈ যে কাজ করার বা বর্জন করার দাওয়াত দিচ্ছেন তা সত্যিই 
ইসলামের নির্দেশ কিনা তার জ্ঞান থাকতে হবে। 

২. ব্যক্তিগত আমল : দাঈ অবশ্যই তীর প্রচারিত আদর্শের প্রতি নিষ্ঠাবান, বিশ্বাসী ও 
আমলকারী হবেন। যিনি বিশ্বময় আল্লাহর দ্বীন ও রাসূলুল্লাহ (স)-এর আদর্শের বিজয় 
ও প্রতিষ্ঠা দেখতে চান, তাকে সবার আগে তার ব্যক্তিগত জীবনের সকল ক্ষেত্রে ও 
সকল দিকে এ আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে হবে । যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
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অর্থাৎ, তোমরা মানুষকে সৎকাজের আদেশ দিচ্ছ আর নিজেরা পালন না করে তা ভুলে 
সিটি সিরিনিউ নিলা? রতি 
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৩. নম্রতা ও জ্দৃতা : দাঈর অন্যতম মৌলিক শর্ত হলো, নম্রতা ও ভদ্রতা । দাঈকে 
অবশ্যই নয, ভদ্র ও বন্ধুভাবাপন্ন হতে হবে । তবেই তাঁর প্রতি মানুষ ঝুঁকে পড়বে এবং 
তার দাওয়াতে সাড়া দিয়ে সহজে দ্বীন বুঝতে পারবে । যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
০৯585551151 16৫ ২ 21 3335 অৰ্থাৎ, তোমরা তার কাছে গিয়ে ন্মভাবে 
কথা বলবে, তাহলে হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা আল্লাহকে ভয় করবে। 

৪. ভালোবাসা ও আন্তরিকতা : দাঈর জন্য অতি প্রয়োজনীয় শর্ত হলো, তিনি যাকে 
দাওয়াত দিচ্ছেন তার প্রতি মনের ভালোবাসা ও আন্তরিকতা থাকা । দাঈর এ কর্মকে 
কুরআন ও হাদীসে নসীহত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আর নসীহতের মূল অর্থ 
আন্তরিক ভালোবাসা ও মঙ্গল কামনা । যেমন রাসূলে কারীম (স) অমুসলিম কর্তৃক 
আক্রান্ত হয়ে রক্তাক্ত শরীরের রক্ত মুছেছেন আর বলেছেন_ ১৪] ১81 Lf 
3৬৮15 ২7515 অর্থাৎ, হে আমার প্রতিপালক! আমার কাওমকে ক্ষমা করে দিন, 
কারণ তারা জানে না। ৮ 

৫. উৎকৃষ্ট আচরণ দিয়ে মন্দ আচরণ প্রতিহত করা : দাওয়াতদালের ক্ষেত্রে গালির 
পরিবর্তে গালি, নিন্দার পরিবর্তে নিন্দা এবং রাগের পরিবর্তে রাগ ইত্যাদি সম্পূর্ণরূপে 
নিষিদ্ধ । একজন দাঈকে এসব মন্দ আচরণের প্রতিরোধ করতে হবে উৎকৃষ্টতর আচরণ 
দিয়ে । যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
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৬. উত্তম চির ও সুন্দর ব্যবহার দামী ইল, দাঈকে অবশ্যই ২2... ৪১৯ 
তথা উত্তম চরিত্র ও সুন্দর ব্যবহারের অধিকারী হওয়া। অন্যথা দাঈর দাওয়াতি মিশন 
সফলতার মুখ দেখার কোনো সম্ভাবনা থাকবে না। এজন্য দাঈর কর্তব্য হচ্ছে- 

ক. সর্বাবস্থায় অশ্লীল কথা, অশালীন বক্তব্য, গালিগালাজ ও কটুক্তি বর্জন করা। 

খ. বেশি কথা বলা, দস্ভভরে কথা বলা, অহংকার করা, বিতর্ক করা, মিথ্যা কথা বলা 
ইত্যাদি পরিহার করা। 

গ. সকলের সাথে আনন্দচিত্তে ও হাসিমুখে কথা বলা এবং কথার সময় পরিপূর্ণ 
মনোযোগ ও আগ্রহসহ অপরের কথা শ্রবণ করা। | 

৭. ধৈর্যশীল হওয়া : দাওয়াত ও ধৈৰ্য অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত । কাজেই দাঈকে সর্বাবস্থায় 
ধৈর্যশীল হতে হবে। এ পথে অনেক কষ্ট, লাঞ্ছনা, গঙ্জনা, জেল, জুলুম ও অসংখ্য 
প্রতিবন্ধকতা রয়েছে; তা সহ্য করা এবং তার ওপর ধৈর্যধারণের জন্য সর্বদা মানসিক 
প্রস্তুতি নিয়ে থাকতে হবে। 

৮. অধিকারে পালার তার রাহ এ. তাহরীর পাঠ বো রিনার গা সি 
অধিকহারে সালাত, তাসবীহ ও তাহমীদ পাঠকারী হওয়া । কেননা একজন দাঈ মানুষকে 
আল্লাহর পথে আহ্বান করতে গেলে কতিপয়ের বিরোধিতা, শত্রুতা ও নিন্দার কারণে 
কখনো ক্রোধে আবার কখনো বেদনায় অন্তর সন্কীর্ণ হয়ে যায়। মনের এ সন্কীর্ণতা দূর 
করার একান্ত অবলম্বন হলো বেশি বেশি সালাত, তাসবীহ, তাহমীদ ও দোয়া । 

উপসংহার : নবী রাসূলগণের উত্তরসূরি হিসেবে ইসলামী দাওয়াতের এ মহান দায়িত্ব পালন 

করতে হলে দাঈর মধ্যে উল্লিখিত শর্তসমূহ বিদ্যমান থাকতে হবে। তাহলেই দাঈর 
দাওয়াতি কার্যক্রম ফলপ্রসূ হবে। সুতরাং প্রতিটি দাঈর মাঝে উপরিউক্ত শর্তাবলির 
প্রতিফলন ঘটা আবশ্যক । 


com ৯৭৭ 
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(দোওয়াহ-এর পদ্ধতিসমূহ) ফা. প. ২০১৫,১৭,১৯] 

উপস্থাপনা : জ্ঞানবিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে. দাওয়াতের পদ্ধতিও উন্নত হয়েছে। 

দাওয়াতের ইতিহাস থেকে জানা যায়, নবী রাসূলগণ দাওয়াতের যে কোনো একটি পদ্ধতির 

ওপর নির্ভর করেননি; বরং যে গতিতে দুনিয়ায় জ্ঞানবিজ্ঞানের উন্নতি হয়েছে, তদনুষায়ী 
তাদের দাওয়াতি পদ্ধতিরও পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। 

৩ দাওয়াতের পদ্ধতিসমূহ : নিম্নে দাওয়াতের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি তুলে ধরা হলো। 

১. ওয়ায ও নসীহত : কুরআন ও সহীহ হাদীস ভিত্তিক ওয়ায ও নসীহতের মাধ্যমে 
মানুষকে আল্লাহর পথে দাওয়াত দেওয়া যায়। নবী রাসূল, আলেমে দ্বীন ও 
আউলিয়ায়ে কেরাম এ পদ্ধতিতে দাওয়াতি কাজ করেছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালার 
বাণী- ২৮০) ২৮১03 ৮8৯09 এ ১০ ০ 5 অর্থাৎ, আপনি 
মানুষকে আপনার প্রতিপালকের পথে আহ্বান করুন হেকমত ও সুন্দর ওয়ায 
নসীহতের মাধ্যমে । 

২. তাঁলীম ও তরবিয়ত : মানুষকে তালীম ও তরবিয়ত তথা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণদানের 
মাধ্যমে আল্লাহর পথে ইসলামের দিকে আহ্বান করা যায়। 

৩. তারগীব : তারগীব বা উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান করা 
যায়। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত আয়াতটি পেশ করা যায়। 

8. তারহীব : ইসলামের বিরোধিতাকারীদের পরকালীন পরিণাম সম্পর্কে তারহীব তথা 
ভয় প্রদর্শনের মাধ্যমেও মানুষকে আল্লাহ ও রাসূলের পথে দাওয়াত দেওয়া যায়। 

৫. শিক্ষণীয় কাহিনী বর্ণনা : কুরআন ও হাদীস থেকে বিভিন্ন নবী রাসূলগণের জীবন 
পরিক্রমা ও শিক্ষণীয় এতিহাসিক কিসসা কাহিনী বর্ণনা করে মানুষকে ইসলামের পথে 
ও আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেওয়া যায়। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- ৮১ 3৫ 551 
১] ০58 5১৪ 144০০5 অর্থাৎ, তাদের কাহিনীতে বুদ্ধিমানদের জন্য রয়েছে 
প্রচুর শিক্ষণীয় বিষয় । | 

৬. উপমা পেশ : সুন্দর সুন্দর উপমা ও উদাহরণ পেশের মাধ্যমেও মানুষকে ইসলামের 
প্রতি আহ্বান করা যায়। এতে মানুষ সহজে মুগ্ধ হয় এবং ইসলামের দিকে আস্তে 
আস্তে ধাবিত হয় । যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
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অর্থাৎ, আপনি কি লক্ষ্য করেন না, আল্লাহ কেমন উপমা বর্ণনা করেছেন! পবিত্র বাক্য 
হলো পবিত্র বৃক্ষের মতো । তার শিকড় মযবুত এবং শাখা আকাশে উদ্বিত। 

৭. সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ : দৈনন্দিন জীবনে সমাজে সৎকাজের 
আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করার মাধ্যমেও দাওয়াতি কাজ করা যায়। যেমন 
আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
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৯৭৮ ____ আ্াভনজাহফাযিল্‌-ঘ্াগক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জর 
অর্থাৎ, আর্‌ তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল থাকা উচিত যারা আহ্বান জানাবে 
সৎকর্মের প্রতি, নির্দেশ দিবে ভালোকাজের এবং বারণ করবে অন্যায় কাজ থেকে । 
আর তারাই হলো সফলকাম । 

৮. প্রশ্নোত্তর : জারারারর গানের দাাডি দ্যা করা যায় এগসলে আদম (আরে 
সেজদার বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা ও ইবলিসের মধ্যকার প্রশ্নোত্তর বিষয়টি প্রণিধানযোগা । 
৯. বিতর্কের মাধ্যমে বোঝানো : বিতর্কের মাধ্যমে প্রতিপক্ষকে বুঝিয়েও ইসলামের প্রতি আহ্বান 
করা যায়। যেমন আল্লাহর নবী হযরত ইবরাহীম (আ) এ প্রক্রিয়া অবলম্বন করেছিলেন। 

১০. পোস্টারিং : পোস্টারিং-এর মাধ্যমে দাওয়াতি কাজ করা যায়। যেমন ইসলাম অনুমোদিত 
অত্যন্ত দৃষ্টি আকর্ষক এবং নান্দনিক সৌন্দর্যের বিভিন্ন দৃশ্যাবলি ব্যবহার করে পোস্টার তৈরি 

করা । অতঃপর পোস্টারগুলোতে মানুষের চিন্তা উদ্রেককারী ইসলামিক শ্লোগান লিখে দেওয়া 
এবং সেগুলোকে গ্রাম ও শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে টানিয়ে দেওয়া । ৯ 

১১. ইন্টারনেটে দাওয়াহ : বিভিন্ন জনপ্রিয় সামাজিক যোগাযোগের সাইট যেমন : 
Facebook, Twitter, ব্লগ, Email Address-সহ অন্য Social Networking 
ওয়েবসাইটে ইসলামী প্রবন্ধ, বই, অডিও, ভিডিও এবং লেকচার পাঠিয়ে মানবতার 
মুক্তির লক্ষ্যে ইসলামের আলো ছড়িয়ে দেওয়া যায়। 

১২. পুস্তিকা-প্রচারপত্র : গুরুত্বপূর্ণ বই বা লেক্চারের ভিডিও সিডি বা ডিভিডি থেবে 
নির্বাচিত অংশ ছাপিয়ে পুস্তিকা বা প্রচারপত্র আকারে প্রকাশ করে তা বিক্রি-বিতরণে: 
মাধ্যমে দাওয়াতি কাজ করা যায়। বিভিন্ন উপলক্ষকেন্দ্রিক এটা করা যেতে পারে 
যেমন : হজ্জ মৌসুমে, লম্বা ছুটির মধ্যে, কল-কারখানার শ্রমিকদের মাঝে, বিয়ে 
অনুষ্ঠানে, রমযান মাস কিংবা ঈদ উপলক্ষে । 

উপসংহার : মানুষকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিলেই হবে না; বরং ইসলাম অনুমোদি 

পদ্ধতি ও পদ্থা অবলম্বনপূর্বক দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে, অন্যথা হি 

বিপরীত হতে পারে। তাই সকল দাঈকে এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। / 
চর Lele 
(উত্তম দৃষ্টান্ত) |ফা. প. ২০১৫,১৭,'১৯| 

উপস্থাপনা : উত্তম দৃষ্টান্ত হলো যে কোনো কাজের ব্যাপারে অনুপ্রেরণা ও নেয়ামক শত্তি 

উপযুক্ত দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হলে যে কোনা ব্যক্তি স্বীয় কাজের লক্ষ্যার্জনে দিকনির্দেশ 

পেতে পারে। পেতে পারে ক্রটিমুক্তভাবে কাজটি সম্পন্ন করার উপায়ও। ইসলা 
দাওয়াতের কার্যক্রমের ক্ষেত্রে উত্তম নমুনার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম ৷ নিম্নে 
সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো। 

৩ ২5০ 85$-এর পরিচয় : 

ক. আভিধানিক অর্থ : ২51০ 5524 দুটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত । একটি হলো 553% ত 

অপরটি হলো ২51০; 555% শব্দটি আরবি । এর আভিধানিক অর্থ হলো- আদর্শ, নমু 

উদাহরণ, দৃষ্টান্ত, উপমা, 1deal, Model, Example. Instance ইত্যাদি । আর £50405 শব্দ 
আরবি। এর আভিধানিক অর্থ হলো- উত্তম, ভালো, উপযুক্ত, সৎ, যথাযথ, কার্যকর, কল্যাণ: 


জজ ডসূলুদ দাওয়াহ WwWww.abswer.com ৯৭৯ 
Good, Excellent. Suitable, Accurate. Proper ইত্যাদি। সুতরাং {Ue 55 
শব্দদ্বয়ের সমষ্টিগত অর্থ হলো- উত্তম দৃষ্টান্ত বা 0০০৫ ৩২1৩, আর ইসলামী শরীয়তের 
পরিভাষায়- যে সকল দৃষ্টান্ত বা উপমা মানুষের হৃদয়ের গভীরে বিশেষ কোনো কাজের ব্যাপারে 
আগ্রহ সৃষ্টি করে ও অনুপ্রেরণা যোগায় এবং 'নিরার্থক ও অকল্যাণকর কাজের প্রতি অনাগ্রহ ও 
অনিচ্ছা সৃষ্টি করে, তাকে ২21০ 555 তথা উত্তম দৃষ্টান্ত বলা হয়। 

তবে এখানে ২৯1: 58 বূলতে সর্বকালের সকল নবী রাসূল ও তাদের একনিষ্ঠ 

অনুসারীগণ এবং সর্বশেষ নবী ও রাসূল মুহাম্মাদ (স) এবং তাঁর সাহাবীগণ ও পরবর্তীকালের 

ইসলামের দাঈগণ যারা তাদের সমগ্রজীবন ইসলামের দাওয়াতি কাজে অকাতরে উৎসর্গ 
করেছেন, তাদের সেই গৌরবোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বা নমুনাকে বোঝানো হয়েছে। 

৩ ২০415 55১4-এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা : ক তথা উর সারের, 

গুরুতৃ ও প্রয়োজনীয়তার কয়েকটি দিক নিয়রূপ- 

১. উৎসাহ ও প্রেরণা সৃষ্টি হয়.: সকল শ্রেণির দাঈদের সামনে তাদের পূর্ববর্তীকালের 
দাঈদের দাওয়াতি কাজের দৃষ্টান্ত পেশ করলে তাদের মাঝে দাওয়াতি কাজের প্রতি 
উৎসাহ ও প্রেরণা সৃষ্টি হয়। 

২. দায়িতৃসচেতনা সৃষ্টি হয় : পূর্বেকার দাঈদের দাওয়াতি কার্যক্রমের নমুনা পেশ করা 
হলে দাঈদের মাঝে দায়িতৃসচেতনা সৃষ্টি হয়। 

৩. দাওয়াতি কার্যক্রম ক্রুটিমুক্ত হয় : নবী রাসূল ও তাদের অনুসারীদের দাওয়াতি 
কার্যক্রমের নমুনা দাঈদের সামনে পেশ করা হলো তা থেকে শিক্ষা নিয়ে তারা তাদের 
দাওয়াতি কার্যক্রমকে ক্রটিমুক্ত করার চেষ্টা করতে পারে। 

৪. পদ্ধতি ও কৌশল সম্পর্কে অবগত হওয়া যায় : পূর্ববর্তী দাঈদের দাওয়াতি কাজের 
নমুনা বর্তমান প্রজন্মের সামনে পেশ করলে তারা তা থেকে দাওয়াতি কাজে উত্তম 
পদ্ধতি ও কৌশল সম্পর্কে অৱগত হয়ে তা থেকে শিক্ষা নিতে পারবে । 

৫. পার্থিব মোহমুক্ত থাকার শিক্ষা লাভ : একজন একনিষ্ঠ দাঈর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো 
পার্থিব জগতের সকল প্রকার মোহমুক্ত থাকা । কোনো দাঈর সামনে পূর্ববর্তী দাঈদের 
দৃষ্টান্ত পেশ করা হলে তা থেকে পার্থিব মোহমুক্ত থাকার উত্তম শিক্ষা গ্রহণে সক্ষম হবে। 

৬. নিন্দা শ্রবণ ও গ্রহণের মানসিকতা তৈরি হয় : পূর্বেকার সকল দাঈ তাদের জাতির পক্ষ 
থেকে কমবেশি নিন্দার শিকার হয়েছেন; তারপরও তারা একাজ হতে বিরত হননি। 
তাই বর্তমান্নকালের দাঈদের সামনের তাদের দৃষ্টান্ত তুলে ধরলে তা থেকে শিক্ষা নিতে পারবে। 

৭, ধৈর্যধারণের মানসিক শক্তি বৃদ্ধি ; দু'একজন ব্যতীত পৃথিবীর সূচনা নগ্ন থেকে শেষ 
নবী ও পরবর্তী সকল যুগের দাঈগণ আপন আপন সম্প্রদায় কর্তৃক বিভিন্নভাবে 
নির্যাতনের শিকার হয়ে ও দাওয়াতি কাজ অব্যাহত রেখেছেন। এ যুগের দাঈদের 
সামনে তাদের দৃষ্টান্ত পেশ করলে তারা পূর্ব থেকেই সকল প্রকার নির্যাতনে 
ধৈর্যধারণের মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণে সক্ষম হবে । 

উপসহহার : ইসলামী জীবনাদর্শ জগতের সর্বস্তরের মানুষের নিকর্ট পৌছাতে ও তা অধিক 

গ্রহণযোগ্য করতে উত্তম দৃষ্টান্ত পেশ করা এ কাজের একটি অন্যতম কৌশল । সুতরাং 

সকল দাঈকে এ ব্যাপারে বিশেষভাবে সচেতন থাকা একান্ত কর্তব্য। 


৯৮০ 9140 নি গ্রিস গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ = 


১৬, Ws rT 
(দাওয়াহ-এর দলীল ও উৎস) [ফা. প. ২০১৬] 
অথবা, Ls 
(ইসলামী দাওয়াহ-এর উৎসসমূহ) 

উপস্থাপনা : যুগে যুগে আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীর মানুষের ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন 

মুক্তির জন্য যেসব নবী রাসূল প্রেরণ করেছেন, তারা সকলেই আপন আপন যুগে নির্দিষ্ট 

উৎসের আলোকে ইসলামের প্রচার ও প্রসারে কাজ করেছেন। নবী রাসূলগণের পর এ গুরু 
দায়িত অর্পিত হয়েছে নায়েবে রাসূল আলেম সমাজ ও প্রকারস্তরে সমগ্র মুসলিম উম্মাহর ওপর। 
দাঈকে ইসলামী দাওয়াহ-এর উৎসগুলোর আলোকেই দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনা. করতে হবে। 

৩ ইসলামী দাওয়াহ-এর উৎসসমূহ : ইসলামী দাওয়াহ-এর মূল উৎ্জ্্ব সর্বমোট পাচটি। 

যথা : ক. আল কুরআন, “খ. আস সুন্নাহ তথা হাদীস, গ. নবী করীম-(স)-এর জীবনচরিত, 

ঘ. খোলাফায়ে রাশেদীনের জীবনচরিত, ঙ. আলেম ও দাঈগণের পদক্ষেপ ও কর্মপন্থা। 

নিয়ে উল্লিখিত উৎসসমূহের বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হলো- 

ক. আল কুরআন : 91১$-এর শাব্দিক বিশ্লেষণ নিয়ে আলেমগণের মতবিরোধ রয়েছে। যেমন : 

১. ইমাম শাফেয়ী ও একদল আলেমের মতে, 55% হলো (12 ১] তথা নির্ধারিত নাম। 
এটা 32:২2 | নয়। তাদের মতে, 'এটা কালামুন্লাহর জন্য নির্দিষ্ট নাম। যেমন : 
তাওরাত, ইঞ্জিল নির্দিষ্ট কিতাবের নাম । অনুরূপ সর্বশেষ ইলাহী বা আসমানী গ্রন্থের 
নাম হলো ০1); যেমন কুরআনে এসেছে- 

৯১৯৯৪ চে ৩৯০৯৪১০৪৩৯৩ 

২. অন্য একদল আলেমের মতে, 318 শব্দটি 95১ ১; এটা ৩২1 ১১5৪ 
£৮১0 থেকে উদ্ভূত যার অর্থ 53335 তথা মিলিত। যেহেতু কুরআন মাজীদের 
এক আয়াত অপর আয়াতের সাথে মিলিত, তাই এটাকে ১1১$ বলা হয়।/ 

৩. কিছুসংখ্যক. আলেমের মতে, ১15% শব্দটি 1$$ হতে নির্গত। এটা ইসমে মাফউল 
*$85-এর অর্থে ব্যবহার হয় । আর *$$৯5 অর্থ পঠিত । কুরআন মাজীদকে এজন্যই 
কুরআন বলা হয়, যেহেতু এটা পৃথিবীতে সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ। 
আর কুরআনের পারিভাষিক সংজ্ঞায় নূরুল আনওয়ার গ্রন্থকার বলেন- 
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অর্থাৎ, কুরআন হলো রাসূলুল্লাহ (স)-এর ওপর অবতারিত গ্রন্থ, যা সহীফাসমূহে 
লিপিবদ্ধ আছে, যা তীর রাসূলুল্লাহ (স) থেকে সন্দেহমুক্ত প্রক্রিয়ায় ধারাবাহিকভাবে 
উদ্ধৃত হয়ে এসেছে। 

খ. আস সুন্নাহ তথা হাদীস : {££ শব্দটি ₹:০| তথা বিশেষ্য, এটা একবচন, বহুবচনে 
২১5 এর অর্থ হচ্ছে- 

১. £55, তথা পদ্ধতি 

২. ১ তথা পথ। 
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৩. 85081 তথা নিয়মনীতি ৷ 
আর ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়- , 
৯৯১৯৪ 3558 31955 ৬৪০) ভি এ! ৪ 5 ৬১৯] jh Eo 
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অর্থাৎ, সুন্নাহ হচ্ছে হাদীস। আর তা হলো রাসূলুল্লাহ (স)-এর কথা, কাজ ও মৌন 
সমর্থন, অনুরূপ সাহাবী ও তাবেয়ীগণের কথা, কাজ ও মৌন সমর্থন। 

গ. নবী করীম (স)-এর জীবনচরিত : আল্লাহ তায়ালা বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (স)-কে কুফর, 
শিরক, নিফাক, ফিসক, অজ্ঞতা ও জুলুমের বিরুদ্ধে শাশ্বত, সত্য ও সুন্দরের 
দাওয়াতসহ পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। আল্লাহর নির্দেশে মহানবী (স) তার গোটা 
জীবনই উৎসর্গ করেন দ্বীনি দাওয়াতের কাজে । তিনি ৪০ বছর বয়সে নবুয়তপ্রাপ্ত 
হয়েই দাওয়াতি কাজে আত্মনিয়োগ করেন। 
মহানবী. (স)-এর নিরন্তর সাধনায়, অবিরাম শ্রমে, অবিশ্রান্ত চেষ্টায় এবং অন্তহীন 
ত্যাগে এভাবেই ইসলামী দাওয়াহ সর্বাঙ্গীণ পূর্ণতা অর্জন করতে সক্ষম হয়। এ কারণে 
গোটা পৃথিবীর মানুষের জন্য তিনি উত্তম আদর্শ ৷ যেমন আল্লাহ্‌ তায়ালার বাণী- 
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সুতরাং সঙ্গত কারণেই সকল আলেম, দাঈ ও সর্বস্তরের মানুষের জন্য রাসূলুল্লাহ (স)- 
এর জীবনচরিত ইসলামী দাওয়াহ-এর অনাতম উৎস হওয়ার মর্যাদা অর্জন করেছে। 

ঘ. খোলাফায়ে রাশেদীনের জীবনচরিত..: ইসলামী দাওয়াহ-এর ক্ষেত্রে খোলাফায়ে 
রাশেদীনের জীবনচরিত পরবর্তী দাঈদের জন্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত । মহানবী (স)-এর 
ওফাতের পর খোলাফায়ে রাশেদীন কুরআন সুন্নাহর শিক্ষা এবং মহানবী (স)-এর 
জীবনাদর্শকে ধারণ করে পৃথিবীর দিগদিগন্তে ছড়িয়ে দেন। ফলে কুরআন মাজীদের 
ভাষা, বিষয়বস্তু বর্ণনার অলৌকিকতৃ, মহানবী (স)-এর বাণী ও জীবন চরিত্রের 
অনন্যতা মানুষকে ইসলামগ্রহণের জন্য অনুপ্রাণিত করে । 

ও. আলেম ও দাঈগণের পদক্ষেপ ও কর্মপন্থা : যুগে যুগে যেসব আলেম ও দাঈ উল্লিখিত 
চারটি উৎসের আলোকে দাওয়াতি কার্যক্রম ও পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন, তাদের পদক্ষেপ 
ও কর্মপন্থা ইসলামী দাওয়াহ-এর উৎস হওয়ার মর্যাদা অর্জন করেছে । কেননা হক্কানী দাঈ 
ও আলেমগণ নবীগণের ওয়ারিশ । যেমন হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন- 
£039 55 22150 অৰ্থাৎ, আলেমগণ নবীগণের ওয়ারিশ । 

উপসংহার : আল্লাহর যমীনে তার দ্বীন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ইসলামে দাওয়াতের গুরুত্ব 

অপরিসীম। ইসলামী ব্যক্তিতৃ, মুসলিম নেতৃবৃন্দ, সমাজের ক্ষমতাবান ব্যক্তি ও রাষ্ট্রীয় 

কর্ণধারদের ওপর এ দায়িত পালন করা ফরযে আইন আর অন্যদের জন্য ফরযে কেফায়া। 
১৭. 2০১315৮5401 27515 

(ইসলামী দাওয়াহ-এর প্রকৃতি) 

উপস্থাপনা : ইসলামী দাওয়াহ ইসলামের শিক্ষা, জীবন দর্শন, মূল্যবোধ ও বিধিবিধানের 

প্রচারণার মাধ্যম ৷ লক্ষ্যগত একনিষ্ঠতা, উদ্দেশ্গত বিশালতা, আদর্শগত চিরন্তনতা এবং 

পরিণামগত সাফল্য প্রভৃতি কারণে ইসলামী দাওয়াহ বিশেষ প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যের ধারক। 
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৩ ইসলামী দাওয়াহ-এর প্রকৃতি: নিয়ে ইসলামী দাওয়াহ-এর প্রকৃতি তুলে ধরা হলো। 

১. আল্লাহর আহ্বান : ইসলামী দাওয়াহ মূলত আল্লাহর পক্ষ থেকে মানবজাতির জন্য 
ইসলামের প্রতি আহ্বান। তবে দাওয়াতের এ কাজ সরাসরি আল্লাহ তায়ালা করেন 
না। তিনি মানুষের মধ্য থেকে কয়েকজনকে নির্বাচিত করেন এবং তাদেরকে অহীর জ্ঞানে 
সমৃদ্ধ করে দাওয়াতের নির্দেশনা দান করেন। নির্বাচিত এ মানুষেরাই হলেন আল্লাহর নবী 
ও রাসূল । নবী রাসূলগণের দাওয়াত প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌ তায়ালারই আহ্বান । 

২. আল্লাহর পথের দিকে আহ্বান : ইসলামী দাওয়াতে আল্লাহ তায়ালাই একমাত্র 
উপজীব্য । এ দাওয়াতে মানুষকে আল্লাহর দিকে, আল্লাহর পথের দিকে, তার করুণা ও 
নেয়ামতের. দিকে আহ্বান জানানো হয়। আল্লাহর সকল নবী রাসূল এবং তাদের 
অনুসারী দাঈগণ নিজেদের স্থার্থসিদ্ধি বা ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য দাওয়াতি কাজ করেননি; 
বরং তাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল মানুষকে আল্লাহর পথের দিকে আহ্বান জানানো । 

৩. বিশ্বজনিন : ইসলামী দাওয়াতের বিশেষ প্রকৃতি হচ্ছে, এ দাওয়াহ কোনো ব্রশেষ 
এলাকা, জাতি, গোষ্ঠী, ধর্ম, বর্ণ, ধনী, গরিব প্রভৃতির জন্য নির্দিষ্ট নয়। দাওয়াত 
দেওয়া ও গ্রহণের অধিকার সকলের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। পৃথিবীর যে কোনো 
প্রান্তরে যে কোনো যোগ্যতার মানুষ আল্লাহর আদেশ এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর 
নির্দেশনা মেনে দাওয়াত গ্রহণ ও প্রদান করতে পারে । 

8. প্রথম আহ্বান : বিশ্বমানবকে আল্লাহর পথে আনয়নের প্রথম আহ্বান হলো ইসলামী 
দাওয়াহ। পৃথিবীর প্রথম মানব হযরত আদম (আ) আল্লাহ তায়ালার নির্দেশে এর ধারা 
শুরু করেন। শেষনবী হযরত মুহাম্মাদ (স)ও প্রাচীনতম এ দাওয়াতের স্বীকৃতি প্রদান 
করেই নিজের দাওয়াতি কাজ শুরু করার আদেশ পেয়েছিলেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা 
রাসূলুল্লাহ (স)-কে আদেশ দিয়েছেন 
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৫. সর্বশেষ ও চূড়ান্ত দাওয়াহ : হযরত আদম (আ) যে দাওয়াতের সূচনা করেছেন, যুগে যুগে 
আবির্ভূত নবী রাসূলগণ যে দাওয়াতের পূর্ণতা বিধানের কাজ করেছেন, সে দাওয়াত চূড়ান্ত 
পূর্ণতা লাভ করেছে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর মাধ্যমে । 

৬. পরিপূর্ণ আহ্বান : ইসলামী দাওয়াহ কোনো আংশিক দাওয়াহ নয় এবং এটি জীবনের 
বিশেষ কোনো দিক বা বিভাগের প্রতিও আহ্বান নয়; বরং ইসলামী দাওয়াহ হলো 
মানবজাতির জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে পরিপূর্ণ আহবান। কারণ ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ 
জীবনব্যবস্থা। মানুষের জীবনের সকল দিক ও বিভাগের সকল সমস্যার বিস্তারিত 
সমাধান ইসলামে দেওয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 

3১ 01 00 ০০৩ ৮3253 MEME LAOS 789 151 2 ডি 

৭. সহজবোধ্য : ইসলামী দাওয়াহ খুবই সহজবোধ্য বিষয়। এক্ষেত্রে সবসময়ই অত্যন্ত 
সহজপদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। কারণ আল্লাহ তায়ালা সকল ক্ষেত্রে সহজতর নীতি 
অবলম্বনকেই তার কর্মধারা হিসেবে ঘোষণা করেছেন। যেমন আল্লাহ্‌ তায়ালার বাণী- 
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৮. সত্যের আহ্বান : ইসলামী দাওয়াহ চিরায়ত সত্য ও শাশ্বত সুন্দরের আহবান । কুরআন 
মাজীদে ইসলামী দাওয়াতের এ সত্যমুখী প্রকৃতি বিভিন্নভাবে তুলে ধরা হয়েছে। যেমন 
আল্লাহ তায়ালার বাণী- 14% ১৪ $269 ১৪ ৮০143 IY 


www.abswer.com 


= উন www.abswe হর 

৯. সুস্পষ্ট ও উন্মুক্ত : ইসলামী দাওয়াতে গোপন বা লুকানো কোনো বিষয় নেই। এর 

"_ মধ্যে কোনো অস্পষ্টতা, দুর্বোধ্যতা নেই; বরং ইসলামী দাওয়াতের বিষয়বস্তু, লক্ষ্য ও 
উদ্দেশ্য, পথ ও পদ্ধতি এবং উৎস সবই সুস্পষ্ট এবং উন্মক্ত। 

১০. ধর্মীয় স্বাধীনতার স্বীকৃতি : ইসলামী দাওয়াহ ধর্মীয় স্বাধীনতা পরিপন্থী নয়। এতে 
কাউকে ইসলামগ্রহণ করতে বাধ্য করা হয় না; বরং সহজবোধ্য ভাষায়, যৌক্তিকভাবে 
ইসলামী জীবন দর্শনের বিভিন্ন বিষয় উল্লেখ করে ইসলামগ্রহণের আহ্বান জানানো 
হয়। এরপর যার ইচ্ছা এ দাওয়াত গ্রহণ করে আর যার ইচ্ছা এ দাওয়াত গ্রহণ করা 
থেকে বিরত থাকে ।- 

উপসংহার : আল্লাহর আদেশে পৃথিবীতে দাওয়াতের কার্যক্রম শুরু করেছেন নবী 

রাসূলগণ। পরবর্তীতে আলেমগণ দাওয়াতের সে ধারা অব্যাহত রেখেছেন। এ দাওয়াহ 

পৃথিবীর সকল মানুষের, সকল ধর্ম ও বর্ণের, অঞ্চল ও গোত্রের এবং সকল কালের 
জন মাুবের জন্য সমাদতাবে বদন এটিই ইসলামী দখা ্বক। 


১৮, 22253175001 SIN 
(ইসলামী দাওয়াহ-এর লক্ষ্য) 

উপস্থাপনা : লক্ষ্যহীন কোনো কাজই প্রকৃতপক্ষে সফল হয় না। ইসলামী দাওয়াহ লক্ষ্যহীন 

কোনো কার্যক্রমের নাম নয়; বরং এ মহান কার্যক্রমের রয়েছে একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য । আর 

তা হলো আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠপূর্বক শান্তি ও নিরাপত্তার অমীয় বাণী সর্বস্তরের 
মানুষের নিকট পৌছে দিয়ে পরকালীন মুক্তির জন্য চেষ্টা করা। 

৩ ইসলামী দাওয়াহ-এর লক্ষ্য: ব্যক্তিগত বা জাতিগত স্থার্থসিদ্ধি, বৈষয়িক লাভ, অর্থ-বিস্ত 

ও ক্ষমতা অর্জন ইত্যাদি কোনো লক্ষ্যে ইসলামী দাওয়াহ পরিচালিত হবে না। ইসলামী 

দাওয়াহ-এর সুনির্দিষ্ট ও সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য রয়েছে। যেমন : 

১. আল্লাহর ইবাদত প্রবর্তন : আল্লাহ তায়ালা মানবজাতিকে তার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি 
করেছেন। তাই ইসলামী দাওয়াহ-এর প্রথম লক্ষ্য হচ্ছে মানবসমাজে আল্লাহর ইবাদত 
প্রবর্তন করা। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন_ 534440 41 ০-১১$ 21 ০51১ 

২. শাস্তি প্রতিষ্ঠা : মানবসমাজের বিবিধ চাহিদা পূরণের মাধ্যমে শাস্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা 
দাওয়াতের অন্যতম লক্ষ্য। এ দাওয়াতে ইহফাল, পরকালসহ ব্যক্তি ও সমাজজীবনে 
শাস্তি প্রতিষ্ঠার দিকনির্দেশনা থাকে । ইসলামী দাওয়াহ এ পথ অনুসরণের মাধ্যমে, 
মানুষের সামগ্রিক শাস্তি নিশ্চিত করতে চায় । 

"৩. আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা : আল্লাহর যমীনে তাঁর দেওয়া দ্বীন বা জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা 
দাওয়াতের মূল লক্ষ্য। ইসলামী দাওয়াতের মাধ্যমে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠাকেই মূল 
লক্ষ্য হিসেবে গণ্য করা হয়। কারণ এ লক্ষ্য পূর্ণ হলে অবশিষ্ট অন্যান্য লক্ষ্যসমূহ 
স্বাভাবিকভাবেই পূর্ণ হয়ে যায়। - 

৪. সত্যকে বিজয়ী করা : ইসলামী দাওয়াত সত্যকে বিজয়ী করা এবং বাতিলকে নির্মূল 
করার লক্ষ্যে পরিচালিত হয়। দাওয়াতের এ লক্ষ্য নির্দিষ্ট করে দিয়ে আল্লাহ তায়ালা 
বলেন- 635222414 315 0৮00 3৮০ $৯॥ ৯৯ 

৫. হেদায়াতের পথে নিয়ে আসা : মানুষকে গোমরাহির পথ থেকে রক্ষা করে 
হেদায়াতের পথে নিয়ে আসা এবং অন্ধকার মত ও পথ থেকে আলোর পথে নিয়ে 
আসাই ইসলামী দাওয়াহ-এর অন্যতম লক্ষ্য । 


৯৮৪ WINDS ভ্াঘিল ভ্রাতক্াগাইভ সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ 

৬. ইসলামী শিক্ষা প্রচার : ইসলামী দাওয়াতের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে, ইসলামী শিক্ষার 
প্রচার এবং মানুষের কাছে তা পৌছে দেওয়া ৷ নবী রাসূলগণের দাওয়াতের লক্ষ্য এটিই 
ছিল। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- LA 8111 Ld 12 45 

৭. প্রশিক্ষণদান ও দাঈ তৈরিকরণ : ইসলামী দাওয়াতের অন্যতম লক্ষ্য হলো যারা 
দাওয়াত গ্রহণ 'করেছে তাদেরকে ইসলামের বিধিবিধান ও নীতিমালার আলোকে 
প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা। সাথে সাথে দাওয়াতের কাজ অব্যাহত রাখার জন্য 
নতুন নতুন দাঈ তথা দ্বীনপ্রচারক তৈরি করা । 

৮. পরিশুদ্ধতা অর্জন : ইসলামী দাওয়াতের অন্যতম লক্ষ্য হলো মানুষের মনে ও সমাজের 
অভ্যন্তরে তাকওয়ার বীজ বপন করে ইসলামী বিধিবিধান চর্চার মাধ্যমে ব্যক্তি ও 
সমাজজীবনকে কুফর, শিরক, নিফাক, ফিসক ও ফাসাদের অপবিত্রতা থেকে পরিশুদ্ধ করা । 

৯. আলোকিত মানবসমাজ গড়ে তোলা : জ্ঞানবিজ্ঞান, চর্চার মাধ্যমে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও 
প্রযুক্তিগত উন্নয়ন সাধনে কাজ করার লক্ষ্যে ইসলামী দাওয়াত পরিচালিত হয়, যাতে 
সমাজের সকল স্তর ও পর্যায়ের লোক জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হয়ে আলোকিত 
মানবসমাজ গড়ে তুলতে পারে। 

১০. খেলাফতের দায়িতৃপালন : পৃথিবীতে খেলাফতের দায়িতৃ পালন ইসলামী দাওয়াতের 
অন্যতম লক্ষ্য । আল্লাহ তায়ালা মানবসভ্যতার বিকাশ ও উন্নয়নের জন্য এবং 
আবাদ করার জন্য তার অন্যান্য সৃষ্টির তুলনায় মানুষকে বিশেষ যোগ্যতা ও 
দান করেছেন। যাতে মানুষ তাদের মহান স্রষ্টা আল্লাহর দেওয়া বিধান অনুসারে 
সেগুলো বাস্তবায়ন করে তার ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারে । 

১১. মানুষের মুক্তি ও কল্যাণ নিশ্চিত করা : আল্লাহ তায়ালা মানুষকে বিশেষ মর্যাদা ও 
দায়িত্ব দিয়ে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন. তাদের দায়িত্বের মধ্যে এটাও অন্তর্ভুক্ত যে, 
তারা সকলে একে অন্যের মুক্তি ও কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য কাজ করবে । ইসলামী 
দাওয়াত এ লক্ষ্য অর্জনের অন্যতম উপায়। 

১২. আখেরাত সম্পর্কে জ্ঞানদান_: মানুষ জন্মগ্রহণ করার পরপরই মানুষের জন্য সবচেয়ে 
শাশ্বত সত্য হিসেবে যে বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত তা হলো মৃত্যু মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মানুষ 
একটি চিরস্থায়ী ও অনন্তকালীন জীবনে প্রবেশ করে। সে জীবনের শুরু আছে, শেষ 
নেই। সে জীবনের নাম আখেরাত তথা পরকাল। দাওয়াতের অন্যতম প্রধান, উদ্দেশ্য 
হলো মানুষের কাছে আখেরাতের জ্ঞান তুলে ধরা । 

১৩. দুনিয়ার করণীয় নির্দেশ : মানুষ পৃথিবীতে চিরস্থায়ী নয়। এখানে সে একটি নির্দিষ্ট 
সময় পযন্ত অবস্থান করবে। এরপর তাকে অনন্তকালের জীবন আখেরাতে প্রবেশ 
করতে হবে। কিন্তু সে আখেরাতের জীবনে সুখে থাকবে নাকি দুঃখে থাকবে তা নির্ভর 
করবে দুনিয়ার জীবনের ওপর । সেজন্য মানুষের দুনিয়া সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান থাকা 
আবশ্যক ৷ দাওয়াতের লক্ষ্য হলো মানুষকে দুনিয়ার জীবনের গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত 
করা এবং এখানে তার করণীয় নির্দেশ করা। 

১৪. জান্নাত জাহান্নামের জ্ঞানদান : ইসলামী দাওয়াতের অন্যতম লক্ষ্য হলো মানুষকে 
জান্নাত ও জাহান্নামের জ্ঞানদান করা । তাদেরকে এ বিষয়ে অবহিত করা যে, আল্লাহ 
তায়ালা গুনাহগার ও নেককারের জন্য জাহান্নাম ও জান্নাত সৃষ্টি করেছেন । 

১৫. সত্যের পথে আহ্বান জানানো : ইসলামী দাওয়াতের অন্যতম লক্ষ্য হলো, চিরন্তন সত্যের পথে 
মানুষকে আহ্বান জানানো । কেননা মানুষের সত্য মিথ্যা সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব রয়েছে। 
উপসংহার : মানবজীবনে ইসলামী দাওয়াহ-এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অতি মহৎ। কাজেই একে 
একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম হিসেবেই গ্রহণ করতে হবে। তাহলে উদ্দেশ্য 

যেমন সফল হবে, তেমনি কর্মফল লাভের ক্ষেত্রেও সফলতা অর্জন সম্ভব হবে। 
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হারান 
- (দাওয়াহ-এর উদ্দেশ্যসমূহ) 
উপস্থাপনা : যুগে যুগে আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীর মানুষের ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন 
মুক্তির জন্য যেসব নবী রাসূল প্রেরণ করেছেন, তারা প্রত্যেকেই শাস্তির ধর্ম ইসলামের প্রচার ও 
প্রসার করেছেন। নবী রাসূলগণের পর এ গুরুদায়িতব অর্পিত হয়েছে মুসলিম উম্মাহর ওপর । 
আর এ দাওয়াহর মূল উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনপূর্বক ধন্য হওয়া। 
৩ দাওয়াহ-এর উদ্দেশ্য : ইসলামী দাওয়াহ-এর একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, আল্লাহর সন্তষ্টি 
অর্জন করা। তাই দাওয়াত হবে একান্তভাবেই আল্লাহর দিকে । এ কারণে নিজের সুনাম, 
সুখ্যাতি, অর্থসম্পদ, ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত স্বাৰ্থ কিংবা নিছক রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ 
করার জন্য দাওয়াত হলে তাকে ইসলামী দাওয়াত বলা যাবে না। আল্লাহ্‌ তায়ালা এজন্য 
অত্যন্ত স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন- ৫44) ১/১১-:. ৮1] £31 অর্থাৎ, তুমি মানুষকে তোমার 
প্রতিপালকের পথে আহ্বান কর। 
মুসলিম জীবনের অনিবার্য কাজ ও অবিভাজ্য অংশ হলো ইসলামী দাওয়াত। এর মাধ্যমে 
আল্লাহর সন্তষ্টি অর্জন করাই মুসলিমদের একমাত্র সাধনা । অবশ্য কেবল দাওয়াত নয়; বরং 
মুসলিমদের জন্য আল্লাহ তায়ালা যতগুলো কাজের আদেশ করেছেন, তার প্রতিটির নেপথ্য 
লক্ষ্যই একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা । যেমন : 
১. আনুষ্ঠানিক ইবাদতের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে-আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
EIS ৩৪8০ 09:95 UGE ১:৯5 33৯5810৯০৫১ 8৮5 
sss 
২. আল্লাহর সম্তুষ্টির জন্য ব্যয়ের আদেশ দিয়ে বলা হয়েছে- 
eS NI ILS LS 84৮০৮১৯৩১১৯ Se BALE Lg 
৩. আল্লাহর সস্তুষ্টির জন্য জেহাদে বের হওয়ার বিষয়ে বলা হয়েছে- 
25401115345 ০3০০৩ 2535 ০:63 এ (১১5১৬ 9 
34টি 3০:50 CEE PL COOH EEC ATE 
মুসলিমদের সবধরনের কাজ, চাই সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা ধর্মীয় যে 
প্রকারেরই হোক না কেন, সকল ক্ষেত্রে তার একমাত্র উদ্দেশ্য হবে আল্লাহর সম্তুষ্টি 
অর্জন করা । এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে_ 
SH Eo) FS I Hes SA bs ১২1৮১৯৯5৯১০ ৩১১৯২ 
BE IDS ৩৮০5 410 ৮১০ ASN ৭১ JAAS উদ ১০ 
কুরআন মাজীদে মুসলিমদেরকে তাই আল্লাহর জন্য সকল কিছু নিবেদন করার শিক্ষা 
লি ক 
85০82517511 55 GUS 558 55155 
SL UGC Sal UG 
অর্থাৎ, বলুন! আমার নামায, আমার কুরবানি, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু 
বিশ্বজাহানের প্রতিপালকের জন্য; তার কোনো শরীক নেই । আমি তাঁর প্রতি অনুগত 
থাকার আদেশ পেয়েছি এবং আমিই প্রথম মুসলিম । 
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৩. নম্রতা ও ভদ্রতা : দাঈর অন্যতম মৌলিক শর্ত হলো, নম্রতা ও জদ্রতা। দাঈকে 
অবশ্যই নম, জদ্ব ও বন্ধুভাবাপন্ন হতে হবে । তবেই তার প্রতি মানুষ ঝুঁকে পড়বে এবং 
তার দাওয়াতে সাড়া দিয়ে সহজে দ্বীন বুঝতে পারবে । যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
৮০০১৫938555 4424 04 355 0 5585 অৰ্থাৎ, তোমরা তার কাছে গিয়ে নম্রভাবে 
কথা বলবে, তাহলে হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা আল্লাহকে ভয় করবে। 

৪. ভালোবাসা ও আন্তরিকতা : দাঈর জন্য অতি প্রয়োজনীয় শর্ত হলো, তিনি যাকে 
দাওয়াত দিচ্ছেন তার প্রতি মনের ভালোবাসা ও আন্তরিকতা থাকা । দাঈর এ কর্মকে 
কুরআন ও হাদীসে নসীহত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আর নসীহতের মূল অর্থ 
আন্তরিক ভালোবাসা ও মঙ্গল কামনা । যেমন রাসূলে কারীম (স) অমুসলিম কর্তৃক 
আক্রান্ত হয়ে রক্তাক্ত শরীরের রক্ত মুছেছেন আর বলেছেন_ ৩ ৮৪1 3৮21 2111 
০৬৮৯ 3 £515 অর্থাৎ, হে আমার প্রতিপালক! আমার কাওমকে ক্ষমা করে দিন, 
কারণ তারা জানে না। চে 

৫. উৎকৃষ্ট আচরণ দিয়ে মন্দ আচরণ প্রতিহত করা : দাওয়াতদানের ক্ষেত্রে গালির 
পরিবর্তে গালি, নিন্দার পরিবর্তে নিন্দা এবং রাগের পরিবর্তে রাগ ইত্যাদি সম্পূর্ণরূপে 
নিষিদ্ধ। একজন দাঈকে এসব মন্দ আচরণের প্রতিরোধ করতে হবে উৎকৃষ্টতর আচরণ 
দিয়ে । যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
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৬. উত্তম চরিত ও সুন্দর ব্যবহার : দাঈর অন্য দাঈকে অবশ্যই 5 31 
তথা উত্তম চরিত্র ও সুন্দর ব্যবহারের অধিকারী হওয়া। অন্যথা দাঈর দাওয়াতি মিশন 
সফলতার মুখ দেখার কোনো সম্ভাবনা থাকবে না। এজন্য দাঈর কর্তব্য হচ্ছে- 

ক. সর্বাবস্থায় অশ্লীল কথা, অশালীন বক্তব্য, গালিগালাজ ও কটুক্তি বর্জন করা। 

খ. বেশি কথা বলা, দম্ভভরে কথা বলা, অহংকার করা, বিতর্ক করা, মিথ্যা কথা বলা 
ইত্যাদি পরিহার করা। 

গ. সকলের সাথে আনন্দচিত্তে ও হাসিমুখে কথা বলা এবং কথার সময় পরিপূর্ণ 
মনোযোগ ও আগ্রহসহ অপরের কথা শ্রবণ করা। 

৭. ধৈর্যশীল হওয়া : দাওয়াত ও ধৈর্য অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। কাজেই দাঈকে সর্বাবস্থায় 
ধৈর্যশীল হতে, হবে। এ পথে অনেক কষ্ট, লাঞ্ছনা, গঙ্জনা, জেল, জুলুম ও অসংখ্য 
প্রতিবন্ধকতা রয়েছে; তা সহ্য করা এবং তার ওপর ধৈর্যধারণের জন্য সর্বদা মানসিক 
প্রস্তুতি নিয়ে থাকতে হবে । 

৮. অধিকহারে সালাত, তাসবীহ ও তাহমীদ পাঠ : দাঈর জন্য উল্লেখযোগ্য শর্ত হচ্ছে, দাঈ 
অধিকহারে সালাত, তাসবীহ ও তাহমীদ পাঠকারী হওয়া । কেননা একজন দাঈ মানুষকে 
আল্লাহর পথে আহ্বান করতে গেলে কতিপয়ের বিরোধিতা, শত্রুতা ও নিন্দার কারণে 
কখনো ক্রোধে আবার কখনো বেদনায় অন্তর সন্থীর্ণ হয়ে যায়। মনের এ সক্কীর্ণতা দূর 
করার একান্ত অবলম্বন হলো বেশি বেশি সালাত, তাসবীহ, তাহমীদ ও দোয়া। 

উপসংহার : নবী রাসূলগণের উত্তরসূরি হিসেবে ইসলামী দাওয়াতের এ মহান দায়িত্ব পালন 

করতে হলে দাঈর মধ্যে উল্লিখিত শর্তসমূহ বিদ্যমান থাকতে হবে। তাহলেই দাঈর 
দাওয়াতি কার্যক্রম ফলপ্রসূ হবে। সুতরাং প্রতিটি দাঈর মাঝে উপরিউক্ত শর্তাবলির 
প্রতিফলন ঘটা আবশ্যক । 
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১৪. ৮৮541 ৩-217/75501-৮15 
(দোওয়াহ- এর পদ্ধতিসমূহ) ফা. প. ২০১৫,১৭১৯] 

উপস্থাপনা : জ্ঞানবিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে. দাওয়াতের পদ্ধতিও উন্নত হয়েছে। 

দাওয়াতের ইতিহাস থেকে জানা যায়, নবী রাসূলগণ দাওয়াতের যে কোনো একটি পদ্ধতির 

ওপর নির্ভর করেননি; বরং যে গতিতে দুনিয়ায় জ্ঞানবিজ্ঞানের উন্নতি হয়েছে, তদনুষায়ী 
তাদের দাওয়াতি পদ্ধতিরও পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। 

৩ দাওয়াতের পদ্ধতিসমূহ : নিম্নে দাওয়াতের কতিপয় গুরুত্ৃপূর্ণ পদ্ধতি তুলে ধরা হলো। 

১. ওয়ায ও নসীহত : কুরআন ও সহীহ হাদীস ভিত্তিক ওয়ায ও নসীহতের মাধ্যমে 
মানুষকে আল্লাহর পথে দাওয়াত দেওয়া যায়। নবী রাসূল, আলেমে দ্বীন ও 
আউলিয়ায়ে কেরাম এ পদ্ধতিতে দাওয়াতি কাজ করেছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালার 
বাণী- ঠা ২১৬০৩ ২০২৯০ এ ১১৯০ ০৭ ৫0 অর্থাৎ, আপনি 
মানুষকে আপনার প্রতিপালকের পথে আহ্বান করুন হেকমত ও সুন্দর ওয়ায 
নসীহতের মাধ্যমে । 

২. ভালীম ও তরবিয়ত : মানুষকে তালীম ও তরবিয়ত তথা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণদানের 
মাধ্যমে আল্লাহর পথে ইসলামের দিকে আহ্বান করা যায়। 

৩. তারগীব : তারগীব বা উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান করা 
যায়। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত আয়াতটি পেশ করা যায় । 

৪. তারহীৰ : ইসলামের বিরোধিতাকারীদের_ পরকালীন পরিণাম সম্পর্কে তারহীৰ তথা 
ভয় প্রদর্শনের মাধ্যমেও মানুষকে আল্লাহ ও রাসূলের পথে দাওয়াত দেওয়া যায়। 

৫. শিক্ষণীয় কাহিনী বর্ণনা : কুরআন ও হাদীস থেকে বিভিন্ন নবী রাসূলগণের জীবন 
পরিক্রমা ও শিক্ষণীয় এতিহাসিক কিসসা কাহিনী বর্ণনা করে মানুষকে ইসলামের পথে 
ও আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেওয়া যায় । যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- $ 3.৫ ১৪1 
এ) ০0148৭৯-:.$ অর্থাৎ তাদের কাহিনীতে বদধিযামদের কয ররেছে 
প্রচুর শিক্ষণীয় বিষয় । 

৬. উপমা পেশ : সুন্দর সুন্দর উপমা ও উদাহরণ পেশের মাধ্যমেও মানুষকে ইসলামের 
প্রতি আহ্বান করা যায়। এতে মানুষ সহজে মুদ্ধ হয় এবং ইসলামের দিকে আস্তে 
আস্তে ধাবিত হয় । যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 

১৮৬ এ সুনিল চে উদ হি সুচি Uy জি এও 55 I 
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অর্থাৎ, আপনি কি লক্ষ্য করেন না, আল্লাহ কেমন উপমা বর্ণনা করেছেন! পবিত্র বাক্য 
হলো পবিত্র বৃক্ষের মতো। তার শিকড় মযবুত এবং শাখা আকাশে উদ্বিত। 

৭. সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ : দৈনন্দিন জীবনে সমাজে সৎকাজের 
আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করার মাধ্যমেও দাওয়াতি কাজ করা যায়। যেমন 
আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
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সুতরাং ইসলামী দাওয়াতের একমাত্র উদ্দেশ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। কারণ 
দাওয়াতকে জীবনে ধারণ করা এবং একে একান্তভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুগামী 
করার মধ্যে মানবজীবনের পরম সৌভাগ্য ও প্রভূত কল্যাণ নিহিত । 
উপসংহার : মানবজীবনে ইসলামী দাওয়াহ-এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অতি মহৎ। কাজেই একে 
একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম হিসেবেই গ্রহণ করতে হবে। তাহলে উদ্দেশ্য 
যেমন সফল হবে, টান জাতের ।ক্েরোরায়লডাজ্জ ভরের 


২০, SS 
(হসলামী দাওয়াহ-এর মূল্যবোধ) 
উপস্থাপনা : আল্লাহর নিকট একমাত্র গ্রহণযোগ্য ও মনোনীত দ্বীনের দাওয়াতি কার্যক্রম 
করার জন্যই আল্লাহ তায়ালা যুগে যুগে অসংখ্য নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন। তারা 
আল্লাহ তায়ালার নির্দেশনা অনুযায়ী দাওয়াতি কাজ করেছেন এবং এটাকে 
একমাত্র মিশনে পরিণত করেছেন। ভাই এটি নবী ওয়ালা করান খর মর্যাদা ও 
গুরুত্ব অপরিসীম । 
৩ ইসলামী দাওয়াহ-এর মূল্যবোধ : দুনিয়ার শান্তি ও আখেরাতের মুক্তি অর্জনের ক্ষেত্রে 
দৈনন্দিন জীবনে ইসলামী দাওয়াহ-এর মূল্য আকাশচুম্বী । এর অকল্পনীয় মূল্যবোধ একে 
স্বতন্ত্র মর্যাদায় উন্নীত করেছে । নিয়ে এর কতিপয় দিক তুলে ধরা হলো। 
১. দাওয়াত শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি : আল্লাহ তায়ালার পথে দাওয়াতদানকারী ব্যক্তি উম্মতে 
মুহাম্মাদীর মধ্যে সর্বাধিক সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী । যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
SLAG 5810 105 ৩৪ DALLES LAL V5 Ll 
অর্থাৎ, এঁ ব্যক্তির কথার চেয়ে উত্তম কথা আর কার হতে পারে, যে আল্লাহর দিকে 
মানুষদেরকে দাওয়াত দেয় ও নেক আমল করে এবং বলে আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত । 
২. দাওয়াতদানের সাওয়াব ব্যাপক : দাওয়াতি কাজের প্রভাব যেমন সুদূরপ্রসারী, তেমনি 
এ কাজের সাওয়াবও ব্যাপক । অপরাপর কোনো আমলকেই এর সাথে তুলনা করা 
যায় না। কল্যাণের প্রতি আহবানকারী কল্যাণকর কাজ সম্পাদনকারীর সমপরিমাণ 
সাওয়াব লাভ করবে । যেমন হাদীসে এসেছে- 15156 ১১১। ৮1০ 4৫41 
৩. দাওয়াতদানকারীর জন্য রাসূলুল্লাহ (স)-এর বিশেষ দোয়া : দ্বীনের দাওয়াতদানকারীর 
জন্য রাসূলুল্লাহ (স) বিশেষভাবে দোয়া করেছেন। যেমন রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণী-' 
2১5 150 ১ ৬৩ ০ 285 
অর্থাৎ, আল্লাহ এঁ ব্যক্তির চেহারা উজ্জ্বল করবেন, যে আমার বাণী শুনে এবং তার 
প্রচার করে। কিছু দ্বীনের জ্ঞান বহনকারী নিজেরা জ্ঞানী নন। আবার কিছু দ্বীনের জ্ঞান 
বহনকারী এমন ব্যক্তির নিকট জ্ঞান পৌছে দেয়, যে তার চেয়েও অধিক জ্ঞানী। 
৪. দাওয়াতদানকারীর জন্য সকলের দোয়া : দ্বীনের দাওয়াতদানকারীর জন্য আসমান ও 
যমীনের সকলেই দোয়া করতে থাকে । যেমন রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণী- | 
০৪১৩ ০৮৯৯ 3 AS Sia sit JAG ৭101 
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অর্থাৎ, নিশ্চয়ই মানুষকে কল্যাণ শিক্ষাদানকারীর প্রতি আল্লাহ রহমত বর্ষণ করেন, 
তার ফেরেশতাগণ তার জন্য ক্ষমা চান এবং আসমান ও যমীনবাসীরা, এমনকি 
পিপীলিকা তার গর্তে ও মাছ পানিতে তার জন্য দোয়া করতে থাকে। 

৫. উম্মতে মুহাম্মাদির দায়িতৃ : শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে উম্মতে মুহাম্মাদির দায়িতৃ হচ্ছে, আল্লাহর 
যমীনে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নে অপর সব মানুষের কল্যাণে সৎকাজের আদেশ করা 
এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা । যেমন কুরআন মাজীদে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- 

2১৫২১055555 ১5525 0025০84৬৮58 

৬. আযাব থেকে মুক্তি : কুরআন মাজীদ ও হাদীসে দ্বীনের দাওয়াতের বিষয়ে ব্যাপক 
গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এর থেকে বিরত থাকলে পরকালে আযাবের ভয় প্রদর্শন 
করা.হয়েছে। কাজেই দাওয়াতদান অব্যাহত রাখলে আযাব থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। 

৭. আল্লাহর নির্দেশ পালন : পৃথিবীর পথহারা মানুষকে আল্লাহ তায়ালার পথে আহ্বান 
করা তারই নির্দেশ। তিনি কুরআন মাজীদে মহানবী (স)-কে আল্লাহর পথে 
মানুষদেরকে দাওয়াতদানের নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 

০০৯] 0১305 25505545৮18) 

৮. রাসূলুল্লাহ (স)-এর নির্দেশ পালন : আল্লাহর যমীনে তাঁরই দ্বীন প্রতিষ্ঠায় দাওয়াতি 
কাজের অপরিসীম গুরুত্বের কথা বিবেচনা করেই রাসূলুল্লাহ (স) প্রতিটি মানুষের 

* নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌছে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন রাসূলুল্লাহ (স)- 
এর বাণী- £5 ১15 ৮2131 অর্থাৎ, আমার পক্ষ থেকে একটি মাত্র বাণী হলেও 
তা অন্যের নিকট পৌছে দাও। ৮ 

৯. মৃত্যুর পরও দাওয়াতদানকারীর সাওয়াব জারি থাকে : মৃত্যু হলে সাওয়াব লাভের পথ 
রুদ্ধ হয়ে যায়; কিন্তু আল্লাহর পথে দাওয়াতদানকারীর সাওয়াব মৃত্যুর পরও জারি 
থাকে । যেমন রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন- 
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উপসংহার : ইসলামী দাওয়াহ কোনো সাধারণ কাজ নয়। এটি একটি মহান প্রসংশনীয় কাজ । 

এ কাজ করার জন্যই সকল নবী রাসূল এ পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছেন। এ কাজে আত্মনিয়োগের 

মাধ্যমেই ইহ ও পারলৌকিক জীবনের শান্তি ও মুক্তির নিশ্চয়তা লাভ করা যায় । 


-o 9 ৯ পা শা 
২১, ১৮০ ১৪ 
(দোওয়াহ-এর মাধ্যমসমূহ)|ফা. প. ২০১৫,১৮,২০] 
উপস্থাপনা : আল্লাহ তায়ালাপ্রদত্ত ও রাসূলুল্লাহ (স) প্রদর্শিত একমাত্র জীবনবিধান 
ইসলাম । ইসলামের প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রক্রিয়া হলো দাওয়াত। এ 
দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য পুরনো ,)১.:.$ তথা মাধ্যমসমূহের পাশাপাশি 
বহুবিধ আধুনিক মাধ্যম রয়েছে। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা পেশ করা হলো । 
৩ দাওয়।হ-এপ মাধ্যমসমূহ : যে সকল বন্ধ ও বিঝঞ়ের মাধ্যমে মানুষের নিকট ইসলামী 
দাওয়াহ উপস্থাপন করা হয়, সেগুলো দু'রকম হতে পারে। যথা : 
ক. অবস্তুগত মাধ্যম, খ. বস্তুগত মাধ্যম । 
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ক. অরস্তগত মাধ্যম : ইসলামী দাওয়াতের অবস্ত্রগত মাধ্যমেই প্রধানত দাওয়াহ বিকশিত 

হয়। অবস্তগত মাধ্যমগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো- 

১. আখলাক : আখলাক তথা চরিত্রের মাধ্যমে আদর্শের দাওয়াত প্রদান করা হলে সেটি 
অনেক বেশি প্রভাব সৃষ্টি করে। মহানবী (স)-এর দাওয়াতের সিংহভাগ আখলাকের 
মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়েছে। 

২. আমল : মুখে মুখে কোনো কিছু প্রচারের চেয়ে বা কাউকে কোনো কাজ করার 
আদেশ দেওয়ার পরিবর্তে অত্যন্ত কার্যকর হলো দাঈ নিজে তা আমল করা। সকল 
কাজে দাঁঈর কথা ও কাজে মিল থাকলে লোকেরা তার দাওয়াতের ব্যাপারে অবশ্যই 
আগ্রহী হয়ে উঠবে । 

৩. মুয়ামালাহ : দাওয়াতের আরেকটি অবস্ত্রগত প্রভাবশালী মাধ্যম হলো মুয়ামালাহ বা 
মানুষের সাথে আচার আচরণ ও লেনদেন । মানুষের সাথে আচার ব্যবহার ও লেনদেনে 
ইসলামের আদর্শ ও মূল্যবোধ যথার্থভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলে মানুষ ইসলাম 
গ্রহণের ব্যাপারে আগ্রহী হবে। 

8. পরিকল্পনা : পরিকল্পনা অবস্তগত এমন মাধ্যম যা দাওয়াতের চালিকাশক্তি ও নিয়ামক। 
ভালো পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজন বিশেষজ্ঞের অংশগ্রহণ, পক্ষে বিপক্ষে পর্যাপ্ত তথ্য, 
সামষ্টিক সহযোগিতা, যুক্তিমাহ্য পদ্থা এবং সকল ক্ষেত্রে কঠোরভাবে ইসলামী 
শরীয়তের অনুসরণ করা। 

৫. তাওয়াক্কুল ও সবর : সফলভাবে দাওয়াতি কাজ করার ক্ষেত্রে অন্যতম কার্যকর ও 
গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলো-দাঈর সবসময় আল্লাহ্‌ তায়ালার ওপর ভরসা রাখা এবং যে 
কোনো অবস্থায় ধৈর্যধারণ করা। এজন্য দাঈকে আল্লাহ তায়ালার সাথে সুদৃঢ় সম্পর্ক 
তৈরির চেষ্টা করতে হবে। 

খ. বস্তুগত মাধ্যম : যে সকল বস্তু বা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ইসলামী দাওয়াহ বিকশিত হয় 

এবং যেগুলোকে আশ্রয় করে মানুষের কাছে সার্থকভাবে দাওয়াহ পেশ করা সম্ভব হয়, 

সেগুলো দাওয়াতের বস্তুগত মাধ্যমের অন্তর্গত । এগুলোর মধ্যে রয়েছে- 

১. জন্মগত মাধ্যম : মানুষ হিসেবে জন্মের মধ্য দিয়ে দাঈ শারীরিক যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং 
কথা বলার ও দাওয়াত উপস্থাপনের যোগ্যতা লাভ করেছেন তা এ মাধ্যমের অন্তর্ভুক্ত । 

২. কার্যগত মাধ্যম :-দাওয়াতের লক্ষ্যে দাওয়াহ সহায়ক বিভিন্ন সংস্থা, সংগঠন, দল, 
সমিতি বা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা এর অন্তর্ভুক্ত । এ ধারায় বিভিন্ন ব্যক্তিকেন্দ্রিক বা 
সামষ্টিক কাজের মাধ্যমে দাওয়াতি তৎপরতা সম্প্রসারিত হয়। 

৩. প্রাতিষ্ঠানিক মাধ্যম : সামাজিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান দাওয়াতের গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর 
মাধ্যম হিসেবে দাওয়াতের বিকাশ ও প্রতিষ্ঠায় অনন্য ভূমিকা পালন করতে পারে। 
এগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- 

ক. পরিবার : শিশু তার মা-বাবা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যের আচরণ থেকেই পরবর্তী 
কার্যক্রমের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে থাকে । এ কারণে দাওয়াতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 
প্রাতিষ্ঠানিক মাধ্যম হলো ব্যক্তির পরিবার । 

খ. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান : দাওয়াতের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাতিষ্ঠানিক মাধ্যম হলো শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠান। শিক্ষা কার্যক্রমের প্রতিটি স্তরে পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষার মাধ্যম, পরিবেশ, 
পারিপার্থিকতা এবং শিক্ষাদানের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তিকে দাওয়াতি চেতনায় উদ্বুদ্ধ 
করা সম্ভব হলে ইসলাম প্রচারের জন্য আলাদা কর্মসূচি গ্রহণের প্রয়োজন হয় না; বরং 
ert ost cht dhol sis MALS: apie PN TE 
পালন করতে পারে। 
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গ. মসজিদ : ইসলামী সমাজে মসজিদ হলো সামাজিক কেন্দ্ৰ । এখানে বিচার, সালিস, 
বিবাহ, ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান, প্রশিক্ষণ কর্মশালা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠাও সম্ভব । রর 

দঘ. প্রশিক্ষণকেন্দ্র : পেশাগত প্রয়োজনে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাগ্হহণের পাশাপাশি মানুষকে 
বিভিন্ন প্রশিক্ষণকেন্দ্রে গমন করতে হয় এবং প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হয়। এ 
জাতীয় প্রশিক্ষণকেন্দ্র দাওয়াতের মাধ্যম হতে পারে যদি প্রশিক্ষণকেন্দ্রগুলোকে 
ইসলামের নীতি ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করা যায়। 

ঙ. বিনোদনকেন্ত্র : কর্মব্যস্ত সব বয়সের মানুষই স্বস্তি ও শান্তির জন্য 
বিনোদনকেন্দ্রগুলোতে গমন করেন। কাজেই বিনোদনকেন্দ্রগুলোকে যদি ইসলামী 
মূল্যবোধের ভিত্তিতে সাজানো সম্ভব হয়, তাহলে বিনোদনকেন্দ্রগুলোও দাওয়াতের 
সহযোগী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে। . 

8. প্রযুক্তিগত মাধ্যম : রেডিও, টেলিভিশন, কম্পিউটার, লেপটপ, দাওয়াহ ভিত্তিক বিভিন্ন 
প্রোগ্রাম, সফটওয়ার ও হার্ডওয়ার, রেকর্ড প্রেয়ার, চলচ্চিত্র, নাটক, সংগীত, টেলিফোন, 
সাইট যেমন ফেসবুক, টুইটার, ব্লগ ইত্যাদি প্রযুক্তি এবং তথ্য মাধ্যম ব্যবহার করে 
দাওয়াহ প্রদান করলে তা যেমন আধুনিক মানুষের কাছে অনেক বেশি গ্রহণীয় হবে, 
তেমনি কার্যকরভাবে অল্প সময়ে অধিক দাওয়াতি কাজ করাও সম্ভব হবে। 

উপসংহার : মানুষকে ইসলামী জীবনাদর্শের দিকে. আহ্বান করতে এবং মাদউর দৃষ্টি 

আকর্ষণ করতে দাঈকে উপযুক্ত পন্থা ও উপযোগী মাধ্যম ব্যবহার করতে হবে। ইসলামী 
দাওয়াহ-এর সফলতার জন্য আমাদেরকে সে পদ্ধতি ও মাধ্যম ব্যবহার করতে হবে; যে পদ্ধতি 

ও মাধ্যম ব্যবহার করে নবী রাসূল ও তাদের অনুসারীগণ এ কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন। 


২২০৮7219৯৮1: ৮2৩৮৭ 
(০3১ ও 31:.$-এর মধ্যে পার্থক্য) 
উপস্থাপনা : আল্লাহ তায়ালাপ্রদত্ত ও রাসূলুল্লাহ (স) প্রদর্শিত একমাত্র জীবনবিধান 
_ ইসলাম । ইসলামের প্রচার-প্রসার ও প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রক্রিয়া হলো দাওয়াত । এ দাওয়াতি 
কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য সনাতন পদ্ধতির পাশাপাশি বহুবিধ আধুনিক পদ্ধতি 
রয়েছে। নিম্নে এ বিষয়ে আলোচনা পেশ করা হলো । 
৩৮: ও ০১০-এর মধ্যে পার্থক্য : 
ক. আভিধানিক পার্থক্য : $14. শব্দটি আরবি একবচন। এর বহুবচন হচ্ছে ০441... 
এর অর্থ- 
83৮০ তথা পথ, পন্থা যেমন বলা হয়- 4456 1৫৫ ৮১ 51:12. 
+ ৮৮৪১০] তথা মাযহাব । 
. ৪] তথা বিষয়। যেমন বলা হয়- & 5 15158] ০১৮31: ০১ ১১59 
. 81১১. তথা উসিলা, মাধ্যম ৷ 
- 24১ তথা পদ্ধতি। 


১ 
২ 
৩ 
8 
৫ 
৬. ৬1] ১2১4 তথা ইলমি পস্থা ইত্যাদি । 


৯৯০ WNL ভকামিলিকীভিক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 
পক্ষান্তরে ১5,5 শব্দটি আরবি, বহুবচন। এর একবচন ২1১ ১.5; এর অর্থ- 


১,২১৮] তথা মাধ্যম ৷ ৫. 4১ তথা পদ্ধতি ৷ 
২. 8৫0 তথা পথ, পন্থা। ৬. ৬০151 5২১] তথা ইলমি পদ্থা। 


৩. ২1১০1 তথা সম্পৰ্ক । ৭. ইংরেজিতে বলা হয় Media. 

৪. ০5) তথা সংযোগ । 

খ. পারিভাষিক পার্থক্য : 29:41 $১১1:.1-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা নিম্নে পেশ করা হলো- 

১. শরীয়তের পরিভাষায় 22৫4 ১3121 বলা হয়- $83১০ ৩৯ 56560 Ly 
5523 ৩৪ ৮9124 অর্থাৎ, দাঈ তথা দাওয়াতদানকারী তার দাওয়াতদানের ক্ষেত্রে যে পথ 
ও পন্থা অবলম্বন করে থাকে, তাকে 2241 4.1. তথা দাওয়াতের পদ্ধতি বলা হয়। 

২. কতিপয় আলেম বলেছেন- 5525 52 ৮5104114545 030 32১৫ এ অর্থাৎ, 
দাঈ তথা ইসলামের দাওয়াতদানকারী তার দাওয়াতদানের ক্ষেত্রে যে পদ্ধতি প্রয়োগ 
করে থাকে, তাকে আরবিতে ৪5411 $1. বলা হয়। - 

৩. মুহাম্মাদ আবুল ফাতাহ আল বায়ানুনী বলেছেন_ 

25650 ৮৯৮১০০৯০456 ৫৯ 550 Lgl 

৪. কেউ বলেছেন_ 22) 4552$)17-21৮১৮5100 2৯ ৩৯ 
অর্থাৎ, দাঈ তথা দাওয়াতদানকারী তার ইসলামী দাওয়াতের কার্যক্রমে যে কৌশল 
অবলম্বন করেন, তাকে 56] 31:71 বলা হয়। 

৫. এক কথায়, ইসলামী দাওয়াতের পদ্থা ও পদ্ধতিকে 5$:%1| (1.1 বলা হয়; যা 
একজন দাঈ তার দাওয়াতদানের ক্ষেত্রে অবলম্বন করে থাকে । 

পক্ষান্তরে ₹1:১.-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা হলো- 

১. শরীয়তের পরিভাষায় 56441 {1.5 বলা হয়- 
bo BEM ০৪৩০ ৯১১৮০ ০1 22500 4০০5 05 ৬৯ 26550 2555 

383৮537555৭ 
অর্থাৎ, দাঈগণ যে পন্থার মাধ্যমে দাওয়াতের বস্তুগত ও অবস্তুগত পদ্ধতির দিকে 
ধাবিত হয়, তাকে 5; £41411 ..5 বলা হয়। 

২. কতিপয় আলেম বলেছেন, দাঈ তথা ইসলামের দাওয়াতদানকারী তার দাওয়াতি 
কার্যক্রমে যে মাধ্যম ব্যবহার করে থাকে, তাকে আরবিতে 56-2%| হ1:১.$ বলা হয়। 

৩. কেউ বলেছেন- 24) 5525 JE 55 ৮5011 05535 তা ২8870 ৫৪ 
অর্থাৎ, দাঈ তথা দাওয়াতদানকারী তার ইসলামী দাওয়াতের কার্যক্রমে যে পন্থা গ্রহণ 
করেন তাকে 29:%41| $1:১.$ বলা হয়। 

৪. মুহাম্মাদ আবুল ফাতাহ আল বায়ানুনী বলেছেন- ২৫+১:.১1 52411 511 4০554 Ga 

৫. এক কথায়, ইসলামী দাওয়াতের মাধ্যমকে 562৫ 11 ২1১১.$ বলা হয়; যা একজন দাঈ 
তার দাওয়াতি কার্যক্রমের ক্ষেত্রে গ্রহণ করে থাকে । 

উপসহহার : ইসলামে দাওয়াতের গুরুত্ব ও মর্যাদা অপরিসীম ৷ কাজেই নবী-রাসূলগণের 

উত্তরসূরি হিসেবে দাওয়াতি কর্মকাণ্ডে আত্মনিয়োগ করা প্রত্যেকেরই নৈতিক দায়িতৃ । তবে 

এক্ষেত্রে দাওয়াতদানের সর্বোত্তম পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বন করতে হবে । 
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২৩. ১ > 
(তম চরিত্র) 

উপস্থাপনা : 515 ১.১ £ তথা উত্তম চরিত্র মানবজীবনের অমূল্য সম্পদ । উত্তম চরিত্রের 

কারণেই মানুষ মর্যাদার সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করে। সর্বত্র স্মরণীয় ও বরণীয় হয়। 

কালের গর্ভে বিলীন হয় না তাদের ইতিহাস । মানব ইতিহাসের উষালগ্ন থেকে সর্বকালে, 
সর্বদেশে এর গুরুত্ব ও মর্যাদা এবং উপকারিতা সর্বজন স্বীকৃত। ইসলামী দাওয়াহ-এর 
ক্ষেত্রে এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী । 

৩১1১ ১:০৮-এর পরিচয় : 

ক. আভিধানিক অর্থ : ০:.. এবং ২: উভয় শব্দ একই অর্থ প্রকাশ করে। এর অর্থ 

হচ্ছে- উত্তম, সুন্দর, সৎ, আকর্ষণীয় ইত্যাদি। 

আর”5%% শব্দটি আরবি একবচন। এর অর্থ হচ্ছে, চরিত্র, স্বভাব । সুতরাং £4 

১515 |-এর সামষ্টিক অর্থ হচ্ছে- উত্তম চরিত্র, সৎ স্বভাব, আকর্ষণীয় চরিত্র, সুন্দর স্বভাব 

ইত্যাদি। একে এ: 3 তথা প্রশংসনীয় চরিত্রও বলা হয়। 

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়, মানুষের পারস্পরিক অধিকার 

ও কর্তব্যসংশ্রিষ্ট আচার আচরণ ও কার্যাবলিকে সুষ্ঠু, সুন্দর ও যথার্থভাবে ভারসাম্য বজায় 

রেখে প্রতিপালন ও সম্পাদন করাকে ১১15 ১. তথা উত্তম চরিত্র বলা হয়। শোকর, 

সবর, আদল, ইহসান, নম্রতা, ভদ্রতা, দায়, ক্ষমা ইত্যাদি 31%) ১4 +-এর অন্তর্ভুক্ত । 

২. কতিপয় আলেম বলেন- 

LN ৯৭15236৮৮05 TSS SEC Lath BEY ৩৬ 
অর্থাৎ, ইসলামী চরিত্রে বিভূষিত হওয়া এবং শয়তানি চরিত্র থেকে বিরত থাকার নামই 
১1১ ১:০০ *... তথা উত্তম চরিত্র। 

৩. কেউ বলেছেন, মানুষের চিন্তা, বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও আচরণের এমন মযবুত অবস্থাকে 
ও তথা চরিত্র বলা হয়ঃ যা থেকে কোনো চিন্তাভাবনা ছাড়া অনায়াসেই কোনো 
কার্যক্রম প্রকাশিত হয়। এটি ভালো হতে পারে, মন্দও হতে পারে। ভালো হলে একে 
১1: ০৯ তথা উত্তম চরিত্র বলা হয়। 

উপসংহার : উত্তম চরিত্রের মাধ্যমেই ব্যক্তির দাওয়াতি কার্যক্রম সফল হতে পারে এবং ইহকালীন 

শান্তি ও পরকালীন মুক্তি লাভ করতে পারে। সুতরাং ইসলামী আদর্শের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে 

আমাদের সকলের উচিত 1১ ১:... তথা উত্তম চরিত্র অর্জনে সচেষ্ট হওয়া। 


২৪. ৮5১4 SSS 
(দাঈর আখলাক) 
উপস্থাপনা : যিনি দাওয়াতের কাজ করেন তাকে দাঈ বলে। দাঈ এমন ব্যক্তি যিনি মানুষের 
কাছে ইসলামের আদর্শ পৌছে দেন। দ্বীনি দাওয়াত একটি পবিত্র ও মহান দায়িতৃ । এ মহান 
দায়িতু পালন করতে দাঈকে অবশ্যই আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব ও বাঞ্ছিত গুণাবলি এবং কাঙ্ক্ষিত 
আখলাকের অধিকারী হতে হবে; অন্যথা দাওয়াতের মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে । 


৯৯২ AINE লস গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 
৩ দাঈর আখলাক : নিয়ে কুরআন ও হাদীসের আলোকে একজন দাঈর আখলাক কিরূপ 
হওয়া উচিত, সে সম্পর্কে আলোচনা তুলে ধরা হলো। 


১. 


১০. 


১১. 


খাঁটি মুসলিম হওয়া : যেহেতু দাঈ ইসলাম প্রচার করবেন এবং ইসলামের প্রতি 
মানুষকে আহ্বান জানাবেন, কাজেই তাকে খাটি মুসলিম হতে' হবে । ইসলামের শিক্ষা 
ও মূল্যবোধে তাকে পুরোপুরি ঈমান রাখতে হবে। 


. দ্বীনি জ্ঞান থাকা : একজন দাঈকে দ্বীনি জ্ঞানসম্পন্ন হতে হবে। তাকে ইসলাম ও 


আকাইদ সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে। যাতে তিনি সাধারণ মানুষের কাছে 
ইসলামের যাবতীয় বিধিবিধান সম্পর্কে আলোচনা ও যুক্তি উপস্থাপন করতে পারেন। 


. মানবদরদী হওয়া : দাঈকে অবশ্যই যানবদরদী হতে হবে । মানুষ আল্লাহ তায়ালার 


হুকুম ভুলে গিয়ে ধ্বংসের পথে চলছে জেনে দাঈর দরদী মনে তাদেরকে ধ্বংস থেকে 
রক্ষা করার তাগিদ থাকতে হবে । 


. নির্লোভ ও ত্যাগী হওয়া : দাঈর অন্যতম আখলাক হবে তিনি অর্থসম্পদ, সুখভোগ, 


পরিবার পরিজন ইত্যাদি সকল বিষয়ে নির্লোভ এবং ত্যাগী হবেন॥ তার জীবন 
উৎসর্গ করবেন আল্লাহর সন্তষ্টির কাছে। এ কারণে দাওয়াতি কাজের বিনিময়ে দুনিয়ার 
কারও কাছে তারা কিছু চাইবেন না। কোনো বিনিময় প্রত্যাশা করবেন না। 


, দাঈ নিজে আমলকারী হওয়া : দাঈ যা প্রচার করবেন তা অবশ্যই তাকে 


ব্যক্তিগতভাবে আমল করতে হবে । কারণ নবী করীম (স) সব বিষয়েই আগে নিজে 
আমল করতেন এবং পরে অপরকে আমল করার নির্দেশ দিতেন । 


. কথায় কাজে মিল থাকা : দাঈর একটি অন্যতম আখলাক হচ্ছে, তার কথায় ও কাজে 


মিল থাকবে । তিনি যা বলবেন, তা করে দেখাবেন। তার কোনো কাজই তার 
কথার বিপরীত হবে না। 


, সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত হওয়া : দাঈ সত্যবাদী বিশ্বস্ত হবেন। সমাজে সত্যবাদী হিসেবে 


তার গ্রহণযোগ্যতা থাকবে । কেননা মানুষ যদি তাকে সত্যবাদী হিসেবে বিশ্বাস না 
করে তবে তার দাওয়াত ব্যর্থ হবে। 


ভাষা মিষ্ট হওয়া : দাঈর ভাষা অবশ্যই মিষ্ট ও প্রা্জল হতে হবে (তবেই তার সুন্দর 


উপস্থাপনার প্রতি মানুষ আকৃষ্ট হয়ে সহজে দ্বীন বুঝতে পারবে। এ কারণে আল্লাহ 
তায়ালা হযরত মুসা ও হারুন (আ)-কে ফিরাউনের নিকট পাঠানোর পূর্বে বলে 
দিয়েছিলেন- ১১5 টা $555 451491 ১55 0 35% অৰ্থাৎ, তোমরা তার 
কাছে গিয়ে নম্রভাবে কথা বলবে, তাহলে হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা 
আল্লাহকে ভয় করবে। 


. ভাষা ও শব্দ স্পষ্ট হওয়া : প্রচার কাজে দাঈ স্পষ্ট ভাষা ও শব্দ ব্যবহার করবেন। 


সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে এমন স্পষ্ট ও সহজ ভাষা প্রয়োগ করবেন । কেননা দাঈ 
কী বলছেন মানুষ যদি সুস্পষ্টভাবে তা বুঝতে না পারে তাহলে তারা সে দাওয়াত 
গ্রহণ করবে না। 

কথাবার্তায় যুক্তি থাকা : দাঈর কথাবার্তায় বিভিন্ন কলা-কৌশল ও যৌক্তিকতা থাকতে 
হবে । দ্বীনের পথে মানুষকে উত্তম পন্থায় বুদ্ধিমত্তা ও যুক্তির সাথে আহ্বান করতে হবে । 
ধৈর্যশীল হওয়া : দাঈকে সর্বাবস্থায় ধৈর্যশীল হতে হবে । এ পথে অনেক কষ্ট, লাঞ্ছনা, 
গ্জনা, জেল, জুলুম ও অত্যধিক প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। এসব দেখে দমে গেলে চলবে 
না। কারণ নবী রাসূলগণ দ্বীন প্রচার করতে গিয়ে অনেক জুলুম নির্যাতন সহ্য 
করেছেন, তবুও তারা দমে যাননি । 


Lananas exces 
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১২. তাওয়াকুলকারী হওয়া : _দাঈ হতে হলে আল্লাহর ওপর তাওয়াকুলের গুণ 
অনিবার্যভাবে থাকতে হবে। আল্লাহর ওপর ভরসা ছাড়া দাওয়াতের কাজ করা হলে 
সে কাজ ফলপ্রসূ হবে না। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 4811 ৮12 4৫555 ১5 
{1,5 ৬৫ অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ভরসা রাখেন, আল্লাহই তার জন্য 
যথেষ্ট হয়ে যান। 

১৩. পরিস্থিতি বোঝার যোগ্য হওয়া : দাঈ নিজের পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানের গভীরতা প্রকাশের 
জন্য সবার কাছে একই রকম প্রচার চালাবেন না; বরং পরিস্থিতি অনুযায়ী মানুষের 
গ্রহণ করার ক্ষমতা বিবেচনা করে প্রচার চালাবেন । 

১৪. প্রয়োজনে বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করা : বক্তব্যের মধ্যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কঠিন 
মনে হলে তা শ্রোতাদের সামনে একাধিকবার পুনরাবৃত্তি করতে হবে, যাতে শ্রোতারা 
তা ভালোভাবে বুঝে নিতে পারে । 

১৫. শ্রোতার মানসিকতার প্রতি লক্ষ্য রাখা : দাঈকে বক্তব্য দেওয়ার সময় অবশ্যই 
শ্রোতার মানসিকতার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে । এমন বক্তব্য পরিহার করতে হবে, যে 


১৬. অন্যের কল্যাণকামী হওয়া : দাঈর সবচেয়ে প্রভাবশালী আখলাকের মধ্যে অন্যতম 
প্রধান হচ্ছে, মানুষের কল্যাণকামিতা। রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন_ £৪ 
১০] অৰ্থাৎ, দ্বীন হচ্ছে পারস্পরিক কল্যাণ কামনা । কাজেই নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব 
লাভ বা জাগতিক কোনো স্বার্থ এর লক্ষ্য হতে পারবে না। 

উপসংহার : ইসলামে দাওয়াতের গুরুতব ও মর্যাদা অপরিসীম । এ মহান দায়িত্ব পালন 

করতে হলে দাঈকে উপরোল্লিখিত আখলাক ও গুণাবলির অধিকারী হতে হবে, আধুনিক 

জ্ঞানসম্পন্ন হতে হবে এবং দাওয়াতদানের সর্বোত্তম পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বন করতে হবে। 


& ৯৩৮ 


২৫. ৯০১] মোদউ) 


উপস্থাপনা : ইসলামী দাওয়াহ মুমিন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। যাকে দাওয়াত দেওয়া হয় তাকে 
মাদউ বলে। বলতে গেলে দাওয়াতের মূল ক্ষেত্রই হলো এ মাদউ । মাদউ না থাকলে দাওয়াতের 
সব্থকতা নেই। মানু রাতেই মহানবী (স) তারেকে নির্মম অত্যাচারের শিকার হয়েও তাদের 
ধ্বংস কামনা করেননি । তাই ইসলামী দাওয়াতে মাদউর গুরুত্ব অপরিসীম। 

* 2 3$5১5-এর পরিচয় : 

আভিধানিক অর্থ : 32:5 শব্দটির সীগাহ ১52 ১১5 বাহাস 147 2) বাকে 55 
মাসদার $%1 মান্দাহ  - -€- ১ জিনসে 3%; এর অর্থ- ১. দাওয়াতকৃত, ২. নিমন্ত্রিত, 
৩. আমন্ত্রিত, ৪. আহ্বানকৃত, ৫. কাঙ্ক্ষিত, ৬. অভিহিত, ৭. কথিত ৷ 

পারিভাষিক সংজ্ঞা : ইসলামী পরিভাষায় 9: ইসলামের সুমহান আদর্শ তুলে ধরার জন্য 
, যাকে বাছাই করা হয় তাকে $:+: বলে। এ হিসেবে যিনি দাওয়াতি কাজ করেন তিনি দাঈ 
আর যাকে দাওয়াত দেওয়া হয় তিনি মাদউ। 

৩ $2১5-এর গুরুত্ব : যে কোনো দাওয়াত হোক না কেন, মাদউ হলো তার অন্যতম 
'্তন্ব। মাদউকে চিনা ব্যতীত কোনো দাওয়াহ কার্যক্রমের কথা অবান্তর মাদও সম্পর্কে 
জ্ঞান ব্যতীত দাওয়াতের চিন্তা করা যায় না। দাওয়াত দিতে হলে বিভিন্ন প্রকারের মাদউর 
বৈশিষ্ট্য ও অবস্থাদি মূল্যায়ন করতে হবে। তখনই দাওয়াহকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির উপর 
দীড় করানো সম্ভব। 


৯৯৪ 44 ফাযিল জলাতকীগাইভ সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জর 
কেউ কেউ মনে করেন, মাদউ হলো গ্রহীতা । তার কাছে উপস্থাপন প্রক্রিয়াই বড় কথা। 
তার সম্পর্কে জানার তেমন প্রয়োজন নেই। 

কিন্তু বাস্তবে -এ ধারণাটি যথাযথ নয়। কারণ সকল মাদউ সমান নয়। সবার যোগ্যতা, 
অবস্থা, গুণাগণ ও গ্রহণ করার ক্ষমতা এক নয়। অতএব দাওয়াহ ও দাঈর সঙ্গে সম্পর্ক 
বিবেচনায় মাদউর সম্পর্কে অধ্যয়ন করতে হবে। কারণ মানবসমাজে স্বভাবগত ও 
পেশাগত বৈচিত্র্রকে কখনো উপেক্ষা করা যায় না। অন্যথায় দাওয়াতি কাজ নিমিষে হারিয়ে 
যাবে শূন্যে, স্থায়ী হবে না। যে মাদউকে জানা ব্যতীত দাওয়াতের চিন্তা করে, তার অবস্থা 
সেই ব্যক্তির মত যে অন্ধকে রাস্তা দেখাতে চায়, বধিরকে কিছু শোনাতে চায়, পাগলের 
চিন্তা জাগ্রত করতে চায়, সাগরে চিত্র অংকন করতে চায় । আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক নবীকে 
তার জনগোষ্ঠী তথা মাদউ-সম্পর্কে জ্ঞান দিয়েই পাঠিয়েছেন” 


চিন্তা তাপ ৮৭ যেন তারা তাদেরকে 
বোঝাতে পারে । 

আর মুখের যেমনি ভাষা আছে, তেমনটি অবস্থারও ভাষা আছে। অত্এব দাওয়াতি 
পদ্ধতিতে মাদউর গুরুত্ব অপরিসীম । অন্যথায় দাওয়াহ হবে গন্তব্যহীন। 

উপসংহার : পৃথিবীর সব মানুষই তাওহীদ ও রিসালাতের মাদউ । মাদউকে কেন্দ্র করেই 
যুগে যুগে নবী-রাসূলগণকে পাঠানো হয়েছে এবং আসমানী কিতাব অবতীর্ণ করা হয়েছে। 
মহানবী (স) সর্বশেষ নবী হওয়ার সুবাদে আর কোনো নবী-রাসূল আগমন করবেন না। 
তাই প্রতিটি $১০ এখন ৬51$-তে পরিণত হয়ে গেছে। ফলে একদিকে মানুষ যেমন 


মাদউ তেমনি দাঈ। 
২৬. be EAE ঠা 


(উর প্রকারভেদ) 
উপস্থাপনা : নিন কও» জপ নর ডা 


বলতে গেলে দাওয়াতের মূল ক্ষেত্রই হলো এ মাদউ ৷ মাদউ না থাকলে দাওয়াতের ' 


স্বার্থকতা নেই । মাদউ কয়েক প্রকারে বিভক্ত। নিয়ে এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো। 

৩ ;£১5-এর প্রকারভেদ : বিশ্ব মানবতা ইসলামী দাওয়াহর মাদউ। এর পরও 

দাওয়াতের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে মাদউকে চারভাগে বিভাজন করা যায়। যথা : 

ক. সৃষ্টিগত দিক দিয়ে মাদউ ৷ 

গ. বয়সগত দিক দিয়ে মাদউ ৷ 

খ. আত্মীয়তার নৈকট্যতার দিক দিয়ে মাদউ | 

ঘ. ধর্মীয় দিক দিয়ে মাদউ। 

নিম্নে প্রত্যেকটির বৈশিষ্ট্যসহ বিস্তারিত আলোচনা তুলে ধরা হলো- 

ক. সৃষ্টিগত দিক দিয়ে মাদউ : সৃষ্টিগত দিক দিয়ে মাদউ নারী-পুরুষ দু'ভাগে বিভক্ত। 
অর্থাৎ শুধু পুরুষদেরই দাওয়াত দেওয়া হবে না; বরং মহিলাদেরকেও দাওয়াত দিতে 
হবে। দ্বীন সম্পর্কে জানার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের অধিকার সমান । 

খ. আত্মীয়তার নৈকট্যতার দিক দিয়ে মাদউ : অনেক মাদউ আছেন যারা দাঈর রক্ত 
সম্পর্কিত আত্মীয়স্বজন ৷ সাধারণ জনগণের চেয়ে দাঈর নিকট তাদের গুরুত্ব আলাদা । 
রক্তের টানে দাঈর কথার প্রভাব বেশি হয়ে থাকে । তারপর তাদের পক্ষ থেকে দাঈর 
স্রিনিরি ভিসার নিবেদি 


বি বন্য 
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গ. বয়সগত দিক দিয়ে মাদউ : বয়সের তারতম্যেও মাদউর মাঝে তারতম্য ঘটে । বয়সের 
দিক দিয়ে কেউ শিশু, কেউ যুবক, কেউ পৌঢ় বা বৃদ্ধ। মনন্তান্তিক গবেষণায় দেখা 
গেছে, মানুষের বয়সের তারতম্যের কারণে এসব বৈচিত্র্যময় মনস্তাত্তিক অবস্থা মানুষ 
অতিবাহিত করে। একজন শিশু যে পরিমঞ্জলে যে চিন্তা করে, একজন যুবক তা করে 
না কিংবা একজন বৃদ্ধও তা করে না। প্রত্যেকের চিন্তাচেতনা, উদ্দীপনা, কর্মতৎপরতার 
মাঝে পার্থক্য লক্ষ্যণীয় । একজন শিশুকে যে ভাষায় কিংবা যে বিষয়ে যেভাবে কথা 
বলা হবে, একজন যুবককে অথবা একজন বৃদ্ধকে সেভাবে কথা বলা যাবে না। 

ঘ. ধর্মীয় দিক দিয়ে মাদউ.: দাওয়াত দেওয়ার পর প্রথমত মানুষ দু'ভাগে বিভক্ত হয়। কেউ 
সাড়া দেয়, আর কেউ সাড়া দেয় না, অস্বীকার করে। যারা সাড়া দেয়, তারা মুমিন 
মুসলিম। যাদের পরিচয়ে কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে- ৫3৮ | ০3311 
521% 15505 অর্থাৎ, আর যারা আমার নিদর্শনের প্রতি ঈমান আনল, ভারা ছিল মুসলিম। 
আর যারা দাওয়াতে সাড়া দেয়নি; বরং অস্বীকার করল তারা কাফের । এদের সম্পর্কে 
বলা হয়- ০$:৯১১5,3531 42 15544 553115 অৰ্থাৎ, আর যে বিষয়ে তাদের 
সতর্ক করা হচ্ছে সে বিষয়ে যারা অস্বীকার করল, তারাই দাওয়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে 

- নেওয়া ব্যক্তি। 

উপসংহার : একজন দাঈকে সর্বপ্রথম যে বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে তা.হলো মাদউ। 

কারও নিকট ইসলামের দাওয়াত উপস্থাপন করার পূর্বেই মাদউর স্তর ও প্রকার নির্ধারণ 

করে নিতে হবে। মাদউর প্রকারের আলোকে দাওয়াতের ধরনে পরিবর্তন আসবে । সকল 
স্তরের মাদউর জন্য একই মানের দাওয়াত পেশ করলে তা ফলপ্রসূ হবে না; বরং বুমেরাং 
হয়ে যাবে। 

২৭. ৮৭] NPE ETE 

| "(মুনাফিক চেনার উপায়) 

উপস্থাপনা : মুনাফিক ঘাপটি মেরে গোপন থাকে। তাকে সহজে চেনা যায় না। তবে চেনা যায় 

আলামত ও গুণাগুণ বিচারে এবং নির্ভরযোগ্য লোকের সাক্ষ্যের মাধ্যমে । কুরআন সুন্নাহে 

মুনাফিকের কিছু গুণাগুণ আলোচনা করা হয়েছে। তার আলোকে মুনাফিক চেনা যায়,। 

৩ মুনাফিক চেনার উপায় : মুনাফিক চেনার বেশ কিছু আলামত আছে। নিম্নে কয়েকটি 

উল্লেখ করা হলো- 

বারবার একই পাপে লিপ্ত হয়। 

বেশি মিথ্যা শপথ করে। 

ওয়াদা তঙ্গ করে, বিশ্বাসঘাতকতা করে। 

আমানতে খেয়ানত করে। 

মানসিক বিকারপ্রস্ত। 

মুমিনদের মাঝে সম্পর্ক বিনষ্ট করতে চায়। 

অন্যকে পথভ্রষ্ট করতে চায়। 

আত্মত্যাগী খাটি নিবেদিতপ্রাণ মুমিনদেরকে বোকা বলে। 

প্রচণ্ড ঝগড়াটে। 

১০. নসীহত শুনে না। 
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১১. কাফেরদের সাথে বন্ধত রক্ষা করে চলে । 

১২. দাঈদেরকে বিপদে ফেলার প্রতীক্ষায় থাকে । 

১৩. ধোকা দেয় ও প্রতারণা করে। ' 

১৪. লোক দেখানো কাজে আগ্রহী বেশি। 

১৫. ইবাদত আদায়ে অলসতা দেখায় । 

১৬. ভালোমন্দ নির্বাচনে কিংকর্তব্য বিমুখ । 

১৭. তাগুতি শক্তিকে ক্ষমতায় বসাতে চায় । আর ইসলামী হুকুমতের বিরোধিতা করে । 

১৮. সত্যপস্থিদের বেশি বেশি ভুল ধরে ও তাদের সাথে রাগান্বিত হয়। 

১৯. অসৎ কাজে উৎসাহিত করে ও সৎকাজে নিরুৎসাহিত করে। 

২০. মুমিনদের নিয়ে ঠান্টা-বিদ্রাপ করে। 

২১. জেহাদ পরিত্যাগ করতে বলে। 

২২. কঠিন মুহূর্তে কাপুরুষতা দেখায়। ke 

২৩. মিথ্যা গুজব ছড়ায় । 

২৪. কথা ও কাজে মিল নেই । 

২৫. মিষ্টি কথা বলে বেশি বেশি ওজর পেশ করে। 

২৬. ইসলামী মানদণ্ড ও মূল্যবোধের পরিবর্তন চায়। 

২৭. মুসলিম ও অমুসলিম উভয় শক্তির সাথে একই সঙ্গে গোপনে আতাত করে চলে। যেন 
কোনো পক্ষ থেকেই ক্ষতির আশঙ্কা না থাকে। 

২৮. মুসলিমদের গোপন তথ্য ফাস করে দেয়। 

২৯. নামায রোযাসহ দ্বীনের মূল বিষয় নিয়ে ঠাট্টা-ব্দ্রুপ করে। 

৩০. আল্লাহর রাস্তায় ব্যয়কে বেহুদা মনে করে। 

৩১. কঠোর সময়ে দাঈদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। 

৩২. দ্রুত পাপে লিপ্ত হয়, শত্ৰুতা ছড়ায় এবং ঘুষ খায় । 

৩৩. কাজ ছাড়াই প্রশংসা চায় । 

৩৪. জেহাদে অংশগ্রহণে ওজর আপত্তি দেখায় । 

৩৫. জেহাদের ময়দান থেকে পলায়ন করে। 

৩৬. ইসলামের শত্রুদের নিকট থেকে তাদের ইজ্জত সম্মান কামনা করে, এমনকি 
মুসলিমদের বিরুদ্ধে গিয়ে হলেও ৷ 

৩৭. বিপদ চলে গেলে বড় গলায় কথা বলে এবং লভ্যাংশ চায়। 

৩৮. ধনসম্পদ বা কোনো সুবিধা না দিলেই নাখোশ হয়। 

৩৯. নিজে ইসলামগ্রহণ করাটাকে দাঈর ওপর অনুগ্রহ মনে করে । 

৪০. পাপ করে গর্ববোধ করে । 

মুনাফিকের এ ধরনের স্বভাবসমূহ আল কুরআনের আয়াত ছারা প্রমাণিত । 

উপসংহার : নেফাক মারাত্মক ক্যান্সার ব্যাধির মতো । এটা শুরু হয় কাপুরুষতা ও 

পাপাচার থেকে! তারপর ধোকা, প্রতারণা ও বৈষয়িক স্বার্থসিদ্ধির পর্যায় অতিক্রম করে 

ইসলামের শত্রুদের হাতে ঈমান বিকিয়ে দেওয়ার পর্যায়ে নিয়ে যায়। নেফাক উত্ভবের 

কারণগুলো নিরাময়ের ব্যবস্থা নিলে ও সতর্ক থারুলে এর প্রকোপ থেকে অনেকাংশে বাচা যায়। 


আজ উসূলুদ দাওয়াহ //৬/৬৬- 


২৮211 CLs 
(মাদউর প্রতি দাওয়াতের কৌশল) ' - 

উপস্থাপনা : ইসলামী দাওয়াহ মুমিন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ । সকল যুগের নবী- 
রাসূলগণ ছিলেন দাঈ। আর তাদের উম্মতগণ ছিলেন মাদউ । বলতে গেলে দাওয়াতের মূল 
ক্ষেত্রই হলো এ মাদউ ৷ মাদউ না থাকলে দাওয়াতের স্বার্থকতা নেই। মাদউর দাওয়াত 
গ্রহণের যোগ্যতার আলোকে কৌশল অবলম্বনপূর্বক দাওয়াত দিতে হবে। 
৩ মাদউর প্রতি দাওয়াতের উপস্থাপন কৌশল : মানুষের মাঝে তিনটি উপাদান আছে, যার 
দারা সে নিয়ন্ত্রিত। তা হলো- ক. হৃদয়ানুভূতি, খ. বুদ্ধি, গ. ইন্দ্য়ানুভূতি। মানবসমাজে 
দাওয়াতি কাজ করতে হলে দাওয়াত দ্বারা এ তিনটি সেক্টরে নাড়া দিতে দিবে । তাই 
দাওয়াতি পরিকল্পনায় মাদউর প্রতি দাওয়াত উপস্থাপনের কৌশলগুলোকে এ তিনটি 
উপাদানের আল্যেকে সাজানো হলো । 
হৃদয়ানুভূতিগত উপস্থাপন কৌশল : মানুষের হৃদয় স্পর্শ করে অস্তরে আলোড়ন সৃষ্টি করে 
এ ধরনের অনেক উপস্থাপন কৌশল রয়েছে। তন্মধ্যে গুরুতৃপূর্ণ কয়েকটি নিম্নরূপ- 
১. দাঈ কর্তৃক মাদউর প্রশংসা করা । 
২. দাঈ কর্তৃক মাদউকে তিরস্কার করা। 
৩. আল্লাহর নেয়ামতসমূহ উল্লেখ করা। 
৪ 
৫ 


৯৯৭ 


. আবেগ উদ্দীপক কিংবা জ্বালাময়ী বক্তব্য প্রদান করা। 

, উৎসাহদান ও ভীতি প্রদর্শন । অর্থাৎ আখেরাতে জান্নাতের আরাম আয়েশ কিংবা 
জাহান্নামের কঠিন শাস্তির কথা স্মরণ করানো। 

৬. আল্লাহর সাহায্য সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি স্মরণ করিয়ে দেওয়া । 

৭. আবেগকে জাগিয়ে তোলে এমন কিছু বিশুদ্ধ কিসসা কাহিনী বলা। 

৮. মাদউর প্রতি সহানুভূতি, দয়া প্রদর্শন ও বিপদ আপদে দেখাশোনা করা। 

৯. মাদউর অভাব মোচন করে দেওয়া, সাহায্য করা এবং সেবাযত্ব করা। 

১০. নাম ধরে সম্বোধন । 

১১. উপমা উদাহরণ দেওয়া । 

১২. পরামর্শ চাওয়া । 

১৩. নসীহতের সুরে বক্তব্য পেশ করা । 

১৪. বক্তব্য সংক্ষেপে বলা। 

১৫. কোনো প্রশ্নের একাধিক উত্তরের মাঝে অধিক কল্যাণকর দিক উল্লেখ করা । 

১৬. প্রয়োজনে আল্লাহর শপথ করা। 

১৭. সম্মান ইজ্জত প্রদর্শনমূলক বক্তব্য বা কাজ করা । 

১৮. মাদউর প্রতি আগ্রহ প্রকাশ ও প্রশ্নোত্তর করা। 

১৯. সবর ও সংযম প্রদর্শন করা । 

২০. সম্মিলিতভাবে একজনের কাছে যাওয়া ও উপস্থাপন । 

২১. ক্ষমা করে দেওয়া ও কল্যাণকামিতা প্রদর্শন । 

২২. নরম ব্যবহার ও আপনকরণ। 


৯৯৮ _ এ ৬লিজএাইএফীধিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 

২৩. প্রয়োজনে কঠোর হওয়া । 

২৪. খাবার আয়োজন ও মেহমানদারি করা । 

২৫. বয়কট করা। 

২৬. গোপনে দাওয়াত দেওয়া । 

২৭. হিজরত করা ইত্যাদি। 

বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ভিত্তিক উপস্থাপন কৌশল : মাদউর আকল বা বুদ্ধিকে সম্বোধন করে কিংবা 

তার ইন্দ্রিয়ানুভূতি উপলব্ধি করে তার মাঝে চিন্তাভাবনা ও গবেষণায় অনুসন্ধিৎসু করে 

তোলার মতো উপস্থাপন কৌশল অনেক । নিম্নে কয়েকটি উল্লেখ করা হলো- 

১. দলীল প্রমাণ উপস্থাপন করে যুক্তির কষ্টি পাথরে যাচাই করা । 

২. বিভিন্ন ধরনের তুলনা প্রদর্শন করা । যেমন একবার এক যুবক মহানবী (স)- এর নিকট 
এসে ব্যভিচার করার অনুমতি চাইল। মহানবী (স) বললেন, তোমার মায়ের সাথে 
কেউ ব্যভিচার করুক, তা তুমি চাও? যুবকটি বলল, না! কখনো না। মহানৰী (স) 
বললেন, তাহলে অন্য মানুষেরাও তাদের মায়ের সাথে চাবে না। 

৩. যাদউর সাথে যুক্তি প্রদর্শনমূলক বিতর্ক করা । যাকে বাহাস বা মুনাযারাও বলা হয়। 

উপসংহার : দাওয়াতি কৌশল সাধারণ সাদাসিধে প্রকৃতির মানুষ, কিংবা গল্প জ্ঞানের 

অধিকারীদের ক্ষেত্রে অধিক ফলপ্রসূ। তাছাড়া, যাদের অবস্থা সম্পর্কে দাঈর সম্যক জ্ঞান 
নেই, তাদের ক্ষেত্রেও এগুলো প্রয়োজন। সুতরাং প্রত্যেক দাঈর উচিত কৌশল 
অবল্বনপূর্বক দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনা করা 


৬০০ দা 


২৯. 3১ 
(আখলাক-এর গুরুত) 

উপস্থাপনা : ইসলামী দাওয়াহ-এর বিষয়বস্তু হিসেবে আখলাক তথা ২%:. 3১১1 তথা 

উত্তম চরিত্রের গুরুত্ব অপরিসীম । উত্তম চরিত্র ছাড়া ইসলামী দাওয়াহ-এর কাজ কখনোই 

সম্ভব নয়। কেননা একটি উত্তম আদর্শ ও মতবাদ প্রচার করতে হলে ব্যক্তিকে সর্বপ্রথম 
উত্তম চরিত্রের অধিকারী হতে হবে। অসৎ চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি পশুর চেয়েও অধম। 
সমাজে সে ঘৃণিত ও নিন্দিত । তার কথা কেউ গ্রহণ করে না। 

৩ “আখলাক'-এর গুরুত্ব : নিয়ে ইসলামী দাওয়াহ-এর বিষয়বস্তু হিসেবে ২::. 3১ 

তথা উত্তম চরিত্রের গুরত্তৃপূর্ণ কতিপয় দিক তুলে ধরা হলো। যেমন : 

১. গ্রহণীয় আদর্শের নমুনা : ইসলামী দাওয়াতদানের ক্ষেত্রে দাঈর জন্য অন্যতম পূর্বশর্ত 
হচ্ছে, তাকে উত্তম চরিত্রের অধিকারী হওয়া । আর উত্তম চরিত্রই হচ্ছে গ্রহণীয় 
আদর্শের নমুনা । মানব চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন ও মানবীয় চরিত্রকে পূর্ণতা দেওয়ার 
জন্য আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীতে অসংখ্য নবী রাসূল প্রেরণ করেছেন। যেমন রাসূলুল্লাহ 
(স) ইরশাদ করেছেন- ১৪৯ 6১৫ (55১ ££, বস্তুত চারিত্রিক মাধুর্যই 
অন্যের মাঝে ইসলামী দাওয়াহ-এর প্রভাব প্রতিষ্ঠায় বিশেষভাবে সাহায্য করে। 

২. ইলাহী গুণাবলি : আখলাকে হাঁসানা তথা উত্তম চরিত্র ইলাহী গুণাবলির বহিঃপ্রকাশ । 
আর এরূপ ইলাহী গুণাবলি অর্জনের মাধ্যমেই ইসলামের প্রচার ও প্রসার সম্ভব। এ 
বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (স) ঘোষণা করেছেন_ 13815 
410 9১১0 অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহ্‌র চরিত্রে চরিত্রবান হও । 


টিন অলিক ত 
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৩, 


১০, 


১১. 


EE oR RS RE FN না তেমন 

রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাদী- ৫3-1 £47,511 £151 52 5 অর্থাৎ, তোমাদের 

মধ্যে যার চরিত্র উত্তম, সে আমার নিকট সবচেয়ে বেশি প্রিয় । 

সর্বোত্তম ব্যক্তি হিসেবে গণ্য । কেননা রাসূলুল্লাহ (স) উত্তম চরিত্রের অধিকারী 
ব্যক্তি বলে আখ্যায়িত করেছেন । যেমন রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণী- 

$3115:--5178)৩৯ 82 | অৰ্থাৎ, তোমাদের মধ্যে উত্তম চরিত্রের অধিকারী 

ব্যক্তিই সর্বোত্তম ব্যক্তি । 

সর্বোত্তম নেয়ামত : আখলাকে হাসানা তথা উত্তম চরিত্র আল্লাহ তায়ালার 

নেয়ামতসমূহের মাঝে সর্বোত্তম নেয়ামত। হাদীসে এসেছে, একদা সাহাবীগণ 

রাসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! রী 

দান করা হয়েছে, তাঁর মধ্যে সর্বোভর নেয়ামত কোনটি? (তিনি বললেন- 

২:০৯ 5১51 তথা উত্তম চরিত্র । 

শাস্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা: উত্তম চরিত্র দারা ব্যক্তি যেমন নিজে সমাজে সমাদৃত 

হয়, তেমনি সমাজও এর দ্বারা শান্তি, সমৃদ্ধি ও স্থিতিশীলতা লাভ করে। সমাজে 

ইসলামী দাওয়াহ-এর কার্যক্রম সহজ্জে বিস্তার লাভ করে। 


, উত্তম চরিত্র উত্তম প্রচারণা : রাসূলুল্লাহ (স) ইসলামের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার 


নে ই যর নে শা চারে গোর করে 
গ্রহণ করানো হয়নি; বরং লোকেরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর চারিত্রিক 
মাধুর্য মুগ্ধ হয়েই ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয়গরহণ করেছিল । 


একদিকে যেমন দাওয়াতি কার্যক্রম বেগবান হয়, অন্যদিকে মহাপ্রভু আল্লাহর 
লোবাসা লাভ করা যায়। যেমন রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণী- 


£22 
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হবে। যেমন রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণী- 
BLES ১৪৫৪9 9১৮1 ০৪ (5842৮932055 
অর্থাৎ, কেয়ামতের দিন ঈমানদারের পুণ্যের পাল্লায় যা কিছু রাখা হবে, তার মধ্যে 
সবচেয়ে ভারী হবে উত্তম চরিত্র 
অধিক সাওয়াব লাভ : হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে 
সম্মান, মর্যাদা ও সাওয়াব লাভ করবে, যে সারারাতব্যাপী ইবাদত করে এবং দিনে 
রোযা রাখে। 
জাহান্নাম থেকে মুক্তি : আখলাকে হাসানা তথা উত্তম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তিকে 
জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দেওয়া হবে । কেননা হাদীসে এসেছে, যে ব্যক্তি সহজ, 
সরল ও কোমল প্রকৃতির, সে জাহান্নামের জন্য হারাম আর জাহান্নামও তার 
জন্য হারাম । 


১০০০ WDE E32 VEE মতা গাইড সিরিজ : ছিতীয় বর্ষ পর 

১২. ঈমানের পূর্ণতাদানকারী : ঈমানের জন্য পূর্ণতাদানকারী অন্যতম গুণ হলো আখলাকে 
এহলাম়া তথা জিন মেহন রাসূতুযাহ রস 

125:451825158371535ঠা 

১৩, জান্নাত লাভ : টা দা সাদিক 
তার কথার মধ্যে প্রভাব সৃষ্টি হবে। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (স)-কে প্রশ্ন করা 
হয়েছিল, কোন কাজের জন্য অধিকহারে মানুষ জান্নাতে যাবে। প্রত্যুত্তরে তিনি 
বললেন- | ৮: <1 485 অৰ্থাৎ, আল্লাহভীতি ও উত্তম চরিত্র । 

১৪. সকলের সমাদৃত : দাওয়াতি কার্যক্রমকে বেগবান করতে দাঈকে অবশ্যই 
সকলের নিকট সমাদৃত ব্যক্তি হতে হবে। আর সকলের নিকট সমাদৃত হওয়ার প্রধান 
পন্থা হচ্ছে উত্তম চরিত্রের অধিকারী হওয়া। কারণ এ জাতীয় লোককে সকলে 
ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে এবং ভক্তি করে। সবাই তাকে সম্মান করে । শক্ররা তার ক্ষতি 
করার জন্য অগ্রসর হলে আশপাশের মানুষ তাকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে স্বাসে। 

উপসংহার : ইসলামী দাওয়াহ-এর ক্ষেত্রে আখলাকে হাসানা বা উত্তম চরিত্রের গুরুতৃ 

অপরিসীম । উত্তম চরিত্র ছাড়া ইসলামী দাওয়াহ-এর কাজ কখনোই সঞ্টব নয়। ইসলামী 
দাওয়াহ-এর প্রচার, প্রসার ও সম্প্রসারণ করতে হলে দাঈকে অবশ্যই আখলাকে হাসানা 
তথা উত্তম চরিত্রের অধিকারী হতে হবে । 


৩০. in 

"_ (শরীয়াহ) ফা. প. ২০১৮ 
উপস্থাপনা : . ইসলামী দাওয়াহ-এর অন্যতম. বিষয়বস্তু হচ্ছে, ‘শরীয়াহ’ । আল্লাহ 
তায়ালাপ্রদত্ত এবং রাসূলুল্লাহ (স) প্রদর্শিত ও বাস্তবায়িত বিভিন্ন হকুম আহকাম। সংক্ষেপে 
একে ইবাদত ও মুয়ামালাত হিসেবে নামকরণ করা হয়। ইসলামী দাওয়াতকে কার্যকর ও 
ফলপ্রসূ করার জন্য দাঈকে অবশ্যই পূর্ণ শরীয়াহ পালনকারী হতে হবে । নিম্নে এ সম্পর্কিত 
আলোচনা পেশ করা হলো। 
৩ ২০3১০১০-এর সংজ্ঞা : 
২3১২1-এর আভিধানিক অর্থ : 4 শব্দটির মাদ্দাহ £ - 3 “০ বনে 
মাসদার; শব্দটি একবচন, এর বহুবচন (914২1) এর অর্থ হলো- 
১. {4,1 {53,4 তথা পদ্থা, রাস্তা, যেমন কুরআনে রয়েছে- 

USSG ১5% ১৮ 355১5৮15042 

২. 3% তথা অনুরূপ । বলা হয়- 21১, ঠা ১১১ ২2১:১1১৮ 
৩. $54 তথা অভ্যাস, স্বভাব। 
৪. $1 তথা পদ্ধতি । 
৬. ১১3) তথা আইন । 
৫. 
৭. 


. C44১) তথা নিয়ম । 
520 তথা পথ। 
£০3১4-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ২০১১০-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদানে বিভিন্ন মত 
রয়েছে। যেমন : 
১. আল মুজামুল ওয়াসীত অভিধান প্রণেতা বলেন- pl MGs 5 
- ৪২১9); ১৪৪০ অৰ্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা তীর বান্দাগণের যেসব বিশ্বাস ও 
বা আদেশনিষেধ বিধিবন্ধ করেছেন তা হলো শরীয়ত । 


আজ উসূলুদ দাওয়াহ _ Eo 

২. আল মুনজিদ প্রণেতা বলেন- (1৫১6 pi es ss Ls 

৩. কিতাবুত তারীফাত গ্রন্থে আল্লামা জুরজানী (র) বলেন- 
II pbs 599০৯ 

৪. কেউ কেউ বলেন- ১4 3 5,১ 2 $:১৯৯1 অর্থাৎ, দ্বীনের ওপর চলার 

পদ্থা হলো শরীয়ত । 

উপসংহার : ইসলামী দাওয়াহ-এর ক্ষেত্রে শরীয়াহ-এর গুরুত্ব অপরিসীম। শরীয়াহ-এর 

দিকনির্দেশনা এবং এর অনুসরণ ছাড়া ইসলামী দাওয়াহ-এর কাজ কখনোই সম্ভব নয়। 

কেননা একটি উত্তম আদর্শ ও মতবাদ প্রচার করতে হলে ব্যক্তিকে সর্বপ্রথম ইসলামী 

শরীয়াহ-এর অনুসারী হতে হবে । অন্যথা তার কথা কেউ গ্রহণ করবে না। 


১০০১ 


5৮৬ ৩ 
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5 bs (ইসলামী আকিদা) 

উপস্থাপনা : আকিদা হচ্ছে ইসলামী দাওয়াহ-এর মৌলিক উপাদানসমূহের মধ্যে অন্যতম । 

আর ইসলামী দাওয়াহ হলো অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদত । আকিদা বিশুদ্ধ না হলে 
বান্দার কোনো আমলই আল্লাহ তায়ালার নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না। নিয়ে ইসলামী 
দাওয়াহ-এর মূল প্রতিপাদ্য বিষয় আকিদা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হলো। 

৩ :3%-এর পরিচয় : ১43% শব্দটি আরবি একবচন। এর বহুবচন হচ্ছে ১১% এটি 

ঈমানের পরিপূরক শব্দ । এ আভিধানিক অর্থ- বিশ্বাস, আস্থা, ধর্মমত, মতাদর্শ ইত্যাদি । 

আর ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়- (347 LI 521৮3 0.0 ০৯ SLA 

4১15 অর্থাৎ, মানুষের এমন কতগুলো অভ্যাসকে আকিদা বলা হয়, যা সে গ্রহণ করে 

এবং সেগুলোর ওপর স্থির থাকে । 

৩ আকিদার মূল বিষয় : কুরআন ও হাদীস থেকে স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামী 

আকিদার মূল বিষয় হলো ৬টি। যথা : ' 

১. আল্লাহর প্রতি ঈমান : আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার অর্থ হলো, ভার অস্তিত্ব, ক্ষমতা, 
প্রকৃতি, রুবুবিয়াত, উলুহিয়াত এবং যাত ও সিফাতের ওপর সুদৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করা। 

২. ফেরেশতাগণের প্রতি ঈমান : ফেরেশতাগণের প্রতি ঈমান আনার অর্থ হলো, এ বিশ্বাস 
পোষণ করা যে, ফেরেশতারা আল্লাহর দাসানুদাস। তাদের স্বাধীন ইচ্ছা নেই। ক্ষুধা, 
তৃষ্ণা; ক্লান্তি, বিশ্রাম, অবাধ্যতা, অস্বীকার, বংশবৃদ্ধি, কলহ ইত্যাদি কোনো প্রবণতা 
নেই। কাম, ক্রোধ, হিংসা, ঘৃণা, লোভ, লালসা, প্রেম, অহংকার কোনোকিছুই তাদের 
মধ্যে নেই। তারা নারী নন এবং পুরুষও নন। আল্লাহর ক্ষমতার অংশ নন; বরং নিতান্তই : 
আজ্ঞাবহ। তারা তাই করেন, যা করার অনুমতি আল্লাহ তাদের প্রদান করেন। 

৩. নবী রাসূলপণের প্রতি ঈমান : ইসলামী আকিদায় নবী রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনার 
ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কারণ নবী রাসূলগণ আল্লাহর পক্ষ থেকে আল্লাহ 
তায়ালার বাণী নিয়ে আসেন, আল্লাহর বিধিবিধান শেখান। তারা নিজেদের পক্ষ থেকে 
কোনো কথা বলেন না। সবসময় আল্লাহর নির্দেশনা অনুসরণ করে মানুষকে সঠিকপথে 
পরিচালনা করেন, সঠিক পথে চলার পদ্ধতি বলে দেন, আল্লাহর আযাব ও গযব থেকে 
বাচার উপায় বলে দেন । 


গু ফাযিল ॥ উসুলুল ফিকহ ও দাওয়াহ (দ্বিতীয় বর্ষ)” ৩৩ 
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৪. আল্লাহর কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান : গ্রস্থাকারে প্রদত্ত আল্লাহ তায়ালার অহী সংকলনই 
আল্লাহর কিতাব নামে ব্ব্যাত। সর্বমোট ১০৪ খানা কিতাবের কথা জানা যায়। এগুলোর 
মধ্যে ১০০ খানা ছোট কিতাব, এগুলোকে সহীফা বলে । আর ৪ খানা বড় কিতাব। এ 
কিতাবের মধ্যে তাওরাত নাযিল হয় হযরত মুসা (আ)-এর ওপর, যাবুর হযরত দাউদ 
(আ)-এর ওপর, ইঞ্জিল, হযরত ঈসা (আ)-এর ওপর এবং সর্বশেষ ও চূড়ান্ত কিতাব 
আল কুরআন নাযিল হয় সর্বশেষ নবী ও রাসূল মুহাম্মাদ (স)-এর ওপর । 

৫. আখেরাতের প্রতি ঈমান : ইসলামী জীবন দর্শনের মূলভিত্তি হলো আখেরাতের প্রতি 
ঈমান। দুনিয়ার জীবনের পরে একটি অনন্ত জীবন শুরু হবে, সে জীবনে ব্যক্তি তার 
দুনিয়ার কর্মকাণ্ডের ভিত্তিতে চিরস্থায়ী সুখ কিংবা দুঃখে নিপতিত হবে । 

৬. তাকদীরের, প্রতি ঈমান : তাকদীরের প্রতি ঈমান ইসলামী আকিদার অন্যতম বিষয়। 
০8৮৮ 
ভাগ্যলিপি হলো তাকদীর । 

উপসংহার : ৮৬৫টি নর নাদ ছলেৰে সানী বিনয় লোকক 

দাঈ যদি প্রকৃত দাবি ও বাস্তবতাসহ উপস্থাপন করতে সক্ষম হন, তাইলে প্রতিটি 

বিবেকবান মানুষই ইসলামের উপযোগিতা এবং তা গ্রহণের আরশ্যিকতা সম্পর্কে প্রত্যয়ী 
হবেন এবং ইসলামগ্রহণে অনুপ্রাণিত হবেন। 


৩২. AU ai 
(দাঈর জন্য আকিদার গুরুত) - 

উপস্থাপনা : আল্লাহর যমীনে তার দ্বীনের প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একজন দাঈর 

দায়িত্ব ও কর্তব্য অপরিসীম । কাজেই ইসলামী দাওয়াতকে কার্যকর ও ফলপ্রসূ করার জন্য 

দাঈকে অবশ্যই সহীহ আকিদায় বিশ্বাসী হতে হবে। দাঈর আকিদায় গড়মিল পরিলক্ষিত হলে 
তার দাওয়াতি কাজ কখনো ফলপ্রসূ হবে না এবং জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিবর্গসহ সাধারণ মানুষও তার 
কথা গ্রহণ করবে না। অতএব একজন দাঈর জীবনে বিশুদ্ধ আকিদার গুরুত্ব অপরিসীম । 

৩ দাঈর জীবনে আকিদার গুরুতৃ : নিয়ে এর গুরুত্বের কতিপয় দিক তুলে ধরা হলো । যেমন : 

১. বিশুদ্ধ আকিদা আল্লাহর শিরকমুক্ত ইবাদত শেখায় : বিশুদ্ধ ইসলামী আকিদা 
দাঈকেসহ প্রতিটি মুসলিমকে নিরঙ্কুশ ও শিরকমুক্তভাবে আল্লাহর ইবাদত করতে 
শেখায় । আর মানুষ সৃষ্টির ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্যও তাই। ' 

২. নির্ভেজাল ঈমানের অধিকারী বানায় : ইসলামী আকিদার লালন দাঈসহ সর্বস্তরের 
মুসলিমকে দৃঢ় ও নির্ভেজাল ঈমানের অধিকারী হতে সহায়তা করে। এর ফলে 
মানুষ পার্থিব ও পরকালীন জীবনে সৌভাগ্য অর্জন করতে পারে । 

৩. মুসলিম উম্মাহর অখণ্ড এক্য সৃষ্টি করে : নির্ভেজাল ইসলামী আকিদা মুসলিম উম্মাহর 
মাঝে অখণ্ড ক্য সৃষ্টি করে। ফলে মুসলিম উম্মাহ চিন্তার পারস্পরিক বৈসাদৃশ্য, দ্বন্দ 
ও দর্শনগত পার্থক্য থেকে মুক্ত থাকতে সক্ষম হয়। 

৪. পরকালীন শাস্তি থেকে রক্ষা করে : বিশুদ্ধ ইসলামী আকিদা মানুষকে কেয়ামতের ভয়াবহ 
শাস্তি থেকে রক্ষা পেতে পথনির্দেশনা প্রদান করে । যেমন রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণী- 
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৫. একতৃবাদের যথার্থ শিক্ষা দান করে : নল জপ 
সাহায্য করে। এর ফলে মানুষ আল্লাহ তায়ালার সত্তা, গুণাবলির ব্যাপ্তি, তার প্রতি 
বিশ্বাসের দাবি ইত্যাদি সবিস্তারে জানতে পারে । মানুষ পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ সম্ভাব্য সকল 
শিরক থেকে মুক্ত থেকে নিরক্কুশভাবে আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করতে সক্ষম হয়। 
কুরআন মাজীদে ছ্যর্থহীন ভাষায় বর্ণিত হয়েছে- 
হাব 

৬. ঈমান সংরক্ষণে সহযোগিতা করে : বিশুদ্ধ আকিদা ব্যক্তির ঈমান সংরক্ষণে বিশাল 
সহযোগিতা করে । ঈমান অর্জনের ন্যায় তা সংরক্ষণও অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যুগে যুগে 
বহু জাতি আসমানী কিতাব ও বিশুদ্ধ ঈমান লাভ করার পরও তা সংরক্ষণ করতে পারেনি; 
বরং রিভিন্ন ঈমান বিনষ্টকারী বিশ্বাস বা কর্মের মাধ্যমে তারা ঈমান হারিয়ে ফেলেছে। 

৭. বিভ্রান্তিকর আকিদা সম্পর্কে জানতে উদ্ধুদ্ধ করে : বিশুদ্ধ আকিদা বিশ্বাস দাঈকে 
বিভ্রান্তিকর আকিদা সম্পর্কে জানতে উদ্বুদ্ধ করে । দাঈ গবেষণার ফলে জানতে পারে 
যে, সহীহ আকিদা মোতাবেক রাসূলুল্লাহ (স)-এর আদর্শের অনুসরণ মুমিনের 
নাজাতের একমাত্র পথ। 

৮. সঠিক বিশ্বাস শিক্ষা দেয় : সহীহ আকিদা বা সঠিক বিশ্বাসই মানুষের সকল সফলতা 
অর্জনের মাধ্যম ও সৌভাগ্যের ভিত্তি। বিশ্বাসের মাধ্যমেই মানুষ পরিচালিত হয়। আর 
বিশুদ্ধ বিশ্বাস তাকে উন্নতির চরম শিখরে পৌছে দেয়৷ 

৯. যথাযথ জ্ঞানার্জনে সহযোগিতা করে : বিশুদ্ধ আকিদা দাঈকে যথাযথ জ্ঞানার্জনে 
সহযোগিতা করে। মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই মানবীয় বুদ্ধি, বিবেক ও যুক্তির মাধ্যমে 
মহান স্রষ্টা আল্লাহ তায়ালার অস্তিত অনুভব ও প্রমাণ করতে পারে। কিন্তু তার প্রতি 
বিশ্বাসের স্বরূপ ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি অনুভব করতে পারে না। এজন্য সঠিক আকিদা 
বিশ্বাস ও অহীর জ্ঞানের ওপর নির্ভর করতে হয়। 

উপসংহার : আকিদাগত বিভ্রান্তির বেড়াজালে আবদ্ধ বর্তমান মুসলিম উম্মাহ। তাই প্রতিটি 

দাঈসহ সকল স্তরের মুসলিমের জন্য বিশুদ্ধ আকিদা ও অভিন্ন মতাদর্শ অর্জনের লক্ষ্যে 

কুরআনুল কারীম ও হাদীসে নববীর ভিত্তিতে ইসলামী আকিদার অধ্যয়ন ও বাস্তবজীবনে 
এর পরিপালন অতীব জরুরি । 


৩৩255116৮৯৮ 
(আকিদা-এর বিষয়বন্ত) 

উপস্থাপনা : 2: হলো মুসলিম জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইসলামী দাওয়াতকে 
কার্যকর ও ফলপ্রসূ করার জন্য দাঈকে অবশ্যই সহীহ আকিদার অধিকারী হতে হবে।- 
ইসলামের ধারক ও বাহক সর্বকালের সর্বশ্েষ্ঠ মহামানব বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (স) ও তার সাহাবায়ে 
কেরাম এর উজ্জল দৃষ্টান্ত । নিম্নে আকিদার বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো। 
৩ 25%201 (০-এর বিষয়বস্তু : 5::%21| £1০-এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে ওলামায়ে 
কেরামের একাধিক বক্তব্য রয়েছে। যেমন : 
১. ওলামায়ে মুতাকাদ্দিমীনের অভিমত : ওলামায়ে মুতাকাদ্দিমের মতে- 
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অর্থাৎ, ইলমুল আকিদা-এর বিষয়বস্তু হলো, আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলি এভাবে যে, 
এগুলো বাস্তব, অনাদি ও অনন্ত । আর তার সাথে দ্বীনি আকিদাকে সাব্যস্তকারী 
নিকটতম ও দূরবর্তী বিষয়গুলোও সম্পৃক্ত থাকবে । 

২. ওলামায়ে মুতায়াখখিরীনের অভিমত : ওলামায়ে মুতায়াখখিরীনের মতে- 

3360 43305 SS LE LLU ALS USE Ga 
অর্থাৎ, ইলমুল আকিদা-এর বিষয়বস্তু হলো আল্লাহ তায়ালার সত্তা। কারণ এর মধ্যে 
আল্লাহ তায়ালার সত্তা ও গুণাবলি আলোচনা করা হয়। 

৩. অধিকাংশ আলেমের অভিমত : অধিকাংশ আলেমের মতে- 

10500514530 ৪০] ১০৮5 81555 ৬২০ ১৪ 1৮৭1 
অর্থাৎ, ইলমুল আকিদা-এর বিষয়বস্তু হচ্ছে, জ্ঞাত সেসব বিষয়, যার সাথে দ্বীনি 
আকিদাসমূহ প্রমাণ করার নিকটবর্তী বা দূরবর্তী সম্পর্ক রয়েছে। id 

৪. ইমাম গাযালীর অভিমত : ইমাম গাযারী (র)-এর মতে- . 

Ls lial 81254 CE EEL 
অর্থাৎ, সাধারণ অস্তিতবশীল বস্তই হলো এর বিষয়বস্তু। কারণ ইসলামী আকিদা 
বিশ্বাসের বর্ণনা, প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠা শুধু অস্তিতৃশীল বিষয়ের সাথেই সংশ্লিষ্ট । 

উপসংহার : যে কোনো বিশ্বাস বা মতবাদকে মনেপ্রাণে দৃঢ়ভারে ধারণ ও পরিপালনের নাম আকিদা । 

ইসলামী আকিদা বা মৌল বিশ্বাসের গুরুত অপরিসীম। কারণ ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলির ওপর দৃঢ় 

ও ইতিবাচক বিশ্বাসের ওপর বান্দার ইহ ও পরকালীন মুক্তি ও শাস্তি নির্ভরশীল। 


৪:52] 
(ইলমে আকিদার উদ্দেশ্য) 
উপস্থাপনা : ইলমুল আকিদা-এর মূল উদ্দেশ্য হলো, পার্থিব জীবন ও পরকালীন জীবনে সৌভাগ্য 
অর্জন করা। আর এ উদ্দেশ্য হাসিল করতে প্রয়োজন বিশুদ্ধ আকিদা বিশ্বাসের জ্ঞানার্জন করে ভ্রান্ত 
আকিদা বিশ্বাস হতে নিজেকে রক্ষা করা এবং ভ্রান্ত আকিদা বিশ্বাসকে দলীল প্রমাণ দ্বারা 
খশুনপূর্বক মুসলিম উম্মাহকে প্রকৃত পথ ও সিরাতুল মুস্তাকীমের দিশা দান করা। 
৩ 25১41 05-এর উদ্দেশ্য : আল্লামা মুহাম্মাদ আলী (র) ইলমুল আকিদা এর পীচটি 
উদ্দেশ্য উল্লেখ করেছেন। যথা : 
১. বিশ্বাসের দৃঢ়তা অর্জন : ব্যক্তির চিন্তাশক্তির বিবেচনায় ইলমুল আকিদা-এর উদ্দেশ্য 
হলো- 31523) 5535 EN lS be LSE 
অর্থাৎ, অনুকরণের নাগপাশ ছিন্ন করে দৃঢ়বিশ্বাসের উচ্চমানে উপনীত হওয়া । 
২. বিশুদ্ধ আকিদা অর্জন : বিশুদ্ধ ইসলামী আকিদার পক্ষে স্পষ্ট দলীল প্রমাণের মাধ্যমে 
সঠিক আকিদা অর্জন এবং বিরুদ্ধবাদীদের দলীল খণ্ডন করার জন্য অকাট্য দলীল 
প্রমাণ উপস্থাপন করা । j 


জজ উসূলুদ দাওয়াহ _ ৯ ET ১০০৫ 

৩. বাতিলপন্থিদের মোকাবেলা : বাতিলপস্থিদের সন্দেহ-সংশয় এবং ভ্রান্ত মতবাদের 
আক্রমণ থেকে ইসলামের মূলনীতি এবং আকিদা বিশ্বাসকে রক্ষা করা। তিনি 
বলেছেন- S21 ES ISS BE LUG CAS 034 555 5৮৯ 

৪. নিয়ত ও কর্মের বিশুদ্ধতা অর্জন : কর্মসমূহে নিয়তের বিশুদ্ধতা অর্জন এবং কর্মের সাথে 
সংশ্লিষ্ট আহকামে বিশুদ্ধ বিশ্বাসের প্রত্যয় সৃষ্টি করা। কারণ এর ফলেই কর্ম বা আমল 
গৃহীত হয়ে থাকে। যেমন তার বক্তব্য 
চ6১৭। ০5965554555 2৮ JLT Sd EHSL LANL FAG 

০210565০১১0 9445 LALLA 

রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণী- ১ 55223, 23 ০415 JL Ly 

৫. শরয়ী জ্ঞানবিজ্ঞান উদ্ভাবন : তাঁর মতে- 3 SLA 4515 ৮১১ Lf SAG 
অর্থাৎ, ইল্রমূল আকিদা-এর ভিত্তিতে শরয়ী জ্ঞানবিজ্ঞান উদ্ভাবন করা হয়ে থাকে। 
বস্তুত বিশুদ্ধ বিশ্বাস ও আকিদা অর্জন এবং এর আলোকে কর্ম বা আমলের মাধ্যমে 
ইহকাল ও পরকালের সাফল্য অর্জন করাই ইলমুল আকিদা এর মূল উদ্দেশ্য । 

উপসংহার : বিশুদ্ধ আকিদার ওপর নির্ভর করে বান্দার ইহ ও পারলৌকিক সফলতা ও 

মুক্তি । ইসলামী আকিদার মুল উদ্দেশ্য হচ্ছে বান্দাকে জাহান্নাম হতে মুক্তি দিয়ে জান্নাতের 

উপযোগী করে তোলা । সুতরাং বিশুদ্ধ আকিদা পোষণ এবং সে আলোকে জীবনের প্রতিটি 

ক্ষেত্র তৈরি করা আমাদের সকলের জন্য অপরিহার্য । 


৩¢. EU ELI GS GL 
(তাবলীগ ও দাওয়াহ-এর মধ্যে পার্থক্য) 

উপস্থাপনা : আল্লাহপ্রদত্ত ও রাসূলুল্লাহ (স) প্রদর্শিত একমাত্র জীবনবিধান ইসলাম । 

বিশ্বব্যাপী ইসলামের পতাকা উড্টীন করার লক্ষ্যে যুগে যুগে নবী ও রাসূলগণের আগমন 

ঘটেছে। নবী রাসূলগণের আগমন বন্ধ হলেও দাওয়াতের কাজ বন্ধ হয়নি। নিয়ে 5325 ও 

021:5-এর মাঝে পার্থক্য তুলে ধরা হুলো। 

৩ :;3£5 ও 8১15-এর মাঝে পার্থক্য : 

১. আভিধানিক পার্থক্য : ₹$:3 শব্দটি $ -€ -১ মৃদাহ হতে বাবে $:-€-এর মাসদার। 
এর অর্থ- আহ্বান করা বা ডাকা, মনোযোগ আকর্ষণ করা, অনুরোধ জানানো ইত্যাদি। 
পক্ষান্তরে &:1:5 শব্দটি € - J - ৬, মাদ্দাহ হতে বাবে /:৯১:-এর মাসদার। এর 
অর্থ- পৌছানো, প্রচার, ঘোষণা ইত্যাদি। সুতরাং যিনি 2: তথা আহ্বান করবেন 
তাকে আরবিতে বলা 513 তথা আহ্বায়ক। পক্ষান্তরে যিনি £:/$ তথা পৌছাবেন 
তাকে আরবিতে বলা হয় {1:4 তথা ঘোষণাকারী বা প্রচারকারী। 

২. পারিভাষিক পার্থক্য : পরিভাষায় 5325 বলা হয়- 
93৮43055৭45 SAE 5 99. ৩ ৮৫১ 
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১০০৬ VE ৭০৩ ফধিলক্ীত্ক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 
অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালার ওপর দৃঢ়বিশ্বাস স্থাপন করা, রাসূলগণ যা কিছু আনয়ন 
করেছেন সেগুলোর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন, তারা যেসব বিষয়ের সংবাদ প্রদান করেছেন 
সেগুলোর সত্যতা, প্রতিপাদন এবং তারা যেসব বিষয়ের নির্দেশ দিয়েছেন সেগুলোর 
প্রতি আনুগত্যের আহ্বান জানানো । পক্ষান্তরে ₹:1:$ বলা হয়- 
০৭] ২০০ € ০৩ ৯৮০৪ pM ২১১১৯ gt ৫৯ 
-১০ 5505 
অর্থাৎ, £415 হলো নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে কিছু মুসলিম নিয়ে সাধারণ মানুষের নিকট 
ইসলামের সত্যতার আহ্বান করা। 
আল মুজামুল ওয়াসীত অভিধানে ££1%5-এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে- 4:53 (5 $% 
0০০13 অৰ্থাৎ, তাবলীগ এমন একটি পদ্ধতির নাম যা ব্যবহার করে কোনো 
লক্ষ্যে পৌছা যায়। 
উল্লেখ্য, $১5 শব্দটিও {115 অর্থে ব্যবহার হয়। 
উপসংহার : লাওযাহ ও’ তানলীগ' ভিডি ঘটি শস'হলের ওজা চা 
কিছু পার্থক্য। ইসলামী জীবনাদর্শের প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্যণ করাই হচ্ছে দাওয়াহ । 
আর এ ইসলামের বিভিন্ন বিধিবিধান ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগতভাবে মানুষের নিকট পৌছে 
দিয়ে বিশেষ লক্ষ্য অর্জনের প্রয়াসই হলো তাবলীগ । সুতরাং উভয় কাজে অংশগ্রহণ 
আমাদের জন্য একান্ত কর্তব্য। 


ov. HEE 

(বেভৃতার প্রয়োজনীয়তা) 
উপস্থাপনা : ইসলামী আদর্শ এক চিরন্তন সুন্দর পথ । এ পথের অনুসারীরাও সুন্দর ও 
শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার। তাই এ পথে আহ্বান করার বক্তৃতাও সুন্দর ও কৌশলে হওয়াটাই 


যুক্তিযুক্ত। যুক্তিসঙ্গত ও সুন্দর বক্তব্য মানুষের ওপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। তাই 

দাওয়াহ-এর ক্ষেত্রে বক্তৃতার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। 

৩ ইসলামী দাওর়াহ-এ বক্তৃতার প্রয়োজনীয়তা : ইসলামের পথে আহ্বানের জন্য বক্তৃতার 

প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম । নিচে কয়েকটি প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হলো । যথা : 

১. আল্লাহর আদেশ পালনের জন্য বক্তৃতা : আল্লাহ তায়ালা মানুষকে তার পথে ডাকার 
জন্য বক্তৃতার নির্দেশ দিয়েছেন। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে- ১/:১:. ৮631 
13) অর্থাৎ, তুমি তোমার প্রভুর পথে মানুষকে ডাক। 

২. মহানবী (স)-এর আদেশ পালনের জন্য বক্তৃতা : নবী করীম (স) বক্তৃতার প্রতি প্রেরণা 
দিয়েছেন। হাদীসে বর্ণিত আছে; 51 319 %2 15815 অর্থাৎ, “আমার পক্ষ. হতে 
একটি বাণী হলেও পৌছে দাও ।” আর এ পৌছে দেওয়ার অন্যতম মাধ্যম হলো বক্তৃতা। 

৩. অন্যায় কাজ হতে বিরত রাখতে বক্তৃতা : মানুষকে অনৈতিক, অশ্লীল ও অন্যায় কাজ 
থেকে বিরত রাখার জন্য বক্তৃতা অপরিহার্য । যেমন নবী করীম (স)-এর বাণী- 
SOL SUS Lois HOU চি SHA Gis ই Sl ৯৪ 


জজ উসূলুদ দাওয়াহ ১৯ ১০০৭ 
অর্থাৎ, তোমাদের কেউ যদি অন্যায় কাজ হতে দেখে তাহলে সে যেন তা হাত দ্বারা 
ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে পরিবর্তন করে দেয়। যদি তাতে সক্ষম না হয়. তাহলে যেন 
বক্তৃতার মাধ্যমে তা পরিবর্তন করে বলে, তাতেও সক্ষম না হলে যেন অন্তর থেকে 
তাকে ঘৃণা করে। 

৪. ঈমানের পরিচয় প্রদানের জন্য বক্তৃতা : উপরিউক্ত হাদীসের দ্বারা বোঝা গেল যে, 
অন্যায় কাজ হতে দেখলে তা পরিবর্তন করা ঈমানি দায়িতব। তাই বক্তৃতা-বিবৃতির 
মাধ্যমে অন্যায়ের প্রতিবাদ করা ঈমানের বহিঃপ্রকাশ। 

৫. কৌশল অবলম্বনের জন্য বক্তৃতা : বক্তৃতার মাধ্যমে কৌশলের আশ্রয় নেওয়া যায়। 
কৌশলে মানুষকে ইসলামের পথে আহ্বানের তাগিদ দিয়ে কুরআন মাজীদে বলা 
হয়েছে- ২৯0৩ U5 Ji ES 

৬. মাউয়িযা হাসানার জন্য বক্তৃতা : সদুপদেশ তথা সুন্দর উপস্থাপনায় ইসলামের বাণী 
রানের লিচুপি কুরআনে রয়েছে সবাই রোলার 

-২5:750 15516 AKU UD J LESH 
অর্থাৎ ডিবির হাসানাহ তথা উত্তম ওয়াযের মাধ্যমে চান আল্লাহ তায়ালার দিকে 
আহ্বান করা। 

৭. নৰীগণের অনুকরণে বক্তৃতা : নবী রাসূলগণ বক্তৃতার মাধ্যমে মানুষকে আল্লাহর পথে 
আহ্বান করেছেন। তাদের অনুকরণে বক্তৃতার মাধ্যমে ইসলামের সুমহান বাণী পৌছে 
দিতে হবে। 

৮. বিতর্কের জন্য বক্তৃতা : বিতর্কের মাধ্যমে ইসলাম প্রচারের জন্য বক্তৃতার প্রয়োজনীয়তা 
অপরিসীম ৷ যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- চা LL 

অর্থাৎ, উত্তম বিতর্কের মাধ্যমে আল্লাহর পথে ডাক। 

উপসংহার : দাওয়াতের ক্ষেত্রে সর্বদা শ্রোতাদের অবস্থান এবং তাদের যোগ্যতার প্রতি 

লক্ষ্য রেখে বক্তৃতার অবতারণা করতে হবে। দাওয়াত গ্রহণ করার জন্য মানুষিকভাবে 

প্রস্তুত না করে তার উপর এমন বোঝা চাপিয়ে দেওয়া যাবে না, যা সে বহন করতে অক্ষম । 


AE TRS FPS 
(উত্তম বিতর্ক) [ফা. প. ২০১৬,'১৯| 

উপস্থাপনা : ইসলামী দাঈগণ মানবসমাজের শ্রেষ্ঠ রূহানী চিকিৎসক চিকিৎসক যেমন 

রোগীর অবস্থা বুঝে চিকিৎসা করেন তেমনি দাঈকেও মানুষের অবস্থা বুঝে ইসলামের পথে 


আহ্বান জানাতে হবে। দাওয়াতের কাজে কখনো বিতর্ক সৃষ্টি হলে সুন্দর বিতর্কের মাধ্যমে 
ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব তুলে প্রকৃত দাঈর বৈশিষ্ট্য । 


৩ ২1$2১-এর পরিচয় : 

চি 

132-5-এর আভিধানিক অর্থ : হ10.2 & শব্দটি বাবে ২121$১-এর মাসদার । এর অর্থ- 
১. যুক্তিপূর্ণ প্রমাণ, ২. পারস্পরিক দলীল উপস্থাপন, ৩. তর্কযুদ্ধে লিপ্ত হওয়া, 
৪. সামনাসামনি দলীল উপস্থাপন করা, ৫. আলোচনা ও তর্কবিতর্ক। 


১০০৮ ৮৬৮৭০ কাধিল স্ব গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 

0১১৮০০২150৮] AES 

5$25-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য উপযুক্ত ও যুক্তিপূর্ণ 

প্রমাণ ও দলীল পেশ করাকে 51512» বলে । 

২১ ড. সাইয়েদ রিষক তাবীল বলেন-. 

4152 04. 0056 ১৩০৭ Sis ১৮২ ERY 84:55 ১587 APE ESA | 

BAAS EEE 5১258 
অর্থাৎ, বিভিন্ন পক্ষ স্বীয় চিন্তা ও বিশ্বাস মত অভিমত করার লক্ষ্যে ভিন্ন 
মতাবলম্বী পক্ষসমূহের পরস্পর দলীল প্রমাণাদি বিনিময় ও সংলাপকে 14১4 বলে। 

৩. ইসলামের বিরুদ্ধবাদীদের উপস্থাপিত অভিযোগকে উপযুক্ত দলীলের মাধ্যমে খণ্ডন 
করাকে 5131 বলে। 
কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে- ১৫৯ ৬341 41১23 অর্থাৎ উত্তম পন্থায় 
তর্কাবিতর্ক কর। “ 

৩ 152 4-এর প্রকারভেদ : £1512 তথা তর্কবিতর্ককে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। 

১. ১১10 {544 তথা উত্তমপ্থায় বিতর্ক করা। যা চা 2 3 5 
আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। 

২9510 20185 তথা বাতিলগন্থায় বিতর্ক করা। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 13152 
91০৯5410013 অর্থাৎ, তারা মিথ্যা তর্কবিতর্কে প্রবৃত্ত হয়েছিল, যেন 
সত্যকে ব্যর্থ করে দিতে পারে। 
সুরআহে্‌ নগর বিতর্ক রুপি নিদেশি-কেওয়া হয়েছে। এটি পদটি 


১. তর্কবিতর্ক করা মানুষের প্রকৃতি । আল্লাহ বলেন- 3১% 9 544 00591 ৬৫5 
অর্থাৎ, সমগ্র সৃষ্টজীবের মধ্যে মানুষ সর্বাধিক তর্কপ্রিয় । 
২. (> ৩১15 505 45 055 1540 অৰ্থাৎ, তারা বলল, হে নূহ! আমাদের 
সাথে আপনি বেশি বেশি তর্ক করছেন। 
৩. bib Yo 9411515495 ২ অৰ্থাৎ, তোমরা আহলে কিতাবদের 
সাথে উত্তমপস্থা ব্যতীত তর্কবিতর্ক করবে না। 
5:50) {5494 তথা উত্তম বিতর্কের মর্মার্থ : যদি দাওয়াতের কাজে কোথাও 
তর্কবিতর্কের প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে তর্কবিতর্কও উত্তম পন্থায় হওয়া দরকার । রুহুল 
মায়ানীতে বলা হয়েছে, উত্তম পস্থার মানে হলো, কথাবার্তায় নম্রতা ও কমনীয়তা অবলম্বন 
করতে হবে । এমন যুক্তি-প্রমাণ পেশ করতে হবে, যা প্রতিপক্ষ বুঝতে সক্ষম হয়। বহুল 
প্রচলিত প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত বাক্যাবলির মাধ্যমে প্রমাণ দিতে হবে, যাতে প্রতিপক্ষের সন্দেহ 
দূরীভূত হয় এবং সে হঠকারিতার পথ পরিহার করে । কুরআনুল কারীমের অন্যান্য আয়াত 
থেকে বুঝা যায় যে, £%.॥ 15.541 তথা উত্তমপন্থায় তর্কাবিতর্ক শুধু মুসলিমদের 
সাথেই বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত নয়; বরং আহলে কিতাবদের সাথেও সম্পর্কযুক্ত । যেমন 
আল্লাহ তায়ালার বাণী ৬:..১1০৯ ৮37 3৯551 9411315494 ১ অন্য আয়াতে 
হযরত মুসা ও হারুন (আ)-কে !: 330 33% নির্দেশ দিয়ে আরও বলা হয়েছে যে, 
ফিরাউনের মতো অবাধ্য কাফেরের সাথেও নম্র আচরণ করা উচিত। 


"রক 


জজ উসূলুদ দাওয়াহ OE EOE EEN ১০০৯ 
সুতরাং উপরিউক্ত আয়াতসমূহ প্রমাণ করে যে, তর্কবিতর্ক উত্তমপস্থায় করতে হবে এবং 
অত্যন্ত ভদ্রচিত্তে নরম ও মিষ্টি ভাষায় কথা বলতে হবে। 
উপসংহার : যাদেরকে দাওয়াত দেওয়া হবে তারা তিনটি দলে বিভক্ত ৷ তাদের এক দলকে 
হেকমত, একদলকে ওয়ায নসীহত আর একদলকে যুক্তিপূর্ণ দলীল উপস্থাপন করে 
দাওয়াত দিতে হবে। ব্যক্তির অবস্থা বুঝেই তাকে দাওয়াত দেওয়া জরম্র। 
ovr. 
(বিতর্ক) [ফা. প. ২০২০] 
1%59415-াা 
(বিতর্ক ও তার শিষ্টাচার) [ফা. প. ২০১৭] 
উপস্থাপনা : ইসলামী শরীয়তে হক প্রকাশে এবং হকের দাওয়াত. অন্যের নিকট 
উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শালীনতার সাথে তর্কবিতর্ক ইসলামে অনুমোদিত । এ তর্কাবিতর্ক হতে 
হবে কুরআন সুন্নাহর দলীলের আলোকে এবং প্রতিপক্ষের প্রতি সম্মানবোধের সাথে 
৩ 1$৮55-এর পরিচয় : 
514.2-5-এর আভিধানিক অর্থ : ২152 শব্দটি বাবে ২125$5-এর মাসদার | এর অর্থ- " 
১. যুক্তিপূর্ণ প্রমাণ, ২. পারস্পরিক দলীল উপস্থাপন, ৩. তর্কযুদ্ধে লিপ্ত হওয়া, 
৪. সামনাসামনি দলীল উপস্থাপন করা, ৫. আলোচনা ও তর্ক বিতর্ক । 
হ1325-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য উপযুক্ত ও যুক্তিপূর্ণ 
প্রমাণ ও দলীল পেশ করাকে ২15.5 বলে। 
২. ড. সাইয়েদ রিযক তাবীল রলেন- 
41551440556 Sb Gis alg য় US 0005 Sl ০৯ USA 
syle LEAS LRG p83 ১৪ ৪৪৪ 


অর্থাৎ, বিভিন্ন পক্ষ স্বীয় চিন্তা ও বিশ্বাস মত অভিমত প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে ভিন্ন 
মতাবলম্বী পক্ষসমূহের পরস্পর দলীল প্রমাণাদি বিনিময় ও সংলাপকে ২15.2 বলে। 


₹৩, ইসলামের বিরুদ্ধবাদীদের উপস্থাপিত অভিযোগকে উপযুক্ত দলীলের মাধ্যমে খণ্ডন 


করাকে ২15.2 বলে । 
কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে- ১-১ ০৯ ৬34৬ 145123 অর্থাৎ, তাদের সাথে 
উত্তম পন্থায় তর্কবিতর্ক কর। | 
৩ বিতর্কের শিষ্টাচার : ইসলামী দাওয়াতের ক্ষেত্রে বিতর্কের কিছু আদব তথা শিষ্টাচার রয়েছে। যেমন : 
১. সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য খালেস নিয়ত : তর্কবিতর্কের ক্ষেত্রে খালেস তথা একনিষ্ঠ নিয়ত 
থাকতে হবে। নিজের শ্রেষ্ঠতৃ প্রতিষ্ঠা ও অন্যের উপর বিজয় অর্জনের মানসিকতা 
পরিহার করতে হবে । সর্বদা লক্ষ্য থাকবে সত্য উদ্‌ঘাটন ও আল্লাহর সন্তষ্টি অর্জন । 
২. স্থানকাল বোঝা : স্থানকাল ও মানুষের প্রকারভেদে তর্ক করতে হবে। যেখানে 
সেখানে যখন তখন তর্কাবিতর্কে জড়িত হওয়া লাভের চেয়ে ক্ষতির আশঙ্কা বেশি। 


১০১০ “ঠাল লাজাহ' ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ 

৩. প্রাজ্ঞ : যে বিষয়ে জানা নেই, সে বিষয়ে তর্কবিতর্কে জড়িত হওয়া উচিত নয়। যেমন 
আল্লাহ বলেন- £ধ NET 51715151050 ১585 ২3 

১০512552550 ১13 অর্থাৎ, যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই তার পিছনে পড়ো 

না। নিশ্চয়ই কান, চক্ষু ও অন্তকরণ এদের প্রত্যেকটিই জিজ্ঞাসিত হবে । তর্কবিতর্কের 
ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর উপর পরিপূর্ণ ইলম থাকতে হবে এবং যুক্তিপূর্ণ দলীলের মাধ্যমে তা 
উপস্থাপন করতে হবে । 

৪. অক্ষমতা স্বীকার করা : যে বিষয়ে জানা নেই সে বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে স্বীকার করে 
নেওয়ায় কোনো দোষ নেই। ইমাম মালেককে ৮৪টি মাসয়ালা জিজ্ঞেস করা হয়, 
তন্মধ্যে তিনি ৩৩টি প্রশ্ন সম্পর্কে বলেন “আমি জানি না।" 

৫. সরল বর্ণনা : তর্কবিতর্কের ক্ষেত্রে দুর্বল বর্ণনার আশ্রয় না নেওয়া। 

৬. বক্তব্য সংক্ষিপ্ত করা : নিজের ন্বক্তব্য দীর্ঘায়িত করা যাবে না এবং সর্বদা সময়ের 
দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সময় নির্দিষ্ট করে দেওয়া হলে তার প্রতি লক্ষ রেখে 
জ্ঞানগর্ভ বিতর্ক ও বক্তব্য উপস্থাপন করা। . 

৭, সত্যের ওপর অটল থাকা : ভুল স্বীকার করার মানসিকতা থাকা এবং তর্কবিতর্ক 
করার সময় কোনো বিষয়ে অটুট না থেকে যেটা সত্য তা গ্রহণ করা উচিত। 

৮. প্রতিপক্ষের প্রতি সম্মান প্রদর্শন : তর্কবিতর্কের সময় দ্বিতীয় পক্ষকে সম্মান করা এবং 
সে যে ধর্মাবলম্বনকারী হোক না কেন, তাকে যথাযথ মর্যাদা প্রদান করা উচিত। 
বিতর্ককারী প্রতিপক্ষ যদি কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, বয়ঃবৃদ্ধ, পদমর্যাদাশীল ও 
রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হয়ে থাকেন, তার মর্যাদা অনুযায়ী সম্মান দেওয়া উচিত। 

৯. রাগ নিয়ন্ত্রন করা : প্রতিপক্ষ যদি মতের সাথে একমত না হয় তাহলে রাগ করা যাবে না। 

১০. উদাহরণ ও উপমা উপস্থাপন করা : সফল যুক্তিবাদী উদাহরণ উপস্থাপন করে যুক্তির 
সাহায্যে কথা বলে। ইমাম গাযালী (র) আল্লাহর কুদরত ও সৃষ্টি সম্পর্কে একটি 
উদাহরণ উপস্থাপন করে বলেন, রেশম গাছের পাতার রং ও খাদ্য একই প্রকারের। 
পোকা যখন তা খায় তখন তার থেকে রেশম বের হয়, মৌমাছি যখন খায় তার থেকে 
মধু বের হয়, ছাগল ও গরু যখন খায়, তখন মলমূত্র বের হয়, হরিণ যখন খায় তা 
থেকে মিশক বের হয়, অথচ জিনিস একটি । তোমরা দেখ আল্লাহ কত উত্তম সৃষ্টা। 
উক্ত উদাহরণটি একটি বাস্তব পদ্ধতি, যা মানুষের অন্তরকে আকৃষ্ট করে হৃদয়ের 
অনুভূতিকে জাগ্রত করে । 

. ১১. যুক্তি দিয়ে উত্তর দেওয়া : প্রতিটি বক্তব্য যুক্তিভিত্তিক হতে হবে । তর্কাবিতর্কের সময় 
অযৌক্তিক বক্তব্য তা হাসির খোরাকে পরিণত হয়। ঃ 

উপসংহার : যাদেরকে দাওয়াত দেওয়া হবে তারা তিনটি দলে বিভক্ত । এ তিনটি দলের ' 

অবস্থার আলোকে তাদের সাথে তর্কে লিপ্ত হতে হবে । ইসলামের ব্যাপারে যার সাথেই তর্ক 

হোক না কেন তার প্রতি সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। 


৩৯. (৯১) 05 ৮৫411 ৮5 

(শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা র.) 
উপস্থাপনা : ইসলাম প্রচার, প্রসার ও বিকাশে উপমহাদেশে বিশেষত বাংলাদেশে যে ক'জন 

মনীষী এতিহাসিক অবদান রেখে স্মরণীয় হয়ে আছেন, মুহাদ্দিস শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা 

(র) তাদের অন্যতম । তিনিই প্রথম বাংলার সোনারগায়ে মাদরাসা স্থাপন করত এটাকে 

হাদীসচর্চার প্রাণকেন্দ্রে পরিণত করেছিলেন। সুপণ্ডিত মুহাদ্দিস আবু তাওয়ামা (র) স্বীয় 

সির সমাজত জা নিচিরি সপ 
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৩ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা (র)-এর জীবনী : 

১. নাম ও পরিচয় : শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা (র) বুখারার এক উচ্চ শিক্ষিত সন্ত্রস্ত 
মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। সুনির্দিষ্টভাবে তার বিস্তারিত পরিচয় পাওয়া 
যায়নি। তিনি হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। 

২. দিল্লিতে আগমন : হিজরী সপ্তম শতাব্দীর প্রথম দিকে সুলতান ইলতুর্থমশের সময় 
শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা (র) দিল্লিতে আগমন করেন। দিল্লিতে এসে তিনি ইসলামী 
শিক্ষা ও আধ্যাত্মিক চর্চায় মগ্ন হন। এতিহাসিক বর্ণনা মতে, তিনি ১২৬০ খ্রিস্টাব্দে 
দিল্লিতে আগমন করেন। 

৩. ধঁতিহাসিক সোনারগাঁ : এতিহাসিক প্রসিদ্ধ নগরী সোনারগাও এককালে শুধু বিরাট 
রাজধানীই ছিল না; রবং সুবিধাজনক ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে একই সঙ্গে এটি 
ছিল একটি সফল ব্যবসায়কেন্দ্র এবং শিক্ষা দীক্ষা ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। 

৪. মাদরাসা প্রতিষ্ঠা ও দ্বীনচর্চা : শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা (র) স্বীয় মাদরাসায় কুরআন 
হাদীসের জ্ঞান শিক্ষা দিতেন। তৎকালীন প্রখ্যাত আলেমগণকে-তিনি শিক্ষক হিসেবে 
নিযুক্ত করেছিলেন। তারা হলেন- আল্লামা তকী উদ্দীন, আল্লামা মঈন উদ্দীন (আবু 
তাওয়ামার কনিষ্ঠ ভ্রাতা), শায়খ আলাউল হক (র)। 

৫. হাদীসচর্চার প্রাণকেন্দ্র : মুহাদ্দিস শরফুদ্দীন আবু. তাওয়ামা সপ্তম শতকে ঢাকা 
জেলাধীন সোনারগাঁও আগমন করেন এবং এখানে হাদীস শিক্ষার ব্যাপক ব্যবস্থাঘ্রহণ 
করেন। ফলে এটা ইলমে হাদীসের একটি-কেন্দ্রে পরিণত হয় । তাঁর ইন্তেকালের পরও 
কিছুদিন পর্যন্ত সোনারগাঁও হাদীসচর্চার কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত ছিল। এ সময় 

- এতদঞ্চলে সায়াদাতের (৯০০-৯৪৫ হি.) রাজতৃ ছিল। 

৬. ইন্তেকাল : শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা (র) ১৩০০ খ্রিস্টাব্দে সোনারগায়ে 
ইন্তেকাল করেন। তাঁর মৃত্যুর সংবাদে আমীর ওমারা এমনকি দিল্লির রাজপ্রাসাদেও 
শোকের ছায়া নেমে আসে । সোনারগায়ের মোগড়াপাড়া হাই স্কুলের পশ্চিম কোণে 
অবিস্থৃত গোরস্তানে তার সমাধি রয়েছে। 

উপসহহার * বাংলাদেশে ইসলামের আলোকরশি প্রন্ধলন ও হাদীসচ্্ার ক্ষেত্রে যাদের 

অকৃত্রিম অবদান রয়েছে, তন্মধ্যে শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা (র) অন্যতম । তার রেখে 

যাওয়া আদর্শ মোতাবেক এগিয়ে গেলে আজও সর্বমহলে ইসলামের প্রসিদ্ধি ছড়িয়ে দেওয়া 
সম্ভব হবে। ইসলামের খেদমতে তার অবদান আজীবন স্মরণীয় হয়ে থাকবে । 


৪০. (>) ৫ ১৮১০০: 
(হযরত শাহজালাল র.) [ফা. প. ২০১৮] 


উপস্থাপনা : ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিম মনীষীগণের তালিকায় এক অবিস্মরণীয় নাম 
হযরত শাহজালাল ইয়েমেনী (র)। ইসলামের দুর্জয় ঘাটি বাংলার মাটিতে ইসলাম কায়েম 
করে ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তির অপসারণে হযরত শাহজালাল (র)-এর বিশেষ অবদান রয়েছে। 
নিয়ে তার সংক্ষিপ্ত জীবনী তুলে ধরা হলো। 


WWw.al 


১০৪২ __-_ ৬/নঠাওঃতফাধিল সুস্উিকাগাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জ 


৩ হযরত শাহজালাল (র)-এর জীবনী : 

১. নাম ও পরিচয় : তার প্রকৃত নাম সম্পর্কে মতভেদ আছে। কারও মতে তার নাম 
শাহজালাল, কারও মতে শায়খ জালাল, কারও মতে জালালুদ্দীন তাবরীজী, কারও 
মতে জালালুদ্দীন সিরাজী । সিলেটের আম্বরখানা এলাকায় হোসেন শাহী আমলের প্রাপ্ত 
শিলালিপিতে লেখা রয়েছে শায়খ জালাল। তার পিতার নাম সুহাইল ইয়ামান। 
তাওয়ারিখে জালালীতে উল্লেখ রয়েছে, তার পিতার নাম শায়খুশ শুয়ুখ মাহমুদ ইবনে 
মুহাম্মাদ ইবরাহীম। ইবনে বতৃতার বর্ণনা অনুসারে তিনি ৫৯৬ হিজরীতে, ড. 
শহীদুল্লাহর মতে ৫৯৮ হিজরীতে এবং ড. মেহেদী হাসানের মতে ৫৯৭ হিজরীতে 
জন্মগ্রহণ করেন। 

২. জন্মস্থান : হযরত শাহজালালের জনস্থান সম্পর্কে মতভেদ আছে। ড. সগীর হাসানের 
মতে, তার জন্মস্থান বুখারা। মুনসিফ নাসির উদ্দীন বলেন, জর নুহ হূতেমেন, 
গুলজারই আবরার গ্রন্থে বলা হয়েছে, তার জন্ম তুর্কিস্তানে। 

৩. শৈশব : হযরত শাহজালাল (র) ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বেই তার পিতা ইন্তেকাল. করেন। জন্মের 
মাত্র তিন মাস পরেই তার মাতাও ইন্তেকাল করেন। শিশু শাহজালালের এ চরম দুর্দিনে 
তার মামা সৈয়দ আহমাদ কবীর (র) তার লালনপালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। 

৪. শিক্ষাজীবন : হযরত শাহজালাল (র) তার মামা আহমাদ কবীরের তন্তাবধানে 
বাল্যশিক্ষা গ্রহণ করেন। আহমাদ কবীর (র) ছিলেন মক্কার বিশিষ্ট আলেম । তার 
তত্বাবধানে শাহজালাল মাত্র সাত বছর বয়সে কুরআনের হাফেয হন। অতঃপর অল্প 
সময়ের মধ্যে কুরআন, হাদীস, ফিকহ ইত্যাদি বিষয়ে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি অর্জন 
করেন। মাত্র ষোলো বছর বয়সে তিনি বিভিন্ন বিষয়ে গভীর পাপ্তিত্য অর্জন করেন। 

৫. ইলমে তাসাউফে ব্যুৎপত্তি অর্জন: বিভিন্ন বিষয়ে অধ্যয়নের পাশাপাশি মামা তাকে 
ইলমে তাসাউফ ও মারেফতের দরস প্রদান করেন। এভাবে তিনি মারেফত ও 
তাসাউফ শিক্ষালাভ করে আধ্যাত্মিক বিদ্যায় পান্তিত্য অর্জন করেন এবং আল্লাহ 
তায়ালার একজন একনিষ্ঠ প্রেমিক হিসেবে গড়ে ওঠেন। 

৬. ভারতীয় উপমহাদেশে আগমন : শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি দ্বীন প্রচারের লক্ষ্যে বাইরে 
বের হওয়ার পরিকল্পনাগ্রহণ করেন। এসময় তাঁর মামা তাকে এক মুঠো মাটি দিয়ে 
বলেন, সঠিকভাবে এ বর্ণ, গন্ধ ও বৈশিষ্ট্যের মাটি যেখানে পাবে, তুমি সেখানে অবস্থান 
করে দ্বীন প্রচার করবে । অতঃপর তিনি ৩০ বছর বয়সে ৭০০ জন সঙ্গীসহ হিন্দুস্তানের 
দিকে যাত্রা করেন। এসময় দিল্লিতে প্রখ্যাত সাধক ও দ্বীন প্রচারক হযরত নিযামুদ্দীন 
আউলিয়া (র) অবস্থান করছিলেন। হযরত শাহজালাল (র) তার সানিধ্যঘহণ করেন। 
হযরত নিযামুদ্দীন (র) তাঁকে স্বাগত জানান এবং একজোড়া কবুতর উপহার দেন। 
সিলেটের বর্তমান ‘জালালী কবুতর’ এ কবুতর জোড়ারই বংশধর । 

৩ বাংলা ও আসামে ইসলাম প্রচারে শাহজালাল (র)-এর অবদান : 

বাংলাদেশে আগমন : দিল্লিতে কিছুদিন অবস্থানের পর তিনি বিহারের মধ্য দিয়ে 

বর্তমান বাংলাদেশের সিলেটের সপ্তগ্রামে উপস্থিত হন। সেসময় আসাম ও বাংলার 

সন্ধিস্থলে বর্তমান সিলেট জেলা অবস্থিত ছিল। সিলেটের নিকটবর্তী সপ্তগ্রামে অবস্থান 
গ্রহণ করে তিনি প্রাথমিকভাবে ইসলাম প্রচার শুরু করেন। 
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২. শাহজালাল (র)-এর নেতৃত্বে সিলেট অভিযান : গৌরগোবিন্দের মুসলিম নির্যাতনের 
বিষয়ে জানতে পেরে বাংলার তৎকালীন সুলতান ফিরোজ শাহ গৌরগোবিন্দের বিরুদ্ধে 
সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন; কিন্তু প্রথম অভিযানে ব্যর্থ হয়ে ফিরোজ শাহ সিকান্দার 
শাহের সহযোগিতা নিয়ে নাসিরউদ্দীন নামের একজন সেনাপতিকে তার বিরুদ্ধে প্রেরণ 
করেন। এ সময় হযরত শাহজালাল (র) তার সেনাবাহিনীসহ সোনারগায়ে অবস্থান 
করছিলেন। এতদুভয় বাহিনী হযরত শাহজালালের নেতৃত্বে গৌরগোবিন্দের বিরুদ্ধে 
অগ্রসর হয়। 

৩. অলৌকিক কারামত প্রকাশ : সিলেটের পথে অগ্রসর হয়ে পথিমধ্যে বারাক নদীর তীরে 
উপনীত হন হযরত শাহজালালের নেতৃত্বাধীন বাহিনী । সেসময় নদী পার হওয়ার জন্য 
কোনো নৌযানের ব্যবস্থা না হলে হযরত শাহজালাল (র) চামড়ার তৈরি জায়নামায 
নদীতে বিছিয়ে তাতে আরোহণ করে সমগ্র সেনাবাহিনীকে নদী পার করান। 

8. সিলেট বিজয় : হযরত শাহজালালের অলৌকিক ক্ষমতার খবরে গৌরগোবিন্দ ভীত 
হয়ে পড়েন এবং প্রাণ রক্ষার্থে পলায়ন করেন। ফলে এক প্রকার বিনাযুদ্ধে সিলেট 
মুসলিমগণের দখলে আসে । ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তির কবল হতে মুক্ত সিলেটে ধ্বনিত হতে 
থাকে আল্লাহু আকবার ধ্বনি। 

৫. সিলেটে ইসলামের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত : হযরত শাহজালাল (র) সিলেটকে কেন্দ্র করে 
বাংলা ও আসামে ইসলাম প্রচারের একটি শক্তিশালী নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করেন। এ 
নেটওয়ার্ক সুপরিকল্পিতভাবে কাজ করে বাংলা ও আসামে ইসলামকে একটি প্রতিষ্ঠিত 
শক্তি ও মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকারূপে গড়ে তোলেন। 

৬. হযরত শাহজালালের জনপ্রিয়তা : অল্প সময়ের ব্যবধানে হযরত শাহজালাল (র) সমগ্র 
জনপদে ব্যাপক জনপ্রিয় মনীষী হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। 

উপসংহার : বিশ্বের বুকে বাংলাদেশকে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে 

হযরত শাহজালাল (র)-এর অবদান অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে । ইসলাম প্রচারে তার 

অবদানের প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে সিলেট, মোমেনশাহী, ত্রিপুরা, নোয়াখালী, আসাম এবং 
পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন জেলার লক্ষ লক্ষ লোক ইসলামহ্রহণ করেন। 


& _o ক 
৪১, (৮১) ৮৮০৮৫৯১০৩ 
(খান জাহান আলী র.) 

উপস্থাপনা : হযরত খান জাহান আলী (র) বাংলার ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় নাম। 

নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন একজন এতিহাসিক ব্যক্তিতৃ । এ দেশে ইসলাম প্রচার ও সমাজ 

সেবার ক্ষেত্রে তিনি এক যুগান্তকারী অবদান রেখে গেছেন। তিনি ছিলেন একাধারে ইসলাম 
প্রচারক, সমাজসেবক, সুশাসক, সাহসী বীর ও মহান সাধক। 

৩ খান জাহান আলী (র)-এর জীবনী : 

১. নাম ও উপাধি : তার নাম খান জাহান। উপাধি উলুগ, সরদার, খানুল আজম । 
বাগেরহাটে তার সমাধি গাত্রে আরবি ভাষায় খোদিত শিলালিপিতে তার নাম লেখা 
আছে- “উলুগ খানুল আজম খান জাহান আলাইহির রাহমাত' । ‘আলী’ শব্দটি তার 
নামের সাথে সংশ্লিষ্ট না হলেও পরবর্তী জনসাধারণ তাকে হযরত খান জাহান আলী 
নামেই জানে। 
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২. জন্মগ্রহণ : হযরত খান জাহান আলী (র)-এর জন্মসন নিয়ে নানা মত দেখা যায় । তবে 
প্রসিদ্ধ মতে, তিনি ১৩৭৯ খ্রিস্টাব্দে তুরস্কের খাওয়ারিজমে জন্মগ্রহণ করেন। 

৩. বাল্যকাল ও শিক্ষাজীবন : খান জাহান আলী (র)-কে তার পিতা সুশিক্ষায় শিক্ষিত 
করার জন্য প্রখ্যাত অলী হযরত নূর কুতুবুল আলমের মাদরাসায় পাঠান। এখানে তিনি 
আরবি ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। কিছুদিন পর পিতা ইন্তেকাল করেন। তারপর 
অনেক কষ্টে তিনি মায়ের তত্বাবধানে লেখাপড়া করেন। লেখাপড়ার ফাকে ফাকে তিনি 
শ্রমিকের কাজও করতেন বলে জানা যায়। অবশ্য কিছুদিন পর তিনি বাদশাহ হোসেন 
শাহের নজরে পড়েন। 

8. কর্মজীবন : সৈনিক পদে নিয়োগের মাধ্যমে হযরত খান জাহান আলী (র)-এর 
কর্মজীবন শুরু হয় । খান জাহান আলী (র) ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী, ভদ্র, নম্র, কর্মঠ, 
বিচক্ষণ ও অসাধারণ প্রতিভাধর। সে কারণে অল্প কিছু দিনের মধ্যেই তিনি স্বীয় 
প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে একজন সাধারণ সৈনিক হতে প্রধান সেনাপতি পদে অধিষ্ঠিত 
হন। বেশ কিছুদিন পর স্বীয় কর্তব্য কাজ হতে ছুটি নিয়ে প্রখ্যাত দরবেশ নূর কুতুরুল 
আলমের নিকট আগমন করত ইলমে মারেফতের কামালিয়াত ও বেলায়েত সম্পর্কে 
জ্ঞানলাভ করেন। পরবর্তীতে আর চাকরিতে ফিরে না গিয়ে ইস্তফা প্রদান করেন। 

৫. বিবাহ : বিখ্যাত দরবেশ নূর কুতুবুল আলম (র) হযরত খান জাহান' আলী (র)-এর 
সততা, নিষ্ঠা ও কর্মদক্ষতায় মুগ্ধ হয়ে নিজ কন্যাকে তার সাথে বিবাহ দেন। কিছুদিন 
পর চারদিকে মুসলিমদের দুঃসময় দেখে তিনি মুসলিমদের মুক্তির জন্য স্ত্রীকে 
শ্বশুরালয়ে রেখে বেরিয়ে পড়েন। fl 

৬. ইন্তেকাল : হযরত খান জাহান আলী (র) ১৪৫৯ খ্রিস্টাব্দের ২৩ অক্টোবর বুধবার রাতে 
ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তীর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর । 

৭. ইসলাম প্রচারে খনি জাহান আলী (র)-এর অবদান : মহান সুফী সাধক হযরত খান 
জাহান আলী (র) দীর্ঘকাল ইসলাম প্রচার ও নানাবিধ জনহিতকর কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। 
ইসলাম প্রচারের জন্য তিনি নানাবিধ স্থানে গমন করেন এবং উপযুক্ত ও যুগান্তকারী 
ভূমিকা পালন করেন, যা ইতিহাসে সোনালি অক্ষরে লিখিত রয়েছে। ইসলাম প্রচারে 
তার উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপগুলো নিম্নরূপ * 

ক. দক্ষিণবঙ্গে আগমন ও ইসলাম প্রচার । 

খ. বারবাজারে আগমন ও ইসলাম প্রচার । 

গ. মুড়লী কসবায় আগমন ও ইসলাম প্রচার । 

ঘ. খানপুরে আগমন ও ইসলাম প্রচার । 

ঙ. বিদ্যানন্দকাটিতে আগমন ও ইসলাম প্রচার । 

চ. আমাদি মসজিদকুড়ে আগমন ও ইসলাম প্রচার । 

তাছাড়া ইসলাম প্রচার ও প্রসারে তিনি এতিহাসিক ষাটগমুজ মসজিদসহ বিভিন্ন মসজিদ ও 

খানকা নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বহুসংখ্যক মাদরাসা, মুসাফিরখানা, দিঘি খনন ও 

রাস্তাঘাটসহ বহু জনহিতকর কার্য সম্পাদন করেন। উল্লেখ্য, বৃহত্তর যশোর ও খুলনা 

অঞ্চলে তিনি ৩৬০টি মসজিদ স্থাপন ও ৩৬০টি বিশালাকারের দিঘি খনন করেছিলেন। 
উপসংহার : ইসলাম প্রচার ও নানাবিধ জনহিতকর কর্মকাণ্ডে ব্যাপৃত জীবনের শেষভাগে 
তিনি আধ্যাত্মিক সাধনায় মগ্ন থাকেন। বাগেরহাটের সন্নিকটে স্বীয় সমাধি জীবদ্দশায় 
নির্মাণ করেছিলেন। হযরত খান জাহান আলী (র) মুসলিম বাংলার একজন সাধক, 
জননেতা ও মুকুটহীন সম্রাট হিসেবে সাধারণ মানুষের কাছে আজো শ্রদ্ধার পাত্র। তার 
জীবনকালের অমর কীর্তিরাজি অদ্যাবধি সকলকে বিমোহিত করে । 


com 
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৪২. ১) ৮৪৮১০ 
(ফুরফুরার পীর আবু বকর সিদ্দীকী র.) 

উপস্থাপনা : অবিভক্ত বাংলায় ইসলাম প্রচার, প্রসার, সংস্কার ও শিক্ষার সম্প্রসারণে যে 

ক'জন মনীষী এঁতিহাসিক অবদান রেখে এতদগ্চলীয় মুসলিমগণের স্মৃতিতে আজও পরম 

শ্রদ্ধার পাত্র হিসেবে অম্লান আছেন, হযরত মাওলানা শাহ আবু বকর সিদ্দীকী (র) তাদের 
মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত । নিয়ে তার সংক্ষিপ্ত জীবনী তুলে ধরা হলো। 

৩ ফুরফুরার পীর আবু বকর সিদ্দীকী (র)-এর জীবনী : . 

১. নাম ও পরিচয় : তার নাম মাওলানা শাহ আবু বকর সিদ্দীকী ৷ ফুরফুরার পীর হিসেবে 
সমধিক খ্যাত । এ মহান ব্যক্তি বঙ্গাব্দ ১২৫৩ মোতাবেক ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দ মতান্তরে 
১২৬৫ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে হুগলি জেলার ফুরফুরায় জন্মগ্রহণ করেন। 
তার পিতার নাম আবদুল মুক্তাদির, মাতার নাম মহব্বতুন নিসা। তিনি ইসলামের প্রথম 
খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর বংশধর । 

২: শিক্ষাজীবন : আবু বকর সিদ্দীকী (র)-এর বয়স যখন মাত্র নয় মাস তখন তার পিতা 

* আবদুল মুক্তাদির ইন্তেকাল করেন (১২৬৬ বঙ্গাব্দ)। অতঃপর মাতার আগ্রহ ও যত 
তিনি প্রাথমিক শিক্ষালাভ করেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী । প্রথমে তিনি সিতাপুর 
মাদরাসা এবং পরে হুগলি মুহসিনিয়া মাদরাসায় অধ্যয়ন করেন। মুহসিনিয়া মাদরাসা 
হতে জামায়াতে উলা (ফাযিল) পাস করার পর তিনি শহীদ সাইয়েদ আহমাদ বেরলভী 
(র)-এর খলিফা কলকাতা সিন্দুরিয়া প্তির মসজিদের বিখ্যাত আলেম হাফেয 
জামালুদ্দীনের নিকট তাফলীর, হাদীস ও ফিকহ অধ্যয়ন করেন। অতঃপর কলকাতা 
নাখোদা মসজিদে মাওলানা বেলায়েত (র)-এর নিকট তিনি মানতিক, হিকমাহ (খিক 
দর্শন) ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষাথঘহণ করেন। ২৩-২৪ বছর বয়সে তিনি ইসলামী জ্ঞান 
বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। 

৩. মদিনায় উচ্চশিক্ষা : ইলমুল হাদীসের ওপর উচ্চশিক্ষার জন্য তিনি মদিনায় গমন 
করেন। মদিনায় হাদীসশাস্ত্রের ওপর উচ্চতর শিক্ষা অর্জন করেন এবং রওযা 
মুবারকের খাদেম বিখ্যাত আলেম আদ দালাইল আমিন রিদওয়ানের নিকট হতে ইলমে 
হাদীসের ৪০টি গ্রন্থের ওপর সম্মানজনক সনদ লাভ করেন। অতঃপর স্বদেশ 
প্রত্যাবর্তন করে দীর্ঘ আঠারো বছর ধরে ব্যক্তিগতভাবে অধ্যয়ন ও গবেষণা করে 
একজন উচ্চন্তরের আলেম হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। 

8. বাইয়াতখ্রহণ ও খেলাফত অর্জন : ছাত্রজীবনেই ইবাদত বন্দেগির প্রতি ভার গভীর 
অনুরাগ ছিল। রাত জেগে যিকির করতেন। এভাবে তিনি যখন নিরলস সাধনায় রত 
ছিলেন তখন কলকাতায় বিখ্যাত অলী শাহ সুফি ফাতহ আলী (র)-এর সাথে তার 
টাউন নি দ্র রিিজ রিল িনির সি 
ভি হুজি হর 


১০১৬____ ভয় কাষিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দিতীয বর্ষ 


৫. শিক্ষা বিস্তারে অবদান : মুসলিমদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি যথেষ্ট চেষ্টা 


প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। তিনি মাদরাসার পাঠ্যতালিকা সংস্কার ও যুগোপযুগী সিলেবাস 
প্রণয়নের দাবি জানান,। তিনি বাস্তবমুখী শিক্ষাগ্রহণ বিশেষত ইংরেজি ভাষা শিক্ষা ও 
এর গুরুত্ব উপলব্ধির প্রতি মুসলিম উম্মাহকে উদাত্ত আহ্বান জানান। শিশু, বালক 
বালিকাদেরকে ইসলামী তরীকা ও ইসলামী পরিবেশে শিক্ষা দেওয়ার প্রতি তিনি 
গুরুত্বারোপ করেন । তার মতে নারী শিক্ষাও জকুরি, তবে তা হতে হবে পর্দার সাথে । 
তিনি নারীদের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে পৃথক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার প্রতি জোর দেন। 


৬. অসংখ্য মাদরাসা মসজিদ প্রতিষ্ঠা : তিনি সমগ্র বঙ্গ, বিহার ও আসামে অসংখ্য মাদরাসা 


ও মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তীর চেষ্টায় শুধুমাত্র বঙ্গদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রায় 
৮০০ মাদরাসা ও ১১০০ মসজিদ স্থাপিত হয়েছিল । তীর নিজ গ্রামে তিনি একটি 'ওষ্ড 
স্কিম’, একটি 'নিউ ক্কিম' মাদরাসা এবং একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। 
১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা আলিয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি এর প্রতি জোরালো 
সমর্থন ব্যক্ত করেন। তিনি এ মাদরাসার প্রথম গভর্নিং বডির সদস্য ছিলেন। 

৭. সমাজ সংস্কারক : সমাজ সংস্কারক হিসেবে আবু বকর সিদ্দীকী (র)-এর অবদান 
স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তিনি মুসলিম সমাজ হতে শিরক, বিদয়াত, কুসংস্কার ও 
অনৈসলামিক কাজকর্ম দূর করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। তার পরামর্শ ও পৃষ্ঠপোষকতায় 
১৯১১ খ্রিস্টাব্দে আঞ্জুমানে ওয়ায়েবীন নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় । 


৮. আবাদি সংগ্রামে অংশগ্রহণ : মাওলানা আবু বকর সিদ্দীকী (র) ভারতীয় উপমহাদেশের 


আযাদি সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন । তিনি জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের শাখা 
জমিয়তে উলামায়ে বাংলার সভাপতি নির্বাচিত হন। দলের এক অধিবেশনে তিনি 
ওলামায়ে কেরামকে রাজনীতিতে অংশগ্রহণের জোর আহ্বান জানিয়ে বলেন, 
“রাজনীতির ক্ষেত্র হতে শুলামায়ে কেরামের সরে পড়ার জন্য আজ মুসলিম সমাজে 
নানাবিধ অন্যায় ও বে-শরয়ী কাজ হচ্ছে” । 

তবে অসহযোগ আন্দোলন, স্বরাজ আন্দোলন ইত্যাদি নেতিবাচক কর্মসূচির বিরোধিতা 
করেন। জীবনের শেষভাগে তিনি মুসলিম লীগের প্রতি ঝুঁকে পড়েন। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে 
অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক নির্বাচনে মুসলিম লীগের প্রার্থীদের পক্ষে ভোট দেওয়ার জন্য তিনি 
ভার মুরীদ, খলিফা ও সাধারণ মুসলিমগণকে আহ্বান জানান । 


৯. ইন্তেকাল : ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে তিনি বহুমূত্র রোগে ভুগছিলেন। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে অরো 


দুর্বল হয়ে পড়েন। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে ইসালে সাওয়াব অনুষ্ঠানের সমাপ্তির পর 
২৫ মুহাররম ১৩৩৮ হিজরী মোতাবেক ১৭ মার্চ ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে মোতাবেক চৈত্র ১৩৪৫ 
বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে উপমহাদেশের এ মহান সাধক ও সমাজ সংস্কারক ইন্তেকাল করেন। 


| উপসংহার : মাওলানা শাহ আবু বকর সিদ্দীকী (র) ছিলেন যুগের শ্রেষ্ঠ কামেল পীর, সমাজ 


1 


সংস্কারক, উচচশ্রেণির আলেম, আযাদি সংগ্রামের নেতা। অবহেলিত ও দুর্দশাত্রস্ত 
₹ মুসলিমগণের সার্বিক অবস্থার উন্নয়নকল্পে তিনি বহুমুখী ও প্রগতিশীল কর্মসূচি গ্রহণ 
| করেছিলেন। একজন কামেল অলী হিসেবে তার অনেক কারামতের কথাও উল্লেখ পাওয়া যায়। 
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H _ বোর্ড প্রশ্নাবলি | 


YY Ed mri 
ফাযিল স্নাতক দ্বিতীয় বর্ষ পরীক্ষা, ২০১৩ 
Taille 
[ উলুমুল আরাবিয়া ওয়াশ শরীয়াহ] 
Er বিষয় কোড: [2013] 
10511 tH 
পত্র] 
Lill 4১০০) 82005 Gil dal 
[ উসূলুল ফিকহ ওয়া তারীখু উসূলিল ফিকহ] 
sei Yl! NUL Soll 
সময়- ৩ ঘণ্টা পূর্ণ মান- ১০০ 
-ক) ২০২৯১ 2 Gl ০৩ (৮1) Ley Tl 2: TEDL 
[দৃষ্টব্য : ক অংশ থেকে চারটি এবং খ অংশ থেকে দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও || 
45811 1০1: (Alc all 
[ক অংশ: উসূলুল ফিকহ] 
A*=txi- cll 
[ মান- ২০ * ৪ = ৮০] 
[১05 oll Lal ০১ 25২01১5৯ 
[যে কোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও । সকল প্রশ্নের মান সমান |] 
0০ ৮৯৮১/১২০০/১০]১০৪৩1১-৮9৮৮5080-৪5 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১১, পৃষ্ঠা নং ৮৪ দ্রষ্টব্য । 
by tts Slt plz HS Ly colli ie 2 
১০0১০০৪১10১ 2 ৮4158555505 
; উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ২৩, পৃষ্ঠা নং ১১২ দ্রষ্টব্য । 
-১১০511১ 1১৮৯8510০৮১ ০৮৮৫৯ ৮৬ 0৮৯10 Gai HE এ 
'উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ২৬, পৃষ্ঠা নং ১২০ দ্রষ্টব্য । 
Lai 4০৫৯৩ 55505014৮১1 92950] ৮১০৮০ ৮০2 
যু প্রশ্ন নং ১০৪, পৃষ্ঠা নং ৩৪০ দ্রষ্টব্য । 
১০১৪৩১১০০১৪ IS ০২৯ TESS Ly 25510 ৮৮৯] ial 0 
িজাললোভ + পৰশ লং.৩৬, পৃষ্ঠা নং ১৪৫ দ্রষ্টব্য । 
SLi alas MS -sldlaye 5 
| উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৬৭, পৃষ্ঠা নং ২৩৭ দ্রষ্টব্য । 


১০১৮ রোল ভ্রত্াহ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 
-১১৮১৩ ১৮৯৬ Lil 005 ৮ ০৮০৪০০৪1৮৪4 


- উত্তরসংকেত : প্রশ্ন'নং ১১৫, পৃষ্ঠা নং ৩৬৭ দ্রষ্টব্য । ' 
252531০1০০০ le He A 


[নিম্নোক্ত পরিভাষাগুলো সম্পর্কে টীকা লেখ] : 

উত্তরসংকেত : টীকা নং ৩০, পৃষ্ঠা নং ৬২৫ দ্রষ্টব্য । Ele (৯11) 
উত্তরসংকেত : টীকা নং ৪৫, পৃষ্ঠা নং ৬৪৪ দ্রষ্টব্য । এলে এহ (0) 
উত্তর্‌সংকেত : টীকা নং ১৬, পৃষ্ঠা নং ৬০৫ দ্রষ্টব্য । sue DLS (0 
উত্তরসংকেত : টীকা নং ৩৫, পৃষ্ঠা নং ৬৩১ দ্রষ্টব্য । -৮৮৯১। (১) 


AU এ১৮০| 52905 2০) ০৯৮ 
[খ অংশ : তারীখু উসূলিল ফিকহ ] bd 
বল): ৩৮৯০। 
[মান ১০ %২-২০] - 
Lyle ৩৯০০] ৮০৪৪ ail ০৪ ৮৮৯0] 
[যে কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও। সকল প্রশ্নের মান সমান |] 
48114১০1১15 75 ৮৫11৯ - ২১৯০ ০৬৪৪ GH 4৯০০০ এ 
Lape ১০৬৮০৪ 
ULL Jal ple ৮৪ 4৬১৮০৮০৯৪৩৩ ৫৮৮৪৫৭১। ৯১১০ ১, 
১০1 ৮৪ 4৮৮৪৮১5০902 les) ০৬৯৯১ 854) ০০ ৬২৯৪ ১১ 
৪ -১০০৬৮ iil 
22553) ৪1০ 315 ০ 
45511 ১৮০1 AMIS (A) 
ssl pe কে) 
YE ld in SIL SLU ISIN ১ 
ফাযিল স্বাতক দ্বিতীয় বর্ষ পরীক্ষা, ২০১৪ 
৮2১10 Tl ose 
[ উলুমুল আরাবিয়্যা ওয়াশ শরীয়াহ ] 
বিষয় কোড: [2 ]0 13] 
10510 55৩11 
[তৃতীয় পত্র] 
il 4০| 29055 Gill ৯১০ 
[ উসুলুল ফিকহ ওয়া তারীখু উসুলিল ফিকহ] 
৩৮০৮০ -১০১৭। ২১০২1514411 ৩৯০] 
সময়- ৩ ঘণ্টা পূর্ণমান ১০০ 
-(৮) ২০৯৯১ 2 Ol ০০ (10) Leper ০১ ২8০1 ০০ Sl: ৮৯১০] 
[দ্রষ্টব্য : ক অংশ থেকে চারটি এবং খ অংশ থেকে দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও |] 
4৬] 1১০| : (heal 
[ক অংশ : উসূলুল ফিকহ] 
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/২ 5 £ ৮ 750৯০ 
[ মান_ ২০ * ৪ -৮০] 
[29৮৮০১০০1০৭ 2188) ০০ Tl ০০ ৯] 
[যে কোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও । সকল প্রশ্নের মান সমান |] 
€১:১4 2151 ০৬১১ সিনা ৭৯১০৩ ০৬৯৬১ ১৪৩ 5 48811 4৯০1 Bye 
-১০০৯১৩ 
[Gill এ১+০।-এর পৰ্মিচর রাত এর আলোজ রি, উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব উল্লেখ কর। 
অতঃপর সংক্ষিপ্তভাবে শরীয়তের দলীলসমূহের বর্ণনা দাও 1] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১, পৃষ্ঠা নং ৪৯ দ্রষ্টব্য । 

-42৮৮5510155 4৩ ০৪৪ ০4110555153 0৮৫৯ Ly ০১৮১০ 
[১০১ কাকে বলে? এর হুকুম কী? এটা কত প্রকার? প্রত্যেক প্রকারের বিস্তারিত বর্ণনা করূ। 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৪০, পৃষ্ঠা নং ১৫৫ দ্রষ্টব্য । 

-৬১১৯| ১৯০ 0৫১52 ২০৮] 93518 051 চলতি ALT 
1২... কী? এটা কয় প্রকার? ২১... এবং হাদীসের মধ্যকার পার্থক্য বর্ণনা কর ।] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৪৭, পৃষ্ঠা নং ১৭৪ দ্রষ্টব্য। 


Laie 4৮১৪1 ১৫৩ 2 50091 ১২2 TELA SES AL 


(৮।-এর হুকুম কী? শর্তসমূহের উল্লেখপূর্বক এর রোকনসমূহ বিস্তারিত ' 


আলোচনা কর ।] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৯২, পৃষ্ঠা নং ৩০৫ দ্রষ্টব্য । 
LOE ৮01১25৬505৩ TENS 1১045৯3৩১৮০ Le 
[১/$3।-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? এর শর্তাবলি কী কী? বর্ণনা কর ॥] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১১৭, পৃষ্ঠা নং ৩৭৩ দ্রষ্টব্য । 
nail ০৩৪ 0৮৩১৪ Lg ০0105555155 ২1৮৮0 510520৬৯105 
[LL ০105৯ কাকে বলে? এটি কত প্রকার? এর শর্তাবলি কী? বিস্তারিত 
বর্ণনা কর ৷] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১২৮, পৃষ্ঠা নং ৪০৬ দ্রষ্টব্য। 
২153020১5৮৯ 52৮81 oli al মা 
[বিভিন্ন দলীলের সমর্থন উল্লেখপূর্বক গুরুত্বপূর্ণ ₹»১১-.11 ৬-.০(৪--গুলো লেখ । 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১৪০, পৃষ্ঠা নং ৪৫) দ্রষ্টব্য । 


‘Nc all ৬15 ৬০ 
(নিয়োক্ত পরিভাষাগুলো সম্পর্কে টীকা লেখ] : 
উত্তরসংকেত : টীকা নং ৫, পৃষ্ঠা নং ৫৯১ দ্রষ্টব্য । LUNGS (lly 
উত্তরসংকেত : টীকা নং ২৭, পৃষ্ঠা নং ৬২০ দ্রষ্টব্য । ০৫১1১1125 (5) 
উত্তরসংকেত : টীকা নং ১১, পৃষ্ঠা নং ৫৯৯ দ্রষ্টব্য । (6) 


উত্তরসংকেত : টীকা নং ৪৪, টেপ ১৩০৯৭ 0) 


-£ 


৬//৬/.৭105৬ Wer.CO 
১০২০ াল জ্রাতাহ- জাত গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জর 
GU 4৬৯ 82505 2 ক) Lr 
[খ অংশ : তারীখু উসুলিল ফিকহ ] 
Ye. =x): 
1মান- ১০ * ২ = ২০} 
14০55 Sly bis Sloe লী] 
[যে কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও । সকল প্রশ্নের মান সমান |] 
ral ১১০ ২১৮১০ Gl lal ple LAG SSI এ 
নযা লরিজ্মার এ 0, পীর উর ততি-ও ভয় বিরান সারে আলোচনার 
05৫ ১০ ৬১৯৯০ 1 SAL (UN 50৮ ১৯ maids Bhs OSI Ne 
হি 
[আল্লামা নাসাফী (র)-এর জীবনী ও তার মানার গ্রন্থ সম্পর্কে আলোচনা কর |] 
328৩৪০৩2541 ০৮৯ ০৯ পাম ০৯ ৪৬০ ০৯ 5 
ইমাম মুহাম্মদ ইবন হাসান আশ শায়বানী (র)-এর জীবন চরিত্র সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা কর ॥| 
[নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে টীকা লিখ] HEI ০০৬১৯ ০১ 315 NY 
০০৬৯১] ৮7৮5 (810) 
৬৩১৯ le! তে) 
reo nH 4050 25080 বশী] ১85 
ফাযিল স্নাতক দ্বিতীয় বর্ষ পরীক্ষা, ২০১৫ 
০১১9 ২১:১1 19 
{ উলুমুল আরাবিয়া ওয়াশ শরীয়াহ ] 
বিষয় কোড: [হাটা] 
81151152511 
[তৃতীয় পত্র] 
2০51 48811 ৯৮০ 
[ উসৃলুল ফিকহ ও দাওয়াহ | 


Sel -১১|। Nee LS ৮৯১০] 
সময়- ৩ ঘণ্টা পূর্ণমান_ ১০০ 


[মান- ৫০] 
(০) ১১ ১০৯] 3 115০8৮11311 ১১ (১1) ০১ ১১০) ০০ ৬৯1 :২9৯। 
BaD ২1581 ১০ 
দ্রষ্টব্য : (4৯11) অংশ হতে রচনামূলক যে কোনো দুটি ও (০) অংশ হতে সংক্ষিপ্ত যে 
সা ফরসাছ 


জজ উসৃলুল ফিকহ ও দাওয়াই; - 


(4811) cpa 
[ক অংশ] 
£ লা ৮ 7 sal 


[ মান ২০ * ২ = ৪০ | 
১১1১ - El lel G23 2 ৩৮৮] 902 ৮ 28801 Jel ০১০৪ 
-4০৮১৩ 4৪১৪৩ 4৮] Jl ES 

[উসূলুল ফিকহগুএর পরিচয় দাও। অতঃপর উসুলুল ফিকহ ও উসূলুশ শরয়ীুএর 
মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর এবং উসূলুল ফিকহণ্ডএর আলোচ্য বিষয়, উদ্দেশ্য ও গুরুতৃ 
সম্পর্কে আলোচনা কর ।] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৪, পৃষ্ঠা নং ৫৮ দ্রষ্টব্য । 

০50৮১৯230২৫ ৮৮১৫৯ Ly ৮১৪ ০ arly YS 
[04৬৯] ৬ 4-০৯4। (মুশকিল ও মুজমাল)-এর পরিচয়সহ উহাদের হুকুম বিস্তারিতভাবে 
আলোচনা কর |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১৬, পৃষ্ঠা নং ৯৮ দ্রষ্টব্য । 

১ 1৮511 0৯০৮০ ১1831 ০০ ৯ -4০৩১৬৩ SS সা চি 
[ইজতেহাদ-এর পরিচয় দাও। ইজতেহাদ-এর হুকুম ও শর্তসমূহ উল্লেখ কর। বর্তমান যুগে 
ইজতেহাদ-এর দরজা উন্মুক্ত আছে না বন্ধ হয়ে গেছে? (বিশদভাবে) আলোচনা কর | 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১১৯, পৃষ্ঠা নং ৩৭৮ দ্রষ্টব্য । 

Jail 932 015৩১৬05051 i Sy 21৮৪০ 15550 al 
[LL ০1০৮ কাকে বলে? এটি কত প্রকার? এর শর্তগুলো কী? বিস্তারিত 
বর্ণনা কর ।] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১২৮, পৃষ্ঠা নং ৪০৬ দ্রষ্টব্য । 


(তি) শীট 
১১ ₹ ৮০: ৩৮১০-এ। 
[মান- ৫ * ২-১০] 
52253 ০৮৯১০৬৮৮৬15 15 
উত্তরসংকেত : টীকা নং ১২, পৃষ্ঠা নং ৬০১ দ্রষ্টব্য। LLM (২৯) 
উত্তরসংকেত : টীকা নং ১০, পৃষ্ঠা নং ৫৯৮ দ্রষ্টব্য । ৯৮11) 
উত্তরসংকেত : টীকা নং ১৭, পৃষ্ঠা নং ৬০৬ দ্রষ্টব্য । uel ২1350) 
উত্তরসংকেত : টীকা নং ৪১, পৃষ্ঠা নং ৬৩৯ দ্রষ্টব্য । -০০৪ (3) 
কি] 
দাওয়াহ 
০. ৩৮৯১০ 
[মান_ ৫০] 


১০২১ 


El 


-() Leg 2 ০৯৮) ০০৩ (৯) Lea ০১ Sle 2: sll 
দ্রষ্টব্য : ক অংশ হতে দুটি এবং খ অংশ হতে দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও |] 
(A) ya 


১০২২ UME VTIল তর) গাইড সিরিজ ৭ দ্বিতীয় বর্ষ প্র 
হল  ৮--০0৯১এ]| 
[ মান ২০ * ২ = ৪০ ] 
্ ২4119 1১001 2115145-৮৯1 ০১০1১ -৪৯5]। ১১৪ ০) 
[৯৯০১-এর পরিচয় দাও ৷ কুরআন ও সুন্নাহের আলোকে এর গুরুতু আলোচনা কর |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ২, পৃষ্ঠা নং ৬৬৪ দ্রষ্টব্য । 
-৮৯2২ 0০৮] ০৪১ ৯519003০৮৮0 ৭ 
[5,০41 9.5). বলতে কী বোঝায়? সংক্ষেপে দাওয়াহ- ঘর পরা রিসমুচন্া কর 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৮, পৃষ্ঠা নং ৬৮৫ দ্রষ্টব্য । 
এ কে না 
1২১,১.০। ৪৯51-এর উৎস কী? সংক্ষেপে বর্ণনা কর ।] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১৪, পৃষ্ঠা নং ৭০৪ দ্রষ্টব্য । 

-০০০৯| ২০১৮] A (517০) ৮৯০] ৮৬৭ ৩২৪ ৮১০৯০৬৮৮০৪2 
lil hcl অর্থ কী? ২৮..৯0| ২৮-০৬৮।।-এর ক্ষেত্রে তা (স)-এর 
৪১০১-এর পদ্ধতি বর্ণনা কর ॥| 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৪৬, পৃষ্ঠা নং ৮৪৫ দ্রষ্টব্য । 


(৮) ৭০১৮ 
২, ₹ ০-৩/৯০৯] 
[ মান- ৫ * ২ = ১০] 
[যে কোনো দুটির উত্তর দাও :] oils Sle, ০ 
উত্তরসংকেত : টীকা নং ১৪, পৃষ্ঠা নং ৯৭৭ দ্রষ্টব্য। 5 SL (১11) 
উত্তরসংকেত : টীকা নং ১৫, পৃষ্ঠা নং ৯৭৮ দ্রষ্টব্য । als 5১৩ ক) 
উত্তরসংকেত : টীকা নং ৫, পৃষ্ঠা নং ৯৬৩ দ্রষ্টব্য । yell iS ৫) 
উত্তরসংকেত : টীকা নং ২১, পৃষ্ঠা নং ৯৮৭ দ্রষ্টব্য । yell ১5৮০৩ ০) 
YM im SM PLDI Ls 
ফাযিল স্নাতক দ্বিতীয় বর্ষ পরীক্ষা, ২০১৬ 
০১৮15 ২১৮৮0 095 
[ উলুমুল আরাবিয়া ওয়াশ শরীয়াহ ] 
বিষয় কোড : [ঠা] 
ULNA 
[তৃতীয় পত্র] 
১০০ 48811 1১) 
[ উসুলুল ফিকহ ও দাওয়াহ] 
৩৮০৮ iy ২, - TAS sll 
সময়- ৩ ঘণ্টা ys পূর্ণমান_ ১০০ 
45811 1১০০ 
[ উসূলুল ফিকহ] 
০ - ০৯১০4] 


[ মান- ৫০] 


প্জ উসূলুল ফিকহ ও দাওয়াহ /কর্ডপ্ররাবলি//21-0017 
-(৯) ১০2০১ ০০৩ (৮1) ০০ ০৪৯০ ০০ সী: ৯১০ 
[দ্রষ্টব্য : (811) অংশ হতে রচনামূলক যে কোনো দুটি ও (>) অংশ হতে সংক্ষিপ্ত যে 
কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও ।] 
(Ml) ২০১টি 
~- {ক অংশ] 
£ লট ৮ -৩৮৯০৭]। 
[মান ২০ * ২ = ৪০] 


৯ pas Lally SES Gye টি Lill ১১৮০0 


LDN ৮৪ 181 515 ০৪ ১ ২৯2১৯41০১৮৭ 
[ইসলামী শরীয়তের উৎসসমূহ কী কী? শরীয়তের উৎস হিসেবে কিতাব ও সুন্নাতের 
সংজ্ঞা দাও। অতঃপর ইসলামী শরীয়তে সুন্নাতের অবস্থান বর্ণনা কর। 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৮, পৃষ্ঠা নং ৭২ দ্রষ্টব্য । 


০০৮) ৯ yg Ua Las Sy 0১১05308210 Gill - 


-৮১১০৬১ ০৩৪ 0৮191১৮৯100 UL 
1২8৪৯ ও ১2০ কাকে বলে? ২9:৪৯ কত প্রকার ও কী কী? 8:০০ ও ১৯,-এর 
মধ্যে কোনটির উপর আমল করা উত্তম? বিস্তারিত বিবরণ দাও ।] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৩১, পৃষ্ঠা নং ১৩৪ দ্রষ্টব্য । 


-১৮৮৯১৯১৮১৫।লীউ। Sle SI em ty LS Ly ১0৫৮ 


৮০৯1 কাকে বলে? এর রোকন ও শর্তসমূহ কী কী? €-৯।-এর স্তরসমূহ সংক্ষেপে 
আলোচনা কর |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১০০; পৃষ্ঠা নং ৩২৭ দ্রষ্টব্য । 

-১4১৩ ais ০৭৮] ২১৯ ০০ ৬২০৯০ ১ -0১১৮৮০০০ Gd 5505811১৪১০ 
[০35-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা দাও। অতঃপর কিয়াস দলীল হওয়ার 
বিষয়ে প্রমাণসহ সবিস্তারে আলোকপাত কর |] | 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১০৭, পৃষ্ঠা নং ৩৪৯ দ্রষ্টব্য । 


(2) 
[খ অংশ! 
\.=Yx0:.l2ul 
[মান- ৫ * ২= ১০] 
Ls all ০৯১ ৪1০ 15 
উত্তরসংকেত : টীকা নং ৮, পৃষ্ঠা নং ৫৯৬ দ্রষ্টব্য । ১০৬০১] (A) 
উত্তরসংকেত : টীকা নং ১৬, পৃষ্ঠা নং ৬০৫ দ্রষ্টব্য । wwe BLM (Ss) 
উত্তরসংকেত : টীকা নং ২৯, পৃষ্ঠা নং ৬২৩ দ্রষ্টব্য । Jl (5) 


উত্তরসংকেত : টীকা নং ৪৯, পৃষ্ঠা নং ৬৫১ দ্রষ্টব্য । idle 0১) 


m 


om ১০২৩ 


১০২৪. VANE কামিল সত্ৰ গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জজ 
৯১০] 
্ [ দাওয়াহ] 
০১ -৩৯০৭]॥ 
[মান- ৫০] 
(৮) ২০৬১ ৩৮ ০৯১১। ০৪৩ (৮0) Lea ০ ০৯১ ০০ অলী ৯৯১৭৪ 
[দ্রষ্টব্য : ক অংশ হতে দুটি এবং খ অংশ হতে দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও ।] 
(১৯1) Ley 
[ক অংশ] 
t-=YXY. sll 
[ মান- ২০ ২x ২ = ৪০ ] এ 

-১41১৩১৯৬১ (1559 ২১০১] 85 sal ৩২১ 0০১০১৯2০১৫৯ 7 
[ইসলামী দাওয়াতের বিধান কী? ইসলামী দাওয়াতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য দলীলসহ 
সবিস্তারে বর্ণনা কর |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৭, পৃষ্ঠা নং ৬৮) দ্রষ্টব্য । f 

Lal 45951১৮5140 Sle 2 ES -৬০১৮1) lle NY 
(৮০ ও ৯০১-এর পরিচয় দাও। অতঃপর দাঈর গুণাবলি ও চরিত্র বিস্তারিত উল্লেখ কর |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ২২, পৃষ্ঠা নং ৭৪০ দ্রষ্টব্য । 

-410 4118১540৮৯০ ৩৪ (১85৭ ১321১-০০৯ ২৮০৯৪ ২১৫৯৭ ০৮০ এ 
[<= ও ২১০৯1 i ০,|-এর সংজ্ঞা দাও। অতঃপর আল্লাহর পথে দাওয়াতের 
ক্ষেত্রে এতদুভয়ের গুরুত্ব আলোচনা কর |] | 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৪৩, পৃষ্ঠা নং ৮৩৫ দ্রষ্টব্য । 
| JLASSYL ০১2১১২১১৮৪১. Syed UL ১০ ৬৭৯০5 
[বাংলাদেশে ইসলামী দাওয়াহ প্রসারের ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা কর ।] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৫২, পৃষ্ঠা নং ৮৬৭ দ্রষ্টব্য । 


(2) U2 
[খ অংশ] 

\.=Y € ০-৩।০১]] 

| মান_ ৫ % ২ = ১০] 
[যে কোনো দুটি বিষয়ে টীকা লেখ ৷] oxi Gls 2০ 
উত্তরসংকেত : টীকা নং ১৬, পৃষ্ঠা নং ৯৮০ দ্রষ্টব্য । ১০০ 2১০১| ২1১1 (all) 
উত্তরসংকেত : টীকা নং ৮, পৃষ্ঠা নং ৯৬৮ দ্রষ্টব্য । 5৬১1 9049) ৯) 
উত্তরসংকেত : টীকা নং ১, পৃষ্ঠা নং ৯৫৭ দ্রষ্টব্য । yell ১০৯৭৪ (5) 


উত্তরসংকেত : টীকা নং ৩৭, পৃষ্ঠা নং ১০০৭ দ্রষ্টব্য ।  -২১.৯1/২1১৮০11(১) 


জর উসূলুল ফিকহ ও দাওয়াহ : ১০২৫ 


YY ld mm SSL ISL Ls 
ফাযিল স্নাতক দ্বিতীয় বর্ষ পরীক্ষা, ২০১৭ 
২৮১১৪ Tl gle 
[ উলুমুল আরাবিয়া ওয়াশ শরীয়াহ] 
বিষয় কোড: [হাটা] 


২510511 য5] 
[তৃতীয় পত্র] 
৯০১1 Ll Il 
[ উসূলুল ফিকহ ও দাওয়াহ] 
৩৮০৮০ - ০৯১ ২১১ 15541 ৩৮৯১ 
সময়- ৩ ঘণ্টা পূর্ণমান- ১০০ 
411 4১০| 
[উসুনুল ফিকহ] 
০ - ৩৮৯০১ 
১৯১ ০০৬ ২1০৬১] 11১91 ০৭ (১৪11) ২০৬৯ ৩৮ iil ০০ al: USL 
-৯১৮৯৪|। ২12-591 ৬০ (ক) ২২৬০ ৩ 
[দ্ৰষ্টব্য : (4811) অংশ হতে রচনামূলক যে কোনো দুটি ও (০) অংশ হতে সংক্ষিপ্ত যে 
কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও ।] 
(১11) ০১৯৯৮ 
হন ৭১ cla 
১৩১১ 76৮৭] এটি bys En SAS ৮ 45811 Jel ০৯৮৪০ 
২4০১১ 4৯১৪৪ 4৮11 Jl ৮১৯৬১ 
(উসূলুল ফিকহ-এর পরিচয় দাও। অতঃপর উসূলুল ফিকহ ও উলুলুশ শরয়ী-এর মধ্যে 
পার্থক্য নির্ণয় কর এবং উসূলুল ফিকহ-এর আলোচ্য বিষয়, উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব সম্পর্কে 
আলোচনা কর |] | | 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৪, পৃষ্ঠা নং ৫৮ দ্রষ্টব্য । 
১১৮০৪514৫০৩ 45000 455৬ উই Tl ia La, ৭ 
[কিয়াস কাকে বলে? এর শর্তসমূহ, রোকন ও হুকুম বিস্তারিত বর্ণনা কর ।] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১০৪, পৃষ্ঠা নং ৩৪৩ দ্রষ্টব্য । 
১৮৮৬১ byt ১৫৩ তত Sl ০৯৪ ৮৮৯১1 SL শা 
(৮৮।-এর হুকুম কী? শর্তসমূহ উল্লেখপূর্বক এর বিস্তারিত আলোচনা কর || 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৯২, পৃষ্ঠা নং ৩০৫ দ্রষ্টব্য । 
UNL Lesa Lad ১০০০ ৯০০৩1 2 
[বিভিন্ন দলীলের সমর্থন উল্লেখপূর্বক গুরুত্বপূর্ণ ₹.:১-১1। ১.০৬ *-গুলো লেখ ৷] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১৪০, পৃষ্ঠা নং ৪৫১ দ্রষ্টব্য। 


১০২৬ ________ ৬/পীযাললিতান্) আাষিলনম্াক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জর 
(০) ২০৩ 
৭, ১৫০: ৩৯১১] 
[যে কোনো দুটি বিষয়ে টীকা লেখ |] - 531 ০১৮৮ ০ ll ০১১১| Le Ge -০ 


উত্তরসংকেত : টীকা নং ৪৪, পৃষ্ঠা নং ৬৪৩ দ্রষ্টব্য । ০0০০০৪৮8104) 
উত্তরসংকেত : টীকা নং ১২, পৃষ্ঠা নং ৬০১ দ্রষ্টব্য । 30411 (5) 
উত্তরসংকেত : টীকা নং ১৬, পৃষ্ঠা নং ৬০৫ দ্রষ্টব্য । wall 0) 
উত্তরসংকেত : টীকা নং ১০, পৃষ্ঠা নং ৫৯৮ দ্রষ্টব্য । . SES) 
yell 
li [দাওয়াহ] 
০, -৩৮৯৪-4] 


-(৬)২০৩শলীশি ০০ ০৯৯ ০০৩ (৮1) ২টি ০১ ০২১)। ০৪ SN: USL 
দষটব্য : (ক) অংশ হতে দুটি এবং (খ) অংশ হতে দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও।| ১. 
(ll) Uy 
t=YxXY. Su) 
২৮০5 00811 5৮৮65 051১11৩৮৬০৯  -\ 
[কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে দাঈর গুণাবলি বর্ণনা কর । 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৯, HBTS 
My le 100 ৪1০০ ৮৪5 eyes : and ৯০৬ i Le ৰ 
-১৮০৯11 ২৮০৬৯] ৬৪ 
Lil ২:০5৯৯|। অর্থ কী? ২১-..| ২:১০১1।-এর ক্ষেত্রে রাসূল (স)-এর 
£১৮১-এর পদ্ধতি বর্ণনা কর |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৪৬, পৃষ্ঠা নং ৮৪৫ দ্রষ্টব্য । 
LAS ৮৪ ২৮১1 22059 Lal SHAS NL এ 
[হিকমাহ' কী? ইসলামী দাওয়াতে পরিকল্পনা গ্রহণের গুরুত্ব ও তাৎপর্য উল্লেখ কর | 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৩৯, পৃষ্ঠা নং ৮১৭ দ্রষ্টব্য । 
-২৫০] ২০৬৯ ৮১২০১০1০৩1০ 411৮1 4৯595৯০১ ১৮০০০০৬৭৯০2 
[মক্কী জীবনে রাসূল (স)-এর গোপন দাওয়াতের বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কর ।] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৪৫, পৃষ্ঠা নং ৮৪২ দ্রষ্টব্য । 


কে) Us 
\.=Y ৮০-৩৮৯১১| 
[যে কোনো দুটি বিষয়ে টীকা লেখ ।] এ ১১৪। ৫1515 0 
উত্তরসংকেত : টীকা নং ৭, পৃষ্ঠা নং ৯৬৬ দ্রষ্টব্য । 5৬০১] ২2৯ (510) 
উত্তরসংকেত : টীকা নং ১৫, পৃষ্ঠা নং ৯৭৮ দ্রষ্টব্য । Le 5৪৬৪ (0) - 
উত্তরসংকেত : টীকা নং ১৪, পৃষ্ঠা নং ৯৭৭ দ্রষ্টব্য । 35 ৮4৪0৭ (6) 


উত্তরসংকেত : টীকা নং ৩৮, পৃষ্ঠা নং ১০০৯ দ্রষ্টব্য । 71424) 51১0৮11 0১) 


1 উসূলুল ফিকহ ও দাওয়াহ’ 
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ফাযিল স্নাতক দ্বিতীয় বর্ষ পরীক্ষা, ২০১৮ 

Loi dl she 

[ উলুমুল আরাবিয়া ওয়াশ শরীয়াহ ] 
বিষয় কোড : 
810511২5551 
[তৃতীয় পত্র] 
১০119 45811 lal 
[ উসূনুল ফিকহ ও দাওয়াহ ] 

৩5৮৬ 7 ১০১ ৭, - Al slo 
'সময়- ৩ ঘণ্টা পূর্ণমান- ১০০ 


০ ৩৮৯০ 
০৯১১ ১০৪ ২1০৬০111591 ০১ (ill) ২৬৮ ৩ Brit ০০ এস] 2২৮৯৯ 
-১৮০৯] 1০81 ০০ (০) আশ ০ 
[ষ্টব্য : (411) অংশ হতে রচনামূলক যে কোনো দুটি ও (5) অংশ হতে সংক্ষিপ্ত যে 
কোনো দুটি প্রশ্লের উত্তর দাও ।] 
০০০ 
ঠা 4৮০১] 
MEAL 10 0150 Ja Laie 5৭৪৯৩ 5৪৪ 002 ৮১505610২৯৪. 
-0৮৯2১৩ ১৯২ ৭1 ৮5১০৯ ৪৯৮০৪ 
[১5১৪ ১১1১-এর বর্ণনাসহ কুরআনের সংজ্ঞা দাও। কুরআন শব্দ ও অর্থ উভয়ের 
সমষ্টির নাম কিনা? বিশদভাবে বর্ণনা-কর |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১০, পৃষ্ঠা নং ৮০ দ্রষ্টব্য । 
- 4000 4১595050041 ৯ ০০090810221) 5২820 dye 5 
15৩ ৭৯৮০ le 
২...1|-এর সংজ্ঞা দাও। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) হতে আমাদের পর্যন্ত পৌছার দিক 
থেকে সুন্নাহর প্রকারভেদ সবিস্তারে বর্ণনা কর |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৫০, পৃষ্ঠা নং ১৮৮ দ্রষ্টব্য । 
i Laie ১১ 04৮৬১১৩৬4৫৯ 0 ০৮১১ al | 
[ইজতিহাদ কাকে বলে? এর হুকুম ও শর্তসমূহ কী কী? বিস্তারিত বর্ণনা কর |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১১৭, পৃষ্ঠা নং ৩৭৩ দ্রষ্টব্য । 
০৩২ 942 LENT ০31১৯150102 015৮৮৪00165 ৮5 এ 
টিটি 
২1১০ ০11---:4॥ কাকে বলে? এর প্রকারভেদ ও তা গ্রহণের শর্তাবলি বিস্তারিত 
আলোচনা কর ৷] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১২৮, পৃষ্ঠা নং ৪০৬ দ্রষ্টব্য । 


১০২৭ 


WWW.e Wer.com 
১০২৮ __  __ ালজ্ঞৰত্াৰ’ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ জর 
(2) 
১১ 5৮০: ৩৮৯০৭] 
২531 ০৮4:০৮৮৮। ০১ ০১১। ৮০ ৩152 


[যে কোনো দুটি বিষয়ে টীকা লেখ ৷] 
উত্তরসংকেত : টীকা নং ২৮, পৃষ্ঠা নং ৬২২ দ্রষ্টব্য । 3110 (4810) 
উত্তরসংকেত : টীকা নং ৩৫, পৃষ্ঠা নং ৬৩) দ্রষ্টব্য । ৮৯০) 
উত্তরসংকেত : টীকা নং ১১, পৃষ্ঠা নং ৫৯৯ দ্রষ্টব্য । ৭২১৮৯ (5) 
উত্তরসংকেত : টীকা নং ৫০, পৃষ্ঠা নং ৬৫৪ দ্রষ্টব্য । atid oli 0১) 

১৮০৭এ। 

[দাওয়াহ] 

০০ -৩৯১-এ ১২ 


(৮) Ley ০০ Ol ০2৩ (৮৯01) ২০৬৮৮ ০১ He 2: Ul 
[দ্টব্য : (41) অংশ হতে দুটি এবং (০) অংশ হতে দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও || 
(Ml) শীট 
২ ৮ ৩৪৮৯১] 

-২৮ 91951 ০৮ ২150 ৮৮৮9] ১৮21১255550 ie এ 
1,০-4॥-এর পরিচয় দাও। অতঃপর কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে এর গুরুত্ব আলোচনা কর || 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ২, পৃষ্ঠা নং ৬৬৪ দ্রষ্টব্য । 

-১৮১1১ lil ০১১ 05৯5১11০৫১0 aL VN 

[১৮০ ১৬ বলতে কী বোঝায়? সংক্ষেপে দাওয়াহ-এর প্রকারসমূহ আলোচনা কর ॥| 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৮, পৃষ্ঠা নং ৬৮৫ দ্রষ্টব্য । 

Lally 01১11 ৯৮ ৪1০ ১31 ৪৯০১1১১৮০৯০ ৯০ ৬০৪ A 
[কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ইসলামী দাওয়াহ-এর উৎসসমূহ আলোচনা কর |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১৪, পৃষ্ঠা নং ৭০৪ দ্রষ্টব্য । 

Lai ০১০১১-৬৮১ তাও ২2০১8) 2৮5541059০5 ৬০৯৩ A 
[বাংলাদেশে ইসলামী দাওয়াহ সম্প্রসারণ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর |] 


উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৫২, পৃষ্ঠা নং ৮৬৭ দ্রষ্টব্য । 
(৮) ০১১ 
২.5 ৮ ০-৯১১| 
[যে কোনো দুটি বিষয়ে টীকা লেখ ৷] :০৯৮১। ৮৫০ 3157 
উত্তরসংকেত : টীকা নং ৫, পৃষ্ঠা নং ৯৬৩ দ্রষ্টব্য । yells (ull) 
উত্তরসংকেত : টীকা নং ২১, পৃষ্ঠা নং ৯৮৭ দ্রষ্টব্য । 2১541491591 


উত্তরসংকেত : টীকা নং ৪০, পৃষ্ঠা নং ১০১১ দ্রষ্টব্য । (=) ১.৯ ১৬ ০১৯ (6) 
উত্তরসংকেত : টীকা নং ৩০, পৃষ্ঠা নং ১০০০ দ্রষ্টব্য । Lill (১) 


জজ উসূলুল ফিকহ ও দাওয়াহ ধোর্ড এর্লীধলি/21.001______ ১০২৯ 
(141050৮৯১৯৬ ০-০৮৪এ ৮৮০ ৮৮৮১০ 
[ ফাযিল স্াতক (পাস) দ্বিতীয় বর্ষ পরীক্ষা, ২০১৯] 


২০2১৩ lps 
[ উলূমুল আরাবিয়্যাহ ওয়াশ শরীয়াহ] 


০:০৬ = tall ২.১ _5151401 1৯৩৬] 
_ সময়- ৩ ঘণ্টা পূর্ণমান_ ১০০ 
Lill ll 
0... 
১৯০১) ৮০৩ ২1০৬৯011491 2 (৯) ২০৬৯৯-০০১১ G25 ০০ ppl: ২৯৬১০০|। 
-৪১৯৮৯৪]। ২1581 ১০ জে) 2৬১ ০১ 
দ্রষ্টব্য : (511) অংশ হতে রচনামূলক যে কোনো দুটি ও (৬) অংশ হতে সংক্ষিপ্ত যে 
কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও ।] 
(৯11) Ly 
হত লা ৮ ১ -০৮৯০৯। 
০৬১১ -6৯। এ ০33 55 SAL GUS ৮ Al এ ৮০০ 
4২১১১ C23 ep 
[উসূলুল ফিকহ-এর পরিচয় দাও । অতঃপর উসূলুল ফিকহ ও উলুলুশ শরই-এর মধ্যে 
পার্থক্য নির্ণয় কর এবং উসূলুল ফিকহ-এর আলোচ্য বিষয়, উদ্দেশ্য ও গুরুতৃ সম্পর্কে 
বর্ণনা দাও |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৪, পৃষ্ঠা নং ৫৮ দ্রষ্টব্য। 

-১৯-১০1১ ১৮৯৬51৮১১৪২ ৮৮১৫ Ley 0৯৮11925551 এ 
[5,২ ও ১.২-০|॥ কাকে বলে? এদের হুকুম কী? উদাহরণসহ বিস্তারিত বর্ণনা কর ॥| 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ২৬, পৃষ্ঠা নং ১২০ দ্রষ্টব্য । 
-১৮০০১৯১০৫৮০৯১। ৮০০১ ১৩৩ ৮৮ ০৪৪ ০৩৯৪৩ 455০ Lg 6৮১৯1 SY 
(৮.৯)! কাকে বলে? এর রুকন ও শর্তসমূহ কী কী? ইজমা এর স্তরসমূহ সংক্ষেপে 
আলোচনা কর ।] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১০০, পৃষ্ঠা নং ৩২৭ দ্রষ্টব্য । 

ails 4a y AGES 453০৬ Gna Tl ocala; 2 
‘ [৷ এর অর্থ কী? অতঃপর এর শর্তাবলি, রোকন ও হুকুম সবিস্তারে বর্ণনা কর | 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১০৪, পৃষ্ঠা নং ৩৪০ দ্রষ্টব্য । 


১০৩০ য়ন এত।হ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় বর্ষ প্র 
(০) ৭০১১ 
. \.=Y ৮০: ০৮১১] 
[যে কোনো দুটি বিষয়ে টীকা লিখ:] : 5531 ০৯১.০-.০০1| ৩৮ ০১১ ৮1০1০ -০ 


উত্তরসংকেত : টীকা নং ১২, পৃষ্ঠা নং ৬০১ দ্রষ্টব্য । 53215110511) 

উত্তরসংকেত : টীকা নং ১০, পৃষ্ঠা নং ৫৯৮ দ্রষ্টব্য । 9 ও) 

উত্তরসংকেত : টীকা নং 88, পৃষ্ঠা নং ৬৪৩ দ্রষ্টব্য । ০০৮০০৯৪০১00 

- উত্তরসংকেত : টীকা,নং ৪১, পৃষ্ঠা নং ৬৩৯ দ্রষ্টব্য । Ll (১) 
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(৮) Ly ৮১ Sle (৮0) Lea ০৮ ০৯১৪ ০০ীকী। ssl 
[দ্রষ্টব্য : (51) অংশ হতে যে কোনো দুটি এবং (-) অংশ হতে যে কোনো দুটি প্রশ্নের 
উত্তর দাও || -২ 
(৮1) ০টি 
£ লা ১ -০৮৯৪এ। 

Mis ১০৯৬০ (৫1585 (৮ ১5৪ ৮০১5৯] ৪৯541114৯0০ 1 
[ইসলামী দাওয়াতের হুকুম কী? এর গুরুত্ব ও মর্যাদা দলীলসহ সবিস্তারে বর্ণনা কর |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৭, পৃষ্ঠা নং ৬৮১ দ্রষ্টব্য । 

১০1 07১8]1 5১55 এ ৮5151150৬৮০ 025 
[কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে দাঈর গুণাবলি বর্ণনা কর |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৯, পৃষ্ঠা নং ৬৮৭ দ্রষ্টব্য । 
1143 4215 4001 ৮০ SENG 952 ৮৮৯ ২৮০৬০ ৮৮5 Le A 
Lal ২৮০০৬ ৬৪ 
[Li ২৮-০৯॥ অর্থ কী? এ ক্ষেত্রে রাসূল (স) এর দাওয়াতের পদ্ধতি বর্ণনা 
কর॥ 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৪৬, পৃষ্ঠা নং ৮৪৫ দ্রষ্টব্য । 
০৩৯ ৬৯২১১১৩4815 400 শি 4০] ৪০১ Sli ৮৮ ৬০৯০ A 
২১৫৯ 
[মাক্কী জীবনে রাসূল (স) এর গোপন দাওয়াতের বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কর |] 
উত্তরসংকেত: প্রশ্ন নং ৪৫, পৃষ্ঠা নং ৮৪২ দ্রষ্টব্য । 
ক) ২০১১ 
২. ল ৮ ০-৩৯১- 
[যে কোনো দুটি বিষয়ে টীকা লিখ ॥| : 5531 ০11. ০ +১১| ৮1০ 315-)- 


উত্তরসংকেত : টীকা নং ১৪, পৃষ্ঠা নং ৯৭৭ দ্রষ্টব্য । Syed Ll (01) 
উত্তরসংকেত : টীকা নং ১৫, পৃষ্ঠা নং ৯৭৮ দ্রষ্টব্য । ১৯105 595৪ (5) 
উত্তরসংকেত : টীকা নং ৭, পৃষ্ঠা নং ৯৬৬ দ্রষ্টব্য । Bye ২১০৪] (5) 


উত্তরসংকেত : টীকা নং ৩৭, পৃষ্ঠা নং ১০০৭ দ্রষ্টব্য । -২৮০৯11 ২1১৮৯] (১) 
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[ ফাজিল স্নাতক (পাস) দ্বিতীয় বর্ষ পরীক্ষা, ২০২০] 
২১১১] Ll le 
[ উলুমুল আরাবিয়্যাহ ওয়াশ শরীআহ ] 
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[ উসুলুল ফিকহ ও দাওয়াহ ] বিষয় কোড: [5]075] 
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[ উসূলুল ফিকহ ] 
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(0) ২০৬৮ ৮১ ০৪১৪। ০০৩ 0) নীট ০08১ ০০ অলী ২৯০১০ 

ছি (1) অংশ হতে যে-কোনো দুটি এবং (০) অংশ হতে যে-কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর 
দাও ৷] 
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te ক ৮ ৮ cal 
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[১১৯৪ ১১৯১-এর বর্ণনাসহ কুরআনের সংজ্ঞা দাও। কুরআন শব্দ ও অর্থ উভয়ের 
॥ সমষ্টির নাম কি না? বিশদভাবে বর্ণনা দাও |] 
| উত্তরসংকেত: : প্রশ্ন নং ১০, পৃষ্ঠা নং ৮০ দ্রষ্টব্য । 
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[ইজতিহাদ-এর শাব্দিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা দাও। অতঃপর এর হুকুম ও শর্তসমূহ 
বিশদভাবে বর্ণনা কর | 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১১৭, পৃষ্ঠা নং ৩৭৩ দ্রষ্টব্য । 

Lain ১৯3) 1১:৪৩ ৮১৮৪ ০০১ 15৮৮ ৩1৮০৮02১৮৮০ শা 
[২1-.১৯॥ ০1৮০ বলতে কী বোঝায়? এর প্রকারভেদ ও তা গ্রহণের শর্তাবলি 
বিস্তারিতভাবে আলোচনা কর |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১২৮, পৃষ্ঠা নং ৪০৬ জব 

Jail 4৮৫৯৩ ১৫০৩ 4৩১৪ ০৪১১ wlll ie এচি 
[০08॥-এর সংজ্ঞা দাও। অতঃপর এর শর্তাবলি, রোকন ও হুকুম বিশদভাবে বর্ণনা কর |] 
।উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১০৪, পৃষ্ঠা নং ৩৪০ দ্রষ্টব্য । 
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উত্তরসংকেত : টীকা নং ১১, পৃষ্ঠা নং ৫৯৯ দ্রষ্টব্য । : ০৪১০০ () 
উত্তরসংকেত : টীকা নং ২৮, পৃষ্ঠা নং ৬২২ দ্রষ্টব্য । : ২00১] (5) 
উত্তরসংকেত : টীকা নং ১৬, পৃষ্ঠা নং ৬০৫ দ্রষ্টব্য । : ০০ ৯১৮ (5) 
উত্তরসংকেত : টীকা নং ৩৫, পৃষ্ঠা নং ৬৩১ দ্রষ্টব্য । -৮-১৯31 (১) 
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্ষ্টব্য : সিকি জী রাস জল রা হর 
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(কুরআন ও হাদীসের আলোকে তিমির হেভি কর ৷ রং 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ২, পৃষ্ঠা নং ৬৬৪ দ্র bd 
Lab ০৪৪ CALDLL GS TY ye SAD ৯৩ NV 
[বাংলাদেশে ইসলামের দাওয়াত কীভাবে প্রচারিত হয়েছে? সংক্ষেপে বর্ণনা কর |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৫২, পৃষ্ঠা নং ৮৬৭ দ্রষ্টব্য । 

-4111 5115১০410৯০ ৩৪ ২১৮০৯। ২০৬০1 ₹০৫৯|| ২৮১১০ ৬০৯০4 
[আল্লাহর পথে দাওয়াতের ক্ষেত্রে ₹,৫৯ ও ২...» ২৮০,-এর গুরুতু আলোচনা কর ॥ 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৪৩, পৃষ্ঠা নং ৮৩৫ দ্রষ্টব্য । 
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[মক্কী জীবনে রাসুল (স)-এর দাওয়াতের বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কর |] 


উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৪৫, পৃষ্ঠা নং ৮৪২ দ্রষ্টব্য । 
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[যে-কোনো দুটি বিষয়ে টীকা লিখ ৷] 0১৪1 4৫০ 12 -১ 
উত্তরসংকেত : টীকা নং ৩৮, পৃষ্ঠা নং ১০০৯ দ্রষ্টব্য । ১1১00 6) 
উত্তরসংকেত : টীকা নং ১০, পৃষ্ঠা নং ৯৭০ দ্রষ্টব্য । ২৮51501০৬১০ ক) 
উত্তরসংকেত : টীকা নং ২১, পৃষ্ঠা নং ৯৮৭ দ্রষ্টব্য । Syed 5১৮৩ (©) 


. উত্তরসংকেত : টীকা নং ৮, পৃষ্ঠা নং ৯৬৮ দ্রষ্টব্য । Eyed 90912) 


